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তুলির পৌচড় 


সম্পা্ষক_ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ 
স্ঙগীস্পজ্ঞ 
মতিংম বর্ষ__দিতীয় খ্) গৌষ-_ ছে )৬৫৬, ১৬৫ 


রিনি 


জ্যকখিত ( কবিত1)--গ্রীমতী রঞ্জিত! কুণড 
অভ্ভাবধি সেই লীলা! করে গোরা রায় ( কবিত1)-- 
জ্রীবিধু সরস্বতী 
অবিভক্ত বাংলায় মুদলমান আধিক্যের কারণ ( প্রবন্ধ )-- 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 
অভিশাপ (গল্প )--প্ীঅশোককুমার মিত্র ৯, 
জশাকাশ ও মৃত্তিক! ( কবিত। )- শ্রীআশ্ততোধ সান্তাল 
আমরা (কবিত1)-গ্রীপ্রফুল্ররপ্রন লেনগুপ্ত ০ 
আমাদের সগানিও বিজ্ঞানী অতিথিগণ ( প্রবন্ধ )-- 
হ্ীজিতেন্্রনাথ চট্টোপাধ]ায় 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ( প্রবন্ধ )--প্ীমনকুমার সেন 
আমাদের গ্রামের নিকর্ণ। দল ( গ্রামের-কথা)_ 
শ্রীকুমুদরপ্জান মলিক 
আন্দামান ও নিকোবর ত্বীপপুঞ্জ ( এমণ বৃত্তান্ত )-_ 


অধ্যাপক শ্রীমণীক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫, ২৮৪, ৩৯৫, 


আহ্বান (কবিত! )- প্রীকমলরাণী মিত্র 
ইইউরোপীয়দের খাস্ত পদ্ধতি ( আলোচন! )- 
ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
ভছেলিত দক্ষিণ পূর্ব এপিয়! ( আলোচন| )__ 
প্রীমতুল দত্ত 28 
গালের মন্দিরা ( উপন্াস)_জ্ীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় *** 


১৩) ৪৫, ১৮৯ ২৬৮৪ ৩৫৮, 


কোর্টশিপের কোর্টমার্শাল (গল্প )-_প্ীহেমেন্্র মলিক. *** 
শ্রেলা-ধুলা--্রশৈলেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
খেলার কথা-_্রীক্ষেত্রনাথ রায় 
খোশবাগের বাধ (শিকার-কাহিনী )-- 

জরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নি 
কীতায় সমঘয়বাদ ( প্রবদ্ধ )_-গ্রীবাসন! সেন 
গীতায় হিংসার আদর্শ (প্রবন্ধ )-_্রীধীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮৩, 


৮৫) ১৭০১ ২৬০১ ৩৫০) ৪৩৮০ 


৩২৮ 


৩৭৭ 
৩৬ 
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২৯২ 


২৩০ 


৪8৮৭ 
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৪৭ 


86৬ 
১৮২ 
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৫২৪ 


৩৬১ 
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গ্বীতগোবিন্দ কি ছেলে ভুলানো! ছড়া ? ( ালোচ্ 1 
ডক্টর রম! চৌধুরী 

গোপী ( কবিতা )-_গ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

গোবিন্দদাপের পদাবলী ( প্রবন্ধ )--প্রগিরিধারী 

গৌড়ীয় বৈঞণব-ধর্মের মধ্যযুগের সুচনা ( প্রবন্ধ ) 
্রীননীগোপাল গোন্বামী 

ছড়ী (প্রবন্ধ )--ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার 

চাঁদনীচকের ইতিকথ! (আলোচনা )--প্রীশচীন্ত্রনাথ 

জ্বনক-শুকদেব সংবাদ ( প্রবন্ধ )__শ্রীনিবারণচন্্ তা 

জমিদারি বিলোপে বিদ্ব ( প্রবন্ধ )__শ্রীকালীচরণ ঘে'ব 

জবাব (কবিত1)-বাস্তত্যাগী 

জাতীয়-জীবনে নারীশিক্ষ! (প্রবন্ধ )--প্রীবিভা মুখোপাধ্যায় 

জাপানে সন্তান-পালন ও নারী-শিক্ষ ( প্রবন্ধ )- 
প্রীহরিপ্রভা তাগাতা 

উা্ষার-যুল্যহ্াসে ত্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ ( প্রবন্ধ )-- 
শ্রীন্তামগরন্নর বন্দ্যোপাধ্যায় 

তথাগতের পথে (ভ্রমণ কাহিনী )- নরেন্দ্র দেব 

৩৭, ১৩১, ২০৫, ২৯ 

তোমায় লাভই পরম পাওয়। ( কবিতা )__প্রীশটীল্রনাথ চটে: 

দ্ণ্ডীর দশকুমার-চরিত (প্রবন্ধ )-গ্রীপু্পরাণী ঘোষ 

দাদর। (সংগীত )-কথা ও স্থুর ॥ গ্রীতারাপদ চক্রবর্তী. 
স্বরলিপি ॥ ঞ্রীনীহারকণ। মুখোপাধ্যায় 

দিনলিপির এক পাতা (ভ্রমণ কাছিনী )__ঞীবীগা দেবী 


দুনিয়ার অর্থনীতি (প্রবন্ধ )--গ্রশ্ঠামন্ন্মর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্বারমণ্ডল (উপন্যাস )--তারাশস্কর বনোযাপাধ্যায় 

২৫, ১৪২, ২১৮, ৩১৪ 
বপ্রকাশিত পুস্তকাষলী 
নুতন শাদনতক্তের কপ (প্রবন্ধ )--জীমৃত্যু্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
নেতাজী ( কবিত। )_-প্রীশৈলেন্রকৃফ লাহ! 


১২৭ 


৮৮, ১৭৬, ২৬৪, ১৫২ 


€ 


্ 1)- ীপ্রাতকিরণ হন ৩৪৪ ডি 
ি প্রতিান (প্রবন্)--উদেবেলরনাথ মিত্র. +" ৩৯৫ 
ছাংলায় লবগ উৎপাদনের পটভৃমিক (প্রবন্ধ) 

1 ছ্ীসন্ভোষকুমীর রা্রচৌধুরী ৯ ২২ 
[ছের শরপাখী সমন! (প্রবন্ধ)-_-গ্রন্তামসুন্মর বঙ্দ্যোপাধ্যার ৪১১,৪৭০ 
জাক্রিকার প্রবানী ভারতীদের অবস্থা (প্রবন্ধ )-- 

দ্বামী গরমাদন সি এন 
আফ্রিকার ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার (প্রবন্ধ )- 
স্বামী অস্থৈতানন্য ঠং১ 


আফ্রিকায় ভ্রমণ কাহিনী (ভ্রমণ কাহিমী )--জন্গাচারী রাজকৃঞণ ৩৮১ 
নর উড়িসতার স্্ীরাজ্য ( প্রবন্ধ )-_ ডক্টর পরদদীনেপচন্ত্র সরকার ২৬৫ 


পূর্বক ধর্ান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সনবঘ্ধে লাস্ীয় বিধান ( আলোচনা) 
প্রীরমা চৌধুরী 5০5 ৪৩৩ 

লা ব্যাক্বিং (প্রবন্ধ )-_প্রীশিবশঙ্কর দত ন্ ৩১ 
1 (কবিত। )--জনীমউদ্দীন ' ২৯৫ 


5৯ 


৪১০৪ 


'ক্মতিধর (আলোচল! )--শচীন্্রনাথ গুপ্ত 
এ ৪*৬ 


হ1)-_ঞুশৌরান্রনাথ ভট্টাচার্য 
. এভামার (কৰিত।) 
সদ মুখোপাধ্যায় রি 
' হী 
. , প্রীমাধনলাল রায়তৌধুরী শাস্ত্রী 
'গারতীয় হিন্দু ( প্রবন্ধ) 
খর বনু 
, ঈতিহাপিক পটভূমি (প্রবন্ধ )- 
কতকুমার দেনগুপ্ত 
(তিহাসে মহাপুরুষ শঙ্কর দেব (প্রবন্ধ )- 
ংগুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তি।)--প্প্রভাকর মাঝি ** 
গল্প )__ঞ্াসৌরীম্রমোহন মুখোপাধ্যায়. ** 
ক্যাম্প (শিকার কাহিনী )-- 
বীপ্রসাদ রার়চৌধুরী 
রা ভারত (গল্প )--মলিকারঞজন রায় 
(জীবনী )--ছ্রীতারকচন্ত্র রায় 
[লের দেহতার প্রতি ( কবিতা )__ 


২৩৬ 


১০৪, ২৭২, ৪৯২ 


৪৪১ 


৩৮ 


৩৬৩ 


৪৩৪ 
১৪০৯ 
৭৮ 


ও 
5০ ৬ 
৩৩, ১২৫, ২৯*, ২৭৫ 


৬৬৪ 


ভীকালীকিত্বর দেনগ্ুপ্ত +ত ৪৮৬ 
সমবায় আন্দোলনের হতিহাস (প্রবন্ধ) 
ঈ্ীগ্রমধনাথ ম্তুমদার *** ৮ 
চল সম্পদ ও সাবান শিল্প ( প্রবন্ধ )- 
রবীন্দ্রনাথ রায় ১৯৩ ৩৮ 
_ শাননতত্্ (প্রবন্ধ )- প্রীস্ঠামনন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২ 
কবিতা )-_জীনাশ। দেবী রি এ 
। শিষানন্দ ( জীবনী )-বামী গূর্ণানন্দ ৮৩? 
(গল্স)-_ সত্যেন সিংহ 8 78 
[শে (কবিত। )--ইীকালিদাস রা *ত ৩ 
রখ (গল্প )--ঞ্রকেশকচন্ত্র গণ ৯০১১০ 
৬৩৩ ৩৮৪ 


ঈী (কবিতা! )--&পূর্বকৃফ ভট্টাচার্য 
1 (গল )--্ীহধাংশুমোহন বন্দেযাপাধ্যায় 


[*৭শ বধ, ২য় খণ্ড) ধ্ঠ সংখ্যা 


সু্ধোতর বার্মিনে এক সপ্তাহ (ভ্রমণ কাহিনী )- 
ডক্টর গ্রহ্ুোধ মিত্র 

যুযুখন্ুর কৌশল-_গ্রীবীরেন্রনাথ বহু 

ল্লণক্ষত (কবিত। )--ক্যাপ্টেন রামেন্দু দত্ত ৯ 

রামপ্রসাদ ( প্রবন্ধ )--অধ্যাপক গ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (প্রবন্ধ )--্রপ্রভাসচন্ত্র পাল 


ছং 
১ং 
১৩ 
১ 


রাষ্ট্রভাষ। (প্রবন্ধ )-_প্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২ 
রাষট্রভাষায় দেবনাগরী অক্ষর প্রবর্তন ( আলোচনা! ) 

ঞ্রনিবারণচন্ত্র ভটটাচার্য ০৮২ 
রাশি ফল (জ্যোতিষ )--জ্যোতি বাচস্পতি ঠা? 
রূপ ও অরূপ (প্রবন্ধ )-_-গ্রষ্ঠামাদাস চটোপাধ্যায় 27 ০ 
জাল মারি (উপন্যাস )_- 

স্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৪, ১৬৪, ২৩৭৪ ৩২৯, ৪১৩, 


শক্তির উৎস সন্ধানে ( প্রবন্ধ )--প্রীকামিনীকুমার দে 

শরৎচন্ত্র বনু (জীবনী আলোচন1 )--প্রীবিজয়রত্ব মজুমদার *** 

শিক্ষকগণ ও শিক্ষার দরকারী নয়! ব্যবস্থা ( আলোচনা )-- 
গ্রপৃথ্‌নশচন্ত্র ভট্াচার্ হত 


৫ 
৬০ ৪ 


রঙে 


রি 


শিলং থেকে তিনহৃকিয়। (কবিত। )--ঞদিলীপকুমার রায় ১ 


শ্রীরামচন্ট্রের বনবাস যাত্রা ( প্রবন্ধ )-- 


অধ্যাপক গ্ররমেশচন্দ্র মজুমদার ১ 


গ্প্রচৈতন্চরিতানৃত ( আলোচনা )__শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাখ্তীর 
ক্লংকলন-_- 


৪৩, ১৪৭৯১ ২৩২, ২ 


সন ১৩৫৭ সাল (জ্যোতিষ )- জ্যোতি বাচম্পতি তত 


সমাজ জীবনে মহাকাব্যে নারী ( প্রবন্ধ )- প্রীনুনতিকুমার পাঠক 
সাময়িকী 
সামরিক জাতি ও বাঙালী ( আলোচন! )--ঞ্ভাক্কর গুপ্ত * 
সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি ( প্রবন্ধ )-- 


শ্রীকৃষনাথ মলিক 5 
ন্ুইসারল্যাণ্ড (ভ্রমণ কাহিনী )-_প্রীচিত্রিত। দেবী * 
সেতুবন্ধ ( কবিতা )__শ্রীবিষু দরম্বতী মা 
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ( উরতিহাপিক প্রবন্ধ) 

জীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্ ৫৬, ১৫২, ১৯৭, ৩০৫৪ 


মাসাহ্‌ক্রমিক 


পৌষ ১৩৫৬-_বহুবর্ণ চিত্র-_লাল গামছা, বিশেষ চিত্র তুলির পে 
এবং এক রং চিত্র ২৯থানে 


ি্রূচী-- 


মাঘ « ”.. ্রীপ্রীপরত্বতী, বিশেষ চিত্র-_রেখা 

. এক রং চিত্র ২৭খানি 

ফান্ধন » ».. -ব্যাধ ও বালীকি, বিশেষ চিত্র_িকি 
বিভ্রাট এবং এক রং চিত্র ২ঙখানি 

চৈত্র » ».. - প্রাণভিক্ষ।, বিশেষ চিত্র__বুফে ভোজ 
এক রং চিত্র ১৯খানি 

বৈশাখ ১৩৫৭». -ছুর্ধোগ, বিশেষ চিত্র--"ওর! কার 
কয়, ওরে কিশলয়--” এবং এক র্বং 
২৯থানি 

জ্যেষ্ঠ রঙ ও "তপোবনে ছুত্প্ত বিশেষ চিত্র 


এবং এক রং চিত্র ২* খানি 


৭৩, ১৫৬, ২৪৬, ৩৩৭, ৪১৯, ৫ 





দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা 
গীতার সমন্বয়বাদ 
শ্রীবাসন! সেন এম-এ, কাব্যতীর্ঘ 
ভারতীয় সমন্ত অধ্যাত্মশান্ত্রে মুখ্যতঃ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোঁহয়সীব মে 


প্রতিপাদদিত হইয়াছে। গীতা শান্ত্র যাহাকে আমরা সমস্ত 
অধ্যাত্বশাস্ত্রর সারাৎসাঁর বলিয়া মনে করি, সেই গীতার 
মধ্যেও কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানবিষযয়ক তত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ভগবান শ্রীরুঞ্ণ গীতার মধ্যে একবার কর্মের 
প্রাধান্ত, একবার ভক্তিক প্রাধান্ত, আবার জ্ঞানের প্রাধান্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, 
কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ যদি পরস্পর অত্য্ত 
ভিন্ন না হইত তবে ভগবান কেন পৃথকভাবে তাহা নির্দেশ 
করিলেন? সুতরাং গীতা পাঠমাত্রই তো পাঠকের হৃদয়ে 
অঙ্জুনের ন্যায় সংশয় উপস্থিত হইবে, তৃতীয় অধ্যায়ে 
অর্জুন বলিতেছেন__ 

জ্যার়সী চেৎ কর্মনত্তে মতা৷ বুদ্ধিজনার্দান 

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয্বসি কেশব 


তদ্দেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপু,য়ামূ ॥ 


যদি জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ট হয় তবে কেন আমাকে এটু ঘোর 
হিংসাত্মক কার্যে নিযুক্ত করিতেছ? কখনও বা কর্মের 
প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ__ইহাতে 
আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। যাহ দ্বারা শ্রেয়োলাভ 
করা যায় আমাকে তাহাই উপদেশ কর। অজ্জুনের এই 
উক্তির তাৎপধ্য পাঁঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দিত হয়। কিন্তু 
নিঝিষ্টভাবে গীতার তত্ব অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে আপাততঃ বিরোধ পরিলক্ষিত হইলেও, চরম সিদ্ধান্তে 
কোন ভেদ নাই। সমগ্র গীতাশান্ত্রকে তাঁই কর্ণ, ভক্তি ও 
জ্ঞানের সমঘ্ঘয় শাস্থ বলা যায়। 

অদ্ধিতীয় বৈদাস্তিক মধুনুদন সরছ্ষতী সমগ্র. গীতাঁকে 
কাণুত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন। গীভার প্রথম ছয় অধ্যায়ে 


ঞ্্‌ ভারত 


দি স্যস্ ব্য সপ স্্প ্ 


কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাঁণ্ড ও অস্তিম ছয় 
অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড--এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবদগীতা 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য যেমন পরম 
তত্ব তেমনি এই পরম তত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে মায়ার 
পারে ও এই সংসারের পাঁরে বাঁওয়া যায় তাহাও প্রদশিত 
হইয়াছে। জীব স্বভাবত: অপূর্ণাত্বাভিমানী, সেইজন্য 
তাহাকে কর্ম করিতে হয়। সেই অভাব মৌচনের জন্যই 
সে কর্ম করে বলিয়া ফলে আঁসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। অতএব 
গীতায় শ্রীুষ্ণ প্রথমেই দেখাঁইতে চেষ্টা করিলেন, এই 
কর্ম করিয়া কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি সম্ভব হয়--কি 
কৌশল অবলম্বন করিলে? বে কর্ম বন্ধনের কারণ তাহাই 
যখন মুক্তির কাঁরণ হইবে, তখনই “কর্ণাবন্ধং গ্রহীন্তমি” এই 
তাৎপধ্য প্রতিপাদ্দিত হইবে । এই কর্মবন্ধন মোচনের 
প্রথম ও প্রধান উপাঁয় হইল বজ্ঞ। এই বজ্ঞকশ্মই গ্রন্থির 
পর গ্রন্থি উম্মোচন করিতে করিতে মাঁন্ষকে যোগ-ভক্তি 
ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম ও চরম মুক্তির ভূমিতে পৌছাইয়া 
দেয়। সেইজন্য গীতা বন্ধনের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে গিয়! 
বলিল “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহত্তি জন্তব+,- এই 
কর্মবন্ধনরূপ অজ্ঞানের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাঁভ 
করা বাঁয়? প্রথমেই তাই অজ্জুনের এ “অথ কেন 
প্রমুক্তোহয়ং পাঁপং চরতি পুরুষঃ,_-এই প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীকষ্ণ বলিলেন “কাম এয ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ধবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ্রা বিদ্বোনমিত বৈরিণম্ঠ ॥ এই কামই 
জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে । এই কামই 
আবার ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়! গজাইয়া ওঠে এবং মোঁহজাল 
বিস্তার করিয়া! জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়স্পর্শ হইতেই স্থথ ছুঃখান্ছভব ফোটে, আর স্থুথ দুঃখের 
অনুভব হইতেই বিষয়ের ধ্যান আরম্ভ হয়,_- 

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্ডেযুপজীয়তে 

সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কাঁমঃ কামাৎ ক্রোধোহ্ভিজায়তে ॥ 

ক্রোৌধাস্তৰতি সন্মোহঃ সন্মোহীৎ স্বতিবিভ্রমঃ 

স্তিত্রংশাঁদ্‌ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি ॥ 
ইহাই মৌহ্জাল বিস্তারের ক্রম এবং বন্ধন স্বষ্টির কৌশল, 
তথন চিত্ত ভোগের দিকে দৌড়ীইবে। 

কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্মফলপ্রদাম্‌ 
ক্রিয়্াবিশেষবন্ুলাঁং ভোগৈশ্ব্্যগতিং প্রতি ॥ 








[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ডঃ ১ম সংখ্যা 





এই বন্ধন হইতে উদ্ধারের উপায় কি?--ণকণ্টেকেনৈব 
কণ্টকম্”--কণ্টক দিয়াই যেমন কণ্টকের উদ্ধার করিতে হয় 
তেমনি এখানেও কর্মদ্বারাই কর্মবন্ধন শিথিল করিতে 
হইবে। এইরূপে একবার ইন্জ্িয়ের হাঁত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইলে দৈবষজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞান্যজ্ঞের 
ভূমিতে উঠিয়া! 'ব্ধার্পণং ব্রদ্মহবিঃ*__রূপ কর্মের ও যজ্ঞের 
সর্বাঙ্গে ব্রহ্মদর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মকর্্ম সমাধিতে চিত্ত 
মগ্ন হইয়া যাঁইবে। ইহাই হইল কর্দার্ধারা কর্মনিবৃত্তি। 
যাঁহা হইতে যে রোগের উৎপত্তি তাহাই তাঁহার ভেষজ 
ওঁধধ--তবে তাহাঁর সহিত কিছু মিশ্রণ প্রয়োজন | এখাঁনে 
তাই কর্মের সহিত বুদ্ধির যোগ প্রক্নোজন। এই বুদ্ধি 
কোন বুদ্ধি? ইহাই অশক্তবুদ্ধি। সংসারের প্রত্যেক 
পদার্থের মধ্যে একটা রহস্যময় গ্রকোষ্ঠ আছে, তাহাকে 
খুঁজিয়া বাহির করাই বুদ্ধির কাঁজ, ইহাই মানবজীবনের 
সাধনা । আর যিনি এই রহশ্তাঁলোকে বসিয়া আছেন 
তিনিই পরমদেবতা। কিন্ত ইহার আবিষ্কারের চেষ্টা 
কোথায় করিতে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রথম কর্মের 
মধ্যে এই রহস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা করাই সাধনার 
প্রশস্ত পথ। 
€কন্মণো হৃপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকম্মণঃ 
'অকন্মাণশ্চ বোদ্ধব্যম্‌ গহন! কর্্মণো গতি ॥ 

ইত্যাদি শ্লোকদ্ারা গীতা প্রথমেই কর্দতত্বের উপদেশ 
দিয়াছেন, কেননা! এই কর্মের মধ্য দ্রিয়াই ভগবান নিজের 
আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাহার এই জগৎ চক্রুটাই 
কর্মচিক্র । তারপর এই কর্মই পরম উৎকর্ষলাভ করিলে 
জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়--“সর্বধং কর্দ্াখিলং পার্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে, | কন্ম ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন» ব্রন্মেই সমাপ্ত। 
স্তরাং কন্দে ও জ্ঞানে সাময়িক ভেদমাত্র» মূলতঃ কোন 
ভেদ নাই। এই মূলস্থ্র ছিন্ন হইলেই জীবের কর্মবন্ধন 
উপস্থিত হয় । 

কর্মত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে গীতা প্রথমেই কর্্মকে তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন কর্ম, বিকর্্ম ও অকন্ম। কর্ম ও 
বিকর্্ম উভম্বই ভোঁগফলপ্রদ। যেহেতু তাহাদের প্রেরণা 
আসে নিয় প্রকৃতি হইতে। প্ররুতিই কর্মের প্রেরকও বটে 
নিষ্পাদকও বটে-__কেনন! প্রক্কৃতির ছুইভাগ--এক জ্ঞান, 
অপর ক্রিয়া-_প্রকৃতে এক্রিয়মানাঁনি গুণৈ: কর্াণি সর্ব্বশঃ, 


পৌষ--১৩৫৬ ] 


তারপর এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে সাধনার 
সময় কর্মভূমি হইতে জ্ুরস্ত করিয়া কিরূপে সাঁধনার স্তরে 
বা ভক্তির স্তরে উল্নীষ্ট হওয়া বাঁয়। এই যে সাধনের 
তিন স্তর-_-কর্মস্তরঃ ভক্তিস্তর ও জ্ঞানম্তর, এই তিন 
স্তরের প্রত্যেক স্তরেই আবার ক্রমবিভাগ আছে। 
কর্ম প্রথমে থাঁকে সকাম; এই সকাম আবার শুদ্ধ 
ও অশুদ্ধ ভেদে ছুই প্রকার। তারপর আসে কর্তব্য- 
বোধে কর্ম, ইহাই ধর্শ স্তর । এই কর্মই প্রীতি বা প্রেম 
চালিত হইয়া! অন্ধঠিত হয়। ইহাই শেষে ভক্তিতে পরিণত 
হয়। ভক্তিতেও নিজের তুষ্টিই প্রথমে থাকে প্রধান লক্ষ্য, 
পরে হয় ইঞ্টের তুষ্টি, অবশেষে জ্ঞানম্তরে উপনীত হইলে 
উপাঁস্ত উপাঁসক, সেবা সেবক এক হইয়া খাঁয়। শ্রুতি তাই 
বলিতেছেন-__ 

খত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ঠতি, ঘত্র 

সর্বমাক্মৈমাভূৎ তত কেন কং পশ্ঠেৎ কেন কং 

বিজানীয়ৎ।, 

ইহাই জীবের স্বস্বূপে স্থিতি_সমম্ত আধ্যাত্মিকতার 
পরিসমাপ্তি । 

এইবার সংক্ষেপে গীতার তক্তির গুর বা সাধনার ক্রমটা 
আলোচনা করা আবশ্যঠক। ণীতা অধ্যাস্শান্ত্র হইলেও 
বিশেষ করিয়া সাঁধন শাস্ত্র। সেইজন্ঠ সাধন লইয়াই এখানে 
অধিক আলোচনা করা হইয়াছে । কিরূপে পরমতত্ব জীবনে 
ফুটাইয়া তোল! যাঁয় তাহাই গাতা বিশেষভাবে দেখাইবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান শ্ররৃষ্ণ শ্রুতি অনুযায়ী 
“ভিগ্তে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ববদংশয়াঁঃ ক্ষায়ন্তে চাস্ত 
কম্মাণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে।” সেই মুল পরমার্থ সত্য 
সাক্ষাৎকার করিলে সর্ধসংশরন ছিন্ন হইয়া ধায়, সমস্ত 
কর্মক্ষয় হয় তাহাই গীতায় মুখ্যভাঁবে প্রতিপাঁদন করিয়া- 
ছেন। তক্তিমার্গের চরম উৎকর্ষ প্রদ্দানকালে ভগবান 
বলিয়াছেন-_ 

অনন্ত শ্চিনতয়ন্তো মাং বে জনা: পধুঠপাঁসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোৌগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
ভক্তের প্রতি ভগবাঁনের ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কথা কি 
হইতে পারে? ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষকে লাভ করা-_ইহা 
শীতাঁর অষ্টম, নবম অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । 

মর্ধাপ্িতমনৌবুদ্ির্মামেবৈস্বশ্যনংশয়:, ভক্ত ভগবাঁনে 


গীভাব্প সম্লসল্বাদ্ু 


অপিতবুদ্ধি হইলে সেই পরমপদ নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু তক্তের পাছে সন্দেহ হয় যে পুনর্জন্মের হাত হইতে 
কি নিষ্কৃতি লাভ হইবে? তখনই ভগবান বলিতেছেন, 
“মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।_-ভগবদুপাঁসনায় 
চিত্ত শুদ্ধ হইলে, নিশ্চলবুদ্ধি হইলে মৃত্যুকালেও সেই 
ঈশ্বরচিন্তাই উপস্থিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন__ 
মৃত্যুকালে ষে আমাকে স্মরণ করিয়া দেভত্যাঁগ করে সে 
আমাকেই প্রাপ্ত হয় ।_- 


অন্তকাঁলে চ মামেব ম্মরনুক্ত। কলেবরম্‌ 
যঃ প্রযাতি সঃ মদ্াবং যাঁতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ 
মৃত্যুকালে এই ভগবদক্তি কখনই সম্ভব নয় যদি উপাঁসক 
জীবনের সর্বামুহূর্ে উপাস্তের ধ্যান না করে। শাণ্ডল্য 
খদি এই ভক্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “সা পরাণুরক্তি- 
বীশ্বরে”। ঈশ্বরে যে পরম অন্রাগ তাহাই পরাভক্তি। 
বিষুপুরাঁণে ভক্তরা প্রহল|দ একস্থলে বলিয়াছেন__ 
“ঘা প্রীতিরবিবেক্ণনাং বিষয়েঘনপায়িনী | 
ত্বামন্মরতঃ সা মে হৃদ়াম্মাপম্পর্শতু ॥ 
শরাশরীরামরুঞ্চ পরমহংসদেধ খলিতেন-__€বিষষীর বয়ে 
যেকপ টান থাকে ভক্তের ভগবানের উপর সেইরূপ টান 
হওয়া চাই। বৈষ্বগণ এই ভক্তির পাঁচ প্রকাঁর ভাগ 
করিয়াছেন--শান্ত, দাঁ্ত, সধ্যঃ বাৎসল্য ও মধুর। ভক্ত 
ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করে। ভগবাঁনকে 
পূর্ণবপে প্রাপ্ত হইতে হইলে কি ভাবে তাহাকে ভজন 
করিতে হইবে ভগবান শ্রীকৃঃ তাহা গাতান়্ ঞ্মদেশ 
করিতেছেন-_ 
মিন্মনা ভব মদ্ধক্তো মদ্যাঁজী মাংনমস্থুর 
মামেবৈস্তাসি যুক্তৈবমাতানং মতপরায়ণঃ | 


এইরূপ ভগবছুক্ত পথে সাধক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে 
যখন ভগবানের বিস্ৃতি জানিবাঁর অধিকাঁর জম্মে ৩খনই 
তাহার সেই দিব্যদৃষ্টি খোলে, যাহার ফলে সে ভগবানের 
বিশ্ব্ূপ দর্শনে সমর্থ হয়। ভগবাঁনকে এইরূপে জান! 
দেখার একমাত্র উপাস্ন অনন্াঁভক্তি। এই অনন্যাঁভক্তি লাভ 
করিতে হইলে যে “মৎকর্্মরৎ মৎপরমো! মদ্ুক্তঃ সঙ্গবঙ্জিতঃ | 
নির্বৈর সর্ধভৃতেষু, হইতে হইবে। ভগবান শ্রীকুষ্ণ 
তাহারই উপদেশ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। 


গু হ্কা ব্যব্ডজ্বঞ্ 





[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 





কিন্তু ভক্তিমার্গে এই অবস্থা কি সহজে লাভ করা যায়? এই 
কঠিন পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় কি তাহাই ব্যাখ্যা প্রসজে 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন “অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোধি 
মতি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো! মামিচ্ছাপ্তংধনপ্য়॥ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোসি মত্কর্মপরমো ভব। মদর্থমপি 
কম্মাণি কুর্বণ, সিদ্ধিমবাগ্্যসি ॥ অধৈতদপ্যশক্কো২সি 
কর্ত,ং মদ্ষোগমাশ্রিতঃ সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু 
যতাত্মবান্‌॥ 
ভগবদতক্তির পরাকাষ্ঠা প্রথমে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করিতে 
হইবে, অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে ভগবান বলিতেছেন-_ 
“মৎকর্মা পরমো। ভব'--ভগবদগ্রীতি সাধনার্থ 
কাধ্যাহ্টান করিলেও সিদ্ধি হইবে। তাঁহাতেও যদি ভক্ত 
অসমর্থ হয় তবে ভগবান চরম উপদেশ দিতেছেন সর্ব 
কর্শ্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবাঁন” ভগবানের শরণীপন্ন 
ও সংযতাত্মা হইয়া সর্বব কর্মের ফল ত্যাগ করিতে হইবে। 
এই ভক্তিমার্গে সাধনের দ্বারা ভক্তের কি অবস্থা হয়? 
ভক্ত তখন কি স্বরূপে অবস্থান করে? 


তুল্যনিন্দাস্ততিমৌনী সন্তষ্টো ষেন কেনচিৎ। 

অণিকেতঃ স্থিরমতিঃ তক্তিমান্‌ মে প্রিয়োনরঃ ॥ 

সম শত্রোচমিত্রে চ তথামানাপমানয়ো। 

শীতোষ্ণ সুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবঞ্জিতঃ ॥ 

এইরূপে ভক্তিমার্গে সাধনক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং 

এই পথেই ভক্ত ভগবানকে জানিতে সক্ষম হয়। ভগবানে 
ভক্তির ফলে তত্জ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি সাধনায় নিষ্ণাত 
ভক্তের এইরূপ লক্ষণ 

মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধযন্ত পরম্পরম্। 

কথয়ন্তশ্চ মাঁং নিত্যং তুষ্যস্তি চ রমত্তি চ ॥ 
এই গ্লোকে ভক্তের স্বরূপ অতি পরিস্ফুট হইয়াছে । ভক্ত 
তখন আর অন্ত কথা বলে নাঃ ভগবদব্যতিরিস্ত অন্ত 
বিষয়ে আনন্দ পাঁয় না। ইহাই ভক্তিসাধনার চরম অবস্থা । 
ভক্তের কাছে তখন অন্ত কিছু লাঁভ করা আর শ্রেষ্ট 
বলিয়া মনে হয় না 

যং লব্ধ চাঁপরং লীভং মন্ততে নাধিকং তত: 

যন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
তারপর জ্ঞানঃসন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ব বুঝাইবার ছলে গীতা সমস্ত 


সাধন তত্বটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে অতি অপূর্ববভাবে ফুটাইয়! 
তুলিক়্াছেন। হিন্দু সাধনার চরম সাধনা হইল সন্ন্যাস। 
এই জন্ত এই শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার পরিসমাপ্তিতে 
এই সন্ন্যাস ও ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া গীতার সমস্ত সাধনা 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্মে জীবনের আস্ত, ভক্তি 
উপাসনাঁয় জীবনের স্থিতি, আর সন্গ্যাসে বা জ্ঞানে জীবনের 
শেষ। মানুষ সন্যাসকে সাধারণ ত্যাগ অর্থে গ্রহণ 
করিয়াই ভ্রমে পতিত হয়। এ ত্যাগ দ্রব্য-বিত্তাদি বাহ 
পদার্থ হইতে দূরে থাকা নয়। ইহা অসক্ততা, নিলিপ্ুতা, 
সর্ববসঙ্গবিবঞ্িত অবস্থা । এই ত্যাগতত্ব অতি ছুধিজ্ঞেয়, 
কারণ জ্ঞানীর পক্ষেই ইহীর যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। 
হিন্দু সাধনার মূল কথাই হইল ত্যাগ। এই ত্যাঁগ যেমন 
যজ্ঞদানতপরূপ ক্রিয়াযোৌগেও প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি 
চরম জ্ঞানেও সর্বব উপাধি ত্যাগরূপ মহাত্যাগ বা সন্ত্যাসে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। শক্তির রাঁজ্যে, সাধনের রাজ্যে, ক্রমোঁৎ- 
কর্ষের রাজ্যে মান্য নীচের ভূমি ত্যাগ করিয়া, অপকর্ষের 
ভূমি ত্যাগ করিয়া, উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে এবং 
এই ত্যাগই ক্রমশঃ সাধককে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ভূমিতে 
পৌছাইয়! দেয়। জ্ঞানযোৌগের যথার্থ অধিকারী না হইলে 
কখনও তাহাকে সন্ন্যাস বা কর্ম ত্যাগের উপদেশ দেওয়া 
সঙ্গত নহে। অধিকাঁরীর অধিকারান্গসারেই তাহাকে 
ব্যুৎপাঁদন করা উচিত। 


এন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্মনসঙ্গিনম্? 
স্তরাং সাধারণের পক্ষে সহজ কর্মের ত্রুটি দেখিয়! এবং 
জ্ঞানের উৎকুষ্টতার কথা শুনিয়া! তাড়াতাড়ি কর্ম ছাড়িয়া 
জ্ঞানের জন্ত হাত বাড়াইলে সমূহ ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই 
হইবে না। সেই জন্ত তগবান শ্রীকুষণ পূর্বেই বলিয়াছেন-_ 

ন কর্মনামনারভানৈধন্্যং পুরুযোৎস্গুতে 

ন চ সংন্যসনাঁদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 
তবে প্রশ্ন এই যে জ্ঞানীর কর্ম ত্যাগ কিন্ূপে সম্ভব? ইহার 
মীমাংসা আত্মার অকিক্রিয্নত্বে। আত্মা কর্মের দ্বারা হাস 
প্রাপ্ত হন না বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না__তিনি পরিপূর্ণ । এই 
আত্ম-স্বরূপ লাঁভই পরম জ্ঞানের অবস্থা । তখন দদর্বং 
কর্াথিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, জ্ঞানাগ্নি দপ্ধকর্্মানি 
ভন্মসাৎ কুরুতে তথা। এই কর্মস্ন্যাস বা অপরিণাঁমিতাই 


পৌব--১৩৫৬ ] 


গীতার প্রধান প্রতিপান্ । কেননা গীতা মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র। 
এই মোক্ষও যাহা, স্বরূপে স্থিতিও তাহাই, সন্ত্যাসও 
তাহাই। 

জ্ঞানীর লক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিম্বাছেন-_ 
“াস্থাদেব সর্ধমিতি স মহাত্মা স্ুছুর্লভঃ। শ্রুতিও এই 
কথাই বলিতেছেন “একোহিদেবঃ সর্বভূতীস্তরাত্মা+__সর্বব- 
ভূতে সেই এক আত্মার অবস্থিতিরূপ বুদ্ধি হওয়াই জ্ঞান- 
যোগের চরম সিদ্ধান্ত। সমন্ত সাধনার মূল লক্ষ্য হইল এই 
ভেদে অভেদে দর্শন। বনহুর মধ্য হইতে এককে খু'জিয়া 
বাহির করা । তাই কি বেদে, কি গীতায়। কি দর্শনশাস্ত্রে 
এই দ্বৈত দর্শনকে এক তব্বে লইয়া! যাওয়ার পথ নির্দেশ 
করা হইয়াছে । 

অতএব সমগ্র গীতা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে কর্ধমুক্ত না হইয়া ঠিক ঠিক ভক্তির সন্ধান মিলে নাঃ 
সেই জন্য সন্যাঁদও সম্ভব হয়না। এই কন্ম ও ভক্তি 
মিলিত হইয়া সাধককে উন্নতির পথে লইয়া চলে-_তত্ব- 
জ্ঞানের পথ উনুক্ত করিয়া দেয়। জননীর মত হিতকারিণী 
গীতা কল্যাণকামী জীবের কি পাইতে হইবে, কি করিতে 
হইবে, কি হইতে হইবে-__ইভা বিশদভাঁবে দেখাইয়া তাহাকে 
সীমার পারে লইয়া! অপীমের সঙ্গে ঘুক্ত করিয়া তাহার মুক্তি 
সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবকে যজ্ঞদান তপকর্্ম 
দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে_-ঘজ্ঞদানিতপঃ- 
কর্ম নত্যাজ্যং কাধ্যমেব তত যজ্ঞোদীনং তপশ্চৈব পাবনানি 
মনীধিণাম ॥ আর তাহাকে হইতে হইবে স্থিত প্রজ্ভ ও ভত্ত। 
গ্রজহাতি যদা কাম]ন্‌ সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্, আত্মন্টে- 
বাত্মনা তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে | “ভক্ত্যা ত্বনন্ায়া শক্যঃ 














গঈগীভান্ল সমন্্বাদ 


অহমেবং বিধোহর্জুন। জাতুং ভ্ষ্ঙ্চ তবেন প্রবেষ্ট,ঞচ 
পরন্তপ॥” তারপর জীবকে পাইতে হইবে সেই 'রক্ষপরমম্* 
বা পুরুষোত্মকে । অতএব 'সর্ধধর্্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ+ অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িস্যামি মাস ॥ 
ইহাই জ্ঞানযোৌগের শেষ কথা। মধুস্থদন সরম্বতী এই 
্পেকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “স চ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারহেতু 
পরমপ্রেমা ত্রিধা তশ্তৈবাঁহং মমৈবাঁসৌ সএবাহমিতি ব্রিধ! | 
ভগবচ্ছরণ ত্বং স্যাৎসাঁধনাভ্যসপাকতঃ। ভগবদতক্তির 
তিনটি বূপ এখানে প্রদশিত হইয়াছে--আমি তোমার, তুমি 
আমার এবং তুমি ও আঁমি অভিন্নঃ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে 
এই সন্বন্ধ। (সিদ্ধান্ত বিন্দু৮ম শ্লোক ৫৭৯ পৃঃ) ইহাই 
জীবের চরম কৃতার্থতা, তাভার চরম পরিণতি । এইব্ূপে 
সসীম জীব অসীম আত্মভ।বে ফুটিয়! উঠিবার জন্যই জঙ্মের 
পর জন্মে অগ্রসর হইয়া চলে এবং শেষ জঙ্মে_বাস্থুদেব 
সর্বম্”_এই ভাব লাভ করিয়া ধণ্মাধর্মের উপরে উঠিয়া 
কৃতকৃত্য হয়। 

স্থতরাঁং সমগ্র গীতাশান্ত্রে অধিকারীতেদ অনুসারে কন্মঃ 
ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। নিফাঁম কম্ম 
দ্বারা চিত্তসুদ্ধি পূর্বক ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিষিত 
হইলে জীব ব্রদ্দজ্ঞান লীভ করে। তখনই জীব্রক্দের এক্য 
সাধিত হয় এবং শ্রতিতে উক্ত একমেবাদ্িতীয়ম্‌ নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন” তন্বমসি, অহং ব্রন্ধান্মি এই সমস্ত মহাকাব্য 
সকলের বস্ততঃ উপলব্ধি হইয়া থাঁকে। তখন উপাস্ত, 
উপাসক সৃষ্ট ষ্টা, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদই আর থাকে 
সমন্ত ভেদই সেই সঙ্চিদানন্দে বিলীন * হইয়া 





না। 





ভরত বড়, না ভারত 
মল্লিকারগ্জন রায় 


পায়ে-চলা-পথট৷ বেরিয়ে গেছে কলোনীর শেষ সীমান্ত 
হতে। সে পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে চলুন। পথ অনমতল 
***বিস্তৃত রুক্ষ ধূলাকীর্ণ মাঠের মাঁঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে 
তার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে। হয় তো খানিকটা! এগিয়ে 
গেছেন। মাঁইলথাঁনেক। চোঁখের সামনে ভেসে উঠবে 
একটুখানি সবুজ রেখা-_দূরে। এগিয়ে চলুন সেদিকে । 
কাছে গিয়ে দেখবেন প্রকাণ্ড একটা নিম গাঁছ+ বহু 
পুরাণ। কতদিনের সে কথা কেউ বলে দিতে পারবে 
না। গাছের ঠিক নিচে গিয়ে আপনি আঁশ্চধ্যাম্বিত হয়ে 
যাবেন__বেশ খানিকটা জায়গায় ঘাঁসের গালিচা বিছানো 
--'যেন শ্যামল বাংলার একটুকরো । হয়তো মনটা আপনার 
উদাপী হয়ে উঠবে বাংলার কথা ভেবে। হয়তো মনে 
পড়ে যাবে আপনার প্রিয়জনের কথা-্থদূর বাংলায় 
আঁছেন ধিনি... 

ঘাসের উপর বসে পড়বেন আপনি । আশে পাশে 
সাঁড়। নেই জনমীনবের, নেই কোনে বসতি." নির্জন, 
নিম্তবূ। শুধু বাতাসের করুণ ক্রন্দন গাছের পাতায় 
পাতায়। হঠাৎ চোখে পড়বে আপনার.".এক পাশে 
একটা ম্থৃতি ফলক । কাঁর সমাধি । কাঁলের কষাঁঘাতে 
জীর্ণ শীর্ণ অস্তিতটুকু শুধু বজায় আছে কোনোমতে । কার 
এ সমাধি? কেউ বলতে পারে না; বলতে যাঁরা পারতে 
শত শত বছর আগে, তারা বিদায় নিয়েছে। নেই কোনো 
সরকারী নির্দেশিকা । সমাধি শিখরে তখু মাঁঝে মাঝে 
আজও জলে ক্ষীণ প্রদীপ, তার চিহ্ন চোঁখে পড়বে 
আপনার"'' 

অজ্ঞাত, আকর্ষণহীন এ নগণ্য সমাধির পাশে বসে 
থাকতে ভালে লাগবে আপনার । মনে হবে যেন এর 
সঙ্গে কোন্‌ অদৃশ্ঠ আত্মীয়তা আপনার..। বসে বসে 
ভাববেন আপনার প্রিয়জনের কথা। যাঁকে আপনি 
ভালোবাসেন, যে আপনাকে ভালোবাসে'*। কিন্ত 
মিলন হলো না আঁজও ছুজনের- অদৃশ্য কোন্‌ ছুর্বাসার 
অভিশাপে। 


রাতের আধার নেমে আসবে-'-ফেরাঁর পথে প! 
বাড়াবেন আপনি." 

পরদিন বিকেলেও বেড়াতে বেড়াতে সেখানে গিয়ে 
হাজির হবেন আপনি নিজের অজ্ঞাতে...। দ্রিনের পর দিন 
কোন্‌ অবোধ্য আকর্ষণ আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে 
সেখানে... হয়তো নেই কিছু."'এই না থাকাটাই আপনার 
বড় আকর্ষণ |." 

রগ চর ঁ 

সেদিন হয়তো গাছের পাতার ফাকে ফাকে ক্ষীণ 
একটু চাদের আলো এসে পড়বে সমাধির উপর। হয়তো 
শুয়ে থাকবেন আপনি ঘাঁসের উপর। চমকে উঠে বসে 
পড়বেন. একটি মেয়ে-”! ক্ীণ মৃতগ্রদীপ হাতে নেমে 
এলো যেন কোন অনৃশ্ঠ লৌক থেকে । প্রদদীপথানি তুলে 
ধরে চেয়ে থাকবে মেয়েটি একান্ত করে ওই সমাধির পাঁনে 
*"*তৃষাতুর চোঁখে দেখবে যেন কি-..তাঁরপর এক সময় 
সন্তপণে প্রদীপথানি রেখে দেবে সমাধি শিথরে-"উদাস 
নেত্রে চেয়ে থাকবে দূর আকাশের কোন নক্ষত্রের 
পানে" 

কে? কে এই মেয়েটি...বিস্বয়্ আপনার বেড়ে যাঁৰে 
"ওর পোষাক দেখে-.'রাজপুত রমণীর ছবি যদি দেখে 
থাকেন তবে আপনাঁর মনে হবে সে পোষাকের সঙ্গে যেন 
এর সাদৃশ্ঠ আছে কিছুটা." সছ্‌ 

এক সময়ে মেয়েটি আপনার পাশে এসে বসবে। এই 
আশ্র্যজনক পরিস্থিতিতে আপনি বাঁকাহার! হয়ে যাঁবেন'"' 
কথা বলাঁত পারবেন না প্রথমে । 

মেয্বেটি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি রোজ 
আদেন এখানে? কেন? 

আত্মস্থ হতে খানিক সময় লাগবে আপনার-'। 
তারপর তার প্রশ্নের জবাব ন৷ দিয়ে আপনি তাঁর পরিচয় 
জানতে চাঁইবেন। মেয়েটি বলবে-_-“আমাঁর পরিচয় 
জানলে! না কেউ আজো। আপনিও নাই বা শুনলেন। 
তাঁর চেয়ে একটা গল্প শুসন--যদি আপত্তি না থাকে ।” 


পৌষ--১৩৫৬ 


আগ্রহে শুনে যাবেন আপনি." 

পৃপ্বিরাজের সঙ্গে বিবাদ ছিল জয়চন্দ্রের..। তাঁকে 
জব্দ করতে জয়চন্দ্র ডেকে আনেন মহম্মদ ঘোরীকে। 
ঘোরীর সাথে পৃথ্বিরাঁজের যুদ্ধ হয় ছুবার**.। প্রথমবার 
ঘোরী পরাজিত হন। সে খবর ইতিহাসের পাতায় 
আঁপনি পড়েছেন। পৃপ্বিরাজের জয়লাভে যে সাহাষ্য 
করেছিল সবচেয়ে বেনী, তার নাঁম নেই ইতিহাসের 
পাঁতাঁয়। এমন অনেক থাকে না", 

প্রথম বুদ্ধ--.ছু পক্ষে প্রবল তোড় জোড়...সৈশ্তদের 
ছাঁউনি পড়েছে.""দলে দলে সৈম্ত এসে জড় হয়েছে। 
কিন্ত প্রকৃত যুদ্ধ সুরু হচ্ছে না... এক পক্ষ অন্ত পক্ষের 
সৈশ্যবলের প্রকৃত খবর জানে না... কোনদিক থেকে 
কি ভাঁবে আক্রমণ করলে সুবিধা হবে তাঁরি মন্ত্রণী চলছে 
ছু”শিবিরে । নগরে থমথমে ভাঁব-**সবাই কাঁমনা করছে 
তাদের রাঁজার জম্ন হউক..'পৃপ্বিরাঁজের জয্ব-.. 

এমনি দিনে নগরে ফিরে এলো ভরতসিংহ-*"তাঁর 
ঘোড়া এসে থামলো! এক কুটারে---ঠক্‌...ঠক্‌-."দরজা খুলে 
বিস্ময়ে ঈীড়াল জয়ন্তী -..চোঁখে আনন্দের রেখা-*" 

ভরতসিংহ মাঁর জয়ন্তীর শৈশব আর কৈশোর কেটেছে 
এক সঙ্গে খেল! করে '.কত মধুর ছিল সে দিনগুলো। 
তারপর এলো যৌবন'*"পিতাঁর খেয়াল হল মেয়েকে পা্রস্থ 
করতে ভবে । চলল পাত্রের সন্ধান'মেয়ের মুখে নেমে 
এলো আনাঢের কালো মেঘ। মেয়ের মনে কোথায় বাধা 
মা জানতেন..'স্বামীকে জানালেন তিনি সে কথা'-" 

কিন্ত ভরতসিংহ দরিদ্র পিতৃমাভৃহীন.-.তাঁর হাতে 
মেয়ে তুলে দেওয়া-..তা হয় না। জয়ন্তীর পিতা ভরতকে 
ডেকে বললেন একদ্িন'*'খেলা করে করে অনেকদিন 
কাটলো । বয়স বেড়েছে এবার রোঁজগারের পথ দেখো. 

ভরত বুঝল সব.."একদিন বেরিয়ে পড়ল অজানা পথে 


অর্থের সন্ধীনে-*। জয়ন্তী জানাল'''সে অপেক্ষা করে 
থাকবে''।। 

তারপর কেটে গেছে মাস ছয়... ছয় মাস বাঁদে 
নিজ নগরে ফিরে এলে! ভরত-." 


ভিতরে নিয়ে গেলো তাকে জয়ন্তী: পিতা তার 
যুদ্ধক্ষেত্রে অদূর সৈন্ শিবিকায়'"। মাতা মারা গেছেন'"' 
মাস ছুই." নির্জন গৃহ... 


ভল্লভ্ শড5 সা ভ্ঞান্সভ ঞ্্‌ 


হা 


প্রথম মিলনের বিস্ময় কেটে গেলে ভরত কথা বলতে 
স্থুরু করল--"জাঁনো জয়ন্তী, আর আমি দরিদ্র নই.".অনেক 
ঘুরে ঘুরে কাজ পেয়েছি মহম্মদ ঘোরীর অধীনে-_-ছোট 
বলাধ্যক্ষের পদ.*'” 

ঘ্বণায় জয়ন্তীর নাঁস! কুঞ্চিত হল... সে বলল***”কি 
করেছ:*'যবনের অধীনে ভৃত্য তুমি'*"আমাদের 
শক্র সে"*1% 

“তুমি জানো না জয়ন্তী...এ যুদ্ধ জয়লাভ করলে আমি 
হব এ রীজ্যের রাঁজা তুমি রাঁণী''.। ঘোরীর সাথে 
আমার চুক্তি হয়েছে-.] তাঁই তো যোদ্ধার বেশ ছেড়ে 
নাগরিকের বেশে এসেছি পৃষ্বিরাঁজের সৈন্তের অবস্থানের 
খবর নিতে-""” 

“ভুল, ভুল-"'ঘবনের ছলনার় তুমি দেশের সর্বনাশ 
ডেকে আনছ-**ঘোরী নিজে হবে রাঁজা-'.ঘুদ্ধ জয় করে 
সে তোমারেও করবে পদ্ানত.."ভরত এ দুবুদ্ধি তুমি 
ত্যাগ কর***ঃ 

“না তা হয় না, বড় আমাকে হতে হবেই । অনেক 
খবর আমি সংগ্রহ করেছি."'এবার ফিরে যেতে 
পারলেই." 

কিছুতেই তাঁকে ক্গান্ত করতে পারল না জয়ন্তী'-। 
বেদনায় তাঁর মুখ মলিন হয়ে এলো".এই কি সেই ভরত, 
যাকে সে ভালোবাসত'""? যাঁর পথ চেয়ে বসে আছে 
সে? হঠাৎ তাঁর ভ্র কুটীল হয়ে উঠলো---তারপর.. 

আদর আর সোঁহাগে ভুলিয়ে শত্রুপক্ষের অনেক খবর 
জেনে নিল জয়ন্তী-'। তারপর ভরতকে বলল-*ভুমি 
একটু বসো প্রিয়'**আঁমি তোমার খাবার নিয়ে আসি। 
জয়ন্তী সে ঘর থেকে বের হয়ে অন্ত ঘরে গেল-** 

ভরত বসে আছে, কিন্তু জয়ন্তীর আর দেখা নেই... । 
ভরত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে..'রাত অনেক হয়ে গেছে--'এর 
পর ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে... বাইরে 'গলো 
সে-'কিন্ত তার ঘোড়া? জয়ন্তী? তাড়াতাড়ি পায়ে 
হেঁটে আধারে আত্মগোপন করল সে... 

জয়ন্তী? জয়ন্তী কোথায়? জয়ন্তী তাঁর পিতার সাঁথে 
পৃথ্থিরাজের শিবিরে .."ভরতের কাছ থেকে যত খবর সংগ্রহ 
করেছিল সব জানাল পৃপ্বিরাজকে'*॥ 

পৃশ্বিরাজ নিজ গলার মুক্তার মালা খুলে দিলেন 


জয়ন্তীকে'.। তার দৈল্ঠের1! চলল শত্রু পক্ষকে আক্রমণ 
করতে''.একদল চললে।-""ভরতকে আটকাতে... 

জয়ন্তী চলে এলো-*তার চোখে জল'*'মুক্তীর মাল! 
লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলায়" 

যুদ্ধের খবর ইতিহাসের পাতায় আছে... পৃথ্বিরাজের 
আদেশ ছিল যে ভাবেই হোক ভরতকে জ্যান্ত ধরে 
আনতে হবে। কিন্ত এলো মৃত, রক্তাক্ত দেহ:'..। জয়ন্তীকে 
ডেকে পাঠালেন পৃপ্বিরাঁজ..। বললেন--“বহিন, তোমার 
জন্তই আমি জয়লাভ করেছি। যে দেশদ্রোহী আমার 
সর্বনাশ করতে চেয়েছিল সে মৃত, তার সমুচিত শান্তি সে 
লাভ করেছে। এবার বল তোমাকে কি পুরস্কার দেব।” 

জয়ন্তী! সে কি বিচলিত হয়েছিল? তার অন্তর 
কি কেঁদেছিল? বাইরে সে অবিচলিত। অন্তরের খবর 
কে জানে." 

জয়ন্তী বলল--“কিছু পুরস্কারের যোগ্যতা নেই আমার 
**শুধু প্রার্থনা মহারাজ, দয়া করে ভরতসিংহের মৃতদেহ 
আমাকে আমার অভিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে দিন'**» 

পপ্বিরাজ বিস্মিত'.কি এ বলে নির্বোধ বালিকা... 


জয়ন্তীর পিতা বললেন-_মহারাজ ওর প্রার্থনা অপূর্ণ 
রাখবেন না'"" 

পৃদ্থিরাঁজ বললেন__-“আমি যে কিছুই বুঝতে পাঁরছিনে। 
ভরতসিংহ জয়ন্তীর কে?” 

“সে খবর নাই শুনলেন মহারাজ...” 

“বেশ তাই হোক". 

পরদিন নিশীথে রচিত হল ভরতমিংহের সমাধি"'। 
এই তুচ্ছ স্থৃতি ফলক. রোপিত হল এই নিম গাছ". 

মেয়েটি থামলে এবার" 

আপনি জানতে চাইবেন...“জয়ন্তী কি প্রতিরাতে 
প্রদীপ দিতে আসতে! এই সমাধি স্থানে...” 

মেয়েটি জবাঁব দেবে না... 

আপনি আবার জিজ্ঞাসা করবেন'**কিন্ত-“আপনি 
কে তা তো বললেন না? আপনিই কি.*' 

ক চি ক চর 

হঠাঁৎ চক্ষু মেলে চেয়ে দেখবেন রাত অনেক হয়েছে''' 
ক্ষীণ টাদ বনুক্মণ অন্ত গেছে**নিম গাছের নীচে সবুজ 
ঘাসের উপর আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন." 





ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস 
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার 


ইউরোগায় দেশগুলির সমবায় আন্দোলনের গোড়! আলোচনা করে 
দেখ! যায় যে, প্লেখানে সমবায় ছুঃখদুর্দশা। মোচনের উপায়রূণ 
স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল। ভারতবর্ষে 
ঠিক উন্টোভাবে সমবায়ের প্রবর্তন করেন গভর্ণমেন্ট। এপানকার 
সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃন্ধ আলোচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তদানীস্তন 
অর্থনৈতিক কাঠামোর একটু আলোচন! কর! দরকার । 

ইংলগ্ডের 100086181 03950106100 মনজুর শেণীর মধ্যে এক 
নবচেতন। আনয়ন করেছিল। কিন্তু একক ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
আন্বাদন গ্রহণের পক্ষে বাধা স্থষ্টি করায় মিলিত প্রচেষ্টার উত্ম ও 
প্রেরণ! তাদের মধ্যে এসেছিল। সমবায় তারই এক পরিণতি বলা 
যেতে পারে। ভারতবর্দে অনুরূপ 2০%০105100 না! হলেও পুরাতন 
ও মধাযুণীর অর্থনীতির আমুল পরিবর্তন সাধিত করল বিদেশী শামন 
ও আনুপঙ্গিক বিদেশী ব্যবসার প্রবর্তন। সস্তা পণ্যের আমদানী 
কুীর শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দ্িল। ফলে কৃষির উপর নির্ভর- 
শীলতার চাপ গেল বেড়ে। জমির আরতন ক্রমান্বয়ে কষে যেতে ঘেতে 
এমন অবস্থায় এসে পৌছাল, যেখানে কৃষি লোরুমানের ব্যাপার হয়ে 


দাড়াল। এছাঁড়। কৃষিজীবীর ধণ গ্রহণের অভিশাপ ও ধধভারপ্রস্ততা 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপধ্যস্ত করে ফেলেছিল। মহাজনের 
অতি মাত্রায় হদের হারের ফলে খাঁতক কৃমিজীবীর পুজি যেমন 
একদিকে ক্ষয় হতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি তার যৎদাষান্ত 
জমিজমাও মহাজনের কবলে পড়তে লাগল। এইখানে উল্লেখযোগ্য 
এই ঘে দেশে চুক্তি-আইনের বিশেম কোন ব্যবস্থ। না থাকার মহাজন ও 
খাতকের মধ্যে যে কোন চুক্তিই আইনের চোখে গ্রহণীয় ছিল। ফলে 
মহাজনের তৃষিত দৃষ্টি খণদ[দনের মূলে থাতকের জমির উপরই নিবদ্ধ 
থাকত এবং ধণের পরিমাণ চক্রাহারে বাড়তে বাড়তে খাতকের 
ক্ষমতার বাহিরে যতদিন ন! গিয়ে পড়ত ততদিন আদায়ের চাড়ও 
সচরাচর মহাজনদের মধ্যে লক্ষিত হত না । মহাজনের উৎসাহ দেখা 
দিত খাতককে জমি থেকে বিচ্যুত করার সময়। এর উপর বাংল! 
দেশের চিরস্থায়া বন্দোবস্ত মহীজনদের এদিকে উৎসাহিত করেছিল। 
ফলে পূর্ব্বেকার গ্রাম্য অর্থনীতির কাঠীমে| চুরমার হয়ে গেল। যেখানে 
শতকর! "৫জন কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে এই অবস্থার সষ্টি একটি 
চরম সমন্তা হয়ে দাড়াল। তার উপর মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি 


পৌধ--১৩৫৬] 


ভ্ঞারতেল্স সমাস আন্কেটালম্দের হইভিহাস ৯ 





এই গুরুতর অবস্থাকে আরও গুরুতর করে তুললো । অশিক্ষার দরুণ 
মিলে মিশে কাজ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগল না। দেশের 
সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুঃখ ছুর্দপার দিন ঘনিয়ে 
এল। তারঝ্জস্ত স্থানে স্থানে বিজোহ দেখা দ্রিল। ১৮৭৫ খুঃ অক 
বোম্বাই প্রদেশের পুণা ও আহম্মদনগর জেলায় খাতকের! মহীজনদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহাজনদের তাক্রমণ করে কর্জের 
নথি ও কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দ্িল। এই বিদ্রোহ দমন করতে 
সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। 

বিদেশী গভর্ণমেন্ট দেখলেন যে কিছু করার দরকার 
অব দাক্ষিণাতো বিদ্রোহ কমিশন (1)90০80 1310$9 00000015810 ) 
এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন বে, এক তৃতীয়াংশ কৃষকের দেনাৰ পরিমাণ 
তার জমির পরিমাণ হতে ১৮গুণ-যা হতে খণগ্রণ্ততার ভার 
বুঝতে পারা যায়। ১৮৮৮ খুঃ অন্দের ছুপ্তিক্ষ কমিশন (700109 
09200518810) ০ 1880) ভারতবশের সকল গ্রদেশ ঘুগে এসে 
দেখছিলেন যে, কৃষির উপর নিরশখীল জনসংখা।র এক তৃতীয়াংশ 
খণভারে জজ্জর এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ খধণগ্রপ্ত হলেও চে করলে 
খণমুক্ত হতে পারে । 

ছুইটি কমিশনের 736০7%এর উপর ভিত্তি করে গতর্ণমেন্ট 
কতকগুলি আইন পাশ করলেন, কৃষিজীবীর খণগ্রন্তভার ভার কমাবেন 
বলে-_দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবা। বিষয়ক বিল (১৮৮৯), জমির উন্নতির 
জন্য খণদান বিষয়ক আইন (১৮৮৩), কৃষিজীবাদের ধণলাঘব আইন 
(১৮৮৮)। আংশিকভাবে কিছু কিছু সুবিধা! হলেও কোন আইনই 
কৃবককে সপ্পর্ণঝপে বাচাতে পারলে না। ১০৯২ সালে 03788 
90597010911 শ্য/র 19091710 [থ01)107800কে ইউরোপে পাঠালেন 
সেখানকার সমবায় সমিতিগ্ুলির অনুকরণে সমবায় সমিতির প্রবর্তন 
এদেশে করা যায় কিন! তা! পধ্যবেক্ষণ করতে । 

তিনি ইউরোপের কৃমি ও ভন্তান্ত ভূমি ব্যাঙ্কনমূহের কাধ্যকারিতা 
ও কাধ্যক্ম পুঙ্থানুপুগ্ধরূপে পধ্যালোচনা করে এসে প্রথম মণ প্রকাশ 
করলেন 'ষে, সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তনে কৃষিজীবীর খণগ্রন্ততার ভারও 
মেষন একদিকে কমবে, অন্ঠদিকে তেমনি তাদের খণদানের ক্ষেত্রেও 
সুবিধা! হবে। ১৮৯৫-৯৭ সালে তিনি ষে 79797 পেশ করেছিলেন 
তাতে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে ভারতবমে সমবায় খণদান সমিতি 
স্থাপনের কথ। বলেছিলেন । ইউরোপের ভূমিব্যাস্কের প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
তিনি ছিলেন না। তার মতে এমন কোন পরিকল্পনা কাধ্যকরী হবে ন 
যাতে খণদাতার, খণগ্রহিতার অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের ব্যবস্থা 
না খাকবে। স্থতরাং গভর্ণমেন্ট পরিচালিত ব্যাঙ্ক খণগ্রস্তভার সমশ্যার 
মমাধানই করতে পারবে না । কারণ তাতে ধণদানের প্রধান বিচার্ধয 
বিষয়--ধণের নিরাপত্তা ও খণগ্রহিতার ন্বিধার ব্যবস্থা করতে হলে 
গভর্ণমেন্টকে লোক নিয়োগ প্রস্থৃতি ব্যাপারে প্রচুর খরচ কৰে হবে। 
যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে দেশের লোক প্রত্যেক ব্যাপারেই 
গন্তর্দষেন্টের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, সেটা বাঙনীয় নয়। সুতরাং সমবায় 


১৮৭৫ খুঃ 


সমিতির একমাত্র সম্তোষজ্জনক উপার--যাঁতে কৃধিজীবী তার প্রয়োজনীয় 
যথাযথভাবে ধণ পেতে পারে । তার মতে আইন প্রবর্তন ও অন্যান্ 
অপ্রত্যক্ষ সাহায্য ও উপায়ের দ্বারা দেশে সসবায় কৃষি ব্যাঙ্ক 
স্থাপনকে উৎসাহ দিতে হবে। জার্মানীর প্রবর্তিত সমবায় ব্যাঙ্কের 
অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ 
করলেন। ১৯০১ খুঃ ছু্ডিক্ষ কমিশন এই মতকে সমর্থন করেন। 
১৮৯৯ শৃঃ মাদ্রাজ গতর্ণমেন্ট নিকোলদনের রিপোর্ট অন্থুযায়ী কিছু না 
করারই সিদ্ধাপ্ত করেন | তাদের মতে গ্রামে শ্রীমে ধণদান (86281 
97616) খুব জরুরী সমন্তা ছিল ন|। ইতিমধো যুক্তপ্রদেশ হতে 
খত, 00950, 009: 0990191380৮ ০ [0018 নামে এক 
পুস্তক প্রকাশ করেন। এই, পুস্তক ও নিকোলসনের 16]১০% জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে । মুক্তপ্রদেশ, বাংল! ও পাঞ্জাবের 
অঞ্চলে কয়েকজন জেলাশাদক নিজেদের চেষ্টায় কতকগুলি সমবাঁয় 
মমিতি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের গ্জার ম্যাকল্যাগানের 
প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে নাঘলয লাভ করেছিল। যাহা হোক, এই সব 
উদ্যম ও প্রচেঞ্। নমবায়কে আকথণীয় করে তুললেও, এগুলো বিক্ষিপ্ত- 
ভাবে কর! হচ্ছিল । স্থপংবদ্ধ বা সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সাধারণ জয়েন্ট 
স্টক বাক্কের আইন এই সমবায় সমিতির পক্ষে প্রযোজ্য নয় একথা 
সহজেহ বুঝতে পার! গিয়েছিল এবং একটি পৃথক সমবায় আইনের 
প্রয়োজনীয়তা উপপঞ্ধি করতে পারা গিয়েছিল । নিকোলসনের 297০7 
এর উপর প্রাদেশিক 00%970167র মঠ নিয়ে প্মার এডওয়ার্ড 
ল” সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি 
র্যাফাইসেন ব্যাঙ্কের অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ 
করেন। এই সমস্ত হৃপারিশ ক্রমে 91710716807 কর্তৃক ১৯০৩ সালের 
ব্যবস্থাপক সভায় (117000118] 1981815159 0001)08] ) সমবায় বিল 
উত্থাপিত হয়। 121989) সাহেব নিজে এবং অন্তান্ত ভারতীয় সভ্যগণ 
এই বিষয়ে কৃতকাধ্যতা ও সহযোগিতার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
কিন্তু 1,070. 001০9) একরপ জোর করে সমবায় সম্বন্ধীয় এগ 
আইন পাশ করেন। 

এইভাবে এদেশে সমবায়ের জন্ম হলে। ৷ ইউপ্পের সমবায়ের সঙ্গে 
ভারতবনের সমবায়ের পার্থক্য এখানে । যেখানে স্বতঃক্ষ $ আন্দোলন 
হিসাবে সমবায় বিকাখ লাভ কর্সেছিল, আর এদেশে বিদেশী সরকার 
প্রবর্তন করলেন সেই সমবায় । 


১৯*৪ সালের ১* আইন 


এই আইন পাশ হওয়ার পর হতে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন 
আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে । এই আইনে খণদান সমিতি গঠনের 
ব্যবস্থা করা হ্য়। খণ ছাড়। অন্য কোন উদ্দেগ্ঠে সমবায় সমিতি গঠন 
অনির্দিষ্টকালের জন্ত বন্ধ রাখা হয়। এর কারণ এই নয় যেঅন্ত 
উদ্দেস্াবিশিষ্ট সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা এখনও বুঝতে পার! যায়নি । 
প্রধান কারণ হুল এই যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অন্য উদ্দেষ্টে 
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মষিতি চালানোর লোকের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক হবে এবং তাহ'লে 
উন্নতির গৌোড়াতেই ধাকা! খেয়ে সমবায় আন্দোলন আর অগ্রসর হতে 
পারবে না, এই ভয় হয়েছিল। সমবার শিক্ষার দিক হতে সাদামিদা 
ধরণের ধণদান সমিতি কার্ধ্যকরী হবে এই কথ! ভেবে লওয়া হয়েছিল। 
তা ছাড়া গুধু মাত্র এক উদ্দেষ্টে বিশেষ ধণদান সমিতি স্থাপন হলে 
গরিচালনার মৃবিধা হবে এই কথা ভেবেই এই আইনে অন্য কোন 
উদ্দেশ্ঠের সমিতি গঠনের ব্যবস্থীরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর! হয়নি। 
উপরস্ত সহরাঞ্চলের দমবার সমিতি অপেক্ষা গ্রাম্য সমিতির উপর জোর 
দেওয়া হয়েছিল বেশী। সমস্ত সভ্য সংখ্যার চতুর্থ পঞ্চমাংশ কৃষি- 
জীবী হলেই সমিতিকে গ্রাম্য সমিতি, অন্যথায় নাগরিক সমিতি 
বল! হবে এই আইন করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে অমীম দায়িত্বের 
প্রবর্তন করা হয় এবং সদরাঞ্চলের সমিতিতে দায়িত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপার 
সম্যাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক করে দেওয়! হয় যে 
গ্রাম্যসমিতির সমস্ত মুনাফা এবং নাগরিক সমিতির বেলায় 1:98659 
£800এ জমা হবে। প্রত্যেক নমিতির প্রবেশ মূল্য, শেয়ার, সভ্যের 
আমানত ও বাহির হতে কর্ড গ্রহণের দ্বারা নিজেদের কাধ্যকরী মূলধন 
শজন করবে এবং ০&..*অর্গ সভ্যাদের মধ্যে দাদন করবে। সমিতি 
স্থাপনের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য 
প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে 238818%:8 নিবুক্ত হবেন। সমিতির 
916 পরিদর্শন গভর্ণমেট অফিসাররা করবেন। প্রয়োজন হলে 
7798188%৮ সমিতি উঠিয়ে দিতে পারবেন । মোটের উপর সমবায় 
আন্দোলন গভর্ণমেন্টের সহানুভূতি সাহায্য ও উপদেশ লাভ করবে। 
আন্দোলনকে উৎদাহ দান করার জন্য আয়কর, ৪৪019, 19819/8000, 
প্রভৃতি হতে সমিতিকে অব্যাহতি দেওয়! হয়। গ্ভর্ণমেন্ট প্রায় এ বৎসর 
সঙ্গিতিকে ০০**২ টীকা! পথান্ত শতকরা ৪২ টাকা হার সছদে দিতে 
অঙ্গীকার করল, যদি অনুরূপ পরিমাণ টাকা নিজের থেকে তুলতে 
পারে। :৯০৪ সালের আইনকে সমবায় খণদান বিষয়ক আইন বল! 
হয়েছিল। কারণ এই আইনে একমাত্র ধণদানের উপরই বেশী জোর 
দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়। শুধু মাত্র ঝণগ্রন্ততার ভার কমাবার 
উদ্দেশ্ট নিয়েই এই আইনের জন্ম হওয়ায় খণদান খণগ্রহণ সন্দন্বীর় সমস্ত 
ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে কর! হয়েছিল । 
১০০৪ সালের আইনের ছুটী প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল সরলতা 
ও স্থিতিস্থাপকত। । অশিক্ষিত কুধিজীবীর বোঝবার অন্ুবিধ! 
না| হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে জটিলতাবিশিষ্ট পরিকল্পনা যতদূর সম্ভব 
পরিহার করা হয়েছিল এবং যতদুর সম্ভব সহজবোধ্য করে আইন 
প্রণয়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ যাতে প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ 
বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমিতি গড়ে উঠতে পারে সেদিকে দৃষ্টি 
রেখে কতকগুলি সর্ধা প্রযোজ্য মূলনীতির রচনাই ছিল এই আইনের 
প্রধান উদ্দেগ্ঠ। 
প্রত্যেক প্রাদেশিক গভপমেন্টই সমবায়ের এই পরিকল্পনাকে কার্যে 
পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং একজন করে [398187: নিযুক্ত 
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করলেন। আন্দোলন এমনভাবে অপ্রত্যাশিত প্রসার লাভ কয্পল যে 
১৯*৪ সালের আইনটিকে নৃতন কতকগুলি পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়ত| অনুভব কর গেল। ১৯*৬-৭ সালে সমিতির 
সংখ্যা ৮*৩ হতে ১৯১১-১২ সাল ৮১৭৭ হয়ে ধ্বীড়ায় এবং সভ্যনংখ্যা 
৯৮৪৪ হতে ৪,০০৩৩১৮ হয়ে ফ%ড়াল। কার্যকরী মূলধন ও 
২৩০১৭১৬৮১৩২ টাকা হতে বেড়ে টাকায় গিয়ে 
দাড়াল। 

১৯০৭ সালের আইনে ধণ ছাড়া অন্য উদ্দেস্বিশিষ্ট সমবায় সমিতি 
গঠনের ব্যবস্থ! হয়নি। তার উপর সমিতিসমূহের দ্রুত প্রসার ও 
নিকটবন্থা স্থান হতে ধণ পাওয়ার সমস্তা। উদ্ভব হওয়ায় কেন্ত্ীয় সমিতি 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর! যাঁয়। প্রাথমিক সমিতিগুলি যখন 
দ্রতভাবে গড়ে উঠতে ও কৃতকাগ্যের সঙ্গে কাঁজ করতে লাগল তখন 
একটি প্রধান সমস্ত! তাদের সম্ুখে এসে ফাড়াল_-কেমন করে সহজে 
মূলধন সংগ্রহকর। যায়। কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের কোন ব্যবস্থাই 
আইনে না থাকায় সেদিকে বিশেষ অন্বিধার সৃষ্টি করল। এইরূপ 
সমিতি স্থাপন করতে পারলে অতি সহজে মূলধন সংগ্রহ কর! যাবে 
এটা বেশ বুঝতে পার। গেল । তা ছাড়। এইরূপ সমিতি স্থাপিত হলে 
তার দ্বারা প্রাথমিক সমিতিগুলি পরিদৃষ্ট, পরিচালিত ও প্রয়োজন 
হলে উপদিষ্টও হতে পারবে এটা বুঝ! গেল। ১৯১২ সালের আইনে 
এগুলির ব্যবস্থা হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন 
দ্বিতীয় পর্যায়ে এনে পড়ে। কেন্দ্রীয় সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি, 
উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি প্রড়তি স্থাপন আইনতঃ গৃহীত হয়। 
গ্রাম্য ও নাগরিক সমিতির বদলে অনীম ও সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট 
সমিতির উদ্ভাবন ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে পূর্বে শেয়ারের 
উপর কোন মুনাফ। দেওয়ার ব্যবস্থ! ১৯**এর আইনে ছিল না। ১৯১১ 
সালের আইনের প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষে সে ব্যবস্থা 
হয়। অসীম ও সপীম দারিত্ব সন্বদ্ধে এই ব্যবস্থা কর হয় যে, কোন 
সমিতিতে অন্য একটি লমিতির সভ্য হতে পারার ব্যবস্থা থাকলে 
প্রথমোক্ত সমিতি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট হবে। অপর দিকে যে সমিতিতে 
অধিকাংশ সভ্য কৃষিজীবী থাকবে এবং যেখানে সভাদের মধ্যে খণ দাদন 
একটি উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে দেই সমিতি অসীমদাযিত্ববিশিষ্ট 
হবে। অন্তান্থ ক্ষেত্রে সমিতির সগ্যগণ দায়ি মন্দদ্ধে চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারবে । 

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলন 
নুতন প্রেরণালাড করতে থাকে । সেই সমিতির সংখ্যা, তাদের 
মভ্যসংখ্য। ও উন্নতির গতি যথেষ্ট বেড়ে যায়, যদিও এই বাড়ার হার 
সকল প্রদেশে সমান হয় নাই। ১৯১৪-১৫ সালে সমিতির সংখ্যা ও 
প্রাথমিক সমিতির সভ্য সংখ্যা ১৭৩২৭ এবং ৮,০২৪৪৭৯ খাকে। 
১৯২১-২২ সালে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৫২১৮২ এবং ১৯৭৪২৯* থাকে 
এবং ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ৯৬০৯১ এবং ৩৭৮০১৭৩ হয়। বাঁ্যকরী 
মূলধমের অন্ধ ও উপরোক্ত বখনরগুলিতে যথাক্রমে ১২২২৯২*** টাকা, 
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৩১১২২৫০০০, *৬৭০৮৭*০০ টাকা হয়। 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার পর আঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য 
বটন! এই যে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন উদ্দেপ্তের সমিতি ক্রুতবেগে গড়ে 
উঠতে থাকে । যেমন ক্রয় বিক্রয় সমিতি, দুদ সরবরাহ সমিতি, তস্ত 
সমবায় সমিতি প্রভৃতি । কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং 
সমবায় আন্দোলন যে জনসাধারণের আস্থাভাজন হচ্ছে এর একাধিক 
প্রমাণ পাওয়! যায়। আন্দোলনের সত্যকারের উন্নতি কতদুর হয়েছে 
তা পরিমাপ করে দেখার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান 
কমিটি নিয়োগ করেন। 

এই কমিটির বিবরণী ১৯১৭ সালের 99৮%.এ প্রকাশিত হয়। এই 
বিবরণী প্রকাশ হওয়ার পর সমবায় আন্দোলনের তৃতীয় অধ্যায় আরস্ত 
হয়েছে বলা. যেতে পারে। সমবায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফ্ত ভাবে 
বিকাশ লাভ করুক এই কথাই সুপারিশ করেন। তিনি খণদাদনের 
ক্ষেত্রেও যধাযথ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা কমিটিকে 
্মরণ করে দেন। কমিটি খণদান সমিতি গুলোকে প্রতিপদক্ষেপে 
কেন্দ্রীয় সমিতির উপর নির্ভর না করে সত্যগণের মধ্য হতে গৃহীত 
আমানতের বলে কাব্যকরার পরানশ দেন। তাতে সভ্যগণের মধ্যে 
মিতব্যয়িতার লক্ষণ একদিকে দেখ! যাবে ও অন্যদিকে আমানতের 
পরিমাণও বেড়ে যাবে। যধথাযথভাবে অডিট ও পরিদর্শনের 
প্রয়োজনীয়তার কথাও কমিটি উলেখ করেন। তা কর! হলে 
জনদাধারণের আস্থা বেড়ে যাবে । কমিটির রিপোর্ট যখন বার করা 
হয় তখন দেশে জিনিষপত্রের মুল্য বৃদ্ধির পথে ছিল। সুতরাং 
রিপোর্টের সতক্কবাকরণের মুল্য তখন আন্দোলনের মধ্যে যাঁর! সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন তারা বুঝতে পারেন নি। ১৯১২ সালে বিশ্বব্যাপী মূল্য হাসের 
দিনে পেগুলোর সম্যক উপলঞ্ষি সম্ভব হয়। 

সমবায় আন্দোলনের চতুর্থ অধ্যায় আরস্ত হয় ১৯১৯ সালে । ভারত- 
গভর্ণমেন্টের 1620. 4০৮ পাশ হওয়ার পর থেকে এই আইনে সমবায় 
হস্তাস্তরিত প্রাদেশিক বিষম্ন বলে পরিগণিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে 
একজন করে মন্ত্রীর অধীনে প্রসারলাভ করতে থাকে । কয়েকটি 
প্রদেশ ১৯১২ সালের আইনকে ভিত্তি করে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন 
করে । বোম্বাই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়, ১৯২৫ সালে নতুন আইন পাশ 
করে। ১৯২৭ সালে 0817008, ১৯৩২ সালে 1/1807881 
সালে 31087 01888 ও ১৯৪১ সালে বাংল! নূতন আইন প্রণয়ন 
করে। অস্থান্থ প্রদেশ তাদের নিজেদের আন্দোলনের উপযোগী করে 
১৯১২ সালের ভারত আইনকে কিছু কিছু সংশোধন করে--লিজেদের 
আন্দোলনের উপযোগী করে পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করে নেয়। এই 
সকল নূতন আইনের সর্বক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায় যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট 
ঢ২98:8৮৪:কে ১৯১২ সালের আইন অপেক্ষ। বেশী ক্ষমত৷ দান করেছে। 
বাংল। দেশের সমবার আন্দোলনের পুনর্গঠন কাধ্যে হুবিধার জন্ত ও 
শু উপায়ে তার উন্নতিবিধানের জগ্য ১৯৪* সালের প্রাদেশিক আইনে 


স্থতরাং সকল দিক হতে 


১৯৩৫ 
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868191কে আন্দোলন পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য ব্যাপক 
ক্ষমত| দেওয়া হুয়। গিক্ষা ও প্রচার কাধ্যের জন্য বেসরকারী 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বোন্বাই 
সমবায় শিক্ষানিকেতন (03০77৮৪5 0০-০০৪7৪%1৮০ [1708510569 ) এর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলনের গতি ও উগ্নতি সম্বন্ধে যথাযথ 
অনুসন্ধানের জন্য প্রাদেশিক গতর্ণমেন্ট অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করেন। 
তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের [018 00170016698 ( ১৯২২), যুক্তপ্রদেশের 
0097. 0020791%69 (১৯২৩), মাদাজের ০স7108600 001077716699 
(১৯২৮) এবং পাঞ্জাবের 08060 00100036699 (১৯২৯ )র নাম 
উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে কোন কমিটিই নিযুক্ত হয় নি। এই 
মব কমিটি যে সকল সুপারিশ করেন সে সমস্তই প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট- 
সমূহ কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। ফলে সকল প্রদেশেই লক্ষিত হয় যে 
সুপারিশ কাধ্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক 13801. সমূহকে এচুর 
খণদান এবং তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ায় দায়িতগ্রহণ_-এই মোটামুটি 
সর্বক্ষেত্রে কর! হয়েছে । 

আন্দোলনের পঞ্চম অধায় আরশ্ত হয় ১২৯ সালে । বিশ্বব্যাগী 
মুল্য হাসের (19877988100) ঢেউ এদেশে লাগে। কুধিজাত 
দ্রব্যের মূল্য আশাতীত ভাবে কমে যায় । এতদিন মূল্যবৃদ্ধির দিনে 
সমবায় মমিতি গুলোর অবস্থা বেশ দচ্ছল ছিল, আজ চাক] একেবারে 
ঘুরে গেল। আন্দোলনকে ঢেলে সাজার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে 
অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এখন হতে আন্দোলনের প্রসারের 
পরিবন্ঠে দোষ ক্রুটি সংশোধন এবং পুনর্গঠনই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় । 
সালে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্গিং অনুসন্ধান কমিটিগুলে! যে 
স্থপারিশ করেন তাতে এই কথাই বলা হয় যে স্বপ্রমেয়াদী খণদাঁন 
সমিতি গুলোকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে গ্রাম্য খণগ্রন্ততার ভার 
একদিকে যেমন কমানো দরকার, অন্যদিকে তেমনি পৈতৃক ধণের ভার 
হতেও কৃধিজীবীকে অব্যাহতি দেওয়! দরকার । এর ফলে শ্দশে 
জমিবন্ধকী সমিতির ও খপ সালিশী বোর্ডের শষ্টি হয়। এ বিষয়ে 
মাদ্রাজ অগ্রণী হয়ে প্রথস জমিবন্ধকী। সমিতি বিষয়ক আইন ১৯৩৪৭ 
সালে প্রণয়ন করে। এ ছাড়া গভর্ণমেন্টকে সময়ে সময়ে দেশের 
আন্দোলন সম্বদ্ধে অবহিত করে রাখার জন্য ১৯০০ সালে 138807৮9 
9805 ০ 10018 কৃষি-ঞচণদান বিভাগ খোলে । 

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালকে আন্দোলনের ষষ্ট অধ্যায় বল! যেতে পরে। 
কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্ঠজনক আবহাওয়! বদলে 
যায়। সমিতির সভ্যগণ বিশেষ করে কৃষিজীবী সভ্যগণের মধ্যে 
মহাজনের ও সমিতির পুরাতন দেনা! পরিশোধ করার আগ্রহ লক্ষিত 
হয়। অধিকন্ত সুপরিচালিত 7380 গুলোতে আমানতের পরিমাণও 
বেড়ে যায়। দেশে চাহিদা অনুপাতে জিনিষপত্রের সরবরাহ না 
থাকায়_দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিজীবীর অর্থোপায় 
সুগম ও সহজ হয়ে দাড়ায় । এর ফলে সমবায় 08০)গুলো! হতে খণ 


১৯২৯-৩১ 


ই 


গ্রহণের তাগিদ কমে আসে এবং খণদান সমিতিগুলোতে টাকা! বাঁড়তি 
হয়ে দড়ায়। বাড়তি টাকা কিভাবে খাটানো যায় এইটাই এক সমস্তা 
হয়ে দেখা দেয়। কিন্ত পণ্যদ্রবোর স্বল্প সরবরাহ ও আনুসঙ্গিক 
হত্্াপ্যতা হেতু যে সমস্তার উত্তব হয় তাঁর সমাধান করার জস্ঠ 
সমবায়ের অপর একদিকে প্রনার লাভ ঘটে--সমবায় প্রথার উৎপাদন 
ও বন্টন কায্য। যুদ্ধকাল পর্যন্ত সবায়ের একদিকেই মুলত: বিকাশ 
ঘটেছিল -তা| সমবায় প্রথার খ্ধণদান। যুদ্ধোত্তর কালে ধণদান গৌণ 
পর্যায়ে নেমে আদে এবং উৎপাদন ও.বণ্টন কার্ধ্য মুখ্যস্থান অধিকার 
করে। ফলে এতদিনের অন্যায় সংশোধিত হয়। ইহ। এদেশে সমবায় 
আন্দোলনের প্রতি যুদ্ধ ও যৃদ্ধোস্তর অর্থনীতির একটি সর্বশ্রেষ্ঠ 
দান। 

নিষ্মলিখিত তালিকা হতে দেখা যাবে যে ১৭২৯ সালের পর হতে 
যুদ্ধ আরন্ত পয্যস্ত সমবায় আন্দোলনের প্রসারের হার পূর্বাপর বৎসরের 
তুলনায় অনেক পরিমাণে কমে গেছে। যুদ্ধক্ণালে এই অবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয় এবং ভারতের সমবায় সমিতি সমূহের কার্ধ্যকরী 
যুলধনের অস্ক ১৯৩৮-৩৯ সালের ১০৬ কোটা টাকা হতে ১৯৪৪-৪৬ 
সালে ১৬৪ কোটা টাকায় এসে দাড়ায়। কিন্তু এ বৃদ্ধির হার যুদ্ধকালীন 
মল্য বৃদ্ধির ([0086107 ) তুলনায় যথেষ্ট কম। ইহার প্রধান কারণ 


স্ডাব্তব্ম্যঞ্য 


[ ৩ বর্ঘ, ২য় ও ১দ সংখ্যা 


সমিতিগুলে৷ হতে সম্যদের টাকার চাহিদ| কমে যাওয়া। এইজন্য 
মমিতিগুলোও আর মূলধন বাড়ানোর পক্ষপাতী হয় নি। অপরদিকে 
সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাসের অভাব পরিদৃষ্ট হয়-_-যার ফলে 
তার! পুরাতন দেন! শোধ করার পর আর কোন টাক! জমাতে পারে 
নি। ফলে সমিতিগুলোতে আমানতের অন্ক কমে যাওয়ায় মূলধনের 
অস্কও কমে যায়। কিন্তু এই সময় ধণদান ও দাদনের কার্ধোর মাত্রা 
যে বেড়ে গেল ত| নিয়ে ২নং তালিকায় দেখলে বুঝতে পারা যায়। 
এই তালিকার ৬নং ভাগে দেখ! যাবে যে খেলাগী টাকার পরিমাণ ও 
হার কমশঃই কমে আনছে। এর থেকে এই বোঝ। যায় যে সভ্যগণ 
নৃতন খণ সম্যক পরিশোধ ত করছেই, উপরস্থ পুরাতন দেনার কিছু কিছ 
পরিশোধ করছে। সমবায় সমিতির উন্নতির এট! একটি লক্ষণ । 

কিন্তু এই উন্নতি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন অন্বাডাবিক অবস্থার গুষ্টি 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এই উন্নতির কতটুকু স্থায়ী হয় তাহাই লক্ষ্য 
করার বিষয়। সমস্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টই এই উন্নতিকে স্থায়ী করার 
জন্য নানারাপ পরিকল্পনার উত্ভীবন করেছেন এবং অধিকতর উন্নতির 
দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবেন। এইখানে উল্লেখযোগা এই যে এই 
প্রবন্ধে সার! ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বল| হয়েছে, কোন 
প্রদেশের বিশেষ দিকে দুষ্টি রেখে বলা হয়নি। 


(১) ভারতবর্মের সমবায় সমিতি-সমুহের সংখ্য।, তাদের সভ্যসংখ্য। ও কার্ধ্যকরী মুলপনের বৃদ্ধির তালিকা 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মগধের দূত 


মহাঁকবি কাঁলিদাঁস রুর দিগ.বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত- 
বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার 
নাম সমুদ্রগুপ্ত। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজীগার 
অপেক্ষাও শক্তিধর ছিলেন; আলেকজাগারের সাম্রাজ্য 
তাহার মৃত্যুর পরেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্ত 
সমুদ্রগুপ্ত তাহার সমূদ্রমেখলাধূত বিশাল সাশ্রাজ্যকে এমন 
স্ুকঠিন শৃঙ্থলে বীধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার 
বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ 
করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই। 
গুপ্ত সাআাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্র গুপ্তের পৌত্র 
কুমারগুপ্তের পময়। তখনও সাম্রাজা কপিশা৷ প্রাগ_ভ্যোতিষ 
পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বহিরাঁকৃতি অটুট থাঁকিলেও গজভুক্ত 
কপিখবৎ অন্তঃশুন্ত হইয়। পড়িয়াছে। যে ছুর্দম জীবনশক্তি 
এই বিরাট তৃখণ্ডকে একত্রীভৃত করিয়া রাখিয়া ছিল, 
কালক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্থ হইয়া গিয়াছে । 
কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উ্মন্ 
ঝঞ্ধীবর্তের মত হুণ-অভিবাঁন সাজের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 
আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাশ্রাজ্য 
কাপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন 
না। কিন্ত তাহার ওরদে এক মহাবীর পুভ্র জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল--গুগুবংশের শেষ বীর স্বন্দ। তরুণ স্বন্দগুপ্ত 
তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আদীন ; রাজবংশের চঞ্চলা 
লঙ্গীকে স্থির করিবার জন্য হ্কন্দ তিন রাত্রি ভূমিশব্যায় 
শয়ন করিয়! যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে 
্ষয়গ্রন্ত পতনোন্ুখ সাআজ্যকে অটুট রাঁখিবার অক্লান্ত 
চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও 


১৩ 


সৈন্ত শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহ্থান বীরকেশরীর 
পূর্ণ ইতিহাঁস। 

যুবরাজ স্বন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হণ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন 
হইলেন। হিংশ্র বর্বর হুণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্ত 
অসামান্ত রণপত্ডিত স্কন্দের সহিত আটিয়৷ উঠিল না। 
তথাপি আশ্চর্য এই যে, তাহারা নি:শেষে দূরীভূত হইল না। 
পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বার] বহুধা খণ্ডিত; চক্রবর্তী 
গ্ুপ্তসমাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামস্তরাঁজা 
ভিন্ন ভিন্ন রাঁজ্য রচন! করিয়। এই দেশ শাসন করিতেন। 
হুণদের আক্রমণে সমন্তই লণ্ডভও্ হইয়া গিয়াছিল, কুলপ্রাী. 
বন্ায় খড়কৃটার সহিত মহীরুহও ভাগিয়৷ গিয়াছিল। 
অতঃপর স্বন্দের আবির্ভাবে ব্গার জল নাঁমিল বটে কিন্তু, 
নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া! গেল। পরাজিত হণ 
অনীকিনীর অধিকাংশ দেশ ছাড়িয়া গেল, কতক প্রক্কৃতি- 
স্থরক্ষিত ছুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল। 

কুটিল রোগ যেমন তীব্র ওষধের দ্বার! বিদুরিত না হইয়া 
দেহের ছুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয় কয়েকটা হুণ 
গোষঠীও তেমনি ইতস্তত সাম্থ-সঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিঠিত 
হইল। হয় তো স্কন্দ আরও কিছুকাল এই প্রার্তে থাকিতে 
পারিলে সম্পূর্ণরূপে হুণ উতৎ্পাঁত উম্ম লিত করিতে পাঁরিতেন, . 
কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, সাম্রাজ্যের অপর 
প্রান্তে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাহাকে ফিরিতে 
হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহাতঃ সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি' 
রহিল বটে, কিন্তু ধধিতা নারীর স্তায় তাহার প্রাকৃতন 
অনন্কপরতা আর রহিল না। 

বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হুণের . 
করতলগত হইয়াছিল। এই হুণদের প্রধান পুরুষ রোষ্ট 
রাজ্যের শ্রেষ্ঠা স্ন্দরী ধারা দেবী নায়ী এক কুমারীকে 
অঙ্কশায়িনী করিয়া নূতন রাজবংশের সুচন1 করিয়াছিলেন। . 


শ্ভ 





প্রথম সংঘর্ষের বিস্ফুরিত অগ্ন্যদ্গার নিভিয়া৷ যাইবার 
পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাঁব হাঁস পাঁইতে 
লাগিল। উগ্রহণ প্রকৃতি পারিপান্থিক প্রভাবের ফলে 
শাস্ত হইয়া আসিল। সর্বাপেক্ষা! অধিক পরিবর্তন হইল 
স্বয়ং মহারাজ রোট্রের। ধারা দেবীর কোমল এবং 
সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি 
এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোষ্ট্ 
ক্রমশঃ বুদ্ধের করুণাঁবাণীর শরণাপন্ন হইলেন, তাহার 
নামের পশ্চাতে ধর্মাদিত্য উপাধি যৌজিত হইল। কপোতি- 
. কুটের যে চৈত্য হুণদের প্রথম আগমনে তগ্ন্তপে পরিণত 
হইয়াছিল তাহা পুর্নগঠিত হইল। 
রোট্ট ধ্মীধিত্যের রাজত্বকালের সপ্তুমবর্ষে মহাদেবী 
ধারা একটি কণ্ঠা প্রপব করিয়া চিরদিনের জন্ত তাহার পরম 
সহিষুণ কোমল চক্ষুছটি মুদিত করিলেন । কিন্তু রোট্ট আর 
নৃতন মহাদেী গ্রহণ করিলেন না__একটিমাত্র কন্ঠার নাম 
রাখিলেন রষ্ট। বশোধরা। 
প্রথম হণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপাদ ক্ষয় হইয়া 
গেল। ওদিকে স্কন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট 
হুইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং 
: আশাস্তির আগুন আলিতেছে ; ধীরে ধীরে মগধকে কেন্দ্র 
করিয়া বহিচক্র অগ্রসর হইতেছে । রাজ্যের অভ্যন্তরের 
_ ও পুস্তনিত্রীয়গণ গোপনে মাৎন্তন্তায় ও চক্রান্তের বিষ 
 ছড়াইতেছে। এই বিষবহ্ছির মধ্যে স্কন্দ ক্লান্তিহীন নিদ্রা- 
হীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। তাহার বিপুল বাহিনী 
কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীর অন্তরে 
. আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ 
' অভিমুখে যাত্রা করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস 
পাইতেছে। বর্ধান্তে মহারাজ তাহার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ 
করিবার অবকাশ পান না। সচিবগণ পাটলিপুত্রে থাকিয়া 
যথাসাধ্য রাঁজকার্ধ চালাইতেছেন। 
সাত্রাজ্যব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাঁজকার্য যে সুচার- 
ককগে চলিতেছিল ন| তাহা বলা বাছলা। ভূমিকম্পে যখন 
মাথার উপর গৃহ ভাঁতিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত 
টুর তৈ্স কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের 
চা পাটলিপুত্রের সকলে ভূলিয়! গিয়াছিল ) পচিশ বৎসরের 
. মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই। 


জান্সব্ন্ছ্হ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড? ১ম সংখ্যা 





রাজ্যের প্রাচীন পুম্তপাঁল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক 
নবীন কর্মচারী নিধুক্ত হইয়াছিলেন। নবীন্তার উদ্যমে 
তিনি একদিন অক্ষপটল-গৃছের পুরাতন নিবন্ধ পুত্তকাদি 
ঘণাটিতে ঘাঁটিতে বিটস্ক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। 
পচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রার্জটা 
গেল কোথায়? 

বু নথিপত্র অন্সন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। 
চিন্তাগ্িত নবীন পুস্তপাল মহাশয় ছুঃসংবাঁদট! মহামন্ত্রীর কানে 
তুলিলেন। 

স্কন্দ তখন পাটলিপুজে উপস্থিত। সুদুর কেরল দেশে 
যুদ্ধ করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্যোগের জনশ্রুতি 
শুনিয়া তিনি ত্বরিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আঁবাঁর 
নাকি হণ আসিতেছে ; লক্ষ লক্ষ শ্বেত হণ বক্ষু নদী পার 
হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ছুইজন চৈনিক 
শ্রমণ এই সংবাঁদ লইয়া! কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
সেখান হইতে রাজদূত দিবাঁরাত্র অশ্বচালনা করিয়া স্কন্দের 
নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেবল যুদ্ধের ভার কয়েকজন 
প্রাচীন সেনাঁপতির উপর অপণ করিয়া স্কন্দ পাটলিপুজে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

মহামন্ত্রী বিটঙ্ক রাঁজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাঁশে 
উপস্থিত হইলেন,_-“একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটক্ক 
নামক পঞ্চনদ প্রদেশের একটা রাজ্য আমাদের হিসাব 
হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হুণেরা সেটা 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বদর তাহারা বাজন্ব 
দেয় নাই। 

স্কন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রীম কক্ষে একাকী 
ছিলেন; মণি কুটিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পার্টি 
ফেলিতেছিলেন,মস্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। 
সকন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত 
দেহে কোথাও জরার চিহ্নমান্র নাই ; রমণীর ন্তায় কোমল 
চক্ষু ছুটি যেন সর্বদাই স্বপ্প দেখিতেছে। তাহার সুঠাম 
দেহ ও লাবগ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহাকে পরাক্রান্ত 
যোদ্ধা! বলিয়! মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়। ভ্রম হয়। 

্কন্দ ছুই হাতে পার্টি ঘষিতে ঘষিতে শৃন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া 
বলিলেন,--পাশ! বলিতেছে এবার ুণকে তাঁড়াইতে পারিব 
না। তিনবার পাশ! ফেলিলাম, তিনবারই পাশা এ কথা 


বলিল। গুপ্ত সাতাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়৷ পড়িতে আর 
বিলম্ব নাই ।”তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্মে 
বলিলেন-__“আসন গ্রহণ করুন আর্য ।? 

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে 
বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, শুফ দেহ বংশবষ্টির ম্যায় 
খন্ধু ও গ্রদ্থিযুক্ত ; ইনি একাধারে এই বৃহত্ রাজ্যের 
মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত ; স্কন্দের পিতা কুমারগ্তপ্তের 
সময় হইতে অনন্তমনে রাঁজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। 

পৃথিবী সেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন,_-“কবি কালিদাস 
একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন--পাঁশার ভবিশ্বদ্ধা ণী, 
মগ্ধপের প্রতিজ্ঞা ও শক্রর হাসি যাহার! বিশ্বাস করে 
তাহারা বিচারমূঢ় ।_হায় কালিদাস !, দীর্ঘশ্বাস মোচন- 
পূর্বক ন্ব্তি কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী 
কছিলেন+_-“এখন এই বিটঙ্ক রাঁজ্যটা লইয়া কি করা 
যায়?” 

ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দ বলিলেন,__“রাজ্যটা হারাইয়া 
গিয়াছিল? বিচিত্র নয় । কেরল বুদ্ধে আমার অদ্ধুরীয় 
হইতে একটি নীলকান্ত মণি কখন থসিয়া গিয়াছিল 
জানিতে পারি নাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম। এই 
দেখুন” বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। 

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন। 
বিটক্ক রাঁজ্য অবশ্য তাহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশই 
অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যেহুণ ঘখন 
মাবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়! স্বন্দ 
তাহাদের আগম-পথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে 
পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরম্ত পঞ্চনদ প্রদেশে যত 
সামন্ত রাজা আছেন সকলের নিকট অচিরাৎ দূত প্রেরিত 
হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হুণদের বিরুদ্ধে 
ব্যহরচনা করিয়া ম্বরাজ্য রক্ষার জন্ প্রস্তত থাকেন। 
বিটক রাজ্যেও মগধের দূত যাইবে ; তত্রত্য হণ রাজাকে 
মগধের আহ্থগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত 
হইবে। হুণ যদি শ্বীকৃত না হয় তখন স্কন্ন তথায় উপস্থিত 
হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন । 


সচিব রাঁজ সন্ষিধান হইতে বিদায় লইবার কিয়ৎকাঁল 
পরে বিদূষক পিপ্ললী মিশ্র আসিয়! দেখা দিলেন। অতি 
সুলকার ব্রাঙ্গণ, হন্তে একটি বৃহৎ কুম্মাগড। রাজা দেখিয়া 
বলিলেন,_-“পিপুল, একি ! কুম্মাণ্ড কেন? 

কুম্বাগড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রীর 
পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হীপাইতে হাঁপাইতে 
বলিলেন, _“মহারাজ, রিক্তপাণি হইরা রাজ সমীপে 
আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি ।? 

রাজা বলিলেন,_-“ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও 
কলেবর দুই-ই কুম্মাগুবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে?” 

পিপপলী বলিলেন, চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক 
স্তোক দিয়া বয়স্তের জন্য আনিয়াছি। 

'ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ ?+ 

বয়স্ত, ত্রাঙ্মণীর একটি অকাল কুম্মাওড ভ্রাতুশ্চজ্র 
আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা । এখন মহারাজ 
যদ্দি তাহাকে কোনও দুর দেশে দুতরূপে প্রেরণ করেন 
তবেই তাহার সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট 
নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়! গৃহিণীর কুম্মাগুটি হস্তগত 
করিয়াছি।” 

রাজা সহাস্যে বলিলেন,_“ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্ত- 
প্রীতি অতুলনীয় । তাহাই হইবে; তোমার ব্রাঙ্গণীর 
ভ্রাতুষ্পুজ্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুম্াগ 
রন্ধনশালায় প্রেরণ কর 1, | 

কুম্াণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্কন্দ বলিলেনঃ_“পিপুল, 
এস পাশ। খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। 
তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার বুঝিব নিয়তির 
বিধান অলঙ্ঘনীয় ।+ 

পিগ্পলী মিশ্র বলিলেন,_-বয়ন্ত, পরাজিত করিতে পারি 
বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ, 
নিয়তি স্ত্রীজাতি।” 

“দেখা যাক বলিয়া স্বন্দ পাষ্টি ফেলিলেন। ইহা 
আমাদের আধ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের 
ঘটনা। (ক্রমশঃ ) 
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ত্র বালিনে এক সপ্তাহ 


স 


ডক্টর স্থবোধ মিত্র 


( পুব্ব প্রকীশিতের পর) 


জাম্মানীতে ইহুদীদের উপর একটু বেশী মাত্রায়ই অত্যাচার কর! 


ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ড্যালেরণের ওখানে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। হয়েছিল, যদিও ইহুদীগ্রীতি এ'র এবং অস্ঠান্ঠ জার্মানদের একটুও নেই। 


খাবার পর ডালেরণ পরিবারের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হ'ল। মিঃ 





প্রফেপর ডক্টর টিকেল (বালিন) ও ছট্টর হবোধ মি& 
ডালেরণ ঘুদ্ধের বেশীর ভাগ সনয়েই রাশিয়ান ফ্রন্ট কাটিয়েছিলেন 


জান্দানীর সম্গান্ত বংশের সম্থান। অকপটে স্বীকার করলেন যে: 





ছ 


১৬ 


এদের মতে হিটলার ইহুদীদের নুশংসভাবে না! মেরে ঘেলে শুধু 
জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দিলেই ভাল কর্তেন। হিটুলারের উপর 
শ্রদ্ধা ও ভালবামা এখনও বেশ বর্তমান। ফুরার মন্বদ্দে কথা বঙগতে' 
বঙগতে গলার স্বর বেশ নরম হ'য়ে আসে। 

মিঃ ডালেরণ বল্লেন £ “যুদ্ধে হারজিত আছে ; আমরাও ত' 
জিততে পারতাম । আজ আমর! হেরেছি, আজ আমর! সর্বাহার! 


ৃ * 





পুবজি ক্যাস্পে জার্জানদের কী 
(অধৃতদের গভীর খাদে নিঙ্গেগ কর! হইতেছে) 


এর উপযুক্ত শাস্তি আমর! মাথা পেতে নিচ্ছি এবং যতদিন প্রয়োজন 
হয় নেব। এ শান্তি আমাদের প্রাপ্য, কেননা আজ আমরা পরাজিত। 
এর জন্য যে হিট্লারই দোষী ত নয়, এ আমাদের ভাগ্য। আজ 
রাশিয়াও ত' হেরে যেতে পারত ।” 

কিছুক্ষণ পরে মিঃ ডালেরণ আবার বল্লেন “আজ আমাদের যা 
অবস্থা হয়েছে, তাতে আমর! সব সহ কত্তে পারি। কিন্তু রাশিয়ানদের " 
অত্যাচার আমাদের শিরঞধাড়। ভেঙে দিচ্ছে? এ অত্যাচারের যে শেষ 
কোথায় তাও জানি না ।” 


গৌধ ১৬৫৬ ]-. 


কথায় কথায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথ! উঠল ; মিঃ ডালেরণ স্থির কণ্ঠে 
বল্লেন £ “যদি রাশিয়ানদের অত্যাচার এই ভাবে চলে__ত! হ'লে 
যুদ্ধ নিশ্চিত। অবশ্ঠ যুদ্ধ হবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার ; জার্ানরা 
সেদিন মরিয়া হ'য়ে লড়বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গুধু তাদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখবার জঙন্ক। যে ভাবে আজ তার! বাদ করছে এ ভাবে আর 
বেশীদিন চল্লে রাশিয়ার নির্দম 
অত্যাচারে তাদের বেঁচে থাকাই 
সমশ্তাজনক হয়ে উঠবে । হয় 
তৃতীয় যুদ্ধ অনিবার্য, আর তা 
না হ'লে সমস্ত জান্মীনী তথ! 
সমস্ত ইউরোপকে কমু[নিষ্ট 
হ'তে হবে ।” 

এতক্ষণ মিঃ ডালেরণ রীতি- 
মভ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন । 
এইবার একটু দম 'নিয়ে আবার 
বলতে আর্ত করলেন ঃ 
“আপনার! ইনুদীদের উপর 
অত্যাচারের কথা শুনে 
আমাদের খুবই দ্বণা করেন 
সত্য এবং আমরাও আমাদের 
কৃতকাধ্যের জন্ত সত্যিই দৃণীগ 
পাত্র। আমরা সর্ব্বাপ্তঃকরণে 
হ্বীকার করি যে ঝোকের 
মাথায় হিটলার খুব অন্যায় 
কাজই করেছিলেন এবং তার 
জন্ত আমরা সকলেই দায়া ঃ 
কিন্তু আমাদের উপর ষে 
অত্যাচার হয়েছে তার খবর 
রাখেন কি আপনারা? মে 
অনুপাতে ইহুদীরা জাম্মানীতে 
অত্যাচারিত হয়েছিল, তার 
বহুগুণ সংখ্যায় এবং কঠে।রতায় 
পোলাগ্ডের জার্মানযা বিধ্বস্ত 
হয়েছেঃ জেকো্নাভাকিয়ায়, 
হাঙ্গারীতে এবং যুগোম্লাভায় 
জান্মীনদের নিশ্চিহ্ন করে 
দেওয়া হয়েছে।” 

মিঃ ডালেরণ অবশেষে বললেন £ “কিন্ত এসব ভেবে আর 
কিহবে? আসি লীবনটাকে £9811869 ভাবেই নিই । যতদিন বেঁচে 
আছি, আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাবঃ তারপর যাঁ হয় 
হোক; সবই মাথ! পেতে সহ্য করে যাব ।” 

ও 


জ্যাক হ্বার্গিশন্নে এসব ন্ডাহ 





১ 


রঙ সং মং 
মিসেস্‌ ডালেরণ এক প্রকার চুপ করেইছিলেন এতক্ষণ । এইবার 
বল্লেন £ দেখুন, আদার জীবনে আর কোনই ০7107180) নেই । 
জীবনের ওপর দিয়ে মে ঝড় বয়ে গেছে তারপর আর কিছুই প্রত্যাশা 
করি না। সবই তি, ছিল, আজ কিছুই নেই। আবার যদি স্থযোগ 'ও 


বাঙলিনের একটি বিখ্যাত অংশ (10811999199 101) (যুদ্ধোত্তর অবস্থা) 


সুবিধা হয় তাহ'লেও আর ঘর সাজাবার স্পৃহা নেই। মিসেস্‌ 
ডালেরণ গুধু নন্‌_-বেশীর ভাগ জার্মান মেয়েদের ভিতর এই রকম 
একটা অস্বাভাবিক নৈরাগ্ঠ, একটা নিদারুণ ব্যর্থতা দেখতে পাওয়া 
যায়। এদের ভেতর এমম কেউই নেই যে স্বাষী, পুত্র অথবা! মিকটতষ 


ইভ 


[৩৭শ বর্ষ, ২ খণ্ড, ১৭ সংখ্যা 


আত্মীয় হারায় নি; তারপর বুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটে এদের জীবন 
আরও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই এই শ্বামীপুত্রহারার দল এমন 
একটা সর্বহারার পর্যায়ে এসে পড়েছে । জীবনের আশা ভরসা এবং 
মাধুর্য এদের কাছে অবাঞ্ছিত হ'য়ে পড়েছে। 

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জান্দানীতে এমন একট! সময় এসেছিল যখন 
আহার, পরিধেয় এবং বদতবাটার অকুলন চরম অবস্থায় পৌচেছিল। 





প্রাচীন বালিনের একটি রাস্তা 
(56৮1 96996) 


(যুদ্বোত্তর অবস্থা) 


বিশ্ববিখ্যাত প্রফেনরর- একজোড়! পুরাণে! জুতা, একটা পুরোো 
সোয়েটার এবং কিছু খাবার চর্ধিষর জন্য আসাদের কাছে কত কাকুতি 
মিনতি করে লিখেছিলেন। জার্মান টাকার দাম খুবই কমে গিয়েছিল। 
কালোবাজার পূরাদমে আরম্ত হ'য়েছিল। এই সময় বার্মিনে এক 
অন্তুত ব্যাপার ঘটে। 


টাকার দাম কমে যাওয়ায় কাল! বাজারে টাকা দিয়ে জিনিব কেন! 
যেত না; জিনিষের পরিবর্তে জিনিষ পাওয়া! যেত। এই সব জিনিষের 
ভেতর সিগারেটই ছিল সবচেয়ে ঈপ্দিত জিন্বি। আহার্ধ্য থেকে আরম্ত 
করে এ হেন জিনিষ ছিল ন্য য। সিগারেটের পরিবর্তে না পাওয়া যেত। 
বাড়ীতে দোনা রূপার জিনিষ যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যথাসর্ববন্ষ এমন কি 
কার্পেট পধ্যন্ত দিয়ে সকলে সিগারেট সংগ্রহ করতো। এই নিগারেট 


প্রাচীন বালিনের একটি রাস! 
(29৮1 9৮966) 


(যুদ্ধ-পূর্বব অবস্থা ) 





মংগ্রহ করতে! ধূমপানের জন্ত নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ববাহের সুবিধার 
জগ্ঘ ! এক একটা! সিগারেটের পরিবর্তে চর্ঘব, মাংস, আলু সবই 
পাওয়া যেত। এক সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করে সাধারণ লোকে যে 
অর্থ উপার্জন করত, তার মুল্য এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়েও কম। 
এই সিগারেট-পাগলামী এত বেড়ে উঠ্লেছল ঘে আমেরিকান টমির। 


পৌব-_-১০৫৬ ] 


মিগারেটের বদলে যা চাইত তাইই পেত। বর্তমানে অবন্থ আমেরিকা 
নিয়ন্ত্রিত জার্মান টাক! হওয়ায় এবং সিগারেটের প্রচুর আমদানী হওয়ার 
এই অস্বাভাবিক অবস্থা আর নেই। 

খুবই আকম্মিক ভাবে আমার একজন পুরাতন জার্নান বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা হয়ে গেল। তাঁর ঠিকানা আমার জান! ছিল ন1। একটি বইয়ের 
দোকানের মালিককে একদিন কথাগ্রসঙ্গে আমার বন্ধুর কথ! বলেছিলাম ; 
তিনিই সন্ধান দিলেন যে আমার বন্ধু বোধহয় রাজন্ব বিভাগে কাজ করেন। 
ইনি এখন বালিনের অর্থনৈতিক বিভাগের একজন ডিরেক্টর । প্রথম 
যুদ্ধে একজন অফিমার ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করেন নি; 
এমন কি তিনি হিটলারের নাৎসি 
পার্টিভুকও ছিলেন না। এর মত সু 
পাওত দেব-চরিত্র জার্মান খুব কমই 
দেখেছি। জীবনের উপর দিয়ে ভার 
ব্ুঝড় বয়ে গেছে; আঘাতের পর 
আঘাত পেয়ে যেন খাঁটা সোনা হয়ে 
বেরিয়ে এসেছেন। ভার প্রথম অনুযোগ 
হ'ল কেন আমি তার চার পাচখান! 
চিঠির উত্তর দিই নি? কিন্তু যথন 
শুনলেন ষে তার একখান! চিঠিও 
আমার হস্তগত হয় নি তগন বল্লেন 
খুব সম্থবত: জান্মান মিলিটারী অফিস 
চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল। 
জিজ্ঞাসা করলাম ; “ওই শক্তিমান 
নাৎসি পার্টির ভেতর কী করে তুমি 
তোমার স্বাতস্ত্য বজায় রেখেছিলে 1” 

বললেন £ “সে আর জিজ্ঞাসা কোরন।। বেচে আছি সেইটাই 
আশ্চর্য । এমন দিন ছিল না যেদিন কোন-না-কোন ভাবে নির্যাতিত 
না-হয়েছি। বোধহয় আমার দাত্রিত্বপূর্ণ কাজই আমায় বাচিয়ে রেগে- 
ছিল। অবস্ঠ নাৎসি পার্টিভুক্ত নয় এরপ লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম 
ছিল না ; তাদের অনেককেই 'ডেশাও' কিংবা! 'লুবলিং'এর 0০8990- 
5৮০০ 08002এ জীবনপাত করতে হয়েছে। উকীল, ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেদর এবং পত্রিক| সম্পাদক কেউই বাদ পড়েন নি।* 

হাসপাতালের কাজ ছাড়া অবশিষ্ট সময়ের বেশীর ভাগটাই এই বন্ধুর 
সঙ্গে কেটে যেত। কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। খোলাখুলি- 
ভাৰে হিটলারের নাৎসি জার্মানীর আলোচনাই হ'ত বেশী। বল্তেন ঃ 
“হিটলারের সময় জার্মানীর সব্বাঙ্গীন. উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্ত 
সাধারণের স্বোয়াস্তির নিঃশ্বান ফেলে বাচবার উপায় ছিল না ॥ সর্বদাই 
একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার দিন কাটাতে হ'ত। কথন এবং কি কারণে 





সুহাস শ্রার্লিনে একর সপ্তা্ছ 





১১৪২ 
সহ ্স্স্হ্স্হস্স্স্-ন্্্স্ম্ষিগ্য স্ব ্্প্স্হগ্যাস্প্স্যচ 
যেডাক পড়বে ত। কারুরই জান! নেই। ভোর রাত্রে দরজার ধাধা 
পড়ল, বোঝ! গেল ডাক এসেছে, না বলবার উপায় নেই; সেই সময়ই 
স্ত্ী-পুত্রের নিকট থেকে চিরবিদায় নিয়ে ঘেতে হবে, কারণ--হয়ত বা 
আর ফিরবে ন|।” 

“আজ আমর! রাশিয়ার অত্যাচারের জন্ত অভিযোগ কচ্ছি, কিন্ত 
এই অত্যাচারের নমুন| ত নাৎসিরাই দেখিয়েছে ।” 

এ বিষয় কোনই লন্দেহ নেই। কী ভাবে যে এই নাৎসি জার্খ্ানী 
ইগ্দী এবং বিপক্ষ দলের উপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার করেছে তা 
ধারণারও অতীত । 'ডাশাও' এবং লুবলিং ক্যাম্পে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা 
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পীপড়ের মত মরেছে। লুবলিং ক্যাম্পের অত্যাচার আরও ভাষণ ছিল ঃ 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই একই পথের পথিক হ'তে হয়েছিল-- 
অনশন, অনিদ্রা, নৃশংস প্রহার, গ্যাস ঘরে ঢুকিয়ে হত্যা, ঘর্ধম্তর 
উ'চুস্থান থেকে গভীর খাদে নিক্ষেপ, সবই অতি হ্থচারুভাবে জার্মান 
দক্ষতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। মানুষ যখন ধাপে ধাপে নীচের দিকে 
নামতে আরপ্ত করে তখন কত নীচ যে হ'তে পারে ত৷ কল্লনাতীত। 

ব্রিটিশ ও আমেরিকা নিয়জ্জিত জার্মানীর অংশ আজ শাপমূক্ত ; 
তার! সর্ধহারা হ'লেও আজ স্বোয়াস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছে ; রাত্রে 
নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পাচ্ছে এবং মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার সবচেয়ে যে 
বড় জিনিষ সেই সহজ ও স্বাভাবিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। 
অদ্ভুত এই জাতটার কর্শাপ্রেরণ! এবং কর্পাশক্তি । এই অল্প সময়ের মধ্য 
ধ্বংস স্ত.পের ভেতর থেকে এন্সরের যন্ত্র, মাইক্রসকোপ, ক্যামেরা, ওষুধ 
এবং অন্ান্ভ যে দব বৈজ্ঞানিক জিনিষ-পত্র তৈরী করেছে ত! একমাত্র 
এই জার্দ্ান জাতির পক্ষেই সম্ভব । 


ভদ্রোচলামের ক্যাম্প 
শ্রীদেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী 
( শিকার-কাহিনী ) 


( পুানুবৃত্তি ) 


মতলব খু'জছিলাম কি ভাবে শিকারে বস! যায়। একটি নকল ঝোপ 
করলে তার ভিতর কতকট! আত্মগোপন কর! চলে-__কিস্ত শ্যাওড়। 
গাছ এত বেঁটে যে স্বাভাবিক গঠন বজায় রাতে হলে মাটিতে গর্ব 
করতে হয়--তাতেও অন্থবিধার কিছু নেই-_কিস্তু গুলি খেয়েও যদি 
বাঘ আড়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে রিপোট লেখার স্থবিধ! 
পাওয়! যাবে না। একমাত্র উপায় মোটা বাঁশের খাঁচা করে-_শ্যাওড়া 
গ্রাছ আড়াল দিলে সব দিক রক্ষা! হয়। 

সিদ্ধান্ত কাছে আসতেই হুকুম বেরিয়ে গেল। মাচানের মাল-পত্র 
যোগাড় হতে সময় লাগল না । মড়। আগলাবার লোকগুলি এক 
জায়গায় বসে আছে, এখুনি বেরিয়ে পড়া ভাল। 

বাঘের আনা-গোনার পথ জানতাম, মওড়ার দিকে খন্দুকের নল 
বার করার ব্যবস্থা করে-_খাচা তৈরী হয়ে গেল। ছেলেটার যেটুকু 
ংশ পড়েছিল তাই ইস্পাতের তার (61019 ৪69৩] 179) দিয়ে 
একত্রিত করে বঝৌপের গোড়ার সঙ্গে কষে বাধিয়ে দিলাম । কঠিন দড়ির 
প্রয়োজন ছিল, কারণ বেশীর ভাগ সময়ে দেখেছি, সামান্য সন্দেহের 
কারণ থাকলে নির্দিপ্র হবাগ জন্য বাঘ খাওয়|-শিকারকেও ধরেই 
লাফ মারে-_এবং ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খায়। 

রোদ পড়তে দেরী নেই--লোকজনদের বিদায় করে দিয়ে খাচার 
ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সরঞ্জাম গুছানর কাজ দ্রত সেরে ফেলে, 
সবব প্রথম, বাঁদিকের বুক পকেটে পিগুল পুরে দিলাম । মুতুর্তে বের 
করে ফেলার বিশেষ ব্যবস্থ। ছিল। মাটিতে বসলে মধ সময় বাড়তি 
সাবধানতার গা ঘে'সে থাক। আমার অভ্যাস । 

অল্পক্ষণের ভিতরই আবেষ্টনা নিঝুম মেরে আদতে লাগল । গোধুলীর 
শেষ আলোয় ধালি মাটি সোনা হয়ে গিয়েছে। নিরিবিলিতে ঝোপের 
আশে পাশে ঝি" ঝি' পোকার ডাক সুর হয়েছে--তার সঙ্গে কুয়াসার 
পর্দ। ঘন হয়ে উঠছে। দিনের আলে! শেষ হতেই অন্ধকার যেন তেড়ে 
এল আমাকে ঘিরে ফেলার জন্ত। ঘের ভাল ভাবেই পড়ল। ঝোপের 
ভিতর নিজের হাত পধ্যন্ত দেখা যায় না । ঠিক এই সময় দুরে ফেউএর 
ডাক শুনলাম। যে দিক থেকে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম 
সেই দিক থেকেই রাজদূতের ঘোষধণ। আসছিল। 

ক্রমান্বয়ে বিপদ শঙ্কেত কাছে এসে পড়ল,-_খুবই কাছে। উত্তেজনা 
চরমে উঠে গিয়েছে তার সঙ্গে হৃদম্পন্দন। টর্চ সংযুক্ত রাইফেল 
প্রস্তুত, ছেলেটার কাছ থেকে একটা কোন চেনা শব্দ শুনলেই অন্তর 


ও 


কাধে তুলে নি। অপর দিকে ফেউএর ডাক, আর এগুতে চায় না। 
একই জায়গা থেকে করুণ রব তুলে চলেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে 
হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্ট| সময় এইভাবে কেটে গেল। নতুন ঘটনার 
কোন সুত্রপাত নেই। 

ফেউএর ডাক হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল-_তারপর আওয়াজ 
আসতে লাগল আমার ক্যাম্পের দিক থেকে । বাঘ তা হলে আমাদের 
চালাকি ধরে ফেলেছে__ক্যাম্পের দিকেই রওন! হয়েছে-_কে জানে আজ 
আবার কাকে নেবে । 

ঘণ্টা দেড়েক সময় পার হয়ে গেল-_একই ভাবে বসে আছি, পায়ে 
ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে, সিগারেটের জন্য প্রাণ আনচান, শেষ পর্য্যন্ত 
ছুত্তোর বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ভাবলাম আশাকে বাড়ন্তের 
দিকে এগিয়ে দিয়ে ঝক্মারি পোহানয় কোন লাভ নেই। বাঘ আর 
ফিরছে না-_একট! সিগারেট ধরিয়ে নেয়া যাক। বন্দুক বগল থেকে 
নামাতেই বাট কিছুর সঙ্গে সংঘণণে খটাং করে আওয়াজ হল। 
পা ছুটোকে আরাম দেবার চেষ্টায়_-নড়ে বসতে গিয়ে-_জলপাত্রকে 
(088) উন্টে ছিলাম প্রায় । কি ভাবে তা সামলে ছিলাম মনে নেই। 
মোট কথা মৃৎ গহবরের মাচানে যেটুকু শব্দ হল তাঁকে জমাট নিস্তব্ধতা 
মাঝে হৈচৈ বল! চলে। সিগারেট বার করে দিয়াশলাই জ্বালার 
সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার উঠল, পর মুহুর্তে, আমার মাচানের উপর যেন পাহাড় 
ধনে পড়ল । পায়ের তলায় দ্িয়াশালাইএর বাস্ক চাপা পড়লে যে অবস্থা! 
হয় মাচান সেইভাবে মড় মড় করে চেপটে গেল। ছাউনী মাথার 
না ঠেকলেও সামনের বেড় প্রায় গায়ের উপর ঝুকে পড়েছে, বাঘের 
মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ভয়াল ক্রোধ প্রকাশ কালীন-_বিকট 
গন্বযুক্ত মুখের লাল! আমার কপাল, চোখ, নাক, কানের উপর ছড়িয়ে 
পড়ছে। এই সময় যে কয়ট! গলা খাকরানি শুনেছিলাম তার বর্ণনা 
দেবার শত্তি আমার নেই। আমার তৎকালীন মনোভাব বুঝতে হলে 
অভিজ্ঞতাটি নিজে সংগ্রহ করে নিতে হয়। 

প্রটুকু সময়ের ভিতর, কিভাবে পিশ্তল বার করেছিলাম, কিভাবে 
ঘোড়া টিপেছিলাম, কোন দিকে নল ছিল কিছুই মনে নেই। এইটুকু 
বলতে পারি পিস্তল ছুটেছিল। পিস্তলের আওয়াজে আশ্রয়ের সাড়া 
পেলাম_ নিজেকে খোঁজার স্থুবিধা যুটল। ঘটনার আলোড়নে-_ 
ক্ষণিকের জন্ত বেছ'সের মত হয়ে গিয়েছিলাম । 

পিস্তল ছোটার পর--অনেকটা সময় কেটে গেল। অতি সম্তর্গপণে 
বন্দুকের বাট খুজতে লাগলাম, বু কষ্টে ছোয়! পেলাম কিন্তু কাছে 
আনার উপায় নেই, কিসের বাধায় আটক পড়েছে_-টানাটাঁনি করতে 


পৌষ--১৩৫৬.] 


গেলে নতুন শব্দে আবার কি ঘটবে তাঁর ঠিক নেই। অন্ত্রটিকে বাতিলের 
মধ্যে ফেলে দিলাম । 

পলে পলে সময় কেটে মেতে লাগল_-যে কোন সময় আহত 
শার্দূলের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছি। গুলি খেয়ে 
মাচানের সামনেই পড়ে আছে কিনা জানবার উপায় নেই। অন্ধকার, 
দুর ও কাছের কোন পার্থক্য রাখে নি। ঠায় জেগে রাত কেটে গেল। 

ফরসা হতেই ঝোপের ফ'ক দিয়ে চার ধার দেখে নিলাম, কোথাও 
বাঘকে দেখতে পাওয়া গেল ন|। মাচানের অবস্থা আমাকে বিস্মিত 
করে দ্বিল--ভাবতে লাগলাম,._-বেঁচে গেলাম কেমন করে। বন্দুক 
রাখার গর্টি হাত ছুই ফাঁক হয়ে গিয়েছে-_অন্্রটির নল ব্যবহারে বাতিল 
হয়ে গিয়েছে তার উপর এসে পড়েছে মাচানের ছাউনী। বাহিরে 
আনার পথও বন্ধ । মাটিতে গলা পর্য্যন্ত গর্ভ না থাকলে বাঘের ওজননহ 
মাচানের চাপেই দম বন্ধ হয়ে মার পড়তাম । 

ক্যাম্প থেকে লোকজন আসার অপেক্ষায় বনে রইলাম। রদ্দ,র 
উঠতে জনতার কোলাহল শোন! গেল। ওর! নিকটে আনতে বুঝলাম 
আর্দালী ছুঃদাহপিক কান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত আগুয়ান হয়ে আছে_-জোর 
ছাকুম চলেছে-ইধর নেহি উধার, লে জলদি চলো|,__কুছ ডর নেহী, 
আগে চলে আরো কত কি কথা । মানুমের কলরবের সঙ্গে গে! 
জাতীয় জন্তর ক্ষুরধ্বনিও শুনলাম। নিশ্চয় মৌধ, আর্দালীর বডিগার্ড 
(993 8৭৪: ) লোকেদের চেষ্টায় ম্বখাতত কবর থেকে বেরিয়ে এলাম । 

ছেলেটার মুখ ফুলে উঠেছে, আজ রাত থেকেই পচতে আরম্ত 
করবে। অন্য জায়গায় স্থবিধ! মতন মাচান করে, গলিত মাংসকে 
শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না । বে ভাবেই বাধা 
যাক, গলা মাংসের উপর সামান্ত টান পড়লেই হাড় খুলে ষাবে। 

বাঘ কি ভাবে এসেছিল দেখবার জদ্য কুতুহলী হয়েছিলাম। 
জায়গাটা! পরীক্ষ! না করে পারলাম ন1। দুগার কদম ঘুরতেই দেখি, 
বহুবার আমার মাঁচান প্রদক্ষিণ করেছিল। সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলেও 
শেষ পধ্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। ঘে সময় ছেলেটার কাছে 
এসে পড়েছিল সেই নময় আমার মাচানে নান! রকম শষ হয়। .একে 
আহারে বিদ্, তার উপর মানুষের তৈরী সন্দেহজনক শব্ধে বাঘ আমার 
দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল । আক্রমণের চরম কারণ ঘটল দিয়াশালাইএর 
আলোয়। 

আমার স্নায়ু একটু কড়া ধরপের | রাত্রের ঘটনার পরেও শিকারের 
সথ বা! কর্তব্যকে বাতিল করতে পারি নি। নানা ফন্দি মাথায় ঘুরতে 
লাগল। এই সময় আর্দালী এসে আমার সামনে দাড়াল, প্রার্থনা, 
লম্বা ছুটি চাই, ছেলের ভারী অন্থথ। খবর এসেছে চিঠিতে । একটি 
পোষ্ট কার্ড আমার দামনে ধরে দিল-_হরফ তার ফারসি । কার্ডের 
খবর না পড়তে পারলেও ডাকের তারিখ দেখলাম গত মাসের, 
বলল।ম--চিঠির বয়ম মে এক মাসের কাছাকাছি। অকাট্য নথী 
বেফাদ হয়ে যায় দেখে অগ্লান বদনে বলে বসল._-এতদিনে বাড়াবাড়ি 
হয়ে থাকবে। লোকটার কথায় কান ন| দিয়ে আহারে সন দিলাম । 


ভ্লা৮জ্শান্ে্র ক্যাম্প 


০ 


সকালের খানা আর্দালীই নিয়ে এসেছিল। 
বিশ্ব ঘটাতে আর সাহম পেল না। 

তিনদিন কেটে গেল কোন খবর নেই। ক্ধ্যাম্প তোলার আদেশ 
দিয়ে দিলাম। সদর আপিস এখান থেকে একত্রিশ মাইল। একদিনে 
এতটা পথ হেঁটে পাড়ী দেয়। সম্ভব নয়, মাঝ পথে স্টেশনের কাছেই তাবু 
ফেলার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। ষ্টেসনও এখান থেকে কম হলেও 
পনের মাইল হবে । 

ব্রেক ফাষ্টের পরেই বেরিয়ে পড়া গেল। 
পৌছালাম, তখন বেল! দুপুর । 

আমাদের তাবু খাড়। করার ব্যবস্থা! চলেছে, ঘোড়াটাকে বটের 
ছায়ায় বেধে আমিও ক্যাম্প চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমার 
পিছনেই খানিকটা জঙ্গলের মত। জঙ্গল একেবারে ষ্টেশন প্র্যাট- 
ফরমের গা ঘে'স1 । ঘোড়াটা থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল । 
কথন ক্ষুর দিয়ে মাটি উপড়ে ফেলে, কখন ডাক দিয়ে ওঠে, কখন বাঁধন 
ছিড়ে পালাবার পথ খুজতে থাকে। কিছু ন! হোক লেপার্ড এসে 
আমার বাহনটিকে জথম করে দিলেই তো চমৎকার । আর্দালীকে 
বললাম, ঘোড়াটাকে জঙ্গলের ধারে না রেখে লোকজনের কাছে বেঁধে 
দাও। আদ্দালী খানিকটা! পথ এগিয়েই--এমন ভাবে ফিরে এল যাঁতে 
মনে হয় ওর ওপরই বাধ লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল। বাস্তবিকই সে 
ভয়ে বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দিন ধরে ওর ব্যবহার দেখছি, 
ভয়ের শ্যাকামি অসহ্য হয়ে উঠেছে । কোন কথা না শুনে ধমক দিয়েই 
বললাম-_ঘোড়া এদিকে নিয়ে এস- সঙ্গে সঙ্গে তাবু গাড়ীর কুলীর! 
চেঁচিয়ে উঠল পুলী, পুলী (বাঘ)। আর্দালী তখন একেবারে আমার গা 
ঘে'নে দাড়িয়েছে অফিসিয়াল সব কেতা| চুরমার করে। ঘোড়ার জীনে 
লাগান চামড়ার খাপে ম্যাগাজীন রাইফেল ঢোকান ছিল। পায়ের 
তলাতেই তখনো সেট! পড়ে । অস্ত্র বার করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে 
এগুলাম কোথাও কিছু নেই, ঘোড়ার অস্থিরতাও থেমে গিয়েছে। 
লোকের! বললে প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোর্ডুরি দিকে 
আসছিল, সকলে দেখেছে। 

আমাদের আড্ডায় গোলমাল থেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন 
মাষ্টার আট দশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে হগ্ত দন্ত হয়ে এলেন আমাদের 
দিকে। নিকটে এসেই জানালেন তাহার সিগন্তালারকে ঘণ্টা তিন 
আগেই বাঘে মেরেছে। বাঘ তাড়া খেয়ে মানুষটাকে ছেড়ে পালার, 
সিগন্তালার এখনও একই জায়গায় পড়ে আছে। 

রাইফেল নিয়ে উঠলাম। ঘটনাস্থলে এসে দেখি মর! লোকটির 
স্ত্রীও পুত্র শোকে অভিভূত । চার ধারে গ্রামের লোক জড় হয়েছে। 
লোক সরিয়ে, বাঘকে সনাক্ত করার চেষ্টা করলাম। পায়ের দাগ 
পাওয়। গেল না। ভীড়ের উৎপাতে সব একাকার হয়ে শিয়েছে। 
শোকের মাঝে লাদ চাইতে দ্বিধা! আসছিল কিন্ত বর্তবোর খাতিরে 
কঠোর হতে হল। সন মাষ্টারের চেষ্টায় শেষ পর্য্যস্ত সিগন্যালারের স্ত্রী 
রাজি হয়। 


আমার বৃহত্বর কর্তৃব্যে 


গন্তব্য স্থানে যখন এসে 


৯. 


সচাব্মকন্বঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 





যেখানে মানুষটিকে ছেড়ে পালিয়েছিল--তার কাছেই দরজাহীন 
গুমটি ঘর। আবার মাটিতে! কিন্তু অন্য উপায়ই বাকি আছে,_ 
ক্কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই। তখন জীদও চেপে গশিয়েছিল। 
মাটিতেই বসব ঠিক করে ফেললাম। 

এবার আর বাশের আড়াল নিচ্ছি না, ছ্রেসন মাষ্টারকে জানালাম 
একটি বড় সড় ময়ল! ও শক্ত কাঠের তক্তপোব চাই। এ অঞ্চলে অত 
বড় সৌখিনতায় কেহ অভ্যন্ত নয়, মাষ্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন 
“আমারটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি ।” 

তক্তপোষ আসতে চারটি মোটা ডালও সংগ্রহ হয়ে গেল। ঘরের 
ভিতর থেকে চাড় দিয়ে তক্তপোষের উপর ঠেকা লাগাব বলে। তথুনি, 
আশ্রয়ের পরীক্ষ/ করে নিলাম। ভিতর থেকে ঠেক দিয়ে বললাম 
”-পীচ ছয় গনে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাও । পরীক্ষায়, আড়ালের শক্তি 
পাশ করে গেল। ঠেকা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঠিক আছে 
অন্ধকারে দরজ| খোলা কি বন্ধ বোঝ! যাবে না। মোট! ঘু'টি পু'তিয়ে 
লোকটাকেও তার দিয়ে বাধালাম। ঘুঁটিকে লতা পাত। দিয়ে ঢেকে 
এবং নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা! সেরে ক্যাম্পে ফিরলাম। 

বিকেল পার হতেই শিকারের জায়গায় আসতে হল। ধারণ 
জগ্মেছিল একটু নিরিবিলি পেলেই বাঘ এদিকে এসে পড়বে। 

বন্দুকের নল বার করার জায়গা পালি রেখে_ আড়াল মজবুৎ 
করে ফেলা হল। লোকজনদের চলে যেতে বললাম । 

লোকেদের সঙ্গে শেষের ট্রেণও বিদায় হল। ষ্টেশন জনমানব শষ, 
দুরে রাখাল গরু চরিয়ে গ্রামে ফিরছে--কগন সখন কুকুরের ডাক 
শুনছি। সন্ধ্য| ধীরে এগিয়ে আসছে,_অল্পদময়ের ভিতরই অন্ধকার রাজ্য 
বিস্তার করে ফেলল। তক্তার ফাক দিয়ে মর! মানুষটাকে দেখতে 
পাচ্ছি--আকার অস্পষ্ট হলেও_বোঝার কোন অন্থবিধা নেই। 
দেখতে দেখতে সন্ধ্যা রাতের দিকে হেলে পড়ল। এমনি সময় ষ্রেসন 


ঘে'সা গ্রামে--এক সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে উঠল-_তার সঙ্গে 
যোগ পড়ল মানুষের চিৎকার। একটু পরেই গোলমাল থেমে গেল। 
বুখলাম চিতাবাঘ বেরিয়েছে কেলেঙ্কার না করে বসে। ঘুরতে ঘুরতে 
এদিকে এমে পড়ল। সাজান আহার সামনে পেয়ে যাবে--আনল 
শিকারে বিগ ঘটিয়ে দেবে। 

অভিজ্ঞতা অল্পক্ষণেই প্রামাণিক হয়ে গেল, ঠিক আমার পিছনেই 
চিতার ডাক গুনলাম। মিনিট তিন চার পরেই মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ 
আমতে লাগল। অতি নিকটে একটা মানুষকে খেয়ে চলেছে, আর 
আমি রাইফেল হাতে নির্লিপ্ের মত বসে আছি। গত্যস্তর ছিল না 
একবার বন্দুক চললে নরতুকৃকে আর পাওয়। যাবে না! ।--শেষ পর্যান্ত 
শিকারীর ধৈধ্যকে আর পরীক্ষার মধ্যে রাখা গেল না। 

সন্তর্পণে দ্বাড়ালাম, তন্তপোষের পিছনে । বন্দুকের নল ধীরে 
উপরের খালি জায়গ! থেকে বার করে শব্দের দিকে ঘোরালাম। সবে 
আলোর শ্ইচ টিপেছি_সঙ্গে সঙ্গে গুনলাম বুক ফাটিয়ে দেয়! বড় 
বাঘের ডাক-_-পরমহুর্তে লেপার্ড আর মানুষ আড়াল পড়ে গেল। 
আলোর মাঝ পথে দেখলাম বাঘ, শূন্যে উড়ছে। ঘটনাগুলির সঙ্গে 
একই সময় যোগ দিল টিগ্রারের (বন্দুকের ঘোড়া) উপর আমার 
আঙ্গুলের চাপ । গুলি বেরিয়ে গেল। 

কেমন করে বিনা নিশানায় গুলি চালিয়েছিলাম আমারমনে নেই। 
ধোয়া কেটে যেতে দেখলাম, হিংসার প্রতীক, মহাশক্তিশালীর ভয়ঙ্কর 
রূপ--অসাড় অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল- মাত্র কয়েক হাত দূরে। 
মধু বাঘ নয় চিতাঁও-_খীরে মানুষটার মুখের উপর নেতিয়ে পড়ল। 
টর্চের আলো তখনো হবলছে_ পুনরায় গুলি চালাবার জন্য প্রন্তত 
ছিলাম কিন্তু প্রয়োজন হল না, দুটোই মরেছে। এক গুলিতে ছুই 
শিকার !-_বাহবা পেলাম যথে্,-কেউ জানল না! আসল শিকারী 
আমার কপাল। 


পশ্চিম বলায় লবণ উৎপাদনের পটভূমিকা 
্ীসস্তোষকুমার রায়চৌধুরী 


সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গ ও 
উড়িক্কার সমুদ্রউপকুলে লবণ প্রস্ততের বর্তমানে কোন সম্ভাবনা আছে 
কিন। বা উৎপন্ন লবণ দ্বার! এ প্রদেশগুলিকে লবণের দিক হইতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কর! যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা! চলিতেছে 
বলির! প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন আজ নৃতন নয় আর 
অপ্রত্যাশিত নয়-_বরঞ্চ এই প্রদেশের লবণ শিল্প এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধই 
ছিল। দেই সমৃদ্ধি আজ নাই সত্যই, কিন্তু আছে অধিকতর উন্নত 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর আছে আমাদের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের 
তাগিদে ও সেই সঙ্গে অনুকুল পরিবেশে লবণ প্রস্ততের এই আন্দোলন 
নিশ্চয়ই সার্থক হইবে। 


্বীষ্ট জন্মের ৩** বছর পুর্বে মৌর্যাবংশের রাজত্বকালেও বাঙলার 
লবণ প্রস্তুত হইত। মিঃ এফ, এইচ, ম্যানহান তাহার 'বাঙলার 
প্রাহীন ইতিহাসে” মৌধ্যবংশের ইতিহাস সম্বিত 'অর্থশান্ত' নামক পুস্তক 
হইতে উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে_সেই প্রাচীন বুগেও এদেশে 
সরকারী তত্বাবধায়ক লবণাধ্যক্ষের তত্বাবধানে লবপ উৎপন্ন হইত এবং 
উৎপন্ন লবণের উপর কিছু করধার্ধ্য করিয়! উহার ব্যবসায়ের অনুমতি 
দেওয়া হইত। ('দি সম্ট ইস্ত্রী ইন ইতিয়া')। তারও পরের 
যুগে মোগল সম্রাটগণের রাঁজত্বকীলে এই বাঙলার যে লবণ উৎপাদনের 
ব্যবস্থ। ছিল তাহারও বহু উ্রতিহাসিক নজীর পাওয়! যার। পলাশী 
ুদ্ধের প্রাকালে (১৭৫৭) লবণ উৎপাদনের কেন্রু হিসাবে ছুন্দরবন 


পৌধ-১০*)- -স্তিস স্বাওলান্স লন উৎপাদনে াউকুস্মিক 





খ্যাত ছিল। অবগ্ত তখনও তমলুফ ও ২৪পরগণার কয়েকটা অঞ্চলে 
লবণ উৎপন্ন হইত এবং প্র লবণ উৎপাদনের সহারতার জন্ত কয়েকটা 
বিশেষ অঞ্চল জালানী কাঠের জন বিশেষ ভাবে রক্ষিত ছিল, তখন 
সমুস্ত্রের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের জল ভ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের 
বিধি প্রচলিত ছিল.। লবণ প্রস্ততকারকদের ও ব্যবসায়ীদের সরকারকে 
কর দিতে হইত। 

5৭৫৭ খৃষ্টাব্বে পলাশীর প্রান্তরে বাগুল! তথা ভারতের স্বাধীনতা 
পুপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ভারতের বুকে কায়েম হইয়া! বসিল ব্রিটিশ 
সান্ত্রাজ্যবাদী সরকার। ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাউল! 
বিহার উড়িম্যার দেওয়ানী পান। এ সালেই ধূর্ত লর্ড ক্লাইব বাওলার 
লবণ শিল্পের প্রচলন দেখিয়। লবণ ব্যবসায়ী সমিতি স্থাপন করিতে ও 
সেই সঙ্গে ত্র ব্যবসায়ে একচেটিয়! অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু তখন তাহ! সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তিনি উহ! সম্ভব করিতে না 
পারলেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভ্তাহার সেই ইচ্ছা! পুর্ণ করেন লবণ শিল্পের 
উপর সরকারী কর্তৃত্ব আরোপ কাযা এবং দেই সঙ্গে লবণ উতৎ্পাদনকে 
নিজেদের মুঠোর মধ্যে আনিয়। । তখন সমস্ত উৎপন্ন লবণ সরকারকে 
বিক্রয় করিতে হইত একট! নাধা দরে, আর সরকার তাহাই বাজারে 
ছাড়িতেন দূর ঠিক করিয়। দিয়! । ১৭৮* সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংদ লবণের 
এজেন্সী প্রথার প্রবর্তন করেন। তাহাদের মতে ত্র প্রথার প্রবর্তন ও 
শিল্পকে সরকারের কুক্ষীগত করিয়া রাঁশিবার যে দুইটী কারণ ছিল 
তাহার একটা হইতেছে খাজন! বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আর অন্যটা 
ভারতীয় মহাজনদের হাত হইতে লবণ উৎপাদকদের রক্ষণাবেক্ষণ ।” 
(দি সন্ট ইগ্ডাষ্্রী ইন হগডিয়1)। 

বাগল! দেশে লবণ শিল্পের উপর বৃটিশ বণিকগণের একচেটিয়! 
অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না-_বিলাতের লবণ উত্পাদকদের 
চেষ্টায় । তাহার! বার বার চেষ্ট! করিতে লাখিল এদেশের লবণ শিল্প 
বন্ধ করিয়া দিয়। এদেশে বিলাতে উৎপন্ন লবণ চালু করিতে । তাহাদের 
আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাওলায় প্রথম বাহির হইতে লবণ 
আমদানী হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লবণ কর উঠিয়া গেল ও 
সেইসঙ্গে বাওল! দেশে বিলাতের লবণ আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়। 
গেল। ১৮৩৫ খবষ্টাব্ষে অতি সম্তাদরের প্রথম শ্রেণীর চেশায়ার লবণ" 
(099810179 ৮০1৮) বাল! দেশকে ছাইয়া ফেলিল। তবুও ১৮৬২ 
খৃষ্টাবয পথ্যস্ত ইঞ্ট ইঙ্ডয়া! কোম্পানী সমুদ্রের জল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত 
করার উন্নততর ব্যবস্থা পরিচালন! করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ 
ৃষ্টাব্দে এ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি হয়। সরকার একচেটিয়া অধিকার 
উঠাইক্সা দিয়া স্থানীয় প্রস্ততকারকগণের উপর আবগারী কর ধাধ্য 
ফরেন ও অনুমতি লইয়া লবণ প্রস্তুতের চিঠি প্রবর্ঠিত করেন। সেই 
প্রথম বাঙলার লবণ শিল্পের উপর আদিল সরকারী আঘাত । ১৮৩৫-৩৬ 
খুষ্টান্দে এদেশে যেখানে ৪৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত সেখানে সম্তাদরের 
বিলাতী লবণের প্রতিযোগিতায় করডার ও ব্যয়ভার নিপীড়িত বাঙলার 
লবণ শিল্প লুপ্ত হইয়! আসিল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে। অবশেষে 


৯৯ 





কুটনৈতিক ব্রিটিশ সরকার তাহার শেষ আঘাত হানিলেন লবণ শিল্পের 
উপর । “১৮৯১ খুষ্টাব্দে এদেশে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়! গেল।” (ট্যরিফ বোর্ড রিপোর্ট অন সন্ট ইত্তানত্রী ১৯৩১)। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বছিবাশিজ্য ব্যাহত হওয়ায় এই প্রদেশে নৃতন 
করিয়া লবণ প্রস্তুতের উদ্ভোগ দেখা যায়। কিন্তু নান! কারণে সে 
প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরবরঠকালে মহাত্মা! গার্ীর জবণ আন্দোলন 
ও গান্দী-আরউইন চুক্তি এই শিল্পে অনেকখানি আলোকসম্পাত করে। 
১৯৩* খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় লবণ সম্পকাঁয় ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট 
এবং ১৯৩১ খুয়াবে প্রবর্তিত হয় লবণ আইন। তাহার পর হইতে বহু 
ফান্ম ও বহু বাঞ্তি লাইসেন্স লহঁয়। লবণ তৈয়ারীর কাধ্য আরম্ত 
করিয়াছেন কিন্ত তাহাতে আশানুরাপ ফল পাঁওয়! যায় নাই। তাহারা 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত পুরুযোত্তমপুর, দাদনপুর, সেরপুর, কীথির 
নিকটবর্তী কাদোয়! ও ২৪পরগরণ। জেলার কাকন্বীপে লবণ তৈয়ারীর 
কাধ্য পরিচালন! করিতেছিলেন। মাহা হউক বর্তমান ভারত সরকার 
“বিন। লাইসেন্সে সর্ব্বোচ্চ দশ একর পরিমিত জমিতে লবণ উৎপাদনের 
কাজ পরিচালন। করিতে পারিবার সুবিধা! দান করিয়। ব্যাপকভাবে 
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ত! করিয়! সত্যই ধন্গবাদার্ত হইয়াছেন।” 
(ভারতের খনিজ সম্পদঃ বর্তমানঃ বৈশাখ ১৩৫৬)। 

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ও তাহারও পূর্ব্বে যাহারা লবণ প্রস্তুত 
করিত তাহাদিগকে বলিত 'মলঙ্গী' | ইহার উত্তাপের লাহায্যে সুজের 
জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। এক চি! হদ অঞ্চলে করকচ লবণ 
তৈয়ারী ব্যতীত অন্য কোথাও কৌদ্রের সাহাযো লবণ প্রস্তুতের বিধি 
প্রচলিত ছিল না। সমুদ্রহীরবস্তী অঞ্চলে লবণাক্ত স্ৃত্তিকা হইতে 
“পাঙ্গা' নামক একপ্রকার লবণ তৈয়ারী হইত, ব্রিটিশ আমলে প্রায় 
চলিশ হাজার লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল । 

লবণ উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ যে পরিবেশের শ্রয়োজন হয় তাহ। 
হইতেছে বাতাসে কম আন্দ্রতা, আবহাওয়ার উষ্ণতা, কম বৃষ্টি, বাতাসের 
অনুকুল গতি ও কাজের সময়ের দীর্ঘত।। (দি সন্ট ইপ্ডাস্বী ইন 
ইত্ডিয়া)। ইহা ছাড়াও আর ছুইটা জিনিষের প্রয়োজন আছে 1 প্রথমটা 
হইতেছে সমুদ্র লবণীক্ত জলের গাঢ়তা, আর অন্ঠটী হইতেছে লবণ 
উৎপাদনের ভূমির অবস্থা । উপরোক্ত অবস্থাগুলির দিক হইতে পশ্চিম 
বঙ্গের স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে (প্রীজিতেন্নকুমার নাগের ) 'পশ্চিম 
বঙ্গের লবণ প্রস্তুতি' ( বঙ্গ কার্তিক ১৩৫৫ ) প্রবন্ধটা হইতে ভিন্ন অংশ 
উদ্ধ'ত করিয়| দিলাম । 

"আর্ত! পরীক্ষা! করিলে দেগা মায় যে নিয় বঙ্গের আবহাওর! লবণ 
প্রস্তুতির পক্ষে মন্দ নহে, কারণ মাগ্রাজ ও বোম্বাইএর সমুদ্র উপকূলে 
যেখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তত হয় দেখানকার আর্ডরতাও প্রায় 
এখানকার মত। বরথ শীতের সময় এখানে আর্ত কম থাকে ।” 
শুধু আর্ত! নয় আবহাওয়ার দিক হইতেও নিয় পশ্চিম বাল! কোকনদ 
ভাইজাগ প্রভৃতি অঞ্চলের চাইতে ভাল। বৃষ্টির দিক হইতেও সাগ্রাজের 
তুলনায় হিজলী, ২৪পরগণার নিশ্ন অঞ্চলে এমন কিছু বেশী বৃষ্টি হয় না 
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যাহাতে লবণ চাষ চলিতে গারে না, কীথি ও হ্ুম্দরবন উপকূলের 
বাতাসের গতিও মা্রাজের মতই, জমি ও সমুদ্রের জলের লবণাক্ত 
ংশের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ পুর্বে ২৪পরগণা 
ও মেদিনীপুয় জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত 
এবং বর্ধমানেও কিছু কিছু প্রস্তুত হয় ।” সুতরাং আবহাওয়৷ স্থান প্রভৃতি 
দিক হইতে কোন পরিবেশই ঘে লবণ প্রস্তুতের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে বাধা 
নহে সে বিষয় অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। অনেকে বলেন বাওলাদেশের বেশী 
বৃষ্টিপাত ও বায়ুর আর্রতাই লবণ প্রস্তুতির অস্থরায়। কিন্তু সে আশঙ্কা 
যেভুল তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে বিভিন্ন পরীক্ষায় । তাছাড়া লবণ 
প্রস্তুতির কথায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার কথ। বিবেচন! করিলে 
চলিবে না, কারণ লবণ উৎপাদনের স্থানগুলি একমাত্র নিয় পশ্চিম 
বাওলাতেই সীমাবদ্ধ। আর সেই অঞ্চলের আবহাওয়া লবণ প্রস্থৃতির 
পন্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত । 

পুরেরেই বলিয়াছি যে_-১৮১৮ খৃষ্টাব্দে গই দেশে প্রথম বিদেশী লবণ 
আমদানী হয় ও তাহার পর হইতে আসদানীকৃত লবণের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তবে বিস্ময়ের কথ! এই ঘে-__“বিদেশ হইতে 
আমদানীকৃত লবণের সবটুকুই বাঁঙল! ও আনামের বাঙ্জারে সীমাবদ্ধ 
থাকিত।” (ট্যরিফবোর্ড রিপোর্ট অন সন্ট ইত্াস্ী ১৯৩১)। মাত্র 
বাঙলা, আগাম ও বিহারের সামান্য অংশে বিদেশী লবণের চাহিদ| 
থাকাঙ্স বিদেশী বণিকদের কৌশলে দর নিয়ত উঠানামা করিত এবং দর 
বৃদ্ধির অন্যতম যন্ত্র হিসাবে আমদানীকৃত লবণের পরিমাণও উঠানামা 
করিত। এই অবস্থার প্রতিরোধকর্সে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে লবণ 
আমদানী সমিতি গঠিত হয়। তাহারা অবস্থা অনেকখানি আয়ত্তে 
আনিয়াছেন সত্য কিন্ত এদেশে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়! বিদেশী 
লবণ বর্জন করিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। এখনো 
পশ্চিম বাওলার প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত লবণই সরবরাহ করে এডেন 
গ্রততি অঞ্চলদমূহ । মধ্যে মধ্যে সাড্রাজের তুতিকোরিণ, হইতে কিছু 
লবণ আসিভ, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তাহাও বন্ধ হইয়া! 
গিয়াছে । “গত ১৯৪৮ খুষ্টাব্দের ১ল। এপ্রিল হইতে ১৯১৯ খুষ্টাব্ের 
ফেব্রুয়ারী মাঁস পথ্যন্ত ভারতের বহিবাশিঞ্জ্যের হি্াবে দেখ| যায় যে__ 
এ এগার মাসে পশ্চিম বাঙলায় ২লক্ষ ৬৭হাজার টন লবণ আমদানী 
হইয়াছে যাহার মুল্য প্রায় দুই কোটাটাক।। ১৯৪৭-৪৮ খুষ্টাব্রে 
(এশ্রিল হইতে মার্চ) সমগ্র ভারতে বিদেশের লবণ আমদানী 
হইয়াছিল ৩৭৮৮৫৮ টন তাহার মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় আসিয়াছিল 
৬৬২৬৮৩ টন। যাহার মোট যুল্য হইতেছে ২কোটা ৭৭লক্ষ টাকা ।” 
( গ্যাকাউন্ট রিলেটিং টু দি সী বোর্ণ ট্রেড এও নেভিগশন অব ইত্ডয়।; 
মার্চ ১৯৪৮ হইতে )। প্র বিপুল পরিমাণ বহিরাগত লবণের আমদানী 
বন্ধ করিয়! পশ্চিম বাঙলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে কিনা, সেইটাই 


হইতেছে আমাদের প্রধান প্রশ্ন। 
পশ্চিম বাওলার আদিবাসীর! সাধারণতঃ সমুদ্র জল জ্বাল দিয়! 
তৈগ্লারী শু ও খাঁটা লবণ পছন্দ করে। দেইজন্য ই শ্রেণীর লবণই 


পশ্চিম বাঙলায় খুব বেশী পরিমাণ আমদানী হয়। তাছাড়া লবণের 
দিক হইতে ত্র শ্রেণীর লবণই গড়ে প্রথম শ্রেণীর পর্ধ্যায়ে। সমুদ্র জল 
বাল দিয়৷ তৈয়ারী লবণের মোটামুটি গুণগুলি হইতেছে এই যে উহা 
সাদ। রঙের, দানাগুলি ঝরঝরে ও সুন্দর এবং আর্রতাহীন। বাঙালীদের 
মধ্যে এই শ্রেণীর লবণের প্রচলনের মূলে অতীত বাঙলার লবণ শিল্পের 
যে অনেকখানি সংস্কার আছে সেকথ| বলা বাহুল্য। 

কুটার শিল্পের দিক হইতেও যে পশ্চিম বাঙলার লবণ শিল্পের 
অভ্যর্থান ও ব্যাপক প্রচার একই সঙ্গে বেকার সমন্/। ও লবণ সমশ্তার 
কিছুট! সমাপান করিতে পারে তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমুদ্র 
উপকূলবর্তী! অঞ্চলে কুটীর শিল হিসাবে লবণ শিল্পের চলন পূর্ব হইতে 
কম হইলেও কিছুট| এখনও আছে। আইনের দিক হইতেও এই 
ধরণের কুটার শিল্প সম্বন্ধে সহৃদয়তার সহিত বর্তমান সরকার বিবেচনা 
করিয়াছেন। মিঃ সি, এইচ, পিট ভাহার “রিপোর্ট অনদি 
ইনভেস্টিগেশন ইনটু পসিব্রিটিজ অব সন্ট প্রডাক্সন ইন বেঙ্গল, বিহার 
এও উড়িস্যা” শীর্ষক রিপোর্টে লবণ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
যে--“আস্টরিকতার সহিত কাজ করা হইলে উপকূল অঞ্চলের প্রতি 
মাইলে মানে ৮*৭৫০* মণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে।” এই স্থলে 
উল্লেখযোগ্য এই যে পশ্চিম বাগুলার সমুদ্র উপকূলবন্ত/ অঞ্চলের 
দৈর্ঘ্য প্রায় একশত মাইল। সুতরাং লবণ উৎপাদনের পরিমাণও বড় 
কম হইবে না। মিঃ পিট সেই সঙ্গে সাধারণভাবে লবণ উৎপাদনের 
জন্য কাখির নিকটে, পুরুষোত্তমপুর, বৈচিবেনিয়া, তাঙপুর, মঙ্ারমানি 
প্রস্ততি অঞ্চলগুলি মনোনীত করিয়! স্থপারিশ করিয়াছেন। তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে-_“পশ্চিম বাগলায় লবণাক্ত মাঁটী হইতে লবণ 
উৎপাদন বদ্ধ করিয়! শুধু মাত্র সমুত্র জল হইতে লবণ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।” “এদেশে সমুদ্র জলকে রৌড্রের সাহায্যে 
ঘনীভূত করিয়া! উত্তাপের সাহায্যে লবণকে শুর্ষ করিয়া লওয়ার পদ্ধতি 
অপেক্গাকৃত সহজ ও সাফল্যজনক হইবে ।” 

মিঃ সি, এইচ পিটের অনুসন্ধানের পরে এ ধরণের কোন পরীক্ষা 
মূলক কাজ হইয়াছে কিনা জানা নাই। কিন্তু গবেষণ! ও পরীক্ষামূলক 
কাজের শে প্রয়োজন আছে তাহা! নিঃসনোহে বলা যাঁয়। একমাত্র 
জ্বালানী প্রভৃতি ব| বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপের কথ! বাদ দিলে সমস্ত 
উপকরণ যখন সহজলভ্য ও পরিবেশ যখন অনুকূল তখন এ বিষয়ে 
অনুরাগী হইতে আমাদের ব্যবসায় মহলের কোন বাধা নাই বলিয়াই 
মনে হয়, আর কুটার শিল্প হিসাবে উপকূলবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীর! 
লবণ শিল্পকে গ্রহণ করিতে পারে শ্বচ্ছন্দে | সালের লবণ 
আন্দোলন বাঙালী এখনো৷ ভোলে নাই বলিয়াই মনে হয়। তখন ছিল 
আগ্রহ ও ইচ্ছা, ছিল না যোগ । আর আজ-_সে সুযোগ সমূপস্থিত। 
কিন্ত আগ্রহ নাই। ইহা! ওদাদিন্ত না অপমৃত্যু | 


১৯৩০ 


* তাহাতে নিজের! তে! উপকৃত হইবেনই বরঞ্চ দেশবাদীদেরও 
উপকৃত করা হইবে। 





( ছই ) 

অধিকাংশ লোৌকই ফিরিয়া গেল। মনক্ষু্ হইয়া! ফিরিল। 
তাহারা কি কল্পনা করিয়া আঁসিয়াছিল সেটা তাহাদের 
নিজেদের কাঁছেও স্পষ্ট নয়, কিন্ত এমন সংক্ষিপ্ত এমন 
কলরবহীন একটা ঘটনা তাঁহাদের কল্পনার--সে কল্পনা 
যতই অস্পষ্ট ভৌক-_তাহার বিপরীত। গোটা অঞ্চলটা 
উত্তেজনায় কাঁলবৈশীখার অপরাহ্নের মত উত্তধ্ হইয়] 
রহিয়াছে; একটা ঝড় বজ্রাঘাতের সঞ্চে বর্ষণ তাহাদের 
প্রত্যাশা । সেখানে এমন শব্ষহীন আলোডুনহীন একটা 
স্তিমিত ঘটনা কোন মতেই মন:পুত হইবাঁর কথা নয়। যেন 
বহু প্রত্যাশার একটুকরা! মেঘ দিগন্ত হইতে উঠিয়া স্থির 
হইয়! দীডাইয়! রহিল, না একটা বিদ্যুৎ চমকে হ্ষ্টির চোথ 
ধধাইয়! জানাইয়া দিল-স্্যা আমি আসিয়াঁছিঃ না-তাহার 
গর্জনে সমস্ত কীপাইয়া বলিল__ভয় নাই, এমন কি 
থানিকটা ঝড় উঠিয়া ধুলা উড়াইয়াও দিল না, যাহাতে মানুষ 
ঠাণ্ডা বাতাস আসিবে এ প্রত্যাশাতেও একটু আশ্বন্ত হয়। 

অনেকেই বলিল--ধু-রো! এই ঠাগ্ায় শেষ রাত্রে. 
ধৃর্‌! 

চল, চল। বাড়ী চল। 
পৌছুব। মাঠে অনেক কাজ। 

-_ আমি বলিঃ না জানি কিহবে! এই রাতেই হয় 
তো কিছু মিছু হয়ে ধাবে। বত--সব-। হু"ঃ! কাতিক 
মাসের শেষ রাতের ঠাণ্ডা! কাঁতির শিশিরে হাতী পড়ে 
যাঁয়। মানুষ তো মান্ৃষ। একটা হই করে দিলে 
চল, সব চল) ঠীকুর মাঁশায় আঁসবেন। তাঁর কথাতেই 
সব মাম্দোবাজী ফুস মন্তরে উড়ে যাঁবে। লে-_বাঁবা। যত 
নষ্ট গুড়ের খাজা আমাদের-__ 

নাম করিতে হইল না, নষ্ট গুড়ের থাঁজা নিজেই ফোঁস 
করিয় সাঁড়া দিয় উঠিল-__কি বলেছিলাম, বলি হ্যাঁরে, কি 
বলেছিলাম আমি? বল- আমি কি বলেছিলাম? 


ভোর হতে হতে বাড়ী 


২৫ 


বল নাই--চল্‌ সব, ঠাকুর মাঁশায় আঁসছেন? 

_ঠাকুর মাশায় এসেছেন কিঃ না? 

_তা এসেছেন। 

_তবে? তবে? বলি ওরে_তুই এমন ক'রে 
চেল্লাচ্ছিদ কেন? নষ্ট গুড়ের থাঁজা ! নষ্ট গুড়ের খাজা! 

_এই দেখ। তুমি আবার “আগ” করছ। এই শেষ 
রাতে “আগাআগি” ভাল লাগে না। আমি বলছি-_ 
ঠাকুর মাশায় এলেন, বেশ কথা-তা” এই শেষ রাতে 
এসে হ'লকি! 

_কি হ'ল? বলহে, তোমরাই সব বুঝিয়ে বল-- 
লটবরকে-__কি হ'ল! এত বড় একটা মান্য, দেখলে পুণ্য 
হয়, তিনি এলেন এতকাল পরে- এলেন আমাদের জন্তেঃ 
আসব না ছুটে? হ»লই বা শেষ রাত, হ'লই বাঁ ঠাণ্ডা ! 
এই-_এই করেই হি'ছর সব্বনাশ হয়েছে । দেখেছিলি_- 
বেদিন লীগের সেক্রেটারী এসেছিল_সেদিন মিয়া- 
সায়েবদের ভিড়। দেখেছিলি? তোদের ছত্রিশ জাতের 
বাঁহান্তোরটা হাড়ি, কেউ কারও ছৌঁওয়া থাঁবি না, কেউ 
কারুর বিপদে সাহাঁধ্য করবি না, জাতজ্ঞাতের মড়] 
মরলে- তোর ঘরে বসে মজা দেখিস, কুচক্রীর দলঃ তীরুর 
দল, অবিশ্বাসীর দল, পাঁষগ্ডের দল-_। ্ 

বাজ।র দ্বারমগ্ুলের পূর্বদিকে মহিষতলী গ্রামের হের 
মিত্র সুদীর্ঘ একটি গালাগালি বহুল বক্তৃতা দিয়া শীতকাতর 
শেষ রাত্রিরও শেষাংশটুকু গরম করিয়া তুলিল। হেরম্ব 
মিত্র গ্রামের মাতব্বর। অবস্থা বেচারার ভাল নয়, কিন্ত 
উৎসাহের তাহার অন্ত নাঁই। সামান্যতম কাঁরণকে 
অবলগ্বন করিয়া! অসামান্য উৎসাহে সে গ্রাম আলোড়িত 
করিয়া দেয়। কোথায় মেলা, কোথায় চব্বিশগ্রহর 
মহোৎসব» কোথায় বারোয়ারী কালীপুজা, কোথায় 
জমিদারের সঙ্গে মামলা,কোথায় কাহার সঙ্গে কাহার কলহ 
--এই লইয়াই সে চব্বিশ ঘণ্টাই নিজেও মাতিয়া থাকে, 


২৬ ভ্ঞান্তন্তম্বঞ্ধ [ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড। ১ম সংখ্য1 
গ্রামকেও মাতাইয়া রাঁথে। এইখানেই তাহার মাঁতব্বরী পড়িল। সেদিন ন্যায়রত্বই ভগবানের প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
সীমাবদ্ধ নয়-_অস্তত সে তাহা রাখিতে চায় নাঃ সে- দিয়াছিলেন। লোকমুখে বিধান শুনিয়া! সে বিধান অক্ষরে 


মাতব্বরীকে সে প্রসারিত করিবার চেষ্টায় গত তিনবার 
ইউনিয়ন বোর্ডে মেম্বর হইবার জন্য ভোটে দীড়াইয়াছে 
কিন্তু প্রতিবারই পরাঁজিত হইয়াছে_-পাশের মুসলমান 
প্রধান খায়ের পাড়া গ্রামের মাতন্বর আঁবুতাহের 
খায়ের নিকট । 

হেরছ মিত্র বলে-_আবুতাহের পারে না এমন কাজ নাই। 

“লোকটার পরণে কয়েক বৎসর আগেও থাকিত 
ভাতের থাটো বহরের লুঙ্গি । হঠাৎ আঙ্গুল ফুলিয়া 
কলাগাছের মত লোৌকট! মোটা হুইয়াছেঃ ইউনিয়ন বোর্ডের 
মেস্বর হইয়াছে, আজকাল পরিতেছে টিলাস্পায়জামা-__ 
আচকান |” 

হেরম্থ জানে আবুতাহের তলে তলে নিজের গ্রামকে 
দাঙ্গার জন্ত তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। হেরম্বও বসিয়া 
নীই। সে দ্বারমণ্ডল বাজার, দ্বারমণ্ডল জংসন, সদর শহর 
চরকীর মত পাক দিয়া ফিরিতেছে। সমস্ত আন্দৌলনটার 
খবরাখবর তাহার নখাগ্রে। ন্যায়রত্বের আগমন উপলক্ষে 
সে স্বাভাবিক উতৎসাহেই আসিয়াছে এবং দশজনকে 
উৎসাহিত করিয়া! সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে । 

প্রবীণ মানুষ ভগবান মণ্ডল-ন্ঠায়রত্বের কালের মানুধ। 
ভগবান বলে-মহাগ্রামের ঠাকুর বাড়ীর ব্রহ্গত্র এ অঞ্চলে 
প্রতি গ্রামে। ওই যে আবুতাহেরের খায়ের পাড়া_ও 
সীমাতেও ছু বিঘে ব্রঙ্গত্র আছে। আমরা পাঁচপুরুষ ধ'রে 
ওই জমি করছি। যখন দশ বছরের ছেলে আমি-তখন 
বাবা চাল দিতে যাঁখপ সময় গাড়ীতে চাপিয়ে আমাঁকে 
নিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রথম দেখলাম টকটকে সোনার মত 
রঙ-_বাঁরো চৌদ্দ বছর বয়স ঠাকুর মশায়কে। আমাকে 
নাম জিজ্ঞাসা ক+রে নিয়ে গেলেন নিজের মায়ের কাছেঃ 
নাড়, দিলেন মা-_খেলাম, ঠাকুর মশায় নিজেহাতে আমাকে 
জল ঢেলে দ্রিলেন__ আমি খেলাম। ওরে বাঁবা-তখন কি 
জানতাম--উনি সাক্ষাৎ আগুন। সেই মান্ষকে আজ 
পঞ্চাশ বছর দেখি নাই ! পঞ্চাশ বছর ! 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভগবান অপরাধ করিয়াছিল। 
সামাজিক অপরাধ। যৌবনের অতি ক্ষুধায় সে এক 
বিধবার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। একদা! সমস্ত প্রকাঁশ হইয়া 


অক্ষরে পালন করিয়াছিল। ভগবান সেই দিন হইতে 
কখনও ন্তায়রত্বের সামনে আসে নাই। নিজের অপরাধ 
স্বীকার করিয়া তাহার গুরুত্ব উপলন্ধি করিয়া সে বে ভাবে 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল- তাহাতে লোক একবাক্যে 
বলিয়াছিল-_মান্ুষের তুল হয় বৈকি। কার নাতুলহয় 
বল? কিন্তু ভগবান মানুষের মত মানুষ, তার প্রায়শ্চিত 
করেছে। শুধু সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই 
ভগবান ক্ষান্ত হয় নাই, বিধবাটিকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া 
তাহার মৃত্যুদিন পধ্যস্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাঁবে খরচ 
জোগাইয়া আসিয়াছে । ন্যায়রত্বও এ সংবাদ শুনিয়া 
তাহাকে আশীর্বাদ পাঠাইয়াছিলেন_-হেরম্ব মিত্রের 
পিতামহ তখন ছিলেন গ্রামের গমন্তা, তাঁগকেই 
বলিয়াছিলেন- মিত্রজা, ভগবানকে বলো-_-আমি সন্ত 
হয়েছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপলব্ধিতে, মনের দহনে। 
শাস্ত্র সেই উপলব্ধি, সেই দহন জাগ্রত করবার 
জন্ত উপবাঁস--সর্বসমক্ষে মন্ত্র পাঠ করে পাপ স্বীকার, 
অপরাধ মার্জনার জন্ত প্রীর্থনা__ইত্যাদ্দির বিধান দিয়ে 
থাকে । সমাঁজ শাসন ক'রে সেই বোঁধ জাগ্রত করাতে 
চায়। আমি শাস্ত্রের বিধান দিয়েছি। ওইটুকুর বেশী 
তো আমার অধিকার নাই । সমাজ ভোজ আঁদায় করেছে__ 
এখন সমাঁজের যেমন অবস্থা তাতে ওই আদীয় হলেই সে 
থুসী। কিন্তু আমার ছুঃখ ছিল অভাগী মেয়েটির জন্ত। 
শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করেও তাঁর পরিত্রাণ নাই। সমাজ ভোজ 
নিষ্বেও ঠাই দিতে পারবে না। তাই ভগবান যখন নিজেই 
প্রায়শ্চিত্তের এই বিধাঁনটা নিজের ওপর চাঁপালে-_-তখন 
আমার মনট! শান্ত হ'ল» প্রসন্ন হ্ল। এই আমার 
আশীর্বাদ । বলো তুমি ভগবানকে আমার নাম করে বলো। 

মিত্তির জা--এ কথ! ভগবানকে জানাইয়াছিল। ভগবান 
সেইখাঁন হইতেই ছুই হাত কপালে ঠেকাইয়! স্যায়রত্রকে 
নমস্কার জানাইয়াছিল; আশীর্বাদ পাইয়াও কিন্ত ন্যায়- 
রত্বের সঙ্গে দেখা করে নাই। 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে 
ভগবান স্ায়রত্বের সম্মুথে আসে নাই । আজ কিন্তু থাকিতে 
পারে নাই, সে হেরম্বদের দলের সঙ্গে বাহির হইয়! 

















পৌষ--১৩৫৬ ] হবান্রহ্গুল্ন নে 
পড়িয়াছিল-_বলিয়াছিল--একটু “ধেরো-ধেরো” . চলো বলিতে বলিতেই স্যায়রত্ব উঠিয়া বসিয়াছিলেন-_অজয়ের 


দাদারা। রাত্তিরি কাল-শীতের রাত্তি-তার উপরে-- 
বয়েস বলছে--আসি-আঁসি-আশীর ঘরের ফটক খুলছে 3 
পড়ে গেলে আর উঠব না। আক্ষেপ নাই তাতে, তবে 
একবার ঠাকুর মহাঁশয়কে দেখবার সাধ, পঞ্চাশ বছর-__ 
আজ যাই-_কাঁল যাঁই ক'রে-লজ্জা আর কাটাতে 
পারলাম না। আজ লজ্জা কাটিয়েছি ! 

সমস্ত পথটা! ভগবান আর কথা বলে নাই। ষ্টেশনে 
স্থায়রত্রকে দূর হইতে আবছা দেখিয়াই ফিরিতে হইয়াছে, 
কাছে যাওয়ার স্থবোগ ঘটে নাই; একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস 
ফেলিয়া ফিরিতেছে। হেমন্থ মিত্রের গালিগালাজ পূর্ণ 
বক্তৃতায় বাঁধা দিয়া সে সবিনয়ে বলিল-__মিত্তির ভাই একটা 
কথা বলি। রাগ করো না যেন! গালাগালকে লোকে 
বলে ঠাণ্ডা জল, তা ভাই এই শীতের রাঁতে ঠাণ্ডাঁজলে শরীর 
বড় শিরশির করছে। লোকে ক্ষু্ন হবে বৈ কি দাদা, 
একবার ভাল করে দেখতে পেলাম না? পেন্নাম করতে 
পেলাম না, এই শীতের শেষ রাতে ইষ্টিশীনে থাকতাঁম-_তা 
পর্যান্ত দিলে না। 


এ কথাটা দেবু ঘোষ উপলব্ধি করিয়্াছিল। কিন্ধ 
উপায় ছিল না। একাদশীর উপবাঁস করিনা অশীতিবর্ষ বয়স্ক 
বৃদ্ধ কাশী হইতে বাঙলা দেশ এই স্ুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম 
করিয়াছেন_-এই অবস্থায় তাহাকে এত লোকের উচ্দ্বাসের 
সম্মুখীন করিবার কল্পনাও বে করা বাঁয় না। তাহার উপর 
স্গায়রত্ব যত দেশের নিকটবর্তী হইয়াছেন_-ততই যেন 
কঠিন শীতল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। ট্রেণে চড়িম্বা প্রথম 
দিকটায় কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, সাঁহেবগঞ্ধ পার হইতেই 
বলিলেন-__-এইবার দেশ কাছে এল। সাহেবগঞ্জ ! 

আরও খানিকটা আসিয়া একট! বড় ষ্টেশন । 

ষ্েশনটার নাঁমের হাঁক শুনিয়া স্তায়রত্ব চমকিয়! উঠিয়া- 
ছিলেন। গাড়ী ছাড়িতেই আধশোওয়া হইয়া দেহথান! 
এলাইয়! দিয়! শুইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবু ভাবিয়াছিল-__ 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রপৌত্র অজয় মৃহুম্থরে 
বলিয়াছিল-_না। ধ্যান করছেন। 

স্ায়রত্ব সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_-শঙ্খপুর ষ্টেশন 
কি পার হলাম পণ্ডিত? দ্বারমগ্ডল আসছে? কথা 


দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া 
তোমার দেশ এল ভাই ! 

ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের উপর ট্রেণ উঠিতেই হাত জোড় 
করিষ। প্রণাম করিয়া প্রপৌত্রকে বলিয়াছিলেন-প্রণাঁম 
কর, তোমার বনু পুরুষের ভিটের দেশ। 

ষ্টেশনে নামিয়া ঘেন নিতান্ত অবসন্ন অস্থস্থের মত 
বলিলেন--অজয় আমার বিছানাটা বিছিয়ে দাও তে! ভাই ! 

বে কেহ কাছে আসিল-_-সকলকেই এক কথা বলিলেন 
--কাল। কাল। কাল। 

স্তায়রত্বের কণস্বরে কথাটা শুনিলে লৌকে সজল চক্ষে 
তাহাকে প্রণাম জাঁনাইয়া বাকী রাক্রিটা নুর্যোদয়ের 
প্রতীক্ষায় পূর্বদিগন্তের দিকে চাহিয়া! বসিয়া থাঁকিত। 
তাহীর একটা কথায় লৌকে গলিয়া যাইত। যদি তিনি 
কথাটা একটু উচ্চক্ে বলিতেন ; কোন একটা উচু কিছুর 
উপর দাঁড়াইয়া দেখ। দিয়া বলিতেন ! সে তে জানে, তাহার 
চেয়ে এ কথা তো ভাল করিয়া আর কেউ জানে না। হয় 
তো-ঠাকুর নিজেও জানেন না-_তিনি এখাঁনকাঁর মান্ছষের 
মনের কোন মণি বেদীতে বসিষা আছেন ! 

দেবু কথাট1 বলিয়াওছিল। জংসন শহরের শেঠ 
মহশিয়েরা বড় মাঁতব্বরেরা, কঙ্কনার বাঁবুরা- তাহার 
গ্রামের জমিদাঁর শ্রীহরি ঘোষ প্রভৃতি কথাট! নাকচ করিয়। 
দিয়াছেন। ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল; পুলিশ 
কর্তৃপক্ষও আপত্তি করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায় দরখাস্ত 
করিয়াছে । এমনভাবে হিন্দুরা এখানে জমায়েত হষ্ঠলে-_ 
যে কোন অজুহাতে শাস্তি ভঙ্গ হইতে পারে। কথাট৷ 
যুক্তিযুক্ত । তবুও কর্তৃপক্ষ ্রেশনে সম্থর্ধনার জন্য আসিতে 
কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই। শুধু স্থানীয় 
মাতব্বরদের সঙ্গে সর্ত করিয়াছিলেন যে, কোন বক্তৃতা 
কেহ দিতে পারিবে না । এবং এক ঘন্টার মধ্যেই প্রতিটি 
আগন্তককে জংসন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়। যাইতে 
হইবে। এই কারণেই জমিদার ও ব্যবপায়ী নেতৃবৃন্দ দেবু 
ঘোষের কোন কথাই কাঁনে তোলেন নাই। দেবু বলিয়াছিল 
বক্তৃতা তো নয়ঠাকুর মশায় শুধু বলবেন_ আমি ক্লাস্ত-_ 

--আরে, সে কথ! তো উনি ট্রেণ থেকে হাত জোড় 
ক'রে বলে দিয়েছেন। ষ্টেশন থেকে নড়লেন না পর্যযন্ত। 


বলিয়াছিলেন-_অল্ভুমণি, 


চে 


না-না--ও সব হবে না । তোমাদের ওসব স্বদেশী ধারা ধরণ, 
এ সবের মধ্যে খাটিয়ো না। পুলিশ তা” হ?তে দেবে না। 

পুলিশ সাহেবও দৃঢ় স্বরে বলিয়াছিলেন--যা বলবার 
আমি বলছি। 

বলিয়াই তিনি ঘোষণা জানাইলেন-_আঁধ ঘণ্টার মধ্যে 
সকলে ষ্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। পর মুহূর্তেই 
নিজের কথা সংশোধন করিয়! বলিয়াছিলেন-- ষ্টেশন এলাকা 
থেকেই নয, এ শহর থেকেই চলে যেতে হবে। আপন 
আপন গ্রামে চলে যাঁও। 

ষ্টেশনে দশজন আর্সড পুলিশ দশ গজ অন্তর পাথরের 
মুন্তির মত দীড়াইয়াছিল। &্টেশনের বাহিরটা সাধারণ 
কনেষ্টবল-_চৌকিদার-_সে প্রায় জন পঞ্চাশেক-_ঘিরিষা 
রাখিয়াছিল। 

মাতব্বরেরা--গুরু গম্ভীর মুখভাব লইয়া_-ঘন ঘন হাত 
নাড়িয়া__ইসারায় এবং চাঁপা গলায়_যাও-_যাঁও-_। চলে 
বাঁও সব। জলদি। যাঁও! বলিয়া ব্যস্ত হইয়া এমন- 
ভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন বে পল্লীবাসীরা শঙ্কিত না 
হইয়া পারিল না। তাহারা পরস্পরের গা-টিপিয়! মৃছুন্বরে 
বলিল__চল্রে বাপু চল্‌। বলছে সব এমন করে ! তা 
ছাঁড়া-ন। 

তাছাড়া তাহারা বন্দুকধারী পুলিশ দেখিয়া ভীতও 
হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়াই নূরুল হক ইনস্পেক্টার 
পঞ্চাশ জন আর্মডগার্ডের একটি দল লইয়া গ্রামে গ্রামে 
প্যারেড করিয়া ইতিমধ্যেই মানুষের মনে একটা ভীতি 
সঞ্চার করিয় রাখিয়াছে। 


তাহার! চলিয়া গেল। ক্ষুণ্ন হইয়াই গেল। 

ষ্টেশনে থাকিল শুধু জনকয়েক। একজন ইনস্পেক্টার, 
একজন এ-এস-আই থাকিলেন সরকারী তরফ হইতে। 
শ্রীহরি ঘোষ এবং রাঁমগোপাঁল ভকত চেয়ার পাতিয়া বসিয়! 
রহিলেন। আর রহিল দেবু ঘোঁষ। 

স্তায়রত্ব নিম্পলক শূষ্ত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া 
শুইয়াছিলেন। এত সব কাণ্ডের তিনি কিছুই জানতে 
পারেন নাই। জানিতে চাঁন নাই বলিয়াই জানিতে পারেন 
নাই। মৃছ্ত্বরে হইলেও এত মানুষের কথা__সে একটা 
কোলাহল-_সে শুনিয়াও তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার 
জন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্ন করা দূরের 


স্ান্সব্ঞম্বঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


কথা-_বারেকের জন্য সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখেন নাঁই 
পর্যন্ত । 

দেবু বুঝিয়াছেন--অন্তরে তাঁহার প্রচণ্ড আলোড়ন 
চলিতেছে । সুদীর্ঘকালের কত কথা কত স্থৃতি কত স্থুখ 
কত ছঃখ টগবগ করিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভের গলিত ধাতু 
সম্ভারের মত ফুটিতেছে । পাহাড় হইলে সে কম্পনে কীপিয়া 
উঠিত, কিন্তু মানুষ বোঁধ করি পাঁথরের চেয়েও অটল হইতে 
পারে। দেবুর অন্তর অকন্মাৎ শ্ায়রত্বের প্রতি গভীর 
সমবেদনায় উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল ;--মনে হইল--এর চেয়ে 
মর্মান্তিক অবস্থা আর মাশুষের হয় না; যেন কোন স্থুকণ্ 
সঙ্গীতজ্ঞ স্বর বদ্ধ হইয়! মৃক হইয়া গিয়াছে । অথবা কোন 
মান্য অস্তিম মুহূর্তে বাকবদ্ধ পর্থু হইয়া! সংসারের দিকে 
নিষ্পলক নেত্র চাহিয়! রহিয়াছে । 

ধূমায়মান গরম জল ভর্তি একটি পিতলের বালতী 
হাঁতে একটি মেয়ে আসিয়া ঈীড়াইল। ন্যায়রত্ব তবুও কোন 
কথা বলিলেন না। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হইল না। 

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিল। 
মেয়েটি জলের বালতী নামাইয়! রাখিয়া নতজাঙু হইয়! 
স্তায়রত্বকে প্রণাম করিয়া বলিল-_ প্রণাম করছি আমি। 

স্তায়রত্ব নীরবে ডান হাতখানি নাঁড়িয়! নিষেধ করিলেন। 
_না। 

-আমি স্বর্ণ, ঠাকুর মশায়। আমি তো এ কথা 
শুনব না। 

স্তায়রত্ব এবার ফিরিয়া তাকাইলেন। স্বর্ণ? কে 
বর্ণ ?_-ও ! দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডলের সেই বালবিধবা 
কণ্ঠাটি! একেবারেই চিনিবার উপায় নাই। শুধু সধবা 
বেশের জন্তই নয়_-একটা আসল রূপান্তর ঘটিয়! গিয়াছে, 
যেন চাঁধীর ঘরের গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহাধ্য ধাতুপাত্র 
গালাইয়া নিপুণ যন্ত্রশিল্পী কোন ধারালো দীপ্ডিময় অস্ত্রে 
পরিণত করিয়াছে । ঠিক দেবুর মতই তাহার রূপান্তর । 

দেবু মৃদুত্বরে বলিল-_-আমার স্ত্রী! 

ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিলেন-্ঠায়রত্ব।--ও! হ্যা। 
দেবু তিনকড়ির বাঁলবিধবা কন্ঠাটিকে বিবাহ করিয়াছে 
বটে। দেবু নিজেই তাহাকে অনুমতি চাহিয়া পত্র 
লিখিয়াছিল। 


পৌব--১৩৫৬ ] 


পাপা সখা বলা ্গ খ্যলা স্হিগ শা -স্যোপ্্ 





সা -ব্্থত 


স্গায়রত্ব মৃহন্থরে বলিলেন-_- প্রণাম করো না। এক- 
একজন এক-একট1 বিশেষ আচরণকে মেনে চলে। 
সংসারে যেমন দেশাচার আছে কুলাচার আছে তেমনি 


আত্মাচারও আছে। ওটাতে আঘাত করতে নেই। 
আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি। 

_কিস্ত আমি যে গরম জল নিয়ে এসেছি। পা ধুইয়ে 
দেব। শীতের রাত্রি 


_গরম জল! ন্টায়রত্র একটু হাঁসিলেন।_জল গরম 
করে তোকোন কালে ব্যবহার করিনি মা। আজও 
অঙ্দয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গান্নান করি । একটু পরেই তো বাব 
মযূরাক্ষীতে ন্নান করতে । তুমি ওটা রাখ। বস” তুমি। 


তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে। পণ্ডিত! 

_-বলুন। 

- তোমাদের দুজনকে আমার আশীর্বাদ কর! হয় নি। 
তোমাদের আশীর্বাদ করি। 


ত্র্ণ পাঁয়ের কাছে বসিয়া বলিল_-তা হলে যে প্রণাম 
করতে দিতেই হবে। মাথা যদি নোয়াতেই না দেন 
তবে আপনার আশীর্বাদ ধরব কোথায়--ধরব কি করে? 
ও তো হাতের অঞ্লিতে নেওয়া যায় না। আপনিই বলুন। 

সায়রন্র মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন-_তর্কশান্ত্রে তোমার 
অধিকার জন্মেছে । কিন্ত আরও একটা কথা আছে। 
তোমর! প্রণাম করতে চাইলে--আমি বললাম- আমার 
নিজম্ব আচার আছে একটি-_-তাতে প্রণাম নেওয়1 নিষিদ্ধ । 
আমি আশীর্বাদ করতে চাচ্ছি, তাতে যদি তোমাদের 
আচারে বাধা থাকে তবে অবশ্যই না বলবে তোমরা। 
আর মাথা নিচু করার কথা বলছ__তার দরকার নেই মা» 
আলো জল বাযু এদের মত আশীর্বাদ সর্বাঙ্গে বধিত হয় 
তা-ছাড়া_-তোমরা দুজনে বতই লম্বা হয়ে থাক--আমি 
বুড়ো হয়ে যতই নুয়ে পড়ে থাকি, হাত বাঁড়ালে-__মাঁথা 
নাগাল অবশ্যই পাঁৰ। কি বল? 

ছু জনের মাথার উপর দক্ষিণ হন্তের স্পর্শ বুলাইয়! দিয়! 
স্টায়রত্ব বলিলেন_-কল্যাণ হোক। আত্মার কল্যাণ! 

ওদ্দিকে রাত্রি শেষ ঘোঁষণ! করিয়া পাথীরা কলরব 
করিয়া উঠিল। 

ায়রত্ব হাত ছুইটি জোড় করিয়। প্রণাম করিলেন। 
তারপর ভাকিলেন--অজয় ! 


হ্বান্স সগুওকশ 





ই ৪ 


স্থগন্তশা স্ব ন্জিপা সি 








নত মান 


অজয় তন্্রীচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াঁছিল। ন্যাঁয়রদ্ব তাহার 
দিকে চাহিয়া পংযেরে কাঁপড়খানা ভাল করিয়া ঢাকিয়া 
দিলেন। তাহাঁতেই অজয় জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে 
উঠিয়া বসিয়া বলিল__পাঁথী ডাঁকছে! 

_স্যা। কিন্তু ভুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও । আমি 
আসছি স্নান ক'রে। 

_-সেকি? আপনি একা যাবেন কোথায়? দেবু 
প্রশ্ন করিল। 

_এখাঁনকাঁর সব যে আমার পরিচিত পণ্ডিত। আশী 
বছরের পরিচয় । মধ্যে কয়েক বৎসর কাশী গিয়েছি । 

_না। মে হয় নাঠাকুর মশায়। আমি সঙ্গে যাঁব। 

অজয় ততক্ষণে কাপড় গামছা ঘটি লইয়া উঠিয়া 
ধাড়াইয়াছে। 

অজয় মৃছুস্বরে বলিল-_ ঘুম হবে না। 

সায়রত্ব বলিলেন_চল। ঘুম হবে না বখন, তখন চল। 

শ্রীহরি ঘোষ এবং পুলিশ ইনদ্‌পেক্টর উঠিয়া কাছে 
আসিয়া বলিল--কোথাঁয় যাবেন? 

_ন্রানে ধাঁবেন। ময়ূরাক্ষীর ঘাঁটে। 

_দীড়ান। লোক সঙ্গে দিই। 

_-কেন? লোক কেন? সবিশ্ময়ে হ্ায়রন্র প্রশ্ন 
করিলেন। 

-দরকার আছে ঠাকুরমশায়। এখানকার অবস্থা 
আপনি জানেন না। শ্রাহরি ঘোষ হাত জোড় করিয়াও 
বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল-_আপনাঁকে এ অবস্থায় কোন 
মতেই আমরা এইভাবে--এই সময়ে নদীর ঘাটে শ্ির্জনে 
যেতে দিতে পারব না। কোন কিছু যদি ঘটে যায় তবে__ 

কিছু ঘটবে না শ্রীহরি। লোকের প্রয়োজন নাই। 
আমার সঙ্গে অজয় যাচ্ছে দেবনাথ বাচ্ছে। 

- অজয় ছেলে মান্ষ_-আর দেবনাথ । শ্রীহরির 
চোখে একটা যেন ঝিলিক থেলিয়া গেল, বলিল__ 
দেবনাথকেই কে রক্ষা করে ঠাকুরমশায়_-তার ঠিক নাই। 
আপনি জানেন না বোধ হয়, দেবনাথ তিনকড়ি পালের 
বিধব। মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে পতিত, শিবকালীপুর 
পরিত্যাগ করে জংসনে এসে বাঁস করছে। 

- আমি জানি শ্রীহরি। 

_হ্যা আমি জানি। লোকের কোন প্রয়োজন নেই। 


২০০ 


_লোক আমাদের-_-মানে সরকারী লোক--কনেষ্টবল 
ছুজন আপনার সঙ্গে যাবে। দায়িত্ব দেবু ঘোষের নয়ঃ 
দায়িত্ব আমাদের । 

দেবু হাসিয়া এবার বলিল- শ্রীহরিবাবু--এতটা! পথ 
আমিই গুঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নিরাঁপদেই এনেছি । 
লোঁক বদ্দি পাঠাতে চাঁও, পাঠাতে পার। সঙ্গে সঙ্গে 
যাবে আমরা তাতে আপত্তি করব কেন? 

স্তায়রত্ব বলিলেন-_না। দেবু তোমাকেও আমি সঙ্গে 
নেব না। আমি আর অজয় ছুজনে যাঁব। এস অজয়। 

বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন। 


মযরাক্ষীর ঘাট । 

প্রকাণ্ড প্রাচীন বট-বন্থ শতাব্দী ধরিয়া ঘাটের পাশে 
দাঁড়াইয়া আছে। চারিপাশে ঝুরি নামিয়া সে এক 
মনোরম আবেষ্টনীর স্থষ্টি করিয়াছে । ভিতরটা গুধু 
বালি। বটগাছের পল্পবের জন্য রোদ পড়ে না। রাত্রে 
হিম পড়ে না। স্দীর্ঘকাঁল ধরিয়! এই গাঁছতলাটি পথিকের 
আশ্রয় স্থল। নদীর ধারের দিকের মোটা বাঁক! শিকড় 
উঠিয়া রহিয়াছে অনেকগুলি। ওই শিকড়গুলিতে আগের 
কালে বন্দর-ঘ1ট দ্বারমগ্ুলে যে সব নৌকা আসিত, মোটা! 
কাছি দিয়া ওই শিকড়ের সঙ্গে বাধা থাকিত। এখন 
একথানা জীর্ণ খেয়া নৌকা বাঁধা থাকে। কার্তিক মাস, 
ময়ূরাক্ষগীতে এখন হাটু জল। নৌকাঁখাঁনা বালির উপর 
কাত হইয়! পড়িয়া রহিয়াছে। 

পূর্ব দিগন্তে প্রতি মুহূর্তে আলোর আভাস উজল হইতে 
উজ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। "ওপারে ময়ূরাক্ষীর বন্তারোধী 
পঞ্চগ্রামের বাঁধ । 

স্তাররত্র দীড়াইলেন । 

_অজয়। 

ঠাকুর! 

-ছেলেবেলার কথা কিছুই মনে নেই? গ্রাম 
মনে নেই? 

_না ঠাকুর । শুধু মনে পড়ে একটা মস্ত খড়ের চাঁলা। 

_ষ্ঠ্য। আটচাল|। টোল বসত সেখানে । যাঁবে 
ওপারে? বাঁধের 'উপর দীড়ালে বাড়ীর পিছন দিকের 
.তালগাছট! দেখা যাবে। 


স্ান্সত্তন্বশ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ১ম সংখ্যা 


চলুন । 

স্তায়রত্ব কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন-_যাঁব, পরে 
যাব। এখন থাক। এ ব্যাপারটা! মিটে যাক। আমার 
যা বলবার আছে- বলে দায়মুক্ত হই--তারপর যাঁব। 

_বেশ। 

_চল। ঘাটে নামি। এই ভোরে তুমি নান করো 
না। দেশ আমাদের বটে__বড় ভাল দেশই ছিল এককালে। 
কিন্তু এখন শ্মশান ভাই। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে 
গেছে। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাঁও। 

স্যায়রত্ব নদীতে নামিলেন। 

অজয় মুখ হাঁত ধুইয়া ঘাটে বসিল। 

পূর্বব মুখে চলিয়া গিয়াছে ময়ুরাক্ষী। উত্তর দ্রিকটাঁয় 
পাঁচ ভাইয়ের বাঁধের ঘন জঙ্গল একটা অরণ্যপ্রাচীরের মত 
ময়রাক্সীর ধারার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিয়। গিয়াছে । 
ওই বাধের ওপারে গেলে__তাহার বহু পুরুষের ভিটা দেখা 
ধাইবে। এদিকে দক্ষিণ দিকটা উচ়। লাল কীকর- 
মেশানো পাথরের মত শক্ত মাঁটি। ঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম 
কোনে জংসন। সোজা! দক্ষিণে ওই একটা দীঘায়ুতন 
ঘন সবুজ_-ওটা কি? তার ওপাশে--আরও একটা 
সবুজ আভাস। দক্ষিণ পূর্বে প্রান্তরটা ঢালু হইয়া 
নামিয়! গিয়াছে। 

্তায়রত্ব ক্নান শেষ করিয়া উঠিয়া আপিলেন। 

_ দেখছ? 

__ওই সবুজ দেখাঁচ্ছে__ওট1 কোন গ্রাম ঠাকুর? 

_-ওইটা? ওইটিইতো৷ জয়তারা দেবীর আশ্রম। 
ওখানেই তো৷ বিবাদ! তার দক্ষিণে ওই হ'ল__বাজার 
দ্বারমগ্ুল। এই বে সৌজা রাম্তাটা চলে গিয়েছে--এইটেই 
এককালের রাঁজপথ। এই বটতলা-_-এই ছিল বন্দর। 
কি বলব অজয়, এই যে আজ বিবাদ-_ 

-আরে-ইটা কে বটে? আ? ন্তায়রতন ঠাকুর 
মালুম হচ্ছে! 

স্টায়রদ্ব চকিত হন না কিছুতে । তিনি মুখ ফিরাইলেন 
ধীরে ধীরে। 

একখানা ডুলী ওপারে নদীর ঘাটে নামিতেছে। আরও 
একজন কেহ ঘোঁড়ায় সওয়ার হইয়া সঙ্গে আঁসিতেছে। 

_কে ঠাকুর? আপনাঁকে ডাকছে এমনভাবে ? 


পৌষ-১৩৫৬ ] 


-কেন? মনে মনে ক্ষুগ্ন হচ্ছ? অপমান বোধ 
করছ? হাসিলেন ন্যায়রত্ব। কিন্তু কে তাহা তো ঠিক 
চিনিতে পারিতেছেন না। 

অজয় বলিল_- একজন বুড়ো মুসলমান । 

_ বুড়ো মুসলমান? ” 

_ হ্যা মাথায় ফেজ টুগী, মস্ত লঙ্থ! পাকা দাড়ী__ 

লীটা এপারের ঘাটে আসিয়া উঠিল। তাহার আগেই 

ঘোঁড়াটা আসিয়া উঠিয়াছিল। ঘোড়ার সওয়ার ঘোড়া হইতে 
নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল-আপনি? ভাল আছেন? 

কুস্থমপুরের ইবসাদ সেখ। 

ডুলী হইতে নামিয়া বুদ্ধ মুসলমান আগাইয়া আসিয়! 
বলিল-ভাল আছ ? চিনতে পারছ? 

সে হাঁতখানা বাঁড়াইয়া দিল স্তায়রত্রের হাতখানা 
ধরিবার জন্ক। 

স্তায়রত্ব বলিলেন-_হাঁজী? দৌলত? 

হা । সাক্ষী দিতে আপছ? কিন্তু ্র'ইবা না না- 
কিআমাকে? আ? 


আাহন্শাক্স ব্যাহিঃহ 


২০১ 


ন্যাক়রত্ব নমস্কার করিলেন, বলিলেন_-ওভাঁবে তো৷ 
আমরা সম্ভাষণ করি না দৌলত ! 

হাজী তীক্ষদৃষ্টিতে চাঁতিয়। 
কি? 

-আছে। 

_কি? শুনি? আমি মুসলমান-_-আমারে ছুইবাঁনা। 
এই তো? 

- তোমার সঙ্গে হাত ধরে কি কোলাকুলি ক'রে 
সম্ভাষণ করার মত গাঢ় সষ্ভাব তো কখনও ছিপ না দৌলত। 
সেই জন্তেই করব না। 'আঁর মুসলমানের কথা বদি বল-_ 
তবে ব্লব-_সুসলমান কেন--পৃথিবীর কেউই আজ আমার 
কাছে অচ্ছুত নয়। কিন্তু উপাসনার সময়টায়_-ওই দেখ 
আমার প্রপৌত্র বিশ্বনাথের ছেলে বসে রয়েছে ওকেও 
'আমি ছোব না। 

দৌলত ডুলীতে গিয়া উঠিল--উঠাও ডুলী । আরে 
আসো আসো- চলি আসো ইব সাদ । 


বলিল- দৌঁষট! 


৬. 
চর 
এ 


(ক্রমশ: ) 


বাংলায় ব্যান্কিং 
জীশিবশঙ্কর দত 


বাংলা দেশে গত মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব হইতে ব্যাক ব্যবসায়ের 
প্রসার দেখা বায়। মহাধুদ্ধের মধ্যে মোটামুটি ভালভাবে কান চলে। 
কিন্তু ধুদ্ধের শেষ ভাগ হইতে ব্যাঙ্ক জগতে এক সম্কট উপস্থিত হইয়াছে 
এবং বহু ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

ভারতবর্মের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনায় বাংল! দেশে ব্যাস্কের প্রসার 
মোটামুটি ভাল। ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শুধু 
বর্তমান যুগে নহে, বহুকাল হইতেই বাংল! দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসার 
প্রচলন ছিল। 

জগৎশেঠের নাম প্রথমেই উল্লেখ কর! যায়, নবাবী আমলে বর্তমান 
পদ্ধতির ব্যাঙ্ক ছিল না কিন্তু জগৎশেঠ ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন । 
মাণিকটাদ মুপিদকুলি খাঁর ব্যাঙ্কার ছিলেন। হ্থবর্ণবণিকেরাও বল্লাল 
সেনের সময় ব্যান্কিং কাজ করিতেন। এই সকল ব্যাঙ্কারদের বড় বড় 
সহরে গদি ছিল এবং ভগ্ডির সাহায্যে টাক! এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
পাঠান হইত। তবে এই সকল ব্যাঙ্কার ব্যাঙ্কিং কাজের সহিত অন্য 
কারবার করিতেন। 


ধীরে ধীরে এই সকল ব্যা।ঙ্কং অগ্রচণিত হইয়| 
ব্যাক্কিং দেখা পিল। ১৭৭ সালে আলেকজাগ্ডার এও /কোম্পানী 
ব্যাঙ্ক অফ হিন্দস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, জেনারেল ব্যান্ক 
অফ ইওিয়া, ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা! এই সময়ে পর পর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই বাঙ্কগুলি সে বুগে সাধারণ ব্যাস্কিং ছাড়া দেশে নোট প্রথা প্রচলন 
করেন। সরকারী মুদ্রা ছাড় এই সকল ব্যাঙ্কের নোট দেশে টাক! 
হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং তাহার পিছনে ছিলে! কোম্পানীর 
পৃষ্টপোষকতা ; অংশীদারদের সীমাবদ্ধদায়িত্ব । বহিবাণিজ্যের জন্য 
এক দেশ হইতে অন্য দেশে টাকা লেনদেন করা, কজ্জ দাদ প্রস্ততি 
ব্যাঙ্কিং কাজ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে এই সকল 
ব্যাঙ্কের কারবার প্রদার লাভ করে। কিস্তুতিনটি প্রেসিডেন্দী ব্যান্ক 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতির ব্যাঙ্কিং দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সমল হইতেই ধীরে ধীরে ব্যাস্িৎ প্রসার লাভ 
করিতেছে । আগেই আমর! লিপিবদ্ধ করিয়াছি ষে আজকাল বাংল! 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাদ! এক সঙ্কট দেখ! দিয়াছে। এই সম্বটের মূল 


গিয়। আধুনিক 


২২, 


অনুসন্ধান করিতে হইলে ব্যাস্কিং কাজের রাপ কি তাহা একটু আলোচনা! 
কর! প্রয়োজন। অল্প কথায় বলিলে টাকাও ক্রেডিটের বিনিময়ে ব্যাস্িং 
বলা যাইতে পারে। ব্যান্ক যখন টাক] জম! রাখে, তখন আমানতকারীকে 
ক্রেডিট দেয় এবং ব্যাঙ্ক যখন টাকা দাদন করে তখন ক্রেডিট অঞ্জন 
করে। অর্থনীতিবিশারদদের মধ্যে এই লেনদেনের প্রকৃতি লইয়! বহু 
তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। টাঁকা দাদন দিয়াই আমানত কষ্টি কর| হয় 
এইরূপ (1,008 ০79869 06081$9 ) অভিমত বহুকাল হইতে স্বীকৃত 
ছিল কিন্তু বর্তমানে একটি ভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়াছে। এই 
মতবাদীর। ব্যাঙ্কে স্বোপার্জিত আমানতের উপর নিগ্ভর করিয়াই 
ন্লেডিটের কাজ করিতে হয় এই কথা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছিল। 
মোট কথ! এই লেনদেনের মধ্য দিয়াই ব্যাঙ্কিং এবং ব্যাস্কারের কাজ 
এই লেনদেন নুষ্ট,ভাবে পরিচালন কর! । এই লেনদেনের গোলমালই 
ব্যাঙ্ক ফেলের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। আমানত টাক! ববহার করিয়! উপযুক্ত 
পথে অর্জন করিতে ন| পারিলে ব্যার্িং চলিতে পারে না। সেজন্য 
ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্তব্য কি ভাবে ব্যান্কের অর্থ [708 কর! 
হইবে তাহা স্থির কর! ; এই বিষয়ে ভুল বা! অসাধুতার জন্যই অধিকাংশ 
ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে । 

সাধারণতঃ ব্যাঞ্চের ছুই প্রকার আমানত হয়। (১) সাধারণ 
আমানত (২) স্থির বাঁ স্থায়ী আমানত ও সেভিংস আমানত । প্রথম 
শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাক! ব্যান্কের 19870830 17,185111 বলিয়! 
পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাঁকা 19 
[,8011189 বলিরা পরিগণিত হয়। দ্বির্তীয় এ্রেণার মধ্যে আবার 
সেভিংস আমানত টাক! ব্যবসায়ের দিক দিয় প্রায় [)970)800 118)1115 
শ্রেণীভুক্ত বল! যাইতে পারে। ব্যাহ্থিং পরিচালনের সাধারণ নিয়মে 
1109 8[0899 11911105 পরিমাণ টাকার ১ অংশ 10৮98 কর! উচিৎ। 
[)917800 11851116 পরিমাণ টাঁকা সব সময়ে ব্যাঙ্কে মজুত থাক! 
উচিৎ । কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় ব্যাহ্কগুলি এই লিয়মানুদারে 
চলেন নাই। ভুল বশত: বা কতৃপক্ষস্থানীয় লোকের স্থবিধার জন্ম 
নানা ভাবে যথা জমি, বাঁড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতিতে বহু অর্থ এভাবে 
জড়িত হইয়| যাঁয় ষে সসয়মত [0010800 118)111ঠ মিটাইয়া দিবার 
টাকার অভাব হইয়া যাঁয়। আমাদের দেশের ব্যাহ্ব ফেলের ইতিহাস 
হইতে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় 
ব্যাঙ্কিং জগতে অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। ভ1মাদের দেশে 
ব্যাঙ্কের সংখ্য| বড় কম লহে। 

কিন্তু খুব অক্পসংখ্যক ব্যাঙ্ক নুপ্রতিষ্তিত। আর যে বাঙ্কগুলি বড় 
হইয়াছে তাহীরাও ছুই বা ততোধিক ব্যাঙ্ক একত্র হইবার ফলে ইহ! হয় 
নাই_কতকগুলি অধিকপংখ্যক শাখার উদ্বোধন করিয়া বঢ় হইয়াছে। 
কিন্তু এই ধারার ফল অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা, সেজন্ত মনে হয় ব্যান্ক 
জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ 
ও সমন্বয় স্থাপন করা । অপেক্ষাকৃত সুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রীভূত 
করিতে পারিলে এই দিক দিয়! সর্ধ্বাপেক্ষা! অধিক কাজ হয়। কিন্ত 








হয়তে| স্বাতগ্া ও ক্ষমতা, বজায় রাখিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে একত্রীভূত 
করা সম্ভব না হইতে পারে। সেক্ষেত্রে পরস্পর সাহায্যকারী ব্যান 
হিসাবে ব্যবসা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতার 
চেষ্টা করা উচিৎ্। এই সহযোগিতার কার্ধকরী রাপ দিবার জন্ত একটি 
বোর্ড গঠন কর! যাইতে পারে । বিভিন্ন সহযোগী ব্যাঙ্ক হইতে প্রতিনিধি 
এই বোর্ডের সভ্য হইবেন এবং কাজের স্থবিধার জগ্ক এই বোর্ডের 
সভ্য! একটি কার্ধনির্বাহক পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত করিতে 
পারেন। একজন নিরপেক্ষ লোক হিসাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ছাড়! 
অপর কোন বিশিষ্ট লোককে এই বোর্ডের সভাপতি করা যাইতে পারে । 
সভাপতি এবং তাহার অধীন পরিদশক সকল সহযোগী ব্যাঙ্ক পরিচালনের 
উপর বিশেষ তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। 

কিন্তু এই একত্রীকরণে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
আমাদের দেশে সকল অঞ্চলের অবস্থা এক নহে । বিশেষত, গ্রামাঞ্চল 
এবং সহর এই ছুই বিশেষ বিভাগ আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাস্কিংএর ধারার বিশেষ রাপ আছে। সেজন্য মনে হয় 
গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্ক ও সহরের ব্যাঙ্ক একত্রীভীত কর! উচিৎ নহে। 
তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে গ্রামে সাধারণত ব্যাঙ্ক না হইয়! 
সমবায়-ব্যাঙ্ক মারফৎ কাজ হওয়। অধিক হ্থবিধাজনক। 

এই সহযোগিতার মধ্য দিয় যে নৃতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠিত হইয়! 
উঠিবে তাহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরকে সাহাধা করিতে পারিবে । 
মোটামুটি কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের চাঁরিধারে আরও কয়েকটি করিয়া 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান জড়িত হইয়া কাজ করিতে থাকিবে। কিন্ত 
একটি বিষয় মনে রাখ প্রয়োজন। এই সহযোগিতা এবং যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য থে বৃহত্তর সত্তার স্যষ্ট হইবে তাহার মধ্যে কোন দুর্বল 
প্রতিষ্ঠান থাকিলে কুফল দেখ! দিবে। সেঙ্গন্য বিশেষ ভাবে দেখা 
প্রয়োজন যে ষে নকল ব্যাঙ্ক মহযোগিত| করিয়! নৃতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
স্ষ্টি করিবে তাহাদের বিক্রীত মূলধন, আদায়ীকৃত মূলধন এবং মঞ্জুত 
তহবীল কি তাহা দেখিতে হইবে। বদি কোনব্যান্ক এ সকল বিষয়ে 
অন্ঠায় পথে পরিচালিত হয় তাহা হইলে নেই ব্যান্ককে সহযোগী হিসাবে 
গ্রহণ করা কঠিন, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অন্থ একটা পরিবর্তনের কথা 
উল্লেখ 'কর! যাইতে পারে। পূর্বেই আমর! দেখাইয়াছি যে [)927800 
118৮1]1৮র বেশীর ভাগ অংশই ব্যাঙ্থকে সকল সময় মজুত রাখিতে হয় 
বলিয়া! কর্জদাদন করিতে অনেক বাঁধার গুষ্টি হয়। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক 
এভাবে টাক আমানত গ্রহণ করেন যে অনেক দেয় টাকা (2079 
118211165 এই পর্যায়ে জম থাকে. তাহ! হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে হ্বিধা 
হর়। অধিকদিনের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া! অথবা পেভিংস 
সার্টিফিকেট ব৷ ক্যাশসার্টিফিকেট দিয়! এই উদ্দেষ্ট কতক পরিমাণে 
সফল হইতে পারে। তাহ! হইলে যে টাক! এই সকল বাবদে ব্যান্কে 
জম! দেওয়া হইবে তাহার জন্থ বিশেষ হারে হৃদ দিয়াও এ টাকা 
দাদন করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যাবসায় বেশ ভাল ভাবে চলিতে পারে। 

ব্যান্ক বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে ভারতমরকার একটি আইন পাশ 


পৌধ--১৬৫৬ 1. 


করিয়াছেন। তাহাতে &:স্ক পরিচালন বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
*কর!| হইয়াছে । পরিশেষে আমর! তাই দকল বিধির বিষয় আলোচনা 
করিব। 

73800106 00200980195 40$ 1949 অনুসারে ব্যাঙ্কের কর্জ 
দাদন বিষয়ে আইন করা হইয়াছে। প্রথমত ব্যাক্ষের ডিরেক্টারকে 
বা যে কোম্পানীতে ব্যাঙ্কের ভিরেক্টার আছেন, নেই কোম্পানীকে কোন 
বন্ধক ন! রাখিয়া কর্জদাদন বে-আইনী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্জদাদন বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে রিপোট 
চাহিবেন এবং উচিৎ মনে করিলে কর্জদাদন বন্ধ করিয়া দিতে 
পারিবেন। ১৯৫১ সাল নাগাৎ্ প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে দৈনিক কার্ধের 
শেষে নগদ টাকা, দোনা এবং কোম্পানীর কাগঞ্জ প্রভৃতিতে একত্র 
করিয়া ব্যাঙ্কের সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা ছুই ভাগ 
পরিমাণ মঞ্জুত রাখিতে হইবে । বৎসরের শেষে ব্যান্কের যে সম্পত্তি 
(8389%৪ ) থাকিবে তাহা! সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা! ৭৫ 
ভাগ হওয়া চাই। প্রত্যেক ব্যাঙ্কে আদায়ীকৃত মূলধন বিষয়েও আইন 
করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কের জন্য বিভিন্ন মূলধন আদায় 
না হইলে ব্যাস্কিং কাজ কর! বে-আহনী হইবে বলিয়| স্থির হইয়াছে । 

যে সকল ব্যাঙ্ক রিজা? ব্যান্কের তালিকাভুক্ত হয় নাই তাহাদিগকেও 


রিজার্ ব্যাস্কের পরিচালন পদ্ধতি হিলাবে চলিতে হইবে ॥ 10903800 


রর 


৩৩ 


1199111৮র শতকরা ৫ টাক! ছিনাবে এবং &17)9 11811165র শতকরা 
দুই টাকা হিসাবে টাকা প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নগদ জম রাখিতে হইবে 
অথবা রিজাঠ ব্যাস্কে জমা রাখিতে হইবে। যে সহরে ব্যাস্ক পরিচালিত 
হইতেছে তাহার বাহিরে নূতন শাখা উদ্বোধন করিতে হইলে রিজাণ্ভ 
ব্যাঙ্কের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। 

ব্যাঙ্ক জগতে বহু ছুর্নাতি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ভারতসরকা'র 
এই কঠিন বিধিনিষেধকে শ্যষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা কর! 
যায় ঘেএ সকল বিধির দ্বারা পরিচালিত হইয়| ব্যাঙ্ক জগতে সুফল 
দেখ দিবে। কিন্তু ব্যাঙ্থিং ব্যাপারে সকলের মুলে রহিয়াছে আস্থা । 
সেজন্য যদি পুনরায় আস্থা ফিরিয়া! আসে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ব্যবস! 
কর। সহজ হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে 
আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে প্রতেঃক লোকের আয়ের পরিমাণ এত 
স্বল্প যে ব্যাক্কের হাতে ছাড়িয়৷ রাখিবার অর্থের খুবই অভাব। ইহাও 
আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের স্ু-প্রনারের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে । 

মাই হোক স্ায়পথে রিজা ব্যাঙ্কের পরিচালনে নুতন ব্যাঙ্ক 
আইনের বিধিনিষেধ অনুনারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতায় 
এবং সন্ভব হইলে একত্র হইয়! কাজ কারলে আমরা ব্যাঙ্কিং জগতে 
অন্ান্য দেশ হইতে পিছনে পড়িয়। থাকিবার কোন কারণ আছে বলিয়! 
মনে হয় না । 


ভলটেয়ার 


( পুর্ববপ্রকাশিতের অনুবৃপ্তি ) 
2818 গল্পের নায়ক বেবিলনের 718 নামক এক দার্শনিক । মানুষের 
যতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব, তাহা ভাহার ছিল। সেমিরানাম়্ী এক 
মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়। তাহার বিশ্বাস হইল । একদিন দগ্গ্যহত্ত 
হইতে সেমিরাকে রক্ষা করিতে শিয়া তিনি চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত 
হইলেন। চিকিৎসার জন্য মিশরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হার্মিপকে আনা 
হইল। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়। বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়া! 
যাইবে। কবে কোন সময় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবে, তাহাও গণন! করিয়া 
বলিয়। দিলেন। আরও বলিলেন, যে আঘাত যদি দক্ষিণ চক্ষুতে হইত, 
তাহা হইলে আরোগ্য কর! যাইত, কিন্তু বাম চক্ষুতে বলিয়া তাহা 
সম্ভব হইবে নাঁ। বেবিলনের অধিবাঁসিগণ শুনিয়। দুঃখিত হইল এবং 
হার্গিসের জ্ঞানের তারিফ করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্ত 
শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং ছুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া 
গেল। ভখন এক প্রস্থ লিখিয়! হাররিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া 
দিলেন যে জাডিগের চক্ষুর আরোগ্যলাভ্ভ করা উচিত হয় নাই। 
জাভিগ সে গ্রন্থ স্পর্শও করেন নাই। 
৫ 


আরোগ্যলাঁভ করিয়াই জাড়িগ মেমিরার নিকট গমন করিলেন। 
কিন্ত গিয়া শুনিলেন অন্ত একজনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়! 
গিয়াছে। এক চক্ষু লোককে তে। আর বিবাহ কর! চলে লা ! 

তখন জাঁডিগ এক কৃষক রমণীকে বিবাহ করিলেন বিবাহের 
পরে স্ত্রীর ভালোব।সা৷ পরীক্ষা করিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত বড়যন্ত্ 
করিলেন। স্থির হইল জাডিগ স্ৃত্যুর ভাণ করিয়! পড়ির! থাকিবেন। 
তাহার বন্ধু তখন গিয়! তাহার স্ত্রীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। 
নির্দিষ্টদিনে বন্ধু গিয়া দেখিলেন, জাডিগ স্বৃতের মত পড়িয়া আছেন, 
ঠাহার স্ত্রী রোদন করিতেছেন। বন্ধু কিছুক্ষণ সাস্বনার কথ! বলিয়! 
পরে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাঁড়িগের স্ত্রী €থষে ভীষণ 
আপত্তি করিয়া পরে সম্মত হইলেন। জাডিক সেই মুহুর্তে 
উঠিয়া পড়িলেন এবং বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া! বনে চলিয়। 
গেলেন। 

বনবাস ত্যাগ করিয়া জাডিগ এক রাজার উজীর হুইলেন। তাহার 
চেষ্টায় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রজাগণ সুখে হচ্ছন্দে বাস 
করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে রাণী তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। 


০ 


রাজা ছুই জনকেই বিধ প্রয়োগে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। 
জানিতে পারিয়! জাডিগ আবার বনবাসী হইলেন। 

বনে গিয়া জাডিগের অন্তংকরণে নির্বেদ সঞ্জাত হইল। মনে 
হইল মনুন্ত-জাতি বিশাল ব্রঙ্গাণ্ডের এক কণার উপর অবস্থিত, পরস্পর 
হত্যাকারী । এক দল কাঁটসাত্র। এই সত্য উপলব্ধি করামাত্র 
তাহার মনের প্রানি বিদুরিত হইয়া গেল। তিনি বিশ্বের ইল্জিয়াতীত 
রূপের ধ্যান করিতে লাশিলেন। হঠাৎ রাণীর কথ! মনে পড়িয়া গেল। 
হুয়তে। তাহার জন্য রাণীকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে, এই কথা 
মনে হইবামাত্র বাস্তব জগতের দিকে ঠাহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এবং 
তিনিও বনবাদ ত্যাগ করিয়! লোকালয়ে ফিরিয়। আিলেন। 

পথে যাইতে যাইতে জভিগ দেখিতে পাইলেন, একটা লোক একটি 





ফ্রেডারিক দি গ্রেট 


স্্রীলোককে নিুরভাবে প্রহার করিতেছে। শ্ত্রীলোকটির সাহাষ্যে 
অগ্রসর হইলে লোকটি তাহাকে আত্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য 
জাডিগ সেই ছুর্বত্বকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে লোকটির মৃত্যু 
হইল। স্ত্রীলোকটা তখন তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়! 
জাডিগকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল । 

কিছুদিন পরে জাডিগ বন্দী হইয়! ক্রীতদাে পরিণত হইলেন। 
গ্রভূকে দর্শন-শান্্র শিক্ষা দিয়! জাঁড়িগ-তাহার' বিশ্বাস অর্জন করিলেন। 
ভাহার পরামর্ণে রাজা বিধবাদের সহমরণ বন্ধ করিবার জন্য এক 
আইন প্রণয়ম করিলেম। সেই আইনে বিধিবদ্ধ হইল কোনও বিধবা 
লহমরণে ইচ্ছুক হইলে, সহমরণের পূর্বে কোনও হুন্দরগনপুরুষের মহিত 
স্তাহাকে এক ঘন্টা কাটাইতে হইবে। 


ঞ 


[৩৭শ বৃহ, ২য় ধঙ, ১ম সংখ্যা 


এইরূপে গল্প চলিয়াছে। 

১৭৩৬ থুষ্টাব্ে 7509119এর সহিত চ০1651:৬এর পত্র বাবহার 
আবদ্ধ হয়। [906:10% তখনও যুবরাজ, 199 ৪৩৪৮ হন নাই। 
ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্রে ফ্রেডারিক লিখিয়াছিলেন “আপনি 
ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি যে আপনার সমকালে জন্মলান্ত 
করিয়াছি,ইহ! আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া! মনে করি ।” 
ফ্রেডারিক স্বাধীন চিন্তার উপাসক ( [9900108৩:) ছিলেন। 
ভলটেয়ার আশা করিয়াছিলেন, যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়! তিনি 
জ্ঞানালোক বিস্তারে সাহাধ্য করিবেন এবং 101008109 এর উপর 
প্লেটো যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ফ্রেডারিকের উপর তিনিও 
সেইরূপ প্রভাব বিস্তীর করিতে সক্ষম হইবেন। ফ্রেডারিকের পত্রের 
উত্তরে তাহার প্রশংসা করিয়! ভল- 
টেয়ার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার উত্তরে ফ্রেডারিক সেই 
প্রশংসাতে আপত্তি করেন। উত্তরে 
ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন “চাটু- 
বাদের বিরুদ্ধবাদী নরপতি অভ্রান্ত- 
বাদের (10£8111৮1116 ) বিরুদ্ধ 
বাদী পোপের সহিত তুলনীয়” 
গ্রন্থে 
ফ্রেডারিক যুদ্ধের অনৌচিত্য এবং 
শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে রাজার দায়ত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্ 
পাঠ করিয়৷ ভলটেয়ার আনন্দাশ্রু 
বিসর্জন করিয়াচিলেন। কয়েকমাস 
পরেই কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। ফ্রেডারিক 8119818 আক্রমণ 
করিলেদ। ইয়োরৌপ একপুরুষ 
স্থায়ী রক্তআ্োতে নিমজ্জিত 
হইল। 

 ৯$৪৫ সালে প্রণয়িনী সহ প্যারিসে ফিরিয়া! আসিয়া! ভলটেয়ার 
[719091) 4.02195র সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেম। এই উদ্দেস্তে 
বিশ্বাপী ক্যাথলিক বলিয়। তিনি আপনাকে অভিহিত করেন এবং 
অক্লান্ত ভাবে মিথ্যা বলিতে থাকেন। সেবার তাহার চেষ্টা সফল না 
হইলেও, পরবৎসর তিনি 4০59195র সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তখন 
তিনি &০৪৪০তে যে বত্তৃত। প্রদান করেন, ফরাসী সাহিত্যে ভাহা 
উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বর্লিয়া ( ০18919) পরিগ্নশিত হইয়াছে। 

১৭৪৮ সালে ভলটেয়ার প্রণয়িনী একটী নৃতন প্রণয়ী লাভ করেদ 
জানিতে পারিয়া ভলটেয়ার ভীবণ রুষ্ট হন। কিন্তু টাঃণুলাও 09 9% 
[,800৮97৮ ( নুতন প্রণযী) ক্ষমা! প্রার্থনা করার বিগলিত হইয়! 
বলিলেন “ত--বেশ করেছ ! তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ। তোমার গতি 


1701-0980101059] 


পৌব--১৩৫৬ ] 


মাফিজের অনুরাগ অনঙগত নর। স্ত্রীলোকের শ্বভাবই এই । আমি 
81579619একে স্থানচ্যত করেছিলাম । তুমি আমাকে বহিষ্কৃত 
করেছে! । এই রাপই হয়ে থাকে । একটা পেরেক অন্ক পেরেককে 
বাহির করিয়। দেয়। এইরাপে সংসার চলে” ১৭৪৯ সালে সন্তান 
গ্রসবে 2756 00. 00889196 এর মৃত্যু হর়। ভাহার মৃত্যুশয্যার 
পার্থে তাহার স্বামী ও দুই প্রণরীই উপস্থিত ছিলেন। কেহই কাহারও 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনায় 
প্রত্যেকের হৃদয় আর্ত হইয়াছিল - 

ইহার পরে ফ্রেডারিক ভলটেয়ারকে তাহার 17১০%8৫8)এর রাঁজ 
সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং পাথেয় বাবদ ৩**০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দেন। 
১৭৫* সালে ভলটেয়ার বালিনে উপনীত হন। 

বালিনে ভলটেয়ার প্রচুর সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন এবং 
ফ্রেডারিকের ব্যবহারে পরম সম্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
সন্তোষ স্থায়া হয় নাই। ছুই বৎসর পরে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয় এবং 
ভলটেয়ার বাপ্লিন হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু জার্দাশির সীমান্ত 
অতিক্রম করিবার পূর্বেই জানিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার ভাহার 
প্রতি নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন । 

ড810511৩এর “&1708885 ০00 006 00017818830. 60099101786 
০£. 59 0919708 2028 008019009600 0 1,05818 2007” গ্রন্থ 
এই নির্বাসন দণ্ডের কারণ । এই গ্রন্থ তাহার লিখিত সমস্ত গ্রস্থের মধ্যে 
বৃহত্বম এবং তাহার ন্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ । কাইরীতে অবস্থান কালে 
81808779 00 01186919$এর তৎকালীন গ্রচলিত ইতিহাসের সমালোচনা 
হইতে ইহার উৎপত্ডি। 742981)9 বলিয়াছিলেন “বর্তমান ইতিহাসের 
সহিত পঞ্জিকার পার্থক্য কি? ইহা৷ তে ঘটনাপরম্পর একত্র সমাবেশ 
মাত্র । কোন্‌ রাজা! কখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কে কাহার 
পুত্র, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল, তাহা জানিয়া লাভ কি? 
কোনও ঘটনার সহিত অন্ত ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনার চেষ্টা! এ ইতিহাসে 
পাওয়া যাইবে না।” ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন “ইতিহাসে দর্শনের 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ না! করিলে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অগ্তরালে 
মানব মনের ইতিহাস অনুসন্ধান ন| করিলে, প্রকৃত ইতিহাস রচনা 
করা সম্ভব নয়। ইতিহাস রচনার কাজ দার্শনিকের। সকল জাতির 
মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথা মিশিয়া! গিয্লাছে এবং বহু শতাব্দীর 
্রাস্তি-জালে মানুষের মন এতই জড়িত হই! পড়িয়াছে, যে দর্শনের 
প্রয়োগ ছারাও সে ত্রাস্তির অপনয়ন সহজসাধ্য নহে। ভবিস্তে 
আমর! যাহা চাই, ইতিহামে তাহারই উপযোগী করিয়! অত্তীতকে 
রপাস্তরিত করি। এইরূপ ইতিহাস দ্বারা প্রমাশিত হয় যে, যাহা ইচ্ছা 
তাহাই ইতিহাস হারা প্রমাণ কর! যাইতে পারে” 

এই ইতিহাস লিখিতে ভলটেয়ারকে বহু গ্রস্থ অধ্যয়ন করিতে 
হইয়াছিল ঃ বন্ধু লোকের নিকট পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনার বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহই 
ইতিহান রচনার জন্ক একমাত্র প্রয়োজন নছে। সংগৃহীত ঘটনাবলীর 





ভঞ্পতেন্সাল্ 


" পারিয়াছিলেন যে সংস্কৃতির ইতিহাসই 
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একত্ববিধানকারী তত্বের (77409119 ) আবিধার এবং সেই তত্বনুত্রে 
ঘটনাবলী গ্রথিত করা ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য । তিনি বুঝিতে 
এই হুত্র। তিনি স্থির 
করিয়াছিলেন ঘে তাহার ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী থাকিবে ন| ঃ 
থাকিবে প্রজ! সাধারণের কথা, থাকিবে যে সমস্ত শক্তি সমাজে পরিবর্তন 
সাধন করে, সেই সমস্ত শক্তি ও তাহা হইতে উদ্ভুত আন্দোলনের 
কাহিনী। যুদ্ধের বর্ণনা থাকিবে না, খাফিবে মানব-মনের অগ্রগতির 
ইতিহাস। ইতিহাসের যে চিত্র তিনি মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য সামান্ঠ স্থানই নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক 
বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসি 
নাই, বসিয়াছি সমাজের ইতিহান লিখিতে, পরিবারের মধ্যে মানুষ কি 
ভাবে বাদ করে, এবং কোন্‌ কোন্‌ কলার অনুশীলন করে তাহাই 
বর্ণনা করিতে । আমার উদ্দেশ মানবমনের ইতিহাস রচনা করা, 
ক্র ক্ষু্র ঘটনায় বর্ণনা নয় বড় বড় লঙদ্বিগের ইতিহাস লেখাও 
আমার উদ্দেশ্তের বহিভূতি। বর্বর অবস্থা! অতিক্রন করিতে মানুষ 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই আমি আবিষ্কার করিতে চাই”। 
ইতিহাস হইতে রাজাদিগের বজ্জনেই দেশের শাসনযন্্র হইতে 
তাহাদ্দিগের বহিঞ্ধারের সুত্রপাত। ভলটেয়ারের ইতিহাস হইতে 
78:০0 দিগের সিংহাসনচ্যতি আরম্ভ। ইহাই প্রথম দার্শনিক 
ইতিহাপ. ইয়োরোপে মানব মনের ফমবিকাশের কাধ্য-কারণ-শৃষ্খলার 
আবিষ্কারের ইহাই প্রথম সুষ্ঠু ্ভম। এই উদ্যমে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার 
স্থান নাই। প্রচলিত ধর্দমতত্বের ভিত্তির উপর এইরূপ ইতিহাস 
রচিত হইতে পারে না। 7)০৮]9 বলেন ভলটেয়ারের এই গ্রন্থে 
আধুনিক এ্রতিহাসিক বিজ্ঞানের (1718697198] ৪০$9০০৪) ভিত্তি 
রচিত হইয়াছে।” গিবন, নাইবুথর, বাকৃল্‌ ও গ্রোট ভাহার গঞ্থা 
অনুলপণ করিয়া ইতিহাল লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্রে কেহই 
তাহাকে অতিক্রম করিয়! যাইতে সক্ষম হন নাই। রঃ 

সত্য বলিতে গিয়! ভলটেয়ার মকলেরই বির।গভাজন হইয়াছিলেন। 
পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়াছিলেন, কেনন! ইয়োরোপে প্রাচীন ধর্মের 
উপর স্্ীষ্টীয় ধর্দ্নের বিজয় ও তাহার দ্রুত প্রসারকে ভলটেয়ার রোমক 
সাআজ্যের সংহতি--বিনাশের ও বর্ধরদিগের দ্বারা তাহার পরাজয়ের 
কারণ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাদের রোধের আরও একটা 
কারণ এই ছিল, যে তিনি পক্ষপাতশুগ্য হইয়! চীন, ভারতবর্ষ ও 
পারন্যদেশ ও তাহাদের ধর্মের আলোচন। করিয়াছিলেন, * এবং প্রচলিত 
ইতিহাস-গ্রন্থে জুডিয়। ও খ্রীষ্টান দেশসকলের বর্ণনা! যতটা! স্থান 
অধিকার করিয়। থাকিত, তাহার গ্রস্থে তাহা অপেক্ষা! ন্বল্পতর স্থান 
তাহার জন্ প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে এক 
নুতন জগত উদঘাটিত হইয়াছিল ; ভূ-পৃষ্ঠে এশিয়া যতটা স্থান ব্যাপিয়া 
আছে, ভলটেয়ারের ইতিহানে তাহা তদমুপাতিক স্থানলাভ করিয়াছিল। 
ইয়োরোপীয়ের! বুঝিতে পারিয়াছিল সে ইয়োরোপ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর 
মহাদেশের সংস্কৃতির পরীক্গাঙ্গেত্র হবাত্র। যে ইতিহাস হইতে এই্রাগ ফল 


৩৬ 


উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহার দেশপ্রেম-বঞ্জিত লেখককে ক্ষমা করা সম্ভবপর 
ছিলনা। যে লেখক আপনাকে মুখ্তঃ মানব ও গৌণত ফরাসী 
বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, রাজার আদেশে ফ্রান্সে তাহার প্রবেশ 
নিবিদ্ধ হইল। 

নির্বাসন-দ্ডাজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়া ভলটেয়ার কোথায় যাইবেন প্রথমে 
তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জেনিভার সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানের 
অনুসন্ধান করিতে করিতে [,98-1)011088, নামক 6৪189এর সন্ধান 
পাইয়! তিনি তাহা কিনিয়া ফেলিলেন এবং তথায় বাস স্থাপন করিলেন। 
চারি বৎসর তথায় বাস করিয়া ১৭৫* সালে সুইস ও ফরাসী সীমান্ত 


ভ্ডান্মতন্খশ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


প্রদেশে (সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে ) 17670 নামক স্থানে তিনি স্থায়ী 
বাদ স্থাপন করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি '87799তেই 
ছিলেন। 

89:09)তে ভলটেয়ার নিজের বাগানে ম্বহস্তে কাজ করিতেন, 
অনেক বৃক্ষও তিনি রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফলভোগ 
করিবার আশ! তাহার ছিলনা-_বয়স তখন তাহার ৬৪ বৎনর। 
একদিন তাহার এক ভক্ত, তিনি ভবিন্তত্বংশীয়দিগের জন্য অনেক কিছু 
করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, “হ্যা, চারি হাজর বৃক্ষ 
আমি রোপন করিয়া গেলাম ।” 


আকাশ ও মৃত্তিক! 
শ্রীআশুতোষ সান্যাল 


কবিত্ব কল্পনা! দিয়! ঘি ভগবান্‌ 

গঠড়েছিলে আমার এ প্রাণ; 

যদি প্রভু, মন্খ্মাঝে দিয়েছিলে দৈব অসস্তোঁষ 
জৈবক্ষুধাতৃষা তবে কেন মোর তরে ? 
অমৃতের লাগি” যাঁর আকুল অন্তর-_ 

তারে! কি প্রাণাস্ত হবে 

গ্রাণ-ধন্ম পালিবার তরে 

শাশ্বত প্রথায় ? 


হাঁয়, 

এ দেহের অন্তহীন দাবী, 

পশুম রিরংসাঁর এ কলুষ ভার, 
বুতুক্ষার তীব্র জালা 

বহিতে সহিতে হবে সবাঁকার মত 
নতশীরে আজীবন? 

এ সবার হাত হ'তে নাহি কি নিশ্তার? 


কি কদর্য পরিবেশ 

সুন্দরের পূজারীর লাগি”! 

গোলাপে কণ্ট কসম-_- 

সুললিত নারীদেহে ছুষ্টক্ষতপ্রায় 

কবি ভাগ্যে চিরন্তন এ কি অভিশাপ-_ 

এ কি বিড়ম্বনা! 

সথষ্টিছাড়া ক'রে যার গঠ্ড়েছিলে প্রাণ 

কেন তবে তাঁর তরে সে আদিম স্থষ্টির বিধাঁন 


ছুঃসহ নির্খ্ম? 

বিশ্বের আনন্দ লাগি? নারে তুমি করেছ হ্জন, 
সে যে অশ্গক্ষণ 

আনন্দের সিম্ধুতটে বসি বসি? করিছে ক্রন্দন? 
চিরপিয়াসীর বুকে সাহারার তৃষা 
কীন্তি-_যশ--অমরতা৷ সব মিথ্যা! কথা ! 


আলেয়ার প্রলোভন! 

মায়ামরীচিকা ! 

উদ্বাহুবামনচিত্তে ঠাদের স্বপন ! 

কে চাঁহে অমর হ'তে মরণের পরে+- 
জীবনে যে পেল শুধু ব্যর্থতা বিশাল ? 


হাঁয় ভগবান্‌ 

বক্ষ যার দিবারাঁতি ছন্দে স্পন্দমমাঁন, 

চক্ষে যার কল্পনার মায়ার অঞ্জন-_ 

তারেও করেনা ক্ষম 

দয়াহান সংসার তোমার ! 

চিত্ত যাঁর ভাবলোকে করিছে বিছার--- 

তারো তরে বাস্তবের পক্কিল পন্থল? 
তবে তার কি আশ্বীস-_- 

কিসের সামনা? 

কালশ্রোতে ভাসাইয়৷ কাগজের তরী 

তবে কোন্‌ ফল? 





( পূর্বপ্রকাশিতের,পর ) 
বৈভার ও বিপুল পাহাঁড়কে পশ্চাতে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে 
চলেছি রত্বগিরির উদ্দেশে । বৈভার ও বিপুল শিখরে অবস্থিত হিন্দু 
ও জৈনমন্দিরগুলি দূর থেকে ক্রমেই ক্ুপ্রতর হ'য়ে আসছিল। রত্গিরি 
বিপুল পর্বতেরই দক্ষিণ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে একে বিপুল পর্বতেরই 
একটা অংশ বল! চলে। এই রত্বগিরির দক্দিণ অংশেই হ'ল আমাদের 
গন্তব্য গিরি গৃর্কুট । গৃররকুট বেশী উচু নয়। উপরে ওঠবার স্থবিধার 
জন প্রত্বতত্ব বিভাগ থেকে পর্বত দেহ কেটে কেটে সিঁড়ির মচে। কে 
দেওয়। হয়েছে। উপরের দিকে বেশ একটি বড় গুহা দেখতে গাওয়া" 
যায়। এইটিকেই “আনন্দ গুহা বলা হয়। এইখানে তখাগতেরঃ 

প্রধান শিশ্ত আনন্দ তপগ্ত। করতেন। রঃ 
আনন্দ গুহ! ডাইনে রেখে পথ ঘুরে পর্বতের আরও উপরে উঠেছে। 





গৃথুকুূট পর্ধবতশৃঙ্গে ওঠবার শৈল সোপান 
দক্ষিণে আরও কয়েকটি গুহা আছে, এগুলিকে অতিক্রম করে উপরে 
উঠলে একটি সমতল ক্ষেত্র পাওয়! যায়। এই চত্বরটির চারিদিক ইট 
দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তথাঁগত গৌতম বুদ্ধ .এইথানে বসেই 
বোধ করি শিল্যবর্গকে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধমুগের সেই শ্রেষ্ঠ 
দিনগুলির কথা স্মৃতি পথে উদিত হ'য়ে সমস্ত হৃদয় মন শ্রদ্ধায় অবনত 
হ'য়ে পড়ে। হ্যা, ঈশরোপাসনা- সর্বশক্তিমান সর্বনিয্তা।শ্রীভগবানের 
ধ্যান ধারণার উপযুক্ত স্থানই বটে। অনীমের সঙ্গে সীমার যোগ দেখে 
এখানে আব্মহার! হয়ে পড়তে হয়। সমগ্র।চিত্ত হ'তে একটা বিরাট 

৩৭ 


না 1 
সত্তার উপলব্ধি জেগে ওঠে যেন। এই পবিত্র ভূমে ভগবান বুদ্ধদেবের 
পদরজ মিশে আছে, আছে আনন! মহাস্থৃবির মৌদগল্যায়ন সারিপুত্তদের 
চরণরেণু' আছে বৌদ্বভক্ত মহাপ্রাণ জীবকের পদধুলি। 

গৃধকূট থেকে নামবার পথে অল্প দূর এসেই দক্ষিণ পশ্চিমে পাওয়া 
যায় জীবকের আত্ম কানন। রাজবৈগ্য জীবক ছিলেন মহারাজ 
বিশ্বিারের চিকিৎসক | নগধে তার জন্ম.। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি শিক্ষা! সম্পূর্ণ করেন'। ইনি তথাগতের একজন পরম শক্ত 
ছিলেন। স্বীয় আমকাননে এক মনোহর বিহার নিমাণ করিয়ে 
ভগবান বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জঙ্ উৎদর্গ করেছিলেন। আজ সেটির 


ধ্বংসাবশেম গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ। আমরা গৃরকুট হতে নেমে 


বাণগঙ্গ! যাবার পথে গাড়ী একটু ঘুরিয়ে নিয়ে 'মণিয়ার মঠ' দর্শন 
করতে গেলুম । 





গৃধকুটের চূড়ায় এই গিরি চত্বরে ভগ্রবান তথাগত 
শিল্তুগণকে উপদ্দেশ দিতেন 


“মণিয়ার মঠ' নামটা! একটু রহস্তজনক। একটা উ'চু মাটির টিবির 
উপর এখানে একটি ছোট্ট জৈনমন্দির ছিল। ১৮৬১ খৃঃ আব জেনারেল 
কানিংহাম--ধার কাছে ভারত তার লুপ্তপ্রায় অতীত গৌরবের প্রত্ততান্তিক 
পরিচয় ও প্রমাণসমূহের জন্য খণী, ঠার সন্দেহ হয় যে এ টিবির মধ্যে 
নিশ্চয়ই কোনও বৌদ্ধস্তপ চাপা পড়ে আছে। জৈনমন্দিরের কোনও 
ক্ষতি না করে তিনি একটু আধটু খোঁচাখুচি চালিয়েই দেখেন ভার 


৬ 





অনুমান মিথা। নয়। তিনটি যুর্তি তিনি এই টিবির তলা একটু খসিয়েই 
আবিধার করেন। একটি পালক্কষশারিনী মায়ার শিল্পরে শ্রমণবেশে 
বুদ্ধদেব, আর একটি সপ্তফণাবিস্বত এক নাগছত্র তলে দণ্ডায়মান 
একটি নাগসাধুর মৃত্ি, ধিনি জৈনতীর্ঘস্কর পার্্শনাথ বলে অন্থমিত 
হয়েছেন, তৃতীয়টি এত ভোতা যে কার মুতি সেটা সনাক্ত করতে 
পারা যায় মি। 

এর প্রায় ৪৫ বছর পরে ১৯০৫৬ সালে ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের 
107 81901) এখানে খননকাধ্য শুরু করেন। তিনি টিবির মাথার 
উপর থেকে ক্ষুদ্র জৈনমন্দিরটি ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে একটি ইষ্টক নিগ্নিত 
বিরাট স্ত.প আবিষ্কার করেন। এই স্ত.পটিকে এখন সযত্বে রক্ষা করবার 
চেষ্টা! হয়েছে। মাথার উপর করোগেটেড টিনের এক চূড়া করে 





[(৩৭শ বধ, রখ, ১ম সংখ্যা 





এই স্পটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বোধ! যায় যে এর [তত্বিযুল 
গপ্তযুগে নির্দিত হলেও এর উপরিভাগ অনেকবারই নৃতন নৃতনভাবে 
নির্মিত হয়েছিল। কারণ ভিতরের অংশ যে মাপের ইটে তৈরী 
হয়েছিল, উপরের অংশ ভার চেয়েও বড় আকারের ইটে নির্মিত 
হ'য়েছিল দেখ! যায়। তাছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা 
যায় যে এটি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চক্রাকারে, তারপর চতুষ্ষোণে 
রূপান্তরিত হয়, তারপর আবার কয়েকবার চক্রাকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। 
এই স্তপের উপরে উঠবার সি'ড়ি আছে এবং চারিপাশে প্রদক্ষিণ পথ 
বা বারান্দা! ঘেরা আছে। সবার উপর শেষ যে গীঁখনি হয়েছিল সে 
আর ইটে তৈরী হয়নি, পাথরে নির্মিত হয়েছিল । দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে এই প্রন্তরাংশের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু, 





চুণবালির গড়া মূর্তির ছটি এখানে বড় ক'রে দেখানে! হয়েছে 


ছাউনি দ্রিরে একে ঝাড়বৃষ্টির আক্রমণ থেকে বাচিয়ে রাখ! হয়েছে । এই 
স্তপের ভিত্তিমূলের চাঁপিপাশ ঘিরে অতি হুন্নর হু্দর চুণ বালির গড়া 
মুতি ছিল। মুঠিগুলি তখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্গনি। প্রত্যেক মুরডিটি প্রায় 
২ ফুট উচু, কোনোটি পুষ্পমাল্য শোভিত শিবলিজ, কোনওটি মুকুট- 
শোভিতণীর্ধ চতুভুজ বানাহুরের মুঠি, ফোনওটিবা পঞ্চনাগ ও নাখিনীর 
ফণাধরা মুভি, কোনওটি পর্বত শিখরে উপবিষ্ট ও সর্বাঙ্গে সর্পবেছিত 
গণেশ, সুতি, কোনওটি যড়তুজ নটরাজ শিব- ব্যাত্চর্মশোভিত হয়ে 
ভূজঙ্গ নিয়ে-নৃত্য করছেন। এই মুত্তিগুলি থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে 
এই স্ত.পটি গুপ্তযুগে নিগনিত হয়েছিল । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে একমাত্র 
নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত গণেশ মুত্তিটি ভিন্ন অন্ত আর সব মৃতিগুলি 
অপহৃত হয়েছে । 


বৌদ্ধ ও জৈন পর পর তিনটি ধর্সের সংস্পর্শে এসেছিল এই “মণিয়ার 
মঠ'। পুরাকালে এর কি সংজ্ঞা ছিল জান! যার না, জৈন আমলেই 
নাকি এর নাম হয়েছিল 'মণিয়ার মঠ" । 

১৯*৫-৬ সালের খননকার্যের পর নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে এটি 
কোনও মন্দির বা দেবদেউল নয়, কারণ এর মধ্যে প্রবেশের কোনও 
দ্বার নেই। একেবারে ভিত্তিমূলে বা তলদেশে দামান্য একটু উন্মুক্ত পথ 
আছে। এর ভিতর খনন করে প্রচুর ভন্ম পাওয়। গেছে। তাতে মনে 
হয় স্থৃত সাধুগ্রণের চিতাভম্ম হয়ত সংরক্ষিত হ'ত এইখানো এই মুল 
স্ত.পের প্রাঙ্গণে আশে পাশে ইষ্টকনিম্মিত অসংখ্য বেদী দেখতে পাওয়া 
যার, কোনওটি গোল, কোনওটি চতুক্ষোণ, কোনওটিবা৷ ঘটকোণ। এই 
বেদীগুলি যে ক্ষি কাজে লাগতো! ত| অনুমান করা আজ কঠিন। তবে 
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এটা নিঃসন্দেহ বোঝা যায় বে ধর্নসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানেই এগুলির 
প্রয়োজন হ'ত। অথবা পরলোকগত প্রত্যেক সাধু যাদের মৃতদেহের 
ভক্মাবশেষ এই ভন্মস্তপে রাখ! হ'ত, তাদের স্মৃতির উদ্দেশে বা আধার 
মৃত্যু পথে আত্মাকে আলো দেখাবার শস্য এই বেদীগুলির উপর প্রদীপ 
বেলে দেবার প্রথা ছিল। 
খননকার্ধেযর সময় মাটির [ভতর থেকে এখানে নানা আকারের 
প্রচুর মৃৎপাত্র পাওয়। গেছে। কোনও কোনও পাত্র প্রায় জালার মত 
বড়--৪ফুট উ'চু এবং সর্বাঙ্গে অসংখ্য গাড়, মুখের মতে। নল লাগানো । 
এই মৃৎপাব্রগুলির আকার কোনওটি তৃজক্স-ফণার মতো, কোনওটির বা 
কীর্ধিমুখের আকার, কোনওটি মানবাকৃতি। সরু লম্বা গলা, তলাটি 
গোল, কাধের চারিদ্রিকে আবার প্রদীপের সারিও দেখা যায় কোনও 
কোনওটির। এই ধরণের অসংগ্য মৃৎ্পাত্র এখানে পাওয়া! গেছে বলে 


৯ 





বছুনলমূখ সংযুক্ত কলসাকার মৃৎ্পাত্র 


কেউ কেউ বলেন, মশিয়ার মঠ ছিল সন্ন্যাসীদের কুমোরশাঁলা ! তারা 
মাটির যা যা গড়তেন উপরওয়ালার! তা অনুমোদন করলে তারা সেগুলি 
সন্ত্যাসীদের এই সরকারী চুললীতে পুড়িয়ে নিতেন। 

এ অনুমান একেবারেই অনঙ্গত। 707, 3190%এর মতে এটি ছিল 
রাজগৃহের একটি “সর্ব দেবায়তন' ৷ অর্থাৎ, এখানে পুজা দিলে হিন্দুর 
তেত্রিশ কোটা দেবদেবীকে পুজা দেওয়া হ'ত1 তবে কেউ বদি একথা 
বলেন যে, প্র বহুমুখী মৃৎপাত্র বা কলসগুলি সন্্বতঃ পবিত্র তীর্থসলিলে 
পূর্ণ করে অথব! হ্ধ মধুতে ভরে পূর্বোক্ত বেদীগুলির উপর পুষ্প চন্দানে 
চর্চিত কয়ে উৎমর্গ করা হ'ত নাগ-পুজার উদ্দেশে, তাহ'লে সেটা 
অনেকটা সন্ভাব্য বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে । নাগবৃন্দ গিয়ে ওই একা ধিক 


নল মুখে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ছুগ্ধ মধু পাঁনান্তে ভূগ্ত হয়ে বেরিয়ে 
আসতেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্ততব্বিদ সার জন মার্শাল কিন্তু বলেন-_ওটি 
মন্দিরও নয়, দেউলও নয়, শ্.পও নয় । ওটি একটি বিরাট শিবলিঙ্গ ! 
যেমন বিরাট শিবলিঙ্গ কাশ্মীরে বারমূলার সন্গিকটস্থ ফতেগড়ে দেখতে 
পাওয়া! যায়। বর্তমানে আরও আবিষ্ধীর, অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে 
এই স্ত.পের দেওয়ালের ভিতর পিঠে যে সব চুণবালি ও লাল পাথরে 
তৈরী নাগ নাগিনীর মুণ্ঠি, সাপের ফণা ও কুগুলি-পাকানো অজগর 





নাগছতরযুক্ত নাগরাজের মুস্তি 


দেখতে পাওয়া গেছে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে নাঁগপুজায় ব্যবহৃত 
মাটির ঘটগুলি আজও অবিকল এইরকম আকারেরই তৈরী হয় দেখে 
নিঃসন্দেহে জান! গেছে যে এটি সেকালের একটি প্রসিদ্ধ 'নাগতীর্থ” ছিল। 
বিশেষতঃ পাঁধাণবক্ষে নাশমুন্তি উৎকীর্ণকরা যে ভাঙ্গর্ঘয শিল্পের নিদর্শন 
এখানে পাওয়া গেছে, তার উপর মশিনাগের নাম পর্যন্ত খোদাই কর! 
রয়েছে দেখা গেছে। এ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে এই মশিয়ার 
মঠ আর অন্ত কিছু নয়, এটি সেই প্রাচীন মণিলাগের পুণ্য গীঠস্থান। 
মহাভারতেও উল্লিখিত আছে বে মণিনাগের আবাসস্থল রাজগৃহ। 

অর্ব,দঃ শক্রবাপী চ পন্নগৌ শক্রতাঁপ নৌ । 

শ্বস্তিকম্তালয়স্চা্র মণি নাগহ্যচোত্বমঃ 1 

(মহাভারত, সভা! পর্ব, »ম শ্লোক ) 


৪০ 


শাবাত্ষ্বহ 


1 ৩৭শ বর্ষ, বয় খঙ্, ১৯ সংখ্যা 





অর্থাৎ: ইহার নিকটে শক্রতাপক অরব্দ নাগ, শস্তিক নাগ এবং 
মশিনাগের উৎকৃষ্ট ভবন রহিয়াছে । 

১৯৩৭-৩৮ সালে আবার এখানে খনন কার্ধ্য শুরু হয়েছিল । সেই 
সময় জান! গেছে যে এই সব ইস্টকনির্মিজ স্থাপত্য কার্ষ্যের তলদেশে 

ংখ্য পাথরের তৈরী প্রাসাদ মন্দির ও গৃহাদি আছে। হয়ত 
এতদিনে সে সব আবিষ্কৃত হ'ত যদি না অর্থাভাবে খননকার বন্ধ থাকতো । 

মণিয়ার মঠ প্রদক্ষিণ করে আমরা উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে অগ্রসর 
হলুম। মনে রাগতে হবে যে আমরা অনেকদূর এলেও এখনও সেই 
বৈভার পর্ববতের সীমানা ছাড়াতে পারিনি । মণিয়ার মঠ থেকে কিছুদুরে 
পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে ছটি গুহা-গৃহ দেখ! যায়। এছুটিকে বলা হয় 





সোনভাগ্ডার 
'সোনভাগ্ার"। বিশেষজ্ঞদের মতে এ পাহাড়ের পাথর ঠিক গুহ! 
নির্মাণের উপযোগী নয়, তাই পৃবদিকের গুহার ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে 
গেছে এবং পশ্চিমদিকের গুহার চাঁদ ও দেওয়ালে প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে । 
পশ্চিমের গুহার মধ্যে একটি প্রবেশত্থীর রয়েছে, দক্ষিণে একটি 
গৰাক্ষও আছে। এই গুহীর অস্ডাস্তরে প্রাচীর দেহলি শীর্সে কি যেন সব 
শ্লোক লেখা ছিল, কিন্তু কালের সর্ধ্ব বিধ্বংসী স্কুল হস্তাবলেপনে তা 


প্রায় অল্প হ'য়ে এসেছে, আর পড়া মায় না। কেবল প্রবেশ দ্বারের 
বাইরে বামদিকের দেওয়ালে যে গ্লোকটি লেখাছিল সেটি এখনও মিলিয়ে 
যায়নি। এই লেখা থেকেই গুহ! নির্মাণের উদ্দোশ্ট কি এবং কোন 
সমর এই গুহ নিন্মিত হয়েছিল তা” জান! যায় । গ্লোকটি এই 


নির্বাণ লঙ্যায় তপশ্বী যোগৈঃ শুডেঃ গুহেঃ হৃৎ, প্রতিমা প্রতিষ্ঠে 

আচার্য রত্ধম মুনি বৈরদেবঃ বিমুক্তৈ কারয়াৎ_দীর্ঘতেজঃ 

গ্লোকটির পাঠ সন্দেহজনক, কারণ মধ্যে মুছে গ্লেছে। অর্থ-_ 
মোটামুটি এই, “জ্যোতির্শয় মহামুনি বৈরদেব--গুরুগণের মধ্যে ধিনি 
শ্রেষ্ঠ রত্ব_তারই আদেশে অর্থৎ মুস্তি প্রতিষ্ঠিত এই দুটি গুহা নিম্মিত 
হ'ল তপস্বীগণের মুক্তি ও মোক্ষলাভের উদ্দোষ্তে । 

জেনারেল কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষ গুহাছুটি প্রথম আবিষ্ষার 
করেন। ভগ্রস্তপ পরিক্ষার করে এটিকে সযত্বে রক্ষা করবার চেষ্টা 
করছেন ভারতীয় প্রত্ততন্ববিভাগ । ভগ্ন অবস্থা! দেখেও বোঝা যায় যে 
এই গুহাদয়ের সন্দুখে গাড়ীবারান্দার মতো! প্রশস্ত ঢাকা বারানা। ছিল। 
তার সামনে ছিল ইট দিয়ে বাধানো চত্বর বা অঙ্গন। এখনও এর 
ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু রয়েছে । গুহার ছাদের উপর উঠবার পাহাড় 
কাট। সি'ড়ি রয়েছে দেখে মনে হয় হয়ত গুহাদ্বয় দিতল ছিল। গুহার 





োনতা গু পন্থ পূর্ববগিরি গুভ।গাতে ৬ত্কাণ 
| ৈনতীর্থংকরগণের মুস্তি 
মধ্যে একটি গকড়বাহন বিধুমুর্তি পক্ষিণ আছে। মূর্তির ুন্দর 
সাঙ্গঘযকলা দেখে বোঝা যায় এটি গুপ্ুযুগের তৈরী । এটি নাকি আগে 
বাইরের বারান্দায় উপুড কর! পড়েছিল। এটি বে পরবর্তীকালে কেউ 
এখানে এনেছিলেন এরাপ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে-হেতু 
গাঁশের ছাঁদভাঙ গুহাটির £দেওয়ালে সারি সারি ছোট বড় আকারের 
ছৈনতীর্থংকরের মুর্তি উতৎকীর্ণ করা আছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে 


' তৃতীয় বা চতুর্থ শতার্বাতে কোনও জৈন ভক্ত জৈনসাধুদের বসবাসের 


জন্য এই গুহা নির্মাণ করিয়েছিলেন। আর একটি 'শিখরাকার' 
*কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরথণ্ড ওখানে রয়েছে । এই প্রস্তর খণ্ডের শিখরাকার চারটি 
দিকই ত্রিভুজাকৃতি। প্রত্যেক দিকেই এক একজন জৈনতীর্থংকরের 
নগ্ন মুষ্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। এই মুর্তিগুলির পাদদেশে জোড়ায় 
জোড়ায় বুধ, হস্তী, অশ্ব ও বানর উতৎ্কীর্ণ করা আছে। এ থেকে 
বোঝা যায় যে এ মুস্তি চতুষ্টয় জৈনদের চারটি আদি তীর্থংকর-_খবভদেব, 
অজিতনাথ, সম্ভবনা এবং অভিনন্দন । 

আমরা এইবার আমাদের রথ ফেরালুম_জরাসদ্ধের 'রণতূমির' 
দিকে। সোনভাণ্ডার মন্বন্ধে একট! গল্প এখানে প্রচলিত আছেগধে ওটি 
নাঁকি মহারাজ জরাসদ্ধের গুপ্ত ধনাগার। এর পথের লঙ্ধান নাকি 


পৌষ --১৩৫৬ ] 


মণিয়ার মঠ থেকে কিছু দূরেই প্বতগাত্জে লেখা মাছে। কিন্তু মে 
মে কি ভাবা, তা আজ পধ্যস্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রত্বুভষ 
বিভাগ এই তচড়গুলির নামকরণ করেছেন +81)01] [13011161078 1” 
এ নাম যে কেন হ'ল তাও ছুর্বোধ্য ! তবে স্থানটির পাথুরে রং 
কতকট! লালচে ধরণের প্রায় ঝিনুকের খোলের মতো বল! চলে । 
ষ্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে উদয়গিরির সানুদেশে থানিকট! প্রশপ্ত 


মণিয়ার মঠ 





সমতল স্থান_-যেন মনে হয় পাঁধর দিয়ে বাধানো। আমাদের গপ্তব্য 
বাণগঞ্জা থেকে এ স্থান মাত্র আধমাইল উত্তরে । এই সমতল ভূমির 
উপর হিজি-বিজি কতকগুলো এলোমেলো দাগ বা শাচঢ়কাটা আছে। 
এই ছূর্ববোধা অক্ষরগুলি যে নিরক্ষর ভাগাবানে বুঝতে পারবে তারই 
ভাগ্যে লাভ হবে গিরিব্রজপুরের বৃপতিগণের যুগ যুগ সঞ্চিত বাহদ্থ 
বংশের অফুরস্ত ধনভাগ্ডার । শোন। গেল হরফ পড়তে ন। পেরে কোনও 


সল্ঘাগপত্ডেক্স খে 


৪৯ 


কোনও ধনলোভা নাকি বলপ্রয়োগে এই রত্রভাপগ্ারে প্রবেশ ফ'রতে 
উদ্ধত হয়েছিলেন অথাৎ কামান বন্দুকের সাহাধ্যে পৰ্দত ডেদ করে 
গথ করতে চেয়েছলেন, কিন্তু হতাশ ভয়েছেন। এ পন্লত নাকি 
ডিনামাইট'ও ফাঁটাতে পারে না, অতএব গঞ্জিকাসেবী পাগাদ্র এহ 
গঞ্জিকাপুরাণ এইথানেই বন্ধ করে দেওয়। যাক। 

'রণচুম্‌' বাঁ জরাসন্ধের 'গাখড়। নামে খ্যাত এই প্রাচীর ণের। স্তানটি 





মনিয়ার মঠের প্রধান 4 পের 
ভিিণলে উতকীর্ণ 


ন্ঞ্ 
ভাসম। শিপ 


মোনভাওার থেকে মাইল খানেক দুরে । জনশ্রুতি এই মে দ্ধাপগ 
যুগে মহাভারতে বাঁণত মধ্যমপাগুব ভামসেন এবং মগধেশর মহাবীর 
জরালন্ধোর মধ্যে গুরদীঘ ১৮ দিন বগা নঞ্প যুদ্ধ নাকি এই রাজকায় 
মঘভূমিতেই হয়েছিল এবং ভীমমেন কিছুতেই জনাসদ্ধকে পরাস্ত 
করতে না পেরে শেষ শ্রীকৃষ্ণের পরামশে অন্যায় উপায় অবলম্বনে সেই 
মহাবীরকে হত্যা করেন। গল্প যাই হোক, স্থানটা। কিন্তু কু্তীর 


৪২. শ্ডান্সব্তজ্যঞ্খ 1 শ বর ২য় খণ্ড ১ষ:সংধ্যা 


" আখড়ার মতই। দুধের মতো সাঁদা নরম মাটি এখানে এই পাহাড়ের বরা হয়েছে! মহাকবি বাল্সিকী বলেছেন এই ক্ষীণাঙ্গী সুদর্শন গিরি 
কোলে পাথরের বুকে । বাহুবলাভিলাধীর! এই মাটি নাকি মুঠে৷ মুঠে শ্রোতম্ষিদী গিরিত্রজের পঞ্চ শৈলের কণ্ঠে একগাছি কুহ্ছম মালের মতো 
নিয়ে সর্ধবাঙ্গে মাখে, কপালে ছোঁয়ায়, জিভেও ঠেকায় ! কারণ, তাদের শোভা পাচ্ছে। 


বিশ্বাসটঘে এই মাটির গুণে তাদের দেহে অযুত হণ্তীর বল সধগারত হথে। দক্ষিণে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কমে আমরা বাণগজার 
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অজন্ন মৃৎপাত্র 





গুধকুটে প্রাপ্ত বৌদ্ধদৃষ্তি ও বৌদদ 
আজমের অনান্য নিদর্শন 
“হথমাগবী' গিরি- 
নির্বঝরিণা 





এই রণভূমের একপাশ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গিরি নির্বরিণা ধীরে ধীরে গার্কত্যকুলে এমে পৌছলুম। অপরপ প্রাকৃতিক "দৃপ্ত এখানে। সমস্ত 


বয়ে চলেছে। সম্ভবত এইটিকেই রামায়ণে “মুমাগধী' নদী বলে বর্ণনা মন মুগ্ধ বিশ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ) 








পারিবারিক আয় ধৃদ্ধির একটি সহজ উপায়, পরিবারের প্রত্যেক 
ব্যক্তির কিছু কিছু আয় কয়] প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু আয় করে, 
তাহা হইলে সমষ্টিগত আয় নিতান্ত কম হয় ন[। কিন্তু প্রায়ই পরিবারে 
দেখা যায় যে এক ব্যক্তি আয় করে, আর সকলে বসিয়! তাহার আয়ে? 
উপরে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করে। ইহার ফলে আয়কারী ব্যক্তির উপর 
অত্যন্ত চাপ পড়ে । সংসারেরও অভাঁব সিটে না। অথচ" পরিবারে? 
অন্থান্য ব্যক্তিরা কিছু না৷ করিয়া দিন কাটায়। এরূপ পরিবারে 
একদিকে অতিশ্রম ও অন্যদিকে পরম আলম্ত দেখ! ঘায়। একদিকে 
দায়িত্বের গুরুভারে অবসন্নতা, অন্যদিকে দায়িস্বহীনতাঁজনিশ উচ্ছ-স্বল|। 
গৃহে শাপ্তি ও ছুগের পরিবর্তে কলহ ও বিদ্বেবের স্ষ্টি হয় । 
--সত্যাগ্রৎ পত্রিকা 

রি চর 4 

আমাদের বিবেচনায় ভারত সরকার নিয়লিখিত কাব্যহ্টী গ্রহণ 
করিলে মীর অন্থবিধার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে । 

(১) যে নকল জমি ভারত গবর্ণমেন্টের সামরিক প্রয়োজনে বর্তমনে 
প[গিতেছে না তাহ! কধিকৃত (:91818109090) বা গৃগি (৪০017৩৫) 
এমন কি ক্রীত (0470108890) হইলেও তাহার মাঁলিকদিগকে প্রত্যর্পণ 
করা। ইহার দ্বারা সামগ্িক প্রয়োজন মিটিবে, অথচ জমিপ্রান্ত বাক্তির 
অস্থবিধ! ঘুচিবে। খাস্ভশস্তও উৎপন্ন হইবে। দেশের এই ঘার্ট5র 
দিনে ঘাটতি পূরণে সাহায্য হইবে । আমাদের বিখাপ, প্রত্যর্পণ করিতে 
হইলে ঘে সকল আধিক বা আইনগত বা! অন্থবিধ 'অন্থবিধার প্রশ্ন 
উঠিতে পারে শাহাদের সমাধান কর! কঠিন হইবে না। অথবা 
জমিগুলিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিলে এই গবর্ণমেন্টে 
উহা! খান মহাল রূপে গণ্য করিয়া সকল ব্যক্তিকে তাহাদের জমি 
রায়তি স্থিতিবান সত্বে বন্দোবস্ত দিতে পারে। 

(২) সামরিক প্রয়োজনে ঘে সকল জমি রাখা আবগ্তক তাহাদের 
মালিকের! যাহাতে প্রচলিত হারে দাম পাঁইতে পারে তাহার ব্যবস্থ। কর। 
প্রয়োজন। কারণ, সমাজের কোন প্রেণীকে দরিদ্রতর করিয়া দিলে 
কোন ন| কোন সময়ে তাহাদের ভার কোন না কোন রাপে রাষ্ট্রের উপর 
বর্ভাইবে। তবে এবিষয়ে আইনগত অস্থবিধা আছে। তাহা দূর করিতে 
পারিলে ভাল হয় । 

(৩) ভারত গবর্ণমেন্টের দেশরন্গা বিভাগের কোন প্রতিনিধি এই 
সকল বিষয়ের সরজমিনে তদন্ত করিয়া অতি সত্বর ব্যবস্থা করুন, আমর! 
ইহা কামনা! করি। --সত্যাগ্রহ পত্রিকা 

নি শং 

ভারতে বর্থমীনে বৎসরে ২৪ লক্ষ টন লবণ দরকার হুয়। উহার 
মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৪ ছাজার টন লবণ ছাড়! আর সমস্ত লবণ ভারতেই 


প্রস্তুত হইয়। থাকে। উক্ত ৩ পক্ম ৩৪ হাজার টন লব প্রধানস্তঃ 
এডেন ও পাকিস্থান হইতে শামদীনী হইয়! থাকে। সম্প্রতি ভারত 
সরকারের লবণ উপদেষ্ট! কমিটি দ্িলীতে একটি সভায় স্থির করিয়াছেন 
ঘে, আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারত যাহাতে লবণের ব্যাপারে 
স্বাবলন্বী হইতে পারে তৎপন্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। এক্জ্ত 
ভারত সরকারের স'ট কন্ট্রোলার প্র ডি এল মুখাজ্জি বোঙ্থাইয়ে 
ভারহীয় লবণ প্রস্ততকারক কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিদের সহিত একটি 
বেঠকে সমবেত হন। এই বৈঠকে পশ্চিম উপকুল, বোম্বাই, প্রস্থৃতি 
সমস্ত অঞ্চলের লবণ উৎ্প।দনকারিগণই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহার! 
লবণের উত্পাদন বুদ্ধি সম্পন্চে যত প্রকার সম্ভব চেষ্টা করিবেন। 
ভারতকে প্রতি বৎসর পাকিস্থান হইতে ৭* হাছার টন সৈঙ্ধব লবণ 
আমদানী করিতে হয়। এই লবণ যাহাতে মন্বর ও খারাগোটাস্থিত 
গবর্ণমেনট্টর কারথানাগুলিতে প্রত হয় তাহার ব্যবস্থা কর1 হইবে 
গ্রির হইয়াছে। _আধিক জগৎ 
4 ক 

কাশ্দীর মমহ্থার প্রকৃত সমাধান প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের সালিশ বা 
ভরত ও পাকিস্থানের নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, 
কাশ্মীরের জনগণ, দেখানকর এমিক-_কুষক--কারিগর--বুদ্ধিজাবী 
মধ্যবিন্দের উদ্োগের উপর নির্দন্ন কচ্ছে; স্গট অবমানের উপায় 
সীমান্ততাগ্ত্রিক 'শেরশাসনের অবসান, গ্রনমত প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের মধ্যে 
জমি বণ্টন প্রস্থতি গণতান্ত্রিক দাবীর ন্িন্িতে চতুর্দিকে জনদাধারণকে 
গ্রঠিত করতে পারলেই আমন টলবে দ্রোগক্ারাজের কুশাসন ও 
কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতার, ব্যর্থ হবে সামাজ্যবাদীদ্দের জঘন্য চক্রান্ত ; 
তাঁর উপরে গড়ে ডঠবে নয়া কাশ্মীর, ধরায় প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের 
ভূ সুন্দর কাশ্মীর । »*. প্রতিধ্বনি 


আজকাল আশ্রয়গ্রার্থা ও আশ্রয়প্রার্থার ছন্মবেশা ব্যক্তিদের মধ্যে 
রাতারাতি গবর্ণমেট ও বেসরকারী ব্যক্তিদের জমিযায়গ| দখল করিবার 
যে রেওয়াজ দ্লাড়াইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেট তাহাদিগকে সতর্ক 
করিয়। দিয়। খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। এদেশে প্রত্যেক 
ব্যক্তিই অভাবশ্রস্ত এবং ছোট বড় সকলেরই কোন ন। কোন বিষয়ে 
অভাব রহিয়াছে। এরপ অবস্থায় যাহার থে অভাব রহিয়াছে সে যদি 
তাহা তাহার প্রতিবেণী বা গবর্ণমেন্টের সম্পন্তি বেআইনী ভাবে দখল 
করিয়! পূরণ করিতে চাহে তাহ! হইলে এদেশে মাওগ্যন্ঠায় প্রচ্চিত 
হইবে এবং ছোট বড় সকল ব্যক্তিরই জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিলুপ্ত 
হইবে। আশ্রয়প্রার্থাদের মধ্যে যাহারা লোভ পরবশ লইয়! এইভাবে 
জমি দখলের ব্যাপারে যোগদান করিতেছেন তাহার! জানেন না যে উহার 


ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির সহানুভূতি হইতে উহারা 
বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ উহার কাধ্যকলাপ দেখিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তিই নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছে । গবর্ণমেন্ট আশ্রয় প্রার্থী গণকে 
উহাদের দখলীকৃত জমি ভাগ করিয়া জমির জন্য উহাদের নিকট 
আবেদন করিবার নিদ্েশ দিয়াছেন। আশ্রয়প্রাথীদের ভাহাদের নিজের 
স্বার্থের জন্যই উই। অন্দরে অন্গরে পালন কর! উচিত । 
__আধিক জগৎ 
বৰ ) মত বং 

আমর| দেখিয়। আনন্দিত হইলাম যে, ভারত কেন্দ্রীয় সরকার 
নিরক্ষরত| দুরীকরণকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষক সংগভের পরিকন! 
করিয়ছেন। নয়াদিল্লীতে অনুগগিত প্রাপ্ুবয়পদের শিশন সমন্য় 
কেন্দ্রের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শিক্ষামচিব মৌলনা আবুল কালাম আজাদ 
. খলিয়াছেন থে, প্রাপ্তবয়পদের শিক্ষা এবং বুনিয়াপ। শিক্ষা পরিকল্পনাকে 
স।ফলানগ্ডিত করার জন্য খাভাতে বিখবি্গালয়ের পরীক্ষায় উদ্দার্ঘ 
বুবকগণকে বাধ/তালকভাবে কাজে লাগান যায় সরকার 'চাহার ব্যবন্তা 
করিতে গাজী হইয়।ছেন। তিনি অবশ্য আরো! বলেন ষে, অর্থাভাবে 
জন) এক্ষণেই অনুরাগ ব্যবস্থা কর সন্তব হইতেছে না। 

ইতিপূর্বে ঘোষিত হইয়াছিল যে, শিশ্ন প্রসারের প্রয়োছনীয়ভাকে 
যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনীয়তার ন্যায় গণ্য করা ভবে! কিন্ত এক্সণে 
সরকার ঘথন অর্থাভাবের কথা বলিতেছেন, আমঠা পড়াপাড়ি কগার 
পন্ষপাঠা নই । তবে আমর দাবী করিব যে, সরকারের অর্থ নতক 
গরিস্থিতি খখাবথ অনুকূল হইবামাই যেন এই পরিকঞ্সন। কাথকর্না 
কর! হয়। নির্ণয় 


সং স 

আনুক্ধাতিক বান্ধ হইতে ভারত সণ্গতি যে ১ কোটা ডলার 
কর্ম পাইয়াছে, হার ফলে ভারতে খাঞশস্তের ৮ত্পাদন বৎসরে ০০ 
দক্ষ টন বৃদি। পাইছে বলি আশা কর। যাইতেছে । এই আম্পলে 
ভারত সরকারের কৃদি বিভাখের একজন কর্মুচার্দা বলেন ঘে, ভারঠ 
সরকার আগামী ৭ বৎমর কালের মাধা এ দেশের ৩০ লক্গ একর 
আগাছ। আচ্ছাদিত জম চামাবধাদে আনিতে সন্গপ করিয়াছেন। 'ন্হা 
ছাড়। অতিরিক্ত আরও ১ লঙ্গ ২০ হাজার একর গাম আবাদে আন! 
হইবে। তিনি বলেন যে, এজন মোট প্রচ হইবে ১৫ কোটী টাক। 
হার মধ্যে উপরোক্ত ১ কোটা ডলার ধণ দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইছে ট্রাক্টর ও হস্ঠান্ত সরঞ্ঠাম ক্রয় করা হইবে। বাকী সরঞাম 
ডলার বহ্িভূতি অঞ্চল হইতে ক্রয় করা হইবে। আশা করা যাইতেছে 
১৯৫১ সালের জানুয়ারী হইতে মে মানে চাষাবাদের যে মরশুম আমিবে 
নাহার পূর্বেই আমেরিকা হইতে ৩৭৫টি ট্রান্টর আপিয়া পৌছিবে। 
উহার সাহাযো আগামী € বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বতদরে ৪ লক্ষ 
৮* হাজার একর করিয়া নুতন জমি আবাদে আন! সম্ভবপর হন্ব। 
উহাতে প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত হিনাবে ১ লক্ষ ৩* হাজার টন 


স্কান্স জব 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


রবি শশ্ উৎপন্ন হইবে এবং যখন সমগ্র পরিকল্পন! সম্পূর্ণ হইবে তখন 
অতিরিক্ত হিদাবে বৎসরে ১* লক্ষ টন খাগ্াশস্ত উৎপন্ন হইবে । 
ধিক জগৎ 
হাগুলুম এডভাইসরী কমিটি পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের উন্নতির জঙ্ত 
বিদেশে এ প্রদেশের তাতিবস্ত্রের কাটতি বাড়।ইবার নিপ্দেশ দিয়াছেন, 
ইহা! ভাপ কথা। কিন্তু এ প্রদেশে তাত বন্ত্র উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস না 
করিতে পারিলে উহার মুল্য কমিবে না। বর্তমান চড়া মূল্যে অন্যান্য 
স্থানের ভাত বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সম দেশে ব| বিদেশে উহা উপঘুক্ঞ 
পরিমাণে বিএয় করা কঠিন হইয়। ফ্রাড়াইবে। কাজেই ভীতশিল্পের 
্থায়া টন্রতি দেখিতে হইলে ভাভবস্ত্রের উত্পাদন থরচ অবশ্যই হাস 
করিতে হইবে । পশ্চিমবঙ্গে তাতবন্ত্রের উৎপাদন মূলা হ্বাম করিবার জন্য 
সপ্ধ! হুল উপধন্ক পরিমাণ সুই] সরবরাহের ব্যব।ই মন্বাগ্রে প্রয়োজন । 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট সে বিময়ে আন্তরিকভাবে উদ্ভোগী হউন, ইহাই 
আমাদের অনরোব। -আধিক জগৎ 


নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিধের মধ্যে চল, ডাইল, তরকারী, লবণ 
যেমন চাই-ই-হেমন চাই সরিষার তেল। সরিষার তৈল ন। হইলে 
আমাদিগের নান আহার চলে ন! ! এই সরিধার তৈলের মূল্য দিন দিন 
শতিশয় মহাণ্য হইতেছে। বর্তমানে সরিধার তৈলের মের প্রায় তিন 
টাকা হইয়াছে। গরীব লোকদের পক্ষে উহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত 
হইহযাছে। ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালাদেশে সরিষার চাষ হয় না। 
দহার জন) গন্য প্রদেশের মুখাপেশ্সী হইয়া! থাকিতে হয়। সরিষ। 
ভেল বলিয়া যাহ! খাই তাহ! অথাছা খনিজ তেল। নুহ খাইয়া 
আমাদের নানাবিণ রোগ হইতেছে । সেই কারণ আমার দেশের 
চাষাভইদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাহার! যেন সরিষার চাষ করিতে 
সচেষ্ট হন। ২।ম জন আভজ্ঞ চাষীর নিকট জানিলাম যে আমাদের 
এই দেশের মাটিতে নরিম! ভালই উৎপন্ন হয়। এই চাষে বেশী পরিশ্রম 
রূরিতে হয় না ও বেখা জলেরও প্রয়োজন হয় না । তৈল ব্যবসায় ও 
তৈল কলের মালিকগণকে বিশেমভাবে অনুরোধ করিতেছি তহৌর৷ 
যেন এই বিষয়ে চাষধীগণকে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষ সরকার 
বাভীদুরকে ও প্রাদেশিক ধাম্য-চাষী সংঘকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবার জঙ্থ 
অনুরোধ জানাইতেছি। --দামোদর 
যা চে চা রক 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গায়েই আঘাত সবচেয়ে বেশী লাগিতেছে বলিয়। 
আন্দোলনে তাহাদের চীৎকারই সবচেয়ে বেশী। ময়ুরপুচ্ছধারা 
ঈাড়কাকের মত তাহাদের অবস্থা হইয়াছে। সম্গাস্ত সমাজে তাহারা 
স্থান চায় কিন্তু তাহার জন্ যথেষ্ট আয় নাই। আসলে “ইতরেজনা'কে 
শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতির| যে লোকদের কাজে লাগায় তাহারই 
এ হই মধ্যবিত্ত ভেণীর লোক। উহাদিগকে মালিকেরা 


পৌব-_-১৯৫৬ ] 





স্মব্জপাাস্থ্গাা লালা বগা 


গোমন্তা ও সহার়করূপে নিয়োগ করে । সহায়তার বিনিময়ে মালিকদের 
কাছে কিছু আধিক দস্তরী এবং আরাম ও বিলামের কিছুটা অংশ পাইয়া 
থাকে। আরাম ও বিলাসের প্রলোভনে লক্ষ লক্ষ অধীনস্থ চাকুরীয়ার। 
গ্লুন্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া উহ্থা প্রাপ্তির যোগ্য হইবার আশায় কর্তাদের 
নকল করিয়। চলে। এইরূপে মধ্যবিন্থের সংখা। এথন এত বাড়িয়া 
গিয়াছে যে, সকলের পক্ষে বাভড়ন্বরপুর্ণ অলদ জীবন টানিয়! চল। আর 
সম্ভব হইতেছে না। তাই তাহাদেৰ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে । 
শোবণান্সক সংস্থার সংগঠন, পালন এবং বিস্তার ঘটাইবার কৃতিত্ব যখন 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাপ্য, তখন শ্রেণবিহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনার 
দায়িহ গ্রহণ করাও খ।হাদেরই কর্তব্য। 
হরিজন পত্রিক। 


. ফু রা চে 

ভারতবর্ষে চিনি ব্র্যাকমানেট বদ্ধ কর খুব সোজা । প্রথমতঃ 
ইঙিয়ান স্থগার সিণিকেট নামক মিল মালিকদের জোটট। ভ।লিয়া 
দেওয়। দরকার । তাহ! হইলে দল পাকাইয়া একচেটিয়া কারবারের 
দ্বারা ক্রেতাদের অনিষ্ট সাধনের সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইবে । 
আমাদর দেশে কৌটিল্যের আমলে শ্রমিকদের সপ্ গঠন অনুমোদিত 
ছিল, কিন্তু মালিকদের কখনও জোট বীধিতে দেওয়া! হইত না। 
আবধুনিককালে আমেরিকাতে শেরমান আইন অনুসারে উহা! নিষিদ্ধ। 
আমাদের দেশে এই পাপ ইংরেজ আমলে প্রবেশ করিয়াছে এবং 
এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । স্থগার সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দিলে মিলগুলির 
মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে এবং শ্রাহাতে দাম কমিবে। ইহার! 
১৭ বৎসর যাবৎ চিনির উপর রক্ষণ গুক্* ভোগ করিয়াছে, এখনও উহ] 
বজায় রাঁখিতে চাহিতেছে। এবার এটা! তুলিয়। দেওয়া দরকার । 
তাহা হইলে ইহার! বাহিরের প্রতিযোগিতায় গড়িয়া দাম আরও 
কমাইতে বাধ্য হইবে। বিড়লা-ডামলিয়-থাপ্ড়-শ্রীবান্তব-নারাং- 
বেগসাদারল্যাণ্ডের পকেটে বছরে ২৫।১ কোটি টাকা তুলিয়! দিবার 
জন্য অনন্তকাল একটি “শিশু” শিল্প পোষার চেয়ে গুড় খাওয়া ঢের 
ভাল। সংরক্ষণ শুষ্ধের সাহায্যে চিনি-লর্ডের] কি দাম আদায় 
করিতেছে তার একটু নমুনা স্থুগারকেন টেকনিক্যাল কমিটির 
চেয়ারম্যান সার টি বিজয় রাঘবাচাধ্যের মণ্যব্যে পাওয়া গিয়াছে । ভিনি 
হিসাব দিয়াছেন যে ব্রেজিলে চিনির দাম ৪০* টাকা টন, আষ্ট্েলিয়ায় 
২৩৬ টাক! টন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০৮ টাক! টন, আর ভারতবর্ষে 
৭৭* টাঁকা টন। -যুগবাণা 

বর্তমানে যে প্রকার উন্নত প্রণালীতে ইউরোপ ..ও জাপানে মাছধরা, 
মাছ সংরক্ষণ ও মাছের চানের ব্যবস্থা হয়,ভারত সরকার সেই ধরণের 
একটি পঞ্চমবার্ধিক ব্যবস্থা এদেশে প্রবন্ধন করিবেন বলিয়। স্থির 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মতে ভারতে প্রত্যহ ১০ হাজার টন 
মাছের সংগ্থানের ব্যবস্থা কর! হইবে। বর্তমানে এদেশে প্রত্যহ ৫ হালার 


সহক্জ্পজ্ন 
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সস্পন্প ্থ বা খানা সস 


টন মাছের যোগান রহিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা! মতে ভারতের 
সমুদ্রোপকুল জরীপ করিয়! প্রথমে পরীক্ষামূলক ৭টি মাছ ধরার কেন্্ 
স্থাপন কর! হইবে । উহার মধ্যে কলিকাতাতেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত 
হইবে । এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে গ্রভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা 
হইবে। এই কাজ ২ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। অতঃপর মাছ 
সংরক্ষণ এবং সরবরাহের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ঠাগা গুদাম এবং 
ঘানবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতের মিঠাজলে যে মাছ আছে 
ভারত সরকার তাহার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য 
ইতিমধ্যেই দিলীর নিকটস্থ কতিপয় পুকুরে প্রায় ৩৪০ রকম মাছ ছাড়া 
হইয়াছে । কর্তৃপক্ষ মাছের চাষ, মাছ সংরপ্ণ ইত্যাপি বিষয়ে গবেষণার 
জনক বোম্বাইয়ে একট গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে 
কলিকাতার নিকটবন্ী পলতাতে এবং মাদ্রাজের মণ্পম নামক স্থানে 
শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্গ। দেওয়া হইতেছে। উল্ত 
পরিকল্পনায় এককালীন হিসাবে মোট ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাক। এবং 
বািক ৬॥ লক্ষ টাঁকা হিসাবে বায় করিবেন। বোম্বাই, কোচিন, 
ভিজাগাপট্টম, চাদঝালি এবং কলিকাত। ( অথব| হুগণী নদীর মুখে অন্ত 
কোনও জায়গায় ) কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইবে। -- দৈনিক 


চা চে ঞ্ সা 





ভারতেক্র খাঁছাভাব দূর করার পরিকল্পনার অন্ক নাই। গুন! 
যাইতেছে--১৯৫১ খুষ্টান্দে ভারত খান্ডে স্বাবলম্বী হইবে। চতু্দিকেই 
এই বিষয়ে বন্তুতা চলিয়াছে। জলসেচের ব্যবস্থ! হইতেছে। উতৎ্পাদন- 
বৃদ্ধির অধ্যবসায়ের কুটি নাই। ভারত খাইয়। পরিয়। বাচিতে ন! 
পারিলে ঠাহার অসাধারণ সংস্কৃতির পরিচয় যান হইয়। গড়িবে। 
ভারতের প্রান্তন কংগ্রেস-সভাপতি আচাধ্য কৃগালিনী বক্ত,তা দিতে 
গিয়া! বলিয়াছেন-_-দেশবাসী মদি সপ্তাহে একদিন উপবাস করে, শুবেই 
খাগ্াভাখ অনেক পরিমাণে দু হয়। আর যাহা অপ্রয়েজন, সেই 
বস্তুর চাহিদা যদি কমে, চৌরাবাজার অচল হইবে। উপবাসের কথা 
গুনিলে নিরন্ন, অগঠক্ত ভীরতবাসী৷ শিহরিয়! উঠিবে। প্রতি মাসে যে 
জাতি একাদশীর ব্রত পালন করে, যে জাতি রামনবম্মী ও জন্মাষ্টমীর 
দিনে অনশন-ব্রত! হয়, দুরগীষ্টমী ও শিবচতুর্দশী যাহার! উপবাসে সংযম- 
ব্রত পালন করে, এই কথ! তাহাদের দিকে চাহিয়। যে উক্ত হয় নাই, 
ইহা সহজেই অনুমেয় । ভারতের আনুষ্ঠানিক ধর্মে যে সকল উপবাস 
বিহিত আছে, তাহা স্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মনীতিরক্ষার অনুকুল বলিয়! ভারতে 
প্রচলিত ছিল। ধর্টের বালাই আর নেতৃবর্গের নাই। মাজ অকারণ 
উপবামে দেশের খাগ্ঠাভাব দূর করার এই বিধান অত্যন্ত বাহ! 
ভারতের প্রাণ ইহাতে উদ্ধদ্ধ হইবে না। আচার্য আরও বলেন_ 
অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদের চাহিদা না থাকিলে দেশে চোর[কারবার 
উঠিয়া! যাইবে । এই কথাও ঠিক নহে। খাদ্প্রব্য কোন দিনই 
অপ্রয়োজনীয় নহে । তরী তরকারীর মূল) চড়! দরে যেমন বিকায়, 
চাল, চিনি, তেলও আদে; মিলে না। টাকার জোর থাকিলে কিন্ত 
কিছুরই ভাব হয় না। আসলে জাতির প্রয়ো্নই মিটে না, 


শ৬ 


অগ্রয়োজনের কথা উঠাইয়া বপ্ততন্ত্র জগৎ হইতে তিনি যে কত দুরে, 
তাহার কথায় ইহাই প্রমাণিত করিলেন। --নবনংঘ 


সং সং রঙ সং 


ছুনীতি আছে বলিয়া সরকারী ছুনীতি নিবারণ বিভাগের জন্ম। 
কিন্তু 'ছুনাতি নিবাগণ কল্পে সরকারকে সাহাব্য করুন' বলিয়। বিজ্ঞপ্তি 
দেওয়াটা একট| ভাওত। ছাড়! আর কিছু নয়। বর উত্ত বিজ্ঞপ্তিটির 
ভাষা বদপাইয়া দুর্নীতি নিবাবণের জন্য সরকারকে সাহায্য করিতে দিয়! 
বিপদে পড়,ন' বলিলে মানানসই হইত। আমরা সংবাদ পাইয়াছি 
জনৈক ভদ্রলোক ছুর্নীতি নিরোধ অফিসারকে কোনও এক রিলিফ 
বিভাগের ছুনীতির খবর দিয়। আইনের বেড়া জালে পড়িয়াছেন। 
ব্যাপারটি বর্তমানে বিচার-সাপেক্ষ। স্থতরাং আলোচনা করিয়। পুনরায় 
আদালত অবমাননার হাতে ন| পড়াই বাঞ্জনীয়। তবে দুর্নীতি 
নিবারণের জগ্ঠ যে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা সাধারণ লোককে 
বিপদে পড়িবার আমন্ত্রণ ছাড়া আপ কিছুই নয়। এইভ।বে চলিলে 
জলে থাকিয়া কুর্মীরের সঙ্গে বিনা করিবার 10:81 19:09 আর 
কত দিন থাকিবে ? _গ্রণরাজ 


যা নং 


আমাদের কর্তার! পাকিস্থানী প্রেমে একেবারে ভগমগ। কিন্ত 
পূর্ধব-পাকিস্থানী সাপ্তাহিক 'নকিব কি বলিতেছেন ?--“আগষ্টের 
আজাদীর পর হিনবস্থানে ঘে খাটী হিপ্ুু শুকুমতের প্রতি হইয়।ছে, 
তাহাতে আমাদের কোন ভুল ধারণা নাই। শ্রাকুষের হদশন চক্র 
লাঞ্ছিত তাহার জাতীয় পঠাকাই প্রথম হইতে তাহার নিভাঞজ হিন্দুত্ের 
প্রমাণ দিতেছে । তবে হিন্দুপ্কানের চিয়াং কাহণেক প্ডিত নেহেক 
এবং অস্থান্ত হিন্ুস্থানী নেতৃবৃন্দ ভণ্ডামীপূর্ণ “সিকিউলারিজম'-এর বুলি 
আওড়াইয়। এ-যাবত দুনিয়াকে ধোকা দিয় আমিতেছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের অবলগ্িত নাঁতি ও কাব্যধারাঁর পে ক্রমেই বিশ্বের নিকট 
তাহার ভগামী মুখোস খুলিয়া যাইতেছে ।” চালাকি চলিবে না! 
'নকীবের' ঈগল চক্ষুর নিকট সবই ধর। পড়িতেছে ! 'নকীব' এইটুকু 
বলিয়াই ক্গাণ হয়েন নাই। ভারতীয় মুমলমানদের ছুঃখ এবং ভবিস্ৎ 
বিপদের আশঙ্কায় নকীব ইতিহাসের পাতা! ঘণাটিয়া। কতকগুলি মুল্যবান 
কথ! বলিয়াছেন। “অতীতের ভয়াবহ অবস্থা' হইতে ভবিস্ততের 
শ্বধন্মীদের বাচাইবার জন্য হিন্দুবংশোস্তবনকীব 'সাবধান-বাণী'ও 
উচ্চারণ করিয়াছেন। সারথি 


মু ক ্ চর 


বিহার গবর্ণমেন্ট উত্ত প্রদেশের এক স্থানে ৩* হাজার একর জমিতে 
যন্ত্রপাতি সাহায্যে চাধাবাদ করিখার সঙ্প্প করিয়াছেন। উহাতে ব্যয় 
হইবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা । তবে এই স্থান হইতে বৎসরে ১৫ 
হাজার টন খাত্তশশ্য পাওয়! যাইবে। গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের নানা 


জ্ঞাব্পক্তব্বস্ঘ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড? ১ম সংখ্য। 


স্থানে ৮ হাজার কূপ এবং ২ শত নলকৃপ স্থাপনেরও সন্ক্প করিয়াছেন। , 
উহাতে ৩৫ লক্ষ টাক! ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে উক্ত প্রদেশে বৎমরে 
খাস্শস্তের উৎপাদন ২* হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। 
বিহার গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের বড় বড় সহরের অধিবাসিগণ যাহাতে 
সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী পাওয়ার দরুণ থাছাশত্যের ব্যবহার 
কমাইতে পারে তজ্জন্ত এই ধরণের প্রত্যেক সহরের চতুর্দিকে তরি- 
তরকারী উৎপাদনের জন্য জমি খান করিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন । 
-খাছাউৎপাদন 
সু না মু এ সং 
টেটস্ম্যান হিন্দস্থান ষ্ট্যাণাঙ প্রঙ্থতি সহরের ইংরাজী দৈনিক 
কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দেখিলাম কৃষকের! বেশী করিয়! চাউল দিলে 
সরকার তাহাদের বোনাস দিবেন ঘোষণ| করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি 
গড়িয়া! পরম মন্তোম লাভ করিলাম। মাত্র ছুই বৎসরের স্বাধীনতায় 
ংগ্রেনী মন্ত্ীন্থের অভিভাবকন্থে বাংলার চাষীর! ষ্টেটস্ম্যান প্রভৃতি 
পড়িতে স্থুক করিয়াছে ইহ কম গৌরবের কথা নয়। --যুগবাণী 
সং প্‌ চি খু এ. 
বাস্তহাগাদের সমস্ত লইয়! পশ্চিম বঙ্গে যাহার! কাজ করেন 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত অমৃভলাল চট্টোপাধ্যায় অন্ততম | ঠাহার দাপ্গতিক 
এক বক্ত-তায় তিনি বলিতেছেন_ 

'আর এক শ্রেণীর লোক জুটিয়াছেন মাহা 'গাছের খান, তলারও 
কুড়ান', অর্থাৎ তাহারা এখানে বাস্তহার। শ্রেণাভুক্ত হইয়! যথাসম্ভব 
সৃযোগ সুবিধা! আদায় করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে পুন্ববঙ্গে যাইয়! 
সেখানকার লভ্যাংশ আদায় করিয়। আনিতেছেন। অপর এক শ্রেণা 
আছেন ধাহার| পবন হইতেই এখানে স্থায়ীভাবে কাজ কারবার করিতেন 
এবং প্রয়োজন মত কখনও কখনও স্বদেশে যাইতেন, ভাহারাও অনেক 
বাস্তহারা পরধ্যায়ভূক্ত হইয়া যথাসম্ভব হুযোগ লাভের চেষ্টা করিতেছেন, 
এবং আমার বিখাস অনুপন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই চতুর শ্রেণীর 
লোকেরাই প্রকৃত নি:ন্ব বাস্হারাদের তুলনায় খণ, এমন কি খয়রাতি 
সাহায্যও অধিক কুড়াইয়াছেন। এছাড়া আর এক শ্রেণ॥ আছেন 
ধাহার! নিরক্ষর বাণুহারাদের নানাপ্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়া স্বীয় উদর 
পুরণ করিতেছে । খণ, জমি কিন্বা! খয়রাতি সাহায্য আদায় করিয়া 
দিবার আশ্বাস দান করিয়! তাহার! নিঃস্ব বাস্তুহারাদের নিকট হইতে 
অর্থ গ্রহণ করিতেছেন ও আত্মদাৎ করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের 
বাছিয়! বাহির করা! এবং তাহাদের মুখোস খুলিয়া ফেলিবার দায়িত্ব 
স্বয়ং বাস্তহারাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অসন্তথা তাহার! সর্বক্ষেত্রে 
প্রবঞ্চিত ও অতৃপ্তই. থাকিয়া! যাইবেন। তাহাদের অভাব অভিযোগ 
কদাপি মিটবে না।” হহার উপর মন্তব্য নিপ্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে 
এই শ্রেণীর বান্তহারা ও বাস্তহারা-দরদীদের লোক অবাধ্িত যদি বলে 
দোষ কি? --জদসেবক 


ইউরোপীয়দের খাগ্ পদ্ধতি 


ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 


ইউরোপীয় চরিত্রের সর্ধাপেক্ষা। অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য--তাদের আহারের 
সময়ানুবঠিতা! । যে যেখানেই থাকুক ট্রেনে, ষ্টিমারে, কলেজে, 
কারখানায় বা অফিসে, তাদের খাওয়ার সময়ের কোনও নড়চড় হয় না। 
আমাদের দেশে দেবতার পুজার সময় আমরা! দণ্ড পল বিপল মেনে 
ভোগ-নৈবেছ্ধ প্রভৃতি দিয় থাকি, কিন্ত নিজেদের আহারের বেলায় 
বাধাধরা নিয়ম মানতে আমর| নিঠাস্তই অনভ্যান্ত । শরীরতত্ববিদেরা 
বলেন- আহারের নির্দিষ্ট সময় থাকলে পরিপাকযন্ত্রের যে সব জারকরসে 
খাদ্য জীর্ণ হয় সেগুলি ই সময়ে নিয়মিত বেশী ঝরায় ভক্ত খাছ্ছোর 
পরিপাক সু ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। 

সাহ্কেবর! আহারের প্রথমে বে 'ন্থপ' পায় ভাহাঠে পাকস্থলী মরস 
হওয়ায় জারক রম সহজে নির্গত হয় এবং উহীর দ্বরুণ আহারকালে 
হিন্ধা হতে পারে না। তগিন্ন স্থপের মধ্যে মাংসের কুচি, ভাড়ের 
ভিতরের মজ্জার রস প্রঙ্ততির মধ্যে মে সকল পদার্থ থাকে ভাতে সুধা 
পৃদ্ধি করে। স্থুপেপ মধো টম্যাটো, ফুলকপি, গাঙ্গর প্রন্রতির কুচি 
সংযুক্ত হওয়ায় টঙ্গাতে বু উপকারা ভিটামিন 9 লবণ পদার্থ 
পাওয়া যায় । 

ওদের আহার্যে ঝালমসলা বেণা থাকে না। এমন কি পেয়াঙ্ 
রচুনের ব্যবহান্রও খুব কমই দেগলাম। শীতপ্রধান দেশ বলে ধার 
তীব্রতা ওদের বেশী, তন্ভিম্ন অতিরিক্ত শতের দরুণ খাগ্া্রবো ব্যাধিবীজ 
ট্ুকবার বা জন্মীবার সম্ভাবনাও অনেক কম। স্ৃতরাং ঝালমসলার 
প্রায় অভাব বা অল্পতার দরুণ ওদের তেমন অন্থবিধা জন্মে না। 
আমাদের গ্রীগ্মপ্রধান দেশে খিদে সাধারণতঃ কম গায়-_সে কারণ 
জারকরস ইত্যাদি বরে কম। ঝালমশলার গন্ধে ও স্বাদে জারকরসগুলি 
বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হয়; তদ্টিন্ন অনেক প্রকার মশলাই ব্যাধিবী্গ 
নাশক । কাজেই সাহেবদের দেখাদেখি মশলার ব্যবহার অবথা বেশী 
কমাতে গেলে আমরা মারাম্মক ভুল করব বলেই আমার ধারণ! । 
আমাদের সরিমার তেলের ব্যাধি বীজনাশক ক্ষমতা স্থবিদিত। হলুদের 
ত পচন-নিবারক ক্ষমত| যথেষ্ট । পাড়ার্গায়ে অনেক সময় মাছ কুটে 
নুন হলুদ মেখে রেখে পরদিন রান্না করে-_ইহা সকলেই জানেন। 
হলুদ মিশ্রিত থাকায় মাছ পচে উঠতে পারে না । 

ইউরোপের সব দেশেই বিনা তেল বা চর্ধিতে সিপ্ধ গোল আলু: 
সিদ্ধ ফুলকপি, কড়াইগু'টি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণ লোকে প্রত্যহ খেয়ে 
থাকে। ওদের দেখাদেখি" ঘদি আমরা এ সব পদার্থ কেবল সিদ্ধ 
করে খাই তবে তুল কর! হবে। আমাদের আনু সিদ্ধ, কলাদিদ্ 
প্রভৃতির মধ্যে ঘি বা তেল দিয়ে মাখিয়ে যেভাবে খেয়ে থাকি উহাই 
গ্রশন্ত। কারণ আহারকালে আমর! তেল জাতীয় পদার্থ অতি কমই 
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খেয়ে থাকি। ওদেশে প্রত্যেকবার আহার কালেই লোকে বেশ 
খানিকটা! মাখন, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি খায়। উহাতে যথেষ্ট তৈল- 
জাতীয় পদার্থ তারা পায়। কাজেই তারা শুধু গোল আপু কপি, 
কড়াইসু'টি সিদ্ধ খেলেও মোটের উপর তাদের আহারীয় পদার্থে 
শ্নেপদার্থের ঘাটতি গড়ে না। 

ওদেশে প্রত্যেকবার আহারের মময় ওর| বেশ খানিকটা মাছ মাংস 
অথন| পশির খায়। উহাতে মূল্যবান আমিয জাতীয় পদার্থ তার! 
খেয়ে থাকে । আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দাঁরিদ্রাবশ ২: উপযুক্ত 
আমিন পদার্থ মংগ্রহ করতে গারি না-ফলে উহার অভাবে শরীর সমান 
প্রকারে গঠিত হতে পারে না-রোগ প্রবণতাও এজন্য বেশা দেখা যায়। 
ওরা আধুনিক বিজ্ঞনিকে কাঁজে লাগানর দরুণ নানা দিগ দেশ থেকে 

ংস মৎ্স্গাদি আমদানী করে জাতীয় খাদের পুষ্টিকারিতা বাড়িয়ে 

থাকে। পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী বলে এর! মানুষের মত বাচার জন্ক 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে খাদ আহরণ করে । রেশন প্রথাও এত উন্নত 
এবং লোকের কর্তব্যজ্ঞানও এহ বেথা থে গাছ বিষয়ে চোর! কারবার 
ঠই পায় না। ধনী দরিজ্র সবাই তাদের ডিম ও দুধ পেয়ে শরীর রক্ষার 
ব্যবস্থা করতে পারে । 

ওদেশের সর্বত্রই প্রধান আহারের শেষদিকে ননী প্রস্ততি সংপৃক্ত 
মিষ্টি ও পাক! ফ্লপ খেয়ে আহার শেষ করে। আমাদের দেশেও 
“মথুরেণ সমাপয়েখ্ড বলে কথ। আছে। কিন্তু অভাবের হাড়নায় 
আমর] ডাল ভাতের সংস্থানই করতে পারিনে-ফল মিষ্টি আর কি করে 
খাব। অবগ্য চিরদিন আমাদের এরাপ অবস্থা ছিল না। গ্রামের 
একটু অবস্থাপন্ন লোকেই ছুধ-কলা, দ্ধধ-আম, বাড়িতে পা দই গুড় 
কলা প্রতি খেয়ে আহার শেদ করিতেন। গ্রামের সু সঘষচীত 
হওয়ায় আজ খাদ্য বিষয়ে আমর! এ লব উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ভুলে মরবার 
পথে এসে ধাড়িয়েছি। আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে 
আমাদের দেশের অপর্ধ্যাপ্ত আম জাম প্রভৃতি এবং ষে সব অজ-পাড়ার্গায়ে 
দুধ সন্ত সে সব স্কানের দুধ ও ফল সংরক্ষিত অবস্থায় সন্তায় পেলে 
খাছাভাব অনেকট! দুর করতে পাঁরব। এর জন্ত চাই বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা! দীক্ষা! এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরলসভাবে কার্স্যে বর্তী হয়ে জাতীয় ধন- 
সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়! | 

ওদেশ সম্বন্ধে আমার যা! অভিজ্ঞতা তাতে মনে হল হইজারল্যাণ্ডের 
রানা অধিকতর মুখরোচক | বোধ করি মশলা ইত্যাদির একটু বেশী 
ব্যবহার করে। মাছ দিলে সঙ্গে সঙ্গে কীচা লেবুথণ্ডও ( অনেকট। 
আমাদের পাঠিলেবুসহ ইলিশ মাছের মত) পাতে দিত। 

ইংরেজ এবং মাঞ্িনদের তুলনায় জার্গান এবং সুইসরা! ব্রেকফাষ্ট বা 


চি 
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প্রাতরাশে মাংস ভিম্বাদি কম ব্যবহার করে বলে মনে হল। ইংরেজ 
ও মাঞ্চিনদের 9:988:89 প্রায় 'গাদিয়ে' খাওয়া গোছের, কিন্তু খাস 
পী্নাম বা হুইসর! সকালে থুব অগ্প খাই গ্রহণ করে--মাঁছ ডিম মাংস 
বড় একট| খায় নাঁ। ইজারল]াণ্ডের খুব বড় হোটেলেও দেখেছি, 
বিশেষ অর্ডার না দিলে মকালে ভিম দেয় না। শুধু রুটি সাথন, জেলি 
বা মধু এবং চা কফিই এদের প্রাতরাশে সাধারণতঃ দিয়ে থাকে। 
জুরিখ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রমায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর 
সোয়াইটজারের কাছে শুনলাম সকালে তিনি একখও মাখনধুক্ত রুটি 
ও চা গেয়ে কলেজে আমেন। ১২টায় ফিরে লাঞ্চ খান। 

মধুর ব্যবহার প্রাতরাশের সময় অনেক স্থলেই দেখেছি । মধু থে 
অতিশয় পুষ্টিকর খাছ ত| আমাদের দেবতার নৈবেছে উপহার স্থান 
দেখেই বুঝা মায়। মধুতে নানা প্রকার লবণ পদার্থ, ভিটামিন 
কারোহাইডেট ও উপকারী উপাদান থাকে; সৃতরাং আমাদের মধ্যে 
সাদের সামর্থ্য আছে তার! নিয়মিত মধ থেলে ভাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি 
হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ 

একটি কথ! বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সাহেবদের খাছ 
পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর। খাছা পদ্ধতি প্রণন্ত। কিন্তু তাই বলে 
কেউ যদি উহার আংশিক অনুকরণ করেন তবে তিনি বড় ঠকবেন। 
সাহেবদের দেখাদেখি মি মাছ মাংস ডিগ্বাদি প্রচুর থেতে থাকি, 


ৃ 


[৬৭শ বর্ধ, ২য় খও, ১ম সংখা 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মত স্তালাউ ও ফলমূল না খাই তাহলে 
স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে অকালমৃত্যুর পথই হবে প্রশত্ত। অবশ্ঠ কাচ! 
শাকপাত! দিয়ে তারা যেভাবে জ।লাঁড করে আমাদের ব্যাধিবীজপ্রধান 
গরমের দেশে এরূপ কীচ। শাকপাত। খাওয়ার বিপদ আছে। আমাদের 
শাকসবজী নোংর! জায়গায় জন্মে-_পাঁচক চাকরদের কর্তব্য জনও কম : 
স্থতরাং শাকপাত৷ আমাদের পৈতৃক প্রথায় রান্না করে খাওয়াই ভাল। 
ভাঁতে বাঁধিবীজের শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না । শাকের সি 
ভিটামিনের কথঞ্চেৎ ঘাটতি হলেও পাতিলেবু প্রতি খেয়ে তার পুরণ 
কর! চলে। স্ুুইজারল্যাণ্ডে ত আমাদের দেশের শাক রান্নার মত 
শাকের ঘন্টই খেয়েছি । অআবগ্ঠ স্যালাছও প্রায় দিনই থাকত। মদের 
নিজেদের বাগান আছে এবং উপণক্ত তক্াবধানে শালা তৈরীর ব্যবস্থা 
আছে তাদের পক্ষে উহা! খাওয়। অসম্ভব নয় 

ওদেশে প্রাতরাশে অনেক সময় আপেল প্রতি পাক! ফল ব| 
বাভাবি জাতীয় লেবুর রস খেতে দিত। আমাদের দেশে মাদের মাথিক 
সামর্থ আছে সরা সকালে ঝাঙাবি নেবুর রদ পাক। টম্যাটোর রস 
খেলে উত স্বাস্্বের অধিকারী হবেন বলেই মনে করি । 

'আমাদের খাছা' পস্তকে খান্ধের উপাদান এবং খাছ সম্বন্ধে বু 
জ্ঞাতব্য বিষয়ই দিয়েছি। কৌভহলী পাঠক তাহ! পাঠে উপকৃত হবেন 
বলেই আমার দট বিশ্বাস । 


সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি 


শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক 


রবীন্দ্রনাথ ভারতবনের প্রচলিত ইতিহাসের অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করিয়। 
একদিন লিখিয়াছিলেন__প্রচলিত ইতিহান ভারবনের “নিজীব 
কালের একটা! দুঃন্প্ন কাহিনী মাত্র,” কেবল মারামারি কাটাকাটির 
বর্ণনায় পরিপূর্ণ । কিন্তু এই “রক্ত বর্ণে রগ্িত পরিবর্তমান সর দৃগ্ঘ- 
পটের” অন্তরালে-_“সেই ধুলি-দমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে, পল্লীর গৃহে 
গৃহে যে চেষ্টার তরঙ্গ নানক চৈতন্য তুকারাম-_ইছাদের জন্ম দিয়াছিল, 
--তাহার সম্মিলিত রূপই ভারতবদের সত্যকার ছবি। যাহার দ্বার৷ 
আমর! ভারতবর্ধের সেই মূলভাব ও আদর্শটিকে বুঝিতে পারিব-- 
ভাহাই হইবে ভারতবর্দের পতাকার ইতিহাস 1” 
(স্বদেশ) 

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন সমগ্র ভারতব্গকে লইয়।, 
ভারতের জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে । জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগতি কতখানি তাহ! এতিহানিকগণের 
বিচাধ্য, তবে কথাটা যে, যে-কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রযোজ্য ইহা নিঃসন্দেহে বল! চলে। 


বিভিন্ন যুগের আলঙ্কারিক এবং সমালো5কগণ 'সাহিত্য' শবটিকে 
কেন্দ্র করিয়া ইহার চতু'পার্শে যে বাহ রচনা করিয়াছেন, তাহ! যেমন 
দুর্গম তেমনি দুরতিক্রম্য । কিন্তু সেই মতভেদ নিষি্ত তর্ক বল 
কণ্টকময় পথে পাদক্ষেপ না| করিয়াও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথ! 


বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে মনের সহিত ইহার জন্বন্দ অত্যন্ত 


ঘনিষ্ঠ। সাহিত্য এবং আর্টের প্রথমতম এবং গোড়ার কথাই বোধহয় 
এই | সাহিত্য মানব মনেরই স্থাষ্টি এবং মানব মনই তাহার গ্রাহক ও 
রসোৎম্ুক। বাহাজগতের যে রূপ, রঙ্গ, বৈচিত্রা- হাঁসি, কান্সা, গান 
--সাহিত্যেও তাহাকেই ফিরিয়া পাই ; কিন্তু ঠিক যেমনটি বাহাজগ্রতে, 
ঠিক তেমনটি নয়। বিষ্লেষণ করিয়! পৃথক ভাবে দেখিলে এই ছুইটিক 
পার্থক্য বোঝা যায় ন!; সর্ধাঙ্গীণ রূপটি লইয়। বিচার করিলে কোথায় 
যেন একট| পার্থকোর অনুভূতি জন্মায়। এই পার্থকাটুকুর মুলে 
সাহিত্যিকের হাদয় | বাস্তব জগৎ সাহিত্যিকের মনের মধ্য দিয়া আসে 
বলিয়াই এই পার্থক্যটুকু গড়িয়া! উঠে । কেমন করিয়! এই পার্থক্টুকু 
গাড়ি উঠে, সাহ্ছিত্যকে মনের ফোন কোন উপাদান ইছার খোরাক 





জোগায়--প্রন্থতি প্রশ্ন তর্কবল অলঙ্কারশান্ত্রেরে কথা--এগানে 
নিষ্পয়োজন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানব-মনের 
ংশ অনেকখানিই_-কি লেখকের দিক দিয়া, কি পাঠকের দিক দিয়া । 

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! অত্যন্ত প্রয়োজন যে 
সাহিত্য সচেতন মনের স্থষ্টি। জাগতিক ব্যাপার সম্বগে কবিগণ অত্যগ্ 
অচেতন হইতে পারেন_ কিন্তু অনুভূতি ও »ষ্টর ব্যাপারে ভাহারা 
অত্যন্ত সচেতন । বাস্তব পৃথিবীতে যেমনি, তেমন কাবোর জগতে 
সচেতনতার অভাবে এক মু্র্ভও চলে নাঁ। সাহিত্যের জগতে যে 
একট] কথা আছে, যাহাকে বলে “সিমেটি,-তাহা এই সচেতন মানসের 
একটা প্রধান লক্ষণ। বান্তর পৃথিবীতে পারম্পর্যাহীন অনেক ঘটন। 
ঘটে--কিন্ত সাহিত্যে ভাহা ঘটলে চলে না । ভার মুলে উ সচেতন 
মানসের সিমেটি, বোধ । 

যেঠেতু মনের ৮ষ্টি এবং দেই মন সচেতন_তগন একথ। বল 
লে দে সাহিত্যে মাভিত্যিকের মনের প্রভাব আমরা পাই । সাহিগ্ের 
মধো ভাহার অনুষ্ঠতি, ভাঙার চিন্বাদারা, ভাহার আদর্শ, ভাহার ঘটি 
ভঙ্গি প্রভৃতির ইঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । আবার কেবল 
সাহিত্যিককে লইয়াই ত সাহি্ঞা হয় না। সাঠিহো পাঠকের ও 
একট| অংশ আছে এবং এ অংশও মোটেই ম্বান নয়। পাঠক 
মনের বচি, চিগ্ু।ধারা প্রভৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া লেখকের ঘাস 
একক শা্ট কালের দরবারে, তাহা কগনগ টিকিতে গাগে নাই । 
ধ্বনিতে সম্ভাগুহ উাকিয়া নবীন মুবা কাশানাগ যেদিন গান গাহিয়াছিল 
এবং মার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল সেদিন শুর কেণা বৃদ্ধ বরজলালকে 
ত্সব খর ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, কারণ-- 

একাকী গাহকের নহেত গান, মিলিতে হবে দুই জনে । 

গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা, আর একজন গাবে মনে ॥ 

(গান ভঙ্গ-মোনার তরী) 

পাঠক এবং লেকের সম্পর্কটি এই দুইটি পংক্তিতে অঠাছ হন্দর 
এবং হম্পঠরপে বান্ত হইয়াছে। উন প্রাচীন আলম্কারিকবাদের মেই 
“সহৃদয়-হাদয়-সংবাদী”রই টাকা এবং ব্যাধ্যান্বরপ | 

হৃতরাং সাহিত্যের মাঝে আমবা কেবল লেখক অর্থাৎ সাহিত্য 
কারেরই মন খু'জিয়া পাই না। যে সাহিত্য তৎকাণীন পাঠক দ্বারা 
গৃহীত ও আদরণীয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা ভৎকালীন জন- 
সাধারণেরও মনে চিন্তাধারার সন্ধান পাই এবং এই মনের সন্ধানই 
সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ । শতাব্দীর পর শতাব্দী চণিয়। গিয়াছে, প্রাচীন 
যুগ আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইয়। আদিয়াছে। সেই আদিমযুগের 
বন-চারী উচ্ছঙ্খল অসভ্য জাতি পর্বত সানুদেশের শিলাতল হইতে 
মোপানে সৌপানে পদক্ষেপ করিয়া! আধুনিক হুসভ্য নগরের হশ্দ্যতলে 
উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই অগ্রগমনের পথের দুই পারে 
কি কোনও চিহ্ন তাহীরি! ফেলিয়। আসে নাই? আপগিয়াছে। প্রস্তর 
যুগের শিলাগঠিত মারণাস্ত্র হইতে আধুনিক পূর্ববযুগের প্রাচীন সাহিত্য 
-_লেই অগ্রগমনের ইতিহাদের কালজয়ী স্বাক্ষর । 








শিলাময় যুগের মানব অন্নকেই বুঝিয়াছিল--তাহার পর তাহার! 
প্রাণকে আবির্ধার করিল--তাহার পর নন ও বুদ্ধির ধাপে ধাঁপে 
আনন্দকে অনুভব করিল। 

অশ্নং প্রাণে। মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে । 
কোথ।স্ৈরাধৃতঃ স্বাস্মা বিশ্মা! সংগৃতিং বজেৎ 
( পঞ্চদশী-১1৯৩) 

-প্রঙ্গাননের স্বরূপহ বোধের দিক ছাড়াও মানব জাতির 
হতিহামের ধারায় ইহার মুল আাছে। সাহিত্যের ইতিহাস সেই 
অগ্রগমনশাল মানব জাতির আনন্দময় সন্তার নান[ভিব্যন্তির হতিহান। 

হত্রাং কোনও দেশের সাহিঠোর ইতিহাস আলোচনা করিয়। 
আমরা সেই জ1[5 অনুষৃতঠি মুলক চ্পরিবার।র নাম[ব্যভির মহিত 
পরিচিতি লা করি | কথাটা কি% আরও একটু ভাবিয়া দেখা 
প্রয়োচন। মানুষের চিগ্বাধারার সহিত সমাজের একা) সম্বন্ধ 
আছেই। গে বধে কতদিন পৃর্লো কেহ জানে না আদিম যুগের 
মানুষের অসুবিধামুনক অনুভুতির মধ্য দিয়া সমঢ স্যষ্টি হইয়াছিল । 
তাহার গর কঠযুগ ম+াত হংয়াছে সগাজ মানুখের সহিত অঙ্গা্লা 
ভাবে অশিরা শিয়াছে। সমাজের গথ ধরিয়া আমিযা্ছি অস্কার, 
পরার্পরতা, দয়া, গত, প্রীতি ৮ মানুষ তাহাদের এবাশ্ুভাবেই 
খাপনার করিয়। নইয়াছে | কিন্তু সপাজিক মানুষকে তৃপ্তি দিতে 
পারিয়াছে ? এগ্রগমনশীল দান:বর প্রয়েগন নিহ্াই নব নব। মানুষ 
প্রচলিত বিধ-ব্যবস্থায় কণনহ সন্ত্ট হইতে পারে না| একট গাইলে 
আর একটার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধারণ মানসে প্রথমে এই 
প্রয়োজন বোধ থাকে অতান্ত গোপনে, মংক্থীরের আবরণে আপনাকে 
গোপন কম্িয়। | কিন্ত নাঠিঠি/ক ভাতার সচেতন মানলে ইহাকে ৬পপদ্ধি 
করেন এবং সাহিত্যে রাপদান করেন। ক্রম; জনসাধারণের মনে এই 
প্রয়োছনবোধ স্পষ্ট হইয়। প্রকাশ পায় এবং সামাসিক বাবস্থা পরিবর্ধন 
লাভ করে। ভাই বল! হইয়! থকে, সাহিত্যে ভাবীনুগের ছ।য়াপাত হয়। 

হতরাং যদি বল! যায় সাহিত্য মমাঞের প্রতিফলন--তাঁভ! হইনে 
মবটুকু বগা হয় না। দেই যুগের সমান ছাড়াও ভ্ডাবীযুগে্র সমাজের 
খাশিকটা ছায়। সাহিভ্োের মধ্য দিয়া আমরা পাইয়া থাকি । এক যুগের 
মানুষ কিরাপ সমাজ চায় তাহা তাহার চিন্বাধারাঁর মধ্য দিয়! সেই যুগের 
সাচিত্যে প্রকাশ পায়। সেইজন্তই সাহিত্যের আলোচনায় মানুষের 
চিগ্তাধারা মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি-_মানুষের মনের প্রাধান্ত বাঞ্ছনীয় এবং 
যাহার নধা দিয়। এই চিন্তাধারার, এই দৃষ্টি ভঙ্গির ধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিবে, খাহার ছারা বিডিন্নযুগের সাহিত্যের পটতূমিকায় জাতির সভ্য হার 
ধারাটি--মনের করমাভিবাঞ্তির ধারাটি ফুটিয়া উঠিবে তাহাই হইবে 
সাহিত্যের সঠ্যকার ইতিহাস। রবান্দ্রনাথ ইঠিহাসের যে দেন্থ লঙ্গ্য 
করিয়াছিলেন --তাহ। পরিপূর্ণ হ করিবে সেই ইতিহাসের প্রন্থুতিতে । 
ইহার মধ্য দিয়! জাতি তাহার পূর্ব পুকমকে চিনিতে পারিবে, তাহাদের 
অগ্রগমনের ধারাটিকে চিনিতে পারিবে । অতীত ও বর্তমানের এই 
প্রভেদ দুর হইবে, 
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বাংল! সাহিত্যের ইতিহানের আরম্ত দশম একাদশ শতাব্দী হইতে 
সিদ্ধাচার্যাগণের গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া । ঠিক ইহার পূর্বেই বাংলা 
ভাষা মাগধি অপত্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়। স্বতন্ত্র ভাষারপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিণ। কিন্তু বাংল! ভাষ| ও সাহিত্যের আরম্ত হইলেও সাহিত্যের 
ইতিহাস এখানে আরন্ত নয়। সাহিত্য ও ভাষা একটা বস্ত সামগ্রী নয়। 
পাঁচ জনে মিলিয়। একটা! কমিটি করিয়া মানুষ ভীষা ও সাহিত্যের হুত্র- 
পাত কোনও দিন করে নাই। কালের ক্রম-অগ্রমান গতিপথে নিত্য- 
নৈমিত্তিক প্রয়োঙগন, যুগোপযোগী চিন্তাধারার অভিব্যক্তি সব মিলিয়া 
মিশিয়৷ একট। স্বয়ং সক্রিয় উপায়ে ভামা ও সাহিত্যের শি হইয়] 
আসিয়াছে। বৈয়াকরণ আসিয়াছেন পর যুগে_শ্বয়ংস্থজিত ভাষাকে 
বিজ্ঞানের ধার! দিয়া বাধিয়। দিতে । মৃতরাং ভাবা ও সাহিত্যের 
ইতিহান অনুবর্তন করিতে হইলে মান্ধ পথ হইতে তাহার সঙ্গ লইলে 
তাহার স্পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। আর তাহা ছাড়া সাহিত্য যেদিন 
সুষ্টি হইল জাতিও সেদিনই সৃষ্টি হয় নাই। সাহিত্য ও ভাষা জাতির 
ক্রম বিকাশের ধারার একটা বিশেষ কালের অভিব্যক্তি মাত্র । যে কোনও 
দেশ হইতে হউক আর খ্বঃ পুঃ যত অন্দেই হউক, যাহার! বাংলাদেশে 
আনিয়া! বসবান আরম্ত করিয়াছিল, বর্তমান যুগের বাঙ্গালী ত ভাহাদেরই 
চিন্ত! রাশির ধারা বহন করিয়া আসিতেছে_-বিভিন্ন জাতির সহিত 
ংমিশরণে বিভিন্ন শক্তির মহিত সংঘাতে তাহীকে পরিপুষ্ট করিয়া। 
স্থৃতরাং বাংল! সাহিত্যের মধ্য দিয়া যদি আমরা বাঙ্গালীর মনের সহিত 
পরিচয় লাভ করিতে চাই তাহ! হইলে বাংল! সাহিত্যের উদ্ভব যেদিন-__ 
দেদিন হইতে আলোচন! স্থরু করিলে চলিবে না-_যে মানসিক সচেতনতা 
-যে প্রয়েজনবোধ পঞ্ডিত কর্তৃক ঘ্বণিত একটা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের 
দরবারে উন্নীত করিয়! দিয়াছিল তাহীরও সহিত সম্যক পরিচয় লাত 
করিতে হইবে। 
ইতিহাস ও সাক্ষ্য প্রমাণের অতীত আদিম মানবের গুরু পদভরে 
কম্পিত বিশাল অরণ্যার্নীর গভীর গহনে কি চেষ্ট| উঠিয়াছিল, কি আশা 
ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্তক্ষ প্রমাণ পাওয়। সম্ভব নয়। কিন্তু কিছুট। 
আমরা অনুমান করিতে পারি কর্সনার উপর নিঠর করিয়া। সেই 
আদিম মানবের মনে প্রথম কোন বৃত্তি জাগিয়! উঠিয়াছিল তাহাই বা 
আজ কে সঠিক বলিতে পারে । তবে স্থট্টি বাসনা এবং ঈশ্বরের পরি- 
কল্পন! যে মানবের সুপ্রাচীন আদিম যুগেরই আহরণ ইহাতেও কোন 
সন্দেহ নাই। সৃষ্টি বাসনা প্রথম দেখ। দিয়াছিল অত্যন্ত দুলভাবে। 
আপনার সন্তান সম্ততির মধ্য দিয়! আপনাকে বাঁচাইয়া৷ রাখিবার জন্য 
পুরুষ ও নারী পরস্পরকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। তবে এই 
বাসনা ছিল ইন-বর্গ, কিংব! ইভলিউ সাঁনারি। ইতিহাসের প্রথম যুগের 
এই স্কুল ও দৈহিক সৃষ্টি বাসনা মানবের যে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, 
সেই অন্তর পরবস্তাকালে ভাষা ও সাহিত্যের স্ষ্টির মত ছুক্ধর কার্যে 
অগ্রসর হইল। প্রথম যুগে মানব আপনাকে ঝাচাইয়। রাখিতে চাহিয়াছিল 
সপ্তান সম্ততির মধ্য দিয়; পরবন্তী যুগে মানব আপনাকে বাঁচাইতে 
চাহিল আপনার চিন্তার মধ্য দিয়! । আমার চিন্ত! রাশি, আমার ভাবনা 
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সঞ্চারিত হোক অপরের হৃদয়ে, স্থান, কাল, পাত্রের সীমা অতিক্রম 
করিয়া ব্যপ্ত হোক বিশ্বচরাচরে, সঞ্চালিত করুক আগামী কালের মনুন্ত 
সমাজকে- মানুষের এই প্রকার একটা! চিন্তার ফল প্রথমতঃ ভাষা এবং 
পরে সাহিত্য । 

কিন্তু মানুষের চিন্ত। ও একটিমাত্র পথ দিয়া চলে না। সময় অতি- 
বাহিত হইয়! যাইতেছে, মানুষের চিন্তাধারা! বিস্তৃত ও বিস্তৃততর হইয়া 
চারিদ্বিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়! চলিয়াছে। মানুষের সাহিত্যের 
মধ্য দিয়! অমরতার পথ প্রস্তুতির অবসরে মানুষের আর যে সকল বৃতি 
বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পন! অন্যতম প্রধান। 

আদিম মানুষ দেখিল পৃথিবী বিশাস এবং তাহার মধ্যে সে একা। 
সূর্য্য উঠিতেছে, প্রভাতের ন্লিগ্ধতা মধ্যাহ্নের দীপ্ততার মধ) দিয়! সায়াহে'র 
মাধুরিমায় নিষীলিত হইতেছে । বাঙাস বহিতেছে, কখনও দক্ষিণের 
মলয় বাতাস নরনারীর হৃদয় অকারণ পুলকে ভরিয়া দিতেছে, কখনও বা 
গ্রলয়ের ভযস্কর মুত্তি ধারণ করিয়! সমস্ত সুষ্টিকে ছারখার করিয়। দিতেছে । 
মানব দেখিল ফুল ফুটিতেছে, গাছ পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আবার 
ঝরিয়া পড়িতেছে। আদিম মানব ভাবিন 'এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীতে 
সে একা । এই বিরাট একাকিত্ব, এই অসহ অসহায়হ মানুমের চিন্তাও 
কল্পনা শক্তিকে ভগবানের দ্বারে পৌছাইয়৷ দিল। পাহাড় পর্বত নর্দী, 
বৃক্ষ, বাধু জল--প্রতিটি প্রাকৃতিক বগ্ততে বিশ্য় বিমুগ্ধ মানব তাহার 
হৃদয় অঞ্জলি তুলিয়া দিল। ধন্মশাস্্ ও ধর্মতত্ব ত পরবর্তীকালের 
যোজনা । ঈশ্বর পরিকল্পনার প্রথম যুগে ঈশ্বরের প্রতি দ্বিধাবিহীন, 
কুষ্ঠাহীন শ্রদ্ধা অর্পণ। পরব ঘুগ বিজ্ঞানের_যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে 
স্বতঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছাসের প্রতিষ্ঠা । 

বাংল! সাহিত্যের আদিষযুগ সিদ্ধ আচাণ্যগণের গীতি কবিতায় 
মুখরিত। কিন্ত বাঙ্গালী মানসের কোন স্তর এই ধর্দামুলক গীতি- 
কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিল সাহিত্যের ইতিহাস পর্ধ্যালোচন। কালে 
তাহাই বিবেচ্য । বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, কালের দিক দিয়া 
জাতির উৎপত্তির অনেক পরবত্তী স্তরের, ইহা নিঃসন্দেহ। চর্ধ্যাপদ- 
গুলিতে যে উপায়ে ধর্মের তত্ব ও পঞ্থা বণিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত 
সটু বৈজ্ঞানিকত। সম্পন্ন ইহা! লক্ষণায়। মনুম্য সৃষ্টির বহু পরের কথা 
_তখন প্রথম বিস্ময় ও যুক্তিহীন উচ্ছাস কাটিয়। গরিয্াছে__মানুষ 
ভাবিতে শিখিয়াছে-সকল কিছুকে বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধিতে 
শিখিয়াছে। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের হ্মহান প্রতিহা পিছনে। দুঃখ 
শোক জর! ক্রিষ্ট মানব চাহিয়াছিল নুক্তি--শারীরিক এবং মানসিক। 
চিন্তাশীল সম্প্রদায় আছেন সব্বযুগেই ; চর্যাপদ গুলিতে রহিয়াছে সেই 
যুগের চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের হথদীর্ঘ চিন্তার ফল। যে জাতির অন্নের 
অভাব ছিলনা, কঠোর জীবন সংগ্রামে ষাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় 
নাই--ুজলা। নৃফল| বাংল! দেশের সরল নির্ধিবরোধ গ্রাম্য জীবন 
তাহাদিগকে মানসিক চিস্তাধারার কোন উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত 
করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত এই চধ্যাপদগুলি। সংস্কৃত সাহিত্য সুন্নত 
ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ছিল একান্তভাবে আভজাত- 
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গণের গণ্ডির দ্বারা স্থরক্ষিত। দেশের আপামর জনদাধারণ যাহা! 
চাহিয়াছিল, যাহ! চিন্ত! করিয়াছিল--তাঁহার প্রকাশ কথ্য ভাষায় লিখিত 
এই গানগুলি। সংস্কৃতাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায়ের কঠোর দৃষ্টির 
আড়াল করিবার জন্ঠ তাই ইহার কবিগণের সচেষ্টতা- সন্ধ্যা ভাষার 
অনুনরণ | 

এই চর্যাপদের যুগের পর দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন 
নাই। যাহার শুধু চিন্তাই করিয়[ছিল-ুদ্ধ বিগ্রহের উল্মাণন! 
যাহাঁদের মনে এতটুকুও শিহরণ জাগাইতে পাক্সে নাই__মুমলমানগণের 
তীব্র আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। লরল শাস্তিপ্রিয় 
আধ্যাত্মিক চিগ্তায় বিভোর জাতি এই তুক অভিযানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হইয়। গিয়াছিল। এই দেড় দুইশত বৎসরের রক্ত চিহ্নিত ইতিহাস 
জাতির জীবনে কতখানি প্রভাব বিপ্তার করিয়াছিল-_তাহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আমরা পাই ইহার পরবন্ত। যুগের সাহিত্য আলোচন! করিয়!। 

তাহা হইলে মাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির মনে অভিব্যক্তি ইতিহাস 
খুজতে খিয়। মধো দুইশত বৎসরের একটি ছেদ পড়িতেছে। চধ্যাপদে 
বাঙ্গালী মানসের যে পরিচয় পাইয়/ছিলাম--তাহ। এই দুইশত বৎমর 
অনেক কিছুই সঞ্চয় করিয়ছে। হুতরাং তুর্কী অভিযান শেষ হইলে 
যে সাহত্য আমর! পাই-_ভাহা অনেকট| উন্নত শ্তরের। এই 
সাহিত্যের ধারাকে মোটামুটী ভাবে ছুই ভাগে ভাগ কর! যায়। (১) 
কৃতিবাসের রামায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া মঙ্গল কাবোর গোড়াপত্তন ও 
(২) মালাধর বহর ভাগবতের অনুবাদের মধা দিয় বৈষব সাহিত্যের 
বীজ বপন। 

কৃত্তিবাস রাষায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া যে মঙ্গল কাব্যের ধারার 
প্রবর্তন করিলেন_তাহার একট! সুন্দর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। 
এই নুতন কাব্য ধারার প্রবর্তনার পটভুমিকা স্বরাপ রহিয়াছে দীর্ঘ 
দেড়-ুইখত বতমরের পরাজয়ের গ্লানি ও নিরুদ্ব-'অভিমান প্রহত 
প্রাণম্পন্দন__যাহার লিখিত নিদর্শন আজিও অনাবিষ্কৃত। তুকী 
আক্রমণ একদিন আসিয়! পড়িয়াছিল অন্য আকম্মিক ভাবে আপনার 
ধ্যান ধরণায় নিরত বঙ্গবানীর উপর | পরাজয়ের তীব্র জ্বাল! ও মসী- 
চিহ্নিত বিপর্যয় বাঙ্গালী মানসের চিগ্তাধারা ও কল্পনাকে যে পথে 
পরিচালিত করিয়াছিল-পরবঞ্জী যুগের মঙ্গল কাব্য সেই পথেরই 
প্রকাশ। পরাজিত মানব যেমন তাহার নিশীথ শম্যায় আপনার উপর 
অলৌকিক বীরত্বের কল্পনা করিয়া সাস্বন৷ লাভ করে, তেমনি তুর্কাঁ 
আক্রমণে বিপর্যস্ত জাতি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, অপরাজেয় আদর্শ- 
পুরুষের কল্পনা করিয়! সান্তনা! চাহিয়াছিল। গ্লানি লাঞ্ছিত দুইশত 
বৎসরের ইতিহাস তাই জাতিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চন্দ্র-সদৃশ 
মানব রামচন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়। দ্রিয়াছিল। 
তাই মঞ্গলকাব্যনমুহ দেবানুগৃহীত পায়কের তাৎপর্য্যহীন বীরত্ব 
কাহিনীতে পরিপুর্ণ। বাংল! সাহিত্যের ইতিহামে এই নুতন কাব্য 
ধারার প্রবর্তনা-_এই নুতন বিষয় সন্পিবেশ_এই দিক দিয়! দেখিলে 
মুনলমান আক্রমণের একটি অত্যন্ত শুভ ফল। 


সাহিত্ভ্যেক্প উন্ভিহীতস অভিন্যন্তি 
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মালাধর বনু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য দিয়া বৈধব ধর্মের যে বীজ 
বপন করিলেন-_ তাহা! চর্যযাপদের কবির বাকাধারারই অনুবর্তন। 
দেশে বিপ্লব আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সে বিপ্লব পূর্ববতন 
চিন্তাধারার স্োতকে ও রুদ্ধ করিয়! দিতে পাঁরে নাই। তম্ত্ের যুগ 
হইতে কেমন করিয়া বৈধণব যুগের উত্তব হইল, ধীরে ধীরে কেমন 
করিয়া এই পরিবর্তন সম্ভব হইল_-তাহ1|! আলও অন্ধকারে । তবে 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া! খানিকট! ধারণা করা সগ্ব হইতে 
পারে। রাঁধাকৃষ্ণ কাহিনী, কাহিনী হিসাবে বহদিনই এদেশে 
প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও. শৈব আচার্্যগণের সহজ ধর্মতত্ব তাহার 
সহিত কালের চক্রে দিশিয়া গরিয়াছিল এবং কাহিনীর কৃষ্ণ দেবতায় 
পরিণত হইয়া গেল। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
সজাগ হইয়া উঠিতেছে। প্রেম এবং ভক্তি মানবকে এতখানি নাড়া 
দিয়াছিল যে তাহাদের শ্বোতকে একই খাতে বহাইবার জন্য মেই 
প্রাচীন যুগেই একট| বিরাট প্রচেষ্টার কম্পন জাগিয়াছিল। জয়দেব, 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাদের কাব্যে এই প্রেম ও ভক্তির মিশ্রণের ধারাটি 
সুন্দর । জয়দেব প্রেম ও ভক্তি কতকট! শ্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়! মিশ্রণ 
ঘটা ইয়াছিলেন_বিদ্ধাপতি ও চণ্ডীদান এই প্রেম ও ভক্তিকে সম্পূর্ণ 
ভাবেই মিশাইয়। দিয়াছেন তবে একটু যেন কীচাহীতে । অবশেষে 
কাব্যের কল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করিল শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের মধ্য 
দিয়া। আপনার জীবন-খাতে প্রেম ও ভক্তির ধারায় ভারতের পূর্বাঞ্চল 
প্লাবিত করিয়া, প্রভোক নরনারীর হা'দয়ে স্পন্দন জাগাইয়। গ্রীচৈতন্য 
হইলেন যুগপ্রবর্তক। কবি ভাবিলেন_এই ত প্রেমময়ী রাধা_ এই 
ত পরসপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 

দ্রাঁধ ভাবছুতি স্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরপং” 

শ্ীচেতন্তের আবিভাব বাঙ্গপীর জাতীয় জীবনে এতখানি প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে চৈতন্টঠের পর বহুদিন ধরিয়! চৈতন্য প্রবর্তিত 
ধর্মেরই অনুনরণ ও অনুবর্ধন চলিল। অগণিত ভক্তকবি চৈতন্য- 
প্রবর্তিত এই ধর্দের তত্ব ও মর অবলম্বনে বহুসংখ্যক গীর্গি রচন! 
করিয়। গিয়াছেন_যাহার দমাদর জনসাধারণের নিকট আজিও বজায় 
আছে। নরনারীর পারস্পরিক আবর্ষণকে হৃদয়ের একটি চিরস্তন 
শাখত বৃত্তি স্বীকার করিয়া তাহাকে ভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার 
পিছনে জাতির মনের ঘে গ্রভারতা ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে__ 
এই প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচ্য । 

এমনি করিয়া মুসলমান অভিযানের পর বাংলা সাহিত্য হইটি পথ 
ধরিয়! যাত্রা হুর করিল__একটি শান্ত ভাব, অপরটি বৈষ্ণবভাব ঃ 
একটি শক্তি ও বিজয়ার উপাসনা, অপরটি প্রেম ও ভক্তির আবাধনা। 
কিন্তু লক্ষণীয় মে উত্তয় পথই ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়।। জাতির 
কল্পনা নেত্রে তখনও ঈশ্বরের মোহাগ্ন লাগিয়! আছে। তাহার 
সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল পরিকল্পনার মুলে ঈশ্বর। 
ঈশ্বরকে লক্গ্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের এই ছুটি ধারা 
আগাইয়। চলিয়াছে, কিন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে নয়। বৈষব ধন্ম বাংল 


৪২. 


দেশে এতখানি বিপ্লব জাগাইয়াছিল যে শান্ত ধারাতেও বৈষ্ণব ধর্ের 
উদ্ভাসিত জোয়ার ব্হলাংশেই পড়িয়াছিপ। মঙ্গল কাব্যগুলি বিশেম 
করিয়া অপেঙ্গাকৃত আধুনিক কাব্যগুলিহে বৈষ্ণব ধর্্ের এই প্রভাব 
লক্ষণীয়। বৈধ ধর্শের ধারা আধুনিক-কাল পধ্যন্ত ত প্রায় অবিকৃত 
ভাঁবে পৌডিয়াছে, কিন্ত নঙ্গল কাব্যেরধার। আরও বিভিন্ন ভাগ হইয়া 
সাহিত্যের বিশ্টিন্ন বিভাগ গঠন করিয়াছে । 

প্রথম যুগে মানব ঈশ্বরের নিকট প্রশ্নহীন দ্বশ্থবিরহিভ চিন্তে জাঙ্- 
সমর্পণ করিয়াছিল । কিন্তু ক্রমশঃ দে যত অগ্রসর হইয়া আমিল_-৩ত 
তাহার নিধ্নঙ্ক চিওক্ষেত্রে দুই একটি সংশয়ের চিই কুট! ডঠিল। এই 
সংশয়ের রদ্ধ,পথে মানব আমিয়। প্রবেশ করিল দেবহার স্থানে গভিষিক্ত 
হইয়!। মনা ইতিহাসের নুতন যুম মনুষা অধিকারের যুগ ; মানবের 
স্বীয় অধিকার দাবী এবং দেবার পরিবান্থে মানবের পূ্জা--আধুনিক 
যুগের প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্টা। এই আধুনিক হা, মানবের এই অধিকার 
দাবী অবগ্গ একদিনে আনে নাই; মানুষের চিাধারার সহিত ক্রমশঃ 
বীর পাদক্ষেপে ইভা অধুনা-কাপ অবধি অগ্রসর হইযা আসিয়াছে। 
যেদিন পৃথিকীরহ একপ্রন মানন আপনার অপরিসাম প্রেম ও ভক্তিতে 
খগের দেবতার ভরে উন্নীত হইয়াছিলেনদেইদিনই পৃথিবার মানুষ 
মানুষের অধিকার শ্বাকাপ্ধ করিয়। লইয়াছে। পরবন্ী যুগে বাংলা 
সাহিতো জ্ঞানধান, গোবিন্বধান, গামপ্রনাদ, কমলাকাগ্ডেগ হাতে বৈষব 
ও শান্ত ভভঘ ধারায় ঘে গীতি কবিভার* উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী 
জাতির চিন্তাধারায বিশিষ্ঠতার পরিচায়ক । মানবিক অধিক! প্রতিষ্ঠার 
প্রথম গাদনেপে দেবতার নগহ মারোপ এবং মানবে দেব আগোপ। 
ইহার পবন্তী স্তর আপনার মাইমায় মহিদানিত মানবের বর্ণনা | আখ- 
ছুঃখ, হাসি-কাম। সমাশিত সাধারণ ম।নবের প্রতিঠ! আরও পর্বন্তী 
যুগের। ভাবতচন্দ্র, হখরগুপু, রঙ্গলাণ, মবুক্দনের কাব্য কালানুকুমি+ 
ভাবে পাঠ করিলে মানবের এ ক্রমক বাস্তনাভিদুশীন চিগ্তা ধাগার 
সহিত পরিচয় শাভ কর। ঘায়। 

পূর্ন্বেই উক্ত হইয়াছে নে বাংল! সাহঠ্যে বৈষব ধাপ চৈতন্তদেবের 
পর প্রায় আর্ধকৃত ভ!বেই চলিয়। আলিয়াছে। বেঞ্ব মহাঙ্গনগণের 
পদাধলিগুলি বাঙ্গার্ল। মানসের সহিত এতখানি সিশিয়া গিয়াছে, 
গব্বোপরি প্ীচেতন্তের আবিগাব বাঙ্গালা জাতির উপর এত ব্যাপক 
প্রভাব বিপ্তার করিয়।ছে ঘে আজও কীর্ধনের আকারে পুলি গৃহীত 
ও আন্মাদিত হইচ্েছে। কিন্তু মঙ্গণবাব্যেগ থে ধারাটি তুকী 
অভিযানের পরেই বারহ কাহিনী লহয়। আর হইয়াছিল--তাহা। চৈতন্য 
আবিভাবের প্র ছুই ভাগে ভাগ হইয়া শিযাছে। এই ছুই ভাগই 
বাঙ্গালী জাতির মনের বিশিইহার পরিচায়ক | বাঙ্গালীর মে মন 
চৈহন্থ-প্রবর্ঠিত প্রেম ধর্মে আপ্রত হইযা শিয়/ছিণ মঙ্গল কাবোর 
একটি ধার তাহার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে । বাঙ্গার্সর প্রাণ 
দেবতাকে দর্গের অনধিগম্য শান দেশে অপাংক্তেয় করিতে পাপে নাই 
কৃধঃ ও রাধার মতই--মেনকা, ও উনাকে আপনার কুটারে অবনমিত 
করিয়াছে । আপনার প্রাণেগ রক্ত ও রসে কবিতাগুলি সত্যই অপূর্ব, 


স্তঞাব্স ত্র 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


এবং বাঙ্গালী বিশিষ্ট মানসের স্থষ্টি। মঙ্গলকাব্যের এই ধার! যাহ! 
বৈধঃব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে-_ 
পরবন্তী কালে বাউল গান--তজ্জী গানও কবিগণের আকার ধারণ 
করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের অপর ধার।টি ভাগতচন্্ রঙ্গলালের হাতে 
যুগে।পযোগী পরিবর্তন লাভ করিয়! আগাইয়া গিয়াছে। 

আখ্যায়িকার প্রতি আকর্ণণ মানুষের মনের একট! প্রধান অঙ্গ। 
মানুব চিরকালই নিজের কথা শুনিতে চায়। মঙ্গল কাব্যের এই 
ধারাটি প্রধানতঃ আখ্যানমূলক । মঙ্গল কাব্যের উৎস স্থল মানবের 
ভক্তি গরগদ মনোভাব । মঙ্গল কবিরা যাহা বর্ণনা করিতেন, যে দেব 
দেবীর গুণকীর্তন করিতেন প্রথমে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা! দিয় নিজ 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ফলে মঙ্গণকাব্যের একটি বৈশিষ্টাই ছিল 
শক্তির আতিশখ্য ও আবল্য, অকারণ উচ্ছাস ; প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন 
অঙাভাবিকত ইত্যাদি । কিন্তু পুবেবই উক্ত হইয়াছে যুগের অগ্রগতির 
সহিত মানবের মন যত স্ণংবদ্ধ ও চিন্তাধারা যত দৃটবন্ধী হইয়। উঠে 
ততই এই অকুঠ আয্মদমর্পণের ভাব কাটিয়! ধায়। আপ্রগ জদয় 
উচ্ছণামের স্থানে খনশ? যুক্ডিশ্রয়তা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার-প্রয়াস, প্রতি 
স্থান গ্রহণ করে। ভাধাতে9 ক্রমশঃ অকাপণ উচ্ছাান কণিয়া গিয়া 
ইঙ্গিভমুলক শুদ্ধ অথচ অর্পূঢ সক্জি আপিয়! আপন লয়-_মাধুনিকতার 
এই লক্ষণগুলি আমপ! ভারতচন্দ্র হইতে দেখি ; স্থগরাং বল! হইয়! 
থাকে ভারতচণ্দে আধুনিক যুগ গার। 

বাংলা সাহিঠো আধুনিক সুগের অভ্যুদয়ন্ণে ছূর্ববার বেগে যাহ! 
ইহার উপর পশ্িত হইয়া আসাম কাপজয়ী পানর আন্কিত করিয়| 
দিয়াছে তাহা হইতেছে পাশ্চাত্য প্রভাব । বস্মতই বাঙ্গালীর সমাজ, 
জীবন, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেহ এই পাশ্চাত্য প্রতাব,বিশেষ করিয়া ইংরাজি 
প্রভাব খিরাট। এই হৃংরাদি দন, সাহিত্য ধ্যান ধারণার প্রভাব 
খন প্রথম আসিয়। উপাস্থত হইল-- তখন প্রথম দুষ্টিক্ষেপে এই উজ্দবল 
আলোক ঝাঙ্গাণীর অনভ্যন্ত চোখে ঠিক সহা হয় নাই। তাই বিভ্রান্ত দৃষ্টি 
হইয়া গ্রথমটায় বাঙ্গাণা আবিলতাগ স্রোতে গ। ভাসাইয়াছিল। 
মাহিতে]ও ইহাগ নিধশন বিগ্মান। কিন্তু কিছুকাল পরেই পশ্চিমাগত 
এই উজ্জ্বল আলোক বাঙ্গালীর চক্ষে অভ্যস্ত হইয়া গেল, সে তাহাকে 
মহদভাবেই গ্রহণ করিল। বাঙ্গার্গী জাতির অভিব্যক্তির ইতিহাদে 
এই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধরার সবচেয়ে বড় প্রভাব বোধ হয় ইহাই 
_দে বাঙ্গালী বাহা ধারে ধীরে উপলধ্ধি করিতেছিল__ইহ! তাহাকেই 
গতি চাল) পিয়া বহুণুর ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে জাতির 
মনে মে আত্মমচেতনা জাগিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য 
জাতির মহিত পরিচয় লাভ তাহাকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি 
গ্িরনিনদ্ধ দৃষ্টি ৩গন চঞ্চল হইয়। মানবের দিকেও ফিরিয়াছে__বলিষ্ঠ 
সুগঠিত ইংরাজি সাহিত্য সেই দৃষ্টিকে অবনমিত, নির্যাতিত ও 
উপেিতেগ প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে । বাংলা সাহিত্যের রোমান্সের 
প্রচলন ক্রমশঃ উপন্যাসের উদ্ভাবন, সমালোচন! মুলক সাহিত্যের প্রবর্তন, 
গরিমাময় শ্্রী-চরিত্র অঙ্কন,_- প্রভৃতির পিছনে এই ইংরাজি প্রভাব অনেক 


পৌষ --১৩৫৬ ] 


পরিমাণেই কাধ্যকরী। ইংরাজি সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের ফলে এ 
দেশের সমাজে যে পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছিল ষে সন্তার উদ্ভব 
হইয়াছিল__জাতির মন যেভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল_-বিভিন্ন যুগের 
সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত; মধুহৃদন, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ__ 
তাহার প্রকাশক । 

ইহারও পরবর্তীকালে জাতির চিগাধারা আরও বিস্তত এবং 
পরিবদ্ধিত হইয়াছে । সমাজের অত্যন্ত নিয়ন্তরের এমন কি পতিতা দেরও 
দাবী সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছে । যুগোপযোগী চিন্তাধার।, বিভিন্ন দেশের 
সহিত মেলামেশা, জ্ঞানের বৃদ্ধির মধ্য দিয়! বর্তমান যুগের মানুষ আজ 
এমন মানসিক স্তরে আসিচা পৌছিয়াছে মে পতিতাদের উপরেও ঘণার 
পরিবর্তে আজ অনুকল্পা জাগিয়। উঠিয়াছে। উদার ও ব্যাপক 
মনোবৃত্তি আজ সকলকেই শ্ব স্ব স্থানে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
শরৎ্চন্জরের পর বাংল। সাঙ্ত্যি আধুনিকতার পথে আরও অগ্রসর 
হইয়! চলিয়াছে। 

একট| কথা আনকাল প্রায়ই শুনা যাঁয় যে বাংল! সাহিত্যের 
আধুশিক ধার! নাকি নিক়্াভিমুখী। কিন্ত সাহিভাকে মনের অভিব্যক্তি 





মাকডস। 
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সাজা পাকা 
ও জাতির ইতিহাসের সহিত মিলাইয়! বিচার করিলে মনে হয়-_ক্রম- 
অশ্রসরমান জাতি ইতিহাসে উদ্ধমুখা, নিয়মুখার কোন প্রশ্নই উঠিতে 
পারে না। যে সষ্ট সাধারণের ছারা গৃহীত__ঠাহাই জাতির চিন্তা! 
ধারার প্রকাশ__তাহাই এ যুগে সতা। নীতি বা 2)0781165র কোন 
প্রশ্ন নাই--করণ সবই ত মানবের প্রয়োজন প্রস্থৃত। 

আজ যখন জাহিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন 
আপিয়াছে, বিশ্বের সকলের সম্মুখে যখন সগর্পে দাড়াইঝার সময় 
হইতেছে, তখন সব্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন-_তাহা হইঠেছে জাতির 
আগনার ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ। কিন্তু এই ইতিহাস যদি 
আমর! শুধু মার বিদেশী শাসনের লিপিবদ্ধ তাপিক1 লইয়! গঠন করি 
তবে তাহা হইবে অসম্পূর্ণ। জাতির সশ্যকার ইতিহাস রহিয়াছে 
জাতির সাহিত্যের মধ্যে । সেই সাহিঠ) সাগর উন্মোচিত করিয়া 
রচিত হইবে জাতির জাতীয় ইঠিহাস। ইতিহাস যুগবিভাগ অনুসারে 
হইবে, না শতাব্দীর হিমাবে হইবে সে তর্ক নিপ্পয়োজন | অভিব্যক্তি- 
মূলক ইতিহাসে বিভাগ কতটা সম্ভন তাঁহাও বিবেচা। তবে মানুষের 
মন ইহাগ প্রধান উপাদান-_তাহ! অবশ্যই ্বীকার্ধা। 





মাকড়সা 
ক্রীসত্যেন সিংহ 


স্রযমলের চোখ ছুটে! বাথরুমের দেওয়ালে আটকে 
গেলো। তুচ্ছ একটা দৃশ্য তাঁর মনকে আজ গভীর ভাবে 
নাড়া দিলে। মাকড়সার জালে আবদ্ধ সবুজ রঙের 
গঙ্গাফড়িং। ক্রমে ক্রমে মাকড়সা ফড়িংটাকে নিজের 
দিকে আকর্ষণ করছে, ফড়িংটাও প্রাণ নিয়ে সরে পড়বার 
প্রয়াসে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তাঁর 
বড় ছুটো পা মাকড়সার জালে জড়িয়ে যাওয়ায় কোন 
ক্রমেই সে উড়তে পারছে না_বহু আয়ামে একটু অগ্রসর 
হলেই মা কড়সাঁও সঙ্গে সঙ্গে চলে। 

বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্রঘমলের এমন একটা 
দৃশ্ট দেখে বিচলিত হওয়া খুবই আশ্চর্যের কথা। কিন্ত 
তিনি জৈনধর্্মাবলম্বী_জীবের কষ্ট তার প্রাণে ব্যথা দেয়, 
তার ধর্ম নাশ করে। প্রতিদিন তিনি দুবার করে 
পিঁপড়ার গর্তে স্থমিষ্ট শর্কর! ছড়িয়ে দিয়ে জীবের সেবা 
করেন, গঙ্গাফড়িঙ্গের অবস্থা দেখে তিনি মুহ্মান হয়ে 
পড়লেন। কি কষ্টই পাচ্ছে না জানি বেচারি! এমনি 


অনেকক্ষণ তিনি বসে বসে দেখতে ও চিন্তা করতে 
লাগলেন । এক সময় হঠাৎ মন স্থির করে উঠে পড়লেন 
_ফড়িংটাঁকে এ দুর্বৃত্ত মাঁকড়সাটার কবল থেকে নিষ্কৃতি 
দেবেন। এগিয়ে গেলেন স্থরধমল জৈন, কিন্তু নিকর্তট গিয়ে 
আবার দীড়ালেন। মাকড়সাঁও তো একটা জীব--তার 
মুখের গ্রাস তিনি কেড়ে নেবেন? ফড়িং ও অস্ঠান্ 
কীট পতঙ্গ আহার করবে বলেই তে! ভগবান মাকড়সার 
সষ্টি করেছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বহু চেষ্টায় যে 
আহার মাকড়সা সংগ্রহ করেছে তাই তিনি তাঁর মুখ থেকে 
ছিনিয়ে নেবেন? এক্ষেত্রেও কি জাঁব কষ্ট পাবেনা? 
মাকড়সা বাচবে কি খেয়ে? 
কঠিন সমস্যা । চিন্তিত মুখে স্রযমল বাঁথরুম থেকে 


বেরিয়ে এলেন। নিদিষ্ট সময়ের বহু পরে তিনি গদিতে 
গিয়ে বসলেন । নানা জনে নাঁনা কাঁজের বিষয় নিয়ে 
অপেক্ষা কচ্ছিল। সংক্ষেপে সকলকে তিনি বিদায় 


দিলেন। মনে ম্বন্তি নেই। কি করা উচিত তাঁর, 


নু 


ফড়িংটার এতক্ষণ কি অবস্থা, হোল একবাঁর দেখে আসতে 
ইচ্ছে হচ্ছে। 

বড় ছেলে এসে জাঁনালেন_-চাঁল আজ এক শত টাকা 
মণ অবধি উঠেছে, কিছু ছাঁড়বো বাজারে ? 

চমকে উঠলেন স্থরবমল, মাঁথার হল্দে পাকানো 
পাগড়ীটা তার টিলে হয়ে গেলো ।--চাল? কত চাল 
মজুত আছে আমাদের আড়তে? 

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ছেলে বললেন--সব 
মিলিয়ে পাঁচ লাখ মনের কম তো নয়ই। 

_দীড়াও, আমি আসছি। স্রযমল আবার বাথরুমে 
গিয়ে প্রবেশ করলেন। ছেলেরা, বর্ধচারীরা অবাক হয়ে 
গেলো কর্তার অস্বাভাবিক ভাপান্তরে। 

ফড়িংটা তখনও টক কচ্ছে। কিছুতেই সে 
মাকড়সার লালাসিক্ত সুক্ষ জালের ফাস থেকে নিজের 
প1 ছুটোকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে না। গালে হাত 
দিয়ে স্থরযমল চেয়ে রইলেন। তার ভাবনাগুলো দ্রুত 
এগিয়ে যাচ্ছে। এ ছোট্ট মাকড়সা অত বড় একটা 
ফড়িংকে ধরে কি করবে? প্রথমে তিনি মাকড়সার 
মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে ইতস্তত; কচ্ছিলেন,» এখন 
ভাবলেন ফড়িংটা তো মাকড়সাঁর প্রয়োজনের অনেক 
বেণী। সে তো শুধু ফড়িদের মৃত্যু ঘটাবে। একটা 
ক্ষুদ্র মাকড়সা বৃহৎ গঙ্গাফড়িংকে কখনই আহার করতে 
পারবে না। সমস্ত দ্বিধা তিনি মুছে,ফেললেন-ফড়িক্দের 
যন্ত্রণায় তার প্রাণ কেদে উঠলো। একটা কাঠি দিয়ে 
তিনি ফড়িঙ্গের পা ছুটে! মাকড়সার জাঁল থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দ্িলেন-_ফড়িংটা উড়ে গেলো মুক্তির আনন্দে। 
সুরযমল সেদিকে আঁর চাইলেন নাঁ। মনট! তার হালকা 
হয়ে গেলো। সকাল থেকে বে গুরুভারট1 বুকের ওপর 
চেপে বসেছিলো সেটা নেবে গেলো। 

তিনি আবাঁর গদিতে এসে বসলেন। কর্তীর হাঁসি- 
খুসি মুখ দেখে সকলে আশ্বস্ত হোল। ছেলে আবার 
চালের বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ 
ছেলের মুখের দিকে চাইলেন স্ুরযমল। এ ধরণের 
দৃষ্টিপাত ছেলের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। প্রথমটা 
সে হুক্চকিয়ে গেলো । ধীরে ধীরে সথরযমল জিজ্ঞাসা 
করলেন-_চাল আমাদের কত দামে খরিদ কর! হয়েছিলো? 


ভ্ডাব্পন্বশ্ব 


[৩৭শ বর্ধ? ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


- আমরা চৌদ্দ টাকা মণ দরে কিনেছি । 

পাঁগড়িটা মাথা থেকে নামিয়ে সথরযমল পুনরায় প্রশ্ন 
করলেন-_মণ প্রতি অন্তান্ত খরচা আমাদের কত পড়েছে? 

তা প্রায় আট আনা হবে। 

এবার স্থরযমল যা বললেন তা শুনে ছেলে নিজের 
কাঁনকেও বিশ্বীস করতে পারলেন না। বসেছিলেন, 
উত্তেজনায় উঠে দাড়ালেন । 

মাত্র পনেরো টাকা দরে সব চাল ছেড়ে দেবো-_ 
আঁপনি বলছেন কি? 

আমি ঠিকই বলছি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মন্তুত 
করে শত শত মাঁঘকে আমি মারতে চাই না__জীবের 
সেবাই আমার ধর্ম, জীবের মৃত্যু ঘটানো নয়। 

বিদ্রোহের স্বরে ছেলে বললেন--জীবের সেবা করলে 
ব্যবসা রাঁখা যাবে না। 

কঠিন কণ্ঠে স্বরঘমল ছেলেকে তিরস্কার করলেন__ 
তোমার উপদেশ শুনতে চাঁই নি-_আমার ইচ্ছামত কাঁজ 
যাতে হয় তাই দেখ গিয়ে । 

সমস্ত ক্রোধ ও অভিমান দমন করে নভমুখে ছেলে 
পিতার আঁদেশ পালন করতে চলে গেলেন। 

বাড়ীর সকলের স্থির ধারণা হোল শৃর্যমলের মস্তিক্ষ- 
বিরুতি ঘটেছে__নইলে এত বড় ব্যবসায়ী কি এমন একটা! 
আদেশ দিতে পাঁরে। যদিও তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার 
ক্ষমতা কারুরই নেই, তবু ছেলেরা ষড়যন্ত্র সবক করলেন_ 
তাঁকে পাঁগল সাব্যস্ত করবার জনতা | 

সর্যমলের বাঁথরুমে যাঁওয়া বেড়ে গেছে । ঘন ঘন 
তিনি সেখানে যাতায়াত কচ্ছেন। তার আহার কমে 
গেছে-_রাত্রে নিদ্রা হয় না-_বার বার বাথরুমে ছুটে যাঁন। 
একটি দ্দিনে তাঁর ললাটে গভীর চিন্তাজনিত রেখাগুলি 
দ্বিগুণ গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। চোঁথের দৃষ্টিতে মত্ত 
উদ্ণাসীনতাঁর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। 

সুহু করে জলের দরে এতদিনের ম্জুত-করা চাল 
বেরিয়ে যাচ্ছে, তার অর্ধেক প্রায় শেষ হয়ে এলো। 
অমন্তষ্টিতে ছেলেদের মুখ ভার হয়ে আছে ঠিক তী বিফল 
মাক্ড়সাটার মত। গদিতে বসে স্থরযমল তাদের মুখ 
নিরীক্ষণ কচ্ছেন। মাথায় তাঁর পাগড়ি নেই, গালে 
খোঁচা খোঁচা দাড়ীর উদ্ভব হয়েছে পরণের কাপড় হয়েছে 
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মলিন। সহরের সেরা ভাক্কার এসে দেখা দিলেন। 
দেহ ও মন ছুয়েরই চিকিৎসাঁয় তিনি পারদরশী। আগেই 
ছেলেরা তাঁকে তালিম দিয়ে রেখেছিলেন; তাই অতি 
সাবধানতার সঙ্গে তিনি সৃরঘমলের সম্মুখে হাঁজির হলেন। 
হেসে স্র্যমল ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করলেন ও আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করতেও তুললেন না। অল্প কয়েকটি 
কথায় ডাক্তার জানাঁলেন যে, এই বাঁজারে নাঁকি স্থরযমল 
সন্তায় চাল সরবরাহ করে দেশবাঁপীর উপকার কচ্ছেন 
তিনিও তাই এদের ডাক্তার হিসাবে কিছু চাঁল কিনে 
রাখতে চান। 

আবার হেসে প্রশ্ন করলেন করযগ্ল--কত চান ?- 

--তা হাজার মণ কিনে রেখে দিলেই ভাল হয়_আবার 
কখন দর চড়ে যাবে কিছু বলা তো যায না।_ গ্রেথ- 
কোপটা নাড়াচাড়া করে ডাক্তার বললেন । 

-হাঁজার মনে আপনার কোন প্রয্বোজন নেই। 
আপনার খাঁবার জন্ত একমণ চাল দিতে পারি। 

ডাক্তার বিশ্মিত হলেন, কিন্ সে বিন্ময় গ্রকাঁশ না করে 
বললেন--বেশ তাই দেবেন, এখন আসি তবে। নমক্কার 
করে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন এবং পাশেই সরযমলের 
ছেলের গদিতে প্রবেশ করলেন। ভাক্ত।রকে সম্বোধন 
করে ছেলে যে কথা বললো সেটা তীরের মত এসে 
বিধলো স্থরমমলের কানে-_কেমন দেখলেন? পাগল 
বলেই মনে হোঁল না? 

হস্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে স্থরঘমল বাঁথরুমে গিয়ে 
প্রবেশ করলেন। সমস্ত দিন সেখান থেকে আর বার 
হলেন না। স্রযমল-_বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরঘমল বদ্ধ পাগল 
বলে প্রচারিত হতে স্বর হ'ল। ডাক্তার তাঁকে পাগল 
বলে অভিহিত করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেই 
সার্টিফিকেট সুরযমলের ছেলের! কাঁল আদাঁলতে পেশ 
করে পিতার সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্ব উত্তরাধিকারের 
দাবীতে নিজেরা গ্রহণ করবেন । 

তখন মধ্যরাত্রি। বাড়ীর নকলে নিদ্রিত। বাথরুম 
থেকে বেরিয়ে এলেন সথরযমল। অতি স্বাভাবিক মানুষের 
মত তিনি এসে নিজের নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করলেন। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। 


মাকড়সা 
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লা স্কিল পান্থ জনতা সা সিক্ত পিপকা 


ভোরবেলা স্থর্ধমল গদিতে গিয়ে নিজের আসন গ্রহণ 
করলেন। ছেলেরা বা কর্মমচারিরা কেউ তখনো আসেনি। 
ছেলে ঠিক করেছিলেন আজ তিনি বাপের গদিতে 
বসবেন, ঘরে পা দিয়েই কিন্ত ছেলে থমকে দীঁড়ালেন। 
বাঁপ স্থরযমল নীরবে মাথা হেট করে বসে কাজ করছেন। 
পরণে তার ধোয়া ধুতি, সাঁদা লম্বা কোট, নূতন পাগড়ি 
সধত্রে মাথায় বসাঁন। সছ্য-ক্ষোরিত মুখমণ্ডলে প্রথম 
সু্যের লালচে আভা পড়ে তাঁকে ঠিক তিনদিন আগের 
সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রঘমল বলেই বোধ হচ্ছে। 
পাগল হুরযমল যেন পালিয়ে গেছে। ছেলের পদশব্ধে 
স্থরযমল চোখ তুলে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন__ 
এই যে এসেছো। এত দেরী হয় কেন তোমদের উঠতে 
বল দেখি। আচ্ছা এখন চাল আমাদের কত মঞ্জুত 
আছে। 

-দেড়লাখ মণ। 

গন্তীর গলায় টেচিয়ে উঠলেন 'রবমল--ড়লাথমণ 
কেন, তিনধিন পুর্বো আমি পাঁচল।খমণ চালের হিসাব 
পেয়েছি। 

-আঁপনার আদেশমত এই তিনদিনে সাঁড়েতিনলাথমণ 
চাল পনেরো টাঁকা দরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । 

_ আমার আদেশমত? তোমরা কি সব পাগল হয়ে 
গেছো এ রকম একটা অন্তায় আদেশ আমি কথনো 
দিতে পারি? ঘাঁও দাড়িয়ে থেকো না আমার সম্মুখে-_ 
বাজারে চাল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দাও। একেবল 
মজুত কর, মজুত কর। 

ছেলে আগেই বুদ্ধি করে সাঁড়েতিনলাথমণ চ।ল অন্যের 
বেনামিতে কিনে মন্কুত করেই রেখেছিলেন কিন্ত সে তথা 
প্রকাশ না করে বোকা মান্গষের মত মুখ করে বেরিয়ে 
গেলেন। 

একটা বড় শীকাঁরের পেছনে সমস্ত প্রচেষ্টা ও শরীরের 
লাল! নিঃশেষ করে স্রঘমলের নিঠুর হস্তক্ষেপে হতাঁশ 
হয়ে মাক্ড়পাটার নৃতন শ্ীকার ধরবার উদ্ঘন থাকলেও 
শক্তি ছিলো না। দুদিন অনাহারে নিক্জীবের মত পড়ে 
থেকে কাল মধ্যরাত্রে স্থরঘমলেরই বাথরুমে তাঁরই চোখের 
সামনে মাঁকড়পাঁটা শুকিয়ে মরে গেছে। 
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(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

আততায়ীকে ধারবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দক্ষ 
আততায়ী সকলের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া! পলায়ন করিলেন। 
সাহার দেলিয়া যাওয়া একটি রিভলবার কেবল কুড়াইয়! পাওয়া গেল । 

এই ঘটনার পর ঢাকা! মহরের বহুস্থানে বথারীতি খানাভল্লাস ও 
ধরপাকড় স্বর হইল। প্রকৃত আততায়ীকে ধরিতে না পারিলেও 
পুলিশ আপন দক্ষতা প্রকাশ করিতে কমর করিল না। নিদ্দোষ 
ও নিরপরাধ লোকরাই পুলিশের হাতে প্রহৃত হইতে লাখিল। 
অত্যাচারের মাত্রা এতই গুরুতর রকমের হইল যে বহু লোককে 
চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি হইতে হইল। ধমীহাকে আতশায়ী 
বলিয়! পুলিশের সন্দেহ হইল, কিন্তু বত চেষ্টা করিয়াও দাহাকে ধরিতে 
পারিল না-াহার নাম বিনয় বন্থু। 

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেব মৃত্যাদুখে পতিত হইলেন। বিনয় 





বিনয় বন 

যন্থকে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়। ওরা 
সেপ্টেম্বর তারিখে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা! করিলেন। 

বিময় বন্গ তখন ঢাকা! মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক 
শ্রেণীতে পড়িতেন-_মেধাবী ছাত্র হিসাবে হার স্থনামও ছিল। 
সাহার পিতার নাম রেবতীমোহন বহ--তিনি থাকিতেন জীমসেদপুরে । 
তাহাদের নিবাদ ছিল ঢাক! বিক্রমপুরের রাঁউতভোগ-এ। বিনয় বস্থকে 
ধরাইয়| দিতে পারিলে যে পুরস্কার দাঁনের বিষয় ঘোষিত হয়, তাহাতে 


মরকার পক্ষ তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাহার বয়দ বাইশ ব্ৎমর বলিয়! 
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উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্র বেঙ্গল ৬লা্টিয়াদ” দলে ১৯২৮ সালে 
বিনয় বন্ধ, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত যোগদাঁন করিয়াছিলেন এবং 
তিন জনেই যথাক্রমে মেজর, লেদংটেগ্ঠান্ট এবং ক্যাপ্টেন-এর পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। বাদল গুপ্তের পিতার নাম অবনীমোহন গুপ্ত__নিবাদ 
বিদর্গাও এবং দীনেশ গুপ্ত ছিলেন যশোলঙ্গ-এর সন্তাণচন্্ গুপ্রের পুত্র। 
সতীণচন্্র জমালপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। দীনেশও চতুখ বাধিক 
শ্রেণতে পড়িতেন__আইন-অপান্য-মান্দোলন আরনুু হইলে তিনি পড়। 
ছাড়িয়! দেন। 

ঢাকার ঘটনার পর বিনয় নন্দ পুনরায় স।ঙগণাৎ মিলিল ১৯৩, 
সালের ৮ই ডিসেম্বর । যেদিন [৩নি ছিলেন এক দুর্দাপ্ত ও ছুঃমাহাসক 
অভিযানের দক্ষ নায়ক । ই ঠারিথে বিনয় বহু হার অপর ছুইজন 
সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধার) গুপ্ত সহ ড।লভৌমি ঙ্গোয়ারের 
রাইটাস বিল্দিং-এ ছুপুর বেলায় হানা দিলেন। ভাঠাগ। তিন জনেই 
মহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন_-মাথার টুপিও ছিল। তাহারা 
সরানরি রাইটাম বিচ্ডি এর দ্বিণে উঠিয়া গেলেন। বাংলার 
তৎকালীন ইনস্পেক্টর জেনারল অফ শ্রিঘনস্‌ কর্ণেল সিমনন তখন আপন 
কঙ্গে বমিয়। অফিসের কাধ্যে রত ছিলেন। ভাহার কক্ষে প্রবেশ 
করিয়াই বিপ্লবারা ভাহাকে গুলি করিণেন- সঙ্গে মঙ্গেই দিসসন 
সাহেবের দেহ চেয়ারের উপর এলাইয়া৷ পড়িল। ইহার পর বিপ্লবারা 
বাহিরের বারান্দায় আসিয়। চত্র্দিকে ইতশ্তহঃ গুলি নিক্ষেপ 
সুরু করিলেন। জনৈক মেরেটারি ডাহাদিগকে আখাত করিবার 
অভিপ্রায়ে কি একটা বস্ত তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন-__কিন্ত 
তাহা ভাহাদের গায়ে লাগিল না। বিপ্রবীরা তখন সেই ইংরাজ 
সেরেটারিকেও গুলি মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। ইহার পর 
বিপ্লবীর! অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, হোম মেরেটারি মিঃ আলবিয়।ন 
মার-এর। তাহাদের গুলির আঘাতে মাব্‌ সাহেবের কদ্ছের দরজার 
কাচ ভাঙ্গিয়া গেল। 

ইহার পর দ্বিতলের বারান্দায় বাঁধিয়া গেল এক রীতিমত খও-যুদ্ধ । 
বাংলার পুলিশ-ব্ভাগের তৎকালীন ইনস্‌পে্টর জেনারল মিঃ ক্রেগ 
তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপিয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়৷ 
রিভলবারের গুলি চালাইলেন_কিস্তু তাহা বিপ্লবীদের গায়ে লাগিল 
না। মিঃ ফোর্ড নামে অপর একজন ইংরাজ্জ অতঃপর মিঃ ক্রেগের 
হাত হইতে তাহার রিভলবারটি লইয়! বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়৷ গুলি 
চালাইতে লাগিলেন । উহাও কিন্তু লক্ষ্ত্রষ্ট হইতে লাগিল। পুলিশ- 
বিতাগ্ের সহকারী ইনস্পেক্টর জেনারল মিঃ জোনস্‌ আসিয়াও কয়েক 
রাউও গুলি চালাইলেন__ভাহাতেও কোন কাজ হইল ন[। 


পৌষ-_-১০৫৬ ] 


পপ স্থাস্ 

সেদিন যেন রণছুন্মদ হইয়াই বিপ্লবীরা আক্রমণ পরিচালনায় মত্ত 
হইয়াছিলেন। একদিক হইতে অপরদিক পধ্যন্ত দ্বিতলে প্রায় প্রতিটি 
কক্ষেই তাহারা একে একে হানা দিতে লাখিলেন। ইউরোগীয় 
অফিদার ও বর্্মচারীবর্গ প্রাণভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে 
লাগিলেন। সকলের চোখে-মুখেই আতঙ্ক ও উৎকঞ্ঠী, ভয়ে সকলেই 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লালবাজারের পুলিশ হেভ-কোয়ার্টারে সংবাদ 
পৌঁছাইবামাত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগট, ডেপুটি পুলিশ 
কমিশনার মিঃ গর্ডন ও সিং বাট প্রল্ততি শক্তিশালী, পুলিশ-বাহিনী 
লইয়। অবিলম্বে দেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনজন 
বিপ্রবীকে পরাভূত করিবাপ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু 
চেষ্টাতেও তাহারা কিন্তু বিপ্লবীদের কিছুই করিতে পারিলেন না। এক 
সময় দীনেশের বাহুতে পুলিশের একটি গুলি লাগিপ বটে, তাহাতেও ভিনি 
কিন্তু কাবু হইণেন না, পূর্ববৎ সমানেই গুলি চালাইতে লাগিলেন । 

তিনজনে অতঃপর পাসপোর্ট অফিন আক্রমণ কৰিলেন। 
সময় দেখানে ছিলেন একজন আমেরিকান পার্জী_াহার নান জনসন্‌। 
প্রাণভয়ে চিনি কোনওমতে দেওয়ালের গ|-নল বাহিয়। নীচে পলাধন 
কগিলেন। 

বিপ্লবীদের গুলি এই সয় প্রায় ফুরাইয়া আিয়াছিন। সেদিন 
তাহাগা আসিয়াছিপেন দান লইবার এবং আাবন ধিবার প্রাতজ্ঞ। 
লইয়া; স্থতরাং কাদা সমাধ। করিয| নায়ক বিনয বন্গর নেতৃত্বে একটি 
কক্ষে ঠাহারা মৃত্যু বরণের গন্য প্রশ্ত তইলেন। বাদল ৩প্ত ভঙ্গণ 
কারণেন পট।পিয়ম সায়নাইড বিশ মুত মধ্যে ঠিনি মৃত্যুর কোলে 
টলিয়। পড়িলেন । চেয়ারের উপর ভাহার দেশ এলাইয়া পড়িল । বিনয় 
ও দানেশ আপন আপন 'মাগ্রেয়ান্ত্ের গুণিতে আন্মইত্য।র চেষ্টা করিলেন। 
ইহার ফলে উদ্য়েই গুরু হরবপে আহত হইলেন | 

বিনয় আনিতেন মে পুলিশের নিকট ঠাহ।র পরিচয় গগন থাকিবে 
না। তাই পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের নাম ঠিকই বলিলেন, 
কিন্তু সঙ্গী দুইজনের পরিচয় দিলেন ছদ্মনামে । ডাভাদের তিনজনের 
শরার তল্লাম করিয়া পুলিশ অন্ত্রণপ্র ও গুলি-বারুদ উদ্ধার করিল । 
বাদল গুপ্তের পকেট হইতে একটি জাতীয় পতাঁকাও পাওয়া গেণ। 

বিপ্লবীদের আঞ্মণে নেদিন অন্তান্ত ধাহারা আহত হইয়াছিলেন, 
ভাহাদের মধ্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি: নেলসন এবং সেক্রেটারি 
মিঃ ট্যয়নান-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 1868982280 পত্রিকায় রাইটার্স 
বিল্ডিংয়ের এই ঘটনাকে "980:০৮81196 13810” ও [38669 ৮৪৪0০” 
নামে অভিহিত করা হয়। 

আহত অবস্থায় বিনয় ও দ্রীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
পাঠাইয় দেওয়। হইল। ধীনেশের গলার বাম পারে গুলির আঘ।ত লাগিয়া- 
ছিল--আর বিনয়ের ললাটের উভয় পার্থেই গুলির আগাত চিহ্ন পরিদৃষ্ট 
হইল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়া দীনেশ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ 
করিতে লাগিলেন-_কিস্তু কর্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন 
বিনয় বন্ছ। যে কয়দিন তিনি হাসপাতালে জীবিত ছিলেন--তাহার 
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স্পা হন থাপ স্খলন স্পা সি 


অধিকাংশ সময়ই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় থাটকিতেন। যখন তাহার 
সামান্ত সংজ! ফিরিয়া! আদিত, তখন তিনি হাতের আঙুল দিয়া 
ক্ষতস্থান ঘণটিয়! বিষাক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে 
তাহার ক্ষত শেষ পথ্যন্ত 'সেপটিক' হইয়! গেল এবং ১৩ই ডিসেম্বর তিনি 
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাহার জননী 
শঘ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন । 

দানেশ গুপ্ত সস্থ হইয়া উঠিলে এক শ্পেশ্টাল ট্র।ইব্যন্তালে স্ডাহার 
বিচার সুরু হইল। এই ট্রাইব্যন্গালে বিচারক ছিলেন মিঃ গাঁলিক, 
শ্রী এন, কে, বন্থ ও জনাব আদিপজ্জমান সাহেব | বিচারে দীনেশের 
প্রাণদণ্ড হইল। এই দণ্ডাঁদেশের বিরুদ্ধে পর পর হাইকোর্ট ও প্রিভি 
কাউন্সিল-এ আপিল করা হয়-_কিন্তু উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। 

ঠাহান্র প্রাণদণ্ড রদ্‌ করাইবার প্রচেষ্টায় সারা দেশে রীতিমত 
আন্দোলন হইল-_কর্তৃপক্ষ ভাহাতে কর্ণপাত করিলেন না । ১৯৩১ 
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দানেন গুপ্থ 

সালের ৭ই ছুলাই আলিপুর সেন্টাল জেলে দীনেশের ফীসি হইয়া! 
গেল। ফাঁসির মঞ্চে আরোহ্‌ণের পূর্বেধ তিনি ইংরাজ প্রহরীকে 
আগা হানিয়া বান। 

দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। 
মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দীনেশের স্মৃতির 
উদ্দেশে অন্ধ! জ্ঞাপন করা হয়। অপরাঃকালে একটি শোতা মাত্রা 
কৃষ্ণ পতাকাসহ চৌরঙ্গী হইতে ভবানীপুর প্রতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়| 
আলিপুর সেন্টগল জেলের নিকট পর্য৭্ত গমন করে। ৮ই জুলাই 
কলিকাত। কর্পোরেশনের এক সভায় দীনেশের ফাপিতে শোক প্রকাশ 
করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সভা স্থগিত রাখ! হয়। 

১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর কাণীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে 
চুণীলাল মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। ঠাহার নিকট পুলিশ একটি 
প্রিভলবার প্রাপ্ত হইল। এই প্রনঙ্গে মারও থে দুইজন ধরা পড়িলেন, 


৫ 


তাহাদের নাম__মণীন্দ্রলাল সেন ও বোধ দাশগুপ্ত । মিঃ গালিক, 
প্ী এন, কে, বন্থ এবং জনাব আদিলজ্জমানকে লইয়! গঠিত ট্রাইবুন্তালে 
ই'হাদেরও তিন জনের বিচার হয়। বিচারে তিন জনেয় প্রতিই প্রদত্ত 
হয় এক বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড । 

এই বৎসরেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্তার 
ও. 7). 71075৮%/079205-র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল । বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের সমাবর্তন সভায় তিনি গিয়াছিলেন সভাপতিত্ব করিতে। 
ভাহার উদ্দেশে সেই সময় উপধু্পরি কয়েকটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। 
গতর্ণরকে রক্ষা করিতে গিয়া! সহকারী দারোগা চলন সিং নিহত হন 
এবং আর একজন শেতাঙ্গ ইনস্পেক্টরও আহত হন। একটি 
ইউরোগীয় মহিলাও এই ঘটনায় আহত! হইয়াছিলেন। গভর্ণরের 
দক্ষিণ হস্তে গুলির আঘাত লাগে। তিনি পাশের ঘরে গিয়া নিজেই 
হাতের রক্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলেন এবং নিজ আঘাতের বিষয় 





বাদল (সুধা) গুপ্ত 


কাহারও নিকট প্রকীণ করেন না। বিশ্ববিগ্তালয়ের জনৈক ফেলে! 
(তিনি চিকিৎসকও ছিলেন) শেষ পর্য্যন্ত উহ! জানিতে পারিয়। ভাহার 
ক্ষতস্থানে উধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধয়। দেন। 

আশুতারীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়। ফেলা হয়। তাহার নিকট হইতে 
জানা মায় যে সাহার নাম হরকিষণ, বয়স বাইশ বৎসর, বাড়ী পেশোয়ার 
জেলায় । কোনও একজন আফ্রিদির নিকট হইতে আগ্েয়ান্ত্র রয় 
করিয়। গভর্থরকে হত্য। করিবার জন্তই তিনি নাকি আগিয়াছিলেন। 
১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি হরকিষণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যা করিবার ধড়-যন্ত্রকরার অভিযোগে 
“মিলাগ” নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক দুর্গাদাস, চমনলাল এবং রণবীর 
সিং অভিযুক্ত হন। বিচারে ভাহাদের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। 

মেদিনীপুরের দাসপুর থানায় পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ পূর্ব্বেই 
বিকৃত হইয়াছে। স্বদেশী অন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের নানা স্থানে 


ভ্াালতবএ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থগ্ড, ১ম সংখ্যা 


যখন পুলিণী জুলুম চলিতেছিল, তখন মিঃ পেডি ছিলেন সেখানকার 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট । শ্যায়পরায়ণ বলিয়। তাহার নাম ছিল বটে, কিন্ত 
তাহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অত্যাচার অস্ুষঠিত হয়, 
তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সকল অন্যাচারই ভাহার 
জ্ঞাতসারে এবং অনুমোদন ক্রমে অবশ্য নাও হয় তো সংঘটিত হইয়া 
থাকিতে পারে। মোটের উপর পেডি সাহেব লোক নেহাৎ মন্দ 
ছিলেন ন1 এবং বহু সময় আপন প্রন্তাবে গভর্ণমেন্টকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ 
করিতে বাধ্য করিয়া লোকের অস্থবিধা নিবারণের চেষ্টা করিতেন; 
কিন্তু তৎ্সহ্বেও ভাহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল 
অনাচার অভ্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ভাহার 
উপর খিয়। পড়িল। উপরপ্ক আবার াহাঁরই সময়ে জেলগানায় 
বন্দীদের উপরও উতৎ্পীড়ন শনুষ্ঠিত ভয় বলিয়া! অভিযোগ উখ।পিত হয় ; 
স্ৃতরাৎ বিপ্রবীরা পেডি সাহেবকে হত্যা করিয়। এই সকল অন্তায় 
অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সম্কপ্প করিলেন। 

মের্দিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে দে শিল্প-প্রদর্শনী ভয়, তাভাতে 
১৯৩১ সালের «ই দেঝ্য়ারি মিঃ পেডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
সভার কান্য খন চপিচহছিল, তখন জনক বিপ্রর্ী হাহার উপর 
আগ্রেয়শ হইতে গুলি বণ করিয়| পলায়ন করিলেন! কেহই 
আতগায়াকে ধরিতে বা চিনিতে পারিলেন না। পেডি সাহেব আহ 
হইয়। টালিঙে টলিতে পাশেগ ঘরে গেলেন এবং সেখানে মেঝের উপর 
পুটাইয়৷ পড়িলেন। কিছুঞ্চণের মধ্যেই টাহার সৃহা হইল। 

এই ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ সন্দেইবশতঃ বিমল দাশগুপ্তকে গোপুর 
করে । বিচারপতি মেসার্প শিয়ারলন, এন, কে, ঘোন এবং মলিক 
সাহেবের এজ্জলসে হাইকোর্টে বিমল দাশগুপ্ত বিচার হয় । প্রমাণাভাবে 
বিচারপতিগণ ঠাহাকে খ।লাস দেন। 

বোশ্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপরও এই বৎসর আরমণ পরিচালিত 
হয়। গভর্ণর সার মার্েষ্ট হট্নন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুণার 
ফাগুপন কলেজে গমন করিয়ছিলেন। কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে 
তিনি যখন ছাত্রগণের সমগ্গে বন্ততা দিতেছিলেন, তখন বাস্থদেব 
বলব গোশাটি নামে একটি উনিএ কুড়ি বৎসরের মহারাষ্ীয় যুবক 
ডাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্পণ করেন। গভর্ণপ কিন্তু অক্ষতদেভে 
বাচিয়। যান। 

দীনেশ গুপ্তের বিচার প্রসঙ্গে মিঃ গালিকের নাম পূর্বেই করা 
হইয়াছে । মিঃ আর, আর, গাগিক, আই-সি-এস ছিলেন আলিপুরের 
ডিষ্বা ও সেসনস্‌ জজ। অস্থায়াভাবে তিনি হাইকোর্টেও কিছুদিন 
বিচারপতির কার্ধ্য করিয়াছিলেন। কানে তিনি কিছু কম শুনিতেন। 
ডাহাকে প্রেসিডেন্ট করিয়া! ঘে ট্রাইবুযন্ত'ল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 
বামকুষ্ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত প্রহৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বিচার হয় 
ও তাহাদের প্রতি প্রাপদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহার ফলে 
বিপ্লবিগণের ফোধ গার্সিক সাহেবের উপর গিয়া পড়ে। ভয় দেখাইয় 
ডাহাকে একখানি পত্র একবার লেখা হইয়াছিল । দীনেশের ফাঁসির 


পৌষ--১ ৩৫৬ ] 


দিন কুড়ি পরে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে হত 
করা হইল। 

ধদিনে তিন্নি আপন এজলামে উপবি হইয়া মোব্দমার শুনানী 
আবণ করিতেছিলেন। আদ।লতের কাগ্য চলিতে থাকার সময়ই সহস| 
একজন যুবক তাহার এন্দলাসে প্রবেশ করিয়া ছাঠাকে লঙ্গ্য করিয়া 
গুলি কিলেন। সেখানে তখন অধিক লোক ছিল না। গুলিবিদ্ধ 
হইয়। মিঃ গাণিক চেয়ারের উপর এলাইয়া পডিলেন। যথাসন্তব দ্রুত 
ডাহাকে প্রেগিডেখি হাসপাতালে পাঠাইযা দেওয়! হইল বটে, কিন্ত 
সেখানে উহার মৃত হইণ | 

ঘটনার সময় সেখানে একগন সার্জেন্ট, একজন কনষ্টেবল এবং 
গোয়েন্দা বিভাগের একজন দারোগা ছিলেন। আততায়ীর সহিত 
শাহাদেগ তিনজনের ধ্বপ্তাধবপ্তি ও গুণি বিনিময় সরা ভইন। ইহার 
ফলে কনঠেবপটিও আহ সাংবাতিকভাবে। খুণকটিকে 
ভাবগু ধা স্ব হইল নাবিন ভঙ্গণ করিয়। [হান খটশাহুলেই 
আহার পকেট হইতে ঘে নিপিখানি পাওয়া খেল, 


হ্হ্ন 


"না শ্রহহা। কৰিণেন। 
তাহাতে এরূপ লেখা ছণ- 

“তুমি ধ্বংস হও, দীনেশকে যে সুভাদণ্ড দিয়াছ, তাহার ফল 
ভোগ কর ।” 

পিপিখাপির শিম্পে “বিনল গুপ্ত” নান হ্বাগর পাওয়া যায়, কি 
৬১াই তাহার প্রকৃত নাম কিনা, দে আন্থদ্ধে থে সন্দেহে অবকাশ 
খাছে। আগর দেহটি কাভারও ছারা সনাক্ত করানো ধায় নাই। 
অনেকে উক্ত ব্ৰকেগ উপাধি “উট্ট।চাব।” ছিশ বলিয়া অনুমান 
করেন । 

এই ঘটনার পর ৩*শে জুপাই গারিখে ডাণহৌসি ইনস্টিটিউটে 
কিছু সংখ্যক লোকের এক মগ হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় ও খেঠাজ 
উভয় সন্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিপেন। গভর্ণমেন্টের বিচার-বিভাগের 
বহু গ্রণ্য-মান্ত ব্যক্তি এই সভায় ঘোশপান করিয়াছিলেন। কণিকাঠা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচাগপতি সার লেনসেট গ্যাগ্ডগসন শ্রী সভায় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উহাতে মিঃ গালিকেপ হত্যাকাণ্ডের 
নিন্দ। এবং দানেশের ফাঁসিতে কণিকাত| কর্পোরেশন কর্তৃক যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, উহার তীব্র সমালোচন। করিয়া প্রন্তাব গৃঙীত হয় । 

ঢাকার কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেল্এর উপর আক্রমণ চালান হয় 
১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট । উিনে তিনি খিয়াছিলেন টাঙ্গাইলের 
মেন্টাল কো-অপারেটিভ কার্ধ্যালয়ে। সেই সময় জনৈক বিপ্লবী তাহার 
উপর গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ক্যানেল্‌ ইহাতে সামান্ত আহত হন বটে, 
কিন্ত ভাহার জীবন রক্ষা পায়। 

হিজলীর বন্দী-নিবাসে এই সময় থে অত্যাচার সংঘটিত হয়--তাহ।! 
যেমনি নারকীয়, তেমনি মর্স্তদ । কোনও সত্য গ্রভর্ণমেন্টের জেলখানার 
মধ্যে অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে এইরগ আক্রমণ পরিচালিত 
হইতে পারে, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ইংরাজের 
সাত্্রাজ্যবাদী শামনকালে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে--সাস্রাজ্যবাদকে 


স্বাশ্রীন্ঘভাল্স ল্রত্তচ্ষত্ত্রী সপ্রান্স 
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বাচাইয়৷ রাখিবার জন্ত কোনও অপরাধের অনুঠানেই তাহার! কুষ্ঠিত 
বা সন্কুচিত হন নাই। ক্ষমতালিগ্না ডাহাদিগকে নরঘাতন অনুষ্ঠানে 
প্রেরণ যোগাইয়াছে, নৃশংস নিষ্ুরতাঁয় তাহাদিগকে মন্ত কগিয়াছে, 
সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে পধ্যন্থ বিনর্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে। 
বৃটিশ-শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরূপ বু দৃষ্টান্তই খু"জিয়া 
পাওয়া থায়। 

মেধনীপুর জেলায় খঞ্গপুর হইতে প্রায় মাইল দেড়-ছুই দূরে 
হিসলী বন্দানিবাস অবস্থিত এক সময়ে গ্রস্থানে কয়েকটি সরকাগী 
অট্টাণিক! প্রপ্তত হইয়্াছিণপ। তাহারই কয়েকখানি বড় বড় বাড়ীতে 
গভর্ণমেন্ট বন্দী-নিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক শত বন্দীকে 
মেগানে আটক করিয়া রাখিয়াছিণেন। এই সকল বন্দীর 
এধিক|ংশেরহই কোন বিচাগ হয় নাই-_রাঁজনৈতিক কাগণে বিনা বিচারে 
অন্যায়ঙাবে ভাহাধিগকে শুধু সন্দেহবশে আবদ্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল ; হৃতরাং বন্ধাদের মন সশ্ডাবতঃই সর্ব্বদ। বিশ্ুপ্ধ হইয়া 
থ|কিত। বিনা অপরাধে বিনা বিচারে খাহাগা আবদ্ধ হইয়! 
আছেন, হারা ঘে স্গতভাবেই বিশুব্ধ অথস্থায় থাকিবেন, ইহা আর 
বিচিত্র কি? 

বন্দাধিগকে যে খোরাকা দেওয়! হইত, তাহাতে তাহাদের খরচ 
কুনাইত না। এনন্য তাহাদের মনে অগন্তোষ ছিপ এবং তাহারা হা 
বাড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবা কর্িয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন। এই 
ব্যাপার লইয়াই কতৃপঞ্গের সহিত বর্দাদিগের মূলতঃ মনোমাপিন্তের 
কি হ্য়। ইহা ব্যঠীত আরও কঠকগুলি গৌণ কারণ ছিল। 
আলিপুরের জজ মি: গালিক নিহত হওয়ার গর বন্দীগণ জেলখানায় 
আলোক-সঙ্জা করিয়াছিলেন। এই খটন| লইয়াও বন্দীদিগের সহিত 
জেলখানার কতুপন্গের মণ্ডাব শু হয়। কোন কোন ইংরাজ অফিসার 
বন্ধাধিগের সঠিত এরাপ আচরণ করিতেন যে বন্দীপিগের আস্মসম্মানে 
তাহাতে আঘাত লাগিত। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপেম্বর জনৈক 
বন্দীকে হিজলী বন্দাশলা হইতে অপসারিত করার সময় অন্থান্ত যে 
সকণ বন্দী ঠাহাদের সঙ্গীকে বিদায় জানাইতে প্রধান ফটক পথ্যগ্ত 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত বর্ধানিবামেগ প্রহরীদের কিছু বচস! 
হয় এবং সামান্য ধাক্কাধান্কিও হয়। প্রইরীর1 ইহার ফলে উত্তেজিত 
হইয়া উঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা-নয়টাপ সময় 
বন্বীনিবাসের প্রাঙ্গণে যে সকল বন্দী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহাদের 
সহিত প্রহরাদের পুনরায় কথা কাটাকাটি হয়। বিপ্রবীদিগকে শায়েস্তা 
করিবার জন্যই প্রহরীর যেন হযোগ খুঁজিতেছিল। অল্প গণ্ডগোণ 
আরম্ত হইতেই বন্দীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা রাইফেলের 
ফাকা আওয়াজ করিতে থাকে । কোনও কোনও প্রহরী এই সময় 
এই গুঙ্জব রটাইয়! দেয় যে বর্দীদিগকে শায়েস্ট॥। করিবার জন্য উপর- 
ওয়ালাদের আদেশ পাওয়! গিয়াছে। ইহার ফলে বিশৃঙ্খল! ও উত্তেজনা 
চরমে পৌছায় এবং প্রহরী্। ইচ্ছামত বন্দীদের উপর গুলি চালাইতে 
থাকে । যুদ্ধক্ষেত্রের মত এই আকম্মিক, অপ্রত্যাশিত ও উপযু্পরি 


৬০5 


গুলিব্ণে নিরক্ত্র বন্দীগণ যেন দিশাহারা হইয়। যান। কেহ কেহ 
হয় তো তখন খাওয়া-দাওয়। সারিতেছিলেন, কেহ কেহ হয় তো গল্প- 
গুজবে রত ছিলেন। প্রহরীদের একতরফা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ধণে 
অল্পঙ্গণ মধ্যেই বন্দীদের এক শতেরও অধিক জন আহত হইলেন। 
তাহাদের যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ জেলখানা পূর্ণ হইয়া গেল। যে 
দুইজন বিপ্লবী এই গুলিবগণের ফলে জীবন হাঁরাইলেন__শাহাধের নাম 
সন্তোষ মিত্র ও তারকেস্বর সেনগুপ্ত। 

মস্তোষ মিত্র ছিলেন ভাহার পিভার একমাত্র পুক্র-সশ্থান। ভাহার 
পিতার নাম দুর্গীচরণ মিত্র। স্থোন মিত্র ও সুভাবচন্্র একই বৎসরে 
১৯১৯ সানে অনাস সহ বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়ছিগেন। এম-এ 
পরাক্ষায়ও সন্তোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তারকেখরের 
পিতার নাম হরিনারায়ণ সেন। 

মূর্খ ও নিঠুর প্রহরীদের দ্বারা যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, 
তাহার সংবাদ অবিলম্বে কর্তৃপন্গন্থানীয় মকলেই ঞ্াপ্ত হইলেন। খবর 
পাইয়াই মেদিনীপুরের তৎকালীন গেল! ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ.লাস, 
কমাও্যান্ট মিঃ বেকীর *ও অন্ঠান্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ 
সকলেই গিয়! উপগ্রিত হইলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে। ব্যাপার দেখিয়! 
সকলেই পুস্তিত হইয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় জানিতে 
পার! মাত্র কলিকাতা হইতে স্থভাষচন্্র ও খতীন্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গ 
হিজলীতে গিয়। উপস্থিত হইলেন। নিগেদের দোষ ঢাকিবার জন্য 
কর্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিয়াছিণেন ঘে বন্দীদিগের বিরছে। ভীহারাই 
একটি মামল! রুজু করিবেন ; কিন্তু পুণিএ ইনস্পে্র তাহার রিপোর্টে 


জ্ঞান্সব্ত্রধ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


বন্দীগণের বিরদ্ধে মামলা চালানোর উপযোগী তথ্য ও প্রমাণ নাই 
বলিয়া মত প্রকাশ করায় এবং সরকারী উকিলও সেইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করায় সরকার পক্ষ শেষ পথ্যন্ত মামলা দায়ের করেন 
নাই। 

ইহার পর বিচারপতি সত্যেন্টচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিষ্টেট মিঃ 
ড্রামণ্ডের ছারা একটি বিভাগীয় তদপ্ডেদ ব্যবস্থা হয় । উক্ত তদপ্তে 
বন্দীগণকে সাহাযা করিবার জন্ত ও ভীহাদের পক্ষ সমর্থনের অন্ত 
স্থভ[যচন্দ্র, যঠীম্রমোহন প্রহৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় হিজলীতে গমন করেন। 
তর্দখ্ের পর শ্রীযুক্ত মল্লিক ও মিঃ ড্রামণ্ড এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করেন বে, বন্দীদের আচরণ কখনও কখনও বিরক্তিকর হইয়! থাকিলেও 
যথেচ্ছ গুলিবর্মণ যথেষ্ট অন্যায় কাধ্য হইয়াছে। 

ঘটনার পরদিন ১৭ই সেগ্েম্বর সন্তোষ মি ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের 
মুতদেহ হাওড়! ষ্টেদনে আসিয়া পৌছায়। হাওড়া ষ্টেসন হইতে এক 
বিরাট শোকবাত্র। মৃতদেহ »দুহটি লইয়! কেওড়াতলা শ্মশানঘাটি পমা্ 
যায়। সেইখানেই তাহাদের শেষকৃত্য সাধিত হয়। 

২৬শে সেপ্টেম্বর কণিকাহায় গড়ের মঠে দুইজন শহীদের স্মৃতির 
উদ্দেশে অদ্ধ। প্রদর্শনের জন্গ এক বুহৎ জনসভার অনুষ্ঠ।ন হয়। লক্ষাধিক 
লোক সেই সভায় ঘোখদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় 
সভাগঠির আমন গ্রহণ করেন এবং ভাহার স্বশু।বমিদ্ধ অনন্থমধারণ 
ভাষায় শামকবর্গের ফলহ্বণাঞ্চিত নিঠর কাখ্যের নিন্দা করিয়|] শহীদ 
দুইজনের দেহমুস্ত আম্মার উদ্েশে তাহার শন্দাণ্য প্রদান করেন। 

(আমন) 


আহ্বান 


স্রীকমলরাণী মিত্র 
তবু ঘোচে নাক শঙ্কা! ও সংশয়, মুক্তি তীর্ঘে পথিক অগ্রগামী 
তিমির রাত্রি বুঝিবা হলোনা শেষ! জাঁলে৷ সে আলোক লক্ষ দীপ্তশিখা ! 
তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জম্ম জয় সাধন! তোমার বজ্ কঠোর হো*ক 
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ ॥ ত্যাগ সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতেঃ 
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরো পথ, তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃলোক 
আরো পথচলা! আরো দৃঢ়তর পায়ে তৃপ্তি লভিবে সপ্ত ন্বর্গ হতে ॥ 
তবু দিকে দিকে ঘর্থর জয়রথ, করযোড়ে করি আলোকের বন্দনা, 
বিজয়-পতাকা গর্বে উড়িছে বায়ে ॥ উদয়-শিখরে রাখি নমস্কার-- 
মহা-ভারতের অমোঘ অজেয় বাণী জয় জয় হো”ক নিশব্ধ অর্চন! 
নিখিল বিশ্বে আলোকের বর্তিকা-_ জন্মভূমি এ ভারতের আত্মার । 


টাকার মূল্যহ্ৰাসে ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্রিটেন কতৃক ডল|রে? হিসাবে ষ্টালিংয়ের মুল্যহাদের মঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্্র ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াছে।* 
যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়। এই মুল্যত্তাস ঘটিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহ 
আলোচিত হইল) এছাড়া মুদ্রা মুগ্যহাগের পর ব্রিটেন এবং ভারতের 
শানন কুপন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পকে বে আশা পোধণ 
করিতেছেন, তাহাও আলোচ্য প্রবঞ্ে বিশ্লেষিত হইতেছে । 

ব্রিটেন মুদ্রা মূল্াহাসের পথ দেখায় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুপি 
(আমেরিবাস্থ 'বিটশ হতুরান" বাধে), কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুণি 
(পাক্িশ্ান বাদে) এবং কমনওয়েলথতভুক্ত নয় এমন ই্।পিং এপাকার 
ধঙ্গর্দেশ, আহরিন রিপাবণিক, ইরাক, আইসল্যাও্ড প্রতি দেশগুলি 
মুদ্রামূল/ধদের ব্]াপারে ব্রটেনেএই পদাঙ্ক অনুমরণ করে। এছাটা 
ঝিটনের মঙগে নরওয়ে, সথইডেন, ইসরাহল, হণ্যাও, 
ফিনণ]ও, ইন্দোনেশিয়।, আম, পর্ত,গাল প্রহৃতি দেশও মুদ্রামূল্যহাস 
করিয়ছে। ব্রিটিশ কৃপক্ষ ৬ণারের হিমাবে ষ্টানিংয়ের দাম কমাইবার 
সময় এই মুদ।মুপাধাচসর নীতি শুধু মাএ এ্রটেনের জন্যই গৃহীত হহল 
বাঁলযা পোষণ। করিয়াছিলেন এবং কমনওয়েলথের বা ষ্টাণিং এলাকার 
দেশগুলির বা অপর কোন দেশেরই এই নীতি অঙ্গনারে আপন আপন 
মুদামুশ্যের পরিবন্ঠন সাধনের কোন গ্রন্থ ছিল না, কিন্তু শ্িটেনের 
মুদামূজ্যধ।সের ফলে আন্থজ্জাতিক মুদ্রাঙ্গেত্রে ষ্টাপিংয়ের আপেক্ষিক গুরত 
উপপদ্ধি কণ্রিয়া উল্লিখিত দেশগুলি ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত অনুকরণ করিয়াছে। 
ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রে টাকাগ মূলাহ্রাসের ইহাই কারণ । পাকিস্তান অবশ্ঠ 
তাহার আপাপ্রদ বহির্বাণিজিক গভি, পাট, তুলা, চাসড়। প্রস্ৃতি অর্থকরী 
পণা, কুনিকেন্দ্রিক সরল অর্থনীতি, জনসাধারণের জীবনযাপনের শিল্ন-মান, 
শিল্প প্রসারেগ প্রভৃত সুযোগ, বর্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের তুলনায় 
মাফিন সাহায্যের, মাঞ্কিন পণ্যসংগ্রহের ও মার্কিন যুলধন লাভের 
আপেশ্সিক স্ববিধা ইত্যাদি খিধেচনায় ব্রিটেনের সহিত হাত ন! 
মিলাইয়। মফিন মুগ্রা ডলারের সহিত পাকিগ্তানী টাকার পৃব্বের হার 
বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছে। 

যুদ্ধোত্তর কালে শ্রিটেন মহ ষ্টার্িং এলাকার ডলার সঙ্কট ক্রমেই এত 
তীব্র হইয়। উঠিতে থাকে যে, মাফিন সাহায্য এবং ক্যানাডার নিকট 
হইতে ধণগ্রহণ করিয়াও ব্রিটেনের পক্ষে ষ্টানিং এলাকার ঘাটতি 
ডলারের অর্ধেকের বেশী সংগ্রহ করা সশ্ুব হয় না। ইহার ফলে 
ষ্টালিং এলাকার ভন্য।ন্য দেশগুলির ও ব্রিটেনের মুত স্বর্ণ ও ডলার 


ডেনমাক, 





* গত মাসের ভারতবর্ষে আমার লেখা “টাকার মৃল্যত্বাস' শার্নক 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 
৬১ 


তহবিল ক্রমেই নিঃশেষ হইতে থাকে। মাধ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
বাণিজ্যে ব্রিটেনের ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটতি ছিল ৭ কোটি গাউও, ইহা 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িণে বাড়িতে ৬৩ কোটি পাউণে পৌছায়। ১৯৪৭ 
্ষ্টাব্দে ডলার বাণিজ্যে সমগ্র ্টালিং এণাকার ঘাটতি ছিল ১০২ কোটি 
৮০ লক্ষ পাঁউও। অবস্থা কিরণ অসহায় হইয়। উঠে তাহা নিম্নের 
তুলনামূলক হিপাব হইতে উপণক্ধি বরা যাউবে 


ষ্টানিং এলাকার নিট ডল|এ ও বর্ণ ঘাটতি 
১০৪৮ ( জীনুয়াপী__সেপ্টেম্বর )-৩5 কোটি ্টাপিং 
১৯৭৮ (জানুয়ারী__মেপ্টেম্র )-৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ্টাপিং 
ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলাগ তহবিল 
১৯৪৮ (সেপ্ম্বর )--১৪৬ কোটি ২০ লক্গ ষ্টালিং 
১৯৪৯ (সেপ্টেম্বর )--১১২ কেটি ৮৭ লক্ষ ষ্টানিং 


যুদ্ধের আগে মফিন পণ্যের দর তো এখনক|প তুলনায় কম ছিলই, 
তাছাড়। ডলার অঞ্চলের সহিত রানিং এলাকার বাণিজ্যে ঘাটতি 
মিটাইতে ব্রিটেন তাহার ডলাগ এলাবাস্ত নিয়োজিত মূলধনের মুনাফা 
বায় করিতে পারিত। যুদ্ধে পর মাফিন যুক্তরাষ্ট্র পুর্বধেদ হিমাবে 
অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠায় আদদানী পণ্যের প্রয়োগন তাহার 
কমিয়া যায় অথচ পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বিদেশে মাফিন পণ্যের প্রত্তৃত চাহিদা সত্বেও ইহার দাম বাঁড়ে। ব্রিটেনে 
না হইলেও এই সময়ে ষ্টানিং এলাক।এ অন্তান্য দেশে মাফিন পণের 
ত্রমবর্দমান চাহিদা! দেখা যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ 
খণ ও ইজার! ব্যবগ্থা অনুদারে মাফিন সাহাম্য লাঙের ু্নই প্রিটেন 
অত্যাবকীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য ডলার এলাকাস্থ তাহার 
নিয়োজিত মূলধনের “* কোটি পাউণ্ডের বেশী খরচ করিয়া ফেলে এবং 
ফলে ডল এলাকা হইতে এই যুলধনজনিত আয়ও আন্ুপাতিকভাবে 
কমিয়া যায়। এ অবস্থায় ষথামাধ্য ডলার এলাকার পণ্য আমদানী 
কমাইয়াও ব্রিটেন ডলার সঙ্কট এড়াইতে সমর্থ হয় না এবং শেষ পর্যন্ত 
ডলারের হিসাবে ষ্টার্িংয়ের 'মুল্যতবাস ছাড়। পথ থাকে না । এইভাবে 
্টালিংয়ের মুল্যহান সন্থেও ব্রিটেন অন্থর্দেশীয় অর্থনীতিক ভারসাম্য 
রক্ষায় পূর্ব্বানুস্থত নীতি চাঁণু রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৪৮ 
্বীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ্টাণিং এলাকার দেশগুলি যে 
শতকরা ২৫ ভাগ ডলাগ এলাকাজাত পণ্য কম আমদানী করিবার 
সংকল্প করিয়াছে, তাহাতে শুধু প্রিটেনের হিসাবেই ৪* কোটি ডলার 
এবং অমর ্টালিং এলাকার হিমাবে ১২০ কোটি ডলার বাঁচিয়! যাইবে 
বলিয়া! আশা করা হ্ইয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজ দেশে ব্যয় সন্কোচ 


৬২. 


জ্ঞান্রতন্রঞ্ 


৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য। 


সপ স্স্ত স্তন স্ত ব্স্ স্কক্তা ব্েন্তল ব্ক্ছ  লাক্ছপা প্কন্া বচন -স্থিক্া ব্জন্ছলা ব্জেন্তা ব্কন্া বচন বক্ষ বনলতা নানা বাপ পান্তা বালা 


করিয়াও আধিক বাজারে সমতা। রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মুদ্রা 
মুল্যহাসেগ ফলে যাহাতে দেশের মুদ্রার্মঈীতিরোধ নীতি কাব্যকরী করার 
পক্ষে প্রতিবন্ধক শষ্টি ন| হয়, তদ্দেঞ্ে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে ১৯৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে নোট ২১* কোটি পাউও খরচ কমাইবার পরিক্সন| 
করিয়াছেন। এই পরিমাণ ব্রিটেনের মোট জান্তায় আয়ের প্রায় এক 
পঞ্চমাংশ। কাজেই এই বিপুল ব্যধমস্কোচের ফলে লোকের হাতে 
নগদ টাকার শ্বাচ্ছণ্য শভাবত:ই কমিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে গলার 
এলাকার পণ্যে মুণাপদ্ধি পাইবে বলিয়া ব্রিটেনে একই সঙ্গে মুদ্রা 
সঙ্কোচের কাণ। অগ্রসর হইবে ও ঙলার এলাকাজাত পণ্য বিক্রয় কমিবে 
বলিয়| ডলাগ সঙ্কটের তীব্রতা হাস পাইবে । 

ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহাস দ্বারা বৈদেশিক দণ এবং আভ্যপ্তরাণ মুদ্রা- 
নাতির হিসাবে কিরাপ লাভবান হইয়াছে তাহা গত মাসের "টাকার 
মুলাধান' প্রথখেই আলোচিত হহ্য়াছে। মুদামূলাহ্াদের ফলে ডলার 
এপাকায় ষ্টারসিং অঞ্চণের পণোর ঘাটতি থে ভাবে বাঠিয়। যাইতেছে, 
তাহাতেও ব্রিটিশ কৃপর্দ বিনেন আশাখিত হহয়াছেন। গত ১৭ই 
নভেম্ধর ব্রিটেনের অর্থনচিব গার ষ্টামোেড ক্রিগস্‌ ঘোদণা! করিয়ছেন 
যে, মেগ্টেপ্বর মাসের তুণনায় অক্টোবর মাসে কানাডা ও মাঞিন 
ুক্তরাষ্ট্রেশতকরা ৩৫ ভাগ ও ২৫ ভাগ গনি" মুল্যের পণ্য গাণান বুদ্ধি 
পাইয়াছে । এই ঘোথণায় আগ্ও আাঁন| শিয়াছে থে সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষাশেষি হইতে ব্রিটেনের ওন্ঠ মজুত সোনা ও ডলারের পরিমাণ 
বৃদ্ধিদ দিকে চলিয়াছে। এই বাবদ হতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে 
২* কোটি পাউওড। 

মুদামূল/হ॥ ঘার। প্রিটেনের সবচেয়ে বেশা লাভ হইয়াছে সব্নজনীন 
কন্মসংস্থানের হিসাবে । সকলেই জানেন, ব্রিটেন অন্ত দেশ হইতে 
কাচামাণ আমদানা কগিয়। শিজাত পণা রপ্তানা করে। সস্তা 
হইবার ফলে ডলার এলাকায় ব্রিটিশ পণ্য এখন যত বেণা বিক্রীত হইবে, 
ব্রিটেনে ততই কলকাপখানা অধিকতর চালু থাকিবার সপ্তাবনা এবং 
এইভাবে কণকারথান! চাপু থাকিলে কন্মসংস্থানের সুযোগ অবশ্যই 
বাড়িয়া যাইবে । শ্রিটেনের ধনতান্ত্রিক অর্থনাতিক কাঠামোর হিমাবে 
এইরূপ শিল্প-গতি ও কর্মমমংস্থানের সুযোগের গুরুত্ব যথেষ্ট । 

যদিও ষ্টানিংয়ের সহিত যোগাযোগ রঙ্গ, মুগ্রানীতির সমতাবিধান 
প্রস্ুতি নানা হিসাবে ভারতের টাকার মূল্যহ্রাসের পক্ষেও যুক্তি আছে, 
তবু মুদ্রামুল্যহ্াসের ফলে এই দিক হইতেই ভারতের সবচেয়ে অধিক 
অন্থবিধ!। ভারতে শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া শ্রমমূল্য এদেশে জাতীয় 
আয়ের অতি নগণ্য অংশ, এখানকার খে সব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে 
বিক্রীত হয়, তাহার আঁধকাংশই খনি ঝ| কৃষিজাত কাচামাল। এই 
কাচামালের মধ্যে পাট, তুল! ও কাচ চামড়ার স্থান উল্লেখযোগ্য 
হইলেও পাঁকিন্তান মুদ্রামূল্যহ্বাস না৷ করায় এগুলির হিসাবে ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্যে লাভবান হইধার স্থষোগ কমিয়! গিয়াছে। তাছাড়। 
যেসব পণ্য এখন ভারত ডলার-এলাকায় পাঠাইতে পারে তাহার 
হিসাবে অন্তর্দেণীয় চাহিদাও কিছু আছে, কাজেই টাকার মূল্যহাসের 


দরুণ শতকরা! ৩০৫ ভাগ বেশী মাণ পাঠাইয়া আগের সমপরিমাণ 
ডলার অঞ্জনের হিনাবে ভারতের কটা স্ুবিধ। হইবে তাহা 
বল। কঠিন। শিল্প শ্রমবিক্য়কারী ব্রিটেনের সহিত ভারতের 
এখানেই তফাৎ ; ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহান করিয়া দেশের শিল্পোন্নতি ও 
তৎসহ সার্বজনীন কর্মসংস্থানের আঁশ! করিতেছে, কীচামাল 
রপ্তানীকারী ভারতের দে আশা করার বিশেষ অর্থ হয় না। 
ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকা গত ২৩শে সেপ্টেখ্রের-সংখ্যায় আশঙ্কা 
করিয়াছেন যে মুদ্রা-মুল্য হাসের ফলে ডলার এলাবার সহিত বাণিজ্যে 
ভারতের পাট জা পণ্যের হিসাবে ৭ কোটি টাক| এবং চা, কা€া তুল! 
ও পাট, চানড়। প্রহৃতির ভ্নাবে ২ কোটি টাকা শ৩ হইবে। ইহার 
বিপরীত দিকে লাক্ষা, বাদাম, মশণ|, অভ্র ও তৈলাদির হিসাবে 
ভারতের বাড়তি লাভ হইবে ৩ কোটি টাকা। কাছেই সব পড়াইয়া মুদা- 
মূল্য হ্রামের ফলে ডলার বাণিজ্যে গ্ঞগর ভাঁগতেগ বন্মরে ৬ কোটি 
টাকার মত ঘাটতি হইবখে। এছাড।ও সাধারণ৬ ডনার 
এলাকায় খে সব কাচামাণ পাঠাহহ, মেগ্তনর চাতিদা এত বেশ। 
ছিল থে ধোশাইতে পাগ্সিলে তখনই বাজার প্রসারিত হওয়ার সম্তাবনা 
ছিণ। সেদিক হইতে বিচার করিণে এখন মস্ত। করিয়া সেগুলির 
বানা বাড়াইবার কথা আলোচনা কগাহ নিরর9৫ক । যগ্ত্রপাতি এবং 
খাছাশশ্টের জন্ত ভাপ তকে এখনও বেশ কিছুদিন ডলার এপাকার উপর 


ভারত 


নির্ভর করিতে হইবে, কাছেই মুদ্রমূলাহামের ফলে ডগার এণাকার 
পণ্যের দাম বাড়িলে তাহা ভারতের পক্ষে লাভজনক ইইতে পারে না। 
যুদ্বোত্তর পুনর্গঠনে মাকিন সাহাঘ্যের অভ্যাব্গাকতাগ প্রশ্ন যদি সত/ই 
থাকে, তাহা হইলে মুদ্রামুনাহান করা-না-কপার সিদ্ধান্থে পাকিস্তান 
ভারতের তুলনায় লাভব।ন হইবেন বলিয়াই মনে হয়। এছাড়া ডলার 
এলাকার পণ্যের মুল্যবৃদ্ধির অর্থ শেষ পম্যপ্ণ ষ্টানিং এলাকার পণোরও 
কিছু মুল্যবৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেতের হইতে সর, করিয়। ছোটবড় 
অনেকেই মুদামূল্যহাসের ফলে ভারতে পণ্যের দাম বাঁড়িবে না বণিয়া 
ভরসা দিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ভরসার মুপ্য ঘতই হোক, 
আসলে ইহার ফলে সাধারণ দেশবাসীর বেণা দুঃখ দূর হইবে না। 
যুদ্ধের জগ্ত ভারতের পণ্যবাজারে একটা ফণাপা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, 
মুদ্রাক্ষীতির সঙ্গে সঙ্গে অনিবাধ্ভাবে এদেশে বাড়িয়া ছিল পণ্যের 
দাম। এখন যুদ্ধের পর লোকের আধিক স্বচ্ছলতা কমিতেছে বলিয়। 
বাজার এখন নামিবার দিকে যাইতেছে। ফাঁপা বাজারের চতুগ্তণ 
দাম স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি নামিবার কথা । বর্তমানের তুলনায় 
বাজার অবশ্ঠই কিছুটা নরম হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক গতিতে 
যতট! নাম! সম্ভব ছিল, টাকার মূল্যক্তীসের ফলে পণ্যবাজার ঠিক ততটা 
আর নামিবে না । ডলার এলাকার পণ্যের মূল্য যতই বাড়ক, এদেশের 
একশ্রেরীর অধিবাসীর ( ইহাদের মধ্যে ছোট ব্যবসাদারের সংখ্যাই বেশী ) 
পক্ষে এই পণ্য কেনা একেবারে বন্ধ করা কঠিন। কাঁজেই যদি 
তাহারা বাড়তি দামে ডলার এলাকার পণ্য কিনিতে বাধ্য হয়, তাহা 
হইলে তাহারা! সেই বাড়তি দামটুকু তাহাদের উপর কোন না কোন 


পৌব--১০৫৬ ] 


ভাবে নিঠরণীল দেশের লোকের স্বন্ধেই চাঁপাইয়। দ্রিবে। খাছাশস্ত ও 
যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারেও ভারতসরকারকে এখন কিছুদিন যথেষ্ট 
খরচ করিতে হইবে । অবশ্য ব্রিটেন মুদ্রামুল্যহাসের পর ক্যানাডা ডলার 
এলাকার দেশ হইলেও তাহার মুদ্রামূল্য শতকরা ১০ভাগ ত্রাস 
করিয়াছে £ কিন্ত ক্যানাডার এই শইকর! ১*ভাগ মূল্যহাসে সমগ্র ডলা 
এলাকা হইতে খাদ্ধশন্ত আমদানী সমগ্তার অতি সামান্ত সমাধানই 
হইতে পারে। ই্াঙগিং এলাকার কাচাসাল সস্থায় কিনিবার জগ্গ এবং 
বেশী দামে রানিং এলাকায় মাল বেচার অন্থবিধা লক্ষ্য কিয় ডলার 
এল।কা শেষ পথ্যন্থ পণ]াদির দান কমাইবে বলিয়া অনেকে এখন যে 
আশ! করিতেছেন, তাহা আকাশকুম্থম না হইলেও কাধ্যকরা হইতে সময় 
লাখিবে। এই অন্থবধন্রা। সময়ে ডলার এলাকার পণ্য বেশা দামে 
সংগ্রহ করিয়া ফাঙ্গ চাণাইতে ভারহীয় কতৃপিক্ষকে নিঃদনেহে যথেষ্ট 
অহৃবিধার সন্ধান হইতে হইবে । আগ্র্জাতিক ঘে সব প্রনিষ্ঠানের 
অর্থ বাবস্থা ডলারের হিলাবে সংরশ্সিত, তাহাদের চাদর হিদাবেও 
শাগতের এখন বেণা খরচ হইবে । পাকিস্তানের সহিত গত বছরে 
(১৯৪৮ জুলাই--১৯৪৯, জুন ) বাণিজে ভারতের ঘাটাতি হয় ২৭ কোটি 
৭ দক্ষ টাকা, পাকিস্তানের সহিত খাভাবিক ঝ।ণিজ্গয সংরশিত হইলে 
এই খটতির পঞিমাণ আরও বাড়িতে পারে। পাকিস্তানে ভিন মুদ্রা 
বিশিময় হার প্রচপিত হওয়া সত পর্বববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
পণাদির লেনদেন অন্যপ্ত শতিগ্রন্ত হইয়াছে এবং ফগে মাছ, কাচা- 
বাজাগ ও খাশঙ্যের হিলাবে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতিও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। 
এই খাটতি বাঁড়া মানেই পণামূণ্যপৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সব্ণনাশ। 
এসম মুদ্রা্াসের ফলে গাকিপ্ানের পাট সম্পকে ভারতীয় কণ্তপিক্গ ও 
কলওয়ালাদের দক দুশ্চন্ত! ৮পস্থিত হইয়।ছে | * 

নাহ। ৮৭, বর্ধমানে আবস্থা 1৩ট। সগ্তব আয়ন্তে রাখিতে হইলে 


ডলার এলাকায় শিপ্পগাত পথ্য বিক্ুয় বৃদ্ধি, এদেশে যথাসম্ভব 
কম ডলারজাত পণ্য শানদানী, স্াণিং এলাকা হইতে পণ্য 


সংগ্রহ এবং আভ্যন্তরাণ অর্থনীতিক সংস্করে বিশেষ যত্রধাল হইতে 
হইবে। স্টালিং এলাকায় ডলার এলাকার পণ্য আমদানী ১৯৮৮ 
্বীষ্ঠান্সের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ খ্রাান্দে শতকরা ২এভাগ কম করা 
হইবে বলিয়া! এমনি স্থির হইয়াছে, তাছাড়া মাকিন পণ্যের মুল্য 
ঝাড়িয়া বাওয়ায় জনসাধারণের ক্রযক্ষমতা হাসের উন্য ভার ও সরকারের 
কিছু ডলার ধায় কমিবে বলিয়। আশা কর! যায়। ভারতের শিল্পগগাত 
পণ্য, দৌখীন দ্রব্যাদি ও এদেশে অত্যাবশ্তক নয় এমন কাচা মাপ 
রপ্তানী বাড়াইতেও ভারত সরকারের এখন সচেষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে। ডলার অঞ্চল হইতে ভ্রমণকারীরা বাহাতে অধিক সংখ্যায় 
ভারতে আসেন, তক্জন্য ঙলার এলাকার বিভিন্ন দেশে বাণিক্য- 
প্রতিনিধিরা এখন প্রচার কায্য চালাইতেছেন। ষ্টালিং এলাকা হইতে 
যথানগ্তব অধিক পরিমাণ পণ্য-মংগ্রহের দিকেও ভারত সব্রকার নঞ্জর 
দিতেছেন বলিয়! শুনা যাইতেছে । মনে হয় এই সব উপায়ে ডলার 
সন্কট কতকটা এড়ানে! ঘাইবে 1 





*. এই গুলে উপ্লেখখোগ্য যে ডলার বাণিজে। ভারতের ঘাট(ি১৯৪ ৮ 


উা্কাল্ল সুল্যস্রীন্ে ভিটেন্ন ও ভাক্সতেল জ্যার্থ 


৬২৩ 


দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সামঞ্জগ বিধানের জন্যও ভারতীয় 
কর্তৃপক্ষ এখন চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা! ষে মুদ্রাম্মীতি রোধের 
প্রয়াসের সহিত অঙ্গ ্গীভাবে জড়িত, তাহ। বলাই বাছুল্য। ব্যয়সস্কোচ 
এবং পণ্যবাজারে দমতা রক্ষা ইহার অর্ধবপ্রধান অঙ্গ । যুদ্রামূল্যহাস- 
জনিত নুতন মবস্থা অনুমায়ী ব্যবস্থা করার জন্ঞ ভার৬ সরকার 
অর্থদচিব ডাঃ জন সাথাইয়ের সভাপতি একটি 'এড হক" কমিটি 
নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির কাজ হইল মুদ্রামূলাহাসজনিত 
সন্তার কুফল প্রতিরোধে এদেশে যে সব ব্যবস্থা! অবলপ্িত হইয়াছে 
সেওলি বিবেচনা করা । এই ব্যবস্থা মম্পনে সরকারাভাবে নিগ্নলিখিঠ 
বাধ্যগচী খোধিত হইয়াছে £ 

(১) শুধুমাত্র অভ্যাবন্তক পণ্যের জন্ নিমতম পরিম!ণ বৈদেশিক 
মুদা ব্যয়ের উপযোগী বাঁণিগ্যনীতি গঠন 

(২) ভারতায় মুদ্রার তুলনায় এধিকতর মুদ্রানূল! সম্পন্ন দেশ হই 
বথাসঙ্গত সন্ত। দরে মন্ত্রপাতি সংগ্রহ ; 

(9 আইন ও শাদন বিল্তাগগীয় ব্যবস্থা দ্বারা ফাটকা বারী বন্ধ করা; 

(৪) অধিকতর পরিমাণ ডলার মুদ্রা অঞ্জনের জন্য ডলার এলাকায় 
প্রেপরিহ্বা পণের উপর রগ্ানা শুদ্ধ বসানো এবং বৈদেশিক পণা 
আমদানীকারক ভারত সরকার বা ভাগতীয় উৎপাদক কেহই ঘাহাঁতে 
মুদ্রামুণ্য হ্রাসজনিত হখোগ সুবিপা হইতে বঞ্চিত না হন, তাহার 
ব্যাপা করা, 

(৫) মূলধন নিয়োগে উত্সাহ দিয়া উৎপাদন (দ্ধি এবং জন- 
সাধারণকে সঞ্চয়ের দিকে আবধণ ; 

(৬) মুদ্ধবাপান মুনা সম্পকে কর ঠদন্বকমিশনের নিকট 
ঘাহাদের বিণয় প্রেপি হখ নাই, ভাহাদিগকে শেচ্ায কর মিটাইয়। 
দিবার খোশ দান; 

(৭) বায়মন্বোচ নাভিতে চলতি বৎসরের রাজ ও এককাপান 
ব্যয়খাতে «* কোটি টাকা ও আগামী বৎসরে আনুত: ৮* কোটি টাক! 
ব্যয় হাস; চর 

(৮) অত্যাব্ক পণ্যাদি ও খাঞ্ছদ্রব্যের খুচরা মূল্য শতকরা 
অন্ততঃ ১০ ভাগ হ্রাস। 

এছাড়া ভারত সরকার বর্তমানে নূতন লোক নিয়োগ বগ। রাখিয়া, 
কর্মচাপীদের রাহ-খরচ শহকরা ১০ ভাগ কমাইয়া এবং শন্ঠান্ত নানা- 


ভাবে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন । কর্মচারীদের বাধা তামুলক 
মঞ্চয়ের ব্যবপ্ করিয়াও কর্তৃপন্থ দেশের উপর হইতে মদ্দাস্ীতির 
চাপ কমাইবার এবং এইভাবে সঞ্চিত অর্থ জনকল্যাণমুলক কাজে লগ 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন | 


খাষ্টাব্দের ৪ কোটি ৮* লক্ষ টাকার স্ুলে ১৯৪৭ শ্রীষ্টা্সে ৮৫ কোটি ৮* 


লক্ষ টাকায় উঠিয়া গেলেও লার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইবার 
নাতি কার্যকরী হওয়ায় ১৯৭৮ হ্রীষ্ট!ব্দে ইহা! ৪৯ বে ৬০ লক্ষ টাকায় 
নামিয়ছে। 

* এই প্রবন্ধে '্রিটিশ ইনদররমেশন সাঠিনেস' প্রচারপত্র জইতে 
কিছু তথ্য গ্রহণ কর! হইয়াছে । 





( পূর্বান্নদরণ ) 
আলিমুদ্দিন মাষ্টার চলতে চলতে ঠে।ট কামড়ে ধরলেন 
একবার । 
উনিশ শো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সর্ষে “আল্লা হো 


আক্বর+ জয়ধবনিত উঠেছিল আকাশে বাতাসে । ভিন 
রঙা পতাঁকার সবুজ-সংকেত তাকে সেদিন দিয়েছিল 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রতি। 
সেদিন তিনিও ক মিলিয়ে গেয়েছিলেন ঃ 
“ইসি ঝাণ্ডেকে নীচে নির্ভয়, 
বোলো ভারত মাতা কী জয় 1” 

রত মাতা কী জয়!” সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা 
করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক 
কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্পাণ 
বস্তরপিগড বলেই মনে হয়নি সেদিন। £স্জলাং সুফলাঃ 
স্খদাং বরদাং, এক বিচিএ মাতৃকামুতি সেদিন আলোক- 
লেখায় উগ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দৃষ্টি সন্ভুখে । সে ভারত- 
বধের পুজা-মগ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিল £ হিন্দু-বৌদ্ধ- 
শিখ-জৈন-পারপি ক-মুসলমান-খৃষ্টাশী?_ 

কিন্ত তারপর? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্ধদ চোখের 
সামনে মায়।র মত মিলিয়ে গেল। 

মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের ল্লিগ্ধ করাঁ্থুলিতে পরিয়ে 
দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক 
অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের 
মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল । সেই চন্দন-চিহ্নকে সেপিন 
মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টাক!। 

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অন্ত 
টাদের আলোয় চিক চিক করে। হুহু করে রাত্রির 
দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠেমনে হন্প মন্ত্রোস্কার 
উঠছে £ “মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে? । জ্যোত্সা- 
ঝকিত কালো জলে ছাঁয়া-ফেলা দীর্ঘকা় তালবীথি সারা 
রাত মমরিত হয়। দুরে আলোর মালা পরে রাত্রির অগ্রী 


৬৪ 


কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে_উৎসব শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া 
কোনে! সালঙ্কারা নর্তকীর মতো। 

বাতাসে শীত ধরে । তীবুর মধ্যে খিনিদ্র চোখ মেলে 
চেয়ে চেয়ে দেখা যাঁয় ঃ একটার পর একটা উল্কা ঝরে 
পড়ছে। বৃশ্চিক বাঁশি উজ্জ্বল থেকে উজ্জলতর হয়ে ক্রমে 
পাঁঞু হতে থাকে । সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। 
পুলিশ আঁসবে_লাঠি আসবে, প্রিজন্‌ ভ্যানের খোলা 
দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে 
বাড়িয়ে। 

নিদ্রাহীন চোঁগে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কী যেন 
জলতে থাকে । জালা নেই__ অথচ 'আাশ্চ্ম আগ্নের অশ্ভভূতি 
আছে একটা । ঘুম আসে না তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে। 
কন্তাঁকুমারীর প্রান্থরেখা থেকে সনুদ্রের সফেন জলে স্নান 
সার্ম করে উঠে দাড়ালেন জননী ভারতবর্ষ; সিং»ল তার 
পাঁয়ের তলার ফুটে উঠল একটি বক্তকমলের মতো» সিদ্ধু- 
নীকরলিপ্ত কেশজাল ছড়িরে পড়ল কারাকোরাম-শিবা নক 
থেকে খাসী-জযন্তীর বেধীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অণণি। 
বাগকর প্রসারিত করে তিনি আরণ-মনুদ্রের এলিফ্য।ণ্টা 
থেকে প্রার্থনা করে নিলেন এিখাষ মহাকালের বরাভগ়ঃ 
দক্ষিণকরের নীবার-মঞ্জরী ভাগ্ার পরিপূর্ণ করে দিলে 
গঞ্গাজদি শ্যামল বাঁংলার। উন্নত-ঝ্পীটের তুষারণার্ষে 
সৌরদীপ্ত ন্বর্ণলেখ জলতে লাগল” আকাঁশ থেকে 
মারত্রিকের রাশি রাশি দেবধুপ নেমে এল কুগুলিত 
মেঘপুঞ্গের মতো । 

তারপর ছয়মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, 
প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন । কিন্ত__ 

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুপ্তবাবুর 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে 
ছিলেন আর একজন সহকর্মী_হৃদীকেশবাঁবু। 

নিকুপ্তবাবুর বাঁড়ির বাইরের লনে ফুট্ফুটে একটি 
ছেলে খেলা করছিল। হৃধীকেশ বললেন” তোমার বাবাকে 


হাত 


পৌষ -_-১৩৫৬ ] 


শাল সাক্রি 


৬৮ 


স্তুপ সন্ত আগ গাল খল স্পা পথ 
শপ পপ প্থপন্তা ব্ক্কা থপ সপন পিক্জপা বানা খোপা আপ পলা ব্ষান্প ব্থলেন্তলা পপ খল ্গান্তলা ্রপন্পা স্থগান্পা সা প্লেন আল শ্ি জল শিং 


একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমর! 
এসেছি । 

ছেলেটি ছুটে বাঁড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই 
শোনা গিয়েছিল তাঁর উচ্চকিত গলার স্বর ; মা, মা+ 
একটি ভদ্রলোক আঁর একটা মুমলমাঁন বাবার বঙ্গে দেখা 
করতে এসেছে। 

একটি ভদ্রলোক আর একট! মুগলমান। পার্থক্য 
এতই স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করে সেটা আর বোঝাতে হয়ন]। 
অপমানে কান দুটো জালা করে উঠল, শরারের 
সমস্ত বুক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল সুখের প্রতিটি 
রোমকৃপে। 

হৃনীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাঁদলেন। 
কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমান্তুষ। 

নাঃ না” তাতে আর কী হয়েছে !__ প্রাণপণে 
একটা কাষ্ঠিহাঁসি হাঁসতে হল আলিমুদ্দিনকে | মনে পড়ে 
গেল সারদাঁবাঁবুর ক্লাশে দেই অভিজ্ঞতা : ওষযে মুসলমান 
স্যার। 

এক আধটা নয়, এমন অনেক খুণ্টিনাটি। সর্বশেষ 
অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে। 

হ্ববীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব দান! বেঁধে উঠেছিল একটু 
একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের 
জন্যে সব কিছু সমপণ করে বসে আছেন। ত্বার ম! 
হুরিজন পল্লীতে” নাইট-ইস্কুল করেছেন, তার বোন কল্যাণী 
স্বেচ্ছাঁসেবিকাঁদের নেত্রী । 

আলি দা” বলে ডাকত কল্যাণী। নিদের বোন নেই 
আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে । আরো 
ভালো লেগেছিল-যেদিন হ্ৃবীকেশবাঁবুর পাশে বসিয়ে 
তাকেও ভাইফ্োট! দিয়েছিল কল্যাণী: “যমের ছয়োরে 
দিলাম কাটা” | চোঁথ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে 
এসেছিল, সেকথা! আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে। 

স্কুলের সেকেও, ক্লাশে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে 
তাকে ছু? চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে 
যেদিন কোনো কাঁজ থাকত না সেদিন অযাঁচিতভাঁবেই 
এসে বসতেন হৃবীকেশের বৈঠকথানাঁয়, ঘরে কেউ না 
থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্টে সময় কেটে 
ধেত। তারপরে হয়তে। হধীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ 


যেন 


এঘরে এসে তাকে আবিষ্কার করত : বাঃ:--এইযে, কখন 
এলেন আপনি? 

_-এই তো কিছুক্ষণ ভল। 

- তবু একবার ভাকেননি! আচ্ছা মান্য তো! 
এতদ্দিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন ! 

-পরের মতো নই বলেই তো বিনা-নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে 
এসে বসে আছি । বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে 
তারম্বরে ঘোষণা করতে চাইনি-_হেসে জবাব দিতেন 
আলিমুদ্দিন। 

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাহই কাল হল তার 
পরে? 

কাল? নানা, সেই হল আশীর্বাদ । সত্যকে চিনলেন 
তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোসের আবরণে লুকিয়ে থাক। 
বাস্তবের খুখশাকে । মহিষবাথানের শীতার্ত রাখিতে 
জাগ্রৎ-স্বপ্রে-দেখা আলোকমঘ়ী মহাভারতী মুতি ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল-_-আকাঁশ থেকে ঝরে-পড়া এক 
একটা উল্কাখণ্ডের মতো । 

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি। এলোমেলো! 
হাওয়া দিচ্ছিল পৃধদিক থেকে । ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন 
হৃধীকেশবাবুর বৈঠকথানায় এদে উঠলেন। বড় ভালে 
লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কন্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি 
খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনব|র দাবী 
করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে। 

হ্ৃযীকেশ বৈঠকথানায় নেই । টেবিলে একটাএশেজ- 
বাতি জলছে। হাওয়ায় দোলা-লাগা ক্যালেগারগুলোর 
ছায়া নাঁচছে দেওয়ালের গায়ে। অভ্যাসবশে একট! 
ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন। 

একটা ডাক দ্রিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই শব্দটা 
ভেসে এল। ভেসে এল লক্ষ্য কোনো! ব্যাধের স্থির লক্ষ্য 
একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি) হাওয়ার 
শন্শনানি, আর উড়ন্ত ক্যালেগারের থস্‌ খস্‌ আওয়াজ 
তাকে প্রতিরোধ করতে পারলন!। 

_কী দরকার অত মাখামাখি করার? সবটারই 
একটা সীমা আছে। 

হবীকেশের মায়ের গলা। হরিজন পল্লীতে ঘিনি 
নাইট-ইন্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খন্দরের 


৬৬ 


শুভ্র শাড়ীতে বাকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপতী 
ভারতবর্ষ মনে করে। 

অপরাধিনীর স্বরে জবাঁব এল কল্যাঁণীর। 

- (তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরো। কী এমন 
অপরাধটা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত 
ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি-_ 

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনালো। 
শাণিত-তীরের ফলকা গ্রটা বিষনিষিক্ত । 

--ও5, একেবারে সাঁতকেলে দাদা! 
গোত্বর নয়--ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি ? 

চেতনাট! যেন ক্রমশঃ অভিভূত ভয়ে পড়ছে। ফাসির 
দড়িতে অবধারিতভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা 
প্রাণাস্তিক অন্তিম আক্ষেপের মতো সমম্ত দ্িনিসটঁকে 
অবিশ্বাম করবার চেষ্টা করছেন আপিদুদ্দিন_ চেষ্টা করছেন 
একটা মর্মান্তিক প্রয়াসে । নিশ্বীস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষন 
করতে লাগলেন--যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের 
লক্ষ্য তিনি নন। 

কিন্তু আত্মবঞ্চনা চললনা বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা 
নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান্‌ খান্‌ করে দিলেন পরমুহূর্তে । 

--দিনরাতি আলি দা” আর আলি দা”_নাঁম করে করে 
মেয়ে আমার অজ্ঞান। বেশ তো; দাদা আছে থাক, 
মাঝে মাঝে আস্থক যাক-কিন্তু এ কী! আলি দা” 
একটা অঙ্ক কষে দিন, আলি দা” একখান! নতুন গাঁন 
শুচুন__এ সমন্ত কী! ও জাতের সঙ্গে মাখামাখি কিসের ! 

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই 
হাসির আওয়াজট! যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। 
ছুভাতে কাঁন চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। 
সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিশ্বাস নেবার 
মতো এতটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোৌঁনোখানে নেই ! 

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন? তেমনি নিঃশব্দে পথে 
নেমে গেলেন আলিমুদ্দিন। দিকৃত্রাস্তের মতো ঘুরে 
বেড়ালেন শহরের এ প্রাস্ত থেকে ও প্রাস্ত পর্স্ত। চোখে 
যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুথের সব কিছু লক্ষ্য 
বস্তকে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। 
এলোমেলো ঠাণ্ড| বাতাস সাপের লেজের মতো! তার চোখে 
মুখে ঝাপটা মারতে লাগল সর্বাঙ্গে, বৃষ্টির ফোটা ঝরতে 


জাত নয়ঃ 


জ্ঞান্পত্খঞ্ধ 


[ ৬৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


লাগল নাইটি,ক আযসিডের জালার মতো। অবশেষে নগ্ন 
পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন হুড়ির একটা ঠোঁকা লাগল» 
নৌখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত-_-সেই মুহূর্তে নিজের 
মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন। 

_ওর গাষে বিশ্রী রসুনের গন্ধ । 

--একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান । 

--ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি ? 

রক্তাক্ত বুড়ো আঙ,লটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের 
তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে পড়লেন আলিমুদ্দিন। 
তাঁর ধম জানে, তার সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের 
চাইতে আলাদ। দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি 
কল্যাণীকে। 

সেই ভাই ফোটার তিক তে এখনো তাঁর ললাঁটের 
স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের ছুয়োরে 
দিলাম কী|উ।--সে তো তারই প্রতি অরুপণ মর্গল- 
কামনা । তবে? 

কাটা নোখের অসহ্‌ মন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার 
মধ্যে তাঁর উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ 
কামনাও আঁছে। কিন্ত কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের 
সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাড়াতে জানলেই সেই কল্যাণ 
কামনার পূর্ণ ফল আসবে তর হাঁতে। 

কিন্তসে কেমন করে? কীউপায়ে? 

মাথা তুলে দাড়ীও। ছেট হয়ে নয়, দ্বণার অন্ুকম্পায় 
নর, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্য দিয়েও নয়। যেদিন তাঁকে 
ছোটি করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কাঁরুর থাকবেনা, যেদিন 
মক! থেকে মস্কো পর্যন্ত কীপিয়ে তোলা ইস্লামী সমশেরের 
দীপ্তি পড়বে ভারতপর্ষের মুখে_সেইদিন। সেইদিনই 
কর্ম দেবীর রাণীবন্ধন উত্সব সফল হবে শাঙেন্শা বাদশা 
হুমাযুনের সঙ্গে । 

সমন্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুরল। দ্রিন 
কষেক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাঁটাঁবার পরে পথের 
নির্দেশ মিলল তার । 
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মৌলানা মহম্মদ আলীর উক্তি । দেশের কাজে সমপিত- 
প্রাণ জননায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি । 


পৌধ--১৩৫৬ ] 
ব্যাস সম সস বস বাব স 


না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তার বিদ্বেষ নেই। 
ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি দ্বণা করেন? 
না_তা নয়। কিন্ত হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে 
বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন 
করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান । 

এত বড় হিন্দু সমাজ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, 
এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র আজাদীর 
শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনন্ত্রতী 
সহকর্মীদের, কেমন করে তুলবেন তাদের কথা+ ধারা 
ফাসির মঞ্চে দাড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা! করে গেলেন হিন্দু আর 
মুনলমানের ? মঠিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা 
কপালে চন্দন চিহ্ন একে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধাঁন- 
দূর্া দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, বে কল্যাণীর কল্যাণ স্পর্শ 
তার জীবনের একটা অপন্ধপ সঞ্চয়, তাদের তিনি দ্বণা 
করেন না। শুধু চান-তাদের কাছে প্রতিদিন পাঁওয়া 
এই দ্বণার কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোঁজা মাথায়? বলিষ্ঠ 
পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাড়াতে । হিন্দু হিন্দুত্বের 
ধবজা বয়ে বেড়াক--মুসলমাঁন কেন ভূলে বাবে তার শেষ 
নবীব দীপ্ত বাঁণীকে, ভুলে যাবে তার দিখ্িগ়ী 
তলোয়া'রকে ? 

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে । মিত্রতা হয় সমমর্যাদীর 
ভিন্তিতে। সেই সাম্য-_-সেই মর্ধাদাকে আগে নিতে হবে 
আদায় করে। আগে করতে হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 
“পাকিস্তান হামার!” . 

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্প দেখছিলেন 
আলিমুদ্দিন? এইবারে তিনি চোখ রগড়ালেন। ফতেশ! 
পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাটতে 
হাটতে কতদুরে চলে এসেছেন তিনি! পাল-বুরুজ 
অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চুড়োর ওপর উড়ন্ত 
জালালী কবুতরগুলোকে এতদূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক এক 
ঝ'ক প্রজাপতির মতো। 

অতীতের রোমস্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ 
পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উচু 
নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেল প্রায় 
মাথার ওপর। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা! ঘুর্ণি উদ্ত্রান্তের 
মতো! ছুটে চলেছে, যেন রৌদ্রদঞ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে 
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কারুর অনৃষ্ঠ হাতছানি দেখতে পাচ্ছে। একটু দূরেই 
একটা উঁচু ডাডার ওপর “কারবালা? । প্রতি বছর পাঁল- 
নগরে মহরম শেষ হলে এই কাঁরবাঁলাতেই তাঁজিয়! বয়ে 
আনা হয়। 

কারবালার পাশেই “বাদিয়া”দের ছোট একটি গ্রাম : 
মুস্তাফাপুর । এলাকার মাহুষগুলি তাঁর ভারী অনুগত, 
পালনগরে ফতে শাহুর কাছে দরবার করতে গেলে 
প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা! 
হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে ত্বার, আর আছে একখানা 
“সরল গৃহ-চিকিৎসা” | আঁপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে 
কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ করে তিনি মুস্তাফাপুরের দুর্ধর্ষ 
বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভীজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই 
ফতেশার সামরিক শক্তি-_দাঁজা-হাঙ্গামার সময় লাঠি, হীস্ুয়া 
আর বে-আইনি গাঁদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাপ 
দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে । প্রত্যেকের গায়েই ছুটো চারটে 
আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোল! আছে 
থানার দারোগাবাবুর দাঁগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাত 
বিরেতে প্রায়ই চৌকীদার এসে হাঁক পাড়ে : করমুদ্দিঃ 
ঘরে আছ? ও গণি ভূইয়া, তোমার থবর কী? 

ভোঁক দাগী, হোক ছুরন্ত। তবু ইস্লামের এরাই প্রাণ- 
শক্তি__মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিম্ুদ্দিন। পাঁকি- 
স্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। 
ইস্লামী ঝাগ্ডাঁর এরাই সত্যিকারের উত্তর সাধক। 

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আন্তিসুদ্দিন। 
এসেছেন যখন, একবার থবর নিয়ে যাওয়া যাক। 

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরণের। 
ক্ষেত-খামার, গাঁছ-গাঁছালি নিয়ে এদেশের গৃহস্থ পল্লীর 
মতো! নয়, প্রতিটি বাঁড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখান! 
আমবাগান কিংবা একটা এ'দো ডোবার ব্যবধান নেই। 
এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধব__যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য 
এতটুকু প্রীমারেখা টেনে রাখতে চাঁয় না। সারি সারি 
চালা ঘর গায়ে-গাঁয়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ 
চলার পথ। সেই চলার পৎটুকুও কখনো একটা খাটলি 
অথবা ছুটে! একটা জলচৌকি কিংবা আরো! দশটা জিনিষে 
অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে 
যেতে দিতে চায় না-_গণ্তির মধ্যে আকড়ে রাখতে চায়। 


১০ 


মাস্টার সাহেব যে! আদাঁব-আদাব। 

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। 
পাঁকা-দাড়ি এক বুদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকে! ট1নছে। 
কাচা পাঁকীয় মেশানো তীর বিশৃঙ্খল চুল ঝঁকড়া ঝাীকড়া 
হয়ে ঝুলে পড়েছে তার ছুকানের ওপর দিয়ে। চোখের 
দৃষ্টি তীক্ষ এবং জলন্ত; গা খোলা-__হাতের আর কাঁধের 
পেশীগুলি ভাঙা চুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শিরা 
শ্নায়ুর বাধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়ঃ 
শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি অনেক সমুদ্রের 
ভেতর দিয়ে তাকে পাড়ি জমাঁতে হয়েছে। 

_আদাঁব, আদাখ। ভালো আছে৷ তো ইলাহী? 

_জী আছি একরকম। তা এই ছুপুরবেলা এদিকে 
কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি? 

-না, রোগী খুজতে এলাঁম।-__আলিমুদ্দিন হাঁসলেন। 

--আস্থন” আন্গুন, উঠে বন্থুন_ ইলাহী আহ্বান 
জানালো £ ভামুক খান। 

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দীওয়াঁয় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। 
একটা খাটুলির ওপর বনলেন আরাম করে। ইলাহীর 
হাত থেকে হু*কোটা নিয়ে তাতে মুছু মন্দ টান দিতে 
দিতে তাঁর মনে হল, আঃ সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত! 
সকাল থেকে এখনো কিছু খাঁওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা 
ভুলেও গিয়েছিলেন। ফতেশাহুর বৈঠকখানায় এন্তাঁজ 
চাঁচার সঙ্গে সেই তর্ক বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিক্ষে পথে বেরিষে 
আসা। তাঁরপর পথ চলতে চলতে ম্বৃতির ওপর থেকে 
একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া । সমস্ত বোঁধ 
যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 

_এখনো বুঝি চাঁন-থাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার 
সাহেবের ?-মনেয় ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল ইলাহী বক্সের 
জিজ্ঞাসায়। 

-নাঃ-তামাকের খানিকটা ধোয়া ছেড়ে জবাব 
দিলেন আলিমুদ্দিন। 

-_দে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল: বেল! 
তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে! তা হলে আমার 
এখানেই যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি। 

- না-না ওসব কিছু করতে হবেনা-_-ধীরে ধীরে জবাব 
দিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন কোনো দরকার নেই 


স্ডাব্সত্ডব্ব্ 
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ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাঁতেই খাওয়া আমার 
অভ্যেস। 

_তাহোক। একটু চি'ড়ে-মুড়ির জলপাঁন! নতুন 
গুড় আছে ঘরে-_-আগ্রহভরে আবার জীনতে চাইল এলাহী । 

-বলেছি তো কিছু করতে হবেনা- আলিমুদ্দিনের 
গলার ত্বরে এবার যেন একটু বিরক্তি ফুটে বেরুল। 
মিনিট খানেক নিঃশব্দে তাঁমাক টেনে জানতে চাইলেন, 
পাড়ার খবর কী? 

_চলছে এক রকম করে! 

-এক রকম কেন? ভালো নয়_হু'কো নামিয়ে 
জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন। 

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে ঠোঁসেন একটা 
নিড়ানি ভাতে করে এসে দীড়িয়েছে নীচের ফালি 
পথটুকুতে। সম্পূর্ণ অযাঁচিত্তভাবে সেই-ই একটা ফোড়ন 
ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে । 

-ভাঁলো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব! 
শাহ কি তেমন লোক? 

আচমকা যেন একটা টিল এসে ছিটকে লাগল 
আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন 
হোঁসেনের দিকে । কালো মুখের ভেতর থেকে ছু সারি 
সাঁদা দাত বের করে উজ্জল হাসি ভাঁসছে সে। 

কী সব যা-তা বলছিস বেকুব ?-_-চটে একটা ধমক 
দিলে ইলাহী £ শাহ আমাদের ভাত দেয়না? আমরা 
থাইনা তাঁর নিমক? 

_খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্ত নিমকের 
চাইতে খুনের দাম বেশি_হোসেনের শাদা শাদা দাঁতে 
আবার সেই উজ্জল হাসি। এবার যেন হাসিটাকে কেমন 
হিংশ্র বলে মনে হল আলিমুদ্দিনের । 

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু 
শাহুই নয়--এর আঘাত সমানে তারও ওপরে এসে 
পড়েছে। মুখ লাল করে বললেনঃ তোঁমার যে খুব লম্বা 
চওড়া কথা গুনতে পাচ্ছি! 

-না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোথেকে ! 
আমরা ছোটলোক+ আমরা আছি কেবল খুন দেবার 
বেলায়, জেলে যাঁবাঁর বেলায় আর উপোঁস করার বেলায়। 
লম্বা কথা বললেই বা! তা গুনছে কে! 


পৌষ--১৩৫৬ ] 


গে আল চেন্জ পাত ্্ব্চপা বহাল গে ন্যাপ বা 





ভা থাকা 


ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরে তীব্র, আঘাঁতটা তাঁর ওপরে 
আরো প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে ন্তম্তিত হয়ে রইলেন 
আলিমুদ্দিন মাস্টার_অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও 
জোগালো না তার মুখে। 

-আদাব মাস্টারসাহেব, চলি-হোঁসেন আর এক 
ঝলক শাদা হাঁসি বিতরণ করে বিদায় নিলে। 

_কী আম্পর্ধা! খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে 
পারলেন মাস্টার । 

-তা বটেঃ ভারী অক্কায়। ইলাহী বন্স মাথ! 
চুলকোতে লাগল £ তবে কিনা নেভাঁৎ অন্বাঁষ বলেনি। 
আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আস্ি__- 

-কী বললে! হাতের হু'কোটা ঠক করে নামিয়ে 
রাখলেন আলিমুদ্দিন £ তোমরাও সবাই মিলে ওই সব 
ভাবছ বুঝি? মুসলমান হয়ে মতলব আটছু নিমকহারামীর ? 

_তোবা, তৌবা।_ছু ভাতে কানে আঙ্ল দিলে 
ইলাহী বকৃস। জিভ কেটে বললে, জী নানা, ওসব 
আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে 
ছুচাঁরটে এটা-ওটা কগা বেরিষে পড়ে আর কি। 

__ এটাওটা কথা । নাঃ নাঃ এটা-ওটা কথাকে তো 
প্রশ্রয় দেওয়া! যাঁয় না--কড়া গলায় 'আলিমুদ্দিন বললেন। 
মুখে ছায়া পড়েছে, মনের মধ্যে ঘনিয়েছে মেঘ। শাহুর 
খাঁস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও একি অতৃপ্তি আর অভিযোগ 
মাথা তুলেছে আজ! এই হিং, আর যন্ত্রের মতো নির্মম 
মানুষগুলোর ভেতরেও কি শুরু হয়ে গেছে নতুন করে 
চেতনার আলোড়ন! চেতন! জাঁগুক তা তিনিও চান-__ 
কিন্তু তার একী রূপ! এ রূপের সন্ভাবনা তার মনে 
আসেনি, এর পরিণাম কী তাঁও তাঁর যা কিছু ধারণার 
বাইরে । হঠাৎ গভীর একট] আশঙ্কার সঙ্গে তিনি অনুভব 
করলেন, এক একটা বৌদ্রদপ্ধ চৈত্র-ছুপুরে যখন আচমকা 
কোনো 'বাদিয়া/-পলীতে আগুন লাগে আর হঠাৎ 
আকাঁশ থেকে ঝাপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া উদ্দাম উল্লাসে 
একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে 
যায়_আধ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় পাঁড়াটাঁয় পড়ে থাকে শুধু 
রাণীকৃত ছাইয়ের পিও,_সেই আগামী অগ্রি-সম্তাবনার 


কশাকশ হার্টি 





৬৯ 








স্পা স্কক্কল ্থলন্জপা স্পা ব্যস ন্ক্ি 


একটি স্ষুলিঙ্গ কোথাও একটা চকমকি পাথরের মধ্যে 
লহমার জন্তে আত্মপ্রকাশ করল। 

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ 
ভেসে এল। 

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন £ সে কি-_অন্ুখ কার? 

_ আজ্ঞে না, ও কিছু না_ ইলাহী বকৃ জিনিসট1কে 
চাঁপা দেবার চেষ্টা করল যেন। 

কিন্ত আবার গোঙানির আওয়াঞ্গ এল। আলিমুদ্িন 
বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন? অস্ুখ কার? 

মাথা নত করে ইলাহী বকৃপ বললেন, আমার 
বড় বেটির। 

_কী অস্থথ? 

-ইলাহী বক্স নিকুত্তর ভয়ে রইল। 

-_অস্থুথটা কী, তাও বলতে বারণ আছে নাকি? 
দরকার হলে আমি তো চিকিৎসা করতে পারি। 

- আপনি পারবেন না জনাব। 

--পীরব না! 

_না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে । 
অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে 
ইলাহী বকৃস। 

_পারার ঘা!-শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের £ 
ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল? 

_শাহর বাড়ীতে বাদীর কাঁজ করত-_সংক্ষেপে 
উত্তর এল। রি 

-_ শীহুর বাড়ীতে! 

_জী !-একটা অছ্ুত দৃষ্টিতে তীর মুখের দিকে 
তাকাঁলো ইলাহী বকস £ শাহুকে ডাঁকত ধর্মবাঁপ বলে।__ 
নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল। 

ঘরের মধ্যে আবার গোঁডাঁনি শব । দূরে বৌদ্রজল! 
মাঠ। অভুক্ত পেটে ক্ষিদের আগুন জলছে। আলিমুদ্দিন 
মাষ্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু 
বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ শাণিত হাসিটা যেন 
বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। 

(ক্রমশঃ) 





জাতীয় জীবনে নারীশিক্ষা 


শ্রীবিভা মুখোপাধ্যায় 


রাষ্ট্র ও মমাঙ্গ জীবনের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার ধারাও 
পরিবর্তিত হয়। সেই সভ্যতার ধারাকে অবলন্বন করিয়া যুগে যুগে 
এক একটা আত প্রবাহিত হইতেছে । আজ যাহা নুতন, কাল তাহ! 
পু্লাতন ; মেই পুরাতন আবার নুত্তনের বেশে দেখা। দিতেছে ধর্তমানের 
আলোয় । যুগের স্বতন্ত্র ুস্তিটিকে স্বাকৃতি দেওয়াই হইতেছে মানুষের 
স্বাভাবিক ধর্ম । প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ অনুযায়ী 
শিক্ষাধারার্ ভিতরেও বিব্নের স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। ভারতের 
জাতীয় জীদনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমাদের দেশে নারী 
শিক্ষ! হুদূর অতীতেও প্রসারিত ছিল। বৈর্দিক যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী 
পথাপ্ত কগনও বা ধাগাটা বিস্তীর্ণ, কখনও বা! শীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন 
ভারতের লমাজব্াবস্থায় ন।পী' একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। 
ডচ্চতপ শিক্ষানাভের পথে তাহাদের সেদিন কোন বাধাবিপন্তি ছিল 
না_স্বাধানহা আহাদের কোথাও তেমন ব্যাহত হয় নাই। সে যুগের 
নাগীদের মধ্যে গাশী, নৈত্রেয়ী, লোপমুদ্রা ও শাঙতী, লীলাবতী, ক্ষমা 
(খনা) প্রহৃঃহর নাম মুবিদিত। কিন্তু পৃথিবীর আব্ুনের সঙ্গে 
যুগের সামাগিক পরিস্থিতির নান! রাগাগ্ুর ঘটিতে থাকে । মনুর 
বিধিনিয়ন সমাজ প্রচারিত হইবার গর নারীর স্থান অনেকখানি 
সংকীর্ণ হইয়। আদে। স্বাধীনভাবে নিজেকে চালাইবার অধিকার 
হইতে এখন তাহাগা বঞ্চিত হইয়। পড়েন। বেদপাঠ ডাহাদের জন্য 
নিষিদ্ধ হইল, ক্রমে সমাজে বাল্া-বিবাহের প্রচলন হইলে নারীর ব্যক্তি- 
শবাতন্ত্য সম্পুর্ভাবে বিপুপ্ত হইল। স্বামীর গৃহে কর্তব্য সম্পাদন 
করাই হইণ তথন তাহাদেদ একমাত্র অধিকার--এবং এই কর্তব্য 
সম্পাদনের শিক্ষাই হইল তখনকার নারী-শিক্ষা ৷ 

বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার ধারাটি আবার বিস্তীর্ণ 
হইয়া পড়ে । কৌদ্ধমঠে বিদুধী ভিশুগীর। বিবিধ শাশ্বজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু মুমলমান যুগে এই প্রবহমান শ্রোতটী পুনরায় 
শর্ণ হইয়া বাহিরেগ জগত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
বৈদিক যুগের পর হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্রমে 
সঞ্চিত হইয়! পড়ে। শিক্ষার মানটা ক্রমশ: নিম্নতন হওয়াতে নারী- 
সমাজে নানা কুসংস্কার ধারে ধীরে দানা বাধিতে থাকে এবং পরবর্তী 
যুগের নারীও ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত করিতে 
পারিতেছে না । 

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হইবার পর, আবার 
জীবনদর্শনে রাপাস্তর ঘটিয়াছে। সমাজের পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়াছে 
নানা পরিবর্তন, নারীর সামাজিক জীবনধারা নূতন গতিতে প্রবাহিত 
হইয়াছে। ব্যক্তি-্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যের যুগে নারী-শিক্ষার 

৭৪ 


পথটী অবগ্ঠ অনেকণানি স্থগম হইয়! উঠিয়াছে। তাই নারীর 
গতিবিধির গর্ভী আঞ্জ অনেক প্রশপ্ততর। যুগের প্রভাবকে অন্বীকার 
করিবার সমতা কোথায়, পুরুষের স্বাধীন উন্মুক্ত পার পথে সাম্প্রতিক 
নারীও অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। উচ্চত4 শিক্ষা এবং জ্ঞান 
আহরণের পথ আজ তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত । তবুও নারী-শিক্ষার 
বাপক বাধগ্ক। আজ দেশে দেখা যাইতেছে নাঁঙবে বাধা কিছু 
অপসারিত হইয়াছে মাএ । 

উনাবংশ শশার্ধার শেখদিক হইতে নাগী-শিক্ষা আন্দোলনের 
সুত্রপাত ঘটে। মহামতি ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহশ, খিগ্যাসাগর, 
বেখুন সাহেব, রাধাকান্তধেব প্রভৃতি মহামান্য বক্তির বদান্যতার কথা 
নাগা-সমাগগ কোনদিনই ভূলিবেন না । কয়েকগুন স্বপেগ্রা ও বিদেশী 
মহাপ্রাণ পুরধের প্রচেষ্টায় এদেশে নার খিগার প্রচার ও প্রমার ঘটিল। 
বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষ। ও কৃষ্টির পথে নারার জয়যাত্রা শুণ 
হইল। 

সমাজে নারা শিক্ষার প্রয়োজনায়ঠা আজ আমরা সম্)কভাবে 
উপলপি কারয়াছি। সমাজের বৃহভর কল্যাণ, আনন্দ ও পরিপু্টির 
জন্য নাগ। ও পু্বাষ উভয়েরই শিক্ষা! ব্যবস্থার সংস্কার একাগ্ প্রয়োজন । 
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এক অপরকে বাধ দিয়! চলিতে পাপে না । নারাকে পিছনে ফেলিয়া 
রাখিলে সমাজের সববাঙ্গীণ কণ্যাণ সাধিত হইতে পারে না। নারীর 
অঞ্জানত। পাগ্গিবারিক জীবনে বু, অনর্থ শুষ্টি করে। কেবণমাত্র 
পুরুষের মানসিক উৎকণণ জীবনকে কল্যাণময় ও আনন্দময় করিয়! 
তুণিতে সক্ষম হয় না । আমাদের দেশে আঁধকাংশ নারী কুমংকার 
এবং অজ্ঞ।নতাকেই পাথেয় করিয়া জীবনমাত্র। গুরু করে-_এবং তাহার 
মা্নাস্মক প্রভাব আজ আমাদের সমাজদেহে প্রতিফলিত হইতেছে। 
পুকষের বর্শান্ষেত্র বাহির বিশ্বেনারীর স্থান পরিবারের কেন্তরুস্থলে। 
পরিবারের মধ্য-বিন্দুটীর স্থিতিসাম্য যদি ন| থাকে তবে পরিবারের 
জীবনে অকল্যাণ ও অশান্তি অনিবাধ্য। মতগাং নারীশক্ষার প্রচার 
ও প্রসার বাঞ্থনীয়। 

নারীশিক্ষার প্রয়োজন যে আছে, একথ। অক্থীকার করিবার উপায় 
নাই। আদর্শ কন্ঠা, আদর্শ পত্রী ও আদর্শ মাতার ছ্থাষ্টি করাই 
প্রত্যেক রাষ্ট্র আজ প্রধান লক্ষ্যবপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। পরিকল্লিত 
শিক্ষাবিধি জাতির জীবনের উন্নতি ও কল্যাণে ভিত্তি স্বরূপ । শিক্ষা- 
জনগণের অন্তর-শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়। তোলে, শিক্ষার প্রভাবে 
জাতীয় জীবনে দেখা দেয় সংহতির রূপ_ জাতির চিন্তা, ভাব এবং 
কর্ধপ্রেরণায় জাগে প্রক্যের স্থর। শিক্ষার আলো মানুষের স্বপ্ত 
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শক্তিকে বিকাশোস্মুখ করিয়া সমগ্র জনগর্ণের মধ্যে সৃষ্টি করে 
বিপুল প্রক্য চেতন । 

আজ আমর! স্বাধীন স্বরাজ আর গণতন্ত্র আজ আমাদের 
করতলগত। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও শিক্ষার গণতান্ত্রিক কাঠামো বা 
রূপ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে না। বর্তমানে আমাদের সমস্তা 
হইতেছে-_নারীশিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি লইয়া, অর্থাৎ কি ভাবে ও 
কোন পারায় এই খিক্ষার প্রণ/লী প্রবাহিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা। 
ভারতবর্ষ পলীপ্রধান দেশ, পল্লীর ছুঃগদ্ুরবস্থা আঙ্ বর্ণনাতীত। 
সাধারণ মধ্যবিন্ত সম্প্রদায় ও দরিদ্র জনসাধারণ গ্রামেই বাস করে। 
গ্রাম্য পাঠশালায় এদেশের মেয়ের! প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ 
পাইয়! থাকে-_-মক্ষর পরিচয় এবং অন্তান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ 
করে। কিন্তু মানসিক বৃদ্ধির বিকাশের পক্ষে তাহ! মোটেই যথেষ্ট 
নয়। দৈনন্দিন চলার পথে যে জ্ঞানের প্রয়োজন. তাহা 'মঙ্দিন ক।্বার 
সথযোগ ভারতীয় শ্রাম্য-বানিকাদের ঘটে নাঁ। গ্রামের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতান্ত কম এবং এই প্রতিষ্ঠানগুপি সরকারের 
উপমুক্ত আধিক সাহায্য কখনও লাভ করে নাই। যে দেশে ছেলেদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা শোচনীয়, সেদেশে নারাশিক্ষার জন্য ম্বতন্্র প্রতিষ্ঠান 
পল্লী গ্রামে গড়িয়। হোল একপ্রকার ছুঃসাপ্য। মেয়েদের শিক্ষার সথার্ 
যোগদানের প্রশ্নটা সংপূর্ণভাবেই নিরুত্তর রহিয়াছে । গ্রামের চেয়ে 
সহরে মেয়েদের মাধামিক শিক্ষা-ব্যবস্থ! কিছুটা! ভাল । কিন্তু ভারতের 
মত দরিদ্র দেশের কয়জন লোক তাহাদের ছেলেমেয়েদের সহরে পাঠাইয়! 
শিক্ষাধানের ব্যবস্থা করিতে পারেন? ম্তরাং বাধ্য হয় বহু মেয়েকে 
আকাঙ্কিত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতে হয়। শিক্গার দ্ষেত্রে এইরূপ 
নিমমতা। পরাধীন দেশেই সম্ভব হইয়াছে। 

আমাদের দেশে সহশিক্ষার ব্যবস্থ। নাই বলিলেই চলে। সহশিক্ষাকে 
অনেক পিতামাত। হনজরে দেখেন না; স্তরাং ছেলেদের শিকঙ্ষাকেন্ত্রে 
মেয়েদের প্রবেশ অধিকার নাই। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
সহজ নয়, তবে বাংল| দেশে নারীশিক্ষা প্রসারের সম সমাধান 
করিতে হইলে সরকারী অর্থসাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সহর 
অঞ্চলেও আরও অধিক নারাশিক্ষ। প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তুলিতে হইবে। 

আমাদের শিক্ষাসংক্কারের গোড়ার কথা হইবে সর্বজনান শিক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রনার। সমগ্র দেশে প্রতিটা নারী যাহাতে অজ্ঞানতার 
অন্ধকার হইতে যুক্ত হইয়! শিক্ষার আলে! লাভ করিতে পারে, জাতীয় 
মরকারের সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বর্তমান ভারতের 
নারীসমাজে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়জন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া! থাকেন__ 
বৃহত্তর নারী গোষ্ঠী থাকে অজ্ঞানতার অদ্ধকারে। জাতির কাঠামে। 
শক্ত করিয়া গড়িতে হইলে, চাই গ্রণশিক্ষার বিস্তৃতি। গণ-শিক্ষা 
বিস্তারের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে সকল বয়দের নরনারী 
যাহাতে শিক্ষার যথার্থ অধিকার ও সুযোগ লাভ করিতে পারে, দেদিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাথমিক নারীশিক্ষা! এবং বয়স্কাদের শিক্ষার 
কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন 
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আমাদের দেশে তৈরী হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহাও দেশের সর্বত্র 
আজও কাধ্যকারী হইয়া! উঠে নাই। আধুনিক আবশ্তিক শিক্ষার নান! 
পরিকল্পনার কথা আমর! শুনিতেছি। কংগ্রেসের তরফ হইতে সর্ববপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণ জাতীয় শিক্ষার একটী পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়|ছিলেন। 
নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগেও একটা পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছিল। মহাত্মা গান্মী রচিত ওয়াদ্ধা-পগিকপ্পন। এবং ভারত 
সরকারের যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনা এদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু পরিকল্পন। বান্তবে কঙখানি রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয় । গান্ধীজ। সাত হইতে চৌদ্দ বৎনর 
বয়মের বালক বালিকাদের জগ্ত সাত বত্নর পাঁরলরের আবশ্তিক 
বুনিয়াদি শিক্ষার কথ| বণিয়াছেন। এই সব পরিকল্পনা! বদি দেশে 
সম্পূর্ণভাবে কাথ/করী হইয়। উঠে, তবে আমাদের শি্ধ। ব্যাপারে কিছুটা 
ছন্দশ। দূর হইতে গারে। 

যে প্রাথমক শিক্ষা ব্যবস্থ। এখনও দেনে প্রচলিত আছে তাহাতে 
বাপক বাঁণিকাঞ যথার্থ শিক্ষা লাভ কপিতে পারতেছে না । বহুদিনের 
পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাথা(দিগকে আজিও বিছ্যা-চচ্চার চেষ্] 
করিতে ইইতেছে। ইহাতে আনন্দ নাই-_শিশু মনপ্তত্বের স্থান নাই। 
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নাই_ আছে শুপু পৃ'থিন বোঝ! ও রঢ় শাসন। 
কিন্তু সাম্প্রতিক যুগ অতীতের সেই পদ্ধতিকে আর মানিয়। লইতে 
চাহিতেছে না। বর্তমান শিক্ষায় আর্টের সঙ্গে রহিয়াছে বিজ্ঞান, 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় রাজ্যে আনিয়াছে এক নুতন যুগ-বিপ্নব। তাই 
আজ শ্বষ্টি হহয়াছে 45759861009] 7১87070102র"। প্রত্যেক 
শিক্ষাথার মান[সক প্রবণত] ও নুপ্ত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত কগার 
প্রয়োন আছে। শিশুমন কি চায় এবং কতটুকু গ্রহণ কাঁরতে সমর্থ, 
শিশুর আন কোন বিষয়ে এবং কোন পথে অগ্রনর হ্ইপে সে জীবন- 
সংখ্রামকে জয়ী হইতে পারিবে এই সকল সমগ্তাপ সমাধান কারিতে চায় 
আধুনক শিক্ষা) পৃথিবার অন্থান্ত 'অগ্রসপ দেশগুলিতে মেইজন্ত 
ইস্ডিযমুলক [শিগা এবং কর্কো্রক শিখার ব্যব্থ। আছেঞ্ছাট ছোট 
বালিকাদের ভগ্ত । ফ্রোয়েবেল এবং মন্টেসরি পদ্ধতিতে এই রকম 
শিক্ষার্প একটা বিশ অভিব্যক্তি দেখা খায়, নারী স্কুলে শিক্ষার 
একেবারে প্রাথমিক স্তরে খেলাধুনা, আনন্দ এবং কর্খের ভিতর দিয়া 
ইহা রূপাগ্রত হইয়া ভঠে, স্বাধীন ভাগতে যা্দ আজ নারী-শক্ষার 
আদশ কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হয় তবে প্রথমে বাপিকাদের 
জন্ক এই মন্টেমরি পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থ। করিলে এনেকট| ফলগ্রদ 
হইবে। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিছ্ঞাণয়ের সংখ্যাও অনেক 
বাড়াইতে হইবে। 

মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শিক্ষার প্রয়োজন। 
ভারতীয় নারীকে সম্যকভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে বিভিন্নমুখী শিক্ষার 
প্রবর্তন করিতে হইবে। বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথ! আগেই বল! 
হইয়াছে। আমাদের দেশে গুরুণীরা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়। 
উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জগ্ত কলেজের মুখে ধাবিত হন, দেশীয় 





_ কলেজগুলিতে ভারতীয় নারীরা কতদুর শিক্ষিতা হইয়! উঠিতে পারেন, 
বলা শক্ত । তবে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নান! পরীক্ষায় তাহার! শ্রেষ্ট স্থান 
অনেক বারই অধিকার করিয়াছেন। ইহা যোগ্যতার মাপকাঠি হইলেও, 
সুব্যবস্থিত শিক্ষার মাপকাঠি বলিয়া ধরা যায় না । সুশিক্ষিত ও সুসত্য 
ইংরাজ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়! দেড় শত বছরে আমর! যে শিক্ষা 
লাভ করিয়াছি তাহার লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ করিলে দেখিতে 
পাইব যে তাহা আমাদের পুরুষের জীবনেও ফলপ্রস্থ হয় নাই। এই 
শিক্ষা আমাদের শ্বাবলম্বী করে নাই--মত্মশক্তি দান করে নাই-_ 
জাতীয় জীবনে এবং সকল প্রকার উদ্ধম ও কর্মরশক্তির ভিতর ছুরারোগ্য 
পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। বিজাতীয় শিক্ষার আদর্শে যদি ভারতীয় 
নারীকে অগ্রসর হইতে হয়, তবে পুরুষের মত নারীদের জীবনও ব্যর্থতায় 
পর্যাবদিত হইবে। ইহার জন্তাই বাংলার নারী জীবনের আদর্শের মধ্যেও 
যেন ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পশ্চিমের ব্যক্তি-স্বাতস্্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে 
অন্ধভাবে শিক্ষিত নারী সমাজ আজিকার দিনে অনুনরণ করিতেছে । 
তাই নারী-শিক্ষা! বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সমন্তার সন্খুখীন 
হইতে হয়, তাহা হইল ইহার প্রকৃতি লইয়া। এ দেশে নরনারীর শিক্ষা- 
পদ্ধতি একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
জীবন আদর্শে নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশিষ্টতাকে 
কেন্ত্র করিয়া তাহাতে জীবন আবর্তিত ও নিয়ান্ত্রত হইয়। থাকে। 
ভারতের নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবারের কেন্টীস্থলে, সপ্তান-সন্ততির 
রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহের শৃঙ্ঘলা, আনন্দ, কল্যাণ সব কিছুই নিভর করে 
নারীর মমতামরী মৃণ্ির উপর। পরিবারে নারীর শক্তি অপৃশ্ঠতাবে 
বিরাজ করিতেছে । হৃতরাং নারী ও পুরুষের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে 
পার্থক্যের কথা সহজে আসিয়! পড়ে। অথচ এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় 
নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধাতির মধ্যে কোন স্বাতন্ত্/ পরিলক্ষিত হয় ন]। 
কিন্তু জাতির সংস্কৃতি অনুযায়ী পারিবারিক জীবনের আদর্শ অস্ুপ্ 
রাখিবার ভস্তই নারীকে স্বতন্ত্র শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সেজন্ঠই 
আয়োজন এদেশের নারী-শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার। তাহার ভন্কয 
নৃতন করিয়! পাঠ্য তালিক! প্রস্তুত করিতে হইবে, পাঠ্যক্রম এবং 
পরীক্ষা পদ্ধতিতে রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, নানা রকমের গৃহস্থালী। 
বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নুচীশিল্প, রদ্ধনশিল্প, গারস্থা স্বা্য 
ধিজ্ঞান, শিশুমনভ্তত্ব, সঙ্গীত শিক্ষা, এবং সাধারণ গণিত, ইংরাজী, 
বাংলা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাদ নারী-শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তভূ্ত 
করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ দকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, 
বিশ্ববিগ্যালয়ও এই বিষয় সচেতন হইয়াছে__মৃৎ্শিল্প, চর্নশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, 
রম্ধনশিল্প প্রভৃতি মেই বৃত্তিশিক্ষার তালিকায় সহজেই স্থান পাইতে পারে। 


অধুনা প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিত! হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা! 
উপার্জন নারীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য হইয়। উঠিবে। পুরুষের 
বেকার সমন্তা যেখানে এত ব্যাপক, দেখানে নারী সম্প্রদায়ের আধিক 
উন্নতির নহজ পঞ্চটা খু'জিয়! বাহির ক্র! আজ অত্যন্ত কঠিন। দেশে 
আধিক ছুরবস্থার জন্য বু নারীকে আজ জীবিক! উপার্জনে তৎপর হইতে 
দেধা যাইতেছে। বাহিরে নারীর কর্মস্থলটি বড়ই সংকীর্ণ। অর্থ- 
উপার্জনের ভাগ বাটোয়ারা করিয়া এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অসহযোগ 
আন্দোলন স্যষ্ট করিয়। বর্তমান সমাজে নারী আস্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে 
কিনা সন্দেহ। এই সমঞ্তার সমাধান করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হইলে, নারী 
সম্জরৰায় খানিকট! রেহাই পাইবে। কিন্তু বিপদের দিনে স্বামী, পুত্র ও 
ভাইদের গলগ্রহ হহ্য়। না থাকিয়া প্রয়োজনমঠ স্বাধীনভাবে যাহাতে 
তাহার! জীবিক! নির্বাহ করিতে পারে, পে জন্য খুত্বিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । ভাগতের পরী অঞ্চলে কুটার শিল্পের প্রস।র ঘটিলে বহু 
নারী সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়। সহজে জীবিকা 
নিব্বাহের পথ খু'জিয়। পাইবে । 

যে শিক্ষ। আমাদের চরিত্রে সংমম আনিবে, যাহা আমাদের আধিক 
স্বচ্ছতা আনিয়। দিবে আমাদের কুসংস্কার দূর কর্রবে এবং সর্ব্বোপরি 
মনুস্য্বগ সঞ্ধান দিবে দেহরূপ শিক্ষাবিধি প্রবন্তনের পথ যাহাতে সগম 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রভিভাসন্পন্ন নারী ও পুরুষ সরব 
দেশেই বিরল। ম্ু্ঠরাং প্রতিভা ফাহাদের আছে তাহার! উচ্চতগ্গ 
সাহিত্য, দশন. বিজ্ঞানের আলোচনা করুন, ইহাতে কাহারও কোন 
আপওি থাকিতে পারে না। কিন্ত সাধাপণ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও 
লোকায়ত শির দিকে দৃষ্টি দেওয়। একান্ত প্রয়োজন । 

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন পথে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কগিয়! জাতীয় 
জীবনকে পঙ্গু করিয়। রাখিলে চলিবে না। শিক্ষার বিলাম আমাদিগকে 
মপ্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে। আমাদের যদি পরিপুর্ণরপে বাচিতে 
শিখিতে হয় তবে নারী ও পুরুষের যথার্থ শিক্ষার পথটি সহজে প্রনািত 
করিয়া তুলিবার পন্থা ভারতবাসীকে খুজিতে হইবে। না হইলে 
আলেয়ার পিছনে ছুটিলে ভারতের জাতীয় জীবনের অপমৃত্যু অনিবার্ধ্য। 
যে মাদর্শে নারী শিক্ষার ধার! প্রচলিত করিলে বলিষ্ঠ মমাঞ্গ ও ভবিস্ত 
মশ্তানগণের জীবনধার1 এবং শিক্ষা-দীক্ষ। বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর 
হইতে পারে, তাহাই হওয়া! উচিত নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও 
উদ্দেগ্ত। শিক্ষা ব্যবস্থ প্রবর্তন কালে এ কথা তুলিলে চলিবে না যে, 
নারীই ভবিশ্ব-জাতির জননী ও বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান 


সহায়ক। 








স্পাতিও-সস্সিযলন্ন_ 

ষে সময়ে একদিকে ইংরাজ ও আমেরিকা যুক্তভাঁবে 
এবং অন্যদিকে রুশিয়া যুদ্ধায়োজনে বিশেষভাবে নিযুক্ত, 
ঠিক সেই সময়ে ভারতে শাস্তি-সশ্মিলন উপলক্ষে জগতের 
বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সমবেত হইয়] শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছেন। ধাহারা এই 
সম্মিলনে সমবেত'হইয়াছেন, পাত্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার দিক 
দিয়া তাহারা সকলেই অপাধাঁরণ-_কিন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার 
সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। এ অবস্থায় 
শাস্তি-সম্মিলন বে শুধু কাগজপত্রের সৃষ্টি করিবে, জগৎ 
হইতে বর্তমান অশান্তি দূর করিতে সমর্থ হইবে না ইহা 
ধরিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে। রবীন্দ্রনাথের শাস্তি- 
নিকেতনের আত্কুঞ্জে শাস্তি-সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে-- 
এখানে ৮ দিন সভার পর মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রামে 
সম্মিলনের ৮ দিন সভা হইবে। বিদেশী স্ুধীবৃন্দ এই দুইটি 
তীর্থস্থান দর্শন করার ফলে- রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি বে 
আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন_সেই আদর্শের সহিত 
পরিচিত হইবেন। আমাদের বিশ্বাস জগতে সেই আদর্শ 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই একদিন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হইবে। পাশ্চাতা জগতের চিন্তাধারা ও কর্্মধারা যে 
জগতে শুধু অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
চিন্তাধারা যে চির-শাস্তিময় জগৎ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ__এই 
বিশ্বাস লইয়া জগতের স্ুধীবৃন্দ বদি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন, তবেই জগত প্রকৃতভাবে উপকৃত হইবে । গান্ধীজির 
আদর্শে বিশ্বাসী নহে বলিয়াই আজও ভারতের জনগণ 
ছুঃথছুর্দশায় নিমগ্ন। মনে প্রাণে লোক গান্ধীজিকে গ্রহণ 
করে নাই বলিয়াই স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে শান্তি 
আসে নাই। চিন্তাণীল ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির 
আশ্রমে গমন করিয়া» নিষ্ঠার সহিত সেই আদর্শের সহিত 
পরিচিত হইয়া, বদি তাহা প্রচার, করেন, তবে আবার 
নৃতন করিয়া জগতের জনসাধারণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইবে এবং শ্ান্তি-সম্মিলনের তাহাই লাভ বলিয়া আমরা 


বে 


খত 





মনে করিব। গান্ধীজির জীবিতকালে এই সম্মিলনেকক 
সুচনা হইয়াছিল__- আমাদের ছূর্ভাগ্য গান্ধীজি জীবিত 
থাকিয়া জগদ্বাসীর নিকট জীবন্ত আদর্শ দেখাঁইবার 
সুযোগ লাভ করিলেন না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, 
এই সম্মিলন হইতে প্রত্যাগত বিশ্বের পণ্ডিতমগ্ুলী সেই 
আদর্শের প্রচারের সহায়ক হইয়া জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হইবেন। 


আশ্রলওার্থী লহ্া 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থদের উত্তর 
ভারতে পুননসতি দান ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, 
কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত ব্যক্তিদের জন্ত 
কোঁন অর্থব্যয় করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে আগত জনগণের ছুঃখছুর্দশার অন্ত নাই। 
পূ্বববহ্ হইতে যে সকল হিন্দু আসামে বা বিহারে গিয়াছেন, 
সে সফল প্রদেশে সাম্প্রদাত্রিকতার জন্য বহিরাগত 
বাঙ্গালীদের ছুঃখছুর্দঘশীর অন্ত নাই। অবশ্য উড়িগ্া 
সরকাঁর এক দল বাঙ্গালীকে উড়িস্তায় পুনর্ববতির সুযোগ 
ও সুবিধা দান করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম 
বাংলায় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার চলিয়৷ আসি্ুটুছে__ 
বঙ্গ বিভাগের সময় স্থির ছিল, সরকার তাহাদের সাহায্য 
ও পুনর্ববতির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সে 
জন্য কিছুই করা হয় নাই। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্ত 
যে সাহাব্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও উপযুক্ত পাত্রে যায় 
নাই। এ বিষয়ে যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয়, 
তবে অনেক ছুর্নীতি প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রিসভা সেরূপ 
কোন তদন্তের প্রয়োজন বোঁধ করেন না__কাঁরণ পুন- 
বসতি বিভাগে নিষুক্ত সরকারী কর্মচারীরা নানাভাবে 
মন্ত্রিসভার সমর্থক। অথচ সাধারণ মানুষের ছুঃখ কষ্টের 
সীমা নাই।. পশ্চিমবঙ্গে বাড়ী ভাড়া খুব বাড়িস্ব। গিয়াছে, 
তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। আশ্রয় প্রার্থীরা 


/ 
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কিভাবে পশুর মত অল্লস্থানের মধ্যে বহুলোক বাঁস 
করিতেছে, তাহা দেখিলে পাষাণও গিয়া যায়। দেশে 
দারুণ খাগ্ভাভাব, যাহাঁদের নির্দিষ্ট আয় আছে, তাহারাই 
সেআধ়ে সংসার প্রতিপালন সঙ্কুলান করিতে পারে না। 
যাহাদের নির্দিষ্ট আয় নাই, তাহারা খা্াাভাবে ও বস্ত্রাভাবে 
কি: কষ্ট পায়? তাহা বর্ণনার অতীত। গত ২ মাঁস হইতে 
পূর্বববঙ্গবাঁসীর! পশ্চিমবন্দে বে-আইনিভাঁবে পতিত জমী 
দখল করিয়া তথায় গৃহনিরম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে । 
গত, বৎসরে কোন সরকারী পুনর্বদতি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
বা কাঁধ্যকরী হয় নাই--কাঁজেই লোক বাধ্য হইয়া এইরূপ 
বে-আইনি কাঁজ করিতে বাধ্য হইয়াছে । অবশ্য ইহাদের 
পশ্চাতে একদল স্বার্থান্ধ লোকও আছে । কিন্তু অধিকাংশ 
আশ্রয়প্রার্থই অতি কষ্টের মধ্যে আছে। তাহাদের জন্য 
ইতিমধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য ছিল। 
এ অবস্থায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গবাঁসীদের মধ্যে অসন্তোষ 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। ২ মাঁস হইয়া গেল, সরকার 
একটি বিবৃতি প্রকাঁশ করা ছাঁড়। আর কিছুই করেন নাই। 
যে সকল জমী অন্যায়ভাবে দখণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বহু জমী গত ২* বৎসর কাল পড়িয়াছিল-__মালিকের কোন 
লাভের কারণ ছিল না। মালিকও সেগুলিকে কাজে 
লাঁগাইবার চেষ্টা করেন নাই । এ অবস্থায় যদি সরকার 
উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া দখলীকারের নিকট তাহা 
আদায় করিয়। মালিককে প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তবে 
এই বিবাদের মনোভাব চলিম্বা যাইবে । এ বিষয়ে সত্বর 
কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব 
বঙ্গবাসীদের সহিত বিরোধ দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিবে। 


স্পশ্ভিস্মিহক্ষে ল্রাতেকশ্শিকিভ্ডী 


স্বাধীনতা লাভের পরও পশ্চিমনঙ্গে প্রাদদেশিকতা দ্রিন 
দিন বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখি চিন্তাণীল ব্যক্তি মাত্রই 
শঙ্িত হইতেছেন। বাঙলার বাহিরে নানা প্রদেশে-_-বিশেষ 
করিয়া বিহারে ও আসামে বাঙ্গীলীদের উপর নানাভাবে 
নিধ্যাতন হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালায়ও বাঙ্গালীর! 
অবাঙ্গলীদের প্রতি ভাল মনোভাব রক্ষা করিতে পারিতেছেন 
না। ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । তাহা ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকারে অবাঙ্গালীর প্রভাব অধিক বলিয়া সেখানে 


স্চান্যব্ডজ্যঞ্ 
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বাঙ্গালী আর নূতন করিয়া প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ 
হয় না-_নান! ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক 
স্থযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। যে সকল অবাঙ্গালী 
বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাঁদ করিতেছে, তাহারাও এ 
স্থযোগে বাঙ্গাল দেশের বাঙ্গালীদের উপর প্রতুত্ব করার 
চেষ্টা করে। এইভাবে বাঙ্গীলায় বাঁঙ্গবলী-অবাঙ্গীলী বিবাদ 
দিন দিন বাঁড়িয্া চলিতেছে । সহরতলী অঞ্চলে বনু 
অবার্জালীর বাঁস। বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী 
বলিয়। প্রথমতঃ তাহাদের সকল স্থানে স্বোগ ও অধিকার 
দান করিয়াছে । তাহার ফলে সকল কাধ্যক্ষেত্রে এখন 
বাঙ্গালীদের পশ্চাঁদপদ হইতে দেখা যাইতেছে । ইহাতে 
বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াই স্বীভাবিক-_ 
অবাঙ্গালীর! বাঙ্গাল দেশে বাঁস করুন, তাহাতে কাহারও 
কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্ধ যদি প্রতি ক্ষেত্রে 
বা্ালীকে অবার্গালীর মুখাপেক্ষী হইয়া বাঙ্গাল! দেশে বাঁস 
করিতে হয়, তবে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সহ করাও সহজ 
নহে। যাহাতে এই সাম্প্রদায়িক মনৌভাব দেশ হইতে 
দুরীভূত হয়, সরকার পক্ষ হইতে সেজন্ত সর্ববতোভাঁবে চেষ্টা 
করা প্রয়োজন । নচেৎ বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহা বন্ধ 
করা স্ৃকঠিন হইবে। 
ভ্াল্লতেল্র ব্রাস্ট্রভভানা_ 

হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী বর্ণমালা ভারতের বাষ্- 
ভাঁষারূপে গৃহীত হওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা শেষ হইয়াছে । 
কিন্ত দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতে 
পারেন নাই। হিন্দীর প্রতি দক্ষিণ ভারতের বিদ্বেষের 
মূল কারণ, তাহাদের আঁশঙ্কাঃউত্তর ভারত এই ভাবে দক্ষিণ- 
ভারতকে দাঁবাইয়া রাখিবে, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা তাঁমিল, 
তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়ী প্রভৃতির সহিত হিন্দী ভাষাঁর 
কোন মিল না থাকায় দক্ষিণ ভারতের পক্ষে হিন্দী ভাষা 
শিক্ষা করা সহজসাঁধ্য হইবে না। আর এক দিকে উত্তর 
ভারতের মুসলমানগণ উর্দু বর্ণমালা গৃহাত না হওয়ায় কষ্ট 
হইয়াছেন । এই ব্যাপারে শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ পর্য্স্ত তীব্র ভাষায় হিন্দু নেতাদের সঙ্কীর্ণতার 
ও আত্মস্তরিতার নিন্দা করিয়াছেন। এখাঁনে যুক্তির 
কোন বালাই নাই। পাকিস্তান পৃথক হইয়াছে-_. 
হিদুস্থানে উর্দু বর্ণমালা দাবী করার কোনই অর্থ হয় না। 


পৌব--১৩৫৬ ] 


ইংরাঁজি আগামী ১৫ বৎসর কাল রাঞ্জকার্যের জন্ত ব্যবহৃত 
হইবে স্থির হইয়াছে । কাজেই হিন্দী যাহারা না শিখিবেঃ 
তাহার! ইংরাজির মারফত সকল কাঁজ করিতে সমর্থ হইবে। 
সংস্কত বা দেবনাগরী বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, আমাদের 
বিশ্বাস, সংস্কত ভাষাকে যতই মৃত-ভাঁষা বলিয়া নিন্দা করা 
হউক না কেন, প্র সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা 
হইবার একমাত্র দাবীদার-_কাঁজেই অদূর ভবিষ্যতে তাহাই 
ভারতের রাঁট্র ভাঁষা বলিয়া! গৃহীত হইবে। 


হদমান্নে ম্যালেব্রিলী 

বর্তমান বৎসরে বদ্ধমান জেলার প্রায় সকল স্থানে 
ম্যালেরিয়া এত ব্যাপক ভাবে দেখ! দিয়াছে--এরূপ বনু 
বৎসর পধ্যস্ত দেখা যাঁয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ, 
খাগ্ভাভাব বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
নিরাশ্রয় লোকের দল গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাঁস করিতেছে, 
কিন্ত কৃষি প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা ন। থাকায় কষিজাত 
দ্রব্যের উতৎপাঁদন বৃদ্ধি পাঁক্স নাই। ধনী জমীদীরের দল 
বহুদিন গ্রাম ছাঁড়িঘা চলিয়৷ আসিয়াছে, গ্রীমগ্ুলি শ্রীহীন-_ 
পচা পুকুর ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা বহুদিন 
হইতে শুনিয়া আঁসিতেছি, ম্যালেরিয়া দরিদ্রের ব্যাধি__ 
কাজেই এ বৎসর যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাঁড়িবে, তাহা 
আর বিচিত্র কি? বন টাক! ব্যস্ম করিয়া সরকার কৃষি 
"ও স্বাস্থ্য বিভাগ পুষিয়া থাকেন, তাহাদের কাঁধ্য সরকারী 
দপ্তরখাঁনার ফাইলের মধ্যেই নিবদ্ধ__ গ্রামের লৌক 
সকল বিভাগের অস্তিত্বই বুঝিতে পাঁরে না । ম্বাধীন দেশেও 
শ অবস্থার কোঁন পরিবর্তন হইল না_-এজন্য কাঁহাকে 
দোষী করিব? 


লিশ্বনিচ্গালস্স কন্সিশনন-_ 


ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূছের শিক্ষক ও পরিচালনা 
পদ্ধতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সার সর্বপল্লী রাধারুধ্ণনের 
নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার কার্ধ্য- 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। 
ভারতের মোট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়েই মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা! ২*জন অধ্যয়ন 
করে। কলিকাতায় ১৮৮২ সালে কলেজে-পড় ছাত্রসংখ্য। 


সামাক্ষম্া 


আদ 
৩৮২৭--১৯৪৭ সালে তাহা হইয়াছে ৪৫০*৮। বঙ্গ ভঙ্গের 
পরও ১৯৪৮ সালে ছাত্রসংখ্য! ছিল ৪১ হাঁজার | বর্তমানে 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৪টি কলেজের মধ্যে 
৩৬টি কলিকাতা সহরে অবস্থিত। শুধু ৫টি কলেজে__. 
বিদ্যাসাগর, স্ুরেন্্রনাথ, সিটি, বঙ্গবাসপী ও আঁশুতোষে 

মোট ৩০৪৯২ ছাত্র অধ্যয়ন করে। সহরের ভিড়ের মধ্যে 

ছা না রাখিয়া কলেজগুলিকে গ্রামাঞ্চলে লইয়া না গেলে 

ছাজদের মধ্যে ছুর্নীতি যে বাঁড়িয়া যাইবে, সে কথা 

কমিশন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাদান 

ব্যবস্থা এতই অসস্তোষজনক যে ছাল্পরা সেজন্ত প্রকৃত, 
মন্ুম্বত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। সরকারী কলেজগুলির 

অবস্থাও গত ৩০ বৎসরে খারাপ হইয়া গিয়াছে । বে দেশে 

এত অধিক বেসরকারী কলেজ হইযাঁছে, সে দেশে আর 

সাধারণ শিক্ষার জন্য সরকারী কলেজ রাখার প্রস্বোজন 

দেখা বাঁ না। সরকারী কলেজগুলির জন্য অথ! সরকারী 

অর্থ অপব্যয়িত হইয়া থাকে । বেসরকারী কলেজগুলিতেও 

এত অধিক ছার গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। 

বেসরকারী কলেজগুলিকে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বল! চলে 

না- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিলেই ভাল হয়। কলেজ শিক্ষার 

স্বব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে কঠোর 'আইন প্রণীত হওয়া 

প্রয়োজন । দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দেশবাসীর 

ভবিগ্যৎ নির্ভর করে--যদি শিক্ষা! ব্যবস্থার পরিবর্তন ও 

উন্নতিসাধন না করা হয়ঃ তবে দেশ যে ক্রমে অধঃপতিত 

হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বিশ্ববিদ্যালয় কঞ্শন বহু 

সত্য কথা প্রকাশ করিয়া! সে বিষয়ে দেশবাসী জনগণের 
ও সরকারের মনোষোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । ৫টি বড় 

কলেজের ছাঁলরসংখ্যা যাহাতে এখনই কমান হয়, তাহার 

ব্যবস্থা প্রয়োজন। ত্র সকল কলেজে ছাঁল্রদের সহিত 

অধ্যাপকদের কখনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়া সম্ভব হয় না। 

মফংশ্বলে ছোট ছোট কলেজ করা হইলে এর সকল ছাল্র 
সেখানে যাইয়া অল্প খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। 

এ বিষয়ে দানশীল ব্যক্ষিগণেরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। 


ল্রন্ম সম্পদ শ্রন্্ি-_ 


১৯৪৭ সালের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে 
১৬৯৭৬১১ একর জমী বনভূমি । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ী 


০ 


ত্ডাতন্খঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ) ২য় খণ্ডঃ ১ম সংখ্যা 





জেলাতে ও ২৪পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে সরকারী বনভূমি 
“আছে । তাহা ছাড়া ২৬৮১৯০ একর বনভূমি ব্যক্তিগত 
অধিকারে আঁছে। সম্প্রতি বনসম্পদ বুদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে । 
প্রকাঁশ নদীয়া জেলাতে ২০০০ একর জমী, মেদ্দিনীপুরে 
১৫০১ একর জমী, বীরভূমে ৭৩ একর, মুশিদাঁবাঁদে ৫* 
একর ও বীকুড়ায় ১৬৫ একর জমী বনভূমিতে পরিণত 
করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদটি আশাপ্রদ সন্দেহ নাই 
কিন্ত অন্তান্ত সকল ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থাতেও যেন 
পর্বতের মুষিক প্রসব+ না হয়-__ইহাই আমাদের কাঁমনা। 
সর্দঙ্গান্র পেল ও ভিড ত্র 

গত ১লা নভেম্বর সর্দার বল্লভভাই পেটেলের 
৭৫তম জন্মোৎসব ও গত ১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জহরলাল 
নেহরুর ৬০তম জন্মোৎসব ভাঁরতের সর্ধত্র পালিত 
হইয়াছিল। উভয় ব্যক্তিই বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রের 
কর্ণধার এবং উভয়েই অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মঘমশক্তিসম্পন্ন। 
সর্দারজী ৭৫ বৎসর বয়সেও যে ভাবে কাঁজ করেন, 
তাহার হিসাঁৰ দেখিলে যে কোন যুবকও বিশ্মিত হইবেন। 
ভারতে নৃতন সংঘুক্ত-ভাঁরত প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি যে 
ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রের অধীন করিয়াছেন, 
তাহা সকলের পক্ষেই বিস্ময়জনক | পণ্ডিত নেহরু এখনও 
কত কাজ করেন, তাহা তাহার আমেরিকাঁবাসের দৈনন্দিন 
কার্ধ্যস্থচি দেখিয়া আমরা জানিতে পারি। তাঁহাদের 
উভয়ের পরিচালনাধীনে দেশ আবার তাহার লুপ্ত গৌরব 
লীভ করুক, ইহাই সকলে কামনা করে। পণ্ডিতজী ও 
সর্দীরজী দীর্ঘজীবী হইয়া ছু:খদৈন্তকিষ্ট ভারতবাসীর স্থথ 
সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে দেশবাসী চিরদিন তাহার্দের কথা 
শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। 
ভিন্ন ভিক্কিতে ভ্রম 


গত জুলাই মাঁসে ই-আই-রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ- 
কারীদের নিকট হইতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ১১ 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বুক করা ভয় নাই, এমন 
মালের জন্যও এ মাসে ৭ হাঁজাঁর ২ শত ৮৮ টাকা আদায় 
হইয়্াছে। আমরা সকলে অপরকে আজ দুর্নীতিপরায়ুণ 
বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের নিজেদের 
মধ্যে দুর্নীতি কি ভাবে ব্যাপক হইয্বাছে, তাহা এই বিনা 


টিকিটে ভ্রমণের হিসাঁব দেখিলেই বুঝা যায়। অনেকে 
বিনা টিকিটে ভ্রমণকাঁরী ধরা পড়িলে তাঁহাঁর মুক্তির জন্য 
স্থপারিশ করিতেও কুঠা বোধ করি না। প্রত্যেক লোক 
যদি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের ধরাইয় 'দিবার চেষ্টা 
করি, তবে এই পাপ অতি সহজে দূর করা হয়। আমরা 
কিন্ত কেহই সে বিষয়ে চিন্তা পথ্যন্ত করি না। 


ক্রুভিনক্াভ। কর্টদোল্েশ্মেক্র উ্যাক্জা 


কলিকাতা কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের নিকট 
অভিযোগ করা হইয়াছিল যে সহরের বহু বাঁড়ীর ট্যাক্স 
কম ধরা হইয়াছে । এ বিষয়ে কলিকাতা ইমপ্রভমেণ্ ট্রাষ্টের 
চিফ ভ্যালুয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন-_তিনি অনেক- 
গুলি বাড়ীর ট্যান্মের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 
প্রায় সব ক্ষেত্রেই উহা যাহা হওয়া উচিত ছিল; তাঁহ৷ 
অপেক্ষা কম। এ বিষয়ে ৫ হাঁজার বাড়ীর ট্যাক্স পরীক্ষা 
করিয়া জানা গিয়াছে, শতকরা ৭৫টি বাঁভীর ট্যাক্স কম 
ধরা হইয়াছে, ১৫টির ঠিক আছে ও ১০টির বেণী আছে। 
এখন এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা কে করিবে? বর্তমান 
মন্ত্রিভা ধনীদের দ্বারা গঠিত না হইলেও তীঁভারা ধনীদেরই 
সমর্থন করিয়া থাকেন । অধিকাংশ কেন সকল বড়গৃহের 
মালিকই ধনী_-কাঁজেই শতকরা ৭৫টি বাড়ীর ট্যাক্স 
বাড়াইতে গেলে ধনীদের পকেটে হাত পড়িবে__কাঁজেই 
“বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?” যদি বর্তমান মন্ত্রিসত! 
এই সকল দুর্নীতি দমন না করেন, তবে আগামী নির্বাচনে 
কেহই তীহাদদের ভোট দিবেন না। অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা 
করিতে গেলেও মন্ত্রীদের আর ধনিক-তোষণ নীতি চালানো! 
সম্ভব হইবে না। জনগণ আঁর কতদিন এই ছুঃখছূর্দশ। 
ভোগ করিয়! বাচিয়া থাকিবে? 
লুক্তন্ম ভ্াঙ্গন্রভ্ড ল্িচ্যাললজ-- 

১৮৬৪ সালে কলিকাতা স্প্রসিদ্ধ ধনী কাণীনাথ 
মল্লিক মহাশয় তাঁহার ১৬১ স্বারিসন রোঁডস্থ বাঁসগৃহ ও 
বহু সম্পত্তি ভাগবত ধর্ধপ্রগারের জন্য দান করিয়! 
গিয়াছিলেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তথায় পশ্চিমবঙ্গের 
মহাপরিপাঁলক শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এক 
ভাগবত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । খ্যাতনামা বাগী ও 
পণ্ডিত শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বীমী এ বিদ্যালয়ের আচাধ্য। 


পৌং--১৫৬ ] 


উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহামহোঁপাঁধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচাধ্য 
*দভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতাঁর বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন। 
বর্মন যুগে এই ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত 
অধিক--কাঁজেই আমাদের বিশ্বাস-এই বিদ্যালয় দেশের 
প্রকৃত মঙ্গলসাঁধন করিবে। 
অন্্যাস্পক জিন্নঅক্ুম্ার সক্রক্কান্ 

বাঙ্গালার খ্যাতনীমা অর্থনীতিবিদ, শিক্ষণত্রতী ও 
কোবিদ অধ্যাপক বিনয়কুমাঁর সরকাঁর গত ২৪শে নভেম্বর 
৬৩ বৎসর বয়সে আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরে হৃদরোগে 
আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার পত্বী 
( ইউরোপীয় মহিল! ) শ্রীমতী ইদা মৃত্যুশয্যার পার্খে ছিলেন 
ও তীহার একমাত্র কন্তা ইন্দিরা জন্মে পড়ীশুনা 
করিতেছেন। ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৪ 
সালে ডবল অনার্সসহ বিএ পাশ করেন; সে সময়ে 
তাহাকে বিদেশে শিক্ষার সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটার চাকরী 
দেওয়। হয়_-তিনি তীহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯০৬ সালে এম-এ পাশ 
করিয়া বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিধদের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। তিনি মালদহের অধিবাঁসী ছিলেন ও মালদহ জেলার 
সকল সাদনষ্টানের সভিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০৯ সাল 
হইতে তিনি এলাহাঁবাঁদে পানিণি কাঁধ্যালয়ে গবেষক 
ছিলেন এবং ১৯১৪ সালে বিলাত গমন করেন। বিশ্ব-বুদ্ধ 
বাধিয়া যাওয়ায় তিনি আমেরিকা যাঁন ও তথায় ১০ বৎসর 
বাস করেন। ১৯২৫ সালে তিনি সন্ত্রীক ব্বদেশে ফিরিয়া 
আসেন। তিনি বনু গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, বনু ভাষায় 
পণ্ডিত ছিলেন ও বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 
১৯২৬ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন এবং গত কয় বৎসর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশে বাংলার সংস্কৃতি 
প্রচারে বিশেষ আগ্রহণীল ছিলেন ও ১২ বৎসর আমেরিকায় 
সংস্কৃতি প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অতি সরল ও 
অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, সর্বদা নিজেকে দেশের 
কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত রাখিতেন। 
কিদ্তালম্নীখ লল্্ক্যোলাব্যাজ 

বাঙ্গালার প্রবীণতম রস-সাহিত্য-অষ্টা সাহিত্যাচার্যয 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার 





সাসন্গিকী 


গু 





রাত্রি শেষ ৪ ঘটিকাঁর সময় পুশিয়াঁ় তাহার বাসভবনে 
পরলোকগ্রমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বসর 
বয়স হইয়াছিল। জীবন সায়াহ্ছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগষ্ট ভারতকে স্বাধীনত। লাভ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ 
ডাঁয়েরীর পাতায় লিখিয়ছিলেন__ 

“এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাঁজ। 

শেষ কথাটি বলে ঘ।ইঃ স্বাধীন মোর?) স্বাধীন দেশ |” 





কেদারনাধ বন্দোপাধ্যায় 


বৌবন কালেই তিনি সাহিত্য সাঁধনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
সংসার দপণ নাঁমক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ২৪ 
পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বরে ১৮৬৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
তাহার জন্ম হয়। দক্ষিণেশ্বর, উত্তর পাঁড়া ও বরাহনগর 
স্কুলে পড়িয়া! তিনি অগ্রজের সহিত মীরাট ও আশ্বালায় 
যাইয়া তথায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৩০১ সালে তিনি 
লুগ্তরত্বোদ্ধীর নাম দিয়া কবিগাঁন সংগ্রহ করেন--সে 
গানগুলি তীহার পিতার রচিত। রবীন্রনাথ তাহার 


খা 


“সাধনা” মাসিক পত্রে গর গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
কেদারনাথ “বঙ্গবাঁসী” সাপ্তাহিক পরেও “নন্দি শর্মা” নামে 
কাব্য লিখিতেন। তিনি সরকারী চাঁকরী করিতেন, 
১৯২ সালে চীনে গমন করিয়াছিলেন ও ১৯০৫ সালে 
ফিরিয়া কাণপুরে কাঁজ পান। স্থানে প্রবাসী বঙ্গ- 
সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা ভয়__কেদারনাথ অন্যতম 
. প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১০ সালে সরকারী চাকরী হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়! সাহিত্য সাধশায় পুনরায় মন দেন। 
তাগর একমাত্র কন্তা বর্তমান, তিনি কয়েক বৎসর 
কাশীবাঁসের পর পুণিষা তাট্টাবাজাঁরে আসিয়া বহুকাল বাস 
করেন। তিনি দবিদ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ছিলেন 
এবং লেখনীর মধ্য দরিয়া তাহাদের শ্ৃথ হুঃখের কথাই 
ফুট ইয়া তুলিয়াছেন। ১৩২২ সাঁলে প্রথম তীহার “কাঁখীর 
কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হম_তাঁহার পর তিনি অবিরাম বন্ধ 
লিখিয়া গিম়াছেন। ভারতবর্ষের পাঁঠকগণ সে সকলের 
সহিত স্ুপরিচিত। চান-যাতরী, শেষ খেয়া, আমর! কি 
ও কে” কবুলতি, দুঃখের দেওয়াঁলী, পাথেয়, কোঠার 
ফলাধশ* ভাছুড়ী মশাইঃ উড়ো খৈ, আই-হাঁজ, পাওনা, 
মা-ফলেন প্রভৃতি অন্ততম। ১৯২৬ সালে দিল্লীতে, ১৯২৭ 
সালে মীরাটে, ১৯২৯ সালে নাগপুরে ও ১৯৩৪ সালে 
কলিকাতায় তিনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য 
শাখার সভাপতি হইযাঁছিলেন। ১৯৪১ সালে কাধাতে 
উক্ত সম্মিলনের তিনি মুল সভাপতি হন, কিন্তু অসুস্থতার 
জন্ক যাইতে না পারিয়া লিখিত অভিভাধণ প্রেরণ করেন। 

, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ও তাহাকে জগত্তারিণী পদক দিয়] 

সম্মানিত করিয়াছিলেন । . 
ক্ুন্নিক্রাভাল্র জুগ্ধ হা 

ভাঃ সিক্কা নামক একজন অবাঙ্গালী বহুদ্দিন যাঁবৎ 
বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগে কাজ করিতেছেন। 
তাহার কাঁধ্যকারিতাঁর কথা কেহ জানে না, তবে তিনি 
থে অনেক অকাঁজ করিয়। থ|কেন, তাহা কীঁচড়াপাঁড়ীর 
নিকট হ্রিণঘাটার পশুপালন কেন্দ্রের বিবরণ হইতে 
জানা ধায়। তিনি এখন ছুপ্ধ সরবরাহের কর্তা হইয়াছেন 
এবং সম্প্রতি কলিকাতায় কি ভাবে ছুপ্ধ-সমস্যার সমাধান 
কর! যাঁয়। সে বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। 


। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় জনগণ যে দুগ্ধ 


ভ্ঞাল্সভ্ভ স্ব 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 


ক্রয় করে” তাহার শতকরা ৮৫ ক্ষেত্রে জলমিশ্রিত। 
কিন্ত এ পধ্যন্ত তিনি ইহীত্র প্রতীকারের কি ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি নাঁ। বার্গীলার লোক 
সন্দেশ থাইয়া ছুগ্ধের অপব্যবহার করে, ইহাই তাহার 
অভিমত। এ সকলু বাঁজে কথা না বলিয়া এবং সরকারী 
গৌরী সেনের টাঁকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ না করিয়া 
তিনি বদি সত্যই কোন কাঁজ করিতেন, তবে লৌক 
তাহার সমালোচনা শুনিত। এই সকল ফাঁকা কথার ধোন 
মূল্য আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। 
০সম্প। হিসাত ভিক্কান্বন্ভি_ 

বোশ্বা্সে পেশাদার ভিক্ষুকদিগকে আর সহরে ভিক্ষা 
করিতে দেওয়া হইবে না_-আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । অবশ্তা গভর্ণমেণ্ট তাহাঁদের জন্য 
আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দ্রিতেছেন। বিষয়টি খুবই 
প্রয়োজনীয়। কলিকাতা সহরে আবার ভিক্ষুকদের ভিক্ষা 
করাইয়া নাকি একদল লোক অর্থাঙ্জন করে--তাঁহাই 
নাকি ন্যবসা। কলিকাঁতীয়ও পেশাদারী ভিক্ষা বন্ধ কর! 
প্রয়োজন । কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিধয়ে মনৌযোগ 
দেওয়। প্রয়োজন। সমাঁজ ব্যবস্থার যে গলদের জঙ্গ 
লোঁক ভিক্ষা করিতে বাঁধ্য হয়” তাহার কি কোন 
স্থবন্দোবস্ত করা বায় না। ভিক্ষুক ছেলেমেয়েদের 
উপবুক্ত ভাবে পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহারা 
আর ভিক্ষুক হইবে না, সমাজের উপকারী মা্্ষ হইবে 
ইহা ত পরীক্ষিত সত্য। একাঁধ্যের জন্য যদি গভর্ণমেণ্ট 
অগ্রসর হন, তবে আইন করিয়া ভিক্ষা বন্ধ করার 
প্রয়োজন হইবে না। 
স্পুর্ণিক্কদেক্র শিলা 

পূর্ণবয়ক্কদের শিক্ষা প্রদানের জন্ত সরকারী পরিকল্পন! 
গৃহীত হইয়াছে, ইহা দেশবাসী সকলের পক্ষে আশা ও 
আনন্দের সংবাদ। দেশে কোটি কোটি লোক বাল্যে 
শিক্ষালাভের স্থযোগ লাভ করেন নাই, আঁজ তাহাঁদের 
মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচার না করিলে রাষ্ট্র পরিচালনার 
নানারূপ অস্থবিধা হইবে ও রাষ্ট্র অচল হইয়! যাইবে । এ 
কথা সত্য হইলেও দেশের একদল স্বার্থান্ধ লোক পূর্ণ- 
বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধাদান করিতেছে ও করিবে। 
কি ভাবে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, তাহা স্থির করা 
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স্কঠিন। সকলক্ষেত্রে একরপ ব্যবস্থা চলিবে না। দেশের 
আবহাওয়া! ও জনসাধারণের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে 
হইবে। বস্কিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া- 
ছিলেন। বঙ্ষিমচন্ত্র কথকতাঁর মধ্য দিয়া! শিক্ষা প্রচারের 
উপায় স্থির করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের পৃজা- 
পার্বণ ও মেলাগুলিকে জনশিক্ষার কাজে লাগ।ইতে উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন। বযন্ক শিক্ষার উদ্দেস্ট শুধু নিরক্ষরতা 
দূরীকরণে অভিবান নহে জীবন যাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বিধযুণ্ডলির শিক্ষাদীন সর্দাধিক 
প্রয়োজন । কে এই শিক্পীদানের ভার গ্রহণ করিবে? 
এত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাপ্যত|মলক ভাবে এই কার্যে 
নিযুক্ত করা প্রয়ৌছন। দেশে ত্যাগব্রতী জনসেবকের 
দলকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে । বে শিক্ষা 
মান্গঘকে অকন্মণ্য ও পণ্ু করিয়া দিরাছে, ইংরাজ প্রবর্তিত 
সে শিক্ষার প্রসারের আর কোন প্রয়োজন নাই। 
নুতন ভীবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মান্য গড়িবার জন্ত 
সকল শিক্ষারই সংগ্কার প্রযৌজন। বিশেষ করিয়া 
বনঞ্ধদের শিক্ষাদান আরও কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্র।হে অন্তত একদিন করিয়া যদি ২ ঘণ্টা 
স্থানীয় নিরক্ষর পুর্ণবন্ন্ ব্যক্তিদের শিক্ষাদীনের চেষ্টা 
করেন, তবে দেশের প্রভৃত উপকার হইখে। বঙ্ষিমচন্র ও 
রবীন্দ্রনাথ এ জন্য চিন্তা করিয়া আমাদের কর্মপথ স্থির 
করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা কি 'আাজও তা গ্রহণ 
করিব না? 
িশ্র-্পান্তি 

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেপ্ট ট ম্যান বলিগ্লাছিলেন যে, 
পৃথিবী ক্রমেই শাস্তির পথে অগ্রসর হইতেছে । আমেরিকার 
সমরসজ্জা, গ্যাট্ল্যাটিক চুন্তি, দ্রুততর এবং মাা্রক 
বিমান পোত ও আঁণবিক বোমার ক্রমশঃ ব্যাপক ধবংস- 
শক্তির গবেবণা প্রত্ৃতি বিশ্ব-শীস্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত 
করিতেছে কি না বলা যাঁয় না) কিন্ত বর্তমানে মাও সে ও 
কর্তৃক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন হইতে চীনে গৃহবিবাদের 
কথঞ্চিৎ শাস্তি এবং রুশ কর্তৃক আণবিক বোমার গুপ্ততথ্য 
আবিষ্কার যে বিশ্বযুদ্ধের নিবারণ-__অন্ততঃ বিলম্বের সুচন! 
করিতেছে তাহা সহজেই মনে করা ঘাইতে পারে। যাঁহাঁর 
নাই, সে ত চাছিবেই, কিন্তু যাহাদের আছে+ তাহারাও যে 
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আরও বেণী চায়, ইহাই অশান্তির নল। সারা পৃথিবীর 
সম্পদে যোগ্যতান্থসপারে সকলের অধিকার-সম্ভাবনা না 
হইলে শাস্তি লাভ সম্ভব বলিয়া ত মনে হয় না। 
লুসুভলম্কুঞ- 

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের 
বাহিরে দূতাবাস প্রস্ৃতির ব্যয় হাঁসের নিদেশ দিয়াছেন। 
বহুদিন পূর্বেই এই আদেশ জারি হওয়া উচিৎ ছিল) 
আমাদের মনে তয়, দূতাবাস স্থাপন ক।লেই-_ভারতবর্ষের 
কেবল বিত্তের নয, আদর্শের অগ্ঠনারী ব্যর ব্যবস্থা করিয়া 
দূতাবাসগুলি স্থাপন করা উচিৎ ছিল। প্ভাতির জনক” 
বলিয়া চীৎকার করা ধাঁহাদের পেশা, তাহারা প্রকাশ্টে 
বলেন, আড়ম্বর না থাকিলে ভারতের প্রকৃত মধ্যাদা রক্ষ। 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভরত দূতাবাঁসগুলির 
ব্যয় কল্পনারাঁজ্যের আঁমীর ওমরাহ বাঁদশাহের আড়ঘ্বর 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া শোন! যাঁয়। একবার 
মনে করিয়া দেখা ভাল যে মহাম্াদী মার আজানগুলম্থিত 
বস্ত্রে বাকিংহাম রাঁজপ্রাসাঁদ পন্যন্ত গিয়াছিলেন ; তীার 
মধ্যাদার হানি হইয়াছিল বলিয়া কখনও শোনা ঘাঁষ নাঁই। 
“ভীতির জনক” বলিম্বা চীৎকার করিয়া লাভ নাই ১ তাঁহার 
আদর্শ কতকটাও কাধ্যে পরিণত হইলে সকলের মঙ্গল। 
সত্যের ভলমত্ডি_ 

সত্যের জয় অথবা জয়ই সত মর্থাৎ বে প্রকারে হউক 
জয়লাভ করিলে তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়। লওয়া 
বুদ্ধিমানের কাঁজ। ইহা স্তার়ের অর্থ বলিয়া গরু করা 
চলে। বুদ্ধিমান লোকে বলিবে “যা হবার হমে গেছে" 
আর বিতর্কে লাভ নাই) “সত্য” এখানে ৮0007 বা 
+1701065% 068111025” না হইয়া [5০৫৮ অর্থে গ্রহণ করিলে 
অনেক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; কারণ 
কথায় বলে “0200 ৮2101. আধুনিক যদ ইঞ্চাই 
“সত্যমেব জয়তে” কথার অর্থ হওয়া তাঁল। দেখা দাইতেছে 
“বৃহৎ কাঁ্যে” এই সত্য বিশেষ চালু হইয়া উঠিতেছে। 
ভারতীয় অর্থমচিৰ বলেন, “ডিভ্যাপুয়েশন অর্থাং মুদ্রার 
মান হ্রাস, করার ব্যাপারে ত্রিটিশ অর্থসচিবকে যে 
ক্ষমতা দেওয়া! হয় নাই, তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে ঃ 
সত্য পথে গেলে ক্রিপ.স্‌ সাহেবের উচিৎ ছিল, ভাঁরতবর্ষকে 
জাঁনাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ভারতীয় 
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বাঁণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীখ নিয়োগী বলেন যে 
পাকিন্তানের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে চুক্তি ভয়, তাহা 
ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া 
পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পাকিস্তানে সেই চুক্তি প্রচারিত 
হইবার সনয় দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষাঁ প্রয়োজনীয় সর্তটা 
প্রকাশিত হয় নাই। জেনারেল ডেল্ভোৌয়া বারী সজ্বের 
প্রতিনিধি হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ 
মিটাইবার জন্য নিনুক্ত হইয়া আছেন। তিনি কাশ্মীরের 
শরু একেন্ডি সাহেবের মূল্যবান মালপত্র লয়ে স্‌ ব্যাঙ্ক 
হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীর সরকারের অজ্ঞাতসারে, 
পূর্বতন মালিকের নিকট পৌছাইয়া দিলেন । তিনি 
এক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেন রাস্্রসঙ্বের শ্বেতবর্ণ বিমান । 
রাষ্্রসজ্বের অপর একজন কর্মচারী উইংকমাগুঁর স্মিথ 
বিনা ছাঁডপত্রে কাশ্মার প্রবেশ করিয়াছেন । পূর্বের যে 
তারিখ পর্য্যন্ত ছাঁড়পত্র দেওয়া ছিল, তাহগীর অবসানের 
মাত্র ছুই দিন পূর্ন রাষ্ট্রসর্বের বিমান চাঁপিয়া নিন্বিশ্্ে 
প্রবেশ করিয়া আনন্দে কাশ্মীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

ইহা এক সপ্তাহের সংবাদ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে । 
ইহার পরও ঘ্দি জগতে সত্যের জয় হইতেছে বলিষা 
কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি নৃতন করিয়া হার ও ধর্ম 
মতে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে অশান্তি ভোগ করিবেন 5 
তাহাতে পৃথিণাতে ক|হার'ও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । 
আখাচ্ শল্য জাল ভ্্ভে। _ 

এত কাল বাদে মন্ত্রী মহোদয়দের টনক নডিয়াছে যে 
দেশের লোকের আঁগিক অবস্থার তুলনায় খাদ্য প্রব্যের মূল্য 
অত্যন্ত বেশা এবং তাঁহার কিছু হাঁস করা প্রয়োজন । শোনা 
যাইতেছে আগামা জাচুয়ারী মাস হইতে শতকরা দশ টাঁকা 
কমাইবাঁর জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইবে। এতদিন থে চেষ্টা হয় 
নাই, ইহাই বিশ্ময়ের :বিষয়। সকলেই মনে করেন, 
লোকের খাগ্য দ্রব্যের উপর রাঁজ্য শাসন হইতে অপচয় 
পর্যন্ত কল লোকসানের খরচ চাঁপাইয়া এন্সপ চড়া দর 
করা হইরাছে। ক্রম্নকালীন যদি চাঁউপ প্রভৃতি দেখিনা 
লওয়! হয় এবং ভোজ্য চাউল বদি ক্রেতাকে দিবার ব্যবস্থা 
করা যায়, তাহা হইলেই গৃহস্থের অনেক সুরাহা হয়। অপচয় 
ও চুরি বন্ধ বা যথাসম্ভব রদ করাঃ তওডুল যথা সময়ে যথাস্থানে 
পৌছাইবার যান বাহনের ব্যবস্থা করা, ন্তাষ্য মূল্যে বার্থ 


স্াব্তত্ম্বঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা 


পরিমাণ তওুলাঁদি সংগ্রহ করিবার উপায় করিতে পারিলেই 
দর শতকরা দশ ভাগ কমে। এ সকলের ব্যবস্থা করা 
বাহাদের হাতে তাহারা যে এ বিষয়ে খুব আগ্রহশীল তাহা 
মনে হয় না। এই সঙ্গে গভর্ণমেন্ট যেরূপ আঁশ্ফালন করিয়া 
প্রকাঁশ করিতেছেন বে, দেশে সকল শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 
হইতেছে, তাহাতে আশা করা! বায় খাগ্য দ্রব্যের মূল্য আরও 
কমিবে। তবে চিনি প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী তৎপরতা; 
দুরদৃষ্টি ও কম্মকুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 
তাহাতে হতাঁশ হইতেই হয । 
স£ ল্াজ্গনালল ও্রাএন্িিক শ্শিল্ষ17 

পশ্চিম বাঙ্গালাঁয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে উৎসাঁহ- 
জনক নহে তাভা বিশেব করিয়া না বলিলেও চলিতে পারে। 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪১১৫৩ ও ছাত্র সংখ্যা ১১১৫৬১১০৫ 
আর শিক্ষক আছেন ৪২১৯০০। বাঙ্পালা সরকার ৬ হইতে 
১১ পথ্যস্ত সকল বালক বাঁনিক'কে বাঁধ্যতানূলকভাবে শিক্ষা 
বিগুরের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাও আবার 
বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। পশ্চিম 
বান্গালার মোটামুটি আড়াই কোটা লোকের শতকরা ১২০৫ 
জন এই হিসাবে শিক্ষা লাভের অধিকারী হয়ঃ অর্থাৎ অন্ততঃ 
৩১ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্ত্রে পাঠ লওয়া 
প্রয়োজন । বর্তমানে তাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছাত্র 
রহির।ছে। আমরা কোথায় পড়িয়া আছি, তাহা ইহ! 
হইতে অনুমান হয়। 


দিল্তল্ীতভি 2উন্লি্করোশ্বেল্প চার্জ ভান 

একটানা মুল্য বৃদ্ধির সংবাদে অভ্যস্ত ভারতবাসী, হঠীৎ 
ব্যয় হাসের সংবাঁদে উৎফুল্ল হইবার কথা। দিল্লীর টেলিফোন 
ব্যবহারকারিগণ বস্ততই ভাগ্যবান, ১৬ই অক্টোবর হইতে 
তাহাদের কল-প্রতি মূল্যের হার কমিবার সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমরা ভাগ্যবাঁনদিগের প্রতি হিংসা পোষণ 
করি না, কেবল বলি যে ধাহারা টেলিফোন ব্যবহার করেন 
তাহার অধিকাংশই ধনী, আর না হয় অর্থোপাঁজ্জনের জন্ত 
টেলিফোন ব্যবহার করেন। স্থতরাঁং সরকারী তরফে ব্যয় 
হাসের ব্যবস্থা করিতে হইলে--ভাঁত, কাপড়, তেল, শাঁক- 
সব্জী অথবা বিক্রয়কর-_-রেল, ডাক মাশুল প্রভৃতির দিকে 
লক্ষ্য দিলে ভাল হইত। এই দ্দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িলে 
সকলে সখী হয়। 





টেবিল্‌ টেনিঘের এক্স ওয়াল্ড চ্যাম্পিয়ন বিচ বার্ণ খ্যান্‌ ও এন্সা, বেঙ্গল চ্যাম্পিমন কল ব্যানার । মি, বা্ম্যান গত মাগে কলিকাতায় 
একপ্রাহের জন্য জাচিয়। অব্েনে দকলকে পগাভিত বিয়া ইস্ট ইত্িয়। চ্]াদ্দয়শ্ফিপ, টুণামেন্ট, বিজয়া হহ্য়াছেন। 





অধ্যাপক প্কুমার বন্য্োপা ধ্যায় 
১১ 


ভাঠ ভ্ীক্ুলনাল্র অন্ক্্যোলাপ্তাক্ 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালনের রামতন্ত অধ্যাপক শ্রীপ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়. এম-এ। পিএ্চ-ডি বিশ্ববিষ্তাঈয়ের 
পো্ট-গ্র্যাজুয়েট-আট কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তিনি ইংরাজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যে 
স্থণপ্ডিত। সরকারা শিশ্গ1 বিভাগ হইতে অবগর গ্রহণের 
পর তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের কাজ 
করিতেছেন। আমরা তাহার এই সম্মান লাভে তাঁশকে 
সশ্রহ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি । 
হিল্দু ০ নিল- 

নয় দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে গত 
২৮শৈে নভেগ্বর গ্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহর, হিন্দু 
কে|ড বিল? নামক কুখ্যাত বিলটি গ্রহণের ভন্য আবার 
সাস্তগণকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্র 
বিল উপস্থিত হওয়ার পর হইতেই দেশেয় জনগণ উক্ত 


চু 


বিলটিকে ভারতীয় সংস্কতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী 
বলিয়া অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং যাহাতে বিলটি 
পরিত্যক্ত হয়, সেজন্য লক্ষ লক্ষ আবেদন পার্লামেন্টের 
সভাপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছে । একদল লোক বর্তমান 
সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর--দেশের কিন্তু 
অধিকাংশ চিন্ত!খাল ব্যক্তিই ভাবে সমাজ ও ধর্মমসংস্কারের 
পক্ষপাতী নহেন। ভারত ক্রমশঃ কোন পথে চলিতেছে, 
তাহা চিন্তা করিয়া সকল মনীষীই শঙ্কিত হইয়াছেন। নুতন 
যে শাসনতন্ত্র রচিত হইল, তাহা ভারতীয়গণ কর্তৃক সমণিত 
হইল বটে, কিন্তু তাহাকে বিলাতী ছাচে ঢালা “ভারতীয়, 


ভা ঞ্ধ 


[৩*শ বর্ষ, ২র খণ্ড ১ম সংখ্যা 


জিনিষ বলা যাইতে পারে। কাধ্যকালে উহা ভারতের 
কতটা উপকার করিবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। 
হিন্দু কোঁড বিলও যদি জোর করিয়া ভারতীয়দের উপর 
চাঁপান হয়, তবে দেশে ধ্বংসের বীজ রোপণ করা হইবে-_ 
এ বিল অনুসারে যে সমাঁজ স্ষ্ট হইবে, তাহাকে আর 
ভারতীয় সমাঁজ বলা চলিবে না। সেইজন্ত দেশবাসী সকলে 
মাত্র একদল তথাকথিত সংস্কারকামী ব্যতীত-_-এ্ বিলের 
বিরোধিতা করিতেছেন । প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কেন 
যে এ বিষয়ে জনমত উপেক্ষা করিবার জন্য জিদ ধরিয়াঁছেনঃ 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 


মমি 
শ্রীআশ! দেবী 


নীল নদে আসে বাঁন-- 

ধুধূ মরুবুকে জাগে হাহারব 

স্কিংয়ের চোখে প্রহরী দৃষ্টি জলেঃ 

জাগে নিষ্ঠুর কোন্‌ মায়াময় হাসি। 

চারিদিক ঘিরে হুহু হুহু রবে 

আসে সাইমূম ছুটে 

হাঁজারো ঘোড়ার আঁশোয়ার যেন ছোটে বল্লম হাঁতে। 
থর থর কাপে শাণিত আকাশ দিগন্ত পাওুর। 
নীল নদে জাগে বান 

মরু কুলে কুলে যেন মৃদঙ্গ তার 

গুরু গুরু বাজে-_বাঁজে ঘন থন উদ্বেল উল্লাস। 
মিশরের মমি তুমি কি স্বপ্প দেখো 

তোমার জীবনে আসে না তে! বান 

আসে না মরুর ঝড়) 

পিরামিড-ছায়ে শীতল শয়াঁনে 

তুমি তো নিত্রীতুর। 

তুমি কি শুনিতে পাও-_ 

মাটির পৃথিবী ডাঁকে হাঁত ছানি দিয়ে 
,ডাকিছে আগামী দিন ) 


তোমারে জাগাতে নীল নদে আসে বান 

তুমি কি শোননি তাও-_, 

হে মৃত অতীত, মেলে! চোখ--মেলো! চোঁখ-_ 
হাজার হাজার বছর গিয়েছে বহে নিরবধি কাল 
জুডা ও নিনেভ, চাল্ডিয়।__ বেবিলোন-_ 
ইজিয়ানে ভাসে স্পার্টার রণতরী__ 

হে মমি ফারাও -_সবাঁর অগ্রভাগে 

জলেছে তোমার স্বর্ণ -কিরীট উদ্ধত মহিমায় । 

আজ তুমি মৃতঃ লুকায়েছ শবাধারে 

তোমারে ঘেরিয়া ঘন হ'য়ে আসে যুগের তমসা৷ জাল 
বিজ্ঞানী চোখে নগ্ন কৌতুহল__ 

সকল মহিমা আশ্রয় খোজে কীটে-কাটা ইতিহাসে । 
মিশরের মমি, তুমি কি শুনিতে পাও-_ 

দিগন্ত হতে ছুটে আসে ওই বিদ্রোহী সাইমুম, 

নীল নদী জলে হাত ছানি দেয় ছুর্ঞয় প্রাণ গতি। 
জাগো জাগো সম্রাট, 

শবতম্থ তব ভেঙ্গে হোঁক গুড়া গুঁড়া 

সময়ের ঝড়ে সাইমূমে আজ বয়ে যাও-- ভেলে যাও-_. 
মৃত্যুতবীতল অতীত পারায়ে অগ্রি-ভবিষ্যতে। 





সহধাংশুশেখর চট্োপাধ্যায় 


বিশ্ব-লিঙ্গিয়াডে আচাধ্য গোস্বামী ও ভাঃ প্রামাণিক 


স্থইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-লিঙ্গিয়াড শরীর চর্চা কংগ্রেসে অনুষ্ঠানে আচাধ্য গোস্বামী যোগ এবং যোঁগের ধ্যান ধারণা 
ভারতের তথা সমগ্র এশিয়াঁর প্রতিনিধিত্ব করেন আচার্য পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ প্রামাণিক পেশী নিয়ন্ত্রণ, 
স্যামস্ন্নর গোস্বামী ও তাহার সথযোগ্য শিশ্ ডাক্তার দীনবন্ধু বিভিন্ন প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণা মারফত যৌগিকত্ব বিশ্লেষণ 
প্রামাণিক। শরীর চচ্চার 
ক্ষেত্রে ভারতীয় যোগ- 
ব্যায়ামের প্রযোজন ষে 
কতখানি তার প্রমাণ এই 
ছুইজন ভারতীয় যোঁগ- 
ব্যায়ামবীর বিশ্ব-লিঙ্গিয়ডে 
বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন। 
এই বিশ্ব-লিজিয়!ডে ৬৪টি 
জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন । ৪ঠ1 আগষ্ট তারিখে 
আচাধ্য গোম্বামী ভারতের 
যৌগিক শরীর চর্চা সম্বন্ধে 


বক্তৃতা প্রদান করেন ও 
৬ই আগষ্ট ভাঃ প্রামাণিক 


ভারতীয় যৌগিক প্র্রক্রিয়। 
প্রদর্শন করেন। আচার্য 
গোস্বামীর গবেষণামূলক 
বিজ্ঞানসম্মত বক্তৃতা এবং 
ডাক্তার প্রামাণিকের যৌগিক 
প্রক্রিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ও 
বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি- 
গণকে চমত্কৃত-ও স্তম্ভিত করে। ২৭শে অক্টোবর আঁচাধ্য. করেন। এই অনুষ্ঠানে আচার্য গোস্বামীর বক্তৃতা ও তৎসহ 
গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে ই্টকহলম ডাঃ প্রামাণিকের বৌগিক প্রক্রয়ার রা পেশী নিয়ন্ত্রণের 
ইণ্টারন্তাশানাল ক্লাবের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অপূর্ব কৌশল ষ্টকহলমের বিভিন্ন পত্রিকার উচ্ছুপিত 


৮৩ 





আচার্য গ্ঠ।মহুন্নর গোস্বামী ও ঠাহার শিষ্ষ ঢা: দীনবন্ধু প্রামাণিক 


৬শ 


প্রশংসা অর্জন করে। বুটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১২টি 
দেশের বৈদেশিক প্রতিনিধিসহ স্থইডেনস্থ ভারতীয় 
বাষদ্দত শ্রীআর, কে নেহরু ও তদীয় পত্বীও ষ্টকহলমের 
এই ইণ্টার ভ্তাশানাল ক্লাবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
কারোলিন্ মেডিক্যাল ইন্ষ্টিটিউটে আচাধ্য গোস্বামী ও 
ভাঃ প্রামাণিক যে সকল যোগ ব্যায়ামের কৌশল প্রদর্শন 
করেন তাহা স্থইডিস জনসাধারণকে এরূপ আগ্রহাদ্বিত 
করে তুলে যে ষ্টকছলমে একটি যোগব্যায়াম শিক্ষার স্কুল 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আচার্য গোস্বামী এখন 


স্চা্ত্তন্যঞ 


[৩৭শ বর্ষ, ২র খণ্ড, ১৭ সংখ্যা 


অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করে আজ ধনবিজ্ঞানী অতি 
আধুনিক পাশ্চাত্য জনসমাজকে ্তক্ভিত করেছেন। এই 
প্রবীণ ভারতের প্রাচীন বক্ষে-এরূপ কত সম্পদ যে লুকিয়ে 
আছেঃ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার থবর পাশ্চাত্য জগৎ তো 
দূরের কথা আমরা--এই আধুনিক মতবাঁদী ভারতায়েরাই 
বা কতটা রেখে থাকি! পাশ্চাত্যের ধ্বংসাম্মক রাজ- 
নীতি, নাঁনা ইজম্বাদ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রভাব আজ 
ভারতের বুকে শিকড় গাঁড়ছে। এই প্রভাবে আজ 
আমরা নিজের দেশকে ভূলে) নিজের নিজত্বকে হারিয়ে 





বিশ্ব-লিঙ্গিয়াড শরীর চর্চা কংগ্রেসের একটি দৃশ্া 


মাসিক ৬*০০২ টাঁকা পারিশ্রমিকে ষ্টকহলমে এরূপ একটি 
কুল প্রতিষ্ঠিত করে যোগাভ্যাস শিক্ষা দানে ব্যাপৃত 


আছেন। আচার্য গোস্বামীর এই স্কুলে ট্রক্লমের 
অধ্যাপক, ছাত্রসমাজঃ চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী 
প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন পধ্যায়ের লোক যোগাত্যাস 
শিক্ষা করছেন। 

আচাধ্য শ্যামস্ুন্দর গোস্বামী ও তীহার সুযোগ্য শিল্প 
ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিক ভারতায় যোগব্যায়ামের 


অপরের পিছনে অন্ধের মত ছুটে চলেছি। এর পরিণতি 
কথনও ভাল হ'তে পারে না। এখন নিজেকে চেনবাঁর, 
নিজের দেশকে জানবার প্রত সময় এসেছে । যোগ- 
ব্যায়ামের ন্যায় ভারতের নুপ্তপ্রায় ও অধুনাবিপুপ্ত আরও 
বু সম্দ্ের পুনখন্ধার করে বিশ্বের দরবারে আমাদের 
বমর্ধ্যাদায় ন্বপ্রতিষিত হ'তে হবে। আজ এ কথা চিন্তাশীল 
ভারতীয় মাত্রেই শ্বীকার করবেন। 

আচাধ্য গোস্বামী ও ডাক্তার প্রামাণিক ভারতীয় 


পৌঁধ---১৩৫৬ ] 


যোগব্যায়ামের আদর্শ আজ সভ্য জগতের সামনে তুলে 
ধরেছেন। কিন্ত এখানেই তাদের থামলে চলবে না_- 
নিজের এই অজ্ঞ দেশের 
প্রতিও যথেষ্ট নজর 
দিতে হবে । . ভারতবর্ষে 
ইকহলমের অন্ু্ূপ 
যোগব্যায়ামের স্কুল বা 
শিবির নানা জায়গায় 
স্থাপন করার দরকার । 
যাঁতে সাধ্ারণে সহজেই 
এই ব্যায়ামগুলি অভ্য।স 
করতে পারেন তার জন্য 
উপঘুক্ত শিক্ষকের দ্বারা 
শিক্ষাদানের সুব্যপস্থাও 
করতে ভবে। এই সব 
কাজ সহজে সম্পন্ধ 
করা সম্ভব নয়। এর 
জন্গ গভর্ণমেণ্ট এবং 
দেশের শিক্ষিত ও 
ধশী ব্যক্তিদের সাহায্যও প্রয়োজন । 
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বিশ্বলিঙ্গিয়াঁডে 


খজশাঞ আওঞ্খা 


ভলাস্ম্থগাক্পা স্্চান্জা স্পা স্া্পা্যাদাাস্ত্চা্পাস্স্য ্া্িগা স্যাপাস্্স্থিপ্্হা্স্গাসস্যাাস্্া্পাস্ম্পা্, বপ সথ ব্প স্যানা 


ড 








পর আশ! করি ভারত সরকাঁর ভারতীয় যোগব্যায়ামের 


প্রসারের জন্ত সচেষ্ট হবেন। আমরা আচাধ্য শ্ঠামসুন্দর 





্টকহলমের ইন্টারন্াশানাল ব্লাবে আচাধা গোশ্ধা্মী ও ডা; প্রামাণিক 
বামদিকের দ্বিতীয় স্থান থেকে-_ঢাঃ প্রামাণিক, ভারতীয় রাষইুতে শ্ীমার, কে, নেহেরু, ইন্টারন্যাশনাল 
ক্লাবের সভাপতি ব্রিলিয়টম, আচান্য গোস্বামী, শ্রীমতী নেহেরু ও ডা; হান্ন। রীধ, 


গোস্বামী ও ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিককে তাদের 


আচাধ্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিকের সাফল্য লাভের সাফল্যের জন্ত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 





খেলার কথা 
শত 
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 
্স্ম ৫উষ্উ ম্যাচ & খেলা স্থুকু হয়। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক এল 


কমনওয়েলথ 2 ৬০৮ (৮ উইকেটে ডিকেয়ার্ড ) 
ও ১২ (১ উইঃ) 

ভারতবর্ষ 8 ২৯১ ও ৩২৭ 

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দল বনাম কমনওয়েলথ দলের 
প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় কমনওয়েলথ দল ৯ উইকেটে 
ভারতীয় দলকে পরাজিত করেছে । 

ভারতীয় দলের পক্ষে মানকড় এবং অমরনাথ আহত 
থাকায় প্রথম টেষ্ট খেলায় যোগদান করতে পারেননি । 

৯১ই নভেম্বর দিল্লীর উইলিংভন ্টেভিয়ামে প্রথম টে 


লিভিংষ্টোন টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাটিংয়ের স্থযোগ 
গ্রহণ করেন। টসে ভারতীয় দলের ছূর্তাগ্যের সমান 
ভাগীদ'র আর কোন দেশ আছে কিনা সন্দেহ। ৬ল্ডফিল্ড 
এবং লিভিংঘষ্টে/ন কমনওয়েলগ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা 
আরম্ভ করেন। লাঞ্চের সময় কমনওয়েলথ দলের পক্ষে 
ওল্ডফিল্ড এবং লিভিংষ্টোনের ছুটি ৯৭ রান করেন। 
লাঞ্চের পর মোট ১২৫ মিনিট খেলার পর দলের ১০৯ 
রান উঠে। লিভিংষ্টোন ১২৩ রাঁন করে ফাদকারের অফ 
ব্রেক বলে আউট হয়ে যাঁন। তার এ রানে ১৯*টা 


৩৪ 


সাক্মক্জম্ব্খ - 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্য! 





বাউগ্ডারী এবং ২টো৷ ওভার বাউগারী ছিল এবং তিনি 
ছুবার আউটের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে যান। 
ওন্ডফিল্ডের জুটি হন এযলে। ওল্ডফিল্ড ৪ ঘণ্ট| ব্যাট ক'রে 
তাঁর নিজস্ব শতরান পূর্ণ করেন। তার রানে ১*টা 
বাউগ্ডারী ছিল। চা-পানের সময় কমনওয়েলথ দলের এক 
উইকেটে ২৩৫ রাঁন উঠে। ৪-৩০ মিনিটে ৫ ঘণ্টার 
খেলায় দলের ২৫* রান উঠতে দেখা যাঁয়। থেলার 
নির্দিষ্ট সময়ে কমনওয়েলথ দলের ২ উইকেটে ২৮৪ রান 
উঠে। ওল্ডফিল্ড ৯১০ এবং ফ্রেয়ার শুন্ত রান কঃরে নট 
আউট থাকেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের 
ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছে । মোট পাঁচটা] ক্যাচ নষ্ট 
হয়। বিজয় মার্চে্ট নিজেই একটা সহজ লো-ক্যাচ 
ফেলে দেন। উদয় মার্চে তার দেখাদেখি স্ট্রিপে 
তিনটে ক্যাচ ন&ঈ করেন, তার মধ্যে একট! ক্যাচ ধরা 
খুবই সোজা ছিল। 

১২ই নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলায় কমনওয়েলথ দলের 
৮ উইকেটে ৬০৮ রান উঠে। দি এস নাইডু ১৯৪ রান 
দিয়ে ৩টে উইকেট পাঁন। ফাঁদকারও ৩টে উইকেট পান 
১৬৩ রান দিয়ে। এদিনের খেলায় বিজয় মার্চেন্ট 
এবং উদয় মার্চেণ্ট ছু'ভাই আহত হন। ওল্ডকিল্ড ১৫১ 
রানে আউট হন। পেটিফোর্ডের ৬৫ নট আউট, ফ্রেয়ারের 
৫১১ এবং ওরেলের ৫৮ রান উল্লেখযোগ্য । 

১৩ই নভেম্বর, থেলার তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের 
ফ্যাপটেন পূর্বদিনের ৮ উইকেটে ৬০৮ রানের উপরই 
দলের প্রথম ইনিংস ডিরেয়ার্ড করলেন। মার্চেন্ট 
ভ্রাতৃদ্বয় খেলায় যোগদান করতে পারবেন না এ খবর 
শুনে ভারতীয় খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা হতাশ হয়ে 
পড়লেন। সাঁরভাঁতে এবং মন্ত্রী ব্যাট করতে নাঁমলেন। 
হুচন| ভাল হ'ল না। দলের মাত্র ১ রানে সারভাতে 
কোন রান না করেই বোল্ড হ'লেন। দলের ৪* রানের 
মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। চতুর্থ উইকেট পড়ল 
৭৬ রানে। এর পর ফাদকার এবং অধিকারী পঞ্চম 
উইকেটের জুটি হয়ে দলের পতন রোধ করলেন এবং 
অন্যদিকে খেলীর মোড়ও ঘুরিয়ে দিলেন। তাদের জুটিতে 
দলের ১৬১ রাঁন উঠে। ফাঁদকাঁর ১১* রাঁন করে 
ক্েত্ারের'বলে বোল্ড হন। ফাদকারের ব্যাটিং খুবই 


দর্শনীয় হয়েছিল এবং কোন সময়েই খেলায় বিপক্ষদলকে 
তাঁকে আউট করবার স্থযোগ দেননি। তৃতীয় দিনের 
শেষে ভারতায় দলের ৫ উইকেটে ২৫৫ রান উঠে। 
অধিকারী ৭৪ এবং উন্নীরগড় ১ রান ক'রে নট 
আউট থাকেন। 

১৪ই নভেম্বর, খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম 
ইনিংস ২৯১ রাঁনে শেষ হয়। ৩১৭ রান পিছনে থেকে 
ভারতীয় দল ফলো-অন করে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় 
ইনিংসের সুচনা ভালই হ'ল। ওপনিং ব্যাটস উমীরগড় 
এবং মন্ত্রী যথাক্রমে ৫৪ এবং ৫৫ রান করেন। চতুর্থ 
দিনের শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের পক্ষে ৩ উইকেটে 
১৬৫ বান উঠেছে। হাঞজারে ৪৫ এবং ফাদকার ১ রান 
করে নট আউট থাকেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা 
শেষ পধ্যন্ত এক হাত না লড়ে ষে হার স্বীকার করবে ন! 
দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার ধরণ দেখে দর্শকেরা অন্ততঃ 
বুঝতে পারলেন। বাকি হাতে ৬টা উইকেট, হাঁজারের 
খেলায় দৃঢ়তা দেখে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিল, হয়ত 
খেলাটা ড্র যেতে পারে। 

১৫ই নভেম্বর, টেষ্ট খেলার শেষ দিন। ভারতীয় 
দলের দ্বিতীক্ব ইনিংস ৩২৭ রানে শেষ হয়ে গেল। হাঁজারে 
১৪০ রান করলেন। খেলাটা ড্র করার হাজারের আপ্রাণ 
চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। অধিকারী ৪৪ রান কঃরে 
শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। কমনওয়েলথ দল তাদের 
দ্বিতীষ্ষ ইনিংসের খেলা আরস্ত করে। এবং জয়লাভের 
প্রয়োজনীয় ১২ রান উঠতে ১টা উইকেট পড়ে। খেল! 
শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের 
৬৫ মিনিট আগেই খেলার ফলাঁফল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে 
যায়। কমনওয়েলথ দল প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলকে 
৯ উইকেটে পরাজিত করে। 


2উি্লল ০উন্নিস & 


ক*লকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত 
টেবল টেনিস টেষ্টম্যাঁচ খেলায় ইংলগু ৫-০ গেমে ভারতবর্ষকে 
পরাজিত করেছে । ভারতীত্ম খেলোয়াড়দের মধ্যে এক- 
মাত্র চন্দ্রণাই একটা গেম পেয়েছিলেন বার্ণার সঙ্গে খেলায়। 
বার্ণা গ্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমে চন্ত্রণাক্ষে পরাজিত 


পৌধ--১৩৫৬ ] 


করেন। ভারতীয় থেলোয়াড়দের পরাজিত করতে 
ইংলগ্ডের বার্জম্যান এবং বার্ণীকে কোঁন বেগ পেতে হয়নি। 
পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি 
সম্পন্ন থেলোয়াড় বার্জম্যান এবং বার্ণার খেলার কাছে 
ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে ছিল। ভারতীয় 
টেবল টেনিস খেলার ষ্ট্যাপডার্ড কত নীচে ভারতীয় 
খেলোয়াড়রা এ থেকে উপলব্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষে 
বার্জম্যান এবং বার্ণার আগমন সার্থক হবে। 
০উউছখ্েেলাল্র ক্রলাক্ক্ন ৪ 

বার্জম্যান ২১-১১ ২১-১৫১ ২১-১৪ সেটে চন্দ্রণীকে 
পরাজিত করেন। 

বার্জম্যান ২১-৯, ২১-৮ ২১১৯ সেটে ভাগারীকে 
পরাজিত করেন। 

বার্ী ২১-৯১ ২১-১৬১ ২১-৯ সেটে 
পরাজিত করেন। 

বার্ণ ২১-১৪১ ১৭-২১, ২১-১৮ ২১-১০ সেটে চন্ত্রণাকে 
পরাঁজিত করেন। 

বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১৪১ ২১-১৫১ ২১-১১ সেটে 
চন্ত্রণা ও কুমার ঘোষকে পরাঞ্জিত করেন। 
ও্রদকম্পন্নী খেলা $ 

আগন্তক দল ৪-১ গেমে বাঙ্গলাদেশকে পরাজিত 
করেন। আগন্তকদলে খেলেন বার্জম্যন ও চন্দ্রণ।। বাঙলা 
দলে ছিলেন ভাগারী, কুমার ঘোষ এবং জয়ন্ত। জয়ন্ত 
(বাঙ্গলা ) ২১-১৬১ ১২-২১১ ২১-১৬ ও ২১-১* সেটে 
চন্ত্রণাকে পরাজিত করেন। 
ইউ ইন্চিক্সা 2উ-বজ্প 2উন্নিস & 

কলকাতায় ইউনিভারসিটি হলে অনুঠিত ইষ্ট ইত্তিয়া 
টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর টেবল টেনিস 
চ্যাম্পিয়ান রিচার্ড বার্জম্যান সিজলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন 
ভূতপূর্বব পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ভিক্টর বার্ণাকে 
হারিয়ে। বার্জম্যান তিনটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাঁভ 
করেন। 
হ্কজনাফজ্ল £ 

সিঙগললে রিচার্ড বার্জম্যান ২১-১১১ ২১-১১১ ২১-১ 
সেটে ভিন্টর বার্ণাকে পরাজিত করেন। 


ভাগারীকে 


জানল কথ 


ভা 


ডবলসে-_বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১২+ ২৪-২২১ ২১-১৫ 
সেটে কে ঘোদ্‌ ও চন্ত্রনাকে পরাজিত করেন । 

মিক্সড ডবলসে বার্জম্যান ও মিসেল সি মদন ২৬২৪৯ 
১৭-২১১ ২১-১৬১ ১৫-২১১ ২১০১৬ সেটে বার্ণ ও মিসেস 
বার্ণীকে পরাজিত করেন। 


সুইডিস কুউনবকল দন ৪ 


মোহনবাগান ক্লাবের উদ্যোগে অন্ষ্ঠিত হেলসিংবর্গ 
সুইডিদ কুটবল দলের প্রদর্শনী খেলাগুলি কলকাতার 
ফুটবল মহলকে এমনভাবে যে আকৃষ্ট করবে তা কেউ আশা! 
করতে পারে নি। অপময়েও ফুটবল খেলা যে কলকাতার 
মাঠে দর্শকদের বিপুলভাবে আকুষ্ট করতে পারে সাম্প্রতিক 
অনুষ্ঠিত স্থইডিন দলের খেলা থেকে একটা দৃষ্টান্ত রদ্বে 
গেল। লীগবা আই এফ এ শীল্চের গুরুত্বপূর্ণ খেলার 
মতই সুইডিস দলের প্রদর্শশী খেলার টিকিটের চাহিদা ছিল 
এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষ স্থানীভাবের জন্ত বনু সহম্র 
দর্শককে হতাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিপুল 
জনসমাগণমকে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তার জন্ত প্রশংসা তাদের 
এবং দর্শকদের উভয়েরই প্রীপ্য। সুইডিস দলের থেলা 
সম্পর্কে বু আলাপ আলোচন৷ খেলার মাঠে শুনা গেছে। 
প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের *1১১5109] 07355, দর্শকদের 
মুগ্ধ করেছে। ফুটবল খেলার উপযোগী বে সব দৈহিক 
গুণাগুণ থাকা দরকার এ দলের সে সমস্তের কোন অভাব 
নেই, এমন্ভাবেই দলে খেলোয়াড় নির্বাচন করাহয়েছে ] 
প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই বলিষ্ঠ ওজনে ভারী এবং কভ্রতগাষী। 
ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভাদের পাঁশে অনেক দিক থেকেই 
অশোভন ছিল। ক*লকাতায় সুইডিন দল তিনটি ম্যাচ 
খেলেছে। প্রথম খেলা মোহনবাগানের সঙ্গে গোল 
শূন্ত ড্র গেছে। দ্বিতীয় খেলায় ইঞ্টবেজল দলকে ২-* গোলে 
পরাজিত করেছে । তৃতীয় খেলায় আই এফ এ দলকে 
১-* গোলে হারিয়ে ছেলসিংবর্গ ফুটবল দল তাদের পূর্ব 
অর্চলের সফরে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে । মোহৰ- 
বাগান ক্লাব তার গত ৭।৮ বছরের খেলোয়াড় জীবনে এত- 
ভাল খেল! ক্কে।ন দিন খেলেনি ; এতবড় নাম করা শক্তি- 
শালী দলের বিপক্ষে তাদের খেলা দর্শনীয় এবং উপভোগ্য 


ভা 


হয়েছিল। খেলার সমস্ত দ্রিক বিচার করলে এ দিন 
মোহনবাগান ক্লাবের জয়লাভ এমন কি অযৌক্তিক হত 
না। থেলার গোড়ার দিকে মোহনবাগানের যে বল 
ছুর্ভাগ্যক্রমেবারের উপর দিয়ে গোল-কিপারকে পরাস্ত 
ক'রে চলে গেছে দর্শকেরা! খেল! প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার 
একটা বড় খোরাক পাবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁদের এ 
বছরের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারে নি। তাঁদের 
আক্রমণ ভাগ এমন বিশৃঙ্খনভাবে যে খেলবে তা কেউ আশা 
করেনি । অনেকেই মোহনবাগানের সঙ্গে সুইডিস দলের 
খেলার ফলাঁফল দেখে আশা করেছিলেন ইষ্টবেহগল ক্লাবের 
ফরওয়ার্ডরা এদের সঙ্গে জোর লড়বে । কিন্ত আমরা হতাশ 
হয়েছি। স্থইডিন দল প্রথম দিনের তুলনায় এদিন উচ্চশ্রেণীর 
ফুটবল খেলা দেখায় । আঁমাঁদের শেষ আশ! ছিলআই এফ এ 
জিততে পারলে আমাদের মুখ রক্ষা হয়। কিন্তু তাও পূর্ণ 
হলনা । আই এফ এ-র দল গঠনে পক্ষপাতিত্ব দেখে 
সকলই নিরাশ হয়েছিলেন, কাধ্যক্ষেত্রে আই এফ এ-র 
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নির্ব্ধাচন যে সঠিক হয়নি তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ 
ব্যাপার নতুন নয়। খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটির সভ্যর! 
দলীয় স্বার্থে জড়িত+ জাতীয় সম্মানের এবং স্বার্থের কথা 
ভাববার মত লোকের একান্ত অভাব সেখানে আছে। 
তারা ষে ক্ষমতাবান এট! প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নিজ 
দলের বা দলীয় সভ্যের মনোনীত খেলোয়াড়ের স্বপক্ষে 
ভোট দিয়ে। আই এফ এদ্লের খেলা সুইডিস দলের 
কাছে পরাজিত ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার থেকে অনেক 
নিকুষ্ট হয়েছে। দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের 
মধ্যে কোন বোঝাপড়া ছিল না। হাতে একদিন সময় 
ছিল এর দিন একটা প্রদর্শনীয় খেলায় আই এফ এ-র 
নির্বাচিত দলটি প্র্যাকৃটিশ করলে একসঙ্গে না খেলার দোঁষ 
ক্রুটি অনেকটা স্থালন হ'ত, খেলোয়াড়দের মধ্যে আগে 
থেকে একটী বোঝাপড়া হস্ত। এ সমস্তর ব্যবস্থা করার 
ভার আই এফ এ-র। কিন্তু সভ্যরা দলের থেলোয়াড় 
মনোনীত করেই খালা । 
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গীতায় হিংসার আদর্শ 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


মহাভারতের যে যুগসন্ধিক্ষণে ও থে প্রয়োজনে গীতার বাঁণী 
উচ্চারিত হইয়াছিল আজ আবার তাহা অপেক্ষাও এক 
গুরুতর সম্কটকাল উপস্থিত। “যদাযদী হিধর্সন্ত গ্লানির্ভবতি 
ভারত” সারা ভারত ব্যাঁপিয়া আজ অধর্মের অসত্যের পাপের 
ও ছুর্নীতির যে অবাধ উচ্ছঞ্খলতা চলিয়াছে ইহার ফলে 
রাষ্ট্র বিপ্রব অবস্তাস্তাবী। রাষ্্রীস্স স্বাধীনতা লাভ হইলেও 
ভারতবর্ষ বর্তমানে বিবিধ জটিল সমস্তাঁর সম্মুখীন, নানাভাবে 
বিপন্ন। যে মহাদেশ জাতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ভৌগলিক 
অর্থে অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহা দ্বিথপ্ডিত হওয়ায় পশ্চিম পাঞ্জাব 
ও পূর্ব বাংল! হইতে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় নরনারী নিজের দেশ 
ছাঁড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতরাষ্ট্রের শরণাপন্ন 
হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের উৎ্পীড়িত কয়েক লক্ষ বাস্ত- 
হীরা গীতাষুগের সেই প্রাচীন কুরুক্ষেত্রে সরকারী-শরণার্থী- 
শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের পরিত্যন্ত সম্পত্তি, 


৮৯ 


১২ 


পিতৃপিতামচের স্মৃতিজড়িত জন্মভূমি কেমন করিয়া আবার 
তাহার! উদ্ধীর করিবেন? তাহার্দের অপমানিতা লাঞ্ছিতা 
জননী, জায়! ও কন্তার অমধ্যাদার প্রতিকার করিবেন 
কিরূপে? এই কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের এক বিশেষ 
সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু গত বৎসর 
বলিয়াছিলেন_-ণকোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দোষ দিলে 
কোনই ফল হইবে না। আমাদেরও হস্ত রক্তে রঞ্জিত এবং 
আমরা ইহার পুনরাবৃত্তি হইতে দিব না।” অপরপক্ষ যত 
অত্যাচার করুক, আমাদের হস্ত যেন রক্তে রঞ্জিত না হয়। 
এক পক্ষ যদি অন্তাঁয় অধর্স করে তাহা হইলে নিপীড়িতের 
দলকে কি তাহাই করিতে হইবে? ভাইয়ের বুকে ছুরি 
বসানো পাপ, অত্যাচারীরা যদি একথা না বুঝিয়া থাকে, 
তবে উদ্বাস্তগণ কি তাহা বুঝিয়াও ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত 
হইবে? হত্য! ও রক্তপাত করিয়া যে দেশ-উদ্ধার করা 


১৯০ 


হয়, তাহাতে সুখ কোথায়? রক্ত-রঞ্সিত রাষ্ট্র-ভোগে 
লাভ কি? গীতাঁয় এ সকল প্রশ্নেব আমরা কি সমাধান 
পাই? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মোহগ্রস্ত অর্,ন ঠিক এই সক্ল 
যুক্তি দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন-__শ্বজনং 
হি কথং হত্ব স্থখিনঃ স্তাঁম মাধব | সেদিন দুইপক্ষের মধ্য- 
স্থলে দীড়াইয়া পরম ধানিক শ্রীকুঞ্চ গীতার যে অমৃতময় 
উপদেশ দিয়া অবসন্ন অর্জুনকে বীরধর্মে সঞ্জীবিত করিয়া- 
ছিলেন-__তাহাঁই অবলম্বন করিয়া এই প্রাচীন জাতি নুতন 
জন্ম? নৃতন শক্তি লাভ করিবে এবং দ্বিথপ্ডিত দেশকে এক 
অখণ্ড মহাভারতে রূপান্তরিত করিবার অব্যর্থ সন্ধান 
পাইবে। গীতার মন্ত্রে অন্তপ্রাণিত হইয়া আবার ভারতবর্ষ 
তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধ পাঁধিব ও অধ্যাজ্ম জীবনের পথে 
অগ্রসর হইবে জিত! শক্রন্‌ ভূঙন্দ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 

ঝুরুক্ষেত্রের মভাুদ্ধ অবলম্বন করিয়াই গীতার আরম্ত। 
গাতাকার উপলক্ষ করিয়াছেন এই ঘটনা, কিন্তু তাহার লক্ষ্য 
অধ্যাত্স-জীবনের ভিত্তিতে পাথিব মাঁনব-জীবনের বিবিধ 
সমস্তার সমাধান, তৎকালপ্রচলিত বিবদমান দার্শপিক 
মতবাদের ও বিভিন্ন সাধন প্রণালীর সমঘয়। বৈদান্তিক 
গ্রন্থ হিসাবে গীভাঁর বৈশিষ্ট্য এই বে, গীতা পাথিব জাবনের 
সমস্তাগুলিকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। আমরা 
ক্রমশঃ গীতার সেই সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গীতা 
রহস্ত বুঝিতে হইলে মনে বাঁখিতে হইবে-_-এক এ্তিহাসিক 
মহাঁনুদ্ধই গাতাঁর পটভূমি । 

যুদ্ধ করিবার জন্ত কৌরবগণ ও পাগুবগণ কুরুক্ষেত্রে 
সমবেত ইইয়াছেন, ব্যৃহবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ অধিনায়কের 
আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ শঙ্খ 
বাঁজাইয়া যুদ্ধ ঘোঁবণা করিয়াছেন। সন্মিলীত ক্ষত্রবীরগণের 
তুমুল কোলাহলে রণভূমি শব্বিত, শত শত রণবাছ্য 
বাজিতেছে। এ যুদ্ধে অঞ্জন পাগুব সৈন্যের সবময় 
অধিনায়ক ; ষুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা, উভয় পক্ষের বলাবলঃ সৈন্ত- 
গণের অবস্থান, যুদ্ধের ভাবী গতিবিধি বিশেষভাবে জানিয়াও 
তিনি প্রতিপক্ষের যোদ্ধুগণকে একবার নূতন করিয়া 
দেখিবার জন্য উভয় সৈন্ঠের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিলেন। 
অঙ্ঞুন আদর্শ ক্ষত্রবীর, এই যুদ্ধের পুর্বে অনেক যুদ্ধে অনেক 
শক্রবধ তিনি করিয়াছেন। কিন্তু এতদিনের যুদ্ধায়োজন 
যখন কাঁ্যে পরিণত হইযা মহাযুদ্ধের আকার ধারণ করিল 


জ্াব্রব্তন্রহ্থখ 


[৩৭শ বর্ষ, য় খণ্ড ২য় সংখ্য! 


তখন অজ্ঞ এমন ব্যবহার করিলেন যাহা অতীব বিস্ময়কর | 
অঙ্ঞুন বুদ্ধ করিতে দৃঢ়সন্বল্প, ধনূর্বাণ তুপিয়াছেন__ ধন্রুদ্াম্য 
পাণ্ডবঃ ; এমন অবস্থায় অসময়ে অকস্মাৎ তাহার অন্তরে 
এক অস্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইল, যাহার ফলে কৌরবগণ 
প্রদত্ত নিরবচ্ছিন্ন বঞ্চনা ও অত্যাচারের কাহিনী তিনি 
ভুলিয়া গেলেন। শোকে মোহে সন্দেহে অভিভূত হইয়া! 
অজ্ঞুন এই সংসাঁরকে অসার বৌধ করিলেন । যুদ্ধ করিতে 
বিমুখ অজ্ঞুনি কর্মত্যাগ সংসারত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে চাহিলেন_শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ- 
লোকে। 
অজ্ুনি দেখিলেন প্রতিপক্ষে শক্র কেহই নাই--সকলেই 

স্বজন” | এই যুদ্ধের ফলে স্বজনগণকে ভারাইয়া তীহাঁর 
জীবন কিরূপ ছুঃখময় হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া অঙ্ভুনের 
হদয় শিহরিয়া উঠিল। সেই অতি ভয়াব» আসন্ন সংগ্রাম 
স্থলে প্রিজনকে বৃদ্ধ করিবার জন্য অবস্থিত দেখিয়া কপার 
'আবিষ্ট অজুনি শিধাঁদ গ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন__ঘুদ্ধে 
স্বজন বদ করিয়া আমি কোন নঙ্গল দেখিতেছি নান চ 
শ্রোয়োহনুপশ্ঠামি হত্বা শ্বদনমাভবে | কৌরবেরা যদি 
আমাকে হত্যা করে তথাপি তাহাদিগকে হত্যা করিতে 
আমি ইচ্ছা করি নাএতান্ন তন্তমিচ্ছামি দ্বতোহপি 
মধুসছদন। লোভে হতবুদ্ধি হইয়া ইঞ্ারা কুলক্ষয়ের দোষ ও 
মিত্রদ্রোঞ্ছের পাপ দেখিতে পাইতেছে না ; কুলক্ষযের ভয়াবহ 
পরিণাম জাঁনিয়াও কেন আমরা এই দ্বণিত কর্ম হইতে 
নিবৃত্ত হইব না? 

যছাপ্যেতে ন পগ্ন্তি লোভোপহশ্চেতসঃ। 

কুলক্ষয়কৃতং ধোষং মিত্রপ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ 

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্লিবন্তিতুম্‌। 

কুপক্ষয়কৃ তং দোষং প্রপশ্যতিজনার্দন ॥ 

অঙ্ুনের সকল যুক্তি কুরুকুলের মঙ্গল চিন্তা করিয়া 

প্রযুক্ত ; সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ তাহার মনে উদয় হয় নাই। 
ভারতের সামাজিক দেহ ও বাষ্্রজীবন গ্লানিগ্রস্ত, অধর্মে 
দেশ ভরিয়া গিয়াছে। স্বৈরাচারী ছুর্যোধনের কুশাসনে 
ক্রিষ্ট জনগণ আর্তনাদ করিতেছে । রাজনীতিবিদ শ্রীকষের 
উদ্দেশ্য কুক, পাঁঞ্চাল, কোশল, মগধ প্রভৃতি বিবদমান 
রাষ্ট্রগুলিকে এঁক্যের বন্ধনে আনিয়া এক মহারাস্রী গঠন, 
নানাভাবে বিজ্ঞ-ভাঁরতবর্ধকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক ধর্মরাজ্য 


মাঘ ১০৫৬ ] 


পা স্পন্জা ন্ান্পা ব্যপন্তলা স্হন্তা লন্ছাপ জপ বা সঙ পা বপন বানা বা 


স্থাপন । কুরুপাগুবের গৃষ্ভনিবাদ অবলম্বন করিয়া যে 
আগুন জলিয়াছে শ্রীরুষ্ণ দেখিলেন ইহাই মগাভারত গঠনের 
উপযুক্ত সময় । এ গৃহবিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিয়া 
যায় সে চেষ্টা অবশ্য তিনি করিয়াছিলেন; কিন্ত তিনি 
জানিতেন সন্ধির কোন সম্ভাবনা নাই এবং সন্ধি স্থাপিত 
হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে না, কোন ছল আশ্রয় করিয়া 
আগুন আঁবাঁর জলিয়া উঠিবে। সব ভাঙিয়া চরিয়া এক 
রাজ্য গঠন পরিকল্পনায় রথীন্দ্র অর্জনই শ্রীকেনর নির্নাচিত 
সহচর, তাই যখন দেখিলেন অজ্জ্ন কৃপায় আবিষ্ট, বিষাদ 
তাহাকে গ্রাস করিয়াছে গ্রীক তীব্র ভাষার বলিলেন__ 

কুতস্থা কখলমিদং বিসমে সমুপস্থি শম্‌ 

অনাধাছু্মন্বগ্যমকান্তিকরমত্তুন ॥ 

কৈবাং মাস! গম? পার্থ নে ঠাৎহবযুপপছ্াতে ! 

গুদ হদয়দৌর্বণ্যং ত্যভেভিঠ পরন্তপ ॥ 
এ সঙ্কট সময়ে এই মোহ কেন ভোঁমায় আক্রমণ করিল? 
যাঁারা অনার, যাহারা স্বর্গ কামণা করে না, কাতিমান 
হইতে যাহাদেণ ইচ্ছা নাই,ভাহারাই এপ্রকার মোঁভে আচ্ছ 
হয়, এরূপ কাঁপুরুযোচিত মংগ্রামবিমুখার পরিচয় দেয়। 
তুমি আর্য, স্বগকামী» কীতিমান-এ মোহ তোমাতে 
নিতান্তই অশোৌতন। ক্ষুদ্র শরদয়দৌর্দলা পরিত্যাগ কর 
-ত্বং উত্ভিষ্ঠ। নীর তুমি, বীরের মত ঘুদ্' কর, বীরের মত 
জয়লাভ কর, অথবা বীরের মত মৃত্যু ববণ কর। 

শ্ীকষ্ের এই সকল বাক্য শ্রবণে অজ্ুর্নের অবসন্ধ 
হৃদয়ে আশাঁর সার হইল। ইতিপূর্নে বুদ্ধ না করার কারণ 
ভিমাবে তিশি স্বজনবান্ষব হত্যাঁর আশঙ্কা ও কুলধমনাশের 
কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিরক্কত 
হইয়া 'অজুনের অন্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটিল, সাধারণভাবে 
আত্মীয়ম্বজন বিনাঁশের কথা ছাড়িয়া পূজনীয় মঠানুভব ভীম্ম- 
দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করা অজ্ুর্ণনের অসম্ভব বলিয়া মনে হইল 
এবং বিশেষ করিয়া মনে হইল বর্তমান সঙ্কটে তাহার 
বুদ্ধির দীনতা। 
ন চৈতদ্বিন্নঃ কতরন্্ো গরীয়ো 
যন্ধা জয়েম যদি বা নো জয়েমূঃ 

আমরা জয়লাভ করি বা কৌরবেরা আমাদিগকে পরাজিত 
করে, এই ছুইয়ের মধ্যে কোন্টা যে ভাল তাহা আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। 


গীভ্াম্স হিহসাল্ল আদকর্্প 





৪৯০০ 


সপ সপ সখ স্থ ভপ- "খপ ব্যাথা শয সপ বস পা সানা বব স্ 


বুদ্ধিমান অঙ্থ্ুনের এই প্রথম নিজ বুদ্ধির উপর অনাস্থা 
জঙ্মিল। জীবনে বার বার প্রতারিত হইলেও স্বীয় বুদ্ধির 
আশ্রয় মাছ্ষ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না, সামান্য 
কারণে কেহ নিজের জীবনের গতি সহসা পরিণর্ঠন করিতে 
যায় না। ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মনে হয়, অদ্রনের পক্ষে 
আজিকাঁর শোকের কাঁরণ অতীব গুরুতর, তাহার অন্রতম 
প্রদেশে বিপর্যায়কর ঝড় উঠিয়াছে, বাহার ফলে তিনি 
দাড়াইবার শক্তি হারাইয়াছেন, তাহার বজমুষ্টি শিথিল 
হইয়ীছে। যে সকল আদর্ণ অন্গসরণ করিষা এতদিন তিনি 
কর্তব্যাকর্তব্য, ধমাধম নির্দারণ করিয়া আসিতেছিলেন আজ 
তাহা সহসা বিপর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে । অর্জনের মনে হহল-_ 
যে বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া এতদিন তিনি জীবন পথে 
চলিয়াঁছেন, সে বুদ্ধির উপর এ ছুঃসময়ে আর নির্ভর করা 
চলে না। তাই যিনি উউত্তিষ্ট, বলিয়া ভরসা দিয়াছেন বিপনন 
অজুন এইবার তাহার আশ্রয় ভিক্ষা কপ্িয়া বলিলেন ৮ 
কার্পণ্যদোযোপহঠসভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধ্সংমুডচেতাঃ 
যচ্ছেযঃ আাগিশ্চিতং আহি তে 
শিশ্বুস্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নন ॥ 
স্বার্থপর হৃদয়ের দীনতাবশে আমি ক্ষয় স্বভাব হইতে 
বিচ্যুত হইয়াছি, কি ধম কি অপম তাহা বুঝিতে পাঁরিতেছি 
না। আমার পক্ষে শ্রেয়; কি তাহাই 'আমাকে নিশ্চন্ব 
করিয়া বল) আমি তোমার শিগ্ক। তোমার শরণাঁগত, 
আমাকে শিক্ষা দাও। 4 
এতদিনের সখা ও সারথিকে গুরুদ্ধপে বণ করিয়া 
অজুন আপনাকে তাহার হাতে একান্তভাবে সমর্পণ 
করিলেন। কর্তন্যখিমুখ পুত্রের কর্মচঞ্চলতা দেখিলে পিতার 
যেমন আনন্দ হয়ঃ অদ্র্নের আচরণে শ্রীকৃষ্ণের তেমপি 
আনন্দ হইল। অন্তরের আপন্দ গোপন করিলেও তাহার 
আভাস বাহিরে ফুটিয়া উঠিল, দেখা গেল যেন শ্রীকৃষ্ণ 
হাঁসিতেছেন- প্রহ্সন্সিব | হাসিমুখে শ্রীকুষ্ণ গাতার উপদেশ 
আরম্ভ করিলেন। 
যুদ্ধ না করার পক্ষে অর্জন এ পর্যন্ত খত যুক্তি 
দেখাহয়াছেন তাহাতে তিনি ধরিয়া লইয়াছেন মরণই 
জীবনের শেষ সীমা । আৰ ধাহারা আছেন যুদ্ধের ফলে 
তাহারা থাকিবেন নাঁ-এই কল্পনাই অজ্জুনের শোকের 


৯২২. 





কারণ। আত্মীয়ন্বজনের মৃত্যু চিন্তাতে অভিভূত হুইয়া 
তিনি গভীর শোকে নিমগ্ন; শুধু তাই নয় অঙ্ঞুনকে যে 
সেই মৃত্যুর কারণ হইতে হইবে সে মানসিক যন্ত্রণাও 
ছুর্বহ। মৃত্যু সম্বন্ধে অন্ভ্নের ভ্রীস্ত ধারণা দূর করিবার 
জন্য শ্রীভগবান তাহার উপদেশের আরম্ভেই মৃত্যুর স্বরূপ 
কিঃ আত্মার ত্বরূপ কি তাহা বিশ্লেষণ করিলেন। মৃত্যু 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকাও প্রত্যেক মাশ্ষের একান্ত 
প্রয়োজন__কাঁরণ মরণান্ত-প্রসারী জীবনে পুর্ণ উৎসাহ 
আসিতে পারে না, মৃত্যুভয়ে ভাত মীন ব্যবহারিক জীবনের 
সম্যক পরিপুষ্টির স্থযৌগ অবহেলা করে। তারপর যতদ্দিন 
না মানুষ মরণের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া আপনার স্বাভাবিক 
অনস্ততা বোধ করে ততদিন তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের 
আরম্তই হয় না। সেজন্য শ্রীভগবান গীতাতত্বের প্রথমেই 
মৃত্যু প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিয়াছেন। মরণ নাই, বিচ্ছেদ 
নাই-_মাম্ষ তাহার মুলসত্তায় অমর, অবিনাণী, শ্রীরুষণ 
সর্বাগ্রে এই কথ।টা অঙ্জনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন । 

শ্রীভগবান বলিলেন_অঙ্ঞ্ুনঠ তোমার ও আমার 
বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকল কথা আমি জানি, 
কিন্ত তুমি জান না। কত দেহ গ্রহণ করিয়া কতবার তুমি 
এই সংসারে আসিয়াছ-_পিতারূপে, পুত্রবূপে, সখারূপে । 
মানুষ মরিতেছে আবার জঙল্মগ্রহণ করিতেছে-__এইরূপে 
জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইয়া অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইয়! 
উঠিতেছে। আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার 
জন্ত জন্মে জন্মে মানুষ সুযোগ পাইতেছে। মৃত্যুতে 
বিনষ্ট হয় জড় দেহপিণ্ড, দেহের যিনি অধিষ্ঠাতা এবং 
যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা তাহার বিনাশ নাই। দেহের 
মৃত্যুতে কাহারও আত্মার ধ্বংস হয় না, এমন কি তাহার 
প্রকৃতি, তাহার প্রাণ মনের সংস্কারেরও ধ্বংস হয় না। 
বাযু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ কণা (বায়ুর্গন্ধানিবাঁশয়াৎ ) 
লইয়া যায়, দেহত্যাগের সময় দেহীও সেইরূপ জীবের 
স্বভাব সংস্কার লইয়া চলিয়া যায়। জন্মমরণ হয় ইন্দ্রিয়- 
গ্রাঙ্থ পঞ্চভৃতাত্বক ছল দেহের_কিন্ত যাহার এই দেহ, 
যিনি এই অদ্ভুত দেহযস্ত্রকে ব্যবহার করেন সেই আত্মা 
অবিনাশী-অজ-শাশ্বত-পুরাঁণ। আত্মা একপ বস্ত নহে যে 
উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া 
আসিবে না। 


সান্ব্ডজ্বঞ্থ 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


নজায়তে জিয়তে বা কদাচিৎ 

নায়" তৃত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো। 
এ ন হম্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 


ভীম্ম তোমার পিতামহ, কোলে পিঠে করিয়া কত উপদেশ 
দিয়া তিনি তোমাকে মাঁষ করিয়াছেন; ভ্রোণ তোমার 
আচাধ্য, ছাত্রাবস্থায় কতদিন হাতে ধরিয়া তিনি তোমাকে 
অন্ত্রকৌশল শিখাইক়্াছেন। তুমি ভাবিতেছ কেমন করিয়া 
গুরুজনের দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা 
করিবে । হে রথীন্দ্র, তুমি সর্বাগ্রে একথা জানিয়া রাঁখ_ 
তোমাদের প্রাচীন কুরুবংশের স্বৃহত্ অন্ত্রাগারে এমন 
কোন মারণাস্ত্র নাই বা তোমার অন্ত্রগুু এমন কোন 
কৌশল তোমাকে শিখান নাই যাহা দিয়া তুমি ইহাদের 
সত্যত্বরূপ যে আত্মা তাহার বিনাশ করিতে পাঁর। অস্ত্রের 
আঘাত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে 
দগ্ধ করিতে পারে না, জলে ইহা সিক্ত হয় নাঃ বাযুও 
ইহাকে শু করিতে পারে না। জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া 
মানৃষ যেমন নিজ প্রয়োজনে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, দেহের 
যিনি অধিষ্ঠাতা তিনি তাহার অসংখ্য জীবনে, উর্দগতির 
অনন্ত যাত্রাপথে কত অকন্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন 
ও কত নবীন দেহ আশ্রয় করিয়াছেন। যিনি দেহীকে 
জন্মরহিত ও অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারেন তিনি কাহাঁকে 
হত্যা করিবেন? যদি তুমি আত্মার এই নিত্য সর্বব্যাপী 
স্থাণু এবং সনাতন রূপ জানিতে পার তাহা হইলে কাহারও 
জন্ত তোমার শোক কর! উচিত নয়। 
দ্েহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্ত ভারত । 
তকমা সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্সি ॥ 

শ্বজন-বান্ধবের মৃত্যু-সম্ভাবনায় কাতর ভুইয়া অর্জুন যুদ্ধ 
করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে অর্জুনের ত্রাস্তি 
দূর করিবার জন্তই পূর্বেধোস্ত উপদেশ । উপদেশের প্রধান 
কথা এই যে যুদ্ধে দেহের বিনাশ হইতে পারে কিন্ত ধাহাকে 
আশ্রয় করিয়া দেহের ও প্রাণমনের বিকাশ হয় সেই 
আত্মার মৃত্যু নাই। দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও শোক 
করিবার কিছু নাই কারণ এদেহের অবসানে আত্মা নিজ 
প্রয়োজনে আর একটা দেহ গ্রহণ করিবে ; সুতরাং যুদ্ধ 
হইতে বিরত হইবার কোন কারণ নাই। 





মাঘ-১৩৪৫৬ ] 
রি 





সমন্তাটীকে অর্জুনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিবার 

জন্য শ্রীভগবাঁন বলিলেন_যদি তুমি মনে কর আত্মা 
অবিনাশী নহে, আত্মা দেহের সিত জন্মগ্রচণ করে ও 
দেছের সহিত মরিয়া ধায় এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ 
হয় তাহা হইলেও কাহারো মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়। 

অথ চৈনং নিতাজাশং নিত্যং বা মচ্যসে সুতম্‌। 

তথাপি ত্বং মহাবাহে। নৈনং শেচিতৃমর্গাস ॥ 

জাঠন্ত হি ধ'বে মৃতু পবিং জন্ম মৃতঙ্গ চ। 

তস্মাদপরিভাযোতখে ন তং শোচিতুমতাস ॥ 

অব্যক্তাদীনি ইহানি বাক্ষনধ্যানি ভারত । 

অবাক্ুনিধানান্তেব এর কা পরিদেবনা ॥ 


জন্মের অপরিহার্য পরিণাঁম বখন মুস্থা, জখালেই মকিতে 
হইবে-_এই ঘখন প্রকৃতির 'আলজ্বনীয় নিখম। তখন সেই 
অনিবার্ধ্য পরিণতির ভন্তা কেন তমি শোক কর? দ্ারও 
দেখ, প্রাণীমাত্রেরই আঁদিও অব্যক্ত, তস্তও আবাক্তঃ 
শুধু মাঝখানে সাময়িক অস্তিত্ব । যে বন্বর পূবাবস্কা কিছ 
জানা নাই, মৃত্যুর পরেও যে কি হয তাতাও জানা যায় 
না, আদ শুপু আছে এইমাত্র জীনি, তা যদি আজ নাই 
থাকে, তাহাতেই বা এত শোকের কারণ কোাঁয়? 
অঙ্গন ক্ষত্রিয়, তাহার প্রকৃতি কর্মপ্রবণ। শরীর 

কখনও এপ মনে করেন নাই যে শআস্মন্বক্রপের বর্ণনা 
শুনিয়া অঙ্জুন নিমেষমধ্যে আত্মজ্ঞানী হইয়া উঠিবেন। 
যে দেহাত্মবিবেক সাঁধক-জীবনের চরম পরিণতি সেই 
আশ্চধ্য পরমতব্বের কথা সর্বপ্রথমে বলিবার কারণ 
শিশ্তের জদয়ে আদর্শলাভের ব্যাকুলতা দৃঢ়তর করা। 
অজ্জুনের বর্তমান সংশযাকুল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরুষ্ণ 
তাই স্পষ্ট বলিয়া দিলেন :-_ 

আশ্ধ্যবৎ পশ্ততি কশ্চিদেন__ 

মাশ্চধ্যবদ বদতি তখৈব চাম্যঃ। 

আশ্চর্যাবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 

শাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ 
এক অবিনশ্বর আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । 
দেহের জন্মমৃত্যু সেই সর্বব্যাগী ভাগবত-সন্ভাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। মাগ্থযের মন এই মহান সত্তাকে ধারণা 
করিতে পারে না। কেহ কেহ এই অত্যাশ্চ্য্য সত্তার 
ইঙ্গিত পায় কিন্তু তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে 


গীভাজ হিহসাব্স আদর্শ 


সন্ত স্কগন্তল স্থপন্তলা ক্লান্ত না স্নান নল সান্তা বক্তা স্জন্তল ন্ন্ছা ্পপন্জা ্পিক্জা জানলা সানা স্পা স্পা গান ্থজক্কপা 


৯১২০ 


না। শুধু বর্ণনা শুনিয়াও সেই বিরাট সম্ভার কথা বুঝা 
যায় না। 

কর্মবীর অর্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের 
মম ধরিতে পারিল না। আঁত্মারহ্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
উপদেশ শুনিয়াও অক্জবনের সংশয় গেল নাঃ তিনি নীরব 
হইসা প্রভিলেন। গুরুজনে দেহনাশের কারণই বা অক্্ীন 
কেন হইবেন? সেদন্তা অঙ্জুনের যে বিষদ তাঁচ দূর 
করিবার জন্ত শ্রীভগপান কি করিলেন? তাই সর্বাশেষে 
শ্ররুষ্ণ বিষয়টাকে কঠোর বাল্ব জীবনের দিক দিলা» 
সামাজিক নীতির দিক দিয়া বিচার করিবার জন্ 
বলিলেন 25 


স্বধননগণি চাবেশ/ ন বিক্শ্পতনঠাস। 
ধ্যাদি বুদ্ধাচ্ছে যোহ্যৎ শরিয়ত ন ব্ছ্বাতে ॥ 


ক্ষিগ তুমি, ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেন্টা কিঃ গ্রকুত 
সুখ কি তাহা ভুলিও না। ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকত লক্ষা 
ধমেব জনা বুদ্ধ করা, নিগের ও পরিলারপর্গের সখ 
স্বাচ্ছন্দতা তুচ্ছ করিয়া কৌন মহৎ উদ্দেশ্া সাধনের নিথিত্ত 
ছাঁবন বিনর্জন দেওয়া অথণ! যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীরোচ্তি 
গৌরবেব সঠিত জীবন যাপন করা । ছু্টজনকে দমন করিত! 
দেশে শান্তি শঙ্খলা স্থাপন, সমাজপালন, লোক-রক্ষা 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আর্ভরাণই ক্ষত্রিয়ের মহাঁরুত। মহাভারতের 
সমাজ-দেহ, ব্রাষ্ীজীবন দুষ্টক্তে পুজীভৃত বিষাক্ত 
আবর্জনার পচিয়া উঠিয়াছে। স্বাধিকাঁর-প্রমত্ত ছুষ্জযধন 
ও তাহার সহকমিগণ পাগুবদিগের ও প্রজাসাধারণের উপর 
নে অত্যাচার করিয়।ছে তাহা স্মরণ কর। শান্তিপূর্ণ 
অহিংস উপায়ে সম্মানজনক আপোন মীমাংসা যখন ব্যর্থ 
হইল তখনি তুমি বাধ্য হইয়া সশস্ত্র সঘর্দে লিপ্ত । সম্পূর্ণ 
মোহমুক্ত মন লইয়া ভারতবর্ষের গণস্বার্থেন দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া কর্তব্যাকর্তবোর সমাধান কর। এ হেন সঙ্কট 
সময়ে ধর্মপক্ষ পরিত্যাঁগ করা» ভগবদ নিষ্দিষ্ট কর্ণ পরিত্যাগ 
করা ক্ষত্রিম্নের অন্মোদিত পথ নহে । নরভত্যার ভয়ে 
ভীত ভইয়া সৃদ্ধ করিতে বিরত হইলে অধর্মকেই প্রশ্রয় 
দেওয়া হইবে, ক্ীত্রধম হইতে তুমি পতিত হইবে। এমন 
ধর্শ-বুদ্ধের স্থধোগ পাইলে ক্ষত্রিয়ের স্বণী হইবারই কথা 
_সুথিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশমূ। নিজের 


৯৪ জ্ঞান্সব্তন্রশ্ধ [৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
স্থখছুঃখ লাভক্ষতি সমান জ্ঞান করিয়া কর্তব্যবোধে তাহাদের ক্ষমা করিও না। এ মহাপাঁপের ক্ষমা নাই__ 


ঘুদ্ধ কর, ইহার ফলাফল কি হইবে সেজন্ত চিন্তিত হইও না । 
লোক স্থিতির জন্য, রাঁজ্যের সমৃদ্ধির জন্স ধ্বংস যদি 
প্রয়োজন হয় তবে তাই কর, তাহাতে পাপ নাই। 


হখছুঃণে সমে কৃত্বা ল।ভালাভে। জয়াজয়ৌ । 
ততে। যুদ্ধায় যুগ নেব গাপমবাপত্ঞাদি ॥ 


পণ্ডিতের মত বড় বড় কথা বলিয়া ভীক্ম দ্রোণের জন্ক' 
কত কীদিলে,বলিলে কেমন করিয়া তাহাদের দেহে অন্ত্রাধীত 
করিবে। ভীম্ম তোমার পিতামহ, দ্রোণ তোমার আচার্য, 
কিন্ত আজ তাহারা প্রবল পাগার আশ্রিত, অত্য।চাঁরী 
দুর্যোধনের অন্রদায। ছুর্যোধনের কুশাসনে দলিত তোমাদের 
অন্থগামী দীন ছুঃখী প্রজার জঙ্ব? মক সর্ধাঁরা কাঁঙীলের 
জন্যঃ অসহায় দুর্রবলের জন্ত তে|মাঁর চক্ষে জল নাঁই কেন? 
সেই দুষ্ট ছুর্যোধনের হাতে রাজা তুলিয়। দিয়া তুমি ভিক্ষা 
করিতে 'অভিলাষী হইলে? রাজার ছেলে ভিন্দা করিতে 
যাইও নাঃ উহা পরধর্ম। বাহার তোমার মুখ চাহিয়। 
ছুর্যেধনের উতৎ্পীড়নে চোখের জল ফেলিতেছে তাহাঁদের 
কথা ভাবিয়া ত্বধম পালন কর। অসহায়া কৃষ্ণার নিণাক 
হৃদয়ের মমচ্ছেদী হাহাকার কেমন করিন্বা আজ তুলিয়া 
গেলে? তৌমঘার কি মনে নাই প্রকাশ্য রাঁজদরবারে 
যেদিন ছুরৃত্ত ছুঃশাসন পাঞ্চালীকে ঘ্বণাতমভাবে লাঞ্চনা 
করিল, সে কুরুসভায় ভীম্ম দ্রোণও উপস্থিত ছিলেন! 
তোমার ব্রহ্মচারী পিতামহ, অস্ত্রগুঞ্চ দ্রোণ তাহাদের 
কন্তাসম পাঞ্চালীর উপর পাশবিক অত্যাচার দেখিয়াও 
দেখেন নাই, কোন প্রতিবাদ করেন নাই, মঠাপাঁপের 
অবাধ গভিতে বাধ! দেন নাই, ভালা সাঁজিয়া উদাসীন 
রহিলেন। রাজবধূর গায়ে হাত দিবার সাহস ছুর্যোধনের 
একদিনে হয় নাই, অনেক কাঙাল গরীবের উপর 
নিব্বিবাদে অতাঁচার করিয়া তবে দুর্মতির এই চরম 
ছু:সাহস জন্মিয়াছে। অদ্থুনি, ন্বয়ঘর সভায় পরীক্ষা দিয়] 
তুমিই দ্রপদতনয়াকে গৃহে আনিয়াছিলে, পাজনন্দনীর 
মধ্যাদা আজ তোমাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
মহাপাঁপে যাহারা পরোক্ষভাবে লিপ্ত, মহিযসী নারীকে 
বিবস্ত্র করিবার হীন ষড়যন্ত্রে বাহার! নিলিপ্ত সাক্ষী, আজ 


ইহাই আমার পক্ষপাঁভশুন্স অমোঘ বিধান। গলিত 
আবর্জনায় নিমজ্জিত, অধমে জর্জরিত ভারতবর্ষকে ভাঁডিয়া 
চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার জঙ্ত মহাকালর্ূপে আমি 
কুরুক্ষেত্রে আগিয়াছি__ 
কালোহস্মি লোকক্গয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো 
পোকান্‌ সমাভ্মিহ প্রধৃভঃ। 
প্রতিপক্ষ সৈচ্দলে যে সকল যোদ্ধা দেখিতেছ তাঠ1গা সেই 
দিনই আগার বিধানে ঘৃক্্য বরণ করিঘাঁঞে, যেদিন নিটণ 
দুঃশামন ছুর্যোধনের ইসিতে রাঁজমহিযী যাঁজ্ঞসেনীকে 
অপমান করিপাছে_মদ্লেবেতে নিহতাঃ পুৰমের । অর্জুন, 
তুমি আমার ভক্ত সথা ইষ্ট, তুমি আগাকে গুরুদূপে বরণ 
করিমাছ, যাঁভা আমি নীতিগত আদর্শ ঠিসাঁবে করণীয় স্থির 
করিয়া ইতিপুবে করিযা রাখিয়াছি_বাবভারিক ক্ষেত্রে 
তাহা তুমি কার্যে পরিণত কর। ভাম্ম ড্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ 
এবং অন্ন যোদ্ধাকে রাষ্ট্রের অন্ধায় ও পাপ সমর্থনের জন্য 
আমি পূর্কোই দৃত্াদণ্ডেদর্তিত করিয়াছিমেই মৃত্যুদণ্ডেদপ্ডিত 
গণকে তুমি বধ কর; ব্যথিত হইও নাঃ যুদ্ধ কর-_ যুদ্ধে 
শত্রদিগকে নিশ্চম্ব তুমি জয় কলিতে পারিবে । তুমি না 
মারিলে আমার ইচ্ছায় অন্ধকেহ নিমিত্ত হহয়া তাগাদিগকে 
মারিবে। তাহাদিগকে এই খুদ্ধে মরিতেই হইবে কারণ 
যে পাপ তাহারা করিয়াছে ধ্বংসই তাহার ম্বাভাবিক 
পরিণতি_খতেপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্থি সর্বে, যেহবস্থিতাঃ 
প্রত্যনীকেনু যৌধাঃ। হে রথীন্দর, ক্ষতিয়ের স্বধমপালনে 
অগ্রপর হও, ছুর্জনের উৎপীডুন হইতে ছুর্দধলকে রক্ষা কর, 
অত্যাচারীকে বিধ্বস্ত কর, ধর্মের গ্লানি দূর কর, অথণ্ড 
মহাভারতে এক ধ্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর-_কৈব্যং মাম্ম গমঃ 
পার্থ। 
মানবোচিত ধর্মের প্রতি বাঁস্দেবের এই আবেদন ব্যর্থ 

হয় নাই। অর্জন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন__ 

নষ্ট মোহ স্থৃতির্লন| তত্প্রসাদাৎ ময়াচ্ুত 

স্থিতোহম্মি গতসন্দেহ করিস্ে বচনং তব । 
হে অদ্যুত, তোমার কৃপায় আমি মোহমুক্ত হইলাম, স্মৃতিলাভ 
করিলাম । আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, আমি প্ররুতিষ্থ 
হইয়াছি। তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি করিব। 


01২ 





( পৃরপ্রকাঁশিতের পর) 

অশ্বচোর চিত্রক থে বনের মধো অন্ঞঠিত হইয়া গেল তাহা 
নিতান্গ ক্ষুদ্র নয়, প্রাপর ছয় ক্রোশ ভূমির উপর প্রসারিত। 
বড় বড় গাছ ঘনসমিবিষ্ট ভইয়া উধের্ব মাথা তুলিয়াছেঃ 
তাহাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, নিম়ে রবিকরবিদ্ধ 
ছায়ান্ষকীর। বনভূমি সর্মত্র সমতল নয়, স্থানে স্থানে 
উচ্চ হইয়া রুক্ষ উপলাকীর্ণ অঙ্গ প্রকট করিতেছে। 
কোথাও তরু পরিবেষ্টিত শম্পাচ্ছাদিত উনুক্ত স্থান) 
কোথ।ও বা কঠিন রপহীন মুন্তিকার উপর শুক্ষ কণ্টব গুণ্ম। 
কূচিৎ ছুই একটি ক্সীণ পারা পপ্রশ্রবণ। এই বনে মুগ 
শুকর শশক মধুর নানাবিধ শিকার আছে। প্রধান 
নগরীর উপকণ্ে বাঁজন্তবর্গের সুগয়ার জনা এইরূপ ক্রীড়া 
কানন সযত্্ে রঙ্গ করিবার রীতি ছিল। 

এই বনের মধ্যে প্রাঁধ তিন ক্রোশ পথ তীর বেগে 
খোঁড়া ছুটাইবার পর চিত্রক বল্সার ইপ্গিতে অশ্বের গতি 
হাঁস করিল। বহুদিন চিএরক ঘোড়ায় চড়ে নাই, তাই 
ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়! বামুর খর প্রবচে তাহার রক্তে 
গতির হর্ষোন্মাদনা জাগিয়াছিল। সে সহসা মন্তক উৎক্ষিপত 
করিয়া উচ্চকঠে ভাঁদিয়া উঠিল। 

কিন্তু পরক্ষণেই গে থামিয়া গেল? দূর হইতে যেন 
মন্ুগ্য কের আহ্বান আসিল। অশ্ব একটি নিষ্পাপ 
মুক্ত স্থানের মাঝখানে আসিয়। পড়িয়াছ্লঃ চকিতে তাহার 
গতি রোধ করিয়া চিত্রক চাঁরিপিকে চাহিল। দেখিল» 
দুক্ত ভূমির কিনারায় এক বৃহৎ মপুক বৃক্ষতুলে এক ব্যক্তি 
দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার পাশে একটি বোটক। 

এতক্ষণ এই বনে একটি মানুষের সঙ্গেও চিত্রকের 
সাক্ষাৎ হয় নাই, সে সন্দিঞ্চচন্দে এই ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ 
করিল। দুর হইতে ভাল দেখা গেল না, তবু বেশভূষা 
হইতে সনবান্ত ব্যক্তি বলিগ্াই মনে হয়। চিন্রক চক্ষুর 


তাতে 
4, রি 
টি কালের বমা্দিরা 


্ 26১0 | 


প্রী শরিন্দ্ু বপ্দ্যোপাপ্র্যা 


উপর হস্তাচ্ছাদন দিম! ভাল করিয়া দেখিল, লোকটি যেই 
হোক সে একাকী, কাঁছাঁকাছি অন্য কেহ নাই। তথাপি 
চিত্রক ইতস্ততঃ করিল) ভাঁবিল, পলয়ন করি। কিন্তু 
ব্যক্তির সঙ্গেও অশ্ব রহিয়াছে, পলাইলে পম্চাদ্ধাবন 
করিতে পারে । এরূপক্ষেত্রেকি করিবে স্থির করিতে না 
পারিয়া চিএক ন যযৌ ন তস্থ্ৌ হইয়া রহিল। 

এইবার অন্ত ব্যক্তি অশ্বের নস] ধরিয়া তরু মুল হইতে 
বাহির হইয়া আগিল। তখন চিদ্রক দেখিল, অশ্বটি থগ্ল, 
তিন পায়ে ভর দিয়া খোডাইয়া চলিতেছে । 

ব্যাপার বুৰিয়া চিক অগ্রমর হইয়া গেল। অন্ত 
ব্যক্তি ভাহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া ছিল, 
মধুকবৃক্ষের নিকটে উভয়ে মুখোমুখি হইল। কিছুক্ষণ 
ছইজনে পরস্পর পর্যবেঙ্গণ করিল। 

চিত্রক দেখিল লোকটির দেহ মেদ-স্ুকুমার, গুখমণ্ডল 
গোলাকৃতি, চক্ষুও তদ্রপ। এক ঘোড়া স্বপুষ্ট গুক্ষ মুখের 
শোভা বর্বন করিতেছে বটে, কিন্ধ গুস্ছের সুচার প্রসাধন 
আর নাই, নানা ছুর্ধোগের মধ্যে পড়িয়া! বিপর্যস্ত হইয়া] 
গিয়্াছে। মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্টীষ, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বসত 
ও অন্দাবরণ ) উত্তরীয়টি তুথ্ের ন্যায় উদর বেষটন করিয়া পাঁশে 
গ্রস্থিদ্ধ। কটি হইতে একটি বৃচৎ তরবারি ঝুলিতেডে । 

অপরপক্ষে সে ব্যক্তি।দেখিল, মহামুল্য সঙ্জায় অলঙ্কত 
একটি তেজস্বী অশ্ব, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া আছে এক দীনবেণা 
সৈনিক। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বেশভূষা সম্পূর্ণ বিপরীত। 
তাগার ধ।রণা জন্মিল, অশ্বটি কোনও ধনীব্যক্তির সম্পত্তি 


' এবং আরোহী এই অশ্বের রক্ষক । 


৯৫ 


সে বলিল»__বোপু* বলিতে পার তোমাদের এই বন্ত 
দেশে কোথাও লে|কালয় 'আছে কি না?” 

চিত্তক বুঝিল লোকটি তাঁহারই মত এদেশে নবাঁগত। 
সে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল,-তুমি কোথা হইতে আঁপিতেছ ?, 


১৯৬ 


শ্ডান্রত-্রঞ্থ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখা 


সপ পলক ্ন্তল পথ পাবলো ্থপাঝিপ স্পেন নল প্হিপক্থপা পান্তা পা পক্ষ িাক্ছা স্পিন্পা স্িলন্জা স্বল্প স্বল্প ব্লন্প পতল জানত পন স্হন্া পা সন্ত সি 


লৌকটি ঈষৎ রুষ্ট হইল। এই কিন্করটা তাঁহার 
সহিত সমকক্ষের মত কথা বলে! এ দেশের লোকগুলা 
কি একেবারেই গ্রাম্য, সম্মানাহ বিশিষ্ট পুরুদ দেখিলে 
চিনিতে পারে না? সে গুল্ষ ফুলাইয়া বলিল_- “কোথা 
হইতে আসিতেছি সে সংপাদে তোমার প্রয়োজন নাই। 
এই বন্ত রাঁজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল পাহাড় পর্বতে 
বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ১ মাচ গুলাও এমন অসভ্য 
যে মাগী অবহটুঠ ভাষা পর্বস্থ ভাল করিয়া বুঝে না। 
সাতদিন ধরিয়া অন্ত ঘুবিয়া বেড়াইতেছি, এখনও 
রাজধানী কপোতকৃটে পৌছিতে পারিলাম না। কাঁল 
রাত্রে একগ্রামে গৃহস্থের কুটারে আশ্রয় লইর।ছিলাম ; 
প্রথতে উঠিনা দাঁসীপুত্রটা কপোতিকূটের সিধা পথ দেখাইয়া 
দিল। সেই অবধি পাঁচটা পাহাড় পার হইয়াছি, কিন্তু 
এখনও কপোতকুটের দেখা নাই । তারপর গগ্ডের উপর 
পি এই বনে প্রবেশ করিয়া ঘোড়াটা এক গর্তে পা 
দিল_+ লোকটি সশন্্ নিশ্বাস ত্যাগ করিল»-“ঘোঁড়ার 
পা ভাঙিয়াছে, সমস্তদ্দিন পেটে অন্ন নাই; যদি গুরুতর 
রাজকার্য না থাকিত কোন্‌ কালে এই দেববজিত দেখ 
ছখড়িয়া যাইতাম।” 

চিত্রক প্রশ্ন করিল,__'তুমি কপোঁতকুটে যাইতে চাও ? 
রাজকার্ষে? 

লোকিটি গম্ভীর ভাবে বলিল», গুরুতর বাঁজকার্ষে। 
আমার নাম শশিশেখর শমা, মগধের রাঁজ-বয়স্ত আনার, 
কিন্ত সেবাক। কপোতকুট কি এখাঁন হইতে অনেকদূর ?+ 

পাঠক বুঝিয়াছেন, শশিশেখর শনা আর কেহ নয়ঃ 
বিদূষক পিগ্লী মিশরের ব্রাঙ্গণীর ত্রাতুষ্পভ্র। তাহার 
প্রশ্নের উত্তরে চিএক বলিশ,_“কপোতকূট অনেকদূর, 
আজ রাত্রে পৌছিতে পারিবে না। ঘোড়া থাঁকিলে 
পৌছিতে পারিতে |? 

মগধের রাঁজদুভ চিত্রকের ঘোড়ার পানে লুব্ধনেত্রে 
চাহিয়া দেখিতেছিল, বলিল_“এটি কি তোমার 
ঘোড়া ?” 

ছা 2 

শশিশেখর পৃরা বিশ্বাস করিল নাঃ কিন্তু অবিশ্বাস 
করিয়াও কোনও লাভ নাই । সে উত্স্ক স্বরে বলিল,__ 
“তোমার ঘোড়। বিক্রয় করিবে ? 


চিত্রক কুঞ্চিত নেত্বে তাহার পানে চাঁহিল,--“কত 
মলা দিবে ?” 

শশিশেখর অশ্বের প্রতি তাঁকাইয়া গুন্ফের একপ্রান্ত 
অঙ্গুলি ধার আকর্ষণ করিতে করিতে বিবেচনা করিল, 
তারপর বলিল,_“সসজ্জ অশ্বের জন্য পাঁচ কার্ষাপণ দিব ।” 

চিত্র ভাবিল, পরের দ্রবা পরকে বিক্রয় করিয়া যদি 
পাঁচ কার্ধাপণ পাওয়া বায় মন্দ কি? অপহৃত অশ্ব নিজের 
কাছে রাখা নিরাপদ নয়, ধরা পড়িবাঁর ভয় আছে। কিন্ত 
চিত্রক দেখিল, রাজদূত মহাশয়ের প্রয়োজনের গুরুত্ব বড় 
বেশী; প্রয়োজনের অনুপাতে পণজ্রব্যের মুল্য হাসবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । চিত্রক অবজ্ঞা ভরে হাপিয়া বলিল» 
“কার্ধাপণ! এই অশ্বের সঙ্জার মূল্যই পাঁচ দীনার। 
তোমাদের মগধ দেশে সম্ভবত তোমরা গর্দভে আরোহণ 
করিয়া থাক, তাই অশ্খের মূল্য জাননা ।” বলিয়া অশ্খের 
মুখ ফিরা ইয়া প্রন্থীনোগ্যত তইল। 

শশিশেখর মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইল; কিন্ধ এদিকে 
অশ্বারোহা চলিয়া যায়। শশিশেখর ক্রোধ গলাধঃকরণ 
করিয়া ডাকিল”_-০শুন শুন।-তুমি আমার অসহায় অবস্থা 
দেখিয়া অনুচিত মূল্য দাঁবী করিতেছ। পাটলিপুলে এপপ 
করিলে ছুই শত পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু এই অগভ্য 
বঙ্গ দেশে__, যাঁক, পাঁচ দীনারই দিব । 

চিত্রক ফিরিয়া বলিল,_-“পাচ দানার তো সঙ্জ!র মূল্য । 
অশ্বটি কি বিনা শুদ্ধে চাও ?? 

শশিখের বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অর্থ সম্বন্ধে 
বিলক্ষণ হিসাবী, 'অকারণে অর্থ-ব্যয় করিতে তাহার বড়ই 
অরুচি। অথচ এই অর্থ গৃর্ন, রাক্ষসটা সৃবিধা পাইয়া তাহার 
রক্ত শোধণ করিতে চায়। সে অস্থির হইয়া বলিল, 
“আবার অশ্বেৰ মুল্য । পাঁচটি দীনারেও যথেষ্ট হইল না? 
এটা কি দক্থ্যর রাজ্য ?? 

চিত্রক হাঁসিল,_-দদস্থ্যর রাঁজ্যই বটে ।--ভাবিয়া দেখ 
অশ্বের জন্ত আঁরও পাঁচটি দীনার দিতে পারিবে? ন! 
পার-__চলিলাম | 

আঁবার অশ্বীরোহী চলিয়া যাঁয়। তখন শশিশেখর 
বিষগ্র স্বরে বলিল,_-“আমি--আমি ছয়টি দীনার এবং এই 
অশ্বটি তোমাকে দিব, পরিবর্তে তোমার ঘোড়া আমাকে 
দাও। ইহার অধিক আর আমি দিতে পারিব না।” 


মাঘ--১৩৫৬] 


লাশের সন্কিল্লা 


৪ 


৭ স্িেন্ষপা ্স্জা পন পপন্ষপা প্পন্া স্কক্পা ্সপিস্পা বানা পন্থা পক স্পিক্তপা পাগলা পা সান্তা বাসা ক্লাসিক স্হগন্পা পান্তা কোপা বনজ পা থপ 


“তোমার অশ্ব লইয়া আমি কি করিব? 
মূল্য কি?? 

নৃত গর্ত! উহার সীমান্ত আঘাত লাগিয়াছে 
ছুই দিনেই সারিয়া যাইবে । তখন উহাকে জনেক 
বিক্রয় করিতে পারিবে | 

চিত্রক দেখিল, মগধের চত আব ধেণা উঠিবে না। 
তাহার ঘোড়াটি নিতান্ত মন্দ নয়, পায়ে আঘাত অল 
শুশযাঁতেই আরোগা হইবে ।  চিত্রকের একটি ঘোড়া 
থাঁকিলে ভাল হয়, যোদ্ধার অশ্বই »ম্পদ। সে সন্মত 
হইল। 


মৃত গর্দভের 


মাএ? 


শন্যে 


তখন শশিশেখর কট হইতে উত্তলীন খুলিয়া তদভাজর 
হইছে একটি থলি বাতি কদিল। থন্টি দেশ গরিপু্ 
শশিশেখর সঞ্চয়ী প্য্তিঃ বিদেশ যাঞার পুর্বে নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় বস্ত এই থলিতে ভরিখ! লঠয়াঁচছিল। বাঁছকোস 
হহতে প্রাপ্ত ম্বর্ণবৌপ্য তো ছিলই? উপরন্ধ কণ্ড় ছিল, 
প্রসাধনের জন্ত চন্দন তিলক ছিল, কদ্কততকা ছিল? মুখ- 
শুদ্ধিব জন্য এল।৮ লণঙ্গ হরাতকা ছিণ_আাও কত কি! 
'মাঁড় চক্ষে চিঅকের পানে চাহিয়া শশিশেখব থনির মুখ 
খুপিতে প্রবুস্ত হইল । 

থলি হইতে দীন|র বাহির করিতে গিয়। অসাবধ|নে 
কয়েকটি শলাকার স্থাষ ক্ষুদ্র বস্ত মাটিতে পঠিণ।  চিত্রক 
সেই দিকেই তাঁকাহুয়া ছিল, এখন দ্রুত অগ্ধ হইতে নামিয়া 
সেগুণি কুড়াইয়া লঈল। হাতে তুলিয়া লয় দেখিলঃ 
গজদন্তের পার্টি ! 

দ্যুতক্রাড়ার ছণিবার মোঠ আছে । চিঙ্জক উতস্্ক 
বিস্ময়ে বলিল”পূত মহাশয়, আপন।ণ থলিতে পাশ! 
খেলার পার্টি দেখিতেছি !, 

শশিশেখর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না ভইঘ্া নলিল,__ 
“অক্ষব্রীড়া চতুঃঘস্ঠি কলার অর্প, পাটলিপুপের সঙ্জন 
নাগরিক মাত্রেই পাশা খেনিয়া থকেন। পরম 
ভট্টারক__, 

চিত্রক বলিল,_-“ভুমি আমার সহিত পাশা খেলিবে? 
ঘোড়া বাজি রহিল, যদি জিতিতে পার, ধিনা মলো 'মআমার 
ঘোড়া পাইবে) আর যদি আমি জিতি, তোমার ও খঞ্ 
অশ্ব লইব।» 

মুহত্কাল চিন্তা করিয়া শশিশেখর দেখিল, হারিলে 

১৩ 


দ্য়ং 


তাঁহার কোনও ক্ষতি নাই, জিতিলে বিশেষ লাঁভ-_ছয়টি 
স্বর্ণ দীনার বাচিধা যাইবে | সে বলিল, উত্তম, খেলিব। 
আমি বণ শ্রেষ্ট হইলেও দ"দঘুদ্ধ বা দ্যুতক্রীড়াীম কেহ আহ্ব।ন 
করিণে গশ্চাঙ্পদ হই না? 

৬থন ছুইজনে, অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে তুণের 
উপর খন্সিয়া খেশিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাঁল মধ্যেই 
উভব্বে খেলায় মাঁতিয়া উঠিল, শশিশেখরেব ক্ষুধা তৃধগ আর 
রহিল না। 

কিন্ত উত্তেজনা মাত্রেরই প্রতিক্রিষ্বা আছে । খেল! 
বখন শেষ হইল তখন দেখা গেল শশিশেখরের শ্বটির 
স্বাধিকার হান্বিত হইয়াছে । 

ক্ষে(ভে গুণের প্রান্ত টানিতে টানিতে শশিশেখর 
শনিণ১ তুমি নিপুণ পাড়ক বটে । ভাগ্য বলে আমাকে 
পর্ণাজিত করিয়।ছ | আবার খেলিবে ?? 

চিএক বলিন_ণখেলিৰ। এপার কি পণ রাঁখিবে ?? 

*এধ1র তরণারি পণ” বলিয়া শশিশেণর কটি হইতে 
সরবারি খুপিয়। পাশে বাখিল। 

চিক বলিল-ভ।ল» "আমি ছুটি অশ্যই পণ রাখিল।ম |? 

শশিশেখর অষ্ট হইয়া খেলিতে বসি । কিন্ত এবারও 
ভাগ্যলক্গা। তাহার প্রতি পিদুখ হইলেন । তরবারি তুশিয়া 
লহযা চিত্রক বলিল+ “আর েলিণে ?? 

থে পরাগিত হয় তাহার খেলিবার 
বাড়িয়! বায়; কপণও তখন দুঃসাহসী 
শশিশের আরক্ত নেত্রে চাহিম্া বলিল,_“গেলিব। 
ছুতবার জিতিমাছ ধশিয়া কি বার বার জিতিবে 1?” * 

“উত্তম । আমি ছুইটি অশ্ব ও তরবারি পণ ধ্াখিলাম। 
তোমার পণ? 

“আমার পণ? শশিশেখর সহসা থমকিয়া 
তাহার মন্তির্ কোটপে ঈনত স্থণু্দির উদয় ঠইল। 
ও ভরবারি তো গিয়াছে এইভাবে যদি সব যায়? 

তাঁকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চিএক ব্যর্গ করিয়া 
বলিল,_-ভয় পাইতেছ ?) 

স্থবুদিটুকু ভাসিয়া 


ঝোক আরও 
উঠে। 
তুমি 


হয়] 


গেল, 
ঘোড়া 


গেল। শশিশেখর ক্রদ্ধ স্বরে 


বলিল,_-এভগ্ন! কোন অপচীন এমন কথা বলে? আমি 
যথাসবন্ব পণ রাখিয্বা খেলিতে পারি। তুমি 
খেলবে ?? 


৯ 


“আন্তি নাই। 
রাখিতে পাঁর।” 

শশিশেখর নিজ অগ্ুরীয়ের পানে চাহিল। মগধের 
রাজকীয় মুদ্রাঞ্ছিত ন্রপীয়। ইহাই বিটক খ[জসভায় 
তাঁহার প্রবেশপত্র । কিছ্জধ শশিশেখর তখন হিতাঁহিত 
জানশুন্ত। গে অস্গুরীয় খুলিয়া সবেগে ভূমির উপর 
স্থপন কলিঘা বণিল-তাঙাই হোৌঁক। এস--এবার 
দেখিন।? 

আবার খেল আরন্ত হইল। খেলার ফল কিন্ত ভিন্নন্ূ্প 
হল না। খেলার শেষে চিএক অগ্ুরীয়টি খুরাইয়া 
ফিরাঁভয়া দেখিয়া নিজ ৩নীতে পরিধান করিল খলিল__ 
দূত মহ।খস, এবার আমি চলিলাম। আজ সারাদিন 
আহার ভঘ নই, কার উদ্বেক হইয়াছে । 'আনাকেও 
অনেক দূর যাইতে হইণে |, 
শশিশেখর একেবারে ফাটিয়া পড়িল 
লাফাঁচয়া! উঠিরা গর্জন করিল,_-ততুই কিতব ! তম্তলাঘব 
করিম়। আমার পণ জিতিয়া লইয়াছিস !? 

চিত্রকও বিছাতের মত উঠিয়া দড়াইল। কিতব 
শব্দটা অন্গক্রীড়কের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয় । তাঁঠাঁর ললাটের 
তিলক-চিহ্ন 'অ।গুনের মত জলিয়া উঠিল। 

কিন্তু পরঙ্গণেই তাহার ক্ষিপ্র রোষ অন্তঠিত হইল। 
শশিশেণরের মেজ-মস্থণ দেহের উগ্র ভঙ্গিমা দেখিয়া ক্ুদ্ধ 
শড।রুর শলকাবৃত বিক্রমের চিত্র স্মরণ হইযা গেল। সে 
তাঙার প্টীত-গুন্দ মুখের পানে চাহিরা অট্ভী্া করিয়া 
উঠিল, বলিল,--পপার্টি ভে।মার, আমি হস্তগাঘব করিলাম 
কিন্ধপে ?, 

কথাটা মঙ্গত। যাহার পাঁশা সে পার্টির মধ্যে ধাতু 
প্রবিষ্ট করাইয়া কৈতন করিতে পারে । শকুনি ও পুর 
আশাই করিয়াছিল। কিন্ধ শশিশেখরের তাহা বুঝিবাঁর 
মত মনের অবস্থা ছিল না সে চীৎকার করিতে লাগিলঃ__ 
“তুই ধূর্ত কিতবঃ কিতবের অসাধ্য কাঁজ নাঁই__+ 

চিত্রক বলিল»_-ও শব্ধ আর বাবার করিও না' বিপদ 
ঘটিখে। ভাঁগাদেবী তোমার প্রতি বিমুখ তাই তুমি 
হারিছ । শুন, আর একবার তোমাকে স্থযোঁগ দিতেছি। 
তুমি এখনি বলিয়াছ দে সবস্ব পণ রাখিয়া থেলিতে পার। 
এস, সণস্থ পণ করিয়া খেল, আমিও সর্বন্য পণ করিতেছি। 





কিন্তু আপাততঃ শ্র অস্তুরীয় পণ 


এতক্ষণে 


স্ঞাব্রত-্ব্খ 


ব্য স্লিপ জানলা পন্পা স্পিন্পী পিপল সিনা ্পন্পা  ্পিস্পা সোপ ্পিশপা স্পা প্সিস্পা ন্াপা ্িস্পা স্পা বনপা পিপিপি 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্জ, ২য় সংখ্য1 


যাদি জিতিতে পার, বাহা কিছু হারিয়াঁছ সমস্তই ফিরিয়! 
পাইবে, আমার ঘোঁড়াও পাইবে । সম্মত আছ ?, 

শশিশেখর ঝিঞিত শান্ত হইয়া চিন্তা ক্িল। তাঁগর 
সবস্বই গিয়াছে» আছে কেণল থলিটি। থলিতে গুটিকয় 
স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা আছে সত্য, কিন্তু এই নি্জন অরণ্যে 
সেগুলি কোন্‌ কাছে লাগিবে? ঘোড়া ছিরিয়া পাইলে, 
আশা আছে লোকালয়ে পৌছিতে পারিবে, নচেৎ বনে 
রাত্রিবাস স্বনিশ্চিৎ | এনে নিশ্চয় ব্যা তরম্কু আছে-! 
আসন রাত্রির কথা ভাবিঘ্। সহসা তাঁহার জৎ্কম্প হইল । 
ইঠা থে ঘৃগমা কানন তাহা সে জীনিত না। 

এশিশেখর আর দ্বিধা করিল না, আবার খেনিতে 
ব্সিন। কিস ভাগাদেবী সত্যই তাহার উপর রুষ্ট 
হইযাছিলেন, সে জিঠিতে পাঁরিল না। শ্ভে ভভাশায় 
পার্টি দূরে নিক্ষেপ কিয়া সে উঠিষ্া দাঁড়াইল। 

চিএক সবহ্রে পা্টিগুণি তুলিয়া লইয়া বলিল”£এ 
পাটি এখন আমার । মনে রাখিও তুমি সবন্ব 
ভারিয়াছ।” 

শশিশেপর উন্মত্ত কে চীৎকার করিত্বা উঠিল,_-তুই 
চোর তন্কর, কৈতর কর্িযা আমার বদ্ধ লু্ঠন কবিয়াছিস।ঃ 

চিএকের চগ্ষু অপি ফলকের হাঁ তা ৬ইয়া উঠিল” 
“আর যাহা বল আপন্ডি নাঁইঃকি্চ কিতৰ শব্দ আএ উচ্চারণ 
করিও না। একবার নিনেদ করিয়াছি ।? 

উন্মন্ত শশিশেখর গজন করিয়া বলিল”-ণকিতব ! 
কিভব! কিতব! সহম্ববার বলিব। আমার হাতে যদি 
তরবাগি থাঁকিত- 

চিত্রকের নাসা স্রিত হইয়া উঠিল সে শশিশেখরের 
তরবারি ভীহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বশিল,--এই নাও 
তোমার তরবারি । কি করিবে? যুদ্ধ?” 

শশিশেখর তরবাঁপরি তুলিয়া লইল। সে বোধহয় কিছু 
অসিবিগ্ভা জানিত, কিন্তু বর্তমান মানসিক অবস্থায় তাহাও 
বিশ্মরণ হইয়াছিল। সে তরবারি উধের্ব তুপিয়া চিএরককে 
আক্রমণ করিল। 

ছইবার অদিতে 'অদিতে ঠোঁকাঠকি হইলঃ ভারপর 
শশিশেখরের অস্ত্র ছিট্কাইয়া দূরে গিয়! পড়িল । 

চিত্রক বলিল,-ভাবিযুাছিলাম তোমাকে দয়া করিবঃ 
সবস্ব লইব না। কিন্তু ঠুমি অপাত্র। থলি দাঁও।+ 


মাঘ-_১৩৫৬] 
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ক্রন্দনোনুখ শশিশেখর ফুলিতে ফুলিতে থলি 
ফেলিয়া দিল । 

£এবাঁর তোমার উদীষ বস্ত্র দাও ও অঙ্গাবরণ দ1ও |” 

শশিশেখর হতভম্ব হইয়! গেল । 

“'আ্যা_ তবে কি আমি উলঙ্গ থাকিব ?, 

চিত্রক হাঁসিল। “সে তুমি জান। আমার সম্পত্তি 
আমি লই ।” 

"তুমি চোর দস্তা ত্র | 

না দাও-নচেত কাঁড়িখ্া লইব |? 

হতঙ।গা শশিশেখর তখন নিরুপায় হইয়া মপুক গৃঙ্গের 
'অন্গরালে গেল, পন্্দি খপিয়! টিএতের দিকে কেলিয়া 
নিল কাধের ত৭্* অশঙ্গল তাহার গুম ভিন্ইয়া 
দিতে লাগিন। 

নিজের সমন্ত ফল্পন্তি ইয়া টিণক 'মশ্ে চঠিয়া বসিল। 
শশিশেখবের ঘোড়ার পুছে তরধারির কোন ছারা সদেগে 
অতি করতেই মে গোড়াহইতে 
করল । চিক তথন বৃক্ষের কাগজ লক্ষ করিঘা বলিলন 


দিল। 


খেড়াহিতে পলায়ন 


, নগরে প্রবেশ করিল । 


তোমাকে তনু 'একটা দয়া করিলাম, তোমার তরবারিটা 
ফেলিয়া গেলাম । যদি নকুল অথবা শশক তাড়! করে, 
আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ।১ 

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে, সর্ তরুচা স্পর্শ 
করিয়াছে । দিকৃনির্ণয় করিয়া লইয়া চিত্রক গর্ষকে দক্ষিণে 
রাখিষা দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল। 

শশিশেখর বনের মধোই পািয়া রহিল। 
বর্তমান অবস্থায় তাঙগাকে আব পাঠক পাঠিকাণ সগ্থুখে 
উপগ্কিত কর! উচিত ভইবে ন!। 

০ ্ নং রগ 

প্রকার-নেষ্টিত কপোতকুট নগরের উত্তত তোবণের 
নিকট চিএক যখন পৌ?ছল তন সন্ধা ঘনাহৃত হহয়াছে। 
তোরণের 'অনতিদুর পর্দন্থ গিয়া বন শেষ হইয়াছে । 
এইখানে আসিধা চি্রক স্ব ছাড়িঘা ধিন। তারপর 
শশিশেখলের বদি পরিধান করিয়া অস্থণে লই" 
জ(লিকে উপর উদ্খিধ বাধিয়া ন্বচ্ছ্দ 'অল্দ্বেগ পদক্ষেপে 
(ঞমশঃ) 


তাহার 


্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ 


শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্ঘ 


হা্।গখবানের অপাল করণায় পণ কুপপান কৰিগাজ বিরচিত বজ- 
ভাদার দুর্লহ নরন্ববা 1" হহ।৮হগচরি ভামুতা গ্রন্থের সংদ্বত পগানুবাধ 
কাদ্য সমাপ্ু ভইয়াছে। ইহ] নে ঈনন্‌ অহাপ্রহ্র অশেষ কৰণ। এবং 
ভক্তরন্দের “্শীববাদ ব্যতাত কিছুতেই সম্তবণর হইত না, এ মঙদ্ধে 
আমি শিঃশন্দেহ ? 

বদ্ধ চলিতেছে_টভিক্ষ দাকণ মুর্তি প্রকট হইয়াছে সমস্ত ঝাজ- 
কর্ম পভিরোদগার একলপ বন্ধ বলিলেন হয়--দাগরে মুভষ্ 'একটু 
ফান্‌ দাও, ঢউদিন কিছু গাই নাই” করুণ আর্ভনাদ ? ছেলে-মেয়েদের 
মুখে ভয় উদ্বেগ অস্থির চিহ্ন সতত বেদনায়ি-,সংসার নেন শ্মশানের 
দৃশ্যে সতত আতঙ্িত। জাবন দর্নহ ছঃসত হইয়া চঠিয়াছে । এমনই 
এক ছুর্দিনের রাত্রি প্রভাত হইতে পিভপুণো এই শু কাধোর স্থচন।। 
কেমন করিয়। মে পঙ্গুর গিরি লক্গানের বাসন! আাঁগিল, ধাভার। ছাহার 
কৃপা পাইয়াছেন, সাহারাই তাহ! বলিতে পারেন, 'আমি পারি না। 

ক বড় বিরাট গ্রস্ত !! আজ সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িলে 
অবাক হইয়া যাই। আদি, মধ্য, অগ্থ্যলীলার পয়ার গুলিকে অনুষ্টপ, 


ছন্দে অনুদিত করার বাতুল প্রচ! ! অপ ভর ছিন, 55 কারার 
হাটি ঠিক ঠিক কুটিযা না *ঠেপাঠিশ্য ফথাহাতে গিয়। না নগর 
বাছইয়। ফেপি। পুদনাধ পিঠদেবের সম্পাদিত সংঙ্গরণ খানিহ হন 
আমার নিত্যপাঠা, বত পরছু সন্ভানেগ মনীযা এ আশপণাদ এহাগ ছলে 
মাগানে। রহিযাচ্ছে । লিখিতে লিখিনে সাহন বাটিযা বাস। ওঠিগের 
দ্র্দিন কাটাইয় উঠিতে পারি ঝ না পারি, যর হম, তিতির কদিয়া 
গেলেও গতর ব্যক্তি গরে অনমাপ্র কাথাটি সম্পন্গ করি নক 
আশায় নিহ্যসেবধার মতই বাগ চলিয়াসিল | 

কেত কিছু জাংন না, কাহাকে দানাহভেও মঠ হয না লক্ষ 
করে; লোকে কে কি মনে করিবে হামার দোষ গুণ লঠমা খামি 
একাই চলিয়াছি £ কিন্ত নত মনে সংশয় এ কি হহতঠেছে কিছুই 
তো বুঝি না; কেহ না দেখিলেছ ব| কেমন কপিধা বুনি যে, কোন্‌ 
ধারা ধরিব-কোন্‌ পথে চলিব ! অন্থুবামী মামার মক্প দস পুঠাইয়া 
দিলেন। ভক্তদ্থতের পরমপুল্গ।। শসা ললিত। দিদি ডক গাঠাইনেন। 
কি জন্য তাহ তখনও জানি না। এমন তে কঠবাপই কূপ করিয়া 


১০০ 


বা 





ডাকাইতেন। কত ইইগোঠীর মৌভাগ্যদান করিয়ছেন। আগ কিন্ত 
অপ্রভ্যাশিতভাবে ভাহার কাছেই শুনিয়। বিস্মিত ভইলাম--“শ্রগ্রঞ্থের 
অনুবাদ কতদূর হইল? আমাদের কি কিছ শুনাইবেন?” হিনি 
কেমন করিয়া খবর পাইয়াছিলেন, আজও জানি ন]। 

মেঘ না চাহিতেই জল? যাহা মনে মনে নিহ্য কামন! করি গাম, 
আজ ভক্ক কৃপায় তাহাই মগ্তাবিত হইল । একটিমাত্র শধ্যায়ের আনুবাপ 
শুনিয়! 'দি্ি' যেলাগ উনসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমার জদযে 
দিগুণ উৎসাহের সঞ্চার শইয়াছিন । তাপপর খেমন যেনন কাধ্য অগসর 
হইয়াছে, তেসনি ভেমণি কিছু কিছু অংশ শ্রবণ করিম! প্রচুর উৎসাহ দান 
করিতেন। অতান্থ আশ্চযোব বিষয়, অনুবাদ যেদিন শেন ভলেন প্ীগাট 
আন্বকায়, ঠিক সেইদিনই শধাম নবদ্ধাপে আমিথা শুনিলাম তিনি প্রেম 
সমাধিনভ কবিয়াছেন। শেষ মংশ আর ঠাহাকে শুনাইতে পাবি নাই । 
আর একজন উৎসাহদাভার নান এন্বলে শদ্ধাণ সহিত শেখ 
করিতেছি । বৈষ্বগ্গতের চিরস্মরণায় প্রঠপাণ নিভাধামণত অভুলকুম 
গোঙলামী মহোদয় । পুজনীয পিতদেবের সি 
আমাকে চিরদিন পুলাঁধিক ন্রেহ করিতেন । 


লৌসাপ্র সম্পদে 
গ্রেমকণ পাল রামপ|ম 
বাবাণী মহাশয় হক্তঈলভ বদাদাবশতঃ সগ্তবতঃ প্রহুপাদের নিকট 
অনুবাদের শহমুণে প্রশংসা কখিয়া থাকিবেন। শ্াহারই নিকট 
সংবাদ গাইলাম_ গ্রভুপাদ রোগশয্যায় এবং আমাকে তাড়াঠাড়ি 
দেখা করিতে আদেশ করিয়াছেন । আামি কলিকাতায় তাহার সহিত 
দেখা করিতে শিয়। জানিলাম--চিকিৎসকদের মানা_বেশা কথা কয়! 
ঠিক নয়। আমি নীগবেই শন্যাপ্রান্তে বলিণাম। তিনি কিন্ত কোন 
মানা মানিলেন নাবেশী কথা বলিহে পারিলেন না সত্য, কিন্তু প্রাণ 
ভরিয়। গ্াশাব্বাধ করিলেন ? বলিলেন “শেধ করো? বড় প্রাধাজন 
ছিল। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কথ! জগৎকে শুনাইবার এমন অপূর্ব উপায় 
আর নাই |” একশত একটি বাপার টাকা একটি খলিঠে বাধিয়া 
বাখিয়াছিলেন। দিয়! বলিলেন-সন্কোচ করিও ন1, মহাপ্রভুর নাম 
জগতে ব্যাপ্ত হইবে আমি যে তোমার জন্য কতদিন এটাকা আলাদা 
করিয়া রাখিয়। দিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কাজ স্তর করিও । আজ 
তিনি নাই । হার আমর্বাদে শ্রীগ্রঞ্ের হনুবাদ শেষ হইয়াছে, নিও 
ছাপা এখনও সক করিতে গার। যাঁয় নাই । 

সমগ্র অনুবাদ শুনাইতে না পারিলেও বিড় কিঢ় অংশ শুনাইয়া 
সাহাদের নিকট প্রেরণা, আশীর্ববাদ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে 
পাবনান বৈষ্ঃবাচাধা শিরোমণি প্রভুগাদ হন মুরলীমোহন গোহাী, 
চণ্ডীপুরের প্রসিদ্ধ প্রভৃপাদ শ্রীল রাধারমণ গোৌম্বানী, প্রসিদ্ধ বৈষ্ব 
পণ্ডিতাগ্রণ ডাঃ রসিকমোহন বিদাভৃষণ মহ।শয় প্রঠ্তির নাম শদ্ধার 
সহিভ শ্মরণ করিতেছি । ৬কাশাতে সেবার ধশ্মসংদের সহাম্জে গিয়া 
সপ্রসিদ্ধ আচাধ্যবধা দামোদগলাল শোম্বামী মহোদয়কে মধালালার 
অষ্টম পরিচ্ছেদ শুনাই। তিনি এতদূর প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, খ্ত/প্র্ন 
হইয়া উহার হিন্দী অনুবাদ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। তাহা! 
আর হইল না। 


জ্ঞান 


সন্ত ্স্া সস্তা ্পন্ষপ পাপা স্পিক্লা িপান্জী পান্তা স্জান্ষপা পাপা ্িলনপা গাল স্পন্া স্বপন আপা স্পিন্পা সিনা বস্তা নিন বান নিস্পাপ 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


বহু বিদ্বান বান্তিও পরয়া করিয়া ইভার কোন কোন অংশ শবণকরতঃ 
ভীতি প্রকাশ কবিয়াছেন। সাপটি, এল্‌, আগ্ধানী ননদ্বীপে এই দরিদ্র- 
গুহ যখন শুাগমন কগেন, খন এই আনুবাদ শুনিয়া গ্ীততিপ্রকাশ 
করত; ইা্ ভুমিকা লিখিয়া দিব বপিয়। খিয়াছেন। অনুবাদ শেষ 
হইয়াছে, কিক আল তিনি কোথায় জানি না। তাভার “কুষাকুঞ্জে 
পত্র দিয়াছিন।ম, পন ফেরৎ আসিয়াছে । 

নারতবপামন্পাদক জীথত ফণখখনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সাভচদো কুধানগরের জজাবুঠাহে মাননায় চজসাহেব আছধাণশুকুমার 
হালদার ৪ কয়েন মাহিস্যাসেবী অন্বাদটি যে যথাসম্তব 11021 
হ্য়াছে এইরণ করিয়াছেন। গিথি নেকগব-সশ্মিলনীর 
মহপয়তায় ও অমানানানদ দঠাবগুণে বভগানে এই অনুবাদের অন্বাদ 


মন্তবা'ও 
প্রচাপিতও হহয়াছে। ফলে বন্ুস্থান তইতে অনুগ্গানও শাসিতেছে। 
অলদিন পুবেব পণ্ডিচেররী শত শ্র/মবুবিন্দ আশ্রমের গ্রন্থাগারে এই 
অনুবাদ প্রন করিবার হচ্ছ! প্রকাশ করিমা গত্র আসিয়াছে। 
ছাপা এখনও আরন্থট করিতে |ার। যায় নাই। 


কিন্ত 


গত ফেধযারী মামে লণ্ডন বিশল্ছ্ধানয়ের প্রসিদ্ধ সংগত অধ্যাপক 
708: 1383087 নবদ্াপে সাতে শিক্ষার বগ্রমান অবস্থা জানিতে 
আসিলে এই অনুবাদের প্রতি ভাঙার দটি আকৃষ্ট হয়। ইউরোপ ও 
আমেরিকায় এই অনুবাদ শ্রমন্‌ মহ।প্রভর বর্মীনত বুখাহবার পরম সহায় 
হইপণে বলিযা সাহেব দ্র” প্রকাশ দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন এবং 
এখনও ছাপ আরম্ত হয় নাউ জানিয়! চঃখ প্রকাশ কগেন। [50070 
ঢা01দগানাট্য হইতে প্রধীশ করা ম্গব কিনা সাহেব তাহার অনুনধান 
করিযাছিলেন; কিন্তু ফগ কি হইয়াছে ্টাঠাগ পত্রের নিয় কয়ছত্র 
উদ্বতি হইতেই জানা মাইকে 

এস ক] 01082908810 0119 00881011165 ০0? £০৮06 & 
£78106 1০7 001108000০1 001 (78508186100 07 08081687778 
0700716070719, 000 00)016 08000 00009 ০1 1,000000 001৮0] 
811) 88৮10 00008 00018 00৮70 1950. 8৪ 0009) 179৬৪ 
08611000065 21101690101 00111081028 0£ [13611 ০, 
798118961১9 10097096900 ৮৪106 0£ 00011087070,” কক সং 

গ্রন্থ চাপ। মন্বর্দে কমেকজন ভক্ত একদিন পাঠেগ মময় শ্রীযুক্তা ললিত 
দিদির দিকে লক্ষ) কত্রিয়া বলিয়ছিলেন--উনি চেষ্টা করিলে এখনই 
ভইতে পারে ॥” দিদি বলিয়াছিলেন--“মিনি কর ইয়াছেন, ভাহার ইচ্ছ। 
হইলে ভিনিই করাইয়! পইবেন।” সুতরাং প্র বিষয়ে আমার চিন্তা! কর! 
বাঃলতা ম। যাঠাঠে গ্রন্টিতে বেশী ভুল না! থাকে এখন সেই 
চেষ্টাই করা উচিত। এ পক্ষে আম!র প্রতি সদয় এমন কয়জন বন্ধুর 
মহায় গা পাইয়াছি। নবদাপন্থ বঙ্গ বিবৃধ্জনশী সভার সম্পাদক পণ্ডিত 
শযুত ত্রিপথনাথ স্বঠিতীর্গ, নদীয়ার রাঁজসভাপগ্ডত শ্রীযুত মনোরপ্রন 
স্মৃঠিতীর্ঘ, নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈধ্কব টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত 
রামকণ শুকরী্‌, পণ্ডিত প্র মতলকৃ্ পঞ্চতীর্থ প্র্ঠতি এ বিষয়ে আমায় 
সহায়ত করিতেছেন । ভট্টপলীগ হুকবি পঙ্ডিত আবুত শ্রীজীব স্তায়তীর্থ 
এম্‌এ বন্ধুজলোচিত সহদয়তাঁ বশতঃ অল্প অবকাশ মধ্যেই কিছু দেখিয়া 


মাঘ-- ১৩৫৬ ] 


ও্ী জ্রীচুচতুন্/ল্লিভ্ভাক্মভস্ম্‌ 


০৬ 


৯ সাপ আপ. লন এপ বকা সদা লা সপ্ত স্পস্পাপিস্প স্পা স্পিস্পা পিসি প্পস্পা ্পিস্পা ্পি্পা স্পা 


থিয়াছেন, যথেষ্ট উৎসাভিতও করিযাছেন এবং ভরসা দিয়াছেন মে যথা 
সপ্ভব সহায়তা করিবেন । বঙ্গের পণ্ডিতকুলছুডামণি মহামহোপাধ্যায 
নেয়ায়িকপ্রবর শীনৃত চতভীপাস স্যায একতী মহাশয় আশব্নাদ করিয়াছেন 
এব” আমার বিশ্বাস, অল্গান্ত বিদ্ধ বন্ধুগণের মাহচধো নশুদর সব 
নিভল করিবার চেষ্টার আট হইবে না। 

অন্বাঁদট সত্বর প্রকাশিত হইলে যে ভারভাখ সংক্ুশি প্রচারপঙ্ছে 
গরম সহায হইবে-এমন কি আসন তৃহায় মহাধুদ্ধের দারা বিষান বিশ্বের 
পরিস্থিতি মধো শান্তির অসু *ন্ষেচনের কানা হইবে, এনধড বথা পথ্য 
বাংলা ভ্ঞাধায বর্ঠমান দ্বাচাখাস্থানীয ছাঃ ্লমুত জীবুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
এন গ পি এচডি মহাশষ চেতলার উবামহুধ মণ্ডপে সা 5 নিল 

£ 


বঙ্গ /বধব শাহিহা সম্মেপনের স্দপনা সনায় সভাপতির আভিভানণে 


স্ব] বরুযাদিলেন । এই সভায় মমধেত বিশি? সাঠিহাসেবকণণের 





মধো বোণানাতিভার গনসাগাযস্কানীয কায গাহাগগ দমুঠ গথেশানাথ 


(মহ এম এ, পরনাণ লৈরবগদা চমু কুমার শরদিপ্তনারায়ণ পায় প্াজ 
ণম্‌ এ, শিখি বৈণৰ সন্মিসনার সহাপতিত কবিবর প্রাযুত ছিজেন্রনাপ 
ভাছুচা প্রসেছ। 'পীলাম্? ববি যুত বিপু সনগ্হা গ্রনুতি আলোকেই 
কলা সন্ুবা প্রনাণ করত, এত এবি গ্রন্থের সংঙ্গত গদ্ধানুবাধটিরই 
প্রতি শন! নিবেদন করিয়াছিলেন | বণা নাছলা, বঙ্গের বিশিষ্ট বিদ্বান্‌ 
ও সাডিচনবকগাণর নিকট প্রচুর সঙ্গ না প্রা হওয়ায় মন ইভযাছে 
যে এই শন্ষাদ গারাই প্রহর নিযুখবাণ সফল হইবে 

“পখবাতে গাছে সত নখনাদি গ্রাম । 

সন প্রচার হইবে মম নান 0” 

সএবাপটি দেবনাগর্ণ এজরে মুর্দিত করাই সি হহয়াছে মহা, 

»পাপি মব্লসাপারুণর পমাদাদনের সুযোগ হইবে মলে করিয়। ষে 


অনুরোধ পাইয়াছি, ভদন্বনারে নিয়ে কিয়দংণ বালা আঙ্গরেই 


প্রকাশিত হইল-- 


ঞ্রশ্নীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ 
মধ্যলীলা 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মঞ্চান্য রামাভিধ ভন্তমেখে । 
স্বন্ক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামুহানি। 
শৌরাক্ধি রেতৈ রমুন। বিহীন? 
স্থগজ্প্ত রত্বাকরশাং প্রযাতি ॥ ১ 
জয় শ্্রীকৃষঃচেতগ্য নিতানন্দ জয় প্রত । 
জয়াদ্বেত প্রভে! গৌরদ্ডক্তবৃন্দ চিরংজয় ॥ 
পুর্ববরী ঠ্য। প্রভুম্চাগ্রে চকার গসনংস্ততঃ। 
জীবন্‌ নৃক্েেরীক্েত্রমগচ্ছৎ কতিভি দিনে: ॥ 
দণ্ডবতুপ্রণতিধক্রে দৃষ্টণ নৃসিংহমের তং। 
বহু নৃত্যং স্তুতিগীতং প্রেমাবেশেন বৈ তং ॥ 


নভ্রীনমিংত সিংহ প্গুদিংহ জয়তাং প্রডো 1 
প্রচ্নাদেশ জয় শ্মন্‌ পন্মাঙ্গপন্নমটূপদ ॥ 
তথাহি শ্রীমগ্ীখবতে সপ্তম গঈদ্ধে নবমাধ্যাযে গ্রথমল্পোকান আর 
স্বামিকৃত বাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ 





উগ্রোহপানুগ্র এবায়ং 

সভক্তানাং নুকেশরী | 

কেশরীব পপোতানা- 

মন্যেষামুগ বিকম?॥ ২ ॥ 
হখং নান! পঠিহা। বে যোকান হেন খ্তিং কৃঠা। 
মান্য প্রসাদমানীয় শুমিহসেবুব 1 দে ॥ 
কশ্চিদ বৈ পুবববদ খিপ্রণ্ঠ গা হচ্য নিমশ্রণং | 
তত্রাবস্থায় ধ্পত্র মব রোদ এমনয স্যত॥ 
চচাল প্রাতকথায় প্রেম[বেশেন বে প্ররহ। 
নাস্তি বা দিগ্রিপিশজ্গান” বাণ) চ দ্িবছে তথ| ॥ 

পুবববদ বৈধবান্‌ কৃত সর্রবান্‌ লোবান্‌ মহা প্রভু । 
দিনৈ গোদাবরীহীরং ক[ঠভিও সঃ সমাযনো। ॥ 
দুঈ। গোদ|বগীং তন্ত বডৃব যখুনাস্মৃতিঃ। 
তীরে ধৈ বনমালোক্যাভবদ শন্দ।বন স্মৃতি ॥ 
বনে তন্মিন কিয়ৎ কালং নচাগীতং বিধায় চ। 
গোদাবরীং সমগ্থাধ্য স্বানং 5এ চকার সঃ 
ঘটং তাক্ত। কিয়দ্তরে জলগে সনিধৌ প্রভুঃ | 
কগোতা।মীন এবাসে। হকুধান।ন কীর্নং ॥ 
গ্ররামানন্দরায়স্ণ দোলামাব'তা বৈ তদ|। 
শানার্থমাধযে। তব বাছাতাগুৰ বাদষন্‌ ॥ 
বহনে “বদকা বিপ্রাস্তেন সীগং সমাননু" | 
সানাদিতর্পণপৈষ চকারাসো। যখ।বিধি ॥ 
পামরায়স্ুযখেতি তং দুষ্ট জঞ। ভবান্‌ প্রঃ 

মিনিতুং হেন বৈ তল্য মনন্টোথায় ধাবহি ॥ 
তঙ্ো হতঙরোপবিষ্টঃ সণ্‌ খধারয়ণ, ধেন্যমেব সঃ। 
ঘুঃ। সন্স্যাসিনং রামানন্দপু দয়মামমৌ ॥ 
শতভাঙ্গপকান্থিঞ্চ ৬মেবারুণবাসসং | 
সথবলিতপ্রকাও হ্ীদেহং পশ্কজলোচনং ॥ 
বঙুব মানসং তগ্ত তনালোক্য চমৎকৃশ | 
দগ্ডবতপ্রণতিৎ »স্মৈ সমাগভ্য চকার সঃ ॥ 
ডথায়োব।চ--উন্ভিষ্ঠ বৃধকুষে্তি কথ্যতাম্‌। 
তমালিঙ্গিতুমেবাহুৎ সভৃদ*ং মানসং প্রান ॥ 
“কিং রামানন্দরায়ন্বং”- তথাপি পৃ্বান্‌ প্র: 1 
তেনোক্তং“সোহয়মেবান্মি শু মন্দশ্চ দাসকঠ॥ 
হুদা তং স্বদৃঢ়ং তত্র সমালিলিঙ্গ বৈ প্রভুঃ | 
্রভুন্ত্যাবুভে৷ প্রেশ্াতুতামে বমচেহনৌ ॥ 


স্পেন পাম্প পিন তল কিন্ত স্পিন্পা পা 


আান্রভ্ বশর 


সক পপক্তা পিন ্পন্পা পিস কিনল ক্ষ সিক্ত নানা স্পা সন্ত স্পা 


ঘয়াঃ স্বাভাবিকপ্রেম বভুবোদ হমেব চ। 
মস্মাণিঙা মিথে। গো চাভবতান্‌ গতিতে ভি ॥ 
পর্ন পেদান 'ববর্টবেপথু পুলকাগখিত ॥ 
গদগদ  কুলারনথ্। পাতে সুগতে। ঘ্ধয়ো ॥ 
পাশা হাহ আঙগণানাপ ঢমতবকোহভব্ৎ তদা ॥ 
আগেজিপ্রে বিচার নে সনে বেদিকা দিস ॥ 
“আগে অন্যাসিনন্ডেন্দো অঙ্গভুন।হ হি দুলতে? 
ইমং এছ সনাপিক্গা এস্বনা কুগতে কা £ 
মহাণতিত এবায় গখাবণ্চাথ পাতি । 
ঙযাসস্পশ্তপাহস্থর বখা বা নছত। গঠ £ 
এব" বিপণণ।, আপ্নে মন:ক চিশয়পে চ। 
দু 1 জোকান বিপা হায়ান চনে সন্ধরণহ প্রত ॥ 
221 ড%1 চ তে। হন চো বিগে। বহণভুত। 
1ণভমন বঞঙুতনানেন্ডছে রাশ মগাপ্র তত ॥ 
“উন্ত। নে সাকাচতীমেন এটানেযাণ ভে গুণাও। 
মঠ মানণাচাসে, সেদনাখহ হগা সহ ॥ 
সিনে হওয়া সানমএবানমনা মম । 
শিদং হদ ম্ধনাযাসাৎ আশি ইলপশুনহ আয়া দা 
তেনোদ _মাকাজীমপ্ত মা এশা ভি মন্াতে 
মম ভিতে গবোলেরপি সাবধান হবঠ্াসে। । 
হেব কৃণয়! জাপু। হণায়া দশনা ময় । 
হেব প্াপ্রমাদ ল্য মহুযাজন্স মাম কত । 
কপ ঘৎ সাববন্টেমে তত ৩ দতচি্মের চ। 
অস্পঞা সৃঠবান ঘেন হঙ্ধা বুপাবশ। শয়ন ॥ 
পূ শবান দঙ্বব নাগাছ আমনাগায়ণ। শ্বধন,। 
প চাহ পাজসেবা বা বিদ। এদক্যাধমঃ ॥ 
মপায স্পশুলে শ্]ু্দা ঘণালেদভয় পথ) 
বাপযগ্রি হি বেদাস মাানাহ ৪ননারনি। ॥ 
শুনং তব কৃপা ভি হাম কারযেন নিশা) কন্ম ঢ। 
কো বা গাশা;5 ভে সঙ্গ যত সাক্ষান্ধমাখর ॥ 
তবৈবাপমনধাত ময় নিশার হেতবে। 
দয়ানু পরমা হি পতিতানাথ পাবনা ॥ 
ভছাঁবো মঠ ঠাং ভোম সনুষ্ধর্তত পামরান্‌। 
আসত নিজকায্োং তো ৩থাপি খাঠি তদ্গৃহন্‌। 


হথাপি আ্নছাগবতে দশম পন্ধে অগ্মাধ্াযে তৃতায়াশ্্োকে খগং 
প্রতি নন্দবাক্যং- 


মহদ্‌ (বিচলনং শা 

গৃত্ণাং দানচেতসাং। 
নি:শ্রেয়নায় ভগবন 

কল্পতে নান্তথা কচিৎ্॥ ৩॥ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য? 





রিট 
নয়া সাদ্ধং সংখ্ঞ্চ ব্রাঙ্গণাদিজনাশ্চধে । 
জন্বাগ্ভানি সর্বেণাং মনাংসি দশলাতুব ॥ 
সব্েধাং বদনে কূপ, হরিনাম শুণোম্যহন্‌। 
সব্বধাং নয়নে চা সববাছে পুপকপ্তখা ॥ 
'াকুভা। চ প্রকৃত্যা চ লঙ্গণমৈখরং তব । 
ভাবে ন মগ্ডবে্ কি ঠায়মপাকৃতে গুণ? ॥ 
এভুপ্রদাবদৎ্"তং ভি মহা হাগবাঙো ওম | 
ধক শানি মন।ংমি মকেঘাং দশনাকৰ ॥ 
আনোবাং বাকথা মায়াবাদিমন্যান্ডিতং তথ। | 
প্রবমানো হম্ম বে প্রেমি হর্দাযন্পশনেন চ॥ 





সঙ মগতে চেপং কঠিনং হাদয়ং মম | 
মাসাঠ সার্কাভীমন্তন্‌ মেলনাখ্। ধিধা সহ 07) 
ছাবেবং ভে। দ্ধযাশশ্চব গথুন' কুপতঃ শ্ুতিং। 
ছে চ দায়ারশলেন হদ।নন্দি তমানে। £ 
তৎকাল প্রাণ, বন্ডিদ বেশিধশ্চাপি বসার 
চকার দণ্ডবন্‌ নতয| পন্দোস্তত্র নিমপ্রণণ ॥ 
বেধণমিতি হং হা আ্বাচকার নিমন্থনং। 
গসাননা মুশাচেখ' হমিহেনৎ এদা পড় ॥ 
শররুণাৎ পুপাবাস্থাপ্ত শোভামস্রতি মে মন । 
হবিভদ দশনং তঠি পাপ ফান ন পুনবণ! 0৮ 
পায়াণোন্ত--আগহন্চেৎ সাসনিত মাধ গান 
চষ্ট চিএং ন মে ভুদ্ধং বেত তে দু্গিমাএতহ ॥ 
মাপ্জনং কুক চেৎ কিছ দিনানে চি সু বা। 
তদা পদ ভবেন্চব দ্ুতমে ভন্‌ মনো মম | 
সোল হ যদ্ধাপি বিচ্ছেদং শু] দে। ন চ ছয়োঃ। 
তথাপি দণ্ডবন নহাা বামগারশ্চনহ]। ॥ 
হপাবখোছ প্রসুতিনা 2 বিপ্র্ বেশি । 
সনাপতব 5 সন্ধা দ্ধয়োঃ মোত্কঠয়োস্তদা ॥ 
গান কুতা” মমাপ্যামো চোপবিষ্টো মদ প্রহত। 
একডুতোন বে রাম? সমাগত্যামিণ্ তদ ॥ 
নমশ্চকাগ রায়ে!হখ তমালিন ভ্ুদ! শভুঃ। 
ডপনিষ্টো রহস্থানে দৌ চ কথয়ত? কথা, ॥ 
প্রহনোক্ং-শপঠ শ্লোক সাধ্যনির্যমেব চ। 
তেনোক্তৎ বিশুক্তিগ্ ্বধম্মাচরণাদ্‌ভবেৎ ॥ 
পমদ্‌ বিষুপুরাণে হি ভৃতীয়ধগ এব চ। 
নথ তত্রাষ্টমাধায়ে নবম: শ্লোক ডচ্যতে ॥ 


বর্ণাশ্রমাচারব তা 
পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্ুরারাধ্যতে পন্থাঃ 
নান্যন্তভোযকারণম্‌ ॥ ৪ ॥ 


৮ সপ অপ পা স্ ব্জপা ব্যলাক্তপা 


ভরী গী ১5 নুগলক্রিভশক্মভস্‌ ১০২, 


স্পা পপ পান্তা প্তল িপস্প বান্দা পান্তা ব্পিক্ষপা জানা স্পাস্পা কিনা স্পা পা স্পা পপি স্পা পিতা পে পি বপন পি 


মাঘ--১৩৫৬ | 


প্রত়ণোক্ত “মিদং বাহমগ্রতণ কথ্যতাত পর । 
তেনোক্ত: “সাধ্যসারস্ত কষে কম্মমমর্পণম্‌ ॥” 
থা শ্রীভগবদ্গীহা-নবমাপ্যায় এব হি। 
যথা শ্রীকৃ্চবাকাঞ্। বিশশ্োকতড্পুন অতি ॥ 
ঘৎ করোষি যদখ।'স 
যজ্জহাষি দদাস ষত। 
য্পঞ্ঞস কৌগ্ছেয় 
তত কুক মদর্পণ' ॥ ৫) 
প্রভুনোজ _হিদ বাসমগ্রত কথখ।তা পওং। 
হেনোক্ত _সাধামারপ ভি প্রধরন্গাগিল )? 
তথ। গেকাদশন্ক্ধে ধাাষ একাদনে থা । 
ভ্গৰণ ব5 শোকে দাবি'শ উদ্ধব পতি 
সল্াযের গুবান্‌ দোযান 
ময়]. 1ানপি ম্ব্ান | 
ধশ্থান সপ্যজ্য ঘ সাবান 
মা ভন ম৮ মলম ১ 
ুথাভি আমব্খবপথা শামা অদাদশাধাে 
বটি এমশোকে আদান পতি হন বাকা 
সববধন্মান শনি হাজ্গা 
মাতম শুভ, বস | 
এহ হান দ্বথাপেো 
পলনপ্যাছি সা 8 ৭8 
প্রথান্ুহাতীড্প বাড কথামত গস 
তেনাক্ শেসাবামারপ্জ ভি ৭ কআসশিনিহা 1” 
*থাঃই আভুগবল্ণ;ভাথা আগ।ণশাধ]াখে 
০ গানকে গন, প্রতি আগুণ বন 5 
পরনাহত প্রথমা 
নশোচত ন বাকি 
মম সক হয 
অদ ভান্ত নভে রা 88 
প্রভুগোক্ত মির বাগমগত কখাহ। গ্গ ) 
হেলাল পসাবাঘারঞ ভক্তি 1 জণসবন্ি শা ॥৮ 
ভখা।হ এমদ্াখবতে দশম চড় গশাধ্যা 
ওঠায়ংহ্রাচকক হ্তগপন্থ প্রতি ভর বাক) 
সরনে প্রয়ানদুদপাহ। নমগ্ত এব । 
জাবি সন্‌ মুখগিত। ভিবদায় বাসা । 
স্থাপস্থিতা আর্তিগতা তম্ুখ। ১ অনোভি 
থে প্রায়শোত্গিঠ গিতোতপাস তঠপ্রিলাক্কযা ॥ ৯0 
প্রুখো্-মিদন্ধ শা কথ্যতামখ্র তত পা 1” 
তেনোক্তপ্রেনভন্তিপ কানা ধানোগে।দণি 0 
তথাহ পঞ্যাবল্ল্যা" একাপশাহ্ংধু ভতানানন্দ- 
গ্ায়কৃত মোক 
নানোপচ।রকৃতপুদনমাত্র্গে। 
প্রেছেব ভন্তহধয়ণ হাব ত: শ্তাৎ। 
যাবৎ শদশ্তি জঠপ্রে জরঠা পিপাম।। 
ভাবছ সখায় ভবতো। নু শগঃপেয়ে ॥ ১০ ॥ 
৩খাহি তত্রেব দ্াদশান্পৃত স্তঙ্েব ঠোক্চ 


কৃঙ্গ৪ক্তিরমন্তীবিশ। মতি, 
ক্লীয়ভাম্‌ যপি কুতোগপি লভাতে | 
তত্র লৌগামপি মুলামেকন 
জন্সমকোটি স্থকাতে ন্লভ)ত ॥ ১৯ 
প্রভুণোক্তং ভবতোধ কথা গমগ্রত গাবহ। 
রায়েণ কথাতে “দাগ্রপ্রেনমাধ্যাশরোনণ ॥ 
তথা তমাপবতে নবমন্ধদ্ষে পথ নাব্যাষে 
একাদশ পলকে অন্থনীগ। প্রতি ছুর্বাসনো বচন 2 
ধগানাতিমাত্রেন পুমান্‌ হই নান ॥ 
হগ্য হাখণর কিনা দামানামতশিগ্ঠাতে ॥ 27 ॥ 
প্রহ়ণোক্তত-ভাঠ্যেব কথা হানগ্রত পি । 
রাংয়ণ কথাতে “সন্যপ্রেমনাধ।শগোমনি 7 
1 খু ং 
পহুণোন্ত শিপিং সাধু খাতার হত রা 0? 
গায় 5ব।6--বাসনাপ্রেম সাধ্যাগতোন।9। 
রঃ সু স্‌ 
ঠেনো কত শষ কি কথা শান গর তত পগহ। 
রায়েণ বথ্যঠে "কা ন্থাপ্রেমসাধ/শগো মণি ॥ 
৪ মং সং 
কুষদপ্র। পবা জাপাযাপ মাত পগবিধ। হিন। 
কুকপ্রাণেস্থার হমাং তব চ বছ বিদাত ॥ 
বিঞু সেন নে! ভান: সর্ধোতম ম এব হি। 
জল বিচারে ভু হার হমাহ প্র হায়তে ॥ 
চর রঃ মর 
পপৰ পবিস এগব ভচবজ গে শানে গুণ । 
বদ25 গান পন্াস্তুং তদ দিআিগণনা৭আজ ॥ 
এাদািকাং গুণাপিক)াজ নদ ৮ পন মে । 
শাাদানাং চডুণাগ বন অব্নে ৭15 ॥ 
'আকাশাদগ পাঠ ঘরবধ বধ তত গাগে গিলে ॥ 
পিতবিণনয়। পঞ্চ বস্গ্তে ৮ থা পিঠ ॥ 
'্রতপ্রেয়ো ভরত কুণ প্রাপ্েন্চ গপসিপুথ গা) 
এঠৎপ্রেসবশ খপ আহার চচ্যঠে ॥ 
হি চি চা 
দু৮। বৃষ প্রিজ্ঞা ভি সফাকানে বু5। 
চে নথ! তং তত কুক ্রমেণ ভাতে তব ॥ 
রঙ ন শপ 48০ 
এততপ্রেমাগুকপং এত ভওনং ন এনা সঃ । 
খন বত এবানে। আভাগবতি ৮৮) ॥ 
সু ক রা 
সগ্ধপি কুলৌন্দ 0২ সাধু ণ্থ্যমের ৮। 
বজদেবা। সনং ৬৭ সাধন বসতি তনহ॥ 
০ ক হ 


প্রভুণোক্ততাআয়াঞের সাধ্যাবংধঃ হনিশ্চধঃ | 
স্কুপয়া কথ্য ভাম্‌ কিধিদগ্রতো। বিছাতে ঘাদ ॥ 
রায়েণোন্ত “মিভন্োছ্ছং পৃচ্জেণে হাদূশে। জন । 
বর্ততে ইবনে কোহপি বেতাবছজ্গায়তে মনা ॥ 
শুনুধ্যে রাধেকায়াস্থ প্রেমানাধ্যশিরোনণি ॥ 
যগ্ত বে মহিন] সনবশাপ্ে প্রগ্যাগাতে নদ ॥ 





বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলি . 
অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্্ী 


(দ্বিতীয় পায় ) 
ক্রান্সিন বেকন-_কারাশারে মাধ্জনার আবেদন 
পঞ পরিচয় 


ইংপডের গৌরবোদ্খল টগর যুগের এগ্ঠতম উচ্ছল র$ ছিলেন ফাগিম 
বেকন। জ্ঞানের গশ্জারঠা, বুদ্ধির তীক্ষহা, প্রকাশের মতা, ভাষার 
সাবলীলতা ধেকনকেে ইউরোগের শ্রেঠ মনী্যীর সম্মান ধিয়াছে | উচ্চ 
বনের সন্থান, অতুল এশ্বধ্যের অধিকারী, সহজাত প্রতিভার সম্পদে 
অ।স বেন মধ্য যৌবনেই একজন খ্যাতনাম। বাধহারজাবী, গর্ভার 
দাখনক, সুপণ্ডিত মাঙ্িত্/ক এবং বিচক্ষণ রাষ্টধুরদ্ধর বাখে পরিচিত 
হইলেন। সমাজ্ঞা এলিগাবেথ ছিলেন জ্রী, ঠিনি জহরের সন্ধান 
গানিতেন, হৃতরাং থাঙিল বেকনবে তাহার উপদেঞ্া পদদধানে বুভাথ 
করিলেন। গদলাভ 
করিলেন। পরব রাছবে প্রথম গেমমেন সময় বেকন প্রতিষিত হইলেন 
[5070 01080901101 পদে | গাজার নামাঙ্কিত মুদ্র। বাঝভাগের অধিকারী 
বেকন ; তাহাগ শমতা রাজ্যে অপ্রতি্বন্থী, সপ্তদণ শতাব্দীর প্রথম 
গাদে বেকনকে “জ্ঞানের আলোকণগিকা” এব" "বাগিতার দৃ্ান্ 
বণিয়। হউগোপ সন্মান করি *। 

প্রত সমমান ও অ$ল সম্পঞের আধকানীা হইয়াও নেকনেগ চি 
বনু দোধ৪% ছিল, ভাহার গুঙে আড়ম্বরের আতিশধা, ব্যয়বাহলা ; 
হতরাং হাহার নিহ্য অভাব। ঠিনি প্রধান 8০119801 পরের 
সুযোগে উৎকোচ গ্রহণ করিণখেন। অর্থেগ বিনিময়ে হ্যায় বিচারের 
মধ্যাদা লেন করিপেন। অত্যন্ত 'অগিতবায়া বেকন খণর দায়ে 
ছুইঝার করাকদ্ধ হইলেন। শিগের পদোম্তির জন্য বেকন দ্বিধা 
সংকো্শুন্ত বিবেকবিহীন | প্রথম জীবনের এগ্ঠতম পৃষ্ঠপোষক, 
কশ্মগাবনের বখু। আর্পণ অব এদেপ্সের বিকদ্ধে হান যড়যপ্ত্র আরপ্ত 
করিপেন। ফলে এমেক্সের প্রাণদওও হইল । বেকন স্বচ্গে এসের 
মৃঠ্যর দৃশ্া দশনে উৎফুল। সমাণ্চা এলিজ।বেখ এই না৮ কাধোর 
পুরষ্কার স্রাপ বেকনকে দিলেন ১২০* পাশ (এক পক্ষ আশি হাগার 
টাকা)। খণজালে আ্বডিত বেকনের ছিল অর্থের প্রয়েজন। এলিজা- 
বেখের প্রয়োজন ছিল এসোন্সের মৃত্যু । প্রতিদবন্দ্া বেকনেণ জিগীমার 
ইন্ধন হইল নারী এপিজাবেথের জিঘালা । এই ফড়যণ্ের অগ্রিতে 
ভন্মীভূত হইল এলিজাবেথের যৌবনের প্রেমাম্পদ আর্দ এব এসেন্স 
আগ ভ্রীন্সেস বেকনের কন্দজীবনের প্রতিত্বন্দী এক্স, হাই ইংলওর 
সাঁজগ্র।নাদে বিগাট ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল_বেকন ছিলেন রাঞ্জ- 


বেকন ইণ্লণ্ডের 4১697706) 0070781এর 


প্রাসাদের প্রধান অভিথ। 


ইংলগের উতিহ!মে এককাণে অমন গ্রতিভ| এবং নীচতার সমাবেশ 
আর দ্বিতীয় নাই। বেকনই আরোহ ত€ শাঞ্ের (7010059 ],0810) 
সঙ্গে উউগ্রোগের পরিচয় কগাইয়! দিয়ছেন।  ছত্রিশ বত্মর বয়সে তিনি 
লাতিন ভাষায় অপরূপ গাঙ্ডিত্যের খ্যাতি পাভ করেন। ভাহার পরচিত 
০৮৪10 078৪7 দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গিগ পরিচয় দেয়, ঠাহার রচনার 
প্রতিছত্রে অভিজ্ঞতা জানের অপূবব বিকাশ, ভাগার শু সুজ বঝাক্যগুলি 
পরবতী যুগে প্রবাধ ্রাপ ব্যবধত হতে আারপ্ত হয়। 

ব্াজনাতি অতীব টিপ ব্যাপার । এই জটিলতার জালে একবার 
পতিত হইলে শক্তর অভাব হয় না; বিশেষতঃ খাদ পাজন:তিবিধের 
মধো পেন ব্যক্তিগত ছিপ থাকে । বেকনের চপ্রিত্রে ছিপ অভাব ছিল 
না। পঞ্চাশ বত্সর বয়দে খখন চাার খ্যতিতে ইউরোপের সুধীনমাজ 
উদ্,দ্ধ, ইংলচগর মনীযা চন, বেকনের সমান রাগো৬ 1 ঠিক 
গেঠ সময় অকম্মাৎ শুনা থেণ বেশ উত্দবাচ গ্রহণের অভিযোগে 
অন্িযুক । 

দেড় বৎসর বেঞ্চনেগ বিচার চণিয়ছিল, 
অণরারা ছায়া কাগাখারে বেকনকে প্রতিমুহ্ে মন্ত্র করিয়া তুপিত । 
'হাঙার প্রঠত গাখঠিক জ্ঞান সেও বেকন এসেদের সুভ্াপ পৃশ্টের 
স্মৃতির ভাঠি হইতে মুক্তি পান নাই, বিচারে বেকন দোষ প্রমাণিত 
হইলেন। শান্ত হইল অনিরদিষ্টকালেগ জন্ত লগ্ডন টাওয়।ে কারাবাণ, 
*০,*০০ গ[ডও (ছয় লক্গ টাকা) অথদগ্ড এবং পদচাতি। যাহ! ছুই 


আর্ল গবএমেছের 


ব্মর পুর্েও অসগ্তাব্য ছিল, অবস্থা বিপণ/য়ে তাহা বাস্তবে পরিণত 
হইল। আষ্ঠের প্রতিশোধ । 

ক্রান্সিম বেকন লগ্ুন টাওয়ার ভইতে রাঁজা জেমসের নিকট আবেদন 
করিণেন। হিনি জেমসের ছুববলতার সপ্ধান জানিতেন ; জেমস স্তব- 
প্ততিতে সঃ ভইতেন | বেকন সেই দরব্বলতার আশয় লইয়া জেমসেগ 
নিকট মাজ্জনার আবেধন করিলেন । সেই আবেদনের ভাষ। অনবস্য, 
প্রকাশ ভঙী। অপরূপ; যাথছ মমলোচনার অবকাশ থাফলেও এই 
আবেদন পত্রের ভঙ্গিমা ইংরেজী সাহিত্যে চিপন্তন হইয়! মাছে । 


পত্রানুব ৫ 
লগুন টাওয়ার ১৬১১ খুঃ অব 


মহান্ুভধ সমাট, আমার এই বন্তমান ছুঃখের দিনে আমি আশার 
আলোর সন্ধান পাচ্ছি না; আবগ্ঠ অঠীত স্বৃতিগুলি আমার একমাত্র 
সান্তনা । আগ আমার সন্বোতম সম্পদ হলো স্তর বিলাস। আমার 
স্বৃঠিতঠে ভেসে আমছে_ আমার শ্ুদ্র কন্ম ণক্জিকে মম ভার দেবায় 
নিয়োখিত করবার হৃমোগ ধিয়েছিপেন এবং সত্রট সেই সেবা গ্রহণ 


১০৪ 


শাধ__১০৫৩ ] 


করেছিলেন । আমি পূর্বেও বহুবার সম্রাটের নিকট আবেদন করেছি যে, 
আমার সন্জাট অফুরন্ত করুণার অনন্ত উৎন। অতীত দিনে আমি 
সআাটের করুণ! লাভে ধন্ হয়েছিলাম, সে স্মৃতি কি আমার সাসান্ত 
গৌরবের সামগ্রা ? 

সুদীর্ঘ উনবিংশতি বৎসরব্যাপী স্জাটের অনুগ্রহ আমাকে অপরূপ 
পশ্বধধ্যে মণ্ডিত করেছিল । আজ এই তীব্রতম ছুর্ভাগ্যের দিনেও আমার 
সেই খ্রশ্ব্যের স্মৃতি অশ্লান। আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত অপরাধের মধ্যে 
এমন একটী অনুচ্ছেদ নাই যে সম্রাটের সঙ্গে আমার করুণা ব্যতীত 
অন্ত কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। একি আমার পক্ষে সামান্য সামনা যে 
সম্বাটের রাজোচিত ব্যবস্থার মধ্যে এই দীনতম দাসেরও শ্বল্ল পরিসর 
স্থান ছিল ! 

অবশ্য আমার দুর্ভাগ্যের আবর্ত আজ এত গহীর মে তার সঙ্গে কোন 
জাগতিক বন্তর ভুলন| কর! সম্ভব নয়, আমার এই হ্ুদীর্ঘ কণা জীবনের 
মধ্যে কখনো তিরস্কারের উপযুক্ত কাজ করেছি বলে সম্রাটের মনে পড়ে 
কি? আঙ্গ আমি আবার নিবেদন করব যে সমাট আপনার রাজোচিত 
উদাসোর গুণেই আমাকে কৃপা করেছিলেন। আমি সেই কৃপার উপযুক্ত 
ছিলাম না| জানি, তবু আমি সম্রাটের অন্ুগ্রহেই, রাজ্যের সর্ধবপ্রধান 
কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলাম । সঙ্গাট আলোচন। গৃহে বহুবার এই অধমের 
পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করেছিলেন! সমাটের সাশ্তরিধ্যে এসে- 
ছিলাম__সেই কি আমার কম গৌরবের কথা? আমি কেবল সম্রাটের 
কক্ণা ও অনুগ্রহের কথাই চিন্তা করেছি ; সেইগুলিই আমার আনন্দ 
ছিল। আঙ্গ দেই আনন্দ আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে । আমার নয়নের 
আলে আজ নিভে গেছে। ৃ 

আজ আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আজ বৎসরাধিক কাল আমি 
আপমানাহত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি ! সঞ্াটের অনুগ্রহের দান 
ত আমি কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি, তবু কেবল নিজেকেই জিজ্ঞাস! 
করছি,-_সমাটের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি কেন এই তীব্র মপমান ভোগ 
করবে । আমার পিতার পরিত্যক্ত প্রত সম্পন্তির অধিকারী হওয়] 
সন্ত আমার নির্ব,দ্ধিতার জন্যই আমি আজ রিক্ত, বিশ্তুহীন। 

আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি ; তার চেয়েও বেণা বিশ্বাস করি 
সঞ্াটের অনুগ্রহের উপর । আমার মহান্ুভব সমাট নিশ্চয়ই এই হতভাগ্য 


শক্তি 
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জীবকে অপমানবিদ্ধ দেখলে তৃপ্তি পাবেন না; সমাটের অনুগ্রহপ্রার্থী 
প্রজামগুলীর মধ্য থেকে সম্রাট নিশ্চয়ই এই অধমেগ সত্ব লুপ্ত করে 
দেবেন না। সম্রাটের মুক্তহস্ত অতীত দিনে কতবার এই দীনতম দাসকে 
অলংকৃত ও কৃতার্থ করেছিল, সেই কথ। আমি আঙ্গ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্মরণ করছি। 

সম্রাটের হৃদয় মহৎ; ভগবান সম্াটের অন্তরকে আরও মহীয়ান 
করুন। সম্রাট করুণাময় ; অনন্থ ককণার আধারে জগদীশ্বর সমাটকে 
অধিকতর করুণাময় করুন । 

আমার সর্বশেষ নিবেদন £-_হে দেবতা, হে সঙ্সাট, হে প্রভু, এই 
অভাজনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে ককণ। করুন, সম্রাটের করুণ! 
একদা যাকে বিত্তবান করেছিল আজ যেন সে সম্রাটের অনুগ্রহ বঞ্চিত 
হয়ে বিওহান ন। হর । যেসানুষ অন্তীতে ই্থধোর খনি ছিল, বাক্যে 
যেন দে ভারবাহী৷ মাত্র ন। হয়ে পড়ে, আমি প্রার্থনা করি আমি যেন 
অধ্যয়নের শ্যোগ লাভ করি; এশধ্যয়ন যেন আমার দ।বনের উত্স হয়ে 
উঠে, আমি অধ্যয়ন করব ন| জীবনের জঙ্গ ; বগং আমি গাবন ধারণ 
করব অধ্যয়নের জগ্ত । আমার অধ্যয়ন আকাও্ষার সংবাদ সম্রাট 
অপেক্ষা কে বেথা জানে? 

অন্তরীক্ষ থেকে স্গখর সম্ভাটের 
সম্রাটের শ্রীুদ্ধি হউক । 


উপর আশান্মাদ বগণ করক, 


বিনীত 

সম্রাটের পুর1তন তৃত্য 

ফ্রান্সিস মেন্ট-আলবন্দে । 

পত্র পরিণাম £-_কারাদগ্ডের পর প্লাশিস বেকনকে চারি দিনের 

অধিক লগ্ন টাওয়ারে বাস করিতে হয় নাই। রাঙ্জাদেশে বেকন যুক্তি 

লাভ করেন । ৮*,০০* পাউণ্ড পরিশোপ করিতে হয় নাই । অবশ্ঠ তিনি 

সাহার লুপ্ত রাজসম্মান পুনঃ লা করেন নাই ; গীবনের শেষ পাঁচ 

বৎসর তিনি অধায়ন কার্যে ব্যাপূত ছিলেন এবং ঠা সর্ব্বশ্রেঠএরশনিক- 
্রস্থ রচনা করেন। 

অপূর্ধ্ব এই ফ্রান্সিস বেকন, বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ ছিল এই 

লোকটীর চরিত্রে | মনন্রন্বণিদের পক্ষে ফ্রান্সিস বেকন একটী গীবন্ 

পুস্তক | 


অকথিত ৃ 
শ্রীমতী রঞ্জিত কুণ্ডু 


যতটুকু বল, তারও বেশী তুমি বলনা, 
মিছে কথ দিয়ে করনা কখনও ছলনা, 
সত্য তোমার বাঁধা থাকে মোর কাছে। 
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ভাঁষাতীত দিয়ে ভাষাবে বন্ধ প্রকাশি 
জদয়ের মাঝে উঠুক নীরবে বিকশি 
'অগীত তোমার অকথিত বাণী ব| মাহে। 


 রাট্রের প্রাচীন ইতিহাস 


শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্বতত্ববিদ্‌ 


সুপ্রাচীন রাঢ়দেশের অন্যতম রাজধানী রাটাপুরীর নাম সর্ব্বজন বিদিত। 
সেই রাজধানী ও মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ কোথার বিছ্ধমান রহিয়াছে 
এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টিপাত ছিল না। সমগ্র রাঢ়দেশের ধ্বংসস্ত,পগুলি 
অনুসন্ধান করিয়। আজ গ্রায় ১৫ বৎসর পরে বর্তমান হুগলী জেলার 
অন্তর্গত বেঙ্গল প্রতিন্সিয়/ল রেলপথে দ্বারবাসিনী নামক এক পলীবক্ষে 
'রাঢ়াপুরীর প্রাচীন কীন্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

স্প্রাচীনকালে এই স্থান এক পুণ্যতীর্থ ছিল। কারণ মহানাদ ও 





খুষ্ীয় দশম শতাব্দীর পাল যুগের ছুই প্রকার বিঞুমুঠি 


বকের তীর্থের গ্তায় এখানে বনু কাহিনী বিজড়িত “জিয়ৎকুণড”, 
“কামনাকুও.” “পাপছারিণীকু্” এবং “চন্ত্কুপ” নামে চারিটি পবিজ্র 
জলাশয় বিদ্যমান রহিয়াছে। কুগুগুলি যোগিগণের যে সাধনার স্থান 
ছিল এবং তাহাদিগ্বের যোগসাধনার প্রভাবে এইগুলির পবিত্র সলিলে 
সর্ব্দাধারণের ফতই না উপকার সাধিত হইত তাহ বলা বাহুল্য । 


প্রতিহাসিক যুগের নিদর্শনম্বযূপ সর্বাগ্রে এক প্রা্ীন ইষ্টক নিথ্মিত 
রাজবাটার ধ্বংসম্তপ পরিদুষ্ট হয়। এই শু.প মধ্যে একটি প্রাচীন 
কূপের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। স্তুপের অনতিদুরে এক পরিখার 
পার্থ “বড়টিপি” ও “ছোটটিপি” নামে অপর ছুইট ক্ষুদ্র স্তূপ বড়রাধী। 
ও ছোটরাণীর স্মৃতিচিহ্ষ্বরূপ বিছ্ধমান রহিয়াছে। এতভিম্ন এই স্তুপ 
হইতে কিয়দ্দুরে “সাতসতীন” নামক সাতটি পুক্চরিণা পাশাপাশি অবস্থিত 
হইয়। সাতজন মহিষষার শ্থৃতিরক্ষ! করিতেছে । 
গত ১৯২৮ খ্ষ্টাব্ে এই স্তপের এক 
স্থান খননকালে কুষাণবংশীয় নৃপতি 
হবিষ্ষের একটি সুবর্ণ মু ঘ্বারবা(সনী'র 
স্বগীয় মনীবী নগেঞখনাথ আদক মহাশয় 
কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল । বর্তমানে 
মুদ্রাটি কলিবাতার হাজরা রোড 
নিবাসী বায় বাহাছুর শ্রীযুত নলিনানাথ 
গুহমজুমদার মহাশয়ের নিকট সংরক্ষিত 
আছে। এই প্রকার এক শ্ব্ণ মড 
সরকারী প্রত্বতত্ববিভাগের প্রচেষ্টায় 
বাংলাদেশে বগুড়! জেলায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 
গত ১৯৩৭ খু্টাব্দ হইতে দ্বারবামিনী 
বক্ষে পাল যুগের যে সকল প্রস্তরমুর্তি 
আবিষ্ধার করিয়াছি তাহা প্রাচীন 
রাঢদেশের অযূল্য অবদান বলিয়। 
স্বীকৃত হইয়াছে। যুর্তিগুলির মধ্যে 
বিবিধ বিুুর্তি, ুয্য, হর-পার্ব্বতী 
এবং এক চতুভূ্জ বরাহ মুস্তি সবিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য। কতিপয় ভগ্মুন্তি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু খুবই অস্পষ্ট । 
এতত্তিন্ন তথাকার হাট তলার পূর্ব 
- দিকস্থ এক অরণ্যময় স্থানে একটি ভগ্ন 
্রস্তরময় চতীমুর্তি পাওয়া গিয়াছে। 
অরণ্য মধ্যেই এক ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করাইয়। পুজার্চনার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুক্তিট স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর 
হয় নাই। প্রস্তরমূর্তির গঠনপ্রণালী পণীক্ষা। করিয়! ুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর 
পাল যুগের নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। 
দ্বারবাসিনীর উত্তরাংশে “দিঘা” নামক পল্লীতে পাল রাজত্বের এক 
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মাখ--১৩৪৬] 


পরস্তরম় বিকুমূর্ি আবিদ্কৃত হইয়াছে। মুষ্তিটির গঠনপ্রণালী পরীক্ষা 
করিলে খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর একটি নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। 
মৎকর্তৃক মুক্তিটি হুগলী জেলার সারধাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। 
ুস্থিটি দ্বারবাপিনী হইতে তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। 





কতিপয় ভগ্ন মুি ও 

দ্বারবাসিনীর পুর্রবাংশে “পুণাজগড়” নামক স্থানে এক বট- 
বৃদ্ষমূলে খুষ্টীয় দশম শঠাব্দীর ছুই প্রকার প্রস্তরময় বিঞুমুর্তি এবং 
কিপয় অস্পষ্ট ভগ্রমুন্্রি আবিস্কৃত হইয়াচ্ছে। একটি বিপুরুর্ধি মৎ্কর্তৃক 
সারদাচরণ মিউিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে । পুণাজগড়ের অবস্থান পরীঞ্ষন 
করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে-_পাল রাজন্বে এই গড়টি রাঁঢাপুরীর 
অগ্ূগত ছিল। মুষ্ঠিগুলি দ্বারবামিনী হইতে তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পুণাঞ্জগড়ের  পূর্ধবভাগেই 
“ম্ঘপায়ার” একটি পল্লী। 
এই পল্লী “ম্বেসায়ার” নামক 
একটি প্রা্গীন হ্থবৃহৎ দীঘির 
জন্থ প্রসিদ্ধ। দাঘিটি কোন 
এক হিন্দু নৃপতির কীন্ি 
ঘোষণা করিতেছে । মেঘসায়ার 
বক্ষে পাল যুগের একটি 
পরস্তরময় ভগ্ন নন্দীকেশর মুস্তি, 
একটি কারুকাধ্যখচিত ভগ্ন 
্রপ্তর স্তস্ত এবং আষুও কতিপয় 
প্রস্তর ফলকার্দি ও ইষ্টকাদি 
দৃষ্ট হয়। মেঘমায়ার রাটাপুরীর 
অন্তর্গত ছিল বলিয্া আমার 
বিশ্বাস। 


এক্ষণে দ্বারবাঁদিনী এবং তৎপার্্বর্তী অঞ্চলস্থ রাজপ্রাসাদে 
সন্তপ, গড়, পু্ধরিণী, দীঘি, প্রাচীন মুষ্ধি প্রভৃতি নিদর্শনগুলি 
পরীক্ষা করিয়! আমার অনুমান হইয়াছে যে__-পাল বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় 
বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে এতদঞ্চল হসমৃদ্ধ হইন্সাছিল। 

গৌঁড়াখিপতি দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের প্লাজস্বকালে চান্দেলরাজ 


ব্লাডেল্স শ্রীচীন্ন উভ্ভহ্াস্ন 


৯৩ 


যশোবন্ম দেব ১*১১ বিক্রমান্দে ( ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়রাজ্য আত্রমণ 
করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে খজুরাহো৷ নগরে প্রতিষ্ঠিত লগ্্পণজীর মন্দির 
গাত্রস্থ এক শিলালিপিতে বণিত আছে £_ 


“গৌড় ভীড়ালতাসিস্তলিত যসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং 

নগ্ঠৎ কাশ্মীরবীরঃ শিথিলিত মিথিল? কাঁলবন্মালবানাং 

সীদৎ সাবস্ভচেদিঃ কুরুতরযু মরৎসংহ্বরে গৃর্জরাণাং 

তন্মাত্তস্তাং স যজ্ঞে রূপ কুলতিলকঃ জ্রীযশোবন্দরাজঃ। 
[00187570505 00198, ০] [0০196 


এই আক্রমণের ফলে বিগ্রহ পাল গড়ের সিংহাসন পারিত্যাগপূর্ববক 
রাঁ়দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পরাক্রম 
প্রভাবে রাঢ়দেশ অধিকারে আনিয়া! স্খ্যাতির সহিভ রাজত্ব করিতে 
থাকেন। 

সাহার ২৬শ রাঙ্যান্কে লিখিত “পঞ্চরক্ষা” নামক গ্রন্থে বরিত 
আছে ₹₹ 

“পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদধি গ্রহ 
পাল দেব প্রবর্ধমান ধিজয়রাজ্যে.*****সম্বৎ ২৬ আঘাঢ় দিনে ২৪” 

8808]1, 08519659 ০৫ 6109 9808111% 8181008011018 
হও 737161815 11099017), 1 292 7 ০৪708] ০৫ 009 110581 
&81809 59০196১, 1910, ১, 151, 


দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের শেষ জীবনে ভাগ্যবিপর্ধ্যয় ঘটে। ১০৫৯ 





বিদ্যাময়া আদর্শ বিদ্যালয় 


বিক্রমান্ে (১**২ খৃষ্টাব্দে) যশোবর্দ দেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও 
অঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ধঙ্গদেব বিগ্রহ পালকে পরাজিত 
করিয়া সস্ত্রীক বন্দীকরতঃ কিছুকাল কারারুদ্ধ করিয়৷ রাখেন। 

এ বিষয় খাজুরাহোর বিশ্বনাথের মন্দির গাত্রে ধঙ্গদেব কর্তৃক 
প্রোধিভ এক শিলালিপিতে বদিত আছে : 


২৯১০৬ 


“কা ত কাচী নৃপতি বনিত! বা ত্বমন্ধাধিপ স্ত্রী 
কা ত্বং রাঢা পরিবুঢ় বধুঃ কা ত্বমজেঞ্ পর্থী ।” 
-120181500168 10018, ০1, [1৮ 145, 
ধঙ্গদেব রাটদেশের প্রস্তর মূর্তি দর্শনে বিমুধ্ধ হন এবং রাট়াপুরীর 
বিজু, বরাহ, হুর্যয, নন্দাকেশর প্রত্তুতি মূর্তির অনুরূপ সুস্তিগুলি নির্মাণ 
করাইয়! খা্গুরাহোর মন্দির প্রতিষ্ট। করেন। 
স্বষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পুরোভাগে কৃষ্ণমিশ্র প্রলিত “গ্রবোধ 
চল্রোদয় নাটকে” লিখিত আছে ৮ 





ুষ্টীয় দশম শতার্ধীর একটি বরাহ মুর্তি ও পার্থে একটি বিষম 
“গোৌঁড়রাষ্্রমমুত্তং নিরুপমা 
তত্রাপি রাঢ়াপুরী, ত্জৈব তৃরীশ্রেষ্ঠী নাম নগরী ।” 
অর্থাৎ গোঁড়রাষ্ট্র, রাঢ়াপুরী ও ভূরীশ্রেহঠী সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
আমার মতে বর্তমান দ্বারবাসিনী এবং তৎপার্শ্বর্তী অঞ্চল লইয়া 
প্রাঢ়াপুরী” নগরী পরিব্যাপ্ত ছিল। 
খুষ্টীয় ১৩১০ অবে রাঢদেশস্থ পাতুয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 
সাহ জোকাই নামক জনৈক মুসলমান ফকির কর্তৃক রাট়াপুরীর প্রাণীন 
কুগুগুলির মাহায্ত্য নষ্ট হইয়] যায়। আজিও জিয়ৎকুণ্ডের তীরে সাহ 
জোকাইয়ের সমাধি বিদ্বামান রহিয়াছে। সমাধির সন্নিকটে কতিপয় 
মোগল আমলের তাত্রমুস্রা আবিষ্কার করিয়াছি। 


স্ডাবাতচনঞ্র 


[৬৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ব্য সংখ্যা 





মোগল আমলে এতদঞ্চল হসমৃদ্ধ ছিল। কেদারষততী নদীর তীরে 
মোগল বাদশাহগণের ভগ্র প্রাসাদ, প্রাসাদ সংলগ্ন হাত্তীশাল। এবং 
প্রাচীর বেষ্টিত একটি পুঙ্চরিণী বিদ্বামান রহিয়াছে। এততিন্ন কিছ়ন্দ,রে 
“ঈদ গড়” এবং একটি ইক নিশ্মিত সমাধি দৃষ্ট হয়। 

এই প্রদঙ্গে বল! আবন্ক যে--মেঘদায়ার দীঘির উত্তর-পশ্চিম ও 
উত্তর-পূর্ব কোণে মোগল আমলের ছুইটি ইষ্টক নিম্মিত সমাধি এবং 
মেঘসায়ার পল্পী বক্ষে মোগল আমলের একটি ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে। 


০ 

প্রদর্শনী %/ ৬৩১ 4৩, 
১৯৪৭ খ্ৃষ্টাব্ষের »ই মার্চ স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে মহাসমারোহের 
সহিত প্রত্দ্ব্গুলির এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। তদানীন্তন বাংলার 


জলসেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম, 





জীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় 


বি, ই, সি, আই, ই মহোদয় প্রদর্শনীর ঘ্বারোদ্যাটন করিয়াছিলেন এবং 
তৎকালীন হুগলী জেলার হুষোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রীতুত বিজয় আচার্য্য 
আই, সি, এস মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলম্ৃত করিয়াছিলেন। 


রত 
নী রাজেন্দ্র প্রত্বশাল! 
কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার ছগলী জেলার প্রখ্যাত জমিদার 
এবং বাংলার অন্তম মণীধী রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের হুযোগ্য 


শ্নশ্বান্ন ৯৩৯ 


মাঘ --১৩৫৬ ]. 
নস্তান। সন ১২৭* সালের ১৪ই ভাদ্র ছগলী জেলার উত্তরপাড়ান্থ পরাক্রমশালী পুরুষ। তৎপরেই তিন পুণ্যকর্মে আত্মোৎসর্গ করিলেন। 
্লাদবনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জীবনের ত্রিশ বৎসরকাল সাধনা অপূর্ব ত্যাগ ও দানপীলতার় তিনি খধি সদৃশ সর্ধবঞ্জনের ভক্তির 








ওরাজেন্সরনাথ মুখোপাধ্যার 


পাত্র হইলেন। কালের প্রভাবে এই পুণ্যক্পলোক মহাপুরুষ সন ১৩১৮ 
সালের ১৩ই আশ্ষিন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বাঞ্িত চিরশাস্তিময় 
ধামে গমন করিলেন। 

শীত ১*ই জুন এই প্রাত:শ্মরণীয় মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষাকল্লে 
রাটাপুরীর প্রত্ত সম্পদ 'হার। তথাকার জয়কৃণভবনে “রাজেন্দ্র প্রত্রশালা” 
স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুত ষণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এই প্রতিষ্ঠানটির ঘবারোদ্ধাটন করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুত গ্ঠামনুন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং কবিরাজ ইন্দুডুষণ সেন মহাশয় এই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্ন দলে দলে সমবেত 
হইয়া আনন্দবর্ধীন করিয়াছিলেন। 

মহানাদ ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ডাঃ অবনীমোহন ভট্টাচায্য 
মহানাদবক্ষে সংগৃহীত গুপ্তধুগের নাম কীর্তি খোদিত মূর্তি একটি প্রস্তর 
স্তস্তের ভগ্রাবশেষ এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। 
বর্তমানে স্থানীয় সর্বসাধারণের মধ্যে উহার ক্রমোন্নতিকলে আগ্রহ দেখ! 
যায়। অদূর ভবিস্ুতে বহুবিধ প্রতুদ্রব্য সংগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।.«.- 


রাটাপুরী ষ্টেশন নামকরণ ও 
মোগল আমল হইতে “দ্বারবাসিনী” নাম প্রচলিত হইতেছে বলিয়া 
আমার বিখ্বাস। রাঢের প্রাচীন গৌরব রক্ষার্থে বেঙ্গল প্রতিন্সিয়াল 
রেলওয়ে বোর্ডের বর্তৃপক্ষগণের নিকট নিবেদন করিতেছি তাহারা 
দ্বারবাসিনী স্টেশনের নাম পরিবর্তন পুর্বধক “রাঢ়াপুরী” নামকরণ 


আলোচনা করিলে বেশ অবগত হওয়। যায় যে-তিনি একজন যেন করেন। 


তোমারে নায়িক! করি একদিন লিখেছি কবিত| 
সবুজের ছায়াঞ্চলে কাটায়েছি মাধুরী যামিনী। 
আমার ভবন ছিল আলাপে আলোকে দীপাম্বিতা 
্বকর্ণে শুনেছি তব নূপুরের মৃছ রিশিঝিনি। 
মেদিন আমার বক্ষে দোল! দিত সমুদ্রের ঢেউ, 
তোমারও হৃদয়ে সথি পুরবীর ললিত বস্কার 

ভাষা তার না বুঝিতে তুমি আমি ছাড়! অস্ত কেউ 


"আকাশের শতভিষা৷ একমাত্র সাক্ষী ছিল তার। 


বনে বনে দেখিতাম ফাত্ুনের মত কলোল্লাস 


ব্যবধান 
শ্রীপ্রভাকর মাঝি 


প্রতিটি বিকচ পৃষ্পে মন্দারের মধুর সুরভি 
অপূর্ব পুলক দিত শিশির-সিঞ্চিত শ্যামা ঘাস, 
উদয়াচলের পথে মূতিমান আরক্তিম রবি। 
সংসারের যাত্রা পথে আমি আগ ক্লান্ত সারণিক, 
অভাবে ও অনটনে অষ্ট অঙ্গ ক্ষত ও বিক্ষত। 
অকাল বার্ধক্য ভি আমারে নিশ্দিয়। ধিক্‌ ধিকৃ 
শতচ্ছিন্ন বক্ষোবাস দামালিতে তুমিও বিব্রত । 
মরে গেছে প্রেম কবে দুঃখের গরল করি পান, 
পাশাপাশি শুয়ে থাকি-_তবু যেন কত ব্যবধান 


মিলন-তীর্ঘ 


শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত 


(১) 

বাহিরে বড় রাস্তার উপর গুলি চলছিল, বোম! ফাটুছিল, 
ভীষণ শব । শ্রী্রেন্্র ঘোষাল বুঝলেন যে সেদিন আর 
মক্েল আসবে না বরং পুলিসের এবং জনতার হাত 
এড়াবার জন্তঃ গৃহে অজানার আগমন সম্ভবপর | হরেন- 
বাবুর ভাষা কোনোদিনই স্ুরুচি-সম্পন্ন বা মনোজ্ঞ নয়। 
তিনি পুলিস, কমুনিষ্ট, কংগ্রেসী সরকার এবং নিজের 
সম্বন্ধে বাছ। বাছ৷ শব্দে অন্তরতম মনের ভাব ব্যক্ত করে 
সদর দরজা বন্ধ করতে গেলেন। 

কীকাও! রাসবেহারী এভিনিউ থেকে বহু লোক 
গলির পথে পাঁলাচ্ছিল। একদল লোক আবার শ্লোগান 
বলতে বল্তে হাঁঙগামার দিকে যাঁচ্ছিল। ঠিক্‌ যখন হরেনবাঁবু 
দ্বিতীয় পাল্লা কবাঁট বন্ধ করতে যাচ্ছেন তখন এক ভীত 
প্রৌঢ় তার মুখের উপর তাকিয়ে বল্লেন_হরেন নাকি? 

শ্রাহরেন ঘোষাল একটু ভূরু কুঁচকে পলায়নতত্পরকে 
চিন্লেন।  বল্লেন_আরে নরেশ! এসো! এসো! গুলি 
খেয়ে মরবে আর না হয় ভেজাব। জাহানমে যাঁক 
রাজনীতি । জালাতন ! 

তারপর উকীল এক হাঁত ধরে টেনে নরেশকে বাড়ির 
মধ্যে গুদামজাত করলেন। সেই ফাঁকে এক যুবক প্রবেশ 
করলে তার গৃহে। 

_কে বাপু! হ্যা! গাঁয়ে রক্ত যে। গায়ে পেট্রোলের 
গন্ধ | 

নরেশবাবু ডাঁক্তার। রক্তাক্ত-দেহ পরিচর্যা তাঁর 
সাতাশ বছরের নিত্য-কম্ম। তিনি যুবকটির বাম হাতের 
ফুটে! মাংস-পেশী চেপে ধরলেন। তাকে ভিতরে টেনে 
নিলেন। 

বদ্‌-মেজাঁজী হলেও ঘোষাল মশায় উকীল। কত ধানে 
কত চাল হয়, কাঁর সঙ্গে কীব্যবহার করতে হস্ব, সে তত্ব 
সবিশেষ বিদ্দিত। লাঁল চক্ষু, গায়ে পেট্রোলের গন্ধ, হাতে 
ছিদ্র, অথচ বাহিরে থাকৃতে যে তরুণ প্রস্তত নয়, সে জাত- 
সাপ। কিছু বে-ফীস বললে তাঁর বাঁড়ির সেই দুর্দশা হবে, 
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যা মাঝে মাঝে মঙ্গলের-দশা-প্রাপ্ত ইাম-গাঁড়ি ও বাঘ-মার্কা 
বাসের হয়। মনের আঁসল ভাব, মাতৃ-ভাঁষা, রাষ্ট্র-ভাষ! 
বা বিদেশী ভাঁষাঁয় ব্যক্ত না করে উকীলবাবু বল্লেন__আহা ! 
গুলি লেগেছে । নরেশ দেখ ভাই-- প্রাথমিক প্রতিবিধাঁন 
কর। আমি টেলিফোন করি। 

যুবক বললে__না না দয়া ক'রে এ্রটি করবেন না। ওরা 
আমাকে চেনে। পেলে আর ছাড়বে না। কংগ্রেসী 
শয়তান-_-গোঠী-পোঁষক-_উঃ ! 

তাড়াতাঁড়ি উভয় প্রৌঢ় মিলে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে 
শোয়ালে। আলোতে মুখ দেখলে, চাদ-পানা মুখ, কুড়ি 
বাইশ বছরের ছেলে। 

ঘোষালবাঁবু আর একবার মনৌভাবের একটা তরঙ্গ 
গোপন করে বল্েন_নরেশ কি চাই বল। আমার এক 
প্যাকেট তুলো আছে, ছুস্টা ব্যাণ্ডেজে আছে। সেদিন 
আমার ছোট মেয়ের ফোঁড়া কাঁটা হয়েছে । 

_-এল্কোহল্‌ আছে? 

_ষ্ঠ্যা তাও আছে। 

যখন উকীলবাঁবু ফিরলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন সহধমিণী 
শ্রীমতী বিরাঁজমোহিনী। শ্রীমতীর তেমন বাঁক-সংযম নাই । 
তিনি বল্লেন_ওমা! কাদের ছেলে গো! কেন বাঁব! 
তুমি লক্কাপোড়ার মধ্যে গিয়েছিলে? 

যুবক বল্লে--ওটা আমার কাজ। একখানা বাস্‌ 


'পুড়িয়েছি। 


ঘোষাল গৃহিণী বল্লে-_ভালো কাজ করনি বাছা! ছিঃ! 
ছিঃ! ভদ্রলোকের ছেলে, কিছু হলে মায়ের কি হবে 
বলতো । পোড়ার মুখোরা ওস্কায়। এদের কচি কচি 
মাথাগুলো খায়। আহা! হ্যাগা দাড়িয়ে কী দেখছো। 
পাঁখাটা বাড়িয়ে দাও। হাসপাতালের গাড়ি আনো । 
ভয় নেই বাবা! ভয় নেই। 

ঘোষাল ছু,কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে যুবকের সে পথ 
বন্ধ। ডাক্তারবাবু তুলো দিয়ে রক্ত মুছছিলেন, বিরাজমোহিনী 
ছেলেটির মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন, হঠাৎ বুঝলেন যে 


ধাং১৩৫৬] 


টাক্তার অপরিচিত। তাঁর অগীধ বিশ্বী নিজের ডাক্তার 
হমেক্্রবাবুর উপর। তিনি বল্লেন_যদি একে সাহায্য 
চরতে হয়তো হেমেন্দ্রবাবুকেই টেলিফোন কর। 
তার স্বামী বল্লেন__-আবশ্টাক হবে না। ভূমি আমার 
কাছে নিশ্চয় নাম শুনেছ, আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী, 
চরিদপুরের বড় ডাক্তার নরেশ সেন। নরেশ বুঝেছ 
ধ হয় ইনি__ 
শ্রীমতী এবার একটু মাথার কাঁপড় টেনে দিলেন। 
নরেশবাবুবল্লেন_হাত জোড়া । নমস্কার করতে পারলাম না। 
এবার প্রগল্ভাঁর বাক্য-শ্রোতের উৎ্স-মুখ বন্ধ হ?ল। 
কিন্ত যুগ-যুগানস্তরের মাতৃত্ব দমন করা শক্ত। এবার 
মুবকটি চোখ বুজেছিল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে শ্রীমতী 
হল্লেন_গুলি মুলি তো আটকে নেই। পুলিস চোঁর ধরতে 
পারে না, যে বোমা ফাঁটায় তাঁকে ধরতে পারে না, কেবল 
গুলি ছুড়ে মরে। হাঁতে বন্দুক থাকলে বন-মানুষও গুলি 
ছুশ্ড়তে পারে। 
তীর কমুযুনিষ্ট-মুলভ বাণী ব্যথিতকে তুষ্ট করলে। 
আঁচত হাঁসলে। 
ভাক্তারবাবু বল্লেন_না। গুলি মাংস ছিড়ে বেরিয়ে 
গেছে। খুব কাছ থেকে মেরেছে। 
বেচারা আহত বল্লে_ আজ্ঞে হ্যা। একট! বাড়ির 
দেওয়ালে গুলিট! বিধে আছে। ওদের বীরত্বের নিশানা । 
গৃছিণীর হাতে হক কথার মান-দণ্ড। 
তিনি বল্লেন__আজ্জে হ্যা! তুমিও বাছা ছাই ছেলে। 
কেন হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিলে? 
ছেলেটিও সাহসী । সে বল্লে--এ পুণ্জিবাদি-পৌঁষক 
াবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ করতে। রক্তর বদলে রক্ত চাই। 


_ওমা! কি ছাই-পাঁশ কথা! তোমার বাবা 
তামায় মারে না? বাপ আছে? মাআছে? 
রোগী বল্লে-হ্যা মা। 


-আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা ক'রে বলে আসব। 
এখন না। সেরে গেলে তোমায় একটা ঘরে আটক করে 
হাখবেন | মহাত্মার বই পড়াবেন। 

সভাস্থ তিনজন পুরুষ খুব হাঁসলে। 

ঘোষাল মশায় বল্লেন__শাঁলুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর । 
টড়বৌ, ওসব পেক্সাদ-মার্কা ছেলে। প্রথম দিকটা বাপম! 


জিজ্পম্ম-তভীর্থ 
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দেখে না। দলে পড়ে। বড় বড় কথা শোনে। তারপর 


মনটা বিষিয়ে ওঠে। তখন শিব-বাটা খাওয়ালেও তৃত 


ছাড়ে না। 

ডাক্তার বল্লে-এখন সমাজতত্ব ছেড়ে, আমাকে কাজ 
করতে দাও। কতকগুলা জিনিস আনিয়ে দাও । হাঙ্গাম! 
যেন কমেছে । ওকে ঘুমাতে দাঁও। 

গৃহিণী বল্লেন__-আমি দেখছি । আপনার! ও ঘরে যান। 

শ্রীমতী এবার যখন মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের নাম করলেন? রোগী চক্ষু 
মুদে রহিলঃ প্রতিবাদ কল্লে না। 

ও ঘরে গিয়ে কিন্তু ছুই বন্ধু সমাঁজতন্ব ছাড়লেন না। 

ডাক্তার বল্লেন_ভাই মনে আছে গান--তোমাঁরি 
পতাকা যারে দাও। এখন সেটা হয়েছে--তোঁমারি পটক। 
যারে দাও তারে ধ্বংসের দাও শকতি। কটা অবুঝ 
দেশটাকে মাটি করছে। 

ঘোষাল বল্লেন_বুঝলাম ছেলেরা অব্যবস্থচিত্ত, অস্থির- 
মতিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্ধ চারিদিকে দেখছে অভাব, 
অভাব, অভাব। সামনে একথানা নিবিড় কালো পরদা। 
তাদের দলে টানবার জন্ত একদল বক্তা চোখা চোখা বচন 
কাটছে । পাশ করে শাস্তশিষ্ট হয়ে ভবিগ্যতে খেতে 
পরতে পাবে তার আশ! নাই। এক্ষেত্রে ছেলেরা পরের 
হাতের ক্রাড়নক হবেনা তো কি? ওদের রাজনীতির 
ঘূর্ণী আত থেকে তোলো, প্রাণে আশার বী্গ দাও, ওরাই 
আবাঁর গড়বাঁর দিকে মন দেবে। রি 

ডাক্তার বল্লেন কিন্তু তার জন্য সরকারকে সবাই দায়ী 
করে কেন? তুমি কি বলতে চাও এসবের জন্য কংগ্রেসী- 
সরকার দায়ী। 

ঘোষাল হেসে বল্পে_আমরা জানি ওটা তুল। তুলছে 
কেন ব্রা্দাবঃ তোমার বয়স পঞ্চাশ আর তোঁমার ও ঘের 
রোগীর বয়স কুড়ি কি বাইশ। তুমি আমি বুঝি-_ কোনো 
গবর্ণমেন্ট ইংরাজের কাছে উত্তরাধিকারীস্থত্রে একথানা 
ভাঙ্গা বাড়ি পেয়ে তাকে দু-বছরে ইন্দরপ্রস্থ বানাতে 
পারে না। কিন্ত সে কথা বোঝে কে আর বোঝাস্ব 
কে? যার বোঝাবার কথা সে এখন শাসক-সম্প্রদায়ের 
অভিজাত। 

ছুই বন্ধুহাসলে। নিজেদের কথা হ'ল। নরেশবাবু 
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মনে করছেন ফরিদপুর ছেড়ে কলিকাতায় আপবেন তাই 
বাড়ি দেখতে এসেছেন। 

হরেনবাবু বল্লেন-_-্ী দেখ তোমারও জনতার বুদ্ধি। 

নরেশবাবু সে কথা ম্বীকার করলেন। 

আবার ছুই বন্ধু সমাজতত্ব ও রাজনীতির গহ্বরে 
পড়লেন। ণ 

হরেনবাঁবু উকীল। কাজেই তাকিক। 

তিনি বল্লেন-__ডেমক্রেপী তো একটা দল পাকাবার 
অবকাঁশ। যার দলে যত লোক জুটবে তার জয় জয়কার। 

ডাক্তীর বল্লেন_হ্যা। কিন্তু সেই দল অন্ততঃ তিন 
প্রকার । এক দল নিঃম্বার্থ দেশসেবক। এক দল মাথম- 
চোরা দল বীধছে টু-পাইস পাবার লোভে, আত্মীয়ন্বজনের 
সুবিধার লৌভে। আর তৃতীয় দল বেলুনের মত গ্যাস-ভরাঃ 
অনেক থিওরি, অনেক বুদ্ধি, কিন্ত বাস্তবের সঙ্গে তাদের, 
ওপরে-ওড়া গ্যাস-বুদ্ধির সমন্বয়ের কোনো সম্ভাবনা নাই। 

এবার হরেনবাবু তাল ঠুকে লাগলেন। তিনি বল্লেন-_ 
থে দলের আজ হাতে শক্তি, তাঁর মধ্যে ্ীক্য নাই, আর 
তাদের সবচেয়ে দুর্বলতা কোথায় জান? 

নরেশবাবু হেসে বল্লেন-_-তোমীর এখনও যৌবনের 
উত্তেজনা আছে। 

উকীলবাবু হেসে বল্লেন__ কংগ্রেসের নেতার। বা তাদের 
মন্ত্রীর+ লোকের সামনে বেরোতে ভয় পায় কেন? ইংরাঁজ 
বিদেশী যেমন পরদাঁর আড়াল থেকে রাজত্ব করতো, এরাও 
তাই চান। ছিঃ। জনতা যদি সত্য মনিব, তাঁ"হলে 
তাদের সামনে এসে বোঝাক । 

ভাক্তার বল্লেন_এই সব 
খাবার জন্ভে ? 

উকীল বল্লেন_কেন? ইংরাজের মার খাওয়া, তাদের 
অত্যাচারে জেল যাওয়। এই সব কারণে তো আজ গুরা 
আমাদের শাঁদন করবার দাবী করছেন। নিজেদের সাধু 
উদ্দেশ্য এবং ভালো! কাজের ফিরিস্তি দ্রিতে গিয়ে যদি 
নিধ্যাতীত হন সমাজের সহানুভূতি কোন দিকে যাবে? 
সহীদ্‌-তর্পণ করেন। নিজে সহীদ হঃয়ে নিজের আছ্-শ্রীদ্ধ 
দেখা মন্দ কি? 

ডাক্তার বল্লেন_কেন গুরা তো মাঝে মাঝে বেতারে 
বন্তৃত। দ্েন। 


ছেলের কাছে মার 


বক্স 


[৩৭প বর্ধ। ২১ খণ্ড, ২য় সংখা! 


এবার হরেন ঘোষাল অভদ্রর মত চীৎকার করে 
বল্লেন_আকাঁশবাণী ! দৈববাণী ! জন্সাষ্মীর থিয়েটার ! 
তোমারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। চাঁলে কীঁকর 
নেই, আধ-পেটা ভাত খাও? এসবে কীাকড়-ভোজী, 
অর্দ-ভোজী আরও ক্ষ্যাপচুরিয়াস হয়। 

গৃহিণী এসে বল্লেন পাশের ঘরে রোগী। টেঁচাচ্চ 
কেন? ছেলেটা একটু ঘুমিয়েছে। 

তখন ছুই বন্ধু রাজনীতি ও পরচর্চা ছেড়ে, নিজেদের 
স্থথ ছঃখের কথা আরম্ভ করলেন। 
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প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাহিরের গণ্ডগোল থাম্লো। 
আবার মানুষ বাঁস-পৌঁড়া, গুলি-ছোঁড়! হট্টগোল তুলে নিজ 
নিজ ধান্ধায় মন সন্সিবেশ করলে। কলিকাতার স্মৃতি- 
শক্তি কম। 

রোগীর কি হবে এবার সে চিন্তা হ'ল বন্ধুদের । রক্ত 
বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা চাই। রোগী নিজের নাম- 
ধাম কিছুতে বল্লে না। 

_ আমায় যদি প্রাণ দিলেন মা--তো ওটা মাপ করুন, 
আমি আগ্ডার-গ্রাউও যাঁওয়া কম্যুনিষ্ট। বদমায়েস পুলিস 
আমায় পেলে - ণ 

শ্রীমতী বিরাঁজমোঁহিনী বল্লেন_আচ্ছা বাবা, আচ্ছ! 
বাবা, এমনি বেঁচে থাকো । তোমার মাথ! খারাপ। 

কোণের ঘরে পাকীন্তানের রাজনীতি আলোচনা হচ্চিল 
নরেশবাবুর ফরিদপুর ত্যাগের প্রসঙ্গে । হঠাৎ বাহির 
হতে কোমল কাতর কণ্ঠের শব্দ এলো-উকীলবাবু 
আম্তে পারি? 

-ষ্থ্য/ আম্বন। ৰ 

আজ তাদের নবীন অভিজ্ঞতার দ্িন। গৃহে এলেন 
একটি সুন্দরী নবীনা লঙ্জাবনত মুখ । 

ঘোষাল বল্পেন_-এস মা! কিছু বলবে? 

যুবতী বঙ্পে-_বড় বিপদে পড়েছি । আপনার টেলি- 
ফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি? বড় বিপদ। 

-স্থ্যা নিশ্চয় । 

মহিল! এদিক ওদিক তাকালো। 

উকীল বল্লেন_-ওঃ। নম্বরের বই? আনছি । 


ডাক্তার বল্লেন_কী বিপদ! আমি ডাক্তার, আমার 
দ্বারা কিছু উপকার হওয়া সম্ভব? 

আগন্ধকের নাঁদ শেফালী। সে বলে মামার মা 
ভূগছেন। আজ উম বাস বন্ধ হয়ে গেছে কিনা । 'আঁমাব 
বাবাকে ছেঁটে আসতে হবে নেতাজী সুভাষতন্দর বেড থেকে । 
হাঙামায় মার আদ্রোঁগটা খেড়েছে । তিনি একেপারে 
শুয়ে পড়েছেন। 

উত্দীলবাবু ভিবেক্টাবা লুকিস্ত্ে রাখেন পাড়ার লোকের 
টেলিদোনে ছয়ে । যদি বই না পেয়ে তীবা অন্বত্র যান 
এই অভিলাব। তিনি বই পিষে যখন ফিরলেন, ডাক্তাণ 
সংক্ষেপে লাপাবটা বুঝিয়ে দিলেন । 

-কাঁকে টেলিকোন করবে স'? কোনো ভাঞ্ঞারকে ? 


মেয়েটি বলেনা বাবাকে । তিনি যদি আফিম 
থেকে না নেরিয়ে থাকেন বাহক কিঢ় করবেন । বন্ড ভয় 
ভচ্ে। মার অবস্থ। খাসাপ। 

ডাক্তার বলেন- কতদুবে বাসা । 

কাছেই । শিছনের বাস্তায়। 

পাশের ঘণ থেকে গৃঠিথা এ কথা শুনলেন । ভ।বলেন, 


পুরুষেরা কি ক'রে বিগ্ভাবুদ্ধির গন কবে ? একজন মহিলার 
জদরোগ । আ্বামী জেবা করছেন, ডাক্তার মানের সর্ধে 
পায়তারা কধছেন-বিনাড|কে বোগীগ বাতা বানেন কিনা। 

তিনি এ থরে এসে বলেন ডাকারবাবু আজ পনের 
উপকাগের ন্মে ভগবান আপনাকে এখানে এনেছেন, 
দঘা ক'রে যাঁন না খুকীর সঙ্গে। 

ঘোঁনান বল্লে_ তা তো খুকী বলেনি । 

-'আমি বলছি। যাঁন নরেশবাঁণ। 'আবার দিরে 


আসবেন। আজ এখানে খেতে হবে। 
এসো মা) বাণার আফিসে উক্কালবাবু টেলিফোন 
করবেন। 


ছোটো বাড়ি। নিচের ক্যাটের লোকেরা বাহিরে 
গেছে। উপরে এক শধ্যায় শেফালী জনশা চক্ষু সুদে 
শুষে ছিলেন। একট দাঁদী পায়ের কাছে। 

ডাক্তারবাধুপথে দেখেছিলেন এক দদধের দে|কান। 
তিনি ছুটে সেখান থেকে নুক-দেখা যন্, ক াঁব 
ডিজিটিলিস নিয়ে এলেন। মহিলার জদযের অনস্থা 
খারাপ। 
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শেফীলীকে ভয় দেখালেন না নরেশবাবু। রুগ্ার 
ভাতে সুচ বিপর্রে উষধ দিলেন। ছুমিনিট বাদে তিনি 
তাঁকালেন। 

শেফালী নল্লে-খা-মা- কেমন আছ মা? 

তিনি ঘাড় নেড়ে অতি পান কণ্ঠে বল্লেন ভালো । 

শেকালা বঘেন_ঠনি ভাক্ক।বণাপু। 

পোগিণী মু ভামলেন। 

ডাক্তাপ্রবাধু বললেন মুন্ত বাধ করছেন? 
হয়ে থাকুন, ঘোরিটা কেটে যাবে। 

তান পিদেশে শেছালা মাঝ মুখে একটু জল দিল। 
ড|ক্তাথণ1? শাড়ি টিপে বল্লেন--এবার চোগ ণুজে থাকুন। 
কে।নো ভু নাহ। 
_ সিডির দরজায় শব্ধ হাল। 
গেল, বাগ! বাবা। বলে। 

শবেশটাবু আন্বস্ত হলেন ।  ভাবন।ম্স আজ মহিলার 
দুল হদ্-পিগড ওকে ক দিচ্ছিল। ন্বামীব প্রত্যবর্ভনে 
রুগ্রা নিশ্চগ উঠে বেন । তিনি তাড়াতাড়ি আর একবার 
শ্চিকা ন্দ্ধি করবার জঙ্ক মন্ত্র পান করলেন। 


একটু স্থির 


শেকাণী ছুটে বাহিরে 


বল্লেন--আ'পণি উত্তেজিত হবেন না । ওঠবাঁর চেষ্টা 
কর্নেন্‌ না। 
না। বোধ হয় বাড়ির কণ্তা নয়। শাজ শিষ্ট মেয়েটির 


গলা বেশ জোর উঠেছে। ভাক্তীর নরেশ সেন স্থির হয়ে 
শুনলেন । আপ|র হাঙ্গীনা বাপ লো নাকি? 

-লচ্জ। করে না? তোমার জন্থে আজ আমরা মাকে 
হাতে বসেছি! ছমাস বাদে আজ এৰাড়ি 
ছিঃ! 
অপর পক্ষের উত্তন নাই । 
পবন্দণেই এক পক 


ঢুকছে । 
এপণে রোগিণীর কগলগ্ 
হল। 

(চো মা। 


-মা। আর 


খাব না! 


মা। ক্ষমা কর মা! 
মা। মা! 
জনশী চক্ষু মেললেন। হাসলেন । ছেলেব নাঁথায় হাত 
দিলেন । 
ডাক্তার নল্লেন উত্তেজিত হবেন না। 
হাতটা আর একবার ফু'ডুবো। 
ম্লান হাদি জননীর মুখে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন | 


দিন তো 


১৯১৪ 


ওষধ দিয়ে উঠে দ্ীড়িয়ে ডাক্তার পিছনে তাকিয়ে 
দেখলেন এক আগন্তক । 

আগন্তক বল্লেন_ধন্যবাঁদ। 
হ?ল, দেরি হঃল। 

ডাক্তার বল্লেন না যে সে অস্থবিধার জন্ত গৃঁচস্বামীর 
পুত্র দায়ী। 

নিঃশব্দে নরেশবাবু বাহিরে গেলেন। 
পুত্রকে কিছু বল্লেন না। 


আমাকে হেঁটে আসতে 


রোগিণীর 
সে মাথা নিচু ক'রে জননীর 


স্ডান্তন্র্র 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ২ সংখা 


মলিন মুখের প্রতি নিনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। 
ফিরে এসে ডাক্তার বল্েন_দেখ খোকা, মা 
সাঁমলালে হরেনবাবুর বাড়ি এসো। 
বাকী আছে। হাতটা ঝুলিও না। 
হলে আ্যাম্ধুলেন্স ডাকব। 

বাহিরে এসে ডাক্তার নিগেকে প্রশ্ন করলেন- হরেনের 
স্ত্রীর হাত এড়িয়ে ছেশেটা মিলন-তীর্থে এলো কেমন 
করে? 


আবার 
একটু 
তোমার চিকিৎসার 
ঠিক এসো। না 


শিলং থেকে তিনসুখিয়া 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


( আসাম-ভলমণ ) 


চাঁকা যদি উদ্টো দিকে চলত হঠাঁৎ__ঘোঁড়ীর মনে 

কী ভাব হত-করেছে কি কেউ অনুমান তিন ভুবনে? 
লারট্র, ঘোরায় যে-শিশু সে দেখত যদি_বৌ বৌ ক'ণে 
লা্টহ ঘোরাচ্ছে তাকে_উঠত নাকি গো গো করে? 
হঠাৎ উচ্পানে যদি জল চলতে করত সুরু 

সুজলা এই ধরার হিয়া করত ন1 কি ছু দুরু? 

অথচ এমনট1 রৌজই ঘটছে; দেখি মেললে আখি 
আলো শাদা: মুলে নয়ন সে-ই কালো হয়_জানি নাকি? 
স্বাস্থ্য যখন চলে উজান__-রোগ মনে হয় উপকথা: 

জরায় যখন ধু"কি _মনে হয় যৌবন আকাশলতা। 

উপ্টো চাপেই শিখি বেশি : কান্না এলে তবেই বুঝি 
অেল হাসির মাঝে কী পাই__কেন তাঁকে নিত্য খুঁজি। 


লাটপ্রাসাঁদে ছিলাম কাঁলই-_রূপের আগুন চাঁরিধারে 
জলত যেথায় শৈলমালায়ঃ মেঘনিঝরের রংবাহারে 

ঘণ্টা দিতেই ছুদিক থেকে আসত ছুটে কিন্করের! : 

যেন তাদের রাঁজ-অতিথির চরণমূলেই বাধা ডেরা ! 
প্রদেশপালের দুঃখ সে কীঃ “ছুদিন থেকেই যাবেন চ*লে? 
থাঁকতে হবে ছু সপ্তাহ পবের বার--এ রাখছি বঃলে।” 
চাকা তখন স্থুমুখ দ্রিকেই চলেশছিল--বলাই নেশি : 

হঠাৎ এসে তিনসুখিয়ায় দেখলাম যাঁ-সে কোন্‌ দেশী? 


মোটর ক'রে নিয়ে এলেন বিমানশাটি থেকে ষিনি, 
শুনলাম তার চায়ের বাগান-বছু ধনের মালিক হিনি। 
কিন্ত, ভাঁয় রে, প্রাসাদটি তার আজ মেরামত হচ্ছে কি না, 
তাই তার আর এক বন্ধ দিলেন আতিথ্য-_ 

ধার নাম জানি না। 
এই যে মাথা গু'জবার ঠাই__নেই সেখানে কেউ, সে খালি 
বাড়ির তলায় থাকেন-_না» নয় বনমাঁলী, শুধুই মালী। 
শাস্ত্রে বলে সে-গৃহ নয় গুহ বাহার নেই গৃহিণী 
তারোপরে নেই এ-গৃহের স্বামীটি-_-প।ঞ্গাবী যিশি। 


বসেই আছি-..“ক্সান করব”__ণ্যাঁন না, 
ঘর তো খোলাই আছে ।” 
পবালতি ?”--এলো ব।লে !*-বসি ফের...কই, 
আসেনাষে! 
কেউ কোথা নেই--শেষে ঢুকি স্গানাগারে কোমর বেধে । 
“জল কোথায় 1”--পবাঃ এর যে কলে!” নেই তোয়ালে, 
মি কেদে। 
ভাগ্যে বাগে গাম্ছ! ছিল--তেলছিল- ন্নান নিলাম সেরে। 
অত:পরম্‌? ছুপাসা নয় যে__খেতে তায় কে দেবে রে? 
ভাগ্যে ধা এসেছিল শিলং থেকে সেবাথিনী ! 
তক্তাপোষ এক না আনলে সে__ুটিয়ে দিতেন কোন্‌ গৃহিণী? 


মাঘ--১৩৫৬ ] 


কিন্ধু হাঁয় রে, ময়লা এত !_-দেখে আমা শঙ্কাকাতর 
উধাই দিল বিছিয়ে একটি ফসণ দিও ছেঁড়া চাঁদর | 

হোক ন! ছেড়া__নেই-মাতুলের চেয়ে কাঁণ! মামাও শ্রেয়! 
“মাভৈ দাদ] 1” বলল উযাঁ, “আসছে চন্য লেহা পেয়।৮:*. 


ছুটো বাজে" কোথায় চদ্য লেহাই নেই--বলি কাকে ? 
“মপুহদ্রন”_জপতে্মন দেয় তাড়।: “সে কোণায় থাকে ?” 
যাণ্চোক এল টুমৃকি ঘগঃ ডাল তাতে আধ ছটাঁক আলু:*- 
সেবে কী ঝাল!- গৃহস্বামী ঘাই চোন্‌ নন, নন দয়ালু । 
ছিল বেঞ্নঃ ছুটী তণ্বী রুটিও ছিলঃ “আর না না নী” 

বলতে "আমার হোলোই নাঃ. এ-গৃরাঁজের আছেই জানা 
আহাব একটু লঘু ভালা জঠবাগির ঘোর দাঁহনে 
ভুলেছিলাম-_এ-নীতিপাঠ দিলেন তিনি করিয়ে মনে । 


হতাঁশভাবে পান খাচ্ছি ফিলমফ|র ভঙ্গিমাতে, 
ডাঁকছি £ “শুরু! খুব সমতার দা দিলে আবানাদে। 
যাহোক, তোমার করতে যে-কাজ নিমন্রত এইছি আমি 
'এই শিভভীয়েন না হয় যেন ধিফল-_ঘেন পাই প্রণামী, 
দর্সিণা যা দেবে পালে আন্ল এরা ভপণ দিয়ে 
সে-কাঁজ যেন না হয় ব্ফিল খালি ভাতে ফিতে গিয়ে ।” 
গৃচন্থামী ছুপুবেলা হাসিমুখেই দেখি বসে 
তক্তাপোষের পাশেই-আঅ'লাপ করতে হবেই কপালদোষে। 
(গৃহস্বামী বলছি-কারণ খিও তিনি থাকেন দরে 
তবুগৃ* তারই_ভিশি বললেন মামায় হষ্ন্থরে ) 
স্বগতোক্তি করলাম আমি তথন থেদে £ “ভায় রে গুরু । 
করেছিলাম তর্ক আমি--৩3:1১০১৯০,এই জীবন পুরু । 
যদি দিতাম (হায় রে!) “দি নীপবতাই সরেস এত, 
চুপটি ক”ণে ব্রণ হথে থাকলে কে কার খবর পেত? 
আজকে অঠতাপে আমার তঙ্ দঞ্চ তাই কি হোলো? 
নীরবতার গুণ যে কত--ভেবে চোঁথ আজ ছলোছলো !” 
কিন্ত গৃহস্বামী তবু ছাড়েন না তো-_আছেন ব'সেই! 
বলতে হ'ল (৯১/০১০।১এর ওকালতি করার দৌষেই ) : 
“বিষ্টি বুঝি খুঁব্‌ এখানে ?”-পতা আর বলতে 
বা পড়ে বাজ !” 

“গাছে গাছে”__“ফুল আর ফল, পুকুরে জল, 

আর জলে মাছি।” 


শ্শিল০ হক্কে ভিন্স্ুহ্িক্সা 


৯১০০ 


আধটি ঘণ্টা এম্নি ধারা গল্প ক'রে হাঁপিয়ে উঠে 

মরীয়া হ'য়ে বললাম : “আচ্ছা একটু ঘুমই ?” অমৃনি ফুটে 
উঠল হাপি তার মুখে £ “তা বটেই তো-_-আর দুপুরবেলা 
ঠেশে খাওয়ার পরেই নিদ্রা- শরীরকে নেই করতে হেলা ।” 
ঠেশে খাওয়া? ক্ষিপেয় যখন উঠছে কেঁদে ত্রাঙ্মী নাঁড়ী : 
পিঙলা সবক ইড়া-ফিরব তো প্রাণ নিয়ে ঝাড়ি? 

দুপুরে সেই অতি-মলিন চটা-পড়া দ্েওয়াল-ওয়া'লা 

অন্ধ কৃপে ক্লান্ত দেহেও ঘুম আসে না--এ কী জাল]! 
(শিলং থেকে সোজা নেমে যে আসে ঘোর তিনশুকিয়ায় 
ঘুম ছুপুরে স্বপ্ন যে তার- না দি হয় মন্ত নেশাঁয়। ) 
বার্ণার্ড শর জীবনস্থতি পড়তে তখন উঠে রুখে 

ঘুমবিরহ গেলাম ভুলি, ফেললাম হেদে অশ্রুমুখে। 

বলছেন শ তা এশোভিযান্‌, 90: “আমার জীবনম্থৃতি 
লিখতে আমি চাই না, কারণ আম|র মনের রীতিনীতি 
ধরণ ধারণ আছো আমি ঠিক ধরতে পারি নি কো, 

যেমন আজো পাইনি হদিশ__সুখে কেন য|ই বলি গো-- 
মীথা আমার ঠিক না বেঠিক-_আর সে বেঠিক কতখানি, 
কারণ আমার সন্দেহ হয়_ দেন ধাকে কর বীণাপাঁণি 
নাম ঘশ তার হতে পারে মামার মতন জগৎজোড়া : 
কিন্ত বলবে কে থে নামীর যশস্বীর নয় কপ!লপোড়া ? 
কেমন? ধরো মেক্সিকোতে আমেরিকান এক সেনানী 
স্পেনের জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে মুমধূ্দের টানাটানি 

করে বলেছিলেন ভেকে জানেন তিনি ঘপকাজে 

সবশক্তি ভগবানে বিশ্বাস তার অটল আছে। 

এই উক্তি বেরোয় যখন-সব কাগজেই জয্মপবনি 

করল বীরের_রটিঘে তিনি ধমাবতার, গুণমণি। 

সেদিন মনের ধন্দ আমার উঠল ফেঁপে : মনে মনে 
সন্দেহের এই তক্ষক ঠাই পেল_যখন জনে জনে 

এমন কথায় ধমবাণী শুনছে-তখন থাকতে পারে 

সংশর কি আর-_-যে আমি পাগল, শুধু জানি নারে! 
কারণ” যদি পাগল 'আমি না হই-_মাঁদতে ভবেই ভবে 
আমি ছাড়া আর সকলেই বদ্ধ পাগল হায় এ-ভবে : 
কাজেই উচিত নয় যে তারা গারদ ছেড়ে বাইরে রবে |” 
হাঁসির কথায় ভাসে-যারা কাদতে আজো জানে নাকো 
এই কথাটি বিখ্যাত শ বলছেন-_-তাই হেসে জাগো । 
হাসির *পরে মারলে টোকা কানাঁর ফুল পড়বে ঝ”রে 


৯৯৬ 


তাই যখনই কান্না পাঁবে ভাষো ভাসো_আরো জোরে । 
মিলল প্রমাণ একটু পরেই । এই ছড়াটি আমি যখন 
লিখছি হেসে কেঁদে এলেন কর্মী একটি নলিষ্ঠ মন। 
বললেন: একী শুনি? আপনি ড।ক বাংলোয় যাঁখেন ? 
সেকি! 
আমরা যখন আছি সেবক--আপনি যে কেজানি নেকি? 
কী চাই বলুন? শুধু বাঁঘের দুধ ছাড়া আর সবই পারি 
করতে জোগাড় এক দিমেষে-_ আমরা তরুণ, কার কা 
ধারি ?” 
বললাম আমি কুগ/ভরে :. “ধন! কিছুই চাই না আমি 
গৃহিণী না-ই পাই যদি__চাই একটি সজাগ গ্চম্যামী 
অন্ন জল বা শয্যা যিনি দেবেন রেখে নেকনজরে : 
অন্ন বিনাও চলে--কিন্ খুম লিনা যে মাথা ঘোরে ! 
ঘুম! সেকি! ঘুন পড়িয়ে তবে করব আমরা 
জলগ্রহণ : 
শুইযে দেব এমন তোফা নাতে-_মাঁপুম ভবে তন ।৮ 


শিউরে উঠি: “আবাল মশায়, উঠব তে! ফের কাল 
সকালে ?” 
বললেন হেকে সাবাস জোয়ান: “আমাদের এই জোর 
কপালে 


আপনাঁকে অতিথি যখন--” বলল।ম আম বাঁধা দিয়ে : 
“হয়ত কপাল জৌর আপনাদের খুবই--কিু 
অর্থাত হয়ে 
শুষ্ন, আমায় দিন না শুতে ভাঁকবাংলোয় আজকে রাঁতে 
পড়বে যখন পোড়াকপাল কালই জোর কপাঁলদের হাতে ।” 
“না না ঠাট্টা নয়_কি জানেন? জানি আমি-_অস্গবিধে 
হচ্ছে খুবই-_-কিন্ত-_মাঁনে মাছুষের মন নয় তো সিধে__ 


জ্ঞান্সঅন্শঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য! 


কী হয়েছে বলব? শুম্কুন। আমরা পোলিটিকাঁল কিনা : 
তাই শগরে? কর্তারা সণ বললেন: “আমর! কেউ চাই না 
দিলাপ রায়কে ঠ1হ দিতে-_-উঃ-- কী যে দলাদলি মশাই ! 
জানেন না তো দলের ফেরে দয়ালরাজ হন কেমন কশাই । 
তাই তে) ভালো একটি ঘরও পেলাম না_বাক্‌, ছঃখ করে 
কী ফল বলুন? কিন্ধ আপনি পড়েন নি তে! আজ 
বেঘোরে 

তাই পলছি এই ঘপেতেই থুমিসে পড়ুন হাসি মুখে 
ডাকবাংলোয কী ঘুমোবেন ?- এইখানেই বেশ 

থাকুন স্থথে |” 
মাপ করবেন বুদ্ধি আমার হয়ত অতি 
নয় ধারালো-_কিন্ত যি ইখানে যাই কার কীক্ষতি? 
ডাকব|নোস চাই তো শুধু ঘুম দিত৩--ধের সকালখেল! 
মিলন আাপ সবার সাপে জমবে তখন গানের নেলা |” 
এমন সমন্ন একটি স্বজন যেন স্বগ থেকে নেমে 
চপবদুতের মতত সে ললেন 2 যাক তর্ক থেমে 
আমর বাসায় চলুনই মা ধলেছিনেন গুরা সবাই 
আপনাকে খুব ভালো ঘরেই হয়েছে ই দওয়া, মশাই 
কিছুই আমি জানতাম না-হবে গুণার এমন দশা 
শ।ঝি দি হয় পেতে চাহ তর্কের রাশ একটু কথা । 
গেলাম খন ভারি গুহে উমকে খুধই উঠেছিলাম 
তিনসুখিষ্কার এমন বাড়ি আছে-_ কবে শুনেছিলাম ? 
এমন বাগীনঃ বিজলি বাতি ফ্যান্‌ সানাহারঃ সর্বোপরি 
গৃচস্বামীর নামও দীনেশ ফের চাকা কি ঘুবল হরি ! 
গুরুবলে-__এই বিয়ে এর আতিথ্যে বেশি কবেই 
দেখব বুঝি-_ভ1ঙা কপালযায জুঙে সেই কপাল 
জোরেই ।* 


পশশাম আমি : 





(তিনক্শিয়া, ধঠা, ৫ই অক্টোবর ১৯৪৯) 





দাঁদ্‌রা 


পাসাঁণ দেবতা ফিরায়োনা মুখ, ভাঁলবাগা যদি বিরহবিজীন, 

কথা কও কথা কও, কিবা আছে তাঁর দাঁম। 
মানুষে রাখিয়া মরণের মুখে, বিরহের মানে আজও বেচে আছেঃ 

নীরবে কেন গো রও | প্রেমময় রাধা-স্থাম | 
অমরাবতীর নন্দন বনে দেবতা মান্তযে কেন বাবধানঃ 

ঝরে নাক বুঝি ফুল, কেন খল এ বিভেদঃ 
অমর জানে শুধু আনন্দ, মানুষই গড়েছে ণতা তোমারে, 

ফোটে ন। বাথা মু্ল। মানহ লিখেছে বেদ । 
তাই তো াজে না মরতের বুকে? দেশতা সেদন গতিতে যেদিন, 

বেদনা ব্যথিত ন9। বুকে তুমি টেনে লও । 


কথ। ও স্থুর :_ সঙ্গীতীচা্ধয শ্রীভারাপদ চক্রবর্তী সরলিপি_ ্রীনীভারকণা ঘখোপাধ্যায় এমএ 


ঢু] পাপনা মণণপা | মক্কা লা রা সরা মণসণ। সা | রগা গ1 গা 
অর্ত আর্ত আর 
পা যু ০*ত্৭ দে ণ তা ফি রাৎ০০ যো না? মু খ 
না দা দা | সা না ন্সা ]রসা - ন্রসস! সন্টা দা দা | 
স্পা সি রি ৯ ০৩০০৯৯০১০2৮ 
ক গা ক ও ক থা কু ০ ০০০০ ০ ০ ও 
চট 
দা না না | না সা ক্ঞা ছুজসা 7 41৭ | 
ক গা ক ও ক গা ক ০ ০ ০ ৩ ও 
সা গা গা | গা গাগা] ম! মা ম! | মা মা মা 
রত চা 
মা নর ষে রা খি য়! ম রর ণে রর মু থে 
মা প। দা | দপা পণণদা পা ॥ দপমদা পা 7 | "পা মা না [0 
চে ০ সজর্ 
নী র বে কে ন০** গো. 3৯০০ ৪ * ৪ ৬ 


কথা কও কথ কও ইত্যাদি। 


১১৯৭ 


সিকি জ্ঞাত স্রঞ্থ [৩৭শ বধ? ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


স্পম্প স্পিস্পা ম্িন্প পপ পিস স্পিন্প পিস আন্পা ্পিন্পা স্পা স্পা ্পিন্পা ব্পস্পা ব্িন্পা স্পিস্পা নিন্দা নিস্পাপ স্পিন্পা সিন্স ্পিস্পা স্পিব্লা সালা 


-ঁ 0 -ঁ ০ 
হু] (পা পর্পণণা পা | স্্ঞা রা রা গুস। রা ণ1 |] মা জ্ঞা রা ছু 
জর 
আআ. মণ রা ৰ তী র ন নর ন ৰ নে 
সা জ্ঞ সা | ভা মা পা! সণ না "17 7 7 হু 
সর 
»ঝ রে না কো বু ঝি ফু ০ ০ ৪ ০ ল 
ণা সন সদ |] সণ র্সাসা ঘুণসণা ণজ্ঞা সণ | দা 7 দা [ 
সর 
অ ম র জী বব নে শু পু আ ন * ন্দ 
দণ] দশ সণা | দা পজ্জঞাজ্ঞমপদা ছু সপা 7 7] 77 প ঢু 
টা গর 
ফোণ টে** না ব্য. থ০ সু**০ কু ৮ * ০ ল 
পা পণা শ্দা | পা মা মা [জ্ঞমা জপা পা | মা সখা সা 
তা *ই তো বা জে না মণ রৎ তে র ব্য থা 
ণ) ঝা খা. | গা গমা মদা | দমা 7 7 | 7 7 7 ছু 
সর্ট ১ ১ 
বে দ না ব্য খিৎ তৎ ন ০ ০ ৪ ৎ ও 


কথা কও কথা কও ইত্যাদি | 


হা (সা গা গা | গমা মা মা 1 মা পধণা খধা | গপা পম! মা হু 


ভা লো বা সা* য দি বি রণ বিণ হী* ন 

বা মা পা | ধা রমপা ধর্সণা | পধা 71] 7 ] 71 7 শী হু 
আর 

কি বা আ ছে তা ০*্র দা ০ ০ ০ ম 

ণা ণা ণা | ণা ণা ণা ছু ধা পধর্সণা ধা | ধপা মা মা ॥ 

সর 


বি বর হে রূ মা ঝে আ। জো০*০ বে চে অ! ছে 


প্রেমণ০০০ ম যুৎ রা ধাণ০০ শ্যা ৬ ৩ রে ৬ ম্‌ 
গু 4 ৩ 
সা জ্ঞা জ্ঞা | সা গা গপা | মা 7 শা [লা 7 17 ঢু 
পা ২ ৮ চে 
প্রে নম শ যু বরা ধা শা ০. 5 ত ০ ম | 
পা পদ্ণশা পা | সঙ্ঞা রা রা | সরা সণ ণও ভা রা রা ॥ 
আর 
দে বণ তা মা ১ ষে কে” শ ব্য বৰ ধা] ন 
সাঁ জ্ঞা সা ]জ্ঞ! মা পা ছু সণা 7 7 7 7 7 
সর 
কেন ব ল এ বি ভে ০৭ * ০ দ 


ডি ৫ রশ 


ণ। সা] সা । সাঁ সা সা | ণসা পভ] সা | দা দা দা ॥ 


মা! চু মহ গ ডে ছে দে বৎ তা তো মা বে 


দণ। দণসা 'ণা | দা পা জ্ঞমপ্দী] ম্পা 7. শা | 7 7 ] 
4 পর 


মাঁণ ৯৮০০০ ন্ই লি খেত ছে বে ০ ০ ৩ ০ দূ 


পা পণা "সা | পা মা মা চু জ্ঞমা জগ এমা | জা সা সাঞ ॥ 
দে বৎ ঠ দি ন পণ ভিৎ তে যে দি ন 


গে 
শি 


ণ1 খা খা । খা গা মদ | মা 7 7 | শা শা কা ঢা 


বু কে তু মি টে” নে* ল *  * ০.৪ ও 
কথ। কও কথা কও ইত্যাদি । 





রূপ ও অরূপ 
জরীশ্যামাদাম চট্টোপাধ্যায় 


বৈদেশিক দর্শনে পৃথিবীর সংজ্ঞ। দেওয| ভহয়াছে “বপরদগদম্পশবতা 
পৃথিবী ৮ জন্ম লভিয়াছে এই পৃথিবাতে খাহারা এবং নাভ, তাহাদের 
আডে উপরোক্ত গুণাৰণা 1 এহ্‌ ধগণর নাটা, গাধর প্রতি আগাও 
জড়ে পু্গলহা-গয়াদিতে পশু-পর্দা কীট পইরা 
শে ওটি স[নুবে, এত সন্ত গুণগুণিই প্রকাশিত এল্পানার 1 





গ।দিতে এবং আগার 


এই দৃশ্য পৃথিবীর, জড়ের, এন্রময় দেহের আদছ বাগ অর্থাত অবয়ব এবং 
গাভার কোনও রাগ নাহ 
বখরণ গামরা 


আকাত। এই রাগের পিন শাছে প্রাণ 
কিন্ত ঠাঠ বলিয়া শাদরা গাণকে অপাকার করি না। 
নিত ভাহাংক করে প্রভা । বুক্নতাদরও আছে পণ, এন্ত ইতি 5 
মাহা প্রমাণ কবিয়াতেন নাচাণ) আগদাশচগ বহু) প্রাতনন্থিত হতর 
বিশেষে উহাদের মী (গা হয় শঙ় এবং আহাছে হয় মুস্তু। 
এত গানোগারেস সথগেগ ঠিক একই নিয়ম | মানুমেণ এই নিথমের 
বা।ভকুম নাহ। একটা আভিবাক্ষিকে খুলা চলে বোধ 
শত, সপে মাকধণ ৪ বিকর্মণ। 
কিঞ বোর, পানের উপরে দে ইচ্ছ!, এবং 


গ্ড, গণি 


এই শ্রাাণর£ 
এত গুণশিপ্য উপরোক্ত বুগাদতে 
ও গানোযারে আছে। 
যাহার ব্য ইঠতেছে অনন্ শক্ত, পাঠা কোনও রাপহ নাতি, পাপ 
তাহাকে বোধ কারণেও হাতও প্রমাণ অন্য কিছু দেওধ। যায না--কেবজ। 
পা হতে মলো বগননের উন্নতি 
আমাদের 


আমাদের উচ্ছাশান্ত ব্যত1ত। 
সঙ্গে নদ মঙাদের সন মননে আনেক গবেমণা। হামা মনও 
মন নপক খানও খুব কমই আনে । নন সধ্ধন্ষে গমদের দেশে দে 
গরপ্নেণা হইয়াচ্ছে চাহ আনে হাচতর পাণের | মনন বান কও নাই 
বনে, কিছু হাহার বা আনাধারণ । মানু৭ মনিমেক শপ্ষলে অনেক 


আনৌকেক ছা করধাঞ্ছেন। অনেক আড় জিনিনে। পট্টি এবং 
ঠাহাদের লয় ক।বযছেন। উচ্ছাশন্ডি 7051 এই অন শাঞ্জিরহ বগাএর 
মাএতাহার দ্বারা অনেক কঠিন কঠিন দুধারোশা ণ্য।ধ নিরাময় 
হইয়াছে । এই ইচ্ছাশজর পিছনে আছে বিশ্বহু ত হীচ্ছশন্থির প্রেরণা । 
এই প্রেরণার আছে দুকটা পিন্-একটী অপর! এবং অপরটী গরা। 
পুণ্বোক্ত শক্তি আমাদেন লন দৃ্তার শুখ্লে রাখেন বাধিরা এবং 
পরেরটার কাছে আছে মানে দিবাগাবনের চাবিকাঠি । পাশ্চাঠা 


মনোবিজ্ঞান এঠ মনের টদে কোনও সার মস্তি পাকার করে না। 


চস হিন্দুবোগধশন বলে খে মনে পশ্চাতেও আমাদের পা আছে 


যিনি এরূণ তইয়াও গীবে, পাদ কণায়িত করিযাছেন নিজেকে। 
এই রূপ ও এরূপেগ মাঝে আছে কি কোনও ধাপ 
ক্রম? আমাদের রক্গাবিদ্‌ খষিরা এ সন্থগে করিয়াছেন এত গবেষণ। মে 
অন্ত কোনও দেশে আর তাহা হয়নি। এই গবেষণ|র নাম দিয়াছেন 
তাহার আধ্যা্মকতা| বা ত্রনাবিছা।। সব মরেই এগ কোনও পদার্থের 


কোন উহরণের 


স্তন 


ধারণা করিতে হইলে আমাদের গুল ভইতেই অন্তমরণ আরস্ত করিতে 
হয়। ঢের এই থাপগুণিকে ৬পনিনদে এইভাবে বগিত করা হইয়াছে 
গক্সয ভি ভূতাগাং জোষ্ঠম। অন্নাডুতানি জারন্ে।  গ| ঠান্তন্ধেন 
বসান । অদ্াাতে পুতি চ হুভানি।” এই পৃথিবীতে অনের, জড়েব 
হইয়াছিন প্রথম হট 1 এই আন্নের দ্রা সমস্ত ভূতগণ, শট প্রানদকল 
লগ্াগ্রণ করে এব* জন্মের পর এই অন্ন ভঙ্গণের দ্বারা£ পরিপুষ্ হয়, 
পুনরায় এন্রে্ট বিলীন হয়। উপরোজ্জ মন্ত্রে যে সত্য নিহিত আছে 
শাহা আব, ম্বাকামা। এই পৃথিবীর পন গ্রভণ দ্বারাই মানব হইতে 
মানবেতর সমস্ত প্রাণ। এবং গুগল শাদি অন্সগ্রহণ করিষাঈ হয় পরিপুষ্ট 1 
'এঠ পৃথিবীর আলো € বাহামের স্পশেই প্রানগণ খে পরিবদ্ধিত হন, 
আহার পুশসানুছি নিশ্চয়োজন | মুস্ার পরে এই দেহের ও রূপের 
এই নাটিতে এবং অপরাপগ গপাদান গধাভুতে বিলীন হয়। কিন্ত খা 
পরে অন্রময দেহ বাঠাঠ অপরাপর যে কোষ নিচয় থাকে কমান 
প্রাণ হাচাদের মধো একটা । এই দশ্ত জগত যেমন, কমেনি অদৃশ্য 
“হও আছে, নভাদ্দের নামকণণ জর বপিলেহ হয় ভাল এই দু 
জগতের পনের জগঠহ হইতেছে প্রাণের শব | সেখানে আকুতি, অবয়ব 
কিংণ। রাত এল বালাই নাই । কিন্তু সেই ভগনর প্রাণপা ইচ্ছ।ম 
বাপধারণ কাপতে পাগে কিন্ক তাহা ঠিক আমাদের মত জড়দেভ নয় । 
এই প্রাণের শুর হইতে মানুষে আগমন প্রাণের । মানুন, তামাদের 
মাঝে বিগাজিত ভুল প্রাথকে অন্নগণ করিযাই এহ অপূষ্ঠ স্তরে এবং 
এরর শ্রাবাদের অন্ুহৃঠ করিতে পার 1 চদই প্রাণের আগমন 
হইতে আসাদেন এই প্রাণের স্তরের 
নাত পাতঘাতি, হরগহ মানুঘকে আন্প্রাণিত করে কামনা, বামনা, 
অভংকার প্রহত রিপুর দ্বারা । মান্মের এই শগহংএ যুলেই 
আছে এঠ স্তরের এশরাগা প্রাঞদেব কিয়া) আানাদের এই সব প্রিপুকে 
প্রাকৃত সরতে দিকে গিনি চালিত করেন তাঠাকেই উপনিষদ বলিয়াছেন 
“তম্মাদা এতস্মাদম রনমমযাৎ। আন্তহদুপ আম্মা প্রাণময়ঃ । সবা এষ 
পুকখাবধ এব | পৃথবা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । ভিনি অন্নরসময় কোষ 
ব্যতীত প্রণময় কোগেগ আগ্রা! রাগ এবং ভাহাকে পুকযরাপে করনা 
করা হইয়াছে । এই পৃথিবীই ভাভার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাজ করিবার 


দেঙে প্রাণের কোষের চটি । 


গেত্র। জড় কোনও পদার্থ ঘেমন প্রাণ বতীত এক পলক থাকিতে 
পারে না প্রাণও তেমনি জঢদেহ আশ্রয় কবিয়াই জনম লভে, 


পরিপুষ্ট এব" কমে পরিবদ্ধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের ছন্দ, গানই 
হউতেছে প্রাণ । কিন্তু আমাদের এই প্রাণশক্তি অদৃষ্ঠ প্রাণের স্তরের 
অমুত্ত অশরারী এক্তির দ্বার! পরিচালিত হয়। সেই জন্তই উদ্ধ চেতনায় 
গ্রতিষ্টিৎ হইতে হইলেই আমাদের *রীরের বর্তমান চেঠন।র হয় উর্দে 


মাধ--১৩৫৬ ] 


উঠিতে এবং এই আরোহণের সঙ্গে আমাদের প্রাণের স্তরের শক্তির 
সহ্কিত পরিচিত হইবার সুযোগ" অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। প্রগ্গ হইতে 
পারে যে এই আরোহণ, সাধারণ চেহনার উঠরণের আছে কি কোনও 
প্রয়োজন? উপনিনদই দিয়াছে তাগার দন্ুর। যে প্রাণং 
পরন্মোপানতে । তস্ম1ৎ মর্র্বাধূষ যুচাতে ইতি ।” খিনি এই ৬ন্তরণের, 
চেঠনার প্রসারের করেন চে্টা, ভাহাকে প্রাণকেত অঙ্ধঃণনে ছপাসনা 
করিতে হইবে। এই গুল প্রাণথকে স্পাসনা করিলে আমরা প্রাণের 
সৃঙ্্র স্তরের সহিত হইব পরচিত। এই পরিচিত হতে 
পারিলেই আমর! অপর মানুশেব, গ্রাণার এবং দুগু প্রাণবন্ত পদার্থের 
প্রাণের অসমাতি ও ধন্দের সঠিত হইব পগিচিত। এই পৃথিবাতে 
বেনারন্তাগ হুপ্বের, বাধার লিষয় প।াালোচনা। কগিলে দেখা যায থে, 
অপরকে প্রন ঠনাবে বুঝিবার অক্গমশাহ আছে এই সবের অলে। 
কামনা, বাসন! প্র€তি বিপুল দণ্ঘ হইতেই মানুষে মানে, জ।তিশে 
জাতিতে দেশে দেশে ভয় হ্বদ্থের 2 । কিছু আসাদের যদি সেই দৃটি 
খোলে তবে দেখা বাধে যে প্রকৃতপা্গে এই বিরোধের মলে কিছুই 
নাঠ। প্রহোক মানুমহ কম-বেশা এই প্রাণেগ দ্বারা হয় চালিত । কি 
বে মানুষে এ জানোযারে 
শক্তি, এদণার ইচ্ছা আছে 


জানে'ঘ'রের| এই শক্তির কানকমাঁ্ | 
পার্থকা কোথায়? মানুষের এমন একটা 
যাভাপ দ্বারা সে এই প্রাণ শক্ষিপ এদ্দাম বেগকে সংসত রাতে পারে 
এবং হাঙাৰ দ্বার। এই প্রাণের প্রভীক রিপুগণকে আহরণ করিতে পারে 
নিজের মধো এবং বুঝিতে সক্ষম হয নে ভাহার এই ডচ্ছ,গ্রলতা। ও 
উদ্ণাম বেগের মূলে মানছে এই সব অদৃশ্ শক্ষির বিয়া এবং এই বুঝিবাব, 
উগনক্ষি করিবার মতা শাহার মানে মে পরিমাণে হয় পরক্ষুট, ভিনি 
সেই পরিমাণে অপরের অপগ্তির বিষয় খুনিতে সক্ষম হন। এই 
বোঝা-পড়ার এরভ্াবই গামাদের প্রাণের অনঙ্গঠির কারণ । এই পথে 
চলিবার উপায় ন্ববপ উপনিষদ আমাদের স্থল প্রাণকেই আগের প্রতীক্‌ 
বপিয়! উপাপনার কথ বলিয়ছে-_বযেন শাঁমর। এগ্ল প্রাণের স্তরে এবং 
আমাদের প্রাণের কোষে পৌছাইতে পারি । উহার ফলে আমর! যে 
শুধুহক্ষ প্রাণ-শর্তির কথাই জানিতে পারিব তাহা নহে, আমাদের স্থল 
প্রাণের অসঙ্গতি, যাহার ফলে হয় অসুখের উৎপন্ে নান।-রুকমের, সাহার 
বিষয়ও পৃ্ব-হইতেই জানিতে সঙ্গম হইব, সুতরাং অনেকে আধি ব্যাধি 
হইতে হইব মুক্ত। 
কিন্তু এই জানাই আনাদের শেষ কথা নহে । তাই উপনিধদ্‌ বলে, 
“তম্মাদ্ধ। এতম্মাৎ প্রাণনয়াৎ। অন্তেহন্তর আত্মা মনোময়; । সখা 
এষ পুকষবিধ এব।” প্রাণের স্তর হইতে প্রাণের আগমনে বেমন প্রাণের 
সৃষ্টি, তেমনি এই বিশ্বে ঘে মনের পুর আছে সেখান হইতে অন্রময় কোষে 
_ দেহে, মনের অবতরণ হইতেছে-_মানব স্থষ্টির চরম রহগ্য । এই মন 
হইতেই “মানব' আজ এই পদবাচা। স্থতরাঁং মনের উৎকগতাঈ মানুষ 
*ষ্টির অত্যপ্ত স্বাভাবিক কথা! । মনই দান্ষকে অপর *% জীব ভইতে 
পৃথক করিয়াছে । অন্ত কোনও জীবে__যেমন বানর ইন্যািতে মনের 
অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার উৎ্কর্ণত হয় নাই। কিন্তু মানুষেই ইহার 
১৬ 


জন ও আন্দপ 


শুট 


পূর্ণ বিকাশ সম্ভব । কিন্তু মনের কোনও অবসর নাই। মনের সহিত 
স্বামী-বিবেকানন্দ গম্ভীর সমুদ্রের তুলন| করিয়াছেন। এই তুলনা গকৃত- 
পক্ষে অতুলনীয় । গভীর সাগরে নাই উন্মিমালা, তেমশি মনের গভীরে 
নাই মনের বৃত্তির বিক্ষেপাবস্থ। ॥ এইরাপ মনের গভীরের উপলদ্ধি না 
হইলে আমর! প্রকৃতপক্ষে মনের কোনও উৎ্ক্যতালাভ করিতে সঙ্গম 
হই না। মানব মন প্রকৃতপক্ষে সদাসর্র্দাই প্রাণের বৃত্তি দ্বারা পরি- 
চালিত এবং এই জন্যই মনঃশ্থির না করিলে মানুম কোনও মানবোচিত 
কাজ করিতে হয় না সঙ্গম এবং এই অক্ষমতার উপরে উঠিতে ন! 
পারিলে আমরা মনের শ্তরেগ কথাও জানিতে হই না সক্গম। অথচ 
মনের এই স্তবের সহিত অপরিচিত মানুষের দ্বার! কোনও প্রকারের 
স্তায়া শি, কলা কিন্বা রস-কটির ভয় না সম্ভব । শে কবি যে, শিল্পী 
নে, তাহাদের সহিহ অজানিত ভাবে এউ জখতের সহিত হয় পরিচয়-_ 
কিন্তু সেটা একেবারে আবস্মিক এবং ক্ষাণক, কিপ্ত এই মনের জগতের 
ভাবধার| তাহার মনে পুঠিফলিত হইলেই গুবে প্রকৃতপক্ষে বাসর সৃষ্টির 
সম্ভাবনা । এই 2ষ্টি, এই মংযোগ, নিরবচ্ছিন্ন রাখবার নামই হইতেছে 
এই প্রেণ সাহত আমাদের ঘোগ ।॥ প্রাণের স্তরের মহন মনের অ্তরেরও 
নানাবিধ পষ্াাধ আছে। খমি শ্ীমরবিশ্দ তাহাদের কয়েকটীর মাত্র 
এইরাপ নামকরণ কগিয়াছেন £--প্রশুদ্ধ মন, স্বজ্ঞ মন, প্রজ্ঞ| মন ইত্যাদি । 
এই প্রঠোকটা স্তরের আনু শক্তি সকল আমাদের মনকে করে প্রভাবিত 
এবং বিনি খত উদ্স্থি৬ মনের প্টপের সহিত পরিচিত, ঠিনি তত স্থায়ী 
শিগ্সের, চিত্রের পরিকজনাকে দিতে পারেন রাপ। গরঙ্রাং এই সব 
পরের সহিত নিবিড় সন্বন্ধ-স্থাগন করাই ডপনিবদের উদ্দেশ্ট । তাই বেদের 
খণিশণ যে সব ছন্দ স্থা্ট করিয়াছেন তাহা শাশ্বত, যে সব সামখান রচন| 
করিয়াছেন তাহ! আঞও মানব প্রাণে দেয় সাড়া এবং উপধুক্ত আধারে 
তাহ! হইয়া! উঠে জাগ্রত ও জাবন্থ। বস্তত: কোনও প্রকৃত 4ছিই হয়না 
সম্ভব এই পরিচয় ব্যতীত। 

কিন্তু মানব মনের এই ভাব-ধার| পরিচালিঠ করিবার একটা 
পরিচ্ছেদ, একটা মামা আছে-যাহার জন্য তাহার পক্ষে পরিপূর্ক-প্রকাশ 
কর! হয় না সন্তব। তাই উপনিধদ মানব চেওনাকে আগোও উদ্ধমূখা 
করিবার পথের সন্ধান দিয়াছে। “তন্মাদ্ধ। এ৩ম্মান্সনোনয়াৎ। 
অন্যোচদ্তর মআক্সাবিজ্ঞানময়ঃ। ভশ্ত শ্রদ্ধেব শিরঃ। খধতং দক্ষিণঃ 
পক্ষ:। সতামুতরঃ পক্ষ; ॥ যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 
পগাবিষ্ঠার-জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার একমাও যৌগকারক হইতেছে এই 
বিজ্ঞানময় কোষে বিরাছিত পুক্ষ। তাহার সঙ্গে মোগ স্থাপিত হইলে 
তবেই-বিশ্বরাজ্যে যে বিজ্ঞ(নময় স্তর আছে তাহাদের সহিত আমাদের হয় 
পরিচয় । ম্থঠরাং পরাবিদ্ধা যাহার কাম্য, বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যস্ত 
তাহার চেতনাকে প্রসারিত করিতেই হইবে। এই পুকম এবং এই 
স্তরের সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়াই রামকুলঃদেব অপর। বাবহারিক 
বিদ্তার সহিঠ কোনও প্রকারের সংযোগ না থাকা সত্তেও বেদ, বেদান্ত 
এবং উপনিষদ প্রভৃতির স্ুুচিশ্িত পণ্ডতিতী বিরোধ সকল মীমাংসা 
করিহেন অত্যন্ত সহজ, সরল এবং স্বাভাবিকভাবে । এই জগৎ শষ্টির 


১৯৯ 


আদি-রহস্ত যাহার করায়ন্ত তাহার নিকট মানবীয় সমহ্তার সমাধান 
অত্যন্ত সহজ নিশ্চয়ই । এইরপ কোনও পুকষ যদ্দি বৈজ্ঞানিক হন, 
তিনি মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি এবং তর্কের উপর প্রতিষিত সমস্ত সমস্তার 
সমাধান করিবেন যে কোনও নামী বৈজ্ঞানিকের চাইতে হ্টুভাবে, সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

এই বিগ্যালান্ের শির অর্থাৎ মস্তক বিশেষ হইতেছে শ্রদ্ধা । কাহাকে 
শ্রদ্ধা? আপ্ুকাম পুরুষ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের শরদ্ধাই ভইতেছে এই 
বিদ্যা জানিবার প্রধান কথা । আপ্ুকাম পুরু কাহারা? খিনি এই 
জ্ঞানে জ্ঞানী তিনিই আপ্তকাম এবং তাহার প্রচারিত পথের সন্ধানের 
উপর আমাদের শ্রদ্ধার একাপ্ণ প্রয়োজন । বস্থতঃ অদ্ধা, যাহার মূলে 
আছে বিশ্বাস, তাহার অবর্তমানে কোনও বিদ্ভার পথেই অগ্রসর হওয়া 
যায় না। দুই দুইয়ে যে চাপ হয় এই সিদ্ধান্তে স্থির বিশ্বাস না 
থাকিলে যেমন অঙ্ক শান্তে অগ্রসর হওয়! বিড়শ্বন| মাত্র, তেমনি যে সমস্ত 
মহাপুরুম এই বিগ্ভার সন্ধান পাইয়াছেন ভাহাদের বাক্যের উপর 
আমাদের দৃঢ বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন । জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে 
নিশ্চয়ই ; কিন্ত দে জিজ্ঞাসার মূলে আছে শু পাণ্ডতিত্য তাহা সমস্যাকে 
জটিল করে এবং সে প্রশ্ন কোনও দিনহ সুফল দিতে সঙ্গম হয় না । 

আরোও একটী প্রধান কথা হইতেছে- ব্রঙ্গের, ঈগরের, ভগবানের, 
পঞা-শক্তির অস্তিত্থে দৃঢ বিশ্বাপ থাক1 । আমি যদি মনে করি ব্রগ। নাই, 
তবে নিশ্চয়ই বঙ্গকে পাইতে সক্ষম হইব না। এই বিছ্ধা মানুষের 
ইন্দ্িয়ের দ্বারা সম্থবে না, হৃতরাং মন এই ইন্জিয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত 
প্রশ্নের, অবিশ্বাসের পথে চলিলে সেই বস্তুকে পাওয়। সন্ভবপর নয়, 
সেইজন্তই একটী চল্তি কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, 
“বিগাসে মিলায় হরি, তর্কে বঙুদুর 1” সুতরাং উপনিষদের খ্াধ, যিনি 
আপ্রপুরুঘ, তিনি বলিয়াছেন শদ্ধাই এই বিছ্বার মণ্তক ম্বরাপ। মস্তক- 
বিহীন মানুষ যেমন কল্পনা কর! যায় না, অদ্ধাশূষ্ত হইয়! এই বিদ্যালাভ,ও 
সম্ভবপর নহে। এই বাক্যে 'গামাদের বিশ্বান অটুট থাকার একান্ত 
প্রয়োজন। 

তং অর্থাৎ এই পথে চলিবার সত্যজ্ঞানই ইহার দক্ষিণ বা 
্বরূপ। প্রকৃত পথ ন! জানিলে যেমন অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়, 
তেমনি শীহাগা প্রকৃত সত্যের পথ জানেন না, ভাহীরা অনেকেই 
নানাপথে খুরিয়। শেষে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া জীবনের শেষে হা 
ছতাশ করেন। সেইজন্য খধি আমাদের সাবধান করিতেছেন যে 
সহ্যা-পথে চলিবার উপযুক্ত লোক চাই। শ্রদ্ধ! এবং বিশ্বাস যেমন শির, 
এইরাপ জ্ঞানী পুকষের আশ্রয়ই তেমনি দক্ষিণ বাহু ম্বরাপ। ইহার 


অভাবে এই পথে বেণীদুর অগ্রসর হওয়া যায় না। এই সমস্ত বাকা এবং 
অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের দেশে গরুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। 

আর 'সত্য' ইহার ধাঁম বাহু স্বরূপ। সত্য চিন্তা, সত্য বলা, এবং 
“সৎ দেহ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা ব্যতীত এই জ্ঞান লা কর! 
মোটেই সম্ভবপর নয়। পরম-সত্য-বিগ্ভা জানিতে হইলে যে সর্বদ| 
সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে এই কথা বলা নিশ্রয়োজন। 
“কায়েন-মনপা-বাচা” সত্যের বাহক হওয়ার, মতোর মহিমা প্রচার কর! 


জ্ঞাত 


৩ধশ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ২য় সংখ্যা 


এবং দেহকে সত্যের আয়তন করারই প্রয়োজন। যে বস্ত সত্য নয় 
আহার পিছনে দরিয়া হয়রাণি হওয়ার প্রয়োজন, বৃথা আমাদের শক্তির 
অপচয় করা। 

এই পুরুষের লক্ষ্যাই হইতেছে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া এবং 
ইহার ক্ষেত্র হইতেছে মহত্ব । মহামায়া বা আদ্যাশক্তি হইতে পুরুষ 
বা জীব-ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির সষ্টি। যখন সব্ব-রজঃতমঃ এই তিনগুণ 
সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই “প্রকৃতি” এই অবস্থা বলা হয়। মে মানুষে 
যে গুণের আধক্য ভাহাকে সেইগুণ দ্বারা চালিত বুঝিতে হইবে। 
এই সাম্যাবস্থা হইতে যখন বুদ্ধিতত্থের উদয় হয় অর্গাৎ পুরদ্ম যখন 
নিজেকে প্রজ্ঞান হইতে পৃথক বলিয়! তাবে এবং রজোগুণের প্রভাব 
গারলক্ষিত হয় সেই অবস্থাকেই মঠ বলে। এক কথায় শষ্টির 
প্রাক্কালে প্রস্কৃতির প্রথম পরিণানের নামই মহগ্তন্ধ। তাহা হইলে 
দেখা গেল থে মানুষের চেশুনার এই প্রসারিও অবস্থাতে দেঠে 
বিজ্ঞানময় কোষে বিগাঁজিত পুকষের সাথে হয় পরিচয় এবং হাহার 
স্পর্শে আসিয়। এই বিগে যে অনুবাপ শুব আছে তাহার মাহিত হয় 
সন্বপ্ধ নেকট্য। 

ইভার পরেও বিথে শুর আছে এবং আমাদের দেতেও মেইরাপ 
কোযাচ্ছার্টিত পুর আছে। দেহের কোধের অণহা এই শে কথ! 
হইলেও মানবীয় চেতনার উদ্দগ ধাপের হহা শেষ কথ নয়! “তম্মাদ্া 
এতন্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্টোহধুর আক্মানন্দময়ঃ তেনে পূর্ণঃ। সব। 
এষ পুরাববিধ এব। তন্যপ্রিয়মের শিরঃ। মোদে| দন পঞ্ত। 
প্রমোদ উদ্বরঃ পঙ্গ” । আনন্দ আশ্মা। শঙগ। পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই 
পুরুষহ হইভেছে আন্ম।। ইনি বঙ্গের অবাপের অংশ প্রতিনিধি 
বিশেষমাত্র এবং ইনি অন্ময় দেহে প্রবেশ করিয়া! জশ্গ মুহা শোতে 
পড়িয়াছেন বাধা । আনন্দময় তিনি। এই আনন্দের কণামাব গাইলেই 
মানুষ মনে করে স্বন্থ । পুর্ধোক্ত কোষের বা আবরণের গা 
যবনিকার অগ্তরালে তিনি থাকেন বিরাজিত। মানুষের মাঝে দেবত! 
তিনিই। ইনিই অন্তর গুক্। হার প্রকাশ হইবার ইচ্ছায় মানব 
মন হয় ওগবদ্মুখী এবং তিনি তখনই প্রকাশ হন যখন জন্মা্তরের 
অভিজ্ঞতারাঙগী সংগ্রহ করিয়! তিনি হন পরিপুষ্ট এবং পরিবদ্ধিত 
এবং মনে করেন যে মন, প্রাণ এবং দেহকে তিনি করিতে প।রিবেন 
চালিত। পৃথিবীতে প্রিয় এবং প্রেয় খাভা কিছু, স্বার্থশূন্য প্রেম, 
ভালবাঁস।, স্নেহ যাহা, মবই সেই আনন্দময়ের বিকাশমাত্র। পুষ্পের 
লৌনয্যে যে আনন উপজাত হয় এবং যে আনন্দে শুধু আছে দেবীর 
অধিকার, নিজের কোনও দাবী নাই, যাহাতে নাই উপভোগের ইচ্ছা, 


সে সবই মে আনন্দময়ের আনন্দের অভিব্যক্তি বা! বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 

সৃষ্টির পরবর্তী তত্বই হইতেছে 'অহং তত্ব। এই “অহং এর 
আবিগাব হইতেই মানুষ এই দেহ, প্রাণ ও মনের সহিত নিডেকে 
ভাবে অভিন্ন এবং তাহার ফলে এই হ্বদয় গুহাস্থিত পুরুষ হয় আচ্ছন্ন, 
মানব চক্ষুর অন্তপ্ধালে হন অবস্থিত। সুতরাং চেতনার উদ্ধগ ধাপে 
অবস্থিত তরঙ্গে, অরাপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে আমাদের এই সমন্ত 
ধাপগুলিকে অতিক্রম করিতেই হইবে। 


দিনলিপির একপাতা 
শ্রীবীণা দেবী 


৫ই মেপ্টেম্বর ১৯৯৯ । সকলে আমরা পাশের গ্রামের ভাঙা মন্দির 
দেখতে গেলাম । আমর! স্বামীরা আর সঙ্গে আমাদের অতিথি ইংরাজ 
মহিলা-শিলপী মিসেদ লেখাম। 

বুষ্টর দকণ চারিদিকে জল ৪ কাঁদাভর! রাার জন্য গ্রামে ঢুক্বাপ 
মুখে তন আমাদের নিযে মোর থেকে নেমে গছলেন। সরকারদের 
বাড়ার থামনে গাড়ী রাখতঠ বানা হেটে বণনা হ'লেন আমাদের নিয়ে। 
ডোবা পুকুর, পোছোবাড়া, ভাঙা দেওয়ালেখ পাশ দিয়ে জলকাদাতরা 
পাস্থায় খান নানা দিদিযে 98ি ছয় এখয়ে চগ্লাম একে অনুদরণ করে। 
িনি দেখলাম এ গ্রামের কোথায় কা মশদির আছে, কার কোন্‌ রাস্তা, 
গ্রামের গ্রাহক এরা, অপি মধ গরি ধুছি আনাচ কানাচ সবহ 
জানেন? 

প্রথমে দেখলাম এক আণমন্দির_ বিশে কিছু নেই-এক গড়নের 
বিশেদহ গড়া । গঠনটি টার মহন গে আর এক মন্দিগ। 
ফলো ভালা ভাল মেখানে॥। ১৭৪৫ শকান্দে তেরা । কোম্পানীর 
আমছেব বিলাহী মুন, বেনঠয। দেখা, দেব দেবার পাশে কিছু কটি গ্কান 
পেয়ে গেছে। মন্দিরের চাধিদিকে জগ থৈ থ কলছে। 

তারপরে গেবান এক গঙ্গলাকার্ণ শাওা মন্দিরে। এ মন্দিরটী 
একেবারে এঙ্গ,নটাকা ছিল, কাছে এশোন বা কিছুহ দেখা বেত না। ওর 
আমা থ1ওখা খন। ক ওয় ফলে গ্রানবামারা এগন অনেক জঙ্গল সাফ, 
কারেছডে৩ণুই ভয়াবহ । প্রধাণ নশ্দিরে টকৃতে ঝা পাশে মন্সার 
বেশা ও মন্দির |__মনসাগাছ ভাবের ও নান্দর থেকে সগব্নে মাথ। 
উট করো বেরিয়ে গড়ো এই মীমানায় নিজের একচ্ছত্র আধিপত্যের 
কথাই থেন যোষণ। ক'খছেন__বিগি-প ইটের স্তূপ ও ঘন জঙ্গল দেখে, 
দে বিষয়ে কারও মশেহও থাকে না। আমি তো প্রতি মুত্রত্তেহই ভয় 
কর্ছিলাম এঠ বুঝি বেরোল ফোন্‌ বরে । শিল্পা দু'জনের কোনদিকেই 
খেয়ান নেই_ ফোটো তুলতেই ব্যস্ত । মন্দিরটা খুব বেশা পুরাণে। মনে 
ভাল! প্রধান সর্শিরে চুণতে মাথার ডপরে-_ মাঝে গণেশ, ছ্'পানে ছটা 
পায়রা। মান্বরের গ্রাপগ়িতার নাম বা স্থাপনের সময়ের কোন লিপি 
কোথাও পাওয়! খেল না । গানে খুব বড় পুকুর বাধানো ঘাটের 
প্রশন্ত সিঁড়ির চি এখনও কিছু কিছু বিদ্কপ্ান থেকে অতীতকালের 
বহুজনসমাগমের ও শ্ান-উত্দবের সাক্ষী দিচ্ছে! 

এরপরে গেলাম এক মন্দিরে। মন্দিরটা পঞ্চুঢ়া। দরজায় ঢুকতে 
মাথার ডপরে রাম সীতা লঙ্গণ দাড়িয়ে, হনুমান গড় হ'য়ে প্রণাম 
কার্ছে। শিলালিপিতে_শকান্দ ১৭৬৭ শ্রী দিগ্থগ-_ এইটুকুমাত্র পড়া 
যায়। এই মন্দিরে উনি নতুন একটা জিনিয আবিষ্কার করুলেন। ইটের 
উপর থেকে গ্লা্টার খসে গেছে_ভা'তে খুব ভাল করে' নিরীক্ষণ 


কৰ্তে দেখা গেল_পুরণে| বাংল! হরফে লেখা আছে “ছামছামে” 
“পাসকোন।” “মান” অতিকষ্টে গাঠোদ্ধার করা যায়। সামনের থামের 
ইটে লেখা আছে “থা মছামো”__বীরভূমে এখনও গ্রামের লোকে "ছামো” 
বলে" সন্পুখকে বোথায়__'ছামোখানে' অর্থাৎ সামনে, “হামোছুয়োর" 
অর্থাৎ সামনের দরজ| ইঠাদি। পাশে কৌণ বার করা উটের গায়ে 
লেগ! 'পাসকোন। অর্থাৎ পানের কোণ হেরী হবে। নীচের ইটের গায়ে 
লেখা আছে “মান” । এর থেকে বোঝ। গেপ-মার্গার গড়বার আগে 
একটা ছোট আদশ একজন প্রধান (শল্পা ঠৈরী করে' নিতেন, সেই মাদর্শ 
বা 'মডেল' অনুযায়ী ছশাচকাটা ও ইট তৈরী হ'ত। তিনি কোন্‌ ছা 
কোন্‌ ইট কোথায় বসবে, লিখে নিরশি দিয়ে দিতেন, সেই নির্দেশ 
অনুযায়ী সহকারী কাঁরিকরর! গড়ে' তুল্তেন এহরপ মন্দির এবং ভার! 
ছিলেন বাঙালী শিলী গোটা । 

দধ নিশ্বামের সঙ্গে মনে হ'ল সেই মৃত্শিল্পের নিপুণ রসজ্ঞ শিলীরা, 
স্থপঠিথিদ্াায় পরদশী সুদক্ষ কারিকররা, সে সাধারণের সেবায় উৎস 
প্রাণথ-দানী, ধ্যানী-- গাছ, পুকুর, দেবালয় প্রতিষ্ঠাকারী, শির্দীর পৃষ্ঠপোষক 
বাঙালীর! আজ কোথায়? একণো। বছর আগেও তো তাদের জীবনের 
পূর্ণ পরিচয় বহন ক'ব্ছে--এই সব ভাঙাদেটল, মজাপুকুগপ, পুরণো বট, 
আর বিরাট প্রাচীর দেউড়ীর ধ্বংশাবশেষ ! 

তারপরে গেলুম জোড়া শিবমন্দির । দরদার মাথায় লিপি রয়েছে 
রী হরিন প্। বিখেখর, সন ১২৩০ । পানে পঞ্চচুছ। বিশিষ্ট নারায়ণের 
মন্দির-বেশ বড়। "নেক কাকক্ষানবিশিক্ট এই মন্দির তিনটাই 
অপেঞ্গাকৃত নৃতন অর্থাৎ ১১৮ বছর আগের তৈরী ॥ এখনও বেশ ভালই 
আছে এবং দেব গজ! পাচ্ছেন নিয়মি ত। রঃ 

পঞ্চচুড়াবিশিষ্ট মন্দিরটিতে ঢুকৃতে বাম দিকে আগাগোড়া কৃষ্ণলীলা 
_ঘোপমন্বন, গাভীদোহন ইঙাদি সব খুন্দাবনের লীলা,_সেই সঙ্গে 
সাহেব চেয়ারে বসে আছে, মাম্‌নে কুকুর নিয়ে_ঠাঁও "আছে; বোধ হয় 
নীলকুঠীর সাহেবকেই শিল্পীরা! তাঁদের ছাচে রেখে দিয়েছে। আরও 
আছে-রামরাজ হ'য়ে বসে' বামে শীতাদে বা, ছত্রধাপী। ভরত, লক্ষণ 
শত্রপ্ন দাড়িয়ে হনুমান জোট ভাতে আদেশের প্রঠাক্ষায়। ডান দিকে 
নবগ্রহ, বাবণের সভা, অশোকবনে চেদ্টী পরিবৃত মীভাদেবী। 

সেখান থেকে এলাম গ্রামের জমীদার বাড়ীর পুজার দালানে । মিসেস 
লেখ্যাম স্থউচ্চ নাট মন্দির ও কলমকাটা থামবিশিষ্ট বিরাট পুজার দালান 
দেখে মুগ্ধ হ'লেন। প্রতিমা গড়া হুর হা'য়েছে। জমীদার কান্তিভূষপ 
সরকার আমাদের সে করে' নিয়ে ভোগমণ্ডপ, কাছারীবাড়ী ইত্যাদি 
সব ঘুরিয়ে দেখালেন। 

তারই সাহায্য নিয়ে আমর একজন গৃহস্থের বাড়ীর মধাস্থিত 


১২৩ 


ডি 


একটা মন্দির দেখতে সমর্থ হ'লাম,_যেটা গর অনেক দিন থেকে 
দেখ.বার ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু একেবারে অন্দরের মধ্যে বলে ঢুকৃতে 
পারেননি । এ মন্দিরটি বেশ পুরণে।, ১৩৬ বছর আগে শকান্দ ১৭৩৫ 
সন ১২২* সালে তৈরী। লেখা! রয়েছে । মন্দিরটির বিশেষদ্ব_-দোরের 
মাথায় মাঝখানে একটা পদ্মফুল দু'পাশে ছুটি পায়র। এবং মন্দিকের 
গায়ে খুব শক্ত চুণের “প্লযাষ্টার'এর উপ ফুল পাতার নক্সা। কেটে লাপ 
নীল রং দিয়ে চিত্র কর! । এখনও সে চিত্রণ মাঝে মাঝে বেশ উচ্ঘল 
ও নিখুত রয়েছে__এই ১৩৬ বছর ধরে' রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্া সহ) করে? 
নিয়ে । কীণ আশ্চধ্য চুপ, মশা, রং তৈরী কাপছে, ব্যবহার ক'রেছে_ 
সেই শিল্পী গোষ্টার। ! 


জ্ঞান্সব্তম্যয্য 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ২য় সংখ্যা 


কান্তিবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠলাম । ইংরাজ 
মহিলাটি ক্রমাগতই বল্তে লাগলেন--তোমাদের গভর্ণমেন্টের উচিত এ 
সব উদ্ধার কগ|-কেন তার! এদিকে মন দিচ্ছে না-আমি মনে মনে 
বল্লুম_ দ্রাড়াও বন্ধু, এই ৩ে! সবে তোমরা ছেড়ে গেছ-_চুষে খেয়ে-_ 
ছশো বছর ধরে" রাজত্ব করে? যে গ্রামকে তোমরা একেবারে বিগণ- 
বিভব, হ'ত-মললন্ব, মুত পঙ্গু আত্মবিশ্বত করে? রেখে গেছ জরাজীর্ন 
অবস্থায়__ছু'বভরেই কি আর আমাদের গভর্ণমেন্ট মন্ত্র পড়ে তাকে 
বাচাবে 1 দু'শ বছরের মজা পাক উদ্ধার করতে কুড়ি বছর সময় তো! 
লাগবেউ_ অধরা পরিশম কগলেও | মুখে বল্লুম_আমক্া মন দিলেই 
গঙণমেণ্টেরও মন দেওয়া বে, গভর্ণমেন্ট তে। এখন আমরাহ। 





রণক্ষত 
ক্যাপ্টেন রামেন্ন দর্ড 


মুড়ে মারে, ছুঃখকা'রে, করবো কেন জীবন যাপন, 
জীবন-জোড়া যুদ্ধ এবং ছুঃখ যখন ললাট-লিখন? 
নিঙড়ে ল'ব অশাস্তিরই কুক্ষি হ'তে শান্তি-বাৰি 
শুধ বুকে, রক্ত মুখে, যেটুকু জল ঢাল্তে পাগি ! 
উড়,ক বালি, তপ্ত হাওয়। ; বঞ বাজুক্‌ অপ্ধকারে--- 
নেই ঝ এলে। সে জন আমার, কাতর শ্বরে ডাকছি যা'রে-- 
হয় ত এল পাপের পথের ছিটকে-পড়া পথিক কেহ 
সেই যি দেয় শাতল ক'রে অতৃপ্ত মন, তপ্ত দেই 
নরক-ভোগের দুঃখ জড়ায়, মিটায় আমার তৃষশ শ্ুধা; 
মুত্্য-রণের অঙ্গনে হয় বিষেগ পার, স্রার সুধা, 
তারেই ল'ব বরণ ক'রে, করবে! হপণ প্রাণের বাণ 
ক্ষণিক-হুধার-পাত্র বাহা হোক সে আমার মগণ-রাণী ! 
চার 
এ জীবনেগ সব হতেই ক্যাপ্টেনীতে হাতে খড়ি 
কৈশোরেতেই শ্রেচ্ছাসূ ঠয-আইব-পীলা বরণ করি। 
সোনাগ ঝিনুক-বাঁটি মুখে জন্মেছিল।ম :-প্রথম ছেলে? 
বলেন দাছু, “আমার বাঝ! মেয়ের কোলে মাণিক এলে ।” 
পিতৃকুলে মাতৃকুলে শ্রেষ্ট হ'ব কোষ্ঠা হ'ল 
সাহেব-বাড়ীর জাঁমা-ছুতা স্ধূর হ'তে আমতে গল ! 
ধনীর দুলাল কিন্তু শেষে পথের ধুলায় নামলো এক! 
কৈশোরে তাই নন্দকিশোর সঙ্গী হয়ে দিলেন দেখা । 
বহুমূল্য অশন-ভূষণ হারিয়ে পেলাম অমূল্য খন 
বাচার তরে পড়তে হ'ল, জয়ের তে জাবন পণ ! 
বিজয় এতি' ধাচণে| কবি ; সখের পোভা করলো! পাপ; 
পাপে মৃত্যু ঘটলো, পেলে পত্রী পুত্রমনস্তাপ ! 
'সংএর শ্রেষ্ট, মার" বা যাহা, সেই সে মজার সংসারে 
নিত্য রণক্ষেত্র মজুত, সেনাপতির কাজ বাড়ে! 
বিশ্বযুদ্ধ নম্বর দুয়ের মধ্যে হঠাৎ গেলাম জুটে 
“একাদশ শিখ” নৌশেরাতে "রাজকমিশান্” লিলাম ডুটে ! 
স্থলবাহিনীর সে ক্যাপ্টেনীর কাজটা নয়কো কম পৃহ্ৎ 
'অনাহারী" পদবীটাও পেলাম জীবন রয় যাবৎ! 
শি 58 শি 
সেনাপতির ভাগ্যদেবী আড়াল থেকে হাসেন হাসি 
এক লড়ায়ের বদলী দিলেন, জুটিয়ে লড়াই রাশি রাশি ! 


প্রবঞ্কের আঙ্জগে লড়াই, লড়াহ নিজ্জের ভাগ। সহ 

স্বাস্থ্য পাখার মস্ত লড়াই, মাম্লা-পজ।-ই প্রধ্বিশহ ! 

অনাহানী পদবা৪ মধ্যাদ! ভার রক্ষা করে 

আহার বিন। শুকাই, পাধীন দেশ চেয়ে রয় ব্যঙ্গভরে ! 

উত্তমর্ণ সম, বা সে সংসার ক বঙুগন 

কেউ দিল না রেহাই, পাওনা ঢুকলো নাকো যতক্গণ ! 

কবি ব'লে মুদি আমায় একটি পয়সা ছাড়েন নাকো! 

বন্ধু আসা বন্ধ করেন চা ঘদি না মজুত রাখো 

কাপড়-জানা লেগাপড়। খাওয়া-দাওয়ার কমৃতি হ'লে, 

কন্ঠ ওঠেন বা! হয়ে , পুত্রের মান ছেড়ে চলে 1 

পরের মেয়ে খের চেয়ে বাপের বাটা শ্রেষ্ঠ বলেন, 

নেইক মোটর, গ্রিখা। চড়েই শ্রেষ্ঠা-কন্া সেথায় চলেন | 
1182: 

কিন্তু যে পাগ বালা হ'তে আজ অবধি চল্ছি ক'রে 

অর্থাৎ এই পঞ্া-লেখা, ঝঞ্জাট তার জাবন ভাগে । 

"সভাপতি হবেন আহ্‌ন,” “নেপ কাগজে দিন না লেখা,” 

“প্য়মা দিতে হবে নাকি? -অকবিহ এ, কোথায় শেখ ?” 

আম বলি, “ভোমার কাছে, সমাগ্রপতি ! শিক্ষা মম ! 

হে মহাজন, সয়রা, মুদি, অধনর্ণে কেউ কি ক্ষম? 

বাণ্যবন্ধু, তোমার কাছে! পিতৃবন্ধ, তোমার কাছে! 

কুটুখাক্মীয়ের কাছে ; খাতির বেখার যেথায় আছে ! 

পয়সা ফ্যালো, গাওনা মেটাও, ডপরন্ত খাওয়াও চ1 

গান-সিশারেট জোটা ও, বে তুমি কবি সাহান্-সা” 1” 

নইলে তুমি 'কিপিটে করি, পক্ষ্রীছাড়া, রুইন্ড, ম্যান” 

আজকে ঠোম!র নেইক মোটর, মাথাগ ওপর “সিলিং ফ্যান্”__ 

ব্যাঙ্কে টাকাব অঙ্থ কাহিণ, টেলিফোনে নেইক নাম 

নওকেো বণিক, নেইকেো। 'মোটা তন্থা-ওয়াল। কোইভি কাম" 

তোমাপ কাছে আদ। মানেই ধরিয়ে মাথা উঠে যাওয়।, 

কেবল ছুঃখ-কাহিনী মে; কোথায় আগের গাওয়া-দ।ওয়! ? 

নামেই তুমি কবি এবং ক্যাপ্টেনীটা ব্যর্থ তব 

অর্থহীনের ছখের দিনেন শেব হ'ণে ফের বন্ধু হ'ব 1" 

হন্ত ঘুড়ে বল্ছি, “প্রভু । বন্ধু হ'তে রক্ষা করো! - 

রণক্ষত “ক্য।প্টেনেরে" কাপ্ডেনীয় সুযোগ ধরো! 

আকৈশোরের সেনাপতি ইস্তফা! আজ চাইছে দিতে 

অনাহারণ ক্যাপ্টেনীর সাধ বিন্দুমাত্র নাইকো চিতে ॥ 


ভলটেয়ার 


জ্রীতারকচন্দ্র রায় 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
অচিরেই 79109) বিদ্ধ নদিগের ঠীর্থদেজে পরিণত হইল । খিশ্বাসহীন 
পুরোহিত, উদারমঠাবলদ্দী অভি, বিশমী মহিলা” মকল শশার 
লোকই চ্চাহাকে দেখিতে মআমত। 


হাঁ 
মত, 


ভু 
হত 


'লগ্ড হইতে খিবন ও বস্‌৪য়েল 
আসিয়াছিলেন ; কা হততে আামিহেন 119159608, ৭ £1500097 
ও অন্থান্ত প্ডিত। অতিথির সংখা কমে অমন্তনবাপে বাড়িয়া চাপণ। 
ভলটেযার বিরত হইয়া! পড়িলন। এক বঞ্ধু আসিয়া কহিলেন, তিনি 
ছয় সপ্তাহ থাকিবেন । ভলটেযার ধলিলেন, হোমাতে এ 000500818০৮ এ 
তফাৎ কি 1900 0171100, আভিখিশালাকে ভগ বনণিয়। উল 
করিয়াছিন, আর চন আমার ছ্গকে অন্িথনালা বলিয়া এন করিযাছ। 
ভগবান লন্দুপিগের হস্থ হইতে আমাকে রক্ষা ককন। শুনার জন্য হইতে 
আহগবগণ করিতে আমি নিজে পারিব |” এই অনিল প্রবাহিত 
অশুথ শোতের মধ্যে সকল তেশর পররলেখবে র পাতে উপর দিঠে 
হ৪৬ জাম্মাণার কোনও নগরাপ্ এক মেয়র দিখিযাছিলেন, “গে।পনে 
আপনাকে ছিজ্জাসা করিনেছি, প্রগর কি বাস্তবিক তাছেন, না নাই? 
ফেরৎ ঢাঁকে উত্তর ধিনেন 1৮ ডেনমানের গাঁজা ভূঠীয় বিশ্চিয়।ন 
পাো সমন প্রয়োজনীয় সাঙ্ধার সাধন করিতে ন। গাগার ওগ্য টা 
স্বীকার কৰিয়! পরব লিখিয়াছিলেন। পুশিয়ার সমাজী দিতাম 
হাগাকে বু উপচৌকন প্রেরণ কররিয়। খন ঘন চিগ্সি 
পিশিয়াছিনেন, “আপনি 
আমার সহিঠ ভয়ানক অন্ঠায় ব্যবহার করিয়াছেন । সকপই আমি ক্ষম। 
করিয়াছি, সকলই 'ভুলিয়! যাইতেই আমার ইচ্ছা । আমি যধ ওশ্াাদ 
না হইতাম এব আপনার প্রতিভার প্রতি ঘপি আমার শ্রদ্ধা না থাবিত, 
তাহ! হইলে এত সহছে নিষ্কৃতি পাইতেন ন| | মিই কথ শুনিতে চান? 
শুনুন তবে সত্য কথ! বলি। জগতে বত এতিভাশাপী ব্যক্তি আবি্তি 
হইয়াছেন, ভীভাদের মধ্যে আমি আপনাকেই সব্বগেষ্ঠ বলিয়া মনে 
করি। আপনার কবিভাকে আমি শদ্ধা করি, আপনার গগ্ধ আমি 
" ভালবাঁসি। আনার পুষ্ধৰ্গা কোনও লেখকই এবন বিচক্ষণ বাগ 
বৈদগ্ধা এবং লগ ও নিশ্চয়ান্ক কচির অধিধারী ছিলেন না। 
কথোপকথনে আপনি মনোচাঁরী, একসঙ্গে আনন্দধান ৪ শিশ্াবিধান 
করিতে আপনি হৃদক্ষ। আপনার অপেক্গ! আধকতর চিনুহারী আমি 
কাহাকেও জানি না। যখন আপনি ইচ্ছা করেন, তখন সমগ্র গ্রগতরকে 
দিযা আপনি আপনাকে ভালবাসাইতে পাচন। আপনার মনের সৌন্দযা 
এত অধিক, যে আপনি বিরক্তি উত্পাদন করিলেও কেহই আগনার 
উপর রাগ করিয়! খাকিতে পারে না। সংক্ষেপে ধলিতে গেলে, আপনি 
যদি মানুষ না হইতেন, তাহা হহলে পূর্ণ হইতেন।” 


কা।থেরাঈণ 


লিখিতেন | 79091109072 


১২৫ 


এঠ গুণের অধিকারী, এমন সদানন্ধ খিনি, (হিলি যে নিরাশাবাদী 
(888177780) হইবেন ইহ কেহই ভাবিঠে পারে নাই। পা।রিনে 
যএন ছিলেন, সব্দা আমোদ পরমোদে মগ থাকিয়াও ঠিনা০9৪106এ8 
অভ্যপিক আনাবাদের (০28880৮71) প্রতিবার করিয়াছিলেন । এক 
যুধক তখন চাাকে আধমণ কবিযা এক প্রবধ। লেগায় তিনি তাহাকে 
লিখিয়াছিণেন, "আমি শুনিয়। মুখী হইলাস, আগন আমাকে আক্রমণ 
করিয়। এক ব্ লিখিয়াছেন। ইহাতে আমি আপনাকে সন্মানিত বোধ 
করিতেছি । সাবশীষ সরকার আগহর মধো মবেধাগম এই জশতে 
কেন ৭5 লোকে আস্মহ হা করে, পঞ্ে হক, কিবা গছ্ধেই হউক, 
তাহা যদি গাপনি বলিতে পাগেন, আমি বিশেষ বাধিত হইব। আগনার 
যুক্ষি, কবিগ ও [হরফারের অপেগায় সহিলাম। অন্তরের গভীগতম 
প্রদেশ হঠতে আপনাকে কিছু শিশ্চয় ঠা দিয়া আমি বলিতোঁছ, থে এই 
বিবয়ে গাগশিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু গানি না” 

মানব জীবনের মুলামধন্ধে ঠাহার যে বিশ্বাস ছিণ, উৎপাডন ও 
সংসারের অভিজ্ঞতাব ফলে তাহ। হাস প্রাপ্ত হয়। বালিনে 109007108 
এর নিকট থে ব্যবহার পাইয়াছিণেন, তাহাতে আশা9 কীণ হইযা 
পড়ে । ইহার পরে ১৭২৫ সাপের নভেম্বরে পিমবনের ভূমিকম্পের 


ও 


বাদে ভাঙার আশ! 
ছিন একটী পর্ধদিন। 


ভঠয়াছিন উপাননার জন। প্রচণ্ড ভুমিকপ্পে ঠাহাদের অনেকেই 


বিখান একবারে ভানিয়! পে । সেদিন 
বশ আন লোক উপাসনা মানদরে সমবেত 


নিহত হয়। এই ভাষণ আঘাতে ভলটেয়।রেদ চিন্তের হারল্য অন্থঠিত 
হইযা থায়। খরে, ফরামী পুরোচিহগণ নেই ভাদণ মতারলীগাকে 
থগন লিসবনেগ অধিবাসিগণের গাগের নাতি বিয়া বাখ্যা খাতে 
লাগিলেন, তখন াহার মনে ভীষণ রোষের সথার হইল আমলের 
আস্তিহের নে সমগ্ঠায় গ্রাটীনকাণ হইতে মানধ চি আলোড়িত হইয়া 
আসিতেছিল, এক ভবোদপ্ত কবিঠায় তিনি হাহা ব্যন্ত কৰিণেন £ 
সহয ঈশ্বর মর্দদশভিমান, তিনি এইবাপ অমঙ্গল রোধ করিতে মনর্থ, 
কিন্তু করেন ন।) অথবা ঠিনি ইহা রোধ করিতে ইঞ্ষুক হহলেও, 
ইহা রোধ করিবার শক্তি ভাহার নাই। 81958 বলিয়ছলেন, 
মঙ্গল ও "অমল শব মানুষের মধগ্ধোই প্রনোজা, জমগ্র বিগ্বস্থন্ধ 
তাহাদের প্রয়োগ কর! যায় না। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
অমঙ্গল গণনামই নহে” ভণটেয়ার কবিতায় নিখিলেন, “সঠ) বটে, 
আমি সমগ্রের একট তুচ্ছ পরমাণমাত্র, কিন্তু মমন্ত প্রাণর এবস্থাইতে 
মানুষের মতন। থানুযের মওনই তাহারা! ছঃখ ভোগ কৰে ও মৃঠামুণে 
পতিত হয়। একুনি তাহার শিকারের অঙ্গ ছিড়িয়া খায়, ঈগএ 
শকুনিকে টুকরা টুকরা করিয়! ফেণে। দ্গল আবার মান্তষের শগে 


মে 


চর 


১৮২৬ 


বিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মানুষ হিংস্র পক্ষীগ থাছে পরিণত হয়। 
জগতের প্রত্যেক অঙগহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে । সকলেই 
জন্মিয়াছে যন্ত্র ভোগের জন্য ও পরস্পরের সংভারেগ জনা । এই 
ভীষণ মংহারপীলার সন্মণে ধ্বাড়াইয়। তুম বলিবে, “প্রতোকের অমঙ্গল 
হইতে মঙ্গলের উৎপপন্তি হয়?” কি স্থন্দর হুখের অবস্থ। ! অনুক্পার্হ 
মরণশাপ ভুমি খন কম্পিতকণ্ে ডচ্চরবে দোধণ| কর, “নকলউ 
মঙ্গলময়”, বিশ্ব তখন নোমার বিরুদ্ধে সাগণ দেয়,। ঠোখার অর 
শঠবার তোমার বুদ্িকে লক্ন কিয়া যায়। কোথা হইতে মান্য 
আসিয়াছে, তাহার গপ্রব্যস্থান কি, ভাহা মে জানেনা । পঞ্চশধ্যাশায়া, 
যন্্রণা-গাড়ত, খ্ুক্্রস্ত, ভাগোর ক্রাড়নক, কিন্ত চিশ্া-শক্তির 
অধিকারী মাগম। তাহার দুরদৃষ্টিক্ষম চু খুদ্ধিকলে হইয়া অস্পষ্ট 
নক্ষবেগভির পপিমাপ করিয়াছে । আমাদের সত্তা এন সিশিয। 
গিয়াছে । আমাদিগকে আমপ। দেখিতেও পাঠন।, জানিও না। 
অইঙ্কার ও অগ্ায়ের বঙ্গগেত্র এই পৃথিবী মুখে গ্িপূর্ণ। মে 
মুর্খেরাহ সুখে কথা বলে ।'০এক সময় ছিল, যখন আম সুখের 
গান গাহিয়াছি। কিন্ত্রু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে । বয়োবুদ্ধিপ 
সহিত ভিজ্ঞতা বাচিয়াছেত গভীর অস্কারের মধো আলোকেগ 
সধ্ধান কিয়া এখন কেবনই দুঃখ ভোগ কাপতেছি। কিন্তু 
আমার আন্দেপ নাই ।” 

ইহার কয়েক মান গরেই 99৮৪0 981৪ ৮181. আরব হইল। 


তা 


“0888৫ কয়েক একর বদের জন্য” এহ যুদ্ধকে ভপটেয়াপ উন্মগুত। 
ও আন্মহ্তা। বলিয়া অ্িভত .কপিয়াজিলেন। তাহার প্র আদিল 
[090889৮1 কক ভাহাও পুর্বোক্ত কবিতার ড্র । 
লিখিয়াছলেন “মানুন নিজের দোবে এঃখভোগ করে । নখগে বাদ না 
কনিয়া মান্য যখি চনুক্ত প্রএরে বাস করি৬, তাহা হইলে ঠুঅমকস্দে 
মারা বাইত না” প়িধ। হণটেয়াগের ধেব্যাহার্তি হইন তিন দিনের 
মধ্যে ঠিনি 0809199 গ্রন্থ লিবিয়া শেষ করিলেন পহ গ্রচ্থ তিনি 
রূসোর বিঝদ্ধে খাহাপ ভীধণতম অন্বের প্রয়োগ কগিয়াছিনেন। সেই 
অন্তর “৬ল্টয়রের বাস” (00৩019০8০79 ০0? ৮০168179) 1 

এই গ্রন্থে নিরাশাবাদের পক্ষে খেবপ স্ব সহিত যুক্তিপ্রয়োগ 
করা হইয়াছে, তাহা মাহিতে) দুর্লভ | “জগণ্থ ছুঃখময় প্রতিপাধন করিতে 
করিতে পাঠককে ইহার পুব্বে কেহই এন প্রাণ খুলিয়া হাসাহতে পারে 
নাই। 08১০19 17:01009 বণিয়া-ছন, “ভল্টেয়ারের অঙ্গুলিতে পেখনী 
দ্রুত চলিতে চলিতে হা্মুখর হইয়া ডাঠিয়াছে |” 
৬৬৪1)]18র 738190-070000- 


1903১98) 


গ্রন্থের নায়ক 0800199, 
99:-1০0-]991,এর আক্মীয়। লোকে বলিত (100149 ছিলেন উক্ত 
ব্যারণের ভশিনীর পুত্র, এবং তাহার পিতা! ছিলেন প্রতিবামী একজন 
সাধু চরিত্রেস লোক, কিন্তু ষেবংশে তাহার পিতার জঞ্স হইয়াছিল, 
ব্যারণের বংশের মত তাহার প্রাচানতার দাবী ছিল না বলিয়া, তাহার 
মাত! তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। 0809109 সরল প্রকৃতি 
ও সাধু চরিত্র যুবক | ব্যারণের এক হন্দরী কন্ঠা ছিল, তাহার নাম 


স্ঞান্সতস্বঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য। 


কুনেগণ্ডে | ১808198৪ নামীয় এক পণ্ডিত ব্যারণ পরিবারের শিক্ষা! 
গুরু ছিলেন। তিনি 110$211)581০9-111060108090-008200018০- 
1০53 প্র অধ্যাপক | তিনি বলিলেন “ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়, 
নে যাহ! কিছ ঘটে, সকলই অবশ্গ্াবী। জগৎ মেরূপ, তাহা! অপেক্ষা 
অন্থরূপ হওয়ার সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক দব্যই বিশেষ উদ্দেষ্টে সৃষ্ট । 
সতপাং সে উদ্দে্া সপোত্কুছ হউতে বাধা) 

একদিন বনেগণ্ডে দুর সপ্রিকটবনু। 'এক উদ্বা।নে ভ্রমণকালে দেখিতে 
পাইলেন, 7075 15081085 তাহার মাতার এক সুন্ধরী খুব পরি 
চান্িকাকে পরীস্াযুলক দশনে 0580১977779552] 2১1711080205) শিক্ষা 
দান কগিতেছেন। কনের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেন আনুপঞ্তি ছিল । 
নি.শন্দে দাড়াহযা থাকিয়া তিনি তাহাদের দাশনিক পরাশ্রণমূলক 
কাধ্যাবলী দেখিতে লাখহেন, টিন বুঝিতে পারিনেন কাগণ হঠতে 
কাধ্যের দদৃভব অনগগারী | 050৫1109 সঙ্গে তার পঞ্গঙ্গা করিবার 
ইচ্ছা লয়! গুজে কনেখচে ফিরিয়া আংনগেন। গৃহে দিয়া 050৫1৫0র 
সঙ্গে দেখ| হলে নঞ্ষায় আগর মুগ লান হইয়া শেল ।:0047৭9 এর 
মুখ তথবচ। পরধিন “শশাহাপগ পরে 00816 এগ মঙ্গে কনেগণ্ডে 
পরার পশ্চাতে পরবেন করিলেন । ফল্গতের কমান কক্ষছলে গড়িয়া 
গেল। 08019 কমা কপের। হলেন কনেগণ্ডে নিলু মনে 
09091997 হাত ধরয়। ফেললেন ।09801159 নি্ষনুম ননে ভাঙার 
হা? পরে অধর মিলিত হইণ » নয়ন 
উহয়ে আলিঙ্গনা বন্ধ 


হস্ত ঢুন্ধন কারনেন। ধরে 
উদ্দ্বলঙা ধান কগিল, জানব কলসি হউল বং 
হহলেন। 
প্রবেশ করিলেন এবং পদাধাছে 0ণাণণকে ছুগের বাহির করিয়া 
দিলেন। 02770179 মুচ্ছিত হউয়া পড়িনেন। মুচ্ছণভঙ্গে ব্ঠারণের 
স্তর ত1হ1.ক চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। ছুগে গলগল গড়িয়া গেল। 

হহার পরে একদিন 084১0165 বন্দী হইয়া বুলগেগিয় সৈম্য-শিবিরে 
নাত হইলেন। সেখানে তাহাকে সৈম্তদলভুন্ত করা হইল ॥ যুদ্ধ 
বিছ্যাশেখিবার জন্য ঠাহাকে ফুতবাওয়াজ করিতে হইল ।**নবসস্থকালে 
একদিন তাহার মনে হইল, বাবহান্রের জন্তই পায়ের শষ্টি। এই 
বিখ্ানে তিনি শিবির ত্যাগ কৰিয়। চলিতে আর করিলেন, কিস্তু অধিক 
দূর অগ্রসর হইবার পুর্বে ধৃত হইয়া শিবিরে আনীত হইলেন। সৈচ্য- 
দল ছাড়িয়া পলায়ন করিবার জন্য তাভার বিচার হইল। 0০8 
20097008] আদেশ ক্িলেন,-- ভাহাকে হয় সমগ্র মৈম্তদল কর্তৃক ছাত্রশ- 
বার বেত্রাঘাত অথবা একবার মন্তক বারে!টি বন্দুকের গুলি_-_ইহার 
মধো একটি বাছিযা পহতে হইবে। মানুষেগ ইচ্ছা স্বাধান, এই জন্য 
তিনি দুইটির একটিও পছন্দ করিলেন না । কিন্তু ইচ্ছাপ শাধানতার 
যুক্ত কোনও কাজে লাগিল না। অগত্যা তিনি বেত্রঘাতে সম্মত 
হইলেন। সৈম্যদলে দুই হাজার সৈন্ভ ছিন। ছুই বারে চারিহাজার 
আখাত গ্রহণ করিয়া 0879£9০ রক্তান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং 
অবশিষ্ট বেত্রাঘাতের পরিবর্তে তাহাকে গুলি করা হউক, এই প্রার্থন! 
জানাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল, 


এমন সময়ে ব্যারণ 10080161-690-0 991) পর্দার অন্য ঘরে 


মাঘ--১৩৪৬ ] 
শস্পাপ আশা 


কিন্তু গুলি করিবার অব্যবহিত পৃকোঁ তথায় বুলগেকিয়ার রাজ! উপস্থিত 
হইলেন। সমস্ত শুনিয়া গাজা বুঝিতে পার্রিলেন 0809109 সংসার- 
জ্ঞানাভিজ্ঞ দার্শনিক। তিনি তাহার অপরাধ আমা করিলেন। রাজার 
এই দয়ার কাহিনী চিরকাল ইতিহাসে কাত তইবে। 

আভজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় 01190 সুঙ্গ হইয়া দেখিলেন, 
বুনগেরিয়ার প্রাজার সহিত আবারিন রালেৰ যুদ্ধ বাণিয়া শিয়াছে। 
কামানের গোলায় প্রথমে এক এক গক্ষে ছয হানার লোক মারল । ভার 
পরে বশ্পুকের গোলায়, এই মন্রোপম গগতের বঙ্গ কনুষিভকাদী নয় দশ 
হাজার গাযগ নিহত হইল। মর্গাণের আপাতে কষেক সহস্বেণ মৃছা 





ভইল। নোট প্রায় বিণ প্র লোককে ধরাধান ভান কিয়! ঘাহতে 
হইল ।॥ 0511৬ এঠ হঃযাকাণডের মমধ দাশনিকের মত কাপিঙে 
লাগিলেন । উঠার পরে ঘন উর সেলধলে ৮09 9907৪”--ঈীনরের 


গৌরবগান তি হইতে লানিণ, »সন একদিন 0879179 পদায়ন 
করিলেন । গানানত মুত ও যুমণু নরহধাহেব্র পাপ দিয়া ভাহাকে যাইতে 
হংল। তন্মাডুত এম নকলের মধ্য যুদ্ধের পারিণান দেখিতে দেখিতে 
চণিতে লাশদেন। পেখিলেন রক্তাক্ত দেঠে ভুপতিত বদ্ধ, অব শায়িত 
তাহার হাগ মুভ দিছেন দিকে টাহিয। আচে আর রভুপ্রাবিত দেহের 
উপগ শঙ্ু সন্তান পাওয়া আছে ধাঁতা জনিহনে পতিত হওয়া শেদ 
নিখাস ত্যাগ করিতেছে | অকদকধ আনেকে উচ্চ,খারে ঘুত্যু কামনা 
কিছ । শাদ, বাত, স্গক দেহ হতে নিচ্ছি হইয়া ইত৪৩, গড়িয়া 
আছে । স্ব, খাধতায় দগঠের মধে। সন্বো তম জগত 111 

দঘপথ আত্ম করিয়া 0899190 হলে রিজতন্তে ভপহ্বি 
হইপেন। আশা কিয় হণেন খাধালের বামহূমিঠে হাহাকে অনাহারে 
মঙ্িতে হইবে না । কয়েকগন ভদ্রবেশ লোকের নিকট ভিঙ্গন প্রার্থনা 
কপার, ঠাহাগা তাহাকে জেনে পাঠইঠে চাহিলেন। একজন শদ্রলেক 
“দানশানত।” সম্থগ্ে বত কারিতেছিলেন । ছাহাপ নকট ভিক্ষা 
প্রার্থনা করায়, তিনি থিজ্ঞাস। করিলেন পভাম কি বিখাস কর, খু 
শক্র (596 01)08৮ ময়তান ) পৃথিবাতে আছে? 0%90199 কহিলেন, 
“ভা তো শুনি নহে । কিছু তিন থান বা থাকুন, আমাএ পাবার চাই” 
বক্তা বনিলেন “ভাগে! ! খাবার তোনার মত লোকের জগ্ত নয়।” বক্তার 
রা নিকটবও। গৃহের জানালা দিয়। 0%7880র মাথায় এক বঝাপ্তি 
ময়লা জল নির্দেগে করিলেন। জেম্ন মামক একজন 48 138786 
দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি 0%5119কে গৃহে লইয়া গিয়া! আভাব্য 
ও নগদ ছুই ফ্লোগিন দান করিলেন। 

পরদিন রাস্তায় এক শার্কায় ভিন্ুকের সহিত 021010৩র দেখ 
হইল। তাহার সব্নাঙ্ষে ক্ষত, চগ্ষু দ্াপ্তিস্থান, নাগিকার অগ্রভাগ 
খসিয়া পড়িয়াছে, মুখ বাঁকিয়া গিযাছে। গ্রিশুক তাহার নাম ধরিয়! 
সম্বোধন করিল। 68%70199 চনত্বৃত হইলেন এবং তাহাকে 1১8081088 
বণিয়। চিনিতে পারিলেন। ভাহার নিকট শুনিলেন, বুণগেকিয়ার মৈন্য 
ব্যাপ্ননের ছুগ আক্রমণ করিয়। ধ্বংস করিয়ান্ধে, খুনেগণ্ডেকে ধনণ করিয়া 
পরে হত্যা করিয়াছে, ব্যারণ ও ভাঁহার ভ্ত্রাকেও হত্যা করিয়াছে । শুনিয়! 


ভশ-সটেস্সান্ 


স্স্থ পা স্তাক্ডপ ব্িগন্ষপা ব্ব্তলা ্থস্ছপা পা 


১২৭ 





08731৫0 মুচ্ছিত হইয়া পড়িণেন। ুগ্ছু! ভঙ্গ হইলে 1১978109৪ এর 
শোপনীয় অবস্থাপ্ কারণ জিজ্ঞানা। কিপেন। কহিলেন 
“প্রেম, মানবজাতিগ সান্ত্বনা, বিশ্বের রক্ষক, প্রাণ। জগতের আত্ম, 
হুকোমল প্রেমই তাহার দুগঠির কারণ । এমন পরবিধ প্রেম হইতে 
কিরাপে এই ভীমণ অবস্থা ডৎপন্ন হইল, (297019 ভিজ্ঞান। করিলে, 
7১508108৪ কহিলেন“ব্যারণ মঠ্যার পারিচারিক। 1১8091র বঙ্গলীন 
ভইয়! আমি শর্গহৃথ ভোগ করিয়াি। তাহাপগহ ফন এই । আহার 
শরীরে উপদংশের বীজ ছিল--একজন পিত সন্ানার শবার ভহতে 





[79081988 


তাহা 7১৪0৫৪০র শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল । এক বুদ ০1500 88 
এর শরীর হইতে সন্গাসীর শরাগে সেই বাস যায়। 
শঙগ্গারে আমে এক 'নগ্ঠাধানের শরার মগ্ঠ।ধান্দর 
নক্কানত হয় এক সাকুহন পত। কক, আকুহিমপঙ্জা পেখেহিনেন এক 
909101810এর শরীর হইতে । এ মনস্তই অপরিভান) ছিল। 0870119 
তাহাকে জেন্সের নিকট লইয়া খেলেন। সেখানে সুচিৎ্কসায় 
17151988 আগোগাণাভ কাপালেন। ছুহ মাম পরে ছেম্স.-ক 


9০0019৭৪ এর 


হহতে ; শরারে 


লিমধন ঘাহতে হয় । 0806]0১8 ও 0800199:+ [তিনি সঙ্গে লইয়! 
গেলেন। 
জাহাঞ্জে হইন। 


(তিনজনের আনেক দাশানক আলোচন। 


08188 বললেন এপ্রতত্যক ভ্রব্যই এমনভাবে ₹£ থে শাহার উত্তু£তর 


মে) 


হহবার মন্থাবনা ছিন মা।” জেদ্ম ভাভা সবাক লা করিয়। কহিলেন, 
“নান ভাহাৰ প্রকাত কথুণিত করিয়াছে । তি আ প্রকৃতি লইয়। মাতদ 
জন্গ্রণ করে নাই এথঠ ব্যান্ের মত হিম ভইয়া গড়িযাছে | হত 
গাডগু অথবা সর্গান ঈথর মানুণকে ধান করেন নাই, অথচ পরম্পরের 
বিনাণের জগ্ মানুষ ঠাঠ| নিম্মাণ করিয়াছে ।৮1১0700190 বলিলেন 
“সকলই অপাগভাপ্য ছিণ। দুভাগ/ই সব্বগনান মঙ্গল, 
হুতরা” ব্যক্তির দ্ুঙ্গাগ্য ঘত বেশা হয়, সাধারণের মঙ্গলও ততই 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।” 

হঠাৎ আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্্ হইয়া পড়িল ও প্রবন হাঁটা 
আরন্ধ হইল আগুল ভা।ঙয়। গেল, পাল ছিড়িয়া উড়িয়া গেল। 
যারীগণের মধ] কলরব উঠ হইল। চেকের উপর গিয়। জেন্স 
নাংলকদিগকে মাহাম্য করিয়াছিণেন, এনন সময় এক নাবিক শহাকে 
ভীষণ আত কারয়া ডেকের উপর ফেলিয়! দিল, কিন্ত প্রহার কালে 
পদখ্থালত হইয়। জাহ।গের বাহিরে পড়িয়া গেল। ভাঙ্গা মাগ্তণ ধাপয় 
সে ঝুপিতেছেল, জেম্ন তাহাকে ডানিয়! তুলিতে গিয়া দিজে সমুদ্রের 
মধ্যে পড়িয়া গেলেন । নাবিক ডেকে ডঠিয়! তাহার দিকে ফিপিয়াণ্ড 
চাহিল নাঁ। 0999109 তাহাকে রদ্ধার করিবার ভন্য সমুদ্রে ঝাপ 
দিতে যাইঠেছিলেন। কিন্তু বাধা দিয়া [2701008 কহিল “সমুদ্রে 
ডুবিয়! মরাই তাহার নিয়তি, সেই জন্যই সে [ণলবশ যা! ককিয়! 
ছিল।” এই সময়ে জাহাজ ুবিয়। গেপ। নেই ছুবৃস্তি নাবিক এবং 
78021088 ও 0809199 ব্যতীত মকলেরই মৃত্যু হইল 1 হাহার! ভারে 
উঠিবামাজ্র পিদবনের ভাষণ ভুমিকম্প আরন্ত হহল। প্রকৃতির সেই 


ব্যক্তিগত 


ভীমণ তাঁওবে ত্রিশ সহস্স নরনাপী প্রাণ হারাইল। রাস্তা-পাট শুষ্ম 
লাভায় আচ্ছাদিত হইয়া খেল। অমংখ্য গু ভুদিমাত হঠল। যেই 
ছবৃন্তি নাবিক তখন লুগনে প্রবৃথ হইল এবং এক মুবহীসহ 'আমোদে 
মু হইলে | 1১8100088 ও 080109 নার্বজনগণের সেবায় মনোনিবেশ 
করিলেন। 1১801988 কঠিলেন “ভূমিকম্পের না হইবার উপায় ছিল 
না। আগ্েয় গিরি যখন লিচধনে অবাস্থত, তগন তাহা অন্য এ ফাটিবে 
কিরাপে? সনলই মঙ্গলের ভগ্ত সংঘটিত ভয় |” হুধ। পরিচ্ছদ 
গরিহিত-17)7781609এর গহিঠ সংশ্লিষ্ট একটি লোক গুনিয়া কহিল 
“আপনি কি প্রাথমিক পাপ (0171 910) বিশ্বাম করেন না? 
সকলই যদি মঙ্গলের ক্যা হম, ভাহ। হঠলে মায়ের পতন ( ঘাঙা] ) তয় 
নাই, তাভার শাস্তিও নাই |” 
তাহার জগ্ অভিশাপ "ভয়েবউ এই সর্ষোনুন সগতে প্রবেশ অপরিজানা 
ডিল ।” “নাহ হলে 'আগনি স্থাধান ইচ্ছায় বিশ্বান করেন না?” 
1১50010ধ8 কহিলেন “নিরবচ্ছিন্্ নিয়তির (890]1760 100889160 ) 
সহিত শ্গাধান ভচ্ছায বিরোধ নাই । আ্াধীন উচ্ছাও অপরিভানা।” 
কমিকম্পের পরেই 0৮৮০119 ধর্্ে আবিখালীদিগের বিখাসের শন 
]াণালাঠা০এর গতি 0০21008  বিগবগ্ালয় গ্ির 
করিলেন যে 02৮১০11৩ ধর্দ্ের বিরোধা পাশিষ্ঠদিগকে আন্ছে আছে 


73906]0ন৭ কহিলেন “মানুষের গহন ও 


হন। 


পোডাঠয়া মাগ্িলে ঠমকল্প বন্ধ হইবে | দ010গ8 3 0106 
ধৃত হয়| [01091090 সমানে নাত হউনেন। বসম/1০৯সএর ফালা 
হইল, 0871110ে বেহ মারিয়া ছাড়িয়। দেওয়া তইল। 
বিশ্সিত 0809179 ভাবলেন “এই যি যাবহীষ মন্তাবা জগতের অধো 
সন্দোৎকৃট জগৎ, তবে অবশিই্ট জগতগু।ল ফিবগ? দাশনিক শ্রেষ্ঠ 
7৯801028, নরে| এম জেম্ন, পমণা রত কুনেগণ্ডে এই সর্দোদুম জগতে 


ভীত ও 


তোমাদের এত ক কেন?” 

কয়েক দিন পরে এক অটিস্থিত উপায়ে কুনেগণ্ডের ভি 
08ণাণগর দেখা ভন, কিন্ত এই মিলন স্তায়ী হইপ না। আবার 
কুনেগণ্ডে 08787179 হউতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। 0%99110 পলাধন 
করিয়। আমেরিকায় গেলেন। 1877005 খিয়া দেখিতে গাইলেন 
দেশের যাবতীয় সম্পত্তি 3981 পুরোহিতদিগের হস্তগত, প্রজা- 
সাধারণের কিছুই নাই__হুক্তি ও ম্যায় বিচাগের চুড়ান্ত দৃাগ্ু। এক 





রি হাটি 
1 পান্তা ঘি - 


ওলন্দাঁজ উপনিবেশে একহস্ত ও একপদ বিশিষ্ট ছিন্নবন্্ পরিহিত এক 
নিগ্রো। বলিল “কলে কাজ করিবার সময় কোনও শ্রমিকের একটা 
আলুল যদি কলে আটকাইয়! ঘায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত হাতটিই 
কাটিয়া ফেনা হয় । কেহ যদি পলায়নের চেষ্টা করে, শাহর এক পা 
কাটিয়া ফেলে। তোমাদের চিনির অভাব দূর করিবার জন্য এই মূলা 
দিতে হয় ।” [00০8০ দেশে গিয়ে 0%01119 অনেক স্বর্ণ ও রতু 
সংগ্রহ করিলেন, এবং ভাহা লইয়া দেশে ফিরিবার গন্য এক জাহাজ 
ভাড়া করিণেন। অর্ণ-গতু জাহাজে বোঝাই হইবামাত্র তাহার মালিক 
081)019কে ভীরে ফেলিয়া রাখিয়া! জাহাদ ছাঁড়িয়। দিল। সামান্য 
যাহ! ছিল তাহা লইয়! দেশে ফিরিবাঁর পথে জাহাজে চা) নামক 
এক প্রাচান পঞ্িতের মহিত 08701008 আলাপ হইল ।0979179 
ঞিজোমা কগিলেন, “নামুম কি চিরকালই বর্দনানের মত মানুদকে হতা। 
করিয়াছে বলিয়া আগনি নিশান করেন? মানুষ কি চিরকালই 
মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিখানঘাঙক, প্রকৃত, দস্থা, মুর্খ, তত্বর, 
পাপি্, ঈদরিক, মাহাল, কুপণ, ঈপ্লাপরাষণ, উচ্চানিলাসী, রক্ত 
শিপা পরনিন্দুক, লম্পট, পর্োন্স৭ ও ভণ্ড?” মাটিন কহিলেন 
“কমি কি শিগ্গাস কর, বাঁচপর্সী চিরকালই দেশিবাদান কপোত 
মায়া খাউঘ।ছে ?”0200116 কহিলেন শনিশ্চয় 1৮ আনবে? 
নাঁচজর চরিত্র ধদি চিরকালই অপরিবর্তিত থাকিয়া থাকে, ভবে মানুষের 
চাপত্র পরিব্ডিচ হইয়াছে বলিযা বিখাম কর কেন? 08০13০-- 
কিন্ত মানুষ ও পশু প্রভেদ বিস্তব। ইচ্ছার স্াধীনতা-1” 
হক করিতে করিতে তাহারা 0০09৪ পৌসটিলেন। 00118 


5951 


ইয়োরোপের সর্নাত্র কুনেগণ্ডের অনুমন্দান করিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । 


বহু অননদগ্ধানের পরে তাহাকে তুরগ্চ দেশে প্রাপ্ত হইলেন। কুনেগণ্ডে 
এক রাজবাডীতে পরিচারিকার কাছ করিতেছিলেন। তাহার 


মৌন্ধধ্যের কণামারও অবশিষ্ট ছিল না। দেখিয়া 0874109 ছুঃথে 
অভিভ্থত হইলেন। কুনেগণ্ডে গন 0870100 থে তাহাকে বিবাহ 


করিবার প্রভিশতি দিয়াছিলেন, ঠাহা আভাকে ম্মরণ করাইয়া 


দিলেন। 00171৫9 প্রতিশ্রুতি রক্ষ/ করিলেন এবুং কুনেগণ্ডেকে 
বিবাভ করিয়া তুরঙ্চ দেশেই ধনতি স্থাপন করিয়া 
মনোনিবেশ করিলেন। 


কৃষিকার্ধ্যে 









টাদনীচকের ইতিকথা! 


জ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


পুরাণ দিল্লীর পৌর সভায় গৃহীত প্রস্তাব যদি কথায় পদবসিত না হয়ে 
যথার্থই কার্ধের দ্বারা সমধিত হয়, তা হলে চাদনী চক যে শীর্রই ঘ্রীমণ্ডত 
হয়ে উঠবে, নে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

সাপ্্রতি এক প্রস্তাব অনুযায়ী, গাদনা চকের অগ্রগতি ফোঁয়াগাটি 
অনতিবিলম্বে সংস্কৃত ও মাত হয়ে নব কলেবর ধারণ করবে । চাদনী 
চকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত লাভিপন্মের মত-_সৌন্দর্ষের আকর এই 
ফোয়ারাটি। 

দ্রিলী পত্তনের সময় হতে আজ পণ চান চক এই নগরীর এক 
বিশিষ্ট স্থান আরঁধকার করে আছে। উতিহ।স প্রদিদ্ধ এই টাদনা চক 
বা রূপা বাঁজার বিশেষ করে এই ফোয়ারা অঞলটি। ইহার প্রতিটি 
ঝুলিকণায় ইতিচাসের পদচিন্ন নিম আঘাতে অস্থিত হয়ে আছে। 

সাজাহান তনয়া জাহানার! 
বেগম চাদনীচক নামের সবটা । 
সে সময়ে চাদনীর রূপ ছিল 
অইভ্জাকার এবং মধ্যে তার 
ছিল একটি খাল। কালক্রমে 
সে খালটি ভরাট হয়ে পথের 
কূপ নিয়েছে ; টার্ন চকও 
পরিবন্তিত রূপে বিস্তৃতি লাভ 
করেছে। 

চাদনীর দুইশত বনের দীথ 
জীবনধারা অবিরাম রক্ত-রঞ্ানে 
করুণ ও বীভৎস। নাদির 
শাহের আজ্ঞায় এই অঞ্চলে 
বেসামরিক জনসাধরণের 
বেপরোয়। হত্যানুষ্ঠান সে 
দেখেছে, ১৭৩৯ সালের ১১ই 
মার্চ ; তিন মোগল রাজপুত্রের ছিন্র মন্তকের প্রদর্শনী দেখেছে ১৮৫৭ 
সালে, এর কোতোয়ালির পুরোভাগে ; আবার ইংরাজ কতৃক দিলী 
বিজয়ের পর শত শত নির্দোষ জনসাধারণের নিধিরোধ হত্যার 
বর্বরতা--সেও ১৮৫৭ সাল। 

তারপর, মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাছুর শা'র অস্ত্যুদয় ; 
টাদনীচক তারও সাক্ষী । ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী অবরোধ ফলে স্বাধীনত| 
সংগ্রামের পুরোবর্তী হয়ে বাহাদুর শাহ হস্তীপৃষ্ঠে এই অঞ্চল পরিভ্রমণ 
ফরেন। উদ্দেশ্ঠা ছিল জনগণের উৎ্সাহ বর্ধন ও তাদের সাহস দান। 


১৭ 


আর, যে ফোয়ারাটির সংস্কার সাধনে নিরত পৌরবাসা_-মাজ অশ্সল 
কাহিনীর পটভুমিকায় তা সমুক্ষল। ইংরাজ সেনাধ্যক্ ভাডমন কক 
নৃশংসভাবে নিহিত বাহাদুর শা'র পুত্রদের ছিপ্মমন্তক এইখানটিতে স্থাপিত 
হয়ে প্রদগ্রিত হয বিপুল জনতার সান্সে। তাছাড়া, সিপাহী বিদ্রোহের 
প, ফাশাসিকাঠ খাঁড়া করে হাজীর হাজার নিরপরাধ নবনারীর বীভৎস 
হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত শ্মতিও এই ফোযারাটির ললাট ফলকে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

১৯১২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর_লর্ড হাছি& আন্ু্ঠানিক ভাবে 
রাজধানীতে এবেশ করেন; তখন হাকে হহ্য।র চেষ্টা হয় এই টাদনী- 
চকেই। বপ্ততঃ, রূপার আোঠের পাশে রক্তের শোতাতএই চাদশীচকে র 
চিগন্থন কাহিনী, হয়তো সমগ্র পৃথিবীর | 





লাল কেল। 


বিগত ব্রিণ বৎসর যাবৎ আবার চাদনীচক দেখেছে সশন্্র ইংরাগ 
প্রভূদের বিরুদ্ধে নিরব জনসাধাকসণের অভূতপূর্ব ম্বাধীনত। 
সংগ্রাম । 

ফোয়ারার কিছু দূরেই ঘণ্টাপর | ১৮০৭-৯ সালের মধ্যে নির্মিত 
এটি । ইহার সম্ভুভাগে কংগ্রেনের ধতিহামিক অধিবেশন হয় ১৯৩২ 
সালে; সরকারী নিষেধাজ্ঞা অবমানন। করে পণ্ডিত মালব্য সভাপতিত্ব 
করেন তাতে । 

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭-_ভারঠ ইতিহাসের শর্শোল অবিশ্মরণীয় 


১২৯ 


৯৯২০ 


বসান 





ঘণ্টার 





শ্চাব্ব্ড্থ [ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


দিন। এই দিন এই অঞচলস্থ ইতিহীস প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায়-_সামাজ্যবাদী বাপনার প্রতীক স্বরূপ--ভারতের জাতীয় পতাকা উডডীন হল, পণ্ডিত 
বিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তরতম নেহরু কর্তৃক। * 





ইহার পূর্ববর্তী রক্তাক্ত ইতিহাস “কোনদিন ভুলবে না৷ ভারতবাসী। 
১৯৪২-এর জনজাগরণ দমনের উদ্দেশ্ঠে চাদনীচকের সমগ্র অঞ্চলটিই 
বিরাট দৈষ্ঠাবাসে পরিণত হয়ে উঠেছিল__আর, ব্রিটিশ সৈম্ভের 
যথেচ্ছাচার আর উচ্ছ,হ্বতায় প্রতিটি সূর্যোদয় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 

কোতোয়ালির নিকটবর্তী রোদন-উৎ-দৌলার মসজিদ । এখান 
থেকেই নাঁদির শাহের উদ্দেষ্ঠে গোলা বর্দিত হয়েছিল। কখিত আছে, 
২**,০০* লোক সেই হত্যাকাণ্ডে প্রীণবিসর্জন করে এবং নাদির শাহ 
আশি কোটি টাকা মূল্যের লুষ্ঠন জ্রব্য নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

বহরপী টার্দীনচক। বহুবার তার রূপ বদল হয়েছে, রাজা ও রাজ্যের 
উত্থান পতনের সঙ্গে। পাঞ্জাব-আগত শরণার্থীর ভিড়ে এখন আবার 
নবরাপ নিয়েছে টাদনীচক । দিকে দিকে দৃষ্টিকটু বন্ধাচ্ছাদনে যেন তেন 
প্রকারে তৈরি বিপনি শ্রেণী সমগ্র পথটাই অবরুদ্ধ করে আছে । সেই 
বিচিত্র পরিবেশের মাঝে ফোয়ারাটি মুহামান যেন £ তার জলধারার উদ্যত 
ফণ! আর আকাশের পানে প্রসারিত হয় না এখন-ধীরবাহী, নিম্নাভিমুখী 
ক্ষীণ শ্রোতা সে। তার স্িপ্ধ প্রচ্ছায়তলে শরণার্গী নরনারীগণ তাদের 
অলঙ্কার ব্জিত অস্থায়ী বিপনি সাজিয়ে বসেছে__যুঠিসান বীভৎদতার 
মত। মোগল বাদশাহ কালের রাপা বাজারের রাপের পলক আজ এসব 
থেকে তিলমাত্র বুঝবার উপায় নেই। 

এঁতিহাসিক এই সব ঘটনাপুঞ্জের পটভূষ্গিকায় চাদনীর মধ্যমণি এই 
ফোয়ারাটি আবার সংস্কৃত হয়ে নবরাপায়ণে উধ্বে” উৎক্ষিপ্ত আপনার 
প্রগল্ভ জলধারায় পূর্বের মতই অন্বিখাম স্বয়ং স্নান করে চলবে-__মুকজষ্ট? 
সে- মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ছার! তার শ্বচ্ছ জলে ক্ষণে ক্ষণ 
প্রতিফলিত হয়ে মুহমুহঃ কেবল মিলিয়ে যাবে। 


স্পল্রচ্্চল 
ত শিল্পী-_কুমারী কৃষণ রুদ্র 






নদ দে 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর) সঙ্গে ! চক্ষের নিমেষে ভীষণ শ্রোত প্লাবিত করে দিয়ে খেল অজয়ের 
বানগঙ্গা ক্ষু্র একটি পার্বত্য নদী। একেই তো এই শৈল প্রবাহিনীর ছুই তীর। 


উপলব্)থিত গতি, তার উপর আবার- আমরা যে সময় ভার কাছে নদীতে ঢল নেমেছিল সেদিন। 
গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলুম--তথন অগ্রহায়ণের প্রায় শেষ। তিনি তখন 
বি্যগিরি নিঃ্থতা রেবার মতে| শীতে বিশীর্ঘ|। বর্ষায় যে ইনিই হঠাৎ লাগলেন আমরা যে নেঁচে গেছি সে নাকি আমাদের নেহাৎ পরমাযুর 
কি প্রলয় মুঠি ধারণ করেন সেটা কল্পনা ক'রে নিতে বিশেষ কষ্ট হল না। জোরে ।..হবেও বা! শীর্ণ বানগঙ্গ! | ঝিরু ঝিরু ক'রে ক্ষীণজল 
কারণ, একবার অজয় নদীর ঢল নামার মুখে পড়েছিলাম । অজয়ের শুক্ষ রেখা প্রবাহিত হ'চ্ছে। নদীগর্ভের শুক শিলান্তপ যেন ব্যঙ্গ করছিব, 
বুকে তখন ধু ধু করছে শুধুবালি। জলের চিহু মাত্র নেই। বধুরা আমাদের । ওরই মধ্যে একটু খুজে পেতে জল যেখানে কতকটা গভীর 
জঙলকে এসে বালি খুঁড়ে গাগরি ভরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা! নদীর সেইখানে একটু 'কাকন্নান' ক'রে নেওয়! গেল। ক্ষুধা বোধ হচ্ছিল 


মধো নেমে বালির উপর মনের আনন্দে খেলছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে ভীষণ। ঠাকুর-চাকর আগেই এসে হাজির হয়েছিল এখানে । শ্রীমতী 
এক বিপুল গর্জন কানে এল। 


চেয়ে দেখি--নদী গর্ভে নেমে যার! 
এতক্ষণ নানা প্রয়োজনীয় কার্ষে 
বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন গার! 
সকলেই উদ্ধথাসে ছুটে পালাচ্ছেন। 
ব্যাপার কি ভাল করে বোঝবার 
আগেই দেখি শুক নদীর বালি 
ঢাকা নীরদ বুক--তরতর করে 
স্নিগ্ধ জলে ভরে উঠতে লাগলে! ৷ 
আমরা লাফ দিয়ে নদীর বুকে 
দেবতার নৈবেছ্যের মতে| সাঁজানে। 
চোর! পাহাড়ের চুড়ার উপর উঠে 
পড়লুম। নদীর তীর থেকে তথন 
অনেক লোক চিৎকার করে 


আমাদের উত্তর দিকে চেয়ে দেখবার বানগঙ্গার ধারে প্রাচীন নগরপ্রাকার 
জন্ক ইঙ্গিত দিয়ে পালিয়ে 


বন্যার চেয়ে তার প্রলয় নাচন কিছুমাত্র অল্প নয় । সবাই বলতে 
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৮ কটি কেপ একি সি শত 


আনতে বলছিলেন। নিমেষের মধ্যে জল আমাদের হাঁ পর্যস্ত দাশগুপ্তার আদেশ ও উপদেশ অনুযায়া তার! এসেই উনানে আচ দিয়ে 
উঠে পড়লো । উত্তরের দিকে সভয়ে চেয়ে দোখ তিন তালার সমান খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল 
উচু এক রূপালী পর্দ। রৌদ্রের আতায় উদ্দবল হয়ে প্রচণ্ড বেগে দক্ষিণের না। নদীর পাষাণ বুকের মধ্যে বেদির স্যায় উ*চু-নীচু ছোট বড় শিলা- 
দিকে ছুটে আমছে। আমরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নদীর খণ্ডের উপর সঙ্গে আন! কদলীপত্র বিছিয়ে আমর! সবাই বসে গেলাম । 
পাড়ে উঠে আসবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। সমস্ত লোক 'গেল' গেল, আলু পেয়াজ দেওয়া! ফুলকপির গরম খিচুড়ি, সঙ্গে পাপড় ভাজ।_-ডিমের 
শবে হাহাকার করে উঠলো! | এমন সময় কী যেন একটা দৈবীশক্তির মামলেট, টমাটোর চাটুনি সব কিছুই যেন অস্থৃতের মতে। হু্বরু*লাগছিল। 
বলে আমর! নবীর পাড়ে উঠে পড়লুম এবং প্রাণ ভয়ে পলায়সান লৌক- লাগবারই কথা-_কারণ বেলা তখন প্রায় ২টো বাজে ! পাহাড়ে 
গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দৌঁড়তে গুরু করলুম। গুড়,ম গুড়,ম পাহাড়ে ঘুরে যেন পাহাড়ীক্ষুধার সঞ্চার হয়েছিল সবারই উদরে। 
করে যেন বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছিল দেই বিপুল জলরাশির গতিবেগের মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সেদিন যা! খিচুড়ি খাওয়। হয়েছিল--তা| পূরণ 
১৩১ 


৯ এটিই, 


হিসাবের বাইরে । পূর্বেই বলেছি-_ শ্রীমতী দাশগুপ্ত! একজন অধটন- 
-ঘটন-পটিয়সী মহিলা । শ্রীকৃঞ্ককে স্মরণ করে পাগবের বনবানকালে 
প্রোপর্থী যেমন অসময়ে শত শিশ্লহ দমাগত ছুর্গাসা খবষির কেবল 
শাঁকান্দের দ্বারা পগিতোষ সাধন করেছিলেন-_-স্তার নমর আতিথেয়তার 
গুণে, ীমত দাশগুপ্তাও তেসনি সেই জঙ্গলাকীর্ণ বিজন পার্ণত্য মে 
অঙ্গে-আনা সেই বল্প আয়োজনের ছ।রাই সকলকে পরিতৃপ্ত করতে 
পেরেছিলেন । 

ভোজনাস্থে কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করেছিলাম । এই বানগঙ্গা্ 
ঠিক ওপার থেকেই য়া! জেলা শুরু হয়েছে। পাটন! জেলার শেষ 
প্রান্তে এই বানগ্গ!, অতএব একে ভ্রপ্টিয়ার বা সীমান্ত প্রদেশও বল! 
যেতে পারে। এখানে অতি প্রাচীন কাঁলের এক নগর প্রাকারের 

ংসাবশেমের কিয়দংশ আজও দাড়িয়ে আছে দেখা যায়। প্রত্বতত্ব 
বিশারদেরা বলেন, এইটিই নাকি রাজগৃহের শেষ মীমানাজ্ঞাপক প্রাচীর । 


7? 
॥ 





জৈনমন্দিরে প্রাপ্ত বৌদ্ধমৃতি 


সেকালের গিরিব্রজপুর বা বাহদবপুরও এই সীমানারই অন্তভুক্তি ছিল 
বলে মনে হয়। 

গয়। ও পাটনার সীমান্তবর্তী 'নওয়াদ|' সাবডিভিশান বেশ উপভোগ্য 
স্বান। এই বানগঙ্গার ইতিহাদ ছাড়াও এ অঞ্চলে বানগঞঙ্গা সম্বন্ধে 
একটি বেশ চিন্তাকর্ক কাহিনী প্রচলিত আছে। গিরিব্র্পপুরের 
কোনও এক রাঁজার রাজত্বকালে রাজ্যে অনাবৃষ্টির ফলে শস্ত উৎপন্ন 
লা হওয়ায় ছুত্তিক্ষ দেখ! দেয়। রাজ উদ্ভানও শুকিয়ে উঠে, সমস্ত দুর্লভ 
ভরুলত! পর্ধান্ত মরতে বসেছে দেখে রাজ! বিষম চিস্তিত হয়ে মন্ত্রীসভার 
অধিবেশন আহ্বান করলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে, প্র বানগঙ্গার 
জল সমন্ত পাহাড় বেয়ে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে । বাধ নেঁধে এ 
জল আটকাতে হবে এবং দেই জল খাল কেটে রাঁজ্যের চারিদিকে 


জ্ঞান্সজস্রশ্থ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


নিয়ে যেতে হবে। মহারাজ এই পরামর্শ সমীচীন বোধে রাজ্যে 
ঘোষণ!। করে দিলেন রাজ্যে যার! বাস্তকার পূর্ত বিশেষজ্ঞ ও যস্ত্ররাজ 
আছেন তারা সকলে আহ্বন এই বাধ বাধবার জন্য । কিন্তু রাজ 
আহ্বানে কারুরই সাড়া পাওয়! গেল ন1। 

প্রথমতঃ বাঁনগ। স্বর্গের পুণ্যপ্রবাহিণী। তার আ্রোত রুদ্ধ করতে 
গেলে বগাবতের মতে] ডেমে যেতে হবে এই অন্ধ সংস্কার এবং এই 
হাজার হাত উচু পার্ধত্য নদীতে বাধ বাধতে হলে হাজার হাজার বলিষ্ঠ 
আমিক চাই যারা কঠিন পরিশ্রমেও কাতর হবে না। রাজ্যে 
মিললোন1 সেরকম মজুর । ছুঙিক্ষে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজ! 
অস্থির হয়ে উঠলেন । শেষে ঘোষণা করে দিলেন যে এক রাত্রির মধ্যে 
ঘে কোনও বাহীছুর এই লাধ বেঁধে দিতে পারবে তাকেই আমার অর্ধেক 
রাজত্ব ও আমার একমাত্র কন্যাকে উপহার দেবো! । কিন্ত ন! পারলে 
তার প্রাণদণ্ড হবে। 

এ ঘোষণার পরও কেউ এল না । গাজা যখন প্রায় হতাশ হয়ে 
গড়েছেন, তপন এশিয়ে এলেন রাজ্যে অনাদূত অনাধগণের দলপতি 





'পাওয়াপুরী" মন্দির (সামনের দিক ) 


চন্দাপৎ ভার বলিষ্ঠ অনুচরগণকে নিয়ে । রাজপ্রাসাদের উৎসব মণ্ডপে 
কি একটা পর্ব উপলক্ষে চন্দ্রাপৎ একবার রাজকম্ঠাকে দেখেছিলেন, 
তারপর থেকে তিনি সে সুন্দরী কন্যাকে আর ভূলতে পারেন নি। 
কিন্ত অনার্ধ এক সর্দারের পক্ষে আর্ধ রাজছুহিতার পাণিগ্রহণের ছুরাশ! 
যে আকাশকুন্নমের মতই অসম্ভব এটা তিনি জানতেন বলেই নীরব 
ছিলেন। বামনের চাদ ধরবাঁর সাধের মতই তা মনের মধ্যে বিলীন হয়ে 
গিয়েছিল। এমন সময় রাজার এই অর্ধেক রাজত্ব ও রাঁজকন্|! দানের 
ঘোষণ! তার প্রাণে এক নৃতন আশার সঞ্চার করলে! । তখন অসস্তবও 
সম্ভব হতে পারে এই আশায় তিনি এগিয়ে এলেন এই অসাধ্য সাঁধনে। 
মহারাজও তাকে খুব উৎসাহ দিলেন ও রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিরে 
ভার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন জানালেন । 
সুর্মান্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রীপৎ কাগজ শুরু করে দিলেন ভ্ভার অসংখ্য 
বলিষ্ঠ অনুচরদের নিয়ে। রাজার দূত প্রহরে প্রহরে এসে রাজাকে 
ংবাদ দিয়ে যাচ্ছিল কাজ কতদূর অগ্রপর হল। তৃতীয় প্রহরে দূত 


সাধ ১০০৯ ] 


এলে সংবাদ দিলে বাঁধের কার্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সংবাদ শুনে 
মহারাজ উচ্ছিগ্র হয়ে উঠলেন। অর্ধেক রাজা ও রাজকন্যাকে দান 
করতে হবে এ বর্বর অনার্ধ সর্দারের হাতে? কখনই না। মন্ত্রীদের 
ডাক পড়ল। কুট মন্ত্রণায় স্থির হ'ল, মোরগ ডাকিয়ে দিয়ে ভোর হয়ে 
গেছে ঘোষণ। কর! হোক এবং রাজসৈনিকের| গিয়ে রাত্রির মধ্যে ওদের 
কাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্য ওদের বিতা়িত করে চন্দ্রাপৎকে বন্দী করে 
নিয়ে আন্বক প্রাণদণ্ডের জন্য । 

রাত্রি শেষ হবার আগেই মোরগ ডাকছে শুনে এবং রাজসৈনিকদের 
ছুটে আদতে দেখে-_হুচতুর--চন্দ্রাপৎ রাজার বড়যস্ত্র বুঝতে পেরে 
কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে পলায়ন করলেন। নাধ বাঁধা হয়ে গেছে 
দেখে রাজা আর তার পশ্চাদনুসরণ করলেন না বটে, কিন্ত চন্দ্রীপতের 
উপর তিনি যে অন্তায় অবিচার করলেন সেটা সভার মনে একটা দারুণ 
অনুভাপ এনে দিলে । তিনি অনুশোচনাবশে সিংহাসন ত্যাগ করে 
বানগ্রস্থ গ্রহণ করলেন। কিন্তু যাবার আগে ব্যবস্থা ক'রে গেলেন 
যে যারা এই বাধ বেঁধেছে তার রাজভাও্ার থেকে পুরুষানুক্রমে মাথা 
পিছু নাড়ে তিনদের ক'রে পথ্য বা আনাজ পাবে। সেই থেকে এই 
প্রথা নাকি ও অঞ্চলে আবহমান কাঁল থেকে চলে আসছে। প্রত্যেক 
শ্রমিক সেখানে মজুর হিসাবে মাড়েতিনসের শগ্ত বা আনাজ পায়। 

বানগঞঙ্গা দেখে এখন আর সে বাঁধের কোনও চিহ্গ খুজে পাওয়া 
যাবে না বটে, কিন্থ সেই ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর প্রাকার ও পানন্য 
নদী বানগঙ্গার বর্তমান রাপ দেখে বেশ অনুমান করতে পারা যায় যে, 
একদ| মাগুষের ম্পর্ধ প্রকৃতির এই রম্য নিকেতনে এসে তার শক্তির 
ব্যভিচার করেছিল। 

বানশঙ্গার আসল নাম ছিল “বাহান্নগঞ্স” । অর্থাৎ এই এক 
নদীতে অবগাহন করলেই ভারতের ভাগীরখী যমুনা কৃ! কাবেরী 
গোদাবরী সরম্বতী প্রভৃতি ৫২টি পবিত্র নদীতে অবগাহন আ্রীনের 
পুণালাভ হ'ত। এই “বাহান্্গগ।” শব্দটি স্থানীয় অধিবাসীদের মুখের 
ভাষায় এ'বাওনগংগ!' হ'য়ে দীড়ায়। ক্রমে অ থেকেও ত্বম্বতা লাভ 
করে শেষে “বানগঞ্জ।' বা 'বন্গংগা'য় রাপান্তরিত হয়েছে। 

বাড়ী ফিরতে আমাদের সন্ধ্য! উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেরবার 
মুখে সেই পার্বত্য অরণ্য পথে হুর্যান্তের সোনালী সৌন্দর্সে_ঝল্মল্‌ 
অপরাহ্ণ বেলায় আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতির যে অসামান্ত রূপ 
উত্তাসিত হ'য়ে উঠেছিল-_ইট-কাঠের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ সরে 
মানুষের চে তা কদাচ পড়ে। 

একদিন সকালে উঠে আমরা ওখানে পুরণচাদ নাহীরের বাড়ী 
দেখতে গেলাম। কারণ, ভার বাড়ীতে শুনেছিপুম রাজগীর সংক্রান্ত 
গ্রতুতত্বের একটি ছোটখাট মিউজিয়ম আছ্ছে। কিন্তু গিয়ে য। :দেখলুম 
তা এমন কিছু নয়। ভাঙাচোরা ভা্ষর্য ও প্রন্তরশিল্পের সামান্য সংগ্রহ, 
তাতে মন ভরেনা। তবে হ্যা, একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যেটুকু তিনি 
করেছেন তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। পুরীর শ্রীধুক্ত বীরেন রায়ের 
কখা মনে পড়লে! । উড়িয্যার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাক্ষর্য্য কল! সম্বন্ধে 


্তম্রাগত্তন্স শত্হ্ধ 


এ 


ব্যক্তিগত সংগ্রহও যে কত অসামান্য হ'তে পারে সেট! তিনি সকলকে 
প্রত্যক্ষ করিযেছিলেন। তার সমস্ত সংগ্রহই উপস্থিত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম অলংকৃত করছে। 

রাজগীর সংক্রান্ত যা কিছু প্রত্ুতত্ব পরিচিতি শোনা গেল সে সমন্তই 
নাকি নালন্দ। মিউঞ্জিয়মে সমত্বে রক্ষিত আছে। অন্ত্রীশকুমারের নিমন্ত্রণ 
রাখতে তো শীপ্রই একদিন নালন্দীয় যেতেই হবে, স্থতরাং আক্ষেপ 
হলন! তেমন কিছু । 

ইতিমধ্যে এসে গেল জৈনতীবথস্থান পাওয়াপুরী: দেখে আসার একটা 
সযোগ। 

আমরা! পাওয়াপুরী। রওনা! হপুম বেলা একটার ট্রেণ ধরে। 





মন্দিরাভ্যন্থরে আমর! 
গৃষবকুটযাত্রী মঙ্গীরাও সবাই সঙ্গে এলেন। 
আমর! মার্টন লাইট রেজ-ওয়ের অডিটার খ্রীমান বিনয় নন্দীকে । 


বেণীর মধো সঙ্গী পেলুম 


ভদ্রলোক নামেও বিনয়--কাজেও খিনয়। বিবাহ করেননি। একল! 
একখানি সুর বাড়ী নিয়ে আছেন। মৌখীন লোৌক । বাড়ীতে ছোট একটু 
ফুল ফল ও শাকপজীর বাগান করেছেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হবার 
পর থেকে সভার বাগানের ফুল ফল ও শ/কসব্জী আমাদের বাড়ী তিনি 
প্রায়ই পাঠাতেন। একল। মানুষ, কত খাবেন আর? ছাদভর! লাউ 
কুমড়ো, বাগানভর। কপি, টমাটো, বীট, মূলো, গাজর, লেট্ন্‌, পেরাজ, 
কাচালক্কা, ঢেড়ল। ফুলও যথেষ্ট । গোলাপ, চন্দমলিকা, গাদ!, ভালিয়া, 
কদ্মস্‌, অনশ্র ফুল তিনি পাঠাতেন আমাদের | শুধু তাই নয়, 


ই] 
৮ স্স্িস্কাস্্ন্ষগা চাপ স্পা স্হা্া ব্যা্পা স্ব 
বিননবাবুকে রেলের কাঁজে রোজই কোনও না কোনও ষ্টেশনে যেতে 
হ'ত। বাড়ী ফেরবার সময় তিনি ষ্টেশন থেকে সোজা আমাদের বাড়ী 
হয়ে তবে বাসায় যেতেন। সঙ্গে আনতেন নবনীতার জন্য কোনও দিন 
শীলাওয়ের বিখ্যাত খাজা, কোনওদিন কাঁণীর পেয়ারা, কোনওদিন 
গোলাগী রেউড়ী ও নানখাটাই, কোনওদিন বিহারের কুল, কমলা, 
কাজুবাদাম, দানার মোয়া, মুগের লাড়,আরও কত কি। তিনি অবশ্ 
-আনতেন বটে নবনীতার নাম ক'রে, কিন্তু, ভাগ বসাতাম 
'আমর! সবাই । 

পাওয়াপুরী যাবার দিন ইনি আমাদের শুধু সঙ্গী হয়েই যাননি। 
বিনম্নবাবুই ছিলেন সেদিন আমাদের :[7₹599, 0১019801১97 ৪০৫ 
39149! আমরা সার কথামতে| চটপট স্নানাহীর সেরে বেল! ১১টার 
গাড়ীতে বিহার-শরীফে রওনা হলুম। সঙ্গে নেওয়। হ'ল শুধু একাধিক 
টিফিনক্যারিয়ার ও জলের ঝুঁছজা আর শেন ট্রেণ ফেল হলে রাত 
কাটাবার জন্য প্রত্যেকে এক একখানি গরম র্যাগ । 





পাওয়াপুরী মনির ( পশ্চাৎদিক ) 


রাজগীর থেকে বিহারশরীফ মাত্র ১৩ মাইল। কিন্ত মার্টনের লাইট 
রেলওয়ে এইটুকু নিয়ে যেতে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় নেয় । আমর! বিহার- 
শরীফে পৌছে পাওয়াপুরী যাঁবার জন্ত মোটর বাঁস ধরতে গিয়ে শুনলুম 
সাম্প্রতিক বস্তায় নদীর পোল ভেঙে গেছে বলে বাস চলাচল অব্যাহত নেই। 
বিহারশরীফ থেকে পাওয়াপুরীর দুরত্ব মাত্র ৮ মাইল । নদীটি মাঝপথে। 
বাম নর্দীর ঘাটে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। নৌকায় নদী৷ পার হ'য়ে ওপারে 
গিয়ে আবার বাদে উঠতে হবে । বাল যেখানে নাঁমিয়ে দেবে সেখান থেকে 
আরও প্রায় মাইলটাক হেঁটে গেলে তবে এই প্রসিদ্ধ জৈন্তীর্ঘে পৌঁছানো 
যাবে। কিন্তু ফেরবার সময় ফিরতি বাস পাবার কোনও স্থিরত| নেই। 
বান যদিই বা পাওয়! যায় তাতে স্থান পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। 
অগত্যা, আমর! বাসে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ ক'রে 'ট্যাক্সীর' সন্ধান 
করলুম। মাত্র দু'খানি ট্যাক্সী বিহারশরীফ থেকে পাওয়াপুরী যাতায়াত 
করে, কিন্ত, আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে একখানি আগেই সওয়ারী নিয়ে 
বেরিয়ে গেছে, আর একথানি বিকল হ'য়ে পড়ে আছে। ছু'খানি 
ট্যা্সীই শোনা গেল 'ঝর্ধরে'-_পথের মাঝে নেমে ঠেলতে হয় নাকি 


স্াক্রাতম্ব্থ 


[৩৭শ বর্ষ, হয খণ্ড, ২য় সংখ্যা 





প্রায়ই ! অতএব ট্যাক্সী ছেড়ে তখন প্রত্যেক গাড়ীতে দু'জন হিসেবে 
৬খানি “সাইকেল রিক্সা" যাতায়াতের ভাড়। পাঁচ টাকা করে ৩০২ স্থির 
করে আমরা ১২ জন যাত্রী রওন| হলুম পাওয়াপুরী। 

হুন্দর পথ। সাইকেল রিক্সা্ন যেতে বেশ আরাম। ছু'ধারে 
মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখতে দেখতে খোল! আকাশের নীচে দিয়ে 
গাড়ী চড়ে গড়িয়ে যেতে এত ভাল লাগছিল । বিশেষ করে নদীর 
ওপারের পথ এত চমৎকার যে মনে হচ্ছিল এ পথ যদি না ফুরোয় তবে 
অনন্তকাল ধরে যেতে রাজি আছি এমনি করে আরামে নিরুদেশ যাত্রায় । 

নদী পার না-হওয়! পধ্যন্ত রোদের তাপ ছিল বেশ মৃদু উষ্ণ। 
রিক্সাওয়ালার! নদী পার হ'ল হেঁটেই। আমরা একখানি নৌকা নিয়ে 
ওপারে গিয়ে আবার রিক্সায় উঠলুম। বস্তার যে বিপুল ধ্বংসলীল! 
চ'থে পড়লো তা সত্যই ভীষণ ইটপাথরে গাথা। মজবুদ পাকা 
পোলটাকে ভেঙে তচ্‌নচ, ক'রে দিয়ে গেছে বন্ঠার প্রচণ্ড শত ! 

ওপারে রোদের তাত বেশ কমে এসেছে তখন। নভেম্বরের শেষ 
বেলা । মনোরম ঠাণ্ডা আবহাওয়া । ততোধিক মনোরম চারিদিকের 
শ্ামল পরিবেশ ও পল্লী সৌন্দর্য। নির্জন পথ। শুধু চলেছি আমরা 
কটি যাত্রী হামি গল্প গানে সারাটা পথ মুখরিত করে। দূর থেকে 
পাওয়াপুরীর মান্দর চূড়া ও ধর্নশালাগুলি যখন চখে পড়লো, মন 
খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর যাত্রা আমাদের সমাপ্ত হয়ে এল 
জেনে । একেবারে পাওয়াপুরীর মন্দিরের দ্বারে নিয়ে গিয়ে রিন্সাগুলি 
আমাদের নামিয়ে দিলে। মন্দির দেখে আমরা থুণী হয়ে উঠলুম। 
মুর একটি কুত্রিম হুদের মধ্যে মর শিলায় বিনিখিত সুচার মন্দির । 
হ্রদের উপর দিয়ে মন্দিরে পৌছবার জন্য অতি স্বদৃশ্ঠ এবং সুদীর্ঘ একটি 
কারকার্কর! লাল পাথরের সেতু আছে। পাওয়াপুরীর এই মন্দির-পথ 
কেবলই আমাদের অমৃতসরে দেখা শিখেদের “সুবর্ণ দেউল' স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছিল। তারই অনুকরণে যে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে 
বোঝা তা গেল। 

জৈন ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এই পাওয়াপুরী। 
চতুবিংশতিতম অর্থাৎ সর্বশেষ তীর্থংকর শ্রীপ্রীমহাবীরজী এইখানেই 
দেহত্যাগ করেছিলেন। জৈন শান্ত্র অনুসারে জানা যায় যে আদিনাথ 
থেকে আরম্ভ করে পরপর চব্বিশজন তীর্থংকর জৈনধর্ম প্রচার 
করেছিলেন। তাদের মধ্যে শেষ দু'জন হলেন পার্নাথ আর মহাবীর । 
“তীর্ঘংকর! বলতে বোঝায় 'ধরমপ্রবর্তক মহাপুরুষ" । এই সর্বত্যাগী সাধু 
মহাবীরের- জীবনী পাঠে জান! যায় ষে ইনিও একদিন আমাদেরই মতে! 
একজন দংসারী মানুষ ছিলেন। সংসার আশ্রমে মহার্বারজীর নাম 
ছিল-_রাজকুমার বর্ধমান। তিনি ছিলেন রাজপুত্র । অল্পবয়সেই 
ভাদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তার 
বিবাহ হয়েছিল। বালিকার নাম যশোদাকুমারী-। ভারা বয়োপ্রাপ্ত 
হবার পর ভাদের একটি কন্তা! সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিরিশ বৎসর 
বয়ংক্রম পর্যস্ত শ্রীমহাবীর সংসার আশ্রমে ছিলেন। এই সময় তার 
পিতার শবর্গলাভ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগী হয়ে সঙ্যান 
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স্পান্পিস্পান্পিা স্পা ্্পান্কি্ান্ক্পান্তাা স্টিল পাপা বাপ্পা ন্কিপা স্কান্পান্লিপা পাপা পিপল নল জপ ভাপা বালা পাপা ও 


গ্রহণ করেন । দীর্ঘ ছাশ বংসরকাল কঠোর তগন্া ও সাধনার 
ফলে সিদ্ধিলাভান্তে তিনি 'জিন' অর্থাৎ 'জয়ী, বলে পরিচিত হন। এই 
শজিন' নামটি থেকেই এদের প্রধর্ঠিত ধ্ সম্প্রদায় 'জৈন' নামে প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে। 

প্রায় তিরিশ বৎসর ধরে তিনি স্বীয় ধ্মমত প্রচীর করেছিলেন। 
খুঃ পৃঃ ০২৭ অবে পূর্ণ বাহাত্তর বৎসর বয়সে কার্ঠিকী অমাবস্তা তিথিতে 
এই পাওয়াপুরীতেই তিনি দেহরক্ষা করেন। গে সময় তিনি রাজা 
হস্তীপালের লেখশীলায় অতিথিরাপে অবস্থান করছিলেন। মহাবীরের 
নির্বাণ লাভের পর যেখানে তার নশ্বর দেহ তম্মীভূত কর! হয়েছিল 
সেইখানে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে যে এই পিদ্ধ 
সাধুর দেহাবশেষ পবিত্র ভম্ম মাটি কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখার প্রবল 
আগ্রহে এত অদংখ্য ভক্ত ও শিল্তগণ এখানের মাটি আচড়ে তুলে 
নিয়েছিলেন যে এই স্থানে একটি গভীর খাদের স্থষ্টি হয়েছিল । 

সেই খাপটিকেই পরে একটি হ্ন্দর হৃদে রূপান্তরিত কর! হয়, এবং 
সেই হুদের মধ্যস্থলে এই অপূর্ণ মন্দির নিতিত হয়। এই মন্দির নির্মাণে 
তখনকার দিনেও গ্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল বলে শোনা যায়। 
শবেতমর্গর-মন্দির, ম্বর্ণমণ্ডিত আমলকচুড়া, সনিরদ্ধার রজতবিনিমিত। 
মন্দিরাভ্যন্তরে বহুমূলয স্বর্ণ সিংহাসনে মহীবীরের দ্বিরদ নিরিত পাদুকা 
রক্ষিত আছে! এই সর্ধত্যাগী সন্গ্যাসীর শ্মৃতি-মন্দিরে রাজ-পরশবর্ষের 
ছড়াছড়ি। রাজ-বগর্কে যিনি একদ| ধুলার স্যায় জ্ঞান করে চলে 
এসেছিলেন, তার ম্মরণ-দেউলে এই প্রচুর স্বর্ণমওন আমার চখে নিতান্ত 
অশোভন এক বিড়ম্বনা বলেই মনে হ'ল। মন্দিরের স্থাপত্যকল! 
শ্রশংসনীয় । ভারতীয় বরতিহা শু হয়নি কোথাও । সবচেয়ে ভাল লাগল 
আমাদের সেই ওস্ৰট কমল কুমুদ শোভিত স্বচ্ছ সরোবর যা অহরহ 
সেই পবিত্র মন্দির তল বিধৌত করছে। এই জন্তই বোধ করি এই 
মন্দিরের নাম হয়েছে 'পাওয়াপুরী' বা পয়ঃপুরী অর্থাৎ 'জনমন্দির' 
শ্ষটিকের মতো! নির্দল জলে অসংখ্য রূপালী মাছ নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা 
করছে। হৃর্-কিরণ-সম্পীতে এই মন্দির ও সরোবরের শোত। ও 
দৌন্দর্ঘ যেন বঙ্গ্মল্‌ করছিল। 

এই পাওয়াপুরী মন্দিরের নিকটেই আর একটি মন্দির আছে। এটির 
নাম “গাওয়াপুরী' বা গ্রাম্য দেউল, অর্থাৎ 'স্থলমন্দির' | এহখানে 
মহাবীরজী তার জীবনের শেষ নিঃখান ত্যাগ করেন। শোন যায় 
ভার পরলোকগমনের পর তার সহোদর ভ্রাত| রাজ! নন্দীবর্ঘন এই 
মন্দিরটি নিরাপদ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই মন্দির তিরে একটি হন্দর 
ধর্শাল। আছে। 

এই ছু"্টি মন্দির ছাড়া আরও দু'টি ছোট মন্দির আছে এগানে ; 
একটির নাম সমোসরণ মন্দির, আর একটি মহাতাব কুমারীর প্রতিন্তিত 
মন্দির। এখানে জৈন-তীর্ঘঘাত্রীদের সমাগম থুব বেশী বলে ধনী 


লক্ষপতি জৈন-বাবসংগীরা! অনেকগুলি ভাল ভাল ধর্মশীলা এখানে 
নির্দাণ করিয়েছেন। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। কার্তিক- 
অমাবন্তায় প্রতি বৎদর এখানে অষ্টাহকালব্যাপী বিরাট মেল! হয় শেষ 
তীর্থংকর মহাঁবীরজীর তিরোধান উৎসব উপলক্ষে । এই সব জৈন- 
তীর্থযাত্রী পাওয়াপুরী থুরে রাঁজগীরে আপেন পঞ্চগিরি শীগস্থ জৈন- 
মন্দিরগুলি পরিক্রমার জন্য । 
আমর! পাওয়াপুরীর মন্দিরগুলি দর্শনের সময় ওখানকার গাগা রা 
আমাদের মহাবীরের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি 


লা প্র ২. কে শ্ 





গাওয়াপুরী মন্দির দ্বার 


সুগন্ধি ফুল এনে দিলেন দক্ষিণার বিনিময়ে। মন্দিরে জুতা খুলে 
নগ্ন পদে প্রবেশ করতে হয়। 

আমর! মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে জলাশয়ের ধারে বে টিফিন- 
ক্যারিয়ারগুলি খুলে জলযোগ শুরু করলুম। ক্ষুধা পেয়েছিল সকলেরই 
কাঞঙ্জেই নানাধিচির খাবারগুলির যখোচিত সগ্যবহার করে আমরা 
বাড়ী ফেরবার জন্ত রওন| হলুম। আবার সেই হুন্দর পথ, হন্দর 
পরিবেশ, মনোরম অপরাহ্ বেগ।॥ দেই নৌকাযোগে নদী পার হয়ে 
এপারে আদা। বিহার শরীফ থেকে শেষ ট্রেণ ধ'রে আমর! বাড়ী 
ফ্রলুম প্রায় রাজি আটটায়। ( ক্রমশ£) 





রামপ্রসাদ 
অধ্যাপক শ্রীস্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ্‌-ডি 


(১) 

বর্মচক্রের আবর্তনে আবার রামগ্রসাদের স্মৃতি-বার্দিকী উদযাপনের দিন 
ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আমর| আবার তাঁহার সাধনা-পূত জীবন ও 
কাব্যের পর্যালোচন। করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এই মাত্র 
যে রামপ্রসার্দী সঙ্গীতের দ্বার সম্ভার উদ্বোধন সম্পন্ন হইল, তাহ! 
আমরা! রামপ্রনাদের যুগ হইতে কতদূরে সরিয়। আসিয়াছি সেই সত্য 
আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়। দিতেছে । কালের দ্রিক দিয় তাহার সঙ্গে 
আমাদের ব্যবধান প্রায় ছুই শত বমর। যখন পলাশার যুদ্ধে কামান 
গর্জন বজকষ্ঠে আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয় ঘোঁষণ। করিতেছল, 
তখন সেই রাঢ কোলাহলের মধোও রামপ্রসাদের প্রাণ-মাতান স্বগাঁয 
সঙ্গীত দাধকের কঞ্ঠোখিত হইয়। বাঙ্গালার আকাঁশ-বাতাদ প্রাবিত 
করিতেছিল। কিন্তু মনোবুত্তির দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে আমর! 
যেন রামপ্রসাদকে বু শতাব্দী পিছনে ফেলিয়! আসিয়াছি এইরূপ ধারণ! 
জন্মে। তাহার গান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কোন 
এক বহুদিননুপ্তর অভীতের শ্তিহে বিভোর করিয়া তোলে; 
আমাদিগকে বর্তমান জীবনের সহিহ প্রায় সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক 
অপরিচিত ভাব-রাজ্যে ক্ষণিকের জন্য লইয়। যাঁয়। মে সাধনা বলে 
রামপ্রসাদ আমাদের পূর্নপুকষদিগকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল ও 
পরাধীনতার গ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া শাগ্সংখত, আঁদর্শনিষ্ঠ জীবন 
যাপনের প্রেরণ। দিয়াছিলেন, বর্তমান বাঙ্গালীর জীবনযাত্র। হইতে 
ভাঙার প্রভাব অন্তহিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দুর পলীতে প্রদার্দী 
সঙ্গীত আল স্তব্ধ হয়! গিয়াছে_-বিরল ব্যতিক্নম ক্ষেত্রে মদি বা এই 
গান শোন! যায়, তথাপি ইহার প্রাণশক্তি যেন নিঃশেধিত হইয়াছে এই 
রূপ মনে হয় । এ যেন প্রীণবেগচঞ্চল, আত্মবিশ্বামে দৃপ্ত বলিষ্ঠ 
প্রেরণ! বহন করে না; বাস্তব জীবনের লাঞ্না-ছুর্গতির উপর আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার গৌরব ইহার মধো লুপ্ত । ইহ।কে যেন ভভ্ভির সমাধিপরে 
উদবাসিনী স্থৃতির দীধশ্বামের মত করুণ ও অসহায় শোনায় । . 

ক্লামপ্রসাদের গান যদি কেবল কাব্য হইত, তাহ। হইলে কাব্যেৎ 
কর্মের জন্তই ইহার প্রভাব নম্কু্র থাকিত। কিন্তু ইহ! কেবল, এমন 
কি মুখ্যত ও, কাব্য নহে। ইহার পিছনে বাঙ্গাল! দেশের হুদীর্ঘ 
ধ্সাধনার ইতিহাস আছে। এই সাধনা ও সাধনা-প্রদুত মনোবৃত্বির 
সহিত সন্বন্ধ শিথিল হইলে গানগুলির কাব্যরদাশাদনের শক্তিও সেই 
পরিমাণে কমে। যে যুগে বাঙ্গাল! দেশ তস্ত্রাধনায় নিবিষ্ট ছিল, মাতৃ- 
ুর্ধির অনুধ্যান ও তাহার শরণভিক্ষ! যখন ইহার একাপ্ত আকুতি 
ছিল, সেই তত্ভিরদোচ্ছল প্রতিবেশেই রামপ্রসাদের গানের উদ্তব। 
এক হিসাবে রামপ্রসাঁদ প্রচলিত তন্ত্রউপাঁসন। পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের স্থর উঠাইয়ছিলেন ; ইহার জটিল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া- 


প্রক্রিয়ার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অধ্যান্স অনুভূতির অনুশীলনের সুস্পষ্ট 
নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। লৌকিক আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা 
অন্তরের অকৃতিম, অনুষ্ঠান-বর্জিত ভক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি 
ভারশ্বরে ঘোষণ। করিয়াছেন, আড়ম্বরপূর্ণ রাজদিক পুজ। হইতে বিশুদ্ধ 
সাহিক উপাননার দিকে তিনি আমাদের চিন্তুকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। 
দীর্ঘযুশব্যাপী মাতৃপূজ্জার পূর্ণ পরিণতি, শক্তি আরাধনার বিশ্তদ্ধ সার- 
নির্যাস রামপ্রনাদের গানে অপূর্ব কাব্যোৎকধের সহিত অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে £ অন্তরের গভীর আকুতি, নিঃসংশয় উপলব্ধি সরলা, ভাব-ঘন, 
আত্মপ্রত্যয়স্ক'রিত ভাষায় নিথু'তভাবে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে। 
ধাহারা রামপ্রনাদ-জননী বঙ্গভূমির অতীত সাধনার কথা ভুলিয়াছেন, 
তাহাদের মনে মে রামপ্রলাদের প্রভাব ও ক্ষীণ, ঠাহার সুধাশ্নাবী 
কণ্ঠম্বর যে ুদূরশ্ত প্রতিধ্বনির ম্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিবে তাহাতে 
আর আশ্চঘ কি? 

রানপ্রনাদ প্রণঙ্গে একটি কৌতুহলোদ্দীপক সমাজততঘটিত প্রশ্ন 
স্বতঃই মনে উদয় হয়। সমাজ-সংস্থিতির কোন্‌ বৈশিষ্টোর অন্য এই 
বিশেষ যুগে বাঙ্গালীর মন কালীধ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল? 
অবগ্থ শক্তিপৃঙ্গার প্রেরণা হিশু বহুদিন ভইতেই অনুভব করিয়া 
আসিতেছিল-মাকণডয় চণ্ডীর লুপ দার্শনিক ভাবাবহের মধ্যে বিশ্ব- 
বিধানের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত মাতৃরপে পরিকঞ্জিতা, সৃষ্িস্থৃতি 
প্রলয়রাপিণী এই চিৎশক্তির লীল! প্রকটিত হইয়াছে । নিছক 
সংহারাম্মিক! শক্তির সাহত হিন্দুধপ্নের পরিচয় ও হুপ্রার্টীন বুগ হহতে 
আরম্ত-মঙ্গলকাব্যের নুতন দেবীসংঘের পুজা! মূলত তাহাদের 
সংহারাম্মক প্রকৃতির ভয়-ভক্তি-মিশ্র স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্টিত। কিন্ত 
যেখানে খ্রশ্বর্ষশালিনী, সর্ণবিধ-সথথদম্পদ-প্রদায়িনী, সিদ্দিদাত্রী দুর্গ। 
মাতৃরাপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপীনা, সেখানে এই শ্শান-চারিণী, 
রক্জাপ্রতদেহা, রিক্ত সর্ধনাশের প্রতীকৃ, বিভীধিকারূপিণী কালীমুত্তি 
ধূমকেতুরাপে তাহার চিন্তাকাশে উদ্দিত হইয়াছিল কেন এই প্রশ্নের 
আলোচন। প্রয়োজন। হয়ত বৈষ্ণব সাধনার অবিমিশ্র মাধূর্ষের 
প্রতিক্রিয়। ম্বরূপই জীবন্গে ভয়াবহ, বীভৎসরম্বপ্রধান দিকটা 
বাঙ্গালীর অনুভূতিতে প্রথম ধর! পড়িয়াছিল। জীবনের সবটাই যে 
বৃন্দাবনলীলা নহে, সেখানে দে সব সময়ই বাণী বাজে না, প্রেমের 
মধুর লীলা অভিনীত হয়না, হৃদয়ের কোমলতম বৃতিসমুহেরই 
একাধিপত্য চলে না, যমুনা-প্রবাহের মধুর সঙ্গীত, কেলিকুপ্রের কান্ত 
সৌন্দর্য হবগ্রমীধুরী রচনা করে না৷ এই সত্য কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞভার 
চাপেই তাহার মনে স্করিত হইয়াছিল । অমাবন্ত| নিশীখে, অস্থিকস্ক'ল- 
স্তপ-রচিত মৃত্যুর বীভৎস প্রতিরপ ও শ্বশীনের প্রেত-বিভীষিকার 
পরিবেষ্টনে যে আর এক প্রকারের কৃচ্ছসাঁধনের মধ্য দিয়! জীবনের 
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শামা পপা্িপাস্পিসপ, 
পরমা সিদ্ধি করায়ন্ত হইতে পারে এই আবিষ্কারই কালী-উপাসনার 
প্রধান প্রেরণা । আর একটু সুগম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই ছুই 
সাধনার মধ্যে কোন পরম্পর-বিরোধী বৈপরীত্য, নাই । বৃন্দাবন-লীনার 
পরিসমাপ্তি কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মহাশ্মশানে, প্রেমের পরিণতি 
জিঘাংসা-প্রণোদিত ঘুগাবসানকারী রক্তপ্লাবনে। এই উদ্তয় লীলার 
নায়ক একই ব্যক্তি-_পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ । যিনি কৈশৌরলীলায় 
প্রেমের বাঁশী বাগ্গাইয়| নিখিল চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনি 
কুকক্ষেত্রধ্বংসণীলার আপাত-নিক্কিয় দর্শক ও প্রভামের আক্মঘাতী, 
মূঢ হস্যাতাগবের শেষ্ঠ বলি। কাজেই জীবনের এই নিম, খাপদ- 
ধ্ী, হিংসাগহন দিকটাকে ধস-সাধনার অঙ্গীতূত করার, মরণ- 
শ্লালতার চকব্যুহ ভেদ করিয়া তাহার কেন্্রস্থলে গোপন-রক্ষিত সধারস 
আহরণ করার একটা প্রয়োজন আছে। বৈষ্ব সাধনার প্রক্রিয়া 
অত্যন্ত সহজ__জীবনের সহজ বৃর্ডিগুলিকে ভগবদভিমুখী কণিয়! 
দিলেই, লৌকিক জীবনের সুখগুলিকে কুখগাপিত করিলেই স্বতঃ 
উৎসারিত আনন্দের প্রবাহ বাহিয়াই সিদ্ধি ভাসিয়! আপিয়া অনুস্ঠাতি- 
লগ্ন হইবে । কোন প্রবুন্তির উতৎ্সাদনের, কোন বুভুক্ষার অবদমনের 
প্রয়োজন নাহ-_ভাহাদের মুখ ফিরাইয়া দিলেই চাণবে। তন্ত্রসাধনায় 
মানবের শ্বাছাবিক প্রবুতি্ উপর এতটা আস্থা নাই ; ছুরাহ, ব্লেশকর 
তপশ্চথার ডিভর দিয়া, কণ্টকাকখর্ণ পথে রক্তাক্ত চরণে অগ্রসর হইয়। 
সিদ্ধির গিখরদেশে পৌছিতে হইবে হিন্দুধন এই তম্্রনিদি্ট 
উপাপনার মধা দিয়া জীবনের সমস্ত রহচ্যাবৃত জটিলতা, বাস্তবের 
সমস্থ বাঁভৎন ভয়াবহতা, দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত 
সংহাপ্লীলার পূর্ণ নিদাক্ণতা। স্বীকার করিয়া লইয়! ইহারই প্রতিকারে 
ব্রতী হইয়।ছে। রামপ্রদাদের ভাবপ্রবাহের সরল একটানা স্রোতে 
অনেক বাধা-বিদ্বের মশেল, অন্থদ্ধন্থের ঘূর্ণাবত৮ লুকাইয়। আছে; 
তাহার সঙ্গীতের সুমিষ্ট দাদার মধ্যে জটিল দার্শনিক তত্বের পাক 
দেওয়া রস উপাদানরাপে ব্যবহৃত; তাহার নিংশক্ক নিঠরশীলতার 
নিপল, বৌদ্রণীপ্ত আকাশে আগন্তক ও অতিক্রান্ত বিপদের পক্ষচ্ছায়া 
মধ্যে মধ্য প্রতিভাদি ত হয়। 


(২) 


প্রাকৃতিক জগতে জ্যোত্মাও অন্ধকারের ন্যায় মানবের অন্তর্জগতে 
মধুর ও ভামণের প্রতি প্রবণতা পাশাপাশি বা পথ্যায়ক্রমে প্রবাহিত । 
মানুষ ইহাদের মধ্যে কোন্‌ পথটি অবলম্বন করিবে তাহ! অনেকটা 
নির করে জন্মের আকম্মিকতা, রুচি ও আদর্শের উপর; কিন্তু 
ইহাতে ধুগপ্রভাবেরও যথেষ্ট অংশ আছে । এক এক যুগে মানব 
সহজ, স্বতঃস্কুর্ত সৌন্দর্ষের পথ পরিত্যাগ করিয়! উৎকট বিভীষিকার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়। উতিহানিক প্রতিবেশের বিশেষ রংটি তাহার 
চিন্তকে অনুরঞ্রিত করিয়া তাহার জীবন-দর্শন ও সাধনার প্রকৃতিটি 
নির্ধারণ করে। বিশৃঙ্গলা ও সম্কটের সময় বিশবিধায়িনী শক্তির 
২হাররূপিণী। যুঠিটিই তাহার মানস অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ; 

১৮ 


ল্রাস্রসাদ্ছ 
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মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে থরথর কম্পমান 
ধরিত্রীর উপর াড়াইয়! সর্বনাশিনী গ্রামার ভয়ঙ্কর কালো রাপটিই 
চারিদ্বিক হইতে চোখে পড়ে । বাঙ্গাল! ধনসংস্কৃতির ইতিহাসে 
শামাপুজার প্রাধান্য এক বিপদ্সঙ্কুল, অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার পটভূমিকার 
উপর নির্ভরশীল। সপ্তদশ__অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাষ্ট্র 
নৈতিক ও সামাজিক জীবনে “ঘ বিপ্লবের ঘনকৃষ্ণ মেঘ পুজীতৃত 
হইয়াছিল, কালী উপাসনা ভাহারই অনিবার্ধ, চোখ-ধাঁধানো। বিদ্যুৎ 
বিলাস। শাক্ত কবির শ্ামার রাপবর্ণনাতে এই বর্ণের বৈপদীতা, 
নিকয-কালো দেহে রক্তধারার অন্বাভাবিক ওক্ল্য, অলিভ পদযুগলে 
বাঙ্গাগবার আর্ত আভা, আঁধারের গায়ে উৎ্কট দীপ্তির তাত্র বাঙ্গ 
কবি-কলপনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে । রণরঙ্গিনীর রণতাগুবমত্ত নৃত্য, 
উলঙ্লিনীর সাধারণ ভব্যতাঁ-শালানতার স্পদ্ধিত অস্বীকার, পতি-বক্ষে 
স্বাপিতচরণার সহজ দাম্পশ্্য রীতির উৎকট উল্লংঘন ভক্ত-সাধকের 
মনে যে ভক্তির ভীতি-রোমাধ জাগাইয়াছে, তাহা বর্ণনাভঙ্গীর প্রথা বদ্ধ 
গতানুগতিকতা, কবিষশঃপ্রার্থার অনুপ্রাসের আতিশধ্য, অপটু 
হস্তের ভাব-রন্থন শিথিলতা ভেদ করিয়া বর্তমান যুগের পাঠকের 
চিডেও সংক্ামিত হইয়াছে। এই মুঠি বিশেষ করিয়া কোন কোন 
যুগে বাঙ্গালার কল্পনায় আবঠিত হইয়াছে কেন, হাহার কারণ 
অনুসন্ধান কর! উচিত। অনন্য পুরাণে ও তন্ত্রশান্ত্রে এইরাপ মুঙির 
পরিকল্পনা আছে ; কিন্তু শুধু প্রাচীন ধমশান্ত্রের অনুনরণেই অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগের কবির চিগাকাশে এই গ্রলয়ংকরী মুঠি এরাপ কাল- 
বৈশাখার রক্ত-পিঙ্গল মেঘের মত উদিত হয় নাই। ইহাপ পিছনে 
নবযুগের প্রেরণা, নুতন উপলক্ষির শিরা-ন্াধু অভিভবকারী তীব্রতা 
নিশ্যয়ই ছিল। যে সমস্ত সাধক কবি এই কালোরপের অন্ুপ্যানে 
বিভোর হইয়াছেন, তাহাদের চোখে সঞ্চোদৃষ্ঠ গণক্ষেত্রের রক্তচ্ছবি, 
ঘুগাস্তের সুধাস্তের শোণিত শাবা রশ্মিপুগ্ত রংএর মায়া-তুলিকা 
বুলাইয়াছিল। বাস্তব জীবনেগ বিভীমিকা, মাথারঞ্টপরের *শাবীর- 
রাঙ্গা আকাশ *ও পায়ের নাচের অস্থির, টলটলায়মান পৃথিবী 
ভাহাদের কল্পনার রাপটিকে এত ভয়াবহরাপে উদ্্বল, এত মর্গান্তিকরাপে 
প্রত্যপ্ধ করিয়াছিল। এই ভয়-ত্রস্ত। অথচ আতঙ্ক-সাহসিক মনো 
বৃদ্ধিতে শাক্ত ও বেঞচবের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য এনুডূত হয়। 
হরিনাম আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শান্ত অথবা শোক-বিহরল 
বৈরাগ্যের উত্স হইতে--ঘখন আমাদের জীবনের আকাঙ্ষার তীব্রত! 
শমিত ও মৃত্যুর অনিবার্ধতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত কালীনামের 
উচ্চারণ আমে বিপদের উত্তেজন। ও বিপদ হইতে উদ্ধারের সল্প 
হইতে--যধন আমরা! পুকষকারের আগ্রি প্রন্থলিত করিতে দৈবানু গ্রহের 
অনুকুল বাধুর প্রত্যাশ্বা। হব্রিকে আমর! আবেদন জানাই পার 
করিতে, কালীর নিকট প্রার্থনা করি রক্ষার জন্য। অবগ্ঠ সমন্ত 
প্রার্থনার সুর শেষ পর্ধপ্ঠ এক হইলেও ইহার প্রেরণ!-দায়ক মনোভাবে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সুঙ্্র তারতম্য আছে। 

এই প্রদঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শান্ত সঙ্গীত- 
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র১য়িতাদের মধ্যে অনেকেই রাজ, মহারাজ, দেওয়ান প্রতি উচ্চ 
মধাদাসন্পন্ন। বৈষয়িক ব্যাপারে আক্-নিমজ্জিত ব্যক্তি ছিপেন। 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ! ননখুমার, বর্ধমানাধিপতি মহাতাপচাদ, 
দেওয়ান রথুনাথ রায় প্রতি দেশের শাবগ্বানীয় নেতৃবৃন্দ গ্তামার প্রতি 
উচ্ছসিশ ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাহাদের আবেগ 
ব্প্ত করিয়াছেন। বৈষবধমে সংসাপত্যাগা বা নির্জন সাধনাশৎপর 
বেরাগার প্রাদুচাব_ শক্তি পুগায় বি ও প্রভাবশালীর ভিড়। ইহার! 
নিস নিস ব্যকিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়। সংসারস্থখের অনিত্যতা ও 
অনাকতা, মায়াপাশের ছুন্দ্ছোতা, সংসার-সংগ্রামের ছুবিযিহত|, সাঁধন 
পথের বিদুভুয়িষ্টভা মদে মমে অনুভব কাগিয়। কাতরকণ্ঠে মহামায়ার 
সভায়তাগ্রাখী হহয়াছেন। ইহারা কেবল সাধনার ক্ষেখ্জে নয়, বাস্তব 
গীবনেও বনে বিযাদময় পরিব্নশালতা, ভাগ্যের খণভঙ্গুরতা 
আদ্াদন কররিয়|ছলেন ; সঙ্গট-সমুদ্রেগ নিমজ্জনান কদ্ধস্বাস ব্যক্তির 
অসঠায় আতনাধ ইহাদের জীবনের ভিতর দিয়া রচিত সর্গীতে প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছে । খার্সালা সমাজের নেতা কৃষণন্র ও নন্দকুমাগ এক মুতে 
প্রতিষ্ঠার অন্ন শিথধ হইতে পর্ননাশের অঙ্গন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়।ছিলেন_ নন্দকুমারকে অত্যাচারী বিদেশ প্রত বিচর-বিষয়ে 
ধাপিকান্টেও ঝুলিতে হইয়াছিল। ধীহাদের এরপ চরম দুগত্রি 
স্থান হহতে হয় নাহ, ভাহারাও বেষয়িক জীবনের বিধন্ব।লা, ছর্দেবের 
গকিত কখাখাত মহ কগিঠে বাধ্য হহয়াছিলেন। বাজীকরের মেয়ের 
ভেল্কি, রহগ্তনয়ার মাতৃন্নেহের উদ্ভট, বিপরীত অভিব্যন্তি, তাহার 
হরধোণ্য বিধানে মোরকপ্রাথ] বাপক্রর প্রতি তিক্ত রমেপ ব্যবস্থা প্রস্থতি 
বিণণ্যমুলক অভিজ্ঞতা তাহাদের ত্যকার জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে 
মধিত হহয়াছন এবং হহারই ডপভুজ বসার তাহাদের গানের গু 
পেয়াণায় বিপ্পু (বিশু কধরিয়। শর্রত হইয়াছে। এই এঘটন ঘটশ- 
গটায়সা শা যে হাহাদধিখকে নানারূপে বিভ্রান্ত করিতেছেন, কুহকমন্ত্রে 
আহাদেম (ইতাহিতবোধ আচ্ছন্ন করিতেছেন, দেবী সায়াগ ছুপঠ্যয়তীয় 
তাহাদের স"সার- অরণ্য হইতে নিক্রমণের পথ বদ্ধ করিতেছেন, গগ্ব্য 
পথে প্রলোজনের জাল [ব্রার করিয়! ভাহাদিশকে হোচট খাওয়াইতেছেন 
জীবনের এই বগধা-পরান্দিত মত্যই ভাহার্েদ কাব্যের প্রেরণা 
মোগাইয়াছে। অত্তি সাধারণ লোকের সহিত মায়ের এই পুকোচু 
খেলার ৬তটা। প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহাগ। বৈভবেগ স্বর্ণ সিংহাপনে 
আমীন হইয়াও ডাহার নিগুঢ বহঞ্োনেদের ছুগাকাংক্ষা পোষণ কঞ্ধে, 
মাহারা কেবল বাপেগ কোলে সন্ত ন| হইয়া মায়ের কোলেরও দাবী 
করে, তাহাদিগকে তিনি গোলকধাধায় ফেপিয়া, সম্পদের চোপাবালিতে 
ড্বাইয়া ভালবাপ পরীক্ষা ন! করিয়া ছাড়েন না| রানপ্রসাদ নিজে 
অনশ্ঠ দেওয়ান-ম্হারাজাজাতীয় ছিলেন না; কিন্তু কৌডঁকমরী শঙ্করী 
হহাকেও তহবিলদারা দিয়া ভাহাকে আভিজাত্যের দুরবস্থার অংশীদার 
করিতে কার্পণা করেন নাই। রামপ্রদাদ কেবল তহবিলের 
থাায় কাপানাম লিখিয়। বিষয়-ভূতের প্রতিষেধক মন্ত্র সাধনা 
করিয়াছিলেন এবং ভাহাও পাধিব মুনিবের প্রতি নিমকহারামী 
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করিয়া ভাহার আসল প্রভুর প্রতি অবিচল বিশন্ততার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন। 
ঁ (৩) 

অবশ্ঠ শক্তি-পৃজার ক্ষেত্রে কেবল যে আভঙাত-বর্গের একাধিপত্য 
ছিল তাহা নহে; উপাসকমণ্লীর মধ্যে অধিকাংশই সংসারী গৃহস্থ ও 
সংসারবিরাগী মুমুন্মু পথায়ভুক্ত ছিল। কৌহুহলের বিদয় এই ষে 
প্রচলিত শক্তি-পুজার প্রভাবে ধনীমানী ব্যক্তিদদের মধোও সংসারের 
অনিত্যতার ধারণ! তীব্রভাবে শাুপিত ইইয়াছিল। সমাভসংস্থিতির 
সঙ্কটময় মহাশ্মশানে, সত্যিকারের শশানে সাম্যবোধের অনুরূপ, ধর্নী- 
দরিদ্র, মহারাজ-ফকিরের মধ্যে একটা বেধন/-নিরসনকারী এ্রকাভাব 
সংখোগন্ুত্র পচন করিয়াছিল। মাতার প্রত একা নিএরশীলতায়, 
হসার-ন্ত্রণ। হইতে অব্যাহতি লাভের আকুতিতে, মাহসেহ-পাভের 
আশ্রহাঠিশয্যে সকল সাধকের কণ্ঠে একই হুর ধ্বনিত হইয়াছে। 
রামগ্রসাদ এই সাধক-সম্পরদায়েগ মধ্যমণিরাপে আসাদের নিকট প্রতিভাত 
হন। অনুহ্রগ প্রশাচতায় ও শ্রকাশভঙ্গীর স্বান্ছ সাগ্গল্যে তিনি 
সর্বাপেনা শ্রে্ঠ | অবশ, হাজার গানের মধ্যেও স্তর বিভের্দ কগা যাঁয়। 
শানু কবিদের মধারণ বিষয়-প্রকরণ-মথা আগমনী-বিগয়া, রাপবর্ণনা 
ও আত্মনিবেদন__ঠাভার কবিতাতঠেও উদ্াহ্ৃত হ্হয়াছে। আগমনী- 
বিজয়া ও রাপবর্ণনাতে ভাহার শ্রে্ঠঙহ অবিসংবাধিত নহে; ভাহার স্থান 
যে সমজীতীয কবিপোষ্টার উদ্ধে তাহা জোর করিয়। বলা খায় না। 
দেবীকে গুতিতাবাপে কল্পনা করিয়া ভাঙার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনে ও 
সেখানে তিনদিন অবাস্থৃতির পপ বিদায়গ্রহণে মাতার মনে ষে প্রতীক্ষার 
সংশয়াচ্ছ্ন আগ্রহ, মিলনের আনন্দ ও বিরহের শোকোচ্ছাম তুমুল 
আলোড়নের গুষ্টি করে, রামপ্রসা ভাহার সমধমী অগ্ঠান্য কবির গ্ঠায় 
তাহার গানে তাহা থ্যক্ত কিয়াছেন। কিগ্তু অনুভুতির কোন বিশেষ 
তীব্রতা, অন্রঃপ্রবাহিঠ ঝটিকার কোন অসাধারণ ব্যঞ্জনা, প্রকাশের 
কোন এনির্সচনীয় সৌকুমায, কোন হ্ৃদয়দ্রাবী গুরকম্পন ভাহার এই 
জাতীয় কবিতায় অসুহৃত হয় না। হয়ত রামপ্রসাদের সাধক-জীবনে 
পারিবারিক স্লেহপস যথেষ্ট গভাতা লাভ করে নাই। রাপবর্ণনাতেও 
তিনি গতাগ্খতিক প্রথার অবলম্বন করিয়াছেন__অনুপ্রাস ও অলঙ্কার 
বাহুণ্য, প্রতি অঙ্গের শব আলোচনা ঠিক অনুভূতির সনগ্রতার অনুকূল 
হয় নাই। কিন্তু ডাহার আস্মনিবেদনমূলক কবিভাগুলি যে অনুপম 
তাহা নন্দেহাতীত। ভাভার এই বিষয়ক গীতগুলিতে দর্শনের জটিল 
তত্ব সাধনার নিগুঢ অনুকম, জীবনের সমস্ত বিভরান্থকারী রহস্ত, অগ্তরের 
উপ্লান বিধাদ, আবদার-অনুযোগ,  অশান্থি-নির্দেদ, বিনয় দুঃসাহস 
প্রস্তুতি বিতিম্ন বৃত্তিমমৃহ উপলগ্ির তীন্র অগ্নিশিখায় গলিয়া 
এক হইয়া গিয়াছে ও এই যৌগিক আবেগের ডুরবীভূত প্রবাহ 
কবির লেখনীমুথে এক অনিবার্ষ ম্বতঃম্ক্ততার সহিত নিঃসারিত 
হইয়াছে। অধ্যাস্্ সাধনার গুহা-শিহিত তন্ত যেন আটপৌরে জীবনের 
ক্ষুন্ব ভাব-লহ্রীতে প্রতিবিদ্বিঠ হইয়!, উহারই পারিপার্বিক ভাবাসঙ্গের 
সহিত বেমালুম মিশিয়া, বৈজ্ঞানিকের নিঃসন্বেহ প্রশ্তাতির সহিত কবির 
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ধজু, অগৃর্ভেদী প্রকশভঙ্গীর সম্মিলন ঘটায়! 'ণক নবস্থ্টিস অপবপত্তে 
আমাদিগকে চমকিত করে। বৈধব ভক্ত কনা করেন যে জয়দেবের 
'শীতগোবিন্দো “দেহি পদপল্পবমূদ্রারং এই  চরণটি কবির ছদ্ম- 
বেশধারী স্বয়ং তাহার ইষ্টাদেবতা রচনা কবিয়াছিলেন। 
জনানুমোদিত কল্পনার অনুবর্তনে আনএ] বণিতে পারি যে রামগ্রসাদের 
প্রায় সমগ্র পদাবলী হার জননী।পাপিণ ম্তামায়। কবির হাত হইঠে 
লেখনী কাড়িয় লইয়া নিদেই লিখিয়াছেশ। ভগবানের দ্বৈঠধিলাম- 
রহগ্ত কি কেবল ভক্তির ক্ষেনে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কাব্যঙ্ষেত্রে কি উহ! 
প্রদারিত হইবে না? 





এই ভক্ত 


(৮5) 

আছ গাহপ্রসাদ সে সংস্কতি এ মাপনার প্রতাণ তাহার সঙ্গে 
আমাদের অহ্যকার সঙ্গ নিয় করা প্রয়োগন। আশ্থরিক গহীন 
ভাববিহবপভাৰ কুভেপিকাজাণ হইতে মনের এখাপোকরকে উদ্দার 
করিতে হইবে মনত সসিভিচত বামপ্রমাদের গুণকাতন করিয়া, 
প্রবন্ধে চাহার সাহিনিক গুণের বিশ্লেষণ এ মুলা নিদারণ করিয়া 
আমরা মানাদের পীবন ৬5০5 হার আসন গৌগবকে বিসর্দন 
দিয়াছি। শাহাব বুগাবোধকে মগ সাহিহো শ্বাকার কবিষ। গীবনে 
অঙ্দীকার বরিছেছি। তাহার সিন ঠমি কুণিকাণ আন না" গানটা 
মুখে গাহিয়া গীবনে নোনা ফলানর চে! ১ দরের কথা, গাছ 
কাটাগাছে পুর্ণ করিতেন ইতশ্ত, করিতেছি না চোখে ডবল 
ঠুলি গাটিয়। নংমারের বানিগাঙ্ছে তবিশাগ শর্খামান হউয়। “মা আবায 
ঘুরাবি কত' গানে কুরিম আাস্প্রমাদ লাছ করিতেছি । বাসাখেদগদ 
কষ্ঠে আমাদের প্রাটান শ্রদর্ধের গৌরব পোষণ] করিয়া রিগ্ত দারিদ্র 
অন্ুসরণই জীবনাদর্শ বলিয| গ্রহণ কপ্িশ্েছি। রানপ্রসাদেণ বাস্ধ- 
ভিটায় পুন্াগা্ স্থাপন করিয়া উহাকে দনমানবহীন শুঙ্গতার 
অবশ্ন্থাবী পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার বার্থ প্রচেষ্টায় বিড়খিত 
হইতেছি। রামপ্রসাদের পুণ্য প্রছাৰ ঘাহীকে আবরণ কারণ না 


আম! 


সন্তান পথ পা পনি পপ পথ পা লা নল ্থলক্ষপা সন্ত ্যগন্যপ কেনা পক্ষ ্থপন্জপা না এপ স্গাক্ষণ পন্তা স্কান্তা সি স্পা বাকা প্কাস্পি আ 
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তাহাকে সস্তা নভেলের প্রলোভনে তীর্ঘযাণর ফল হোন করাইতেছি। 
কবি-সাঁধকের স্মৃতি কি কোন সছ্যোপ্রতিটত ক্মাতি মন্দিতা, না শাহর 
সমর কথিভায়, চিনের নিগুচতলশাযা অধ প্র্াবে? আধনায় 
সংপূর্ণ আত্মনিয়োগ ও সিছিনাঙ্ত দুর্বল সাধারণ মননের আযগ হাঃ 
কিন্তু 'সেই আদর্শের দিকে মানস-প্রবণংা ত অনুশালন করা চপে। 
গৌরীশস্করের উচ্চহম শূঙ্গে আগোহণ সমগ্লবাসী মাসনের পক্ষে 
শসশ্তব ; কিন্তু এই অনাযন্ত আদর্শের দিকে মতৃধ। দুর্রিনিক্ষেণ, আহাৰ 
হিমণাল বাধুর স্পর্শরোমাঞ্চ-অনুব9 কি আমাদের কামা নহে? 
শক্তি হ৭5 নাই, কিন্ত ইচ্ছাও নিমূ্শ হইন কেন? পঙ্গীর উচ্ছাশিক্তিগ 
অবিশান্ত প্রয়োগেই তাহার গঙ্ষোপগম সন্তব হইয়ছে | দিহের সহিত 
মিলনের পথ প্রতিবগদ্ধ, কিন্তু মানস 'আন্রিমারের কল্পনা গ৭খ নিঃশেষি 
কেন? বামপ্রমাদের নামে যে শুন স্থাপিত তইয[ছে, ভাহঠে প্রসাদা 
আাবধাঁরা মচতা বাশিবান্ত কোন আগরিক চেরা আছে কি? না 
মেখানেও আড়বাদা শিগার পাধাণস্তপে অধান্থ শন্ুগিতির আএহম 
স্পন্দনটুকুণ পিনিয়া মরা হইয়াছে? মেথানে আপ রামপ্রমাণী 
গাঁনগুলি পাঠাঙালিকার স্ঘগুহক্ধি হউনে, বানকাবাপিকার কে 
আধুনিক সিনেমা মতের গ্িবাধে গইপুণির প্রচলন হলে, আগ 5 
কাহারও কাহার9 মনে একট চট ভাবের বীদ দপু হইতে পারিঠ। 
তাই আছ উত্ভিবিঘত বাসালীকে আঙব্ধনার পানা শেখ পারা 
ভবনের প্র 5 উত্রেশা সপন্ছে ম্রহি 5 হচ্ছ হইবেঘামাদের প্রাচীন 
ধনংস্ঠির শ্রেঠ আঠিনিপিরপ্দকে সাহিহাখেলার পুরাণে বাবহার 
প্রাণশক্ির ছত্মবাণ গ্রহণ পগিতে ভবে এখনগ 
পল্লী অঞ্চলের রণ, প্রপণহার 
যে সপ হইতে শাভাদের দেনন্দিন বাঁজর সপো প্রদাদা-সঙ্গীহ গাহিয়। 
জাবিকার প্রযৌগন ৪ আম্মার বু$শনর সধ্যে আর মামা বছায় রাখে, 
শিক্ষা, সানী, মাগি তকাটি, চিট চিগ্তায স৯ আমরা কি তইটুধু নি 
ও চিন্ুশ্বদ্িপ গারচয় দিতে পাত্রি না? 


না করিয়। 


নিব চি চাথা-জেলেরা মানস 


] আমরা 


জপ্রকুল্লরগ্ুন সেনগুপ্ত 


অনেক স্বপ্ন স্বতির বাসরে ভরেছে মন 

রডিণ ফাল্ষে ঘুরেছি শুধুই 'অন্ক্ষণ ; 

দেখিনি কখন নীলাকাঁশ হলো গভীর কালো £ 
ভেবেছিমু মনে ব্যথা নেই কিছু, এইতো! ভালো । 
চেয়ে দেখি আঁজ আলোকের কণা নেইতো হায়, 
গভীর আধার-__-ঘন মেঘে মেঘে আকাশ ছাঁয়,_ 


সীমাহীন কী যে একটি ব্যথা "মরি মরে 
তোমার আমার আকাশ পথের ও-প্রস্থিরে ! 
ব্যথার সাঁগর পার হয়ে যাঁনো ভরসা নাই, 
সত্তা ভাঁরায়ে আধারে ডুবেছি আমরা ভাই। 
জীবনের ভিত ফেটে চৌচিব সাহারা ধু ধূঃ 
আশার আলোর পিছু পিছু হাষ ছুটি নে শ্বপৃ! 


পূর্বআফ্রিকায় প্রবামী ভারতীয়দের অবস্থা 
স্বামী পরমানন্দ 


দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ধ্বআফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের আধিক স্থিতি মন্দ 
ছিলন| ৷ অর্থনীতিদ্বার৷ পরিচালিত রাজনৈতিক কারণে ক্রমেই এই 
অবস্থার পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। এইবার উগাণ্ডা ও তৎসংলগ্ন 
দেশের বহস্থানে কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর ভওয়ায় ভারতীয় তুলা কলের 
মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষৎ প্রথমে আশাপ্রদ প্রীত হইলেও 
স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত 
অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় এবং অবধারিত বিপধায় ঘটে। ভারতীয় 
প্রবাসীদের মধ্যে তুলাকল মালিকেরাই সর্বাধিক সঙ্গতিসম্প্ন। এবার 
এইভাবে তাহাদের সর্বনাশ হইল। প্রচুর ভুলা গ্রোপাজাত করিয়াও 
কাহাদের প্ররোচনায় আক্রিকান্রা ভারতীয়দের নিকট তৃল| বিক্রয় 
করিল না, কেবল সাধারণ বাজার থরচের জঙন্ত কিছু কিছু চুটা তুলা 
বিক্রয় করিল মাত্র । ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নবনিশ্মিত বুহদাকার গুদাম 
খালি থাকিল; এবার তাহারা! 98621181501 খরট কুলাইয়৷ উঠিতে 
পারিলেন না । ঘটন! দৃষ্টে ভিতরকার অবস্থা সন্বপ্ধে ইহা অনুমান 
করা কঠিন নয় যে ইয়োরোপীয় তুলাকলের মাণিকদিগকে পুন:সংস্থাপনের 
ইহাই প্রাথমিক পর্ব মাত্র । তুলাকলের পাশ্চাত্য মালিকর! এশুদিন 
ভারতীয়দের সঙ্গে সন্তু প্রতিযোগিগায় অসমর্থ তইয়! প্রতিদ্বন্দ্বী 
ভারতীয় বাবসায়ীদিগকে উন্নতিশীল ব্যাপারক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 
করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে ছিল। সম্পূৃতি ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য ব্যবসায়াবের দ্বারা উদ্ডাবিত এই সাঙ্বাতিক 
প্রতিযোগিতায় ইয়োরোগায়ান ও আফ্রিকান নিগ্রো বাবসায়ীদের সঙ্গে 
যুগপৎ অবতীর্ণ হওয়া! ব্যতীত উপায়াস্তর নাই। এক্ষেত্রে নিজ নিঙ্গ 
স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাতা প্রভুরা আফ্রিকান নিগ্রোদিগকে 
সব্ধপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন দ্বারা আপন উদ্দেহ সাধনে নিয়োজিত 
করিতেছেন। 

এখন ইহা আর অপ্রকান্ঠ নয় যে রাজনৈতিক উদ্দেছ। সাধনে 
তৎপর খুষ্থীয় পাড্রীগণ সহ ও সুদূর পল্লীর স্ববত্তই অন্তরাল হইতে 
আক্রিকান নিগ্রোরিগকে উদ্ধানি দিয়া আসিতেছেন, খাহাতে উহারা 
প্রতিছন্থী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্বেধব বয়কট করে ; এই প্রকার 
চেষ্টার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকারে দেখা শিয়াছে। ভাগ্যক্রমে 
কতিপয় আফ্রিকান নিগ্রোনেতার যথাকালীন সহানুভূতিপুর্ণ চেষ্টায় 
এযাত্র। ছুথটন! বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। পূর্ধ্ব আফ্রিকায় ভারতীয় 
বণিকদের ভবিস্বৎ অনিশ্চিত । 

নিরপেক্ষদশক নিঃসম্কোচে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন| যে--এই 
সব পান্দরীরা পরিকলিত নির্দিষ্ট পন্থার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরাল 
হইতে জাতিবিঘ্বেষ কৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথ৷ ভুলিলে 


চলিবে না ঘে এই সব সঙ্রমশাপী পাঞ্জীদের উপরই মানব কল্যাণ, 
শান্তি স্থাপন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যত| বিস্তারের পবিত্র দায়িত্ব স্তপ্ত। 
এই অপচেষ্টা কি ভাগবত সাঁধনের বিড়ম্বন| নয়? 

যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় জাঁিবিদ্বেষের দাবানল হতভাগ্য প্রবাসী 
ভারতীয়দের জ্বালায়! সব্বন্থান্ত করিতেছিল, তখন পুর্মমাফিকায়ও 
ইস্থার অগ্রিশিা পৌছিবার শঙ্কা ছিল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে 
পরিভ্রাণলাভের স্বুদ্ধি উদয় হওয়ায় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে 
প্রশংসনীয় চেষ্টা করিলেন। এইভাবে তাহার! পুর্ব আফ্রিকার নুতন 
ক্ষেত্রে উহার বীভত্মহা! বিপ্ঠারের সন্তাবনাকে রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ফল মুশার হইল। পুবৰ আক্রিকা এনাত্রা বাচিল। কিন্ত, 
বাদের উদ্বো হইল ভারতীয়দের বিতাড়িত কগ| এবং নিণ্টকভাবে 
নিজেদের একাধিপহ্যকে দঁ়প্রতিগ। করিয়া লগ্যয়া তাহারা এইরূপ 
ভয়াবহ আাতি-সংঘধের স্থযোৌগকে সকীয় ডদ্দেশ সাধনে আঙলান করিবাগ 
গুপ্ত অনুসন্ধানে আছে ! 

ইহা। নি:সন্দেহে প্রমাণিত ভহয়াছে যে প্রভাবশালী ইয়োরোপীয়ানদের 
মধ্যে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছেন সহাদের শ্বাণ ও নীতি 
উদ্দেশ্সমূলকভাবে অন্তরাণ হইতে পর্রিচাণিত য় যেন পুব্ব ও দক্ষিণ 
আফি-কার সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশিক অঞ্চল সমূহের অবিচ্ছিন্ন ভাগতীয় 
ংশকে নি:শেষে এবং চিরতরে বিতাড়িত করা যায়। 

তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উদ দায়িতপূর্ণ পদলাভের 
যোগাতাসন্েও অধিকাপ নাই। হাইল]াও বা উচ্চ মালভূমিতে শুধু 
পাশ্চাত্য শ্বেতকায় শাসক জাঁতিরই অধিকাগ আছে। এমন কি 
যাহাদের উহা মাতৃভূমি, তাহারাও উহার স্বাস্থ্যকর উব্বর ক্ষেত্র হইতে 
বিতাড়িত; তাহারা শুধু, খেতাঙ্গ সেবার অধিকার লইয়। প্রভুদিগকে 
অতুল সম্পদের অধিকারী হইবার সহায়তা ও পরিশ্রম করিতে পারে 
মাত্র। রণবিজ্ঞানে দক্ষ শ্বো্গজাতিই আফ্রিকার হ্ীর৷ মোন! জহরৎ 
প্রভৃতি খনির মালিক । নৈটিভ্‌ শ্রমের বেতনও নগণ্য। ভারতীয়দের 
স্থায়ী জমীলাভে সম্ভাবনা নাই। ব্যবসার পাণুমিটু বৎসরাপ্তে “রিলিউ” 
করিয়া লইতে হয়। অশেশকায় বহিরাগতের পারুমিটে নিদারুণ 
কড়াকড়ি। পু ও দক্সিণ আফ্রিকার উর্বর ভূমির প্রকৃত মালিক 
শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ প্রভূরাই। 

তদুপরি ভারতীয়দের দুরবস্থারমূলে আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। 
হিশ্ুদের সমাভগ্রন্থির অভ্যন্তরে আধুনিক আবর্জনা! জমিয়াছে ; 
শা"ছাড়। প্রাচীনতার কুপংস্কারও আছে। তাহাদের ধার্মিক, সাংস্কৃতিক 
ও সামাজিক স্বার্থবোধের অভাব ও উদ্ানীনতা পরস্পরকে পরম্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! রাখিয়াছে , অধিকস্ত, দাসম্থলভ প্রাচ্যের 
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অন্ধান্বকরণ ও বিলাসব্যদনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে প্রবাসে 
পরাধীন ও শ্বয়ং-অসপ্পূর্ণ করিয়া! রাখিবার একটা কারণও বটে। 
তাহাদের ভারতীয় সংগ্চতি ও সভ্যতার গৌরবময় আদর্শকে প্রবাস- 
জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পূর্ব 
আফ্রিকার বগ€ সহরে হিশ্ুদের মন্দির ঝা ধর্খস্থান নাই। জনসাধারণ 
নিজেদের ধন, শিশ্ন, সংক্তি, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অচেতন ও 
জাতীয়ভাবে দুর্ধল থাকিয়া যাইতেছে । এমত অবস্থায় বৈদেশিক 
শিক্ষা তাভারা কেনই বা প্রভাবাখিত হইবে 
না? 

খুছান ও মুধলমান প্রচারকগণ আফধিকাগ আদিম অধিবামিগণকে 
নিজ ধম ও সমাজের অগ্তহৃক্তি করিয়া এইবার খুবই ডদারত ও 
উত্লাহ দেখাইয়াছেন । এই শেএে হিশ্তগণের শাতীয় সামামিক এ 
পামিক কি কোনও কশ্মপন্থা নাই ? শদেশে ভিশুগণ মেনন এদিকে 
উদ্বাপান, প্রণাম কারতীয়শণও শাহাদের নংস্ৃতিকে বিদেশে পনারিত 
কাবার মহান দায়িহকে বনাবরই খোশ করিয়া আসিয়াছেন ; মলে 
স্থানীয় আদিম অবিবাসাদের আন্তরিক সমর্থন লাভে ভাহান। ব্গিত, 


সভাহার দ্বারা 


শুধু তাহাহ নদ, অধিক।'শ আদি অধিবাসীর ধারণা তখাকার 
কঞারতীয়গণও্ শোষকদলেপ পদযমভুষ্ট | ঠা ফল সরপপ্রমারী ও 
বিশে ৬., পুপিআর্জিকার মত গ্বানে। এখন 
অবগ্থার চাপে স্থানীয় আদিম আধবামীদের মধ্য প্রচার ও গাতঃ 
'মাগ্র বিড়ন্বনা | মিশনারা 
মমাজদয় দ্দাগতার মুখোন তুলিয়া অসহিঞু হইয়া উঠিতে পাে। 


মারাগ্রক হঠতে পালে, 


প্রঠিঠার করিত যায ডতয়ত 
নিজেদের গদুরদ্শিঠার দগ্গ আমিকাথ প্রবাস মার দাবীও ঢপেশিঠ 
হইবে, সনে কি? অধুষিত জাঠিসমবায়ের সা গ্কতিক সমগয়ে 
গ্রথিত এক সাধারণ এনসংহতি রচনায় ভারতীয়খণ বস্থতঃ ক্রসেই 
বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। ইহাই পুব্লআাফ্রিকার বর্থমানে 
সবচেয়ে বড় তথ্য, ভারভীয়ের নিক্ট। 

ভাহ। নি হয়, ভারতায় উপনিবেশিক প্রবামসীবন নিশ্চমহ ছঃখের 
উত্ম ভইয়া উঠিবে । শ্বাধীন ভারছের ঘপনিবেশ প্রসার ও নিরাপথার 
ব্যবস্থায় ভারতীয় সংস্্তি প্রচারের উদ্াসানতা অভিশয় মাবাস্সক 
হইবে। 

ভারত বিভন্ত হওয়ার পরেই পৃর্ধআফ্রিকাস্থ ভারতীয় মুসণমানদের 
মধ্যে উহার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে, আছ্যপুরাণ আলোড়ন দেখা 
দিয়াছে । ফলে, কেন্সীয় শাঁসনঠন্ত্রে ডাহারা শাহাদের সাম্পদায়িক 
্বার্থরক্ষাকর্গে পৃথক আমন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছ্ছেন। ইহাতে 
এই দাড়াইয়াছে যে ভাহাদেপ বান্তব জীবনের সনদের সাম্প্রদায়িক 
মনোনৃত্তির প্রমার লাভ করিঠেছে। অবশ্ঠ, পূর্বশাক্রিকার ভারতীয় 
কংগ্রেসের পক্গ হইতে উহাকে প্রশমিত করিবার চুড়ান্ত চেষ্টা হইয়াছে। 
ফল তেমন কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। স্বপ্পসংখ্যক মুগলীম 
কম্মীও ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিষ্বীকার করিয়! পুর্ণাঙ্গ ভারতের প্রতি 


স্ুর্্আক্ক্রিকাজ প্রন্থাসী ভাল্রভীন্মে্ অবস্থা 


১১৪৯ 





আনুগত্য রক্ষা এবং শপ্রম প্রতিষ্ঠায় আগুরিক ও প্রশংসনীয় চেষ্ট। করিলেও 
সাম্প্রদায়িক কর্মক্ষেত্রে ডাহাদের কোনও প্রভাব বর্তাইতেছে না। 

মন্প্রতি তথাকার মুসলীম শিক্ষা বিস্তার উদ্দেস্টে ব্রিটিশ রাজনৈতিক 
ধুরদ্ধরগণ মোশ্বাসায় একটি সাম্পদায়ক বিশ্ববিস্ভালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এদিকে ভবিষ্যতে ইহার 
ফল বিষয় হইবার সন্তাবন! রহিয়াছে । ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে-স্টাহ।পা পাশ্চাঠ্য রাগনীতিজ্ঞদের 
হস্তে ক্রীড়নক হইবার বাহাদুরি না লইয়া কিরপে ইক্যবদ্ধতাবে 
“হন গরিস্কিতির সন্মুখান হইবেন এবং ভাহাদের দৃষ্টিকোণ ও 
অভ্যাসকে সময়োপযোগী পৰিবর্ভন করিয়া াহাদের মহামূল্য উপনি 
বেশিক স্থাকে সর্বভোভাবে রক্ষা করিতে পারেন। 

ভারত সেবাএম মজ্ঞপ্রেরিত ভাগতীয় সাংগ্কতিক মিশন পুর্ব 
আফিকাগ টাঙ্গানাইকা টেিটরি, উগও প্রোটেকুটোরেট এবং কেনিয়! 
কগোনির ভারঠীয়দের দ্বাগা অধ্যুষিত বু মহগ ও গ্রামে এক 
বত্মর এবং চার্িমাসকাল ব্যাপক পরিএমণ, প্রচার ও সংগঠনকাধ্য 
দ্বারা বর্ধমান পরিস্থিতির প্রীকাধার্থ চেষ্টা করিয়ছেন। উক্ত 
মিশনের সঙ্গাগণ কখনও সমবেওভাবে, আবার কখনও ২৩টি দলে 
বিহুক্ত হইয়া ব” সহধ ও গ্র।মের শুলে, প্রতিষ্ঠানে এবং অনুষ্ঠানাদিতে 
সহরাধিক বর্ঠুত। দিয়াছেন। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, 
ধান্মিক, নৈঠিক, আধর্চাতিক বিদয়ের গম্ভীর আলোচনা সব্বত্রই 
হইয়াছে । কোথাও প্রদশনী, খেলাধুলা, শরীর চ0, সমবেত পার্থনা, 
সঙ্গীত ও ভঞ্জনাধলী, যোগশিঙ্গণপান, ছাররসম্মেলন, শিক্ষকমন্মেলন 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছে । সাম্পদায়িকতা, পাদেশিকতা, পাঙনৈতিক 
ও মামাসিক দপাদলি এবং মঞভেপের বিদ্বেষ যাহাতে প্রসারলাভ 
করিতে না পায় সেনিষয়ে সগ্তাব্য চেষ্ট। করা হইয়াছে। প্রবাসী 
ভারতায়গণকে একই মাধারণ ক্ষেত্রে সন্মিলিত ও সঞ্ঘবদ্ধ করিবার 
উদ্দেষ্ঠে বিস্তর নগর ৪ পল্লীতে মিণন মন্দির পরিচালক কমিটি 
স্থাপন, নাইরোবী ও মোখাসায় দুইটি হ্ায়া বর্দবকেন্্র “ভারতীয় 
মাক্ুঠিক ভবন" কগিয়াছেন। প্রবাসী বাঙজাণ। বালকবাটিকদের 
বাংলা পড়াইবার জন্য নাইরোবিতে ( পুর্ন আফ্রিকার রাজধানী) 
একটি প্রাথমিক বিছ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে । কামুলী ও কিটাল 
দরে স্থানীয় জনগণের সাহাম্যে ও মিশনের চেষ্টায় দুইটি মন্দিরসৌধ 
শিশ্রত হইয়াছে ; গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিও উহ্যাঠে সংলগ্র থাকিবে। 
জাগ্সিবার ও টাঙ্গ। মহরে বালকের চক্রিত্র গঠনের উদ্দেশ্ঠে দুইটি 
বাল মিলন মন্দির হইয়াছে। স্থানে গানে শরীর চর্চার জন্ত আখড়া 
স্থাপন করা ভইয়াছে। সন্বররই উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং 
মিশনের মত্যগণ সর্ধববই সাদপে অভ্যর্ধিত ভইয়াছেন ; ভাহার| প্রতি- 
বখ্দর আফ্রিকায় প্রচারের জন্য আসিতে অনুকদ্ধ হইয়াছেদ। ভারত 
গভর্ণমেন্টের উৎমাহ ও সহানুহুতিলাভ করিয়া উক্ত মিশন পূর্বব আফ্রিকায় 
খিয়াছিলেন। তাহাদের সাংস্কৃতিক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। 





( পূর্বগ্রকীশিতের পর ) 
ইরসাঁদ সেখ কিন্ক দৌলতের কথায চলিয়া গেল না। সে 
দড়াইমা রহিল। 
জাঁয়রদ্ব বলিণেন--আমাঁকে কিছ বলবে ইরসাঁদ | 


-বলব। 

_কিন্ত একটু 'অপেঙ্গা কগতে হবে ঘে। ত্রাঙ্গমুন্ত 
আমার উপাঁসনাঁর সময় । 

_কিন্ব। 

_জাগমৃহ্ত স্ব্লঙ্গণস্থাযী ইরসাঁদ। তা ছাড় 
উপাসনার আগে কোন পাঁথিব আলোচনায় মনকে ব্যাপৃত 
করাও ঠিক হবে না। তোমার মখ দেখে) ধাক সে কথা। 
তুমি অপেক্ষা কর-যপি নং-পাঁর তখে সময় করে এস-_ 
আমার বাড়ীতে। 

-সে সময় আমারও হবে না ঠাঁকুরনশীয় ॥ আমি 
আজই চলে যাঁর সদরে । আপনি বোধ হয় জানেন না__ 
আমি এখন নোক্তারী করছি । 

সে ঘোড়ার উপব চড়িযা বসিল। 

স্কাযরদ্ধ ততঙণে পূর্বনণে একপদে দীড়াইয়! প্রণাম 
করিতে সুরু করিয়াছেন। 

ইরসাঁদ ঘোঁড়ীটার পেটে গোঁড়ালীর গুতা দিযা 
চালাইমা দিল__কিন্। যাইতে-যাঁইতে আবার একবার 
ঘোঁড়াটাকে থামাইয়! বলিল--আঁপনি মাননীয় লোক, 
হিন্দুরা আপনাকে দেনতা মনে কবে, আমরা মুসলমানেরাও 
আপনাকে শ্রদ্ধা করি মান্য করি--তাঁর কারণ আপনি ভাল 
লোক, মহৎ ব্ক্তি। তাঁর উপর আপনি বিশ্বনাথের 
ঠাকুরদীদা। সে আমাদের হামজুটি ছিল--তাঁরে বড়ই 
ভালবাসতাঁম। কিন্ত মাজ আপনি সাক্ষী দিবেন_হিন্দুর 
তরফ থেকে । মুপলমানদের তরফ থেকে আপনাকে 
আমাঁকেই জেরা করতে হবে। আদালতে কথনও সাক্ষী 
দিয়াছেন কিনা জাঁনি না। বিশেষ ফৌজদারী আঁদালতে। 


তাঁই বলে রাখছি_যদি জেরা করতে গিয়া কিছু কঠিন 
কথা-_বলেই ফেলি--তবে যেন মনে কিছু করবেন না। 

সে ঘোড়াটার মুখ আবার ফিরাইল। কিন্ত অজয় 
ততক্ষণে ওদিকের গাছতলা হইতে উঠিয়া আসিয়া পথের 
উপর দাড়াইয়াছে। ঘোড়ার সামনে ধড়াইয়া সে বলিল-- 
নমঙ্গার। 

_আদীব। তুমিই বুঝি বিশ্বনাথের ছেলে? সে 
আমার দোল্ল ছিল। 

_ষ্টটা-আপনি সে কথা এখুনি ঠীকুরকে বললেন 
শুনেছি আমি। আমি 'সাপনাঞে একটা কথা জিজ্ঞাসা 
করন । 'আঁপনি ওঁকে থে সব কথা বললেন_-তাঁর কোনটাই 
ভঘ তো মন্দ নয়-কিন্ছ। ঘে ভাবে বললেন--সেটা ভাল নম । 
উনি_ 

মধ্যপথেই ইরসাঁদ বলিয়া উঠিল--ভাল নম্ব? কেন? 
মন্দ হ'ল কিসে? 

_স্থবে। মনে হ'ল-ভাল কথাগুলি খুব ভিসেব করেই 
বললেন আপশিঃ কেবল সুরের নঢ়ুতা দিয়ে গুকে আঘাত 
করবার জনে । কথ|গুলির ভদ্র এবং বিনাত অর্থের আবরণ 
দিযে কঠিন স্থরে শাসিয়্ে গেলেন। কেন বলুন তো ? 

ইরসাদ বিচিত্র দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া. বহিল-মুছু অথচ ধারালো হাসিতে তাহার মুখ 
ভরিয়া উঠিল_সে বলিল_হা'ঁ। গোঁখুরাঁর ডেকা কিনা! 
পাঁশ দিয়া মাহ্ষ গেলেও--ফনা তুলে ফোন ক'রে উঠেছ। 
যাঁক- ছেলেমাঁনুষ_আমাঁর দোস্তের ছেলে তুমি । তোমার 
সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব না। এখন পথ ছাঁড়। 
আমার অনেক কাঁজ। 

অজয় জ কুঞ্চিত করিয়া বলিল__কিন্তু আমার কথার 
জবাবটা যে আমি চাই। একজন বৃদ্ধ শ্রদ্ধাভাজন মান্ষকে 
অকাঁরণে এমন শাসাঁলেন কেন? 

ইরসাদ হাঁসিয়া বলিল-আমার আফশোষ হচ্ছে 
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ছোঁকরা-_-তোমাঁর বাপজান বেঁচে নাই। থাঁকলে বলতাম 
--তাঁর কাছে জবাঁবটা জেনে নিয়ো। এখন আমাকেই 
বলতে হচ্ছে তোমীকে-কি করব--উপাঁয় নাই। স্থরের 
কথা, ভঙ্গির কথা বললে না? তুমি ধরেছ ঠিক। কিন 
তুমি নিজেই বল তো দেখি, যে লোকটা পণ্ডিত হয়ে_ 
ধান্মিক হয়ে আপনার ছেলেকে খুন করে, একমাত্র নাতি 
তাঁকে ত্যাগ করে_তাঁর স্ত্রী পুত্রদের ছিনিয়ে সেম-সে 
লোকটাঁকে ভথ়ে-বিম্মযে যতই শ্রদধী করি-অন্তরের অন্তর 
তার উপর প্রস্ন হম কি করে? সুর কঠোর মে আপনি 
হয়ে ওঠে । 

অজয় খপ ক্রিম্না ঘোঁড়াটার মুখের পাশে লাগাম 
চাঁপিয়া ধরিয়া হেঁচকা টান মাঁশিস্বা বলিল_-এ সপ কি 
বলছেন আপনি ? 

ইরস'দ চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার 
মধ্যেও আগুন জলিম্না উঠিল। খুখে হেটকা টান খাইস্া 
ঘোঁড।টা জাতিগত স্বভাব মত সামনের পা ছুটা উপরে 
ভুলিয়া নিজেকে সুক্ত কপিবার চেষ্টা করিল। ইব্রস।দ 
ঘোাটার থাড়ের উপর ঝুঁকিয়৷ পড়িয়া নিজের দেহের সমগ্র 
ভার দিয়া তাহাকে মাটির উপর স্থির হইয়া ঈীড়াইতে বাধ্য 
করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল-_খনবদার ! ছোড দো! 

'অজয়ের আয়ত চোঁগ ছুটি থসিয়া পড়া তারার মত 
অন্বাভাবিক প্রথগ দীপ্চিতে প্রদীপ হইয়া উঠিখাছে, মনে 
হইতেছে__চোঁখ দুইটা ফাঁটিয়া এখনি উনার মত বাহির 
হইয়া পড়িবে । সে ণণিল-না। 

সেই মুহ্বক্ধেই পিছন হইতে স্যাঁপরত্র শান্ত গন্তীর ব্বরে 
বলিলেন- ছেড়ে দাও অক! 'আমার কথা শে।ন ভাই । 

অজয় লাগামের সুঠা ছাড়িয়া দিল, কিন্ত পথ ছাড়িয়া 
দিল না। খখিল_ুর কথাগুলো আপনি শুনেছেন 
ঠাকুর? 

_ শুনেছি অন্ুমণি। 

ইরসাদ হাপিয়া উঠিল। বলিল__-ওই শুন কি বলছেন 
তোমার ঠাকুর_শুন। প্রতিবাদে ধর পলবার কিছু নাহ । 

--গুর পথ ছেড়ে দাও অজ । 

ইরসাদ বলিল-স্থ্যা বাপজান_-আমার পণ ছাড়, তুমি 
বরং ওই গুর কাছে গিয়ে যাঁচাই করে নাও--কথাগুলা 
আমি সত্য বলেছি কি ঝুট বলেছি। ছুনিয়ায় যে দোষই 





দান্সমবঞত্ল 
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গুকে দি-__উনি ঝুটু বলেন_-এ দম 'ঁকে দিতে পারব 
না। ওই জঙ্থেই রাগ সেও শ্রদ্ধা করি। 

কঠিন এবং ধারালো হাসি অজয়ের ঠোটের কোণে- 
কোণে ফুটিয়া উঠিল-_সে বলিল__গিথো বললেন বথাটা। 
শদ্ধা করেন না প্রমাণ আপনার কথাতেই আছে। গুকে 
অপম|ন করবার সঙ্কপ্লটাই আজ সমস্ত কিছুর চেয়ে প্রবল 
হয়ে উঠেছে, তাই কতবড় মিথো আপনি চতুর মৌক্তার 
হয়েও বলে গেলেন_তা হয় তো আপনি নিজেও বুঝতে 
-[রেন নি। আপশি নিডেই বললেন_উনি মিথ্যে 
বলেন_-এ অপবাদ কেউ_এমন ঝি আপনিও দিতে 
পারেন না। অথচ গোড়াতেই শীসিয়ে রাখলেন_গুকে 
আপনি জেপা করবেন। থিনি সত্যবাদী তাকে জেরা 
করবার অভিপ্র।য়টা কেন-পলতে পারেন? তাঁকে 
অপমান করবার জাঙ্গহ নম কি? আপিনি তো মোক্তার-_ 
বনুন না "আপনি? 

ইরসাদের চোথ দুখ নাল হইয়া উঠিয়াছি। কিন 
অজথের কথার জব।ণ সে খুঁডিয়! পাইল না। 

কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া একটা জবাণ সে দিল, যে 
জবাণা সাধারণ উকীণ মোক্তাররা হামেশ।ই দিয় থাকেন 
-ইরসাদ ণণিল__তুমি ছেনেমাগুঘ, তুমি ঠিক বুঝবে না। 
আদালত জায়গই আলাদা, সেথানে আমি মোক্তার 
উনি সাপ । তে আর এখজন স।পারণ সাঙ্গীতে কোন 
তাত নাই । জেরা সেখানে আসাকে করতেই হবে। 

অঞঘু একটু হাসিয়া পথ ছাঁফিয়া জায়রয়ের ,নিকট 
যাইতে যাইতে বলিল তাঁর অর্থ মিথা।ণাদা সাক্গীর 
মিথানাদকে প্রমাণ করার জগ্ত ছেরা করাই শুধু ওকালতী 
বা মোক্তারী নঘ+ স্যবাঁদীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্গ করবার 
জ্ক জের করাট।ও 'আপনাঁদের পেশার একটা অঙ্গ ! 
মহ্যই ঠোঁক আর মিথ্যাই হোক-জেতাঁটাই হল গুল 
কথা। আইনের ফীাকিটাই সত্য মাইন নয়- স্তাঁয় 
তো নয়ই । 

স্তায়রত্ব এবার বলিলেন-_-একট্‌ দ।ড়াও ইরসাদ। 

তাহার উপাঁসনা কিছুক্ষণ 'মাগেহই শেন হইয়াছে । 
তিনি ছুইবার অজয়কে নিবৃন্ত করিণার প্রয়াস করিঘা- 
ছিলেন। কিন্ু ঘটনাটা! এননই দ্রুতগতিতে 'অ।গাইয়া 
চলিয়াছিল যে চেষ্টা করিয়া'ও অজয় নিবৃত্ত হইবাঁর 'অনপর 
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পাঁয় নাই। যে মুহূর্তে অজয় নিবৃত্ত হইতে চাঁইয়াছে সেই 
মুহূর্তে ইরসাদ তাহাকে শুধু আঘাতই করে নাই-তাঁহাকে 
যেন টানিয়৷ ফিরাইয়াছে। এবার অঙগয়ের আঘাতে 
ইরসাদ বিব্রত ভইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে অজয় পথ ছাড়িয়া 
তাহার দিকে সবিয়া আসিল। ন্তাঁয়রত্র এবার অবসর 
পাইয়া ইরসাদকে ডাকিয়া বলিলেন__একটু দাঁড়াও । 

লাগাম টানিয়া অদ্বীরতার সঙ্গে রেকাবশুদ্ধ পা 
দোঁলাইয়া ইরসাঁদ বলিল--বলুন কি বলছেন? অপমানের 
জালায় সে তখন অধীর 

_তুমি এমন পাণ্টে গেছ ইরশাদ? 

_-পাল্টাৰ না? বয়স বাড়ছে না? বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে দুনিয়ার ফাঁকিবাজী চোখে পড়ছে না? তখন ছিলাম 
মক্তাবের মৌশভী_সে এক সমন গিয়েছে । তারপরে 


মোক্তারী পাঁশ ক'রে পুরাঁণোকালের কাগজ ঘটতে 
ঘটতে কত কথা জাঁগলাম। আপনারা এখাঁনে 
পুরুষাক্রমে-- 


ইরসাদের চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল। সে বলিল-_ 


থাঁক। সে সব কথা-ওই আদালতেই আপনাকে বলাব 
আমি। ও£--আঁপনার নাতি বিশ্বনাথ-থ।ক, সে 
কথাও থাক। 


আর সে দাড়াইল না। ঘোঁড়াটাঁকে অকন্মাৎ ঘা কয়েক 
চাবুক মারিয়া ছুটা ইয়া দিল। 

্যায়রত্ব তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া দীড়াইয়া 
রঠিলেন। অজয় কাছে আসিয়া বলিল_ চলুন ঠাকুর। 
ওই দেখুন, অনেক লোকজন আসছে এই দিকে। 
দেবুকাক1 রয়েছেন আগে। বৌধ হয় আমাদের দেরী 
দেখে আসছেন গুরা । 

_চল। 

কিছুদূর মাসিয়া হঠাৎ স্থায়রত্$ ডাকিলেন__-অজয়। 

_ঠাকুর। 

-ইরসাদ সেখ-যা বলে গেল সে শুনে তোমার মন 
কি চঞ্চল হয় নি ভাই? 

_ চঞ্চল হয়েছিল বই কি ঠাকুর-রাগ হয়েছিল। 
আপনি নাথাকলে__ 

- আমার আশঙ্ক। হচ্ছিল অজ্ঞুমণি। 

_আমি ওকে ঘায়েল ক"রে দিতাম ঠাকুর। ডাল 


গুচান্সত্তন্বঞ্জ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ২য় সংখ্যা 


রুটি আর পশ্চিমের জল-বাতাসের গুণ অনেক । আমার 
গায়ে ওর চেয়ে বেশী গ্লোর আছে। তা ছাড়া আমি 
বক্সিং জানি। 

হাসিয়া স্তায়রত্র বলিলেন_-তা ছাঁড়া-তোঁমার কাছে 
বোধ হয় অন্ত্রও আছে। 

অজয় চমকাইয়া৷ উঠিল। 

হাঁয়রত্ব বলিলেন-_অকম্মাৎথ একদিন চোঁথে পড়ে 
গিয়েছিল ভাই। বালিশের তলাম্ব রেখে তুমি ঘুমিয়ে 
পড়েছিলে। ঘুমের ঘোরেই বাঁলিশটা সরিয়ে ফেলেছিলে 
বোধ হয়। আমি ঘরে ঢুকলাম_দেখলাম কালো শক্ত 
একটা জিনিষ । মাথার শিপ্পরের আলো পড়েছে তাঁর 
উপর। দেখলাম--প্রথমটা মনে হল খেলনার পিস্তল 
বোধ হয় শখ কবে কিনেছ। কিন্তু জিনিষটা] গড়ন-দেখে 
সন্দেহ ভল। ভাতে তুলে দেখলাম। ঠিক পরীক্ষার 
পদ্ধতি তো জানি না, তবে ওজন দেখে মনে দৃঢ় প্রত্যয় 
হ?ল-__খেলনা এটা নয়। আমি সন্তপণে আবার তোমার 
বালিশ ঢাকা দিয়ে_- তোমায় জাগিয়ে তুলে চলে এলাঘ। 
বলে এলাম-বিছুীনাটা ভাল করে ঝেড়ে পেতে নিয়ে 
শোঁও ভাই। 

অজয় চুপ করিয়া রভিল। 

স্াাযরত্ব আবার বলিলেন তোমাঁধ বলিনি কিছু বলে 
বোধ হয় আশ্চর্য হচ্ছ। বলে কি কপব? তোমার 
পিতামহ তোমার পিতা দুজনে তাদের জীবন দিয়ে 
আমাকে শিশ্ষ। দিয়ে গেছে যে, সে অধিকার আমার 
নাই। 

এবারও অজয় কোন উত্তর দিল না। 

্থাঁয়রত্ব বলিয়াই গেলেন_ইবসাঁদ শেখ যে কথাগুলি 
বলে গেল--সেগুলি একেবারে মিথ্যা নয় অজুমণি। পুর্ণ 
সত্যও নয়। অর্ধ সত্য। তোমায় আমি সঙ্গে এখানে 
এনেছি-_-সেই কথাগুলিই বলব বলে। দীর্ঘ দিন কথাগুলি 
মনের মধ্যে গোপন করে রেখেছি । তোমার মা জানেন, 
কিন্ত তিনি কোনদিন সে কথা তোমাকে বলবেন না। 
আমাকেও বারবার বলেছেন বলবেন না, অঙ্জুকে আপনি 
এ সব কথা বল্বেন না। জেনে ওর হবেকি? জয়া 
মনে যা ভাবে সে আমি জানি। তাঁর আশঙ্ক। সে-সব 
কাহিনী শুনলে তুমি আমায় অশ্রদ্ধা করবে-_কুদ্ধ হবে 


মাঘ- ১৩৫৬] 


ভা স্পিন বক্তা পন ্সপনপা ব্কিন্জপা চা ওপা খপ স্থান বক্তা - 


আমার উপর । হয় তো বা এই শেষ বয়সে আমাকে 
পরিত্যাগ করে চলে যাঁবে। 

--আমি জানি ঠাকুর সে সব কথা । 

-তুমি জান? কে বললে? 

মা বলেছেন ঠাকুর। 

- জয়া বলেছে ? 

-হ্াা। এখানে আপবার আগের দিন তিনি আমাকে 
বললেন-_তুই দেশে ব।চ্ছিন অজব, সেখানে যাঁবার আগে 
তোর বংশপরিচয়টা সম্পূর্ণ ক'রে 'আমার কাছে জেনে যা। 
মাঁভবের সমাজ মাঠবের মন অতি বিচিএ বানা, সেখানে 
আলোব পাশে অন্ধকারের মত” সভোর সঙ্গে মিথ্যে বাঁসা 
গেড়ে থাকে । যে মানুষের অগ্ুরে মা ছাড়া মিথ্যা 
ঠাই পায় ণা-মিথ্যে তাকে আক্রদণ বরে বাইলে থেকে, 
পিছন থেকে সাপের মত ছোবল মারতে চায়। যে 
মানের অঙ্গে নাচ্ছিমাভার ভন্তে ভাবি না, বিষ তিনি 
জয় কা'রেছেন। কিছ্ব তু? সতাকে তুই আমার কাছে 
জেনে যা । পেখানে গিনে অনেক কাহিনা শুনি বাৰা। 
ভোর বাপ তৌর পিতানহকে শিয়ে দাঁছর বিরুদ্ধে অনেক 
কথা অনেক জনে বণবে। সেই কথার আঘাত তুই যদি 
সম্থ করতে না-প।রিস-তাহই আগ তোকে বলে দেব। 
নইলে এতদিন লি নি-মরও কিড্ুবাল বলতাম না। 
সব শুনে_যপি তোৰ শ্রদ্ধা গু উপর অটুট থাঁকে তবেই 
তুই গর সঙ্গে যাঁ। নইলে তুছ থাঁক এখানে শামিই 
শুর সঙ্গে যাণ। মস্ত শুনেই আমি আপনার সঙ্গে 
এসেছি। 

একটা গভার দীঘনিশ্ব।ম ফেলিয়া হ্ায়রত্ব বলিলেন 
যাঁক। জয়া আমাকে একট। দায় থেকে উদ্ধার করেছে। 
ট্রেণে আসবার পথে সমস্ত্গণ আমি গ্রাস এই চিন্তাই 
করেছি। 

অজয় এবার মৃছত্বরে বখিল-গুরা এসে পড়েছেন 
ঠাকুর । 

স্টায়রত্ব মাথা হেট করিরা মাটির দিকে চাহিয়া পথ 
চলিতেছিলেন_ এবার তিনি মখা তুলিলেন। সামনে 
প্রায় হাত পঞ্চাণেক দূরেই রেনওযে ইয়া আরম্ত 
হইয়াছে; তারের বেড়ার মধ্যে একটি ছোট ফটক) 
সেই ফটকের মুখে সকলে দীড়াইয়া আছে। 

১৯ 


চাল 
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কপ স্ক্রল প্যারা সাল? লা ব্থ্ন্থশ | বল সস বসা খপ সস স্ - স্থাচ বত স্পস্ট 


দেবু বলিল_-আমরা একটু ভাঁবছিলাম। গৌর অবশ্য 
আপনাদের সঙ্গেই আছে-তবু_। 

_-কে? কে সঙ্গে আছে? 
লোক পাঠিয়েছিলে ? 

_ আমরা ঠিক পাঠাই নি। 
তবে আমাকে বলে এসেছিল। 
-কিন্ধ সে শোনে নি। 
ছিলেন আপনি । 

--গৌর ৪ কার ছেলে? 

_আ[মার শা । তিনকডি মণ্ডলের ছেলে। 
আসতে ণিছনে পিছনে । 

স্কায়রহ্র গিছিন ফিরিয়া দেখিলেন। সবল স্বাস্থ্যবান 
লহ্বাচওডঢা একট ছেপে দুরে থাকিয়া তাঠাদেব অন্মরণ 

বিতেছে। ভায়া হাষ়রত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন_-কি 
করছে ছেলেট ? তিনকাড়র জমিজমা তো-সবই যেন 
হরি ঘেয নীলাম করে নিগেছিল ! 

_হা। জমিগমা অনেক দিনই গিয়েছে । বাড়ী 
খনাও পড়ে গিম়্েছে। ও এখানেই থাকে। করেনা 
বিশেন কি, খবরের কাগজের একটা কারবার করে। 
করবেই বা কথন । এ জেলার যড়মন্ত্র মামলা চার বছর 
জেল থেটে সবে মাদ ছয়েক বেরিয়েছে । দেবু একটু 
হাসিল। 

চে ক ১ ক 

ষ্টেশন প্রাটফশ্মের উপর লে/কজনের বেশ ভিড় 
জমিয়াছে তশ্খণে। কড়া পুলিশ ব্যবস্থা সন্থেও ঠূলাক- 
জনকে বাধা দেওয়া সপ্তবগর হবু নাই । অধিকাংশ লোকই 
একগানা করিয়া পরের ষ্টেশনের টিকিট কাটিয়া ঢুকিয়া 
পড়িয়াছে। সবহ প্রায় জংশন দ্বারমগুলের আইনের 
ফাক ও ফাকি সঙ্থন্দে অভিজ্ঞ চতুর ব্যভি। 

স্তায়রত্র প্রাটদর্খ্ে আয়া উঠিবামাত্র সকলে ভিড় 
করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্রীগরি ঘোষ এবং 
স্থানীর প্রধান মাডবারী ব্যবসাস্ী হুর্যমল, প্রধান মিল- 
ওযালা মুখ|জ্জী সাহেব এবং হাট দ্বারমগ্ুলের অধিবাসী 
--এখাঁনকাঁর একজন বড় ব্যবসায়ী নবীন চন্দ ভিড় ঠেলিয়া 
আসিয়া তাহার সম্মুখে দ্লাড়াইল। শ্রীহরিই মুখপাত্র 
হিসাবে বলিল--এইবার আপনি চলুন। কাল থেকে 


তোমরা কি সঙ্গে 
গৌর নিজেই এসেছিল ; 


আমি বারণ করেছিলাম 
ভার বাপের তো সা্গাৎ দেবতা 


ওই 


১১৪৬ 


উপবাস ক'রে আছেন_-পাঁরণ করবেন। তাছাড়া 
শন কর্তৃপক্ষের আপত্তি আছে-আঁপনি থাঁকায়। 
জেলার কন্তারাও সদর থেকে টেলিগ্রামে খবর নিয়ে 
টেলিগ্রামেই হুকুম পাঠিয়েছেন যেন ষ্টেশনে আপনাকে 
না-রাখা হয় । আপনি বরং ইচ্ছে হলে থানায় থাকতে 
পারেন। সেখানে ইনসপেকশন রুম খুলে দেওয়ার হুকুম 
দিয়েছেন। এ দিকে ভিডও জমতে সুর হয়েছে । আমরা 
সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি স্রঘমলবাঁবুর বাঁড়ীতে__ আপনি 
সেখানে চলুন । 

স্গায়রত্ব কয়েক মুহূর্ভ নীরব থাঁকিয়! বলিলেন__তা হলে 
আমি থানাতেই ঘাঁব। 

-থানাঁতে বাঁবেন? 

-হ্যা। 

সমস্ত জনতা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। থানা? থানার 
মত কুটাল নিঠুর স্থান_-আজ যে স্থানকে অপবিত্র বলিয়া 
সর্বসাধারণে ঘ্বণা করিয়া থাঁকে-_সেইখাঁনে ধাইতে চাঁন 
স্তায়রত ? 

ঠিক এই সময়েই জনতাঁ পিছন হইতে মেয়েদের গলার 
কথ! শুনিয়া সকলে পিছন ফিরিয়া চাঁহিল।_ আমায় একটু 
যেতে দেবেন দয়া করে। একট “থ দেবেন। 

এখানকার গার্লপ হাই লে। হেড মিষ্রেস_মিসেস 
ভট্টাচার্য্য সম্মুখে আসিতে চাঁহিতেছিলেন। সকলে বিশ্মিত 
হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। 

মিসেস ভট্টরাচাধ্য সামনে আসিয়া দীড়াইলেন। 

দেবু ন্তায়রত্রের নিকটেই দ্লীড়াইয়াছিল। মিসেস 
ট্টাচিধ্যকে দেখিয়া তাহাঁর মুখ বিবর্ণ হইয়া! গেল। সে 
তাহার সম্মথে আসিয়া বলিল-_ অরুণা দেবী ! 

মিসেস ভটাচাধ্য তিরক্ক।র করিয়া বলিলেন__সরুন। 
সামনে ছাতুন। তাহার চোঁখে বহ্রিচ্ছটা যেন ঠিকরাইয়া 
পড়িতেছে। 

দেবু বলিল--না। ফিরে যাঁন, বাড়ী যাঁন। 

_কিব্যাপার? কিচাঁন উনি? উনিতো গার্লদ 
স্কুলের হেড মিষ্রেস? 

_হ্যা। প্রণাঁম করবেন উনি। ৃ 

_না। মেয়েটি দৃঢ় স্বরে বলিল।_ প্রণাম করব 
কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয় আমার আসবার । 


স্ঞানপজস্রশ্ 


[৩৭শ বর্ষ? ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


গুকে আমি আমার বাঁড়ীতে যাবার জন্টে বলতে এসেছি। 

_তুমি কে মা? 

-আমি আপনার পৌত্রবধু। আঁপনাঁর পৌত্রের সঙ্গে 
একসঙ্গে রাজনৈতিক দলের কাজ করতাঁম। আপনার 
মনে আছে বোধ হয়-_-আঁপনি কাঁণী চলে যাবার আগে- 
আমরা এসেছিলাম এখানকার বন্তাঁপীড়িতদের অবস্থা 
দেখতে; এসে উঠেছিলাম__-এখানকাঁর ডাঁকবাঁংলায়। 
আপনি সকাল বেলা আপনার পৌত্রের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলেন,_-আঁপনি ধখন ঘরে ঢৌকেন-- 

স্থির দৃষ্টিতে স্ায়রত্ব মেয়েটির দিকে চাতিয়াছিলেন। 

তিনি বলিলেন_হ্থ্যা মনে পড়ছে । আমি যখন ঘরে 
ঢুকি-_-তখন তুমি উঠে অন্ত একটা ঘরে বাচ্ছিলে_ বিশ্বনাথ 
তোমার হাঁত ধঃরে-_তোঁমায় আটকে রেখেছিল। তোঁমার 
দাদীও যেন তৌমাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তখন তোমার নাম 
ছিল অরুণ সেন। 

_হ্যা। আপনি সম্পক ছিন্ন করে_ তার স্ত্রী-পুত্রকে 
নিয়ে কানা চলে গেলেন, তিনি তখন আমায় বিবাহ করেন। 
এখানকাঁর লোকই আঁমঠদের বিবাহে ক্পস্থিত ছিলেন-- 
দরকার হলে- তাঁকে ভাকছি আমি 

--সাক্ষীর প্রয়োজন তো নেই মা। 
মধ্যদাভীনা বলে বোঁধ হয় না। 

_আমি, আমি সেই সাক্ষী ঠাকুর মশায়। কণ্ঠস্বর 
ইরসাঁদের | 

স্ায়রত্র মুখ তুলিয়া চাঁহিলেন। অজয় এবার উঠিয়া 
দাড়াইল। ন্তাঁয়রত্ব খলিলেন-বস অজয়। তোঁমার 
হাঁতখানা দাও। তিনি অজয়ের হাতখান! দৃঢ়মু্টিতে ধরিয়া 
বসিয়া রভিলেন। 

ইরসাদ্ যেন উত্তেজনায় থর-থর করিয়া কাপিতেছে। 
সে বলিল-_-তখন বলি নাই। সবার সামনে বলব বলে বলি 
নাই। আপনার নাতি আর ইনি-__-এরা ছুজনে মুসলমান 
হয়ে সাদী করেছিলেন; তাতে ক'রে- আপনার প্রথম 
পৌত্রবধুর সঙ্গে সাদী তালাক হয়ে গিয়েছে। তারপর 
সাঁদীর পরে-ছুজনে শুদ্ধি ক'রে আবার হিন্দু হন। 
জিজ্ঞাসা করুন গুকে। 

সমস্ত প্রা্ফর্মটা! স্তব্ধ হইয়া! গেল। মানুষ যেন হতবাঁক 
হইয়া গিয়াছে পঙ্গু হইয়! গিয়াছে। শুধু টেলিগ্রাফের 


তোমাকে তে। 


মাঘ ১৩৫৬ ] 


সপ স্বল্প স্পা 


খু'টির গায়ে বাতাসের প্রবাহের স্পর্শে একটানা গো-গে। 
শব্ধ উঠিতেছিল। আর উঠিতেছিল দুরে সাইডিংয়ে মাল- 
গাড়ীর শার্টিংয়ের শব্দ । 

কয়েক মুহূর্ত পরে ন্যায়রত্ব মেয়েটিকে বলিলেন__ 
মা! এখনও কি তুমি আমাকে যেতে বলছ তোমার 
ওখানে? 

_বলছি। 

চারিদিকে অস্দুট গুপ্ন উঠিল। 

মিসেস ভট্টাচার্ন ভঠাৎ বসিয়। পড়িয়া স্যায়রত্বের পা 
ছুইটা চাগিয়া ধরিসা, পাফ্ের উপর মুখ রাখিয়া ঝর ঝর 
করিমা কাদিয়া ফেলিম্বা বলিল_নইলে আপনি আমাকে 
বলে দিয়ে যাঁন_ আমি কি শিশে থ।কব? 

জনতার মপ্য ৬ইতে কে বলিয়া উঠল-_-আপনি পা! 
ছেড়ে দেন এব। ওকে আবার সান করতে হবে! 

সপে সঙ্গে সকলের মুখের অর্গণ মৃক্ত হইয়া গেল। 

_কি নিয়ে থাকন? এ]1:-ছারামজাদি মাগী 

দেণু মিসেস ভট্টাটাণকে আকর্ষণ করিয়া বলিল_-উঠন 
-আপনি উঠন। মিসেস ভট্টাচার্য ! 
স্গায়র্র মেখেটর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন__-ওঠ 

চল, আমি তোমার বাঁড়ী ঘাঁব। 

আবার গ্রাটফমটা স্তব্ধ ইয়া গেল। 
স্তায়রঃ ড|কিলেন_- অজয় । ওঠ। 
ভাত ধরে ভোল। 

অঙ্জয় অকম্ম/ৎ পাগলের মত মগ! নাঁড়িয়া অস্বীকার 
করিয়া খলিল-__নানা-ঠীকুর না। তারপর উঠিয়! 
ঈড়াইয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। 

--অজয় 

-নানা। না! 

ঠিক এই সমরেই পুলিশ ইনস্পেক্টৰ ছুটিয়া আসিয়া 
বলিলেন_ ক্লিয়ার করুন, ষ্টেশন এপিয়া ক্রিয়ার করুন। 
বাইরে যাঁন সব। কলকাতা থেকে স্পেশাল আঁসছে। 
মিনিষ্টার আদছেন-_-একজন বড় কংগ্রেস নেতা আসছেন। 
কলকাতায় আপোষ হয়ে গিয়েছে_ছু পক্ষের। 
মত ব্যবস্থ। হবে এখানে । বৈকালে মিটিং হবে। 
যাঁন সব, বাইরে যান। 

_সেকি? 





ম!। 


তোমার মাসের 


বাইরে 


ান্সস শুন 
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সেই 


ভু 


-হ্যা। এই টেলিগ্রাম । ক্রিয়ার আউট, রিয়ার 
আউট! 

আপোষ হইয়াছে__মুসলমানেরা ওখানে ছে'টি একটি 
মসজিদ করিতে পারিবেন । কিন্ধ কখনও ওই এলাকায় 
গো-কোরবাঁণী করিতে পারিবেন না। মুসলমানেরা হিন্দু 
দেবস্থানের মর্যাদা কোন ক্রমে ভঙ্গ করিতে পাইবেন না» 
জয়তাঁরাঁর আশ্রমে মসজিদে নামাঁজের সময় বাঁজনা বাজিবে 
না। অন্ত সমযে বাজনাঁয়, পুজায, বলিতে মুসলমানদের 
৩গাঁন আপত্তি চলিবে না। 

হিন্দু মুসলমানের দেশ । উভয় দাবীকেই মানিতেহইবে। 

আজ মিটিংযের স্থান নিদিষ্ট হইয়াছে জয়তারা 
আশ্রমের এলাকার মধ্যে। সরক।র হইতে হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়কে মিষ্টান্ন বিভরণ কগিবেন। 

কংগ্রেদ নেতা মুসলঘানদের হাতে মিষ্টাম দিবেন। 
লীগ মন্ত্রীমগুলের মন্ত্রী দিবেন হিন্দুদের হাঁতে মিষ্টান্ন 

কংগ্রেন ও লীগ পতাকা ছাদাছাপি করিয়া বীধিষ্ব 
পোতা হইবে মঞ্চের উপরে ! 

০ ক চি 

উত্তেজনার দুখে অজয় পরাটফশ্ম হইতে লাইনের উপর 
খীপাইয়া পড়িয়া সাইডিংঘ্বের মপা পিয়। ঢুটিয়া চলিয়াছিল। 
্কায়রত্ব দেখিলেন, মুহূর্ঠের জন্ত তীহাঁর সর্বশরীরে যেন 
একটা কম্পন বহিষ্বা গেল, বাঁরেকের জন্ত ঠাহার চোখ 
আপনা হইতে মুদিয়া গেল। প্র।য় চল্লিশ বৎসগপূর্োর একটা! 
নিদারণ মর্শবাতী ছবি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিমা উঠিঠু। 

জংসন দ্বারমগুল তখন জংসন হয় নাই, তথন দ্বারমগুল 
ছিল একট ছোট ষ্টেখন, এই ষ্রেখনের ডিনট্যাঈ সিগনাঁলের 
কিছু আগে ছোট 'একটি জঙ্গলের মধ্যনত্তা রেললাইনের 
উপর পদিয়াছিল রক্তাক্ত খণ্ড বিখণ্ড কতক পুলি মাংসপিও 
আর অস্থির টুকরা। তাহার একমাত্র পুত্র শণাশেখরের 
দেহাবশেব | শথাশেখর_ভীহার শনাশেখর_গৌরবর্ণ_- 
মেদবজিত দীর্ঘদেহ-_ প্রশান্ত মুখ-_খঙ্ানাপা-চোখ ছুটি 
ছিল ক্ষুদ্র_তাহাতে ছিল তীক্ষ দীপ্ত দৃষ্টি। তাঁচার ন্ঢির 
আঘাতে শনীশেখর আত্মহারা হইয়া! রাতের অন্ধকারে 
রেললাইন ধরিয়া পথ চলিতেছিলঃ সম্ভবত হু'চোট খাইয়া 
লাইনের উপর অজ্ঞন হইয়া পড়িয়া গিয়াঁছিল, শেষ রাত্রে 
ডাঁকগাড়ী তাহার দেহকে খণ্ড বিখণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত 


ভা 


করিয়া! দিয়া চলিয়! গিয়াছিল। আরজ আবার অঙ্গন 
তেমনি আত্মহারা হইয়! সেই দ্বারমগ্ডলের রেললাইনের উপর 
দিয়। ছুটিয়া চলিয়াছে। 

শিহরিয়া উঠিয়া চৌথ খুলিয়া! ন্যায়রত্র দীর্ঘকাল পৰে 
বেদনাহত আর্তম্বরে ডাকিয়া উঠিলেন__অজয় ! অজ্ঞ 
ভাই! অন্ভু! 

দেবু বলিল__আপনি ব্যস্ত হবেন না। গৌর তার 
সঙ্গে গিয়েছে । আমি দেখেছি__সেও ঝাপিয়ে পড়েছে 
লাইনের ওপর । 

স্ঠায়রত্ব নীরবে চোঁখ বন্ধ করিয়া কম্েক দৃহূর্কের জন্য 
দাড়াইয়া রহিলেন। সম্ভবত স্ুদীর্ঘকালের পর বাহির 
হইয়া আসা বেদনার উচ্ছু(লকে স্বরণ করিবার চেষ্টা 
করিলেন। 

প্রাটফর্্মে জনতা তখন চলিতে সুরু করিয়াহে। 
পাথরের টালির উপর বহুংখ্যক জুতার শব্দ একটা বিচিত্র 
ধ্বনির সৃষ্টি করিঘ্ব(ছে । কিন্তু কথাবার্ভার গপ্তন তখনও 
ফুটিতে পারিতেছে ন'। প্রাটফর্ম্ের ওনাথায় ইনস্প্ক্টের 
তখনও ঘোঁধণা করিতেছে_ষ্টেশন থেকে চলে যাঁন__ 
আপনারা ষ্টেশন থেকে চলে যাঁন। মিনিষ্টার আসছেন 
কংগ্রেস লীডাঁর আসছেন। সমস্ত মিটমাট হয়ে গেছে। 
স্পেশ্টাল ট্রেণ আসছে । চলে যান আপনারা। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই-বোধয় দশ মিনিটের মপ্যেই 
স্টেশন! প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। শহরের রাস্তা ধরিয়া 


জনতা উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে ফিরিয়া 
চলিষ্বাছিল। বাধু স্থরজমলের ওখানে হিন্দুমহাসভ|র 


আলোচনা বসিবে, ফৈুদ্দিন সাবের ওখ|নে মুসলমানদের 
আলোচনা বৈঠক বসিতে চলিযাঁছে, দোকানে-__গাঁছতলায় 
_সাঁধারণ লোৌকে ইতিমধ্যেই জমিতে স্থরু করিয়াছে 
কংগ্রেসকন্খ্রীরা চলিয়াছে নিজেদের আঁফিসে»__মিটমাট 
হইয়াছে-_মঙ্গল হইয়াছে_এই মিটমটকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইবে__তাঁহীর ব্যবস্থা কবিতে হইবে। ষ্টেশন 
প্লাটফর্মে রহিল শুধু মালবাঁহকের দল, চা ও খাবারের 
লের লোক, পাহারারত পুলিশ কয়েকজন ; আর রহিলেন 
স্তায়রত্ব, করুণা, দেবু এবং আরও জনপাঁচেক। 

ইনস্পেক্টর আসিয়া! দীড়াইল। 

বলিল-_তা” হলে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন পণ্ডিত 
মশায়? এদ্রিকের তো সব মিটে গেল। আপনার তো 
দায় চুকল। এখানে তো আর থাকতে দিতে পারব ন!। 


জ্ঞাত বহ্ 


[৩"শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


, স্সায়রত্র অরুণার দিকে চাহিয়। বলিলেন__চল মা। 
তোমার নিমন্ত্রণ আমি তে নিয়েছি। 
অরুণা বেন কেনন হইয়া গিয়াছে। রক্তশুন্ত মৃতের 
মুখে শুন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়! সে দাঁড়াইয়া ছিল। ন্যাঁয়রত্বের 
কথ! বোধ হয় তাহার নোঁধগম্য হইল না। 
দেবু তাঁহাকে ডাকিন-_মক্ণা দেবী ! মিসেস ভট্ট চার্ম! 


_গ্যা! 
-চপুন। উনি আপনার ওখানে যাবেন। 
পিছন হইতে গন্ঠীর কগে কে বলিল-_তা ভলে 


আপনাকে সমাজে পতিত হতে হবে ঠাকুর মশায়। বুদ্ধ 
বয়সে আপনা মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি । 'আম্ুনঃ ঘেতেত 
ঘেতে আপনার কথা মনে করে আমি ফিরে এলাম। 
আঁমরা এখাঁনক|র দশজনে আপনাকে এনেছি । চলুন 
আমর ওখানে চলুন। শুর ওখানে কোৌঁন মুখে আপনি 
যেতে চাচ্ছেন? ছি! 

শ্রীচরি ঘোষ। শিবক|লীপুরের পত্তনীদার। 

হার বলিলেন_কে ? শ্রীহরি? 

_হ্্যা। আমি। 

হাসিয়া স্কাপ্ুরত্র বলিলেন-_জাঁতি বল ধন্ম বল--ওর 
আর কিছুই নাই আমাঁর বাঁধা । ও সবই গিয়েছে । নতুন 
ক'রেবাবার আর কিছু নাই। খর ওখানে আমাকে 
একপার যেতেই ভবে। না গিয়ে আমার উপায় নাই ! 
এতবড় জনসমঠগমের মধ্যে উনি যে বেদনায় যে মমতায় 
অধীর হযে-সকলের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহা করে চোঁখের জলে 
ভেসে আমার পা-চেপে ধরলেন_ তার ছৌয়াচ আমাকেও 
লেগেছে শ্রীহরি-আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব। 
দেবু- তুমি অঙয়কে দেখ । তাঁকে ফেরাঁও। চল মা! 

অরুণা এতক্ষণে মচেতন হইয়া উঠিযাছিল_সে বলিল 
-না। আপনার বথেষ্ট অমর্যাদা করেছি আমি । আমার 
বাড়ী নিয়ে গিয়ে আপনার লাঞ্চন। আর বাড়িয়ে দেব না। 
ওরদিকে- অজয়! 'মঙয় চলে গ্লে রাগ করে! 

-_গেল, আবার ফিরবে । না-ফেরে-। 

ন্ায়রন্রের ঠোট ছুটি থর থর করিয়া কীপিয়া উঠিল। 


. আত্মসম্বরণ করিয়াও কিন্তু ও কথাটা শেষ করিলেন না। 


ও কথাটা আর না তুলিয়! ক্ষীণ হাস্তের সঙ্গে বললেন__ 
আঁর-_লাঞ্তনার কথ! বলছ, ওট1 পাওনা না থাকলে কেউ 
দিতে পারে না মা। ওটা হয়তো পাঁওনাই আছে আমার । 
চল, এখন চল। (ক্রমশঃ ) 


পশ্চিমধর্গ সরকারের নিজ তত্বাবধানে রংবুল পাহাড়ের লাল কাটনি 
আলুর বীদ্দ উৎপন্ন করিয়া! প্রদেশের বিদ্ভিয় গানে সরবরাহ করা 
হইয়াছে। প্রথনতঃ আপুর বীজ বহুল পরিমাণে গঠ। ছিঙ্প। বর্ধমান 
জেলায় বিভিন্ন এপাকায যে বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার মধো 
বার মানা হংখ বীজের গাছ বাহির ভ্য় না। সরকাদী অর্থ এই 
ভাবে নই করিবার অধিকার উচ্চপদস্থ কম্মচাধাদের মাছে কিনা তাহ! 
আজ মাননীম মন্ত্রাদের অনুনন্ধান করিয়া দেশ প্রযেজন হইমাছে। 
-বগ্গমানের কথ! 
4 ্ 
সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ভাবার ছিডিতি প্রদেনগঠানর এক কুমূল 
আন্দোলন দেখ! পিয়াছে। কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগেদ কমিটার 
প্রশ্থানানুযায়া উতরহ]) কংগ্রেন সভাতুন্দ, গাদেশিক আইন সভ। হইতে 
পদভা[গ করিয়াছেন | তন্সধো একজন মন্ত্র; 9 পদম্যাগ করিয়াছেন । 
আমাদের বাংলার মন্ত্রীমণ্ডনী ও আইন সভার দ্বন্দ বোধ হয় 
হাজার মকান্খ ৪ হাকাজের মধোও মংবাধটী দেগ্যাচ্চেন। 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ণধারগণেরও "পর দেন কৌশল ব্যর্থ 
করিবার নান! মভিসদ্ষির অধো্ এই সংবাদটি নিশ্চয়ই ছাহাদের দুষ্ট 
থছ অবস্থায় ভাহাদের কনা খুবই হম্পট | যত 
তাগের বাহাদুদী ব।শজগ হাহাছরীই করি আনসাপারণের নাচিয়া 
থাকবার সনপ্রকার শুদ্ধ অনুভূতি বে হ্বদেখ নেগর নাই, জনসাধারণ 
তাহাদিগকে আর মমর্গন করিবে না। আমরা আশা কলসি, বাংলার 
মন্ত্রী নহ', বাংলার কংগ্রেম, অন্যান্য যাবন্তায় প্রতি্।ন হইতে এই দাবী 
অবিলন্ছে ঈপ্থত হইবে। সহথে ও খ্রামে নর্র ভারত বিছাগের 
সময় মেবগ জানো।র্ন উপস্থি5 হইঈয়াছিপ, সেরাপ শান্দোলন আবিলছে 
অনুষ্ঠিত হ য়া বাঞছুনায়। সংহতি 


চর 


এঠ 


গোচর হইযাছে। 


০ ০ 

বিভিন্ন বদ ব| দাতব্য ট্রাষ্ট গর হও্ডে ন্যস্ত বিশ্বুত জম, বগি, 
ইমারত ও অন্যান্ত সম্পন্ডতির বিষয় টল্লেণ ন! করিয়। থাকা যায় ন। 
অনেক ক্ষেত্রে এই সব সম্পত্তিতে উন্নত ধরণের ঘরধাড়ী, জলের কুপ, 
জলের নাগ আছে কর্ণচারীরাও নিযুক্ত আছে, কিন্তু এ দবই অবচেলায় 
পতিত হইয়। আছে। ছুঃখের বিষয এই আ্াানগুলি ছুনতি ও 
অপকমের আকর হইয়াছে; আনক ক্ষেত্রে গ্বস্থ সম্পত্তি মোহান্থ ব| 
তথাকথিত শ্যাপরক্ষক-নগুন বা নমিতির ব্যন্িগত সম্পতির মত ভয় 
আছে। সৎ কণ্নচাপী বা বেলরকারী লক্জন দিয়া গবর্ণমেট এই লব 
টরাষ্টএর কার্ধকলাপ সামান্য অনুসন্ধান করিলেই, লোকে প্রকৃত অবস্থা 
জানিয়া চমকিত হইবে। সামাজিক কার্ষে মংকিষ্ট সকল স্থানীয় মুখ্য 
১৪৯ 





লোকই এই অবস্থার কথ! দ্গানেন; কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা 
বাধিবে কে? 

প্রত্যেক রাজকমচারী নিজের কাজটুকু লইয়া ব্যস্ত, স্থানীয় স্থায়ত্ব- 
প্রতিষ্ঠানের সরকারী ব| বে সরকারী। মদস্তের! নিগেদের কাকু, আর 
নিজের ভোট[রদেন লইয়া বাস্ত, সাধারণের অন্যান্য কাধকলাপ লক্ষ্য 
ব'নবার ভাহাদের অবনপপ নাই; থাকিলেও হস্তক্ষেপ করিয়া গাহার। 
নৃতন প্রতিপক্ষ দণ কৃষ্টি করিতে চান না। ঘমন্থ কুকুর পুমাইয়াই থাক 
এই শঞঙ্ধ মানিয়া স্লেই চলেন। স্থান'য় যুখাদের আগাইয়া আসা 
উচিত। কিন্তু মনে হয়, গবনেট সাহস করিযা অগ্রসর না হইলে 
এদিক পিয়াবিঢ় হইবে না। অথচ বিটি জমিদারী প্রথার বিলোপ 
সাধনে মঙ্ বিছা বিগয নয। কারণ ভ্স্ক সম্পর্ডিগুলি শুধু 
স্থব্যবস্থাকে হ্যামীদেণ হস্ে গচ্ছিত আছে, ইহ! কাহারও ব্যক্তিগত 
মা'ণকানার অধিকাসভুক্ত য় । _মশ্যাগ্রহ পান্রকা 


সং চা 


গতি সম্পতি পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমপ্তমীর মধ্যে সরকারী দপুরগুলি 
পুনর্বিটিত হইগ। এই রদবদলের মময় গ্রাম পঞ্চায়েৎ নামধেয় এবটি 
নৃহন দপ্তরের কষ্টি হইয়াছে। পর্ন কৃথিমন্ত্রী শ্রীমুত যাদবেন্দনাথ 
পাজ। এই নৃতন দপ্ুরের ভার পাপু হয়াছেন। আশা করা যায় যে, 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থ। গরিষরের আসন্প অধিবেণনে খাম পঞ্চায়েৎ আইন 
বিখিপদ্ধ হইলে এবং অতঃপর পশ্চিম বঙ্গেন সব্ধতর গস পঞ্চায়েৎ স| 
গঠিত হয়, এই গ্রাম পঞ্চায়েৎ বিভাগ হাতার জা ঘাবহীয় প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থ। অবলম্বন কগিবেন। এক্সণে অবশ্থ পরী্গসুলকভ!বে কয়েলটি 

পঞ্থায়েৎ সবিলদেই গঠিত হইবে । 
ভাগতবদের সাম্পতিক ইতিহাগে আরাম পঞ্গায়েৎ স্থাপরীর দৃষ্টান্ত 
নুন নহে । যুক্প্রদেশ এই দিক দিয়া বার্থ প্রগভিশীলতাপ পারচয় 
দিয়াছে। বহুপিন হঈপ, ঘুক্তপ্রদেশের মর্বার দহন সহশ্র পঞ্গায়েৎ 
মভ| গঠিঠ হইয়াছে এবং প্রশংসাজনকভাবে তাহারা কাদা করিয়া 
আমিতেছে । সাদা, মধাপ্রদেশ, বোম্বাই এবং বিহারেও গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ আইন প্রণয়নের কাগ্য বদর অগ্রসর হউয়াছে। পিনবঙ্গের 
অন্থাভাণিক ও বিবিধ অহবিদাকর পরিস্থিতির মঠিহ আর হবর্সের 
অন্যান্ প্রদেশের তুলনা! করা চলে না সা । কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্কি- 
মাত্রেই শ্বীকার কল্গিবেন যে, পশ্চিমনঙ্গ সরকার এই অভ্যাবঙ্ঠকীয় 
বিষয়টির প্রতি অত্গ্থ বিলম্বে মনোযোগী হইয়াছেন। নির্ণয় 
চা রঙ র্ 


আজ কুচবিহার প্রদেশ বাংলাকে গ্রন্থর্পণ করিয়া বাগালীকে সন্ত 
কর] যাইবে না-_ফিরাইয়া দিতে হইবে বিহারের বাংলা-ভামা-ভাঁধী 


২৯০ 


অঞ্চলগ্ুলিকে । আজ সারা ভারতে যে-বিশৃঙ্মলতা দেখা দিয়াছে--ইহীর 
মূলে রহিয়াছে এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কুটমনোবৃত্তি। মহায়া 
গান্ধী যে-আদর্শে ভারচবর্ব গড়িতে চাহিয়াছিলেন__দে-আদশ ভুলিলে 

চলিবে ন|, বাহার যাভা প্রাপা তাহাকে তাহা ফিগাইয়া দিতে ভইবে। 
আজ গণভন্ন প্রতিষ্ঠিত জইয়ছে_ কিন্ত অধনগুলি আছো মবংবদ্। 
হইল ন।। রা্র্িদের সামানা-শির্ধেশের শেষ বায় দানের সঙ্গে 
বাংলার সীমারেখ। নিরিষ্ট হওয়া উচিত। প্রতি সাংবাদিকের আজ 
অতি বড় দায়িত্ব রহিয়াছে__বাংণাপ দাবী আজ উচ্চকণ্ে টাহাধিগকেই 
শুনাইতে তইবে। ব্ালীর সবনাশ হইবার আগে 
বাগালীকে আদ সচেতন হইতে হইবে। বাংলার জন গণমনের 
বাংলা-ভাষ। হামী অঞল 
--সৈনিক 


বাংলার 9 


সন্মিণিত দাবী-ঘোষণ| করিতে হইবে, 
আমাদের চাঁই-ই | 
চে চা চা 

কছাড় দেলার বড মদদে পাকিপ্তানী প্রচার কাণা চলিতেছে । 
কাঁশীর যাঁগের জন্য টাদ! ঠোল। হইতেছে । করিমখঞ ও কাগ্ঠীচ জেল! 
আবার পাকিস্তানে যাইতেছে বপিয়। প্রগার চলিতেছে । জরকিগঞের 
(পাকিঞ্জান) কর্দৃচাগারা। করিমশঞ্চ মহরে বাস করিয়া ও হোল 
সমূহে থাকিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র অমন সংবাদ লইতেছেন। আচ 
আনামের মরকারী কল্মচারীর! বামার অভাবে বেখানে মেখানে বান 
করিতে বাধ্য হইতেছেল। আসাম সরকার নিনকার। রাষ্রদ্োহী 
প্রচাণ কাধা বিনাবাধায় দে চলিতে গাবে বোধহয় একমাএ আসামেই আহ 
সম্ভবণর। 


_ নন 

৪ সং ৯ 
গশ্চিন বঙ্গের প্রদেশগাল মাননীয় ডাঃ কাটজু যুক্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কামটার অধিবেশনে বলিশীছেন_অদোগা ব্যক্তিদের কংগ্রুম 
হইতে বিহিত করিতে হইবে ।” কংগগ্রমে এক শ্রেনাপ সুবিধাবাদী 
প্রবেশ করিয়। কংখ্রেনের সুনাম নষ্ট করিত বমিয়াছে। ডাঃ কাটজু 
যাহ] বপিয়াছেন তাহা! একান্ভীবে পালনীয় । শ্ুবিধাবাদ। সুযোশ- 
পশ্থীদের লালমার চাপে পড়িয়া সঠ্যকার কংগ্রেসপন্থীরা আজ অবহ্েলিশ 
হইভেছেন। কংগ্রেমকে শক্তিশাপা করিত হইলে এই মব অবাঞ্িত, 
চোরাবাজারী। ও পূর্ববহন ইংরেজ চাটুকারদের বিতাড়িত করিতেই 
হইবে। -আদ্য 

সু ্ ফু সু 
ভারত সরকারে নিয়ন্ত্রণ প্রধার অভ্যগ্বরে থে ছরন(তি ঢুকেছে তারই 
ব্ধিম ফলক্সরাপ কালোবাজারের ডত্পন্ধি। স্বার্দীন রাজ্যে এরূপ কালো- 
বাজার সরকারের পক্ষে চরম অগৌরবের কথা_এই কালোবাজারের 
কাধ্যকলাপ পধ্যালোচনা করলে দেখ যাবে সাধারণ লোক এর 
অত্যাচারে সৃশুপ্রায় এবং এই মৃহ্যের সমাধির ওপর কয়েকটি ধনী 
উত্তরোস্তর দৌধ নির্মাণ করছেন। সরকারের মে এ গিনিমট| অজ্ঞাত 
আছে ত| মনে করবার কারণ নেই ;_দীধ দ্রই বৎ্নরের মধ্যে ভারা এই 
কালোবাজারের স্রোত রুদ্ধ করতে সক্ষম হননি, ফলে সাধারণ 


স্ঞান্সত শঙ্ধ 


[ ৩*শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ২য় সংখ্যা 


লোকের কষ্টের সীম! নেই। আইন সভার সদগ্তরা-ধাদের মধ্যে 
অনেকে অভীতে চুঢ়াপ্ত ত্যাগের পরিচয় দিয়ে দেশসেবার জন্য সাননোে 
লিষ্যাতন বরণ করেছিলেন আজ তাদের অধিকাংশই নিজের দ্দার্থের 
জন্য মেৰ্দগ্হীন সরকারের অশেদ কৃপার পাত্র! কালোবাঞ্জার ধরা 
বন্ধ করবেন, তারাই ক্ালোবাজ।বীদের পৃঠপোষক ! জনগণের স্থখ 
ছুঃখের সঙ্গে আইন সঙগার সদচ্তরদের কোন ঘোগ নেই; মন্ত্রীগণ তে 
স্বলপথেই সাধারণই? বিচরণ করেন ন। স্বতরাং স্টাদের নাগাল সাধারণ 
অনেকদিন আগেই পায় নাই। কিন্তু বিশ্ময়ের বিনয় এই যে এদের 
প্রত্যেকেই বণ থাকেন হারা সনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি_ দেশবাসীর 
সেবাই তাদের আদশ! সরকারের পৃষ্ঠপোধকতা-লোভী জাতীয় 
সংবাদপত্র অনেক গুলিই মন্ত্রামাহাক্সো পঞ্চমুখ, সরকারের অলীক 
জয়গানে মুখরিত প্রতিধ্বনি 
্ ্ ্ ক 

ভূগপুবব কংগ্রেম মন্াপতি আগবা কৃপালনী তেজপুরে (আাসাম) 
এক বক্তৃতায় এমব্গসান প্রাদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে 
সঠণ কগিয়। দিয়া বলেন থে, সময় থাকিতে প্রাদদেশিকত। দি নিনৌধ 
না কগা হয, হাঁ মন্দনাণ শ্রনিশ্চগ। আগাণ্য 
কৃপাপনীর এই অহিমতের অজাগ্ততা এতই খহঃসিদ্ধ ঘে, জনসাধারণকে 
যে এখনও প্রাবেশিকহার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতে হয় ইহ! 
অহীব পরিতাপের বিখয। প্রত্যেক ভারসুবাসী 
একপ।| নিয়ত স্মপরণ গাখিবেন যে, ঠিনি সব্বাগ্রে ভাগতবাসী, তারপর 
অন্য কিছু । দেনন্দিন আচরুণর ক্ষ এই ১৭ আমরা প্রায়শত বিস্মৃত 
হই বলয়াই দেশের পিকে দিকে আজ প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়। 
উঠিতেছে এবং রাষ্ট্রের মমৃত গতি করিতেছে । এ বিষয়ে সাধারণের 
ভুলজরাপ্তির পরিমাণ বিরাট সন্দেহ নাই, তধে কোন কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের আচরণও পোমমুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত ্বরাপ আসাম গর্র্ণ 
মেন্টেন শরণার্গী সম্পফ্িত নীঠির উলেখ করা বাইতে পারে । পূর্ববঙ্গের 
বাশ্থচ্যুঠ হিন্দু সম্গদায়ের একটা অংশ আয়ের প্রশ্যাশায় আসাম 
খনিতে গিধা ঠাই লইয়াছে। এই সব বিডখিত-ভাগা অমহায়দের 
সম্পর্চে আমাম গবর্ণমেটট যেনীতি ও কাধ্যক্রম অনুসরণ করিতেছেন 
ভাহা সর্বভারতীয় ক্যের আদর্শের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে 
হয়না । এই ক্ষেত্রে ঠাহার্দের আচরণ সংশোধিত হওয়ার অবকাশ 
আছে। আচাখ্য কৃপালনী আসামের তেজপুরে আলোচ্য বক্তৃত! 
করিয়াছেন। এইজম্যই আমরা বিশেষ করিয়। আসাম গবর্ণমেন্টের 
কথ! উল্লেখ করিলাম । _-আঁধিক জগৎ 


হহলে দেশের 


ভারহ এক 5 অগগ্ড। 


মু সং হু সু 

ভারতবর্দের জনসাধারণ অধিকাংএই পর্ণকুটারেই বাদ করিতে 
অভ্যন্ত। স্থতরাং হাহাদের বিদ্যালয় গৃহ পর্ণকূটার হইলে কোন ক্ষতি 
হইবার কথ! নহে-অধিকস্ত তাহাই হওয়া যুক্তিযুক্ত । যদি কুটারও 
তাহাদের না জোটে গাছতলাকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান ব্যবস্থা 
চাঁলু করিলেও কোনক্ষতি নাই। এখানে বড় কথ! "শিক্ষার মন্দাকিনী 


মাঘ--১৩৫৬ ] 





ধার! বহিয়ে দেওয়া সাধারণ ভাবে ঘাটে ঘটে মর্তজনের দ্বাপ্পের সন্দুখ 
দিয়ে”। কিন্ত সরকার বনিয়াদী শিক্ষার নাসে যে ব্যবস্থা চাপু করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন তারা রাতিম৬ আড়ম্বরপূর্ণ। ইহা কখনই দরি্্ 
ভারতবার্দীর উপযোগী নয়। আমাদের মনে হয় দি গ্রামবাসীদের 
নিকট হইতে যে ৮,***২ টাকা এককাণীন দান হিসাবে গ্রহণ কথার 
গরিকল্পন৷ কর! হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র ভারতের উপঘোগী ছুইটি 
প্রথমিক শিক্ষাকেন্ডরের প্রারগ্থিক বায় সঞ্কুনান হইবে। হৃতরাং এ 
অথথ। মর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা মরকাগের তাগ করা কর্তব্য বলিয়াই 
আমরা মনে কগি-আর ইহা ভাহাদিখকে স্মরণ করিতে বলি যে 
দরিদ্র পল্লাবাণাধের পঙ্গে এককা।পান্‌ "১০০৭৯ ৮|ক। দান করা কি মহজ 
কথ।। হুতরাং এখানেও আহাদিগকে মুষ্টিমেষ 
অনুগ্রতের ডপর শির করিতে তইবে। 


ধনা সম্প্রদায়ের 


_সংগঠনী 
্ সত 


ভরিণঘাটা সম্ব্ধে জসঠাশচণ্ধ দাশগুপু মহাশয়ের সভিত সম্প্রতি 
আম[ুদর সঙ্গিপ্ু আলোচনা হইয[ডিন ; ইরিণশ[টার কান)বলার সঙ্গে 
ঠার এক শিরাট কল্পন| নিহিত ছিল; সে কপণাকে কাষ্যকণী করিতে 
পারিলে দেশের গলা অঞ্চলের দন্তি অবগ্গাবী ; 
হরিণ।টাণেে এমন একটি প্রতিষ্টানে পগিণহ 
থে প্রান সকল দিকে আমদের 


এক কথায় ঠিনি 
করিতে ইচ্ছা করেন, 
দেখেগ দুবকবৃন্দকে গ্রামমুগা 
চাকগঃর চে হারিণণাটায় 
শি্ানা করিবে না, নি হ্ডে দেশের আট হইতে মোন| ফণ।হবার 
জন্ঠই শিক্ষাপাত করিবে । এই প্রমঙে ভিন বর্তমান কুবি শি 
প্রণালা মধ অনেক কথাই বলিয়।ছিলেন। 

গক সম শযুক্ত সভীশচন্দ দাশওপু মহাশয়ের শ্যায ও 


(11190710190) করিবে । শা! 


আাঁভজ্ঞহা 
গবেনণ। ভারগবথে আদ্গ কাহারও আছে কিনা জানিনা । হতরা" 
হরিণঘাটার কাধ্যাবলী তাহার ভদ্ধাবধানে পরিচাগিত হলে বিভিন্ন 
দিক হইতে দেশের বিভিন্ন রকমের উন্নতি সাধিত ভইবে। ভ্রণপাটায় 
ভাভার অবস্থিত, জাভা কাথা প্রণাণা, ভাহার উদাহরণ, হাহার 
সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ ম'নোগ সেখানকাগ কর্মচারীগণের ৭ শি গন 
মনে যে আদর্শ, উৎসাহ, উদ্ধা্ ৪ প্রেদণ| পিবে তাহ! এগ কাহারও 
দ্বারা সম্ভব হইবে না । গাহার গর জরিণঘাটান পর্রিচালনার ভার 
সন্ত করিলে গভর্ণমন্টের কোন দিকেই কোন কাত ভইবে লা, বরং 
সকল দিকেই লাভ হবে এব" এই ব্যবস্থার খারা গভমেনট 
জনদাধারণের আস্থা অঙ্জন করিবেন। 

খুবই দুখের বিষয় যে শীযুক্ত সঠীশচন্্র দাশপ্ত মহোদয়ের 
কলিকাতায় অবস্থান কালেও হরিণঘাটার কোন কগ্মচারী ভাহার সঠিত 
কোন সংযোগ রাখেন না। 


সহকলন্দ 


বস _.. সস সা স্ট- -স্ল__স্হ ্_সস্হ ব্_সথ্ত- -স্থহপ হর  সব সা স্হ- ব্থ স্হ ব্ পথ 


১৯১৮৩ 





প্রীযু্ত সর্তাশচগ্র দাশগুপ্ূ নভোনয় হপিণপাটায তাহার কর্মরকেক্্র 

স্থানান্তরিত করুন ইহাই জনসাধারণের ইচ্ছা । খাছ উৎপাদন 
নখ সং সু সং 

মেন্ট্রাল এভাইলরী কান্সিল অব. ইতাইগের (বঠকে এদেশে 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন পৃদ্ধি সম্পরকে মে এইটি প্রস্তাব গহাত হইয়াছিল 
গঠ সপ্তাহে একটি প্রবঙ্গে আমর! তাহা নিয়! আপেচনা করিয়াছি। 
বিভিন্ন শিল্পের অবন্থা ও সম] সম্পকে তদন্ত করিবার জন্ত ওয়াকিং 
পার্টি ঝ| কাধাকরী সংসদ গঠন করা এবং মত্যাবগকীয় শিল্প পণ্যের 
খোখান বাড়ানোর জগ্গা ১৯৫* সালের হিনাবে প্রধান প্রধান শিল্পের 
সঞোচ্চ উত্পাদন হার শাধিয়। দেওয়]-. ছুইটিই খুব স্গত প্রস্তাব বূণয়া 
আগা বর্ন! করিয়াছি । সখের বিষয়, সন্দার পাটেলের নেতৃহে ভারত 
গবমে্ট ঈ ছুই প্রন্তাবই এচিরে কাঁধকপী করা সম্পর্কে মনোযোগী 
ভইয়াছেন। ১৯৭* মালের পন্য ১খট শিলের মর্ব্বোচ) ৬ৎপারন হার 
সির করিয়! গরবণমেন্ট ইতিমধোই তাহা সকলের অবগতির জন্ত 
শিল্পের নাম ও শিক্দাপিত সব্বোচ্চ উত্পাদনের 
পরিনাণ হইতেছে এই কয়পা ও কোটী ১০ লক্ষ টন, ইস্পাত ১০ 
লক্ষ টা চিনি ১- লঙ্গ টন, মালদিউপক এমি 
(খিলির ) ৮২৮ কোটা গগ, সপারনসফেটস্‌ ৫০ হাদাগ উন, কাগজ ও 
ও লঙ্ ১০ হানার টন, বিয়ের ২ লঞ্চ ২০ হাগার টন, 
বাচ ১ লঙ্গ টন, গএনিনিযাম ও টপ, মাইকেল টায়ার ও 
টিওব «* লঙ্গাি, মোটর টায়।র ও টিছব ১০ লক্ষট, 
হাঞাগটি ও মপাসার ১ কোটি থানন। 


প্রক।ন প্রিয়াছেন। 


১* জাক্ষ টন, বন্ত 


হাজার ৫৯০ 
“মেল হঞ্চিন ৩ 
বিশ্িন্ন শের শিপ কারখানায় 
মর্ষোচ্েে মে পণা ৬ত্পদন কনা সপবণর সে তনয় ১২৬৮ মালে 
অনেক পেবেই কম পণা উৎপাদিত হহয়াছে। ১,৪৮০ সালে উত্পাদন 
আরও নামিঘা যাওয়ার লঙ্গণ বেগ মাইঠেছে। গবরণমেক 
সালের জগ্ত সবপোদ্ট দৎপাধন হার বাধিয়া দিঠে গিয়া সে অবস্থা 
বিচার কর্সিয়াছেন। প্রকৃত ৬ৎপাধন গম সম্পকে নর রাখিয়া 
সকল শেনগ শিল্প কারখানায় ১.৮ মালের হলনাম ১৯৭ সালে 
উৎপাদন উ.লএযোগ)রা? বুদ্ধি করিবার শিদ্দেশ দিয়াছেন । 
কয়লা কোস্পাশীনমুছের থঞ্ষে সর্ব্বোন্চ » কোটা উন বয়লা উত্পাদন 
নগ্ভবগর । ১৯৫৭ মানের হিসাবে দেশে মেহ স্থলে ৩ কোটা ১০ লক্ষ 
উন কয়লা ছগোণন করিতে বণন| হইয়াছে । 
কাছ সম্পনারণের জস্তা নুতন খনি নন ও নূতন সাজ মরঞ্জান বনানোর 
মন্গপ ভারত গনণমেন্টের রহিচাছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 
সালের জন্য বিভিন্ন পণ্যের ঘে সর্বোচ্চ উত্পাদন হার বাধিয়৷ দেওয়। 
হইয়াছে সকল শিল্প পরিচালকই দেখের কলাণে দেঠরাপ বেশা হারে 
পণ] উৎপাদনে আন্তরিকভাবে মনোদোগী হইবেন বলিয়। আমগ। আণ| 
ক্র। 


১৯৫০ 


দেশর 


উহাতে কয়ল! ৬: থালনের 


১৯৫০ 


শাথক জগৎ 


মা তা 





( পৃক্পপ্রকাশিতের পর ) 

এই বত্দরই ২রা অক্টোবর তারিখে উপ্টাডাঙ্গায় একটি স্বদেশী ডাকাতি 
হয়। ক্যানেল ওয়ে রোডে জনৈক ব্যবদায়ীর গদিতে এই ডাকাতি 
হইয়াছিল। কয়েকজন যুবক মোটরে করিয়া উত্ত ব্যবসায়ীর গদিতে 
গিয়! উপস্থিত হন এবং রিশুলবাপ দেগাইয়া ৩০০২ হস্তগত করেন। 
পুনরায ভাঠাপা মোটরে করিয়াই ঘটনাস্থন ত্যাগ করেন। কিছু- 
ংখ্যক লোক খাড়াগানির অন্ুণে প্রনৃন্ত হয়। কিছুর থাওয়াপ 
পর গাড়ীখানি একটি গর্ভে গড়িয। যায় ও আর চলিতে পারে না। 
তখন গাড়ী হইতে নানিয়। কয়েকজন পলাহয়! যাইবার চেষ্টা করেন, 
কিন্ত পুলিশ কাহাকেও কাহাকেও ধরিয়া ফেলে। মে টুর উপবিষ 
অবস্থাতে আযুক্তা বিমলপ্রতিভ| দেনীও গ্রেপ্তার হন। ইগাদিগকে 
অভিযুক্ত করিয়। এক মামলা রুছু হয় । বিচারে বিমলপ্রতিতা দেবা ও 
অপর একছন মুক্তিলী করেন। ঠিনজনের কারাদণ্ড হয়। ১৩ই 
অক্টোবর যে শ্যামবাগ।র ঝোমার মোকদ্দম। হয়, তাহাতিও কয়েকজন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৯শে অট্োবৰ [207000600 28800181100- 
এর সভাপতি? উপর গুলি বর্দিত হয়। ১৫৪ ডিসেম্বর তারিপে শাপ্তি 
এবং হনীতি চৌধুরী নামে কুমিল্লা কমরত্নেশ। গার্লস শ্ুনের ছুহজন 
ছাত্রী গুলি করিয়া! কুমিল্লার গেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ট্রিভেন্সকে নিত 
করেন। বিচারে শান্তি এবং সনাতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তুর 
দাওত হন। 

বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার (বয় পূর্বেই 
ভঙ্লিখিত হইয়াছে । বৈঠকের শেষ অধিবেশনে ভাগতে শান্তিপূর্ণ 
আবহাওয়! £ষ্টর জন্য সার তেজবা্কাছ্ুর সপ ইংলগ্ডের গ্রধান মন্ত্রীর 
নিকট এক আবেগপুণ হাঁবেধন জানান। ইংলগের প্রধান মন্ত্রী তদুনে 
বলেন যে, ভারতে শামনকাধ্যে বিদ্ব হুষ্টি না করিয়। শাস্তির 
প্রতিশ্রুতি দিলে সাপ ঠেজবাহাদ্ুর সপ্রুর এই আবেদনে মহামাগ্ঠ 
সম্মাটের গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন । 

এই ঘোষণার পর বুটন শভর্ণমেন্টের সদিচ্ছারও খানিকটা পরিচয় 
পাওয়। গেন। আইন-মমান্ত আন্দোলনে যোগ দেয়ার অপরাধে 
ংগ্রেদ ওয়াঞ্চিং কমিটির যে সকল সদগ্/কে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছিল, 
বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯০১ সালের ২৫শে জানুয়ারি তাহাদিগকে 
মুক্তিদানের আদেশ দিয় এক বিরৃতি প্রদান করিলেন। উক্ত ঘোষণা 
অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ত্রিণজন প্রভাবশালী নেভাকে ২৬শে 
জানুয়ারি মুক্তি দেওয়! হইল। ইহারা সকলেই ডিলেন কংগ্রেস 
ওয়াফিং কমিটির সদস্য । কংগ্রুন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইশী ঘোষণা 
করিয়! মে সকল আদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহাও তুলিয়! লওয়া 
হুইল । 


দণ্ড 


মুক্তিলাভের পরই গান্ষীগী ও অন্যাগ্ত নেতৃদৃন্দ এলাহাবাদে গিয়া 
সমবেত হইলেন। সেখানে তথন পণ্ডিত মনিলাল নেহেরু গুরুভররূণে 
পীড়িত হইয়া শয্যাশায়া ছিলেন। নেতৃরৃন্দ সেখানে কয়েকদিন যাবৎ 
একত্র আলাপ-আলোচনা! করিলেন, কিন্তু ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর 
ঘোষণাকে রাগ টেবল কনফারেন্সের পরবঞ্গ পধ্যায়ে কংগ্রেসের 
যোগদানের পক্ষে ঘখেষ্ট আশ্বাস বলিয়া বিবেচনা! করিলেন না। এই 
মময় ৬ই ফেকুয়ারি পর্ডিত মতিলান নেহেরু দেহত্যাগ করিলেন। 

নুটিশ গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা মীমাংসা মংঘটিত 
করিবার জন্া সার তেজবাহাদ্ুর সপ্প” শ্রীজয়াকপ, ভুপালের নবাব 
বাহাহ্র, এবং প্রীনিহাদ শান্রী মগাশয় গার্দীজীর সহিত উপঘু্ুণরি 
সাক্ষাৎ করিয়। আপ্রাণ চেই্টা করিতে পাঁগিলেন। অবশেষে আহাদের 
গীড়াগাড়িতে গড়িয়া গান্ধীগা আপোম রমা সথদ্ধে কখগ্রাসের বক্তব্য 
পেশ কারবার জগ্ঠ খড়লাটের সহি সাঙ্গাতের অভিলান জ্ঞ/গন করিয়া 
গ্রাহার নিকট এক পত্র লিখিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং ১৬ই 
ফেখয়ারি ভইতে ৪ঠ| মার্চ পথ্যন্থ দিলীতে বড়লাটের সহিত খান্ধীজীর 
কয়েকদিন ধরিয়া আলে।চন। চলিল। কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটির 
সদণ্তগণঞ দিলীগতে আহত হইলেন এবং পার্দাগ। আাঙাধিগকে বড়লাটের 
সহিত ডাহার আলোচনার ফলাফল জ্ঞাপন বরিতে লাশিলেন। 
আলোচনাকানে এক এক সময এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে লাগিল 
যে মনে হইছে লাগিল, অন্তান্তবারে মত মধাপাথই বুঝি মেধারের 
আলোচনাও ফশাসয়। যাইবে ; কি খেল পণ্যগ্ত উত্তয় পক্ষে এবটি স্ি- 
চুক্তি সপ্তৰ হইল। বৃটিশ গভর্থমেন্টের গঙ্গে লর্ড আরছইন এবং 
ভারতের জনগণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী উক্ত সন্ধিচক্তিতে স্বাঙ্গর 
করিলেন। ইহার দ্বারা গভর্ণমেন্ট পক্ষ তাহাদের ধমননাতি প্রত্যাহার 
করিতে এবং কংগ্রেস পঙ্গ গহাদের আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিত 
রাখিতে সন্মত ভইপেন। কঠোর সংগ্রামের পর এইরূপে সাময়িকভাবে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । 

১৯০১ সালে লগ্নে পুনরায় দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হর হইল। 
কংগ্রেমের পক্ষ হইনে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই 
হইতে আগস্ট মাসের শেন দিকে মহাক্মা গান্ধী “রাজপুতানা” জাহাজ 
যোগে ইংলও যাত্র। করিলেন। ভাহা্ সঙ্গে গেলেন পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু। যাত্রাপথে গান্ধী বহু স্থান হইতেই 
শুভেচ্ছাদুলক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভীহারা গিয়া 
ইংলণ্ডে পৌছাইলেন সেপৌেদ্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে । সেখানে 
তিনি নান! সভাপমিতি ও সংবাদ-পত্রের মারফত কংগ্রেসের দাবী ও 
উদ্দেগ্ত ইংলগের ও বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন। 


১৫২ 
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গোল টেবিল বৈঠকের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন 
বড়লাটের মনোনীত সদশ্য, সুতরাং তাহার! প্রায় সকলেই ছিলেন 
প্রতিক্রিয়াশীল ও সঙ্থীর্দৃষ্টিস্পন্ন । বুটিশ কর্তৃত্বের বাহিরে স্বাধীন, 
সার্বভৌম, জাতীয়তাবাদী ভারতের কল্পনা করিবার তাহাদের শক্তি 
ছিল ন|। বৃটিশ গভর্ণমেন্টেরও তখন বিন্দুমাত্র ইচ্ছ! ছিল ন! ভারতীয়দের 
হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের । কাজেই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও 
ভারতের ভবিশ্বুৎ রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির কোনই সুরাহা! হইল না-_-সমস্তা 
সমন্তাই রহিয়! গেল। আসল আলোচনার বিষয়গুলিকে ধামাচাপ। 
দিয়! সাম্প্রদায়িক সমস্তাকেই বৈঠক প্রাধান্য দেওয়! হইল এবং তাহ! 
লইয়াই স্থষ্ট হইল অনর্থক কৃত্রিম জটিলতার | কিছুদিন ধরিয়া ব্যর্থ 
অধিবেশনের পর ১ল। ডিদেম্বর বেঠক শেষ হইল । 

অধিবেশনের শেগদিনে সহাক্ম। গান্ধী এক উতিহাপিক বক্ততা দান 
করেন। অন্যান্ঠ কথার সহিত তিনি বপিলেন,._“বুটিশ মন্ত্রিসভার 
সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এমন আশা নিয়ে আমি কিছু 
বলছি না, কারণ ছাদের সিদ্ধান্ত হয়ঠে ইতিপৃর্বেই খ্রির হয়ে আছে। 
বন বক্তা যদিও বলেছেন যে আলাপ-আলোচনার দ্বারাই ভারতবর্ষ 
স্বাধীনত। পাবে, কিন্তু কংগ্রেস তা পুরোপুরি বিশাস করে না; দেই 
জন্যই কংগ্রেনকে বাধ্য হয়ে ইংরেজদের পক্ষে অশ্রীঠিকর অন্ত পথ 
অনুসরণ ক'রতে হ'চ্ছে_ প্রচার করতে হচ্ছে বিচদ্রাহের বাণী। 
ভারতে আইল-অমান্ত, সন্মাসনার্দ ইত্যাদি চলতে থাকলে ভারতের কি 
দুর্গতি হবে, তা নিয়ে বহু বক্তাই দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক'রেছেন। আমি 
একজন প্রতিহাসিক না হ'লেও একথ| বলতে পারি যে দারা দেশের 
স্বাধীনতার জন্তো যুদ্ধ ক'রে গেছেন, তাদের রক্তে ইতিহাসের পাত 
রাগ হ'য়ে আছে। দুঃখকে বরণ না ক'রে কোনও জাতির স্বাধীন 
হওয়ার কোনও নজির আমার জানা নেই। মস্ত্রাসবাদীদের পক্ষে 
ওকালতি না ক'রেও একথা বল! মায় যে গুপ্তবাতকের অন্ত্র, বিম, 
রাইফেলের কার্তংজ বা বণ প্রস্তুতি বিভিন্ন ধরণের অন্র- স্গাধীনতার 
অন্ধ-পুজারীরা আজ পর্যগ্ত যা! ব্যবহার ক'রে এসেছেন, তার জন্তে 
্রতিহাসিকেরা তাদের অপরাধী ব'লে গণা করেন নি। মাতৃইমর 
স্বাধীনতার জন্যেই মানুন লড়াই করে প্রাণ দেয় এবং যাদের কাছ 
থেকে মুক্তি চায়, স্বাধীনতার জন্তে তাদের হাতেই জীবন বিসর্জন দেয় ।” 

গান্ধীজী ভাহার এই সুদীর্ঘ বক্ততায় কংগ্রেমের আদর্শকে ব্যাখ্য। 
করেন_স্ইংরাজগণের সহিত ভারতীয়দের সম্মানজনক বন্ধুত্ব স্থাপনের 
জন্য এ্রকাপ্তিক আশ্রহও প্রকাশ করেন। সব্বশেষে তিনি প্রদান 
করেন ধন্যবাদ । গান্ধীজী বলিলেন, 00 796 800৬ 10 7108৫ 
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১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গার্ধীজী শৃঙ্ হস্তে ফিরিয়! আমিলেন। 
বৈঠক তো শেষ হইল, ইতিমধ্যে গন্তর্ণমেন্টের নীতিরও পরিবর্তন 


ও 





ঘটিতেছিল। সত্য কথ! বলিতে গেলে সামগ্রিকভাবে শান্তি স্থাপনের 
দ্বারা গভর্ণমেন্ট যেন শ্জি-সঞ্চয়ের স্যৌগ করিয়া! লইয়াছিলেন, যাহাতে 
পরবর্তী আন্দোলনক কঠোর হস্তে দমন কর! গম্ভব হইতে পারে। 
চুকি-দ্বার! স্থাপিত শাস্তি যাহাতে ভবিবষ্বতিও স্থায়ী হইতে পারে, সে 


চেষ্টা তাহাদের ছিল না। এই অন্তব্বন্ী সময়কে ঠাহারা প্রস্তুতির 
সময় হিদাবেই গণা করিয়াছিলেন । 
যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়। উঠিতেছিল। 


গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়। কোনও ফল হয় নাই; 
উপরস্ধ প্রজাদের আন্দোলন দমন করিবার ভন্থ সেখানে জারি কর! 
হইল অর্িনান্স। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও খুদাই খিদমৎগার- 
দিগ-ক গভর্ণমেন্ট হৃনজরে দেখিতেন না। দেখানেও অঠিনাঙ্গ জারি 
করা হইয়াছিল এবং খান আব্দল গফুর খান এবং সাহার জাতাকে 
বন্দী করা হইয়াছিল; কিন্তু বাংলা দেশে মে অর্ঠিনাশ্গা জারি কর! 
হইয়াছিল, তাহাই ছিল সর্ধ্বাপেঞ্ষ। কঠোর | মহাস্মাজী ইংণণ্ডে খাকার 
মময়ই মহাদেব দেশাই বেঙ্গল অর্চিনান্স সন্ষঙ্গে ভাঙার 'অন্ডিমত 
নিযমলিখিত ভাষায় লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন-_ 
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বাংলার বিপ্লবান্দোলন দমনকজজে ১৯২৫ জালে একটি অর্টিনান্দ 
পাশ হওয়ার বিষধ পৃর্বেই উল্লিখিত ভইয়াছে। প্রথমতঃ উহ। বাংলার 
আইন-পরিষদে ভথ!পিও করিয়া পাশ করাইবার চে্। করা হয়; কিন্ত 
সরকারের বিশেষ চেষ্ট] সন্েও যখন ডহা আইন পরিধদে গৃহীত হইল 
না, তপন বাংলার তৎকালীন গনর্ণর ল্ লিটন ভহ| ঠাহার অতিরিক্ত 
ক্ষমতাবলে আইনে পরিণত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়। উত্ত 
অঠিনান্সের সাহায্যেই সরকার বিপ্লবীদিগকে শায়েস্ত। করিবার চেষ্টা 
করিতে লাখিলেন। আইন-মমান্থ আন্দোলন আরম্ত হওয়ার পর 
যখন সম্ত্রাসবাদও ঢঙরোত্তর প্রবল হইয়। উঠিল, ভখন বাংল! গভরণমেণ্ট 
আর একটি কঠোপতর আইন প্রবর্তিত করার বিনয় চিন্তা &করিতে 
লাখিলেন। হার! দেখিলেন মে পুব্বের আইনটি চল হইয়। যাওয়ায় 
আশানুরূপ চডনাতি চালান যাইতেছে না; মৃতপ্নাং আর একটি ণুতন 
আইনের অন্দ হন্টে লইয়! বিপ্লবীদের ও বাংলার জননাধারণের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হওয়। দরকার । ঠাহার্দের এই প্রয়োদন মিটাইবার জন্যই 
১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ঠিনান্স নামে আর একটি চণ্ড 
আইন জারি করা হইল । 

এই আইনের সাহায্যে গভর্ণসেন্ট প্রন ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। 
সন্দেহভাঙন লোকদিগকে বিন| বিচারে অন্তরীণে আনদ্ধ করিয়া 
রাখার, যে কোন স্থানে পাইকারি জরিম।ন| আদায় করিতে পারার 
ক্ষমত| গভর্ণমেন্টের জন্মিল। সাধারণ পদ্ধতি হনুষার্ী জগ ও ভুরির 
দ্বার! আপরাধীর বিচার নিপ্পন্গ না করিয়। বিশেষ শমতা প্রাপ্ত ম্যাজি্রু- 
দিগের দ্বার! ডাকাতি, হত্যার চেষট| প্রস্তুতি কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত 
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১৮৪ 


আসামীদের স্বতগ্ত্র বিচারের ব্যবস্থা ইইল। হত্যা নংঘটিত না হইলেও 
হত্যার চেষ্টা করার অপরাধেই আদামীর মৃত্যুদণ্ড পথ্যন্ত হইতে পারিবে 
বগিয়া বিধান দেওয়া! হইল। 

১৯৩২-৩৩ সালে বাংলা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে “অশান্তির উপজ্রব” 
নামে একখানি ক্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। জনসাধারণকে গভর্ণমেন্টের 
অবলম্বিত নীতির যৌক্তিকতা বুঝানোই উক্ত পুস্তিকাথানির উদ্দেস্ত 
ছিল--যাহাতে তাহার। সর্বববিষয়ে অশান্তি বিদুরণে অনহযোগিত। ন| 
করিয়! গভর্ণসেন্টের সহযোগিতা করে। আইন-অমাগ্ত আন্দোলন আরম্ত 
হওয়ার পূর্বের ও পরের বাংলা দেশের অবস্থার ষে চিত্র উহাতে পাঁওয় 


[*৭শ বধ, হয় খ্, হস সংব্টা 
রা জুন __ডেরাইস্মাইলবীয় ও মাদ্রাজ 
যোলিঙ্গানালুরে হাঙ্গাম! ৷ 
ওরা হইতে ৭ই জুন -_মেদিনীপুরে দাঙ্গ] | 


৫ই, ১২ই, ১৬ই ও ২১শে জুন _-বোস্থাইয়ে হাঙ্গামা। 


যায়, তাহা! এইরাপ- 


১৯২৯ সাল 
ডাকাতি ৬৭৯৩ 


১৯৩০ সাল ১৯৩১ সাল 


১১৪৩ ১৯২৯ 


ডাণ্ডীতে লবণ-আইন ভঙ্গ সুরু হওয়ার পর সমগ্র ভারতে অশান্তি ও 
দাঙ্গা-হাঙগাম। বিস্তৃত হইয়। পড়ার যে বিবরণ উহাতে প্রদত্ত হয়, 


তাহা এই-_- 

৭১৯৩০, ১১ই এপ্রিল -বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় হাঙ্গাম! । 

১৪ই এপ্রিল _বোন্বাই বেলগাওয়ে দাঙ্গা । 

১৫ই ৪ _কলিকাতায় দাঙ্গ! । 

১৬ই £ _করাচীতে দান! ও পুণায় হাঙ্গামা । 

১৮ই ৮ চট্টগ্রামে অক্ত্গারে ডাকাতী | 

বশে ” -_পাটনায় হাঙ্গামা । 

২২শে -মাজাজে দাল।। 

২৩শে ” --পেশাওয়ারে বিষম দ।ঙা-হাঙগ।মা | 

২৭শে ৮ _মাদ্রাজে পুনরায় দা্গ।। 

বরা মে -অমৃতসরে হাঙগাম! | 

৬ই » দিল্লীতে বিষম দাঙ্গা, কলিকাতায় দাজ। 
এবং ঝোশ্বাইয়ে, রাণাঘাটে ও জলম্বরে 
(1পাপ্তাব ) হাঙ্গাম!। 

ই» --শোলাপুরে এমন দাঙ্গা যে সামরিক 
আইন জারি করিতে হয়। 

১৫ই হইতে ১৭ই মে ময়মনসিংহে দাঙ্গা । 

১৭ইমে -_ঝিলাম জিলায় হাঙ্গামা । 

২৪শে * _কলিকাতায়, করাচীতে ও মুলতানে 
হাঙগামা। 

২৫শে” সীমান্ত প্রদেশে মদদরীনের নিকটে দাগ! 


ত৫শে ও ২৬শে মে 


এবং দিল্লীতে ও রাওয়ালপিণ্তীতে হাঙ্গামা | 
-লক্ষৌএ দাঙ্গা । 


২৭শে ও ২৮শে মে _বোন্বাইয়ে দাঙগ।। 
২*শে মে -কলিকাতায় হাঙ্গাম!। 
৩১শে” াপেশাওয়ারে দাা। 


»ইন্ুন _োম্বাই কয়রার নিকটে ও মাদ্রাজে 
ভেলোরে দাঙ্গ! ৷ 

মই” -অম্ৃতসরে হাঙ্গামা 

১*ই * _পাচলার হাঙ্গামা। 

২১শে” _কলিকাতায় হাঙ্গাম। । 

২৫শে ৮ টাঙ্গাইলে হাঙ্গাম। 

২৬শে ” _মাড্রাজ ইলোরে দাল। | 

৩শেশ _ভাগলপুরে হাঙ্গাম! । 

১লা জুলাই _যশোহরে হাঙ্গামা । 

১লা হইতে রা জুলাই -_বালেশ্বরের নিকটে দাগ! । 

তর! জুলাই -বোদ্বাইয়ে হাঙ্গাম!। 

ওই ৮ __পুণায় হাঙ্গাম] |” 


তালিকা বিস্তৃত হইবার শ্য়ে আর দীর্ঘ কর! হয় নাই ; কিন্ত উহা 
হইতেই দেঁশব্যাপ্পা অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
ইহা ব্যতীত ১৯৩১ সালে বাংলা দেশে ৬৭টি উপদ্রব এবং নয়টি 
হত্যাকাণ্ডের বিষয় উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ সালেই দশ জন 
লোককে খুন করিবার চেষ্ট। হয় বলিয়! উিখিত হইয়াছে--তম্মধ্যে পাচ 
জন আঘাত পান । ডাঁকাডির সময়ও চারিজন লোককে খুন করা হয়। 
দেশে অশান্তি ছড়ানোর ফলকে উক্ত পুস্তিকান় প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে 

“(১) বাঙ্গালায় ডাকাতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং বাড়ির! চলিয়াছে ঃ 

(২) বাঙ্গালায় অনাচারীরা নানারপ অনাচার করিতেছে ; 

(৩ বাঙ্গালার ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবতীরাও থুন করিতে আর্ত 
করিয়াছে।” 
সর্বশেষে উত্ত পুস্তিকাঁয় যে আবেদন ছিল-_তাহা সত্যই করুণ-_ 

“দেশের এই অধঃপতনের জন্ঠ কি নেতাদের কোন দায়িত্ব নাই? 
একটু বিবেচনা করিয়। দেখিলেই ঠাহার! বুঝিতে পারিবেন, তীহীরা 
লোককে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে বারণ করিয়। ও আইন 
ভাঙ্গিতে বলিয়৷ দেশে যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেম, তাহাজেই দেশে 
অশান্তি ঘটিয়াছে এবং অশাস্তি ঘটিলে উপজ্রব উৎপন্ন হইতে বিল 
ঘটে না। 

বাঙ্গালায় যেমন মারা ভারতে তেমনই যে অশান্তি ছিল তাহাতে 
দেশের লোকের ধন-প্রাণ লইয়। সর্বদাই টানাটানি হইত | ফলে দেশে 
উন্নতি হয় নাই। একশত বৎসরেরও অধিককাল চেষ্টায় এখন দেশে 
শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান শাসনের প্রধান গৌরব এই যে-_ইহার 
হ্বার। দেশের লোকের ধন ও প্রাণ নিরাপদ হইয়্াছে--সবল দুর্বধলের 
উপর অত্যাচার করিতে পারে না । ইহ! হইয়াছে বলিয়াই দেশে নানা- 


বাধ --১৩৫৬] 


রাপ উন্নতি হইয়াছে । দেশে যদি অশান্তি থাকে, তবে শিক্ষার উপার 
হয় না, ব্যবস।-বাণিজ্য নষ্ট হইয়। যায়, লোক মনে করে, সম্পত্তি যদি 
রাখিতে না পারে তৰে সম্পত্তি করিয়! লাভ নাই । এখন সে ভাব দূর 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট ভাল হইয়াছে । রেল, ট্টীমার, ডাক, 
তার--এ সব দেশে নূতন যুগ আনিয়াছে। লোক প্রতিদিন পৃথিবীর 





খবর পাইতেছে। দেশে সেচের খাল হইয়াছে, আর তাহার ফলে শস্ত 
সমধিক জন্মিতেছে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে ভারতবর্ম ঘহ ধন লাভ 
করিতেছে। 


যদি এ সবনষ্ট হয়, তবে যে দেশের সর্বনাশ হইবে, তাহা কি 
দেশের লোক বুষেন না? দেশের যে অবস্থার কথা মনে করিলেও 
ভয় হয়, সেই অবস্থা ফিরাইয়। আন! কি কাহারও ইচ্ছ। হইতে পারে? 
যদি না পারে তবে যাহাতে এই অশান্টি নট হয়--মআবার শাস্তি 
ফিরিয়। আমে_ দেশের লোক আইন মানিয়। চলে-_সরকারের সঙ্গে 
একসঙ্গে লোক কাজ করিয়! দেশের ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল করিতে 
পারে-_সেই চেষ্টা করাই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের বর্তব্য। সেই 
কর্তব্য পালন করিলে ভাহার! দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি প্রকৃত 
ভাঁলঝানার পরিচয় দিতে পারিবেন । নহিলে নহে” 

এক আনা মূলোর এই পুন্তিকাখানি ৫*,০*০ ছাপিয়া এইভাবে 

ংলা গভর্ণমেন্ট দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু সত্যকারের সহযোগিহার পথকে যে ভাহারাই রুদ্ধ 
করিতেছেন, ইহা ঠাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। 

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোশ্বাইয়ে পৌছাইয়া তত্পরদিনই 
মহাত্্। গান্ধী বড়লাটের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। উহাতে 
তিনি যুক্তপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার অর্িনান্প-এ 
উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন এবং উহা সম্বন্ধে আলোচনার্থে বড়লাটের 
সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জাপন করিলেন । বড়লাট কিন্তু সরাসরি 
তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়! জাঁনাইয়। দিলেন যে ভারত গভর্ণমেন্ট 
উক্ত প্রদেশসমূহে মে সকল ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! আবশ্যাক বলিয়া! বিবেচন! 
করিয়াছেন, তাহ! লইয়া তিনি গাম্ধীজীর সহিত কোনও আলোচন! 
করিতে গ্রস্তুত নহেন। ১৯৩২ সালের ১ল| জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য বড়লাটকে 
অনুরোধ কর| হইল এবং গাস্থীজীর সহিত বড়লাট সাক্ষাৎ করিতে 
অনশ্মত হইলে পুনরার আইন-অমান্ত আন্দোলন আরম কর! হইবে 
বলিয়াও জানাইয়! দেওয়। হইল। ইহাতে ফল ফলিল উপ্টা। ৪ঠা 
জানুয়ারি তারিখে গভর্ণমেন্ট আবার পুরানো দমননীতি পুরাপুরি চানু 
করিয়। দিলেন। কংগ্রেম এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদায় প্রতিষ্ঠানকে 
পূনরার বে-আইনী ঘোষণা কর! হইল-ধর-পাকড়ও সুরু হইল 


'্বাশ্বীন্মতার অক্ঞঙ্ষ্্রী সংগ্রাম 
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পুরাদমে । উক্ত তারিখেই গাক্ষীপ্রী এবং সর্দার বঙ্গভভাই প্যাটেল 
পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। খান আকা.ল গফুর খান এবং পশ্ডিত 
জওহরলাল নেহেকুকে ইতিপূর্ক্বেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। 
হডাধচন্ত্রও গ্রেপ্তার হইলেন। শান্তিচুক্তি বলবৎ থাক! কালেই গভর্ণমেন্ 
পুলিশের ব্যবহারের জন্ঠ হাজার হাঞ্জার লাঠির অর্ডার দিয়া উহা মুত 
করিয়াছিলেন ; হুতরাং দমননীতি সুরু হওয়ার পঙ্গে সঙ্গেই 
জনসাধারণের বিরুদ্ধে উহা বে-পরোয়। প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ১৯৩* 
খৃষ্টানদের আন্দোলন আরম্ত হওয়ার বহু পরে মরকার লাঠির ব্যবহার 
হুর করিয়াছিলেন--এবারে কিন্তু প্রথম হইতেই লাঠি চার্জ চলিতে 
লাগিল। এলাহাবাদের “ম্বরাজ-ভবন" পুলিশ দখল করিয়! লইল। 
গাম্বীজীর “ইয়ং ইত্ডিয়।” পত্রিকার কার্য্যালয় পুলিশ তালাবদ্ধ করি 
দিল। অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল থে, মনীষী 
রোমা রেশীল! ইহার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ উত্থাপনের জন্ত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। 

বৃটিশের প্রতিশ্রুতির অস্তঃসারশূন্তা এবং ঠাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার 
বিষয়ে বিপ্লবিগণ বরাবরই সজাগ ছিলেন, সেইজন্য গান্ধীজীর সহিত 
বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শান্তিচুক্তি বলবৎ থাক কালেও ভীাহারা আপন 
কার্ধ্য চালাইয়া যাইতে ক্রটি করেন নাই। ১৯৩২ সালের প্রারস্তেই 
যখন কংগ্রেসের সহিত বুটিশ গভর্ণসেন্টের পুনরায় সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ছিলেন পুরাপুরি প্রস্থত, কিন্ত কংগ্রেমকে আবার নৃতন 
করিয়। আন্দোলন আরস্ত করার অন্থবিধায় পড়িতে হইল। বিপ্লবীরা 
তাহাদের প্রচেষ্টা বরাবরহ বজায় রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে 
অধিক অন্থবিধায় পড়িতে হইল না ; স্থৃতরাং ১০৩২ সালে দমননীতি 
পুনরায় প্রযুক্ত হইতেই বিপ্লবীরাও ভাহার যোগ্য প্রত্বান্তর দিলেন। 
৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্ণর সার ষ্যানলি জাকসনকে আক্রমণের 
একটি চেষ্টা হইল। *লিকাত| বিশ্ববিস্তাগয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন 
উৎ্দব উপলক্ষে এদিন দিনেট হলে যে সভার অধিবেশন হয়, চ্যান্সেলার 
হিনাবে সার ষ্ট্ানলি জ্যাকমন উহাতে সভাপতিত্ব করি্ুছিলেন। 
্ীুক্তা বীণ! দাদ সেই সময় তাহাকে গুলি করিবার চেষ্টা কবিয়! ধৃত 
হলেন। সভায় ছলুগ্ুল পড়িয়! গেল। পরে যখন বীণ| দাসের বাটীতে 
খানাতললাদ হইল, তখন সেখান হইতেও কিছু কার্ডুজ প্রন্থতি পুলিশ 
প্রাপ্ত হইল। 

বীণ! দাল বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিগেন । বিচারপতি 
চারুচন্্ ঘোব, মম্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মহিমচজ্জ ঘোষকে জঈ্য! গঠিত 
ট্রাইব্যুনালে ভাহার বিচার হইল। ছুইটি অপরাধে ভাহার মোট মর 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল । 

(ক্রমশঃ) 
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সল্ক্ালী হ্যক্স হ্রাস কমিডী- 

ভারত গভর্ণমে্ট সরকারী ব্যয় হাঁস সম্বন্ধে তদন্তের 
জন্য যে কমিটা নিমুক্ত করিয়াছিলেন, গত ১৬ই ডিসেম্বর 
ভারতীয় পার্লমেণ্টে তাহার রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। 
কমিটা ২৩ কোটি ট1ক। খরচ কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন 
তন্মধ্যে চলতি খরচ ৮ কোটি টাকা ও স্থায়ী কাজের 
খরচ ১৫ কোটি টাকা । বর্তমানে কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্মীর 
সংখ্যা ৬০৯১জন--তাহা কমাইয়া ১১৩৫জন করিতে বলা 
হইয়াছে । শিক্ষা, কৃষি ও স্থাস্থা বিভাগগুলি প্রাদেশিক 
সরকারের অধীন--তাঁহা সত্েও কেন্দ্রে সকল বিভাগ 
অনাবশ্যকভাঁবে রক্ষার জন্ত অতিরিক্ত বহু টাঁকা ব্যয় 
কর! হইতেছে-_তাহ! অবিলগ্ছে বন্ধ হওয়া উচিত। কমিটী 
কতকগুলি অনাবশাক বেতন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন__খাছ্য- 
মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে বেতন 
ছিল মাসিক ৮শত টাঁকা--১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারীতে এ 
ব্যক্তিকে অন্ত পদ দিয়া বেতন করা হইল মাসিক ১৮শত 
টাকা। একজন পশু-চিকিৎসা অধ্যাপকের ১৯৪৬এর 
জানুয়ারীতে বেতন ছিল মাসিক ৬শত টাঁকা-১৯৪৮এর 
মার্চে তাহাকে অন্ত পদ দিয়া মাসিক বেতন করা হইল 
১১৫০ টাকা । কমিটী শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হ্বাস 
ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রদেশগুলিতেও এ ভাবে 
বহু টাকা অপব্যয় করা হইতেছে-সে বিষয়ে অবিলম্বে 
ব্যবস্থা প্ররৌোজন। যে সময় দেশের অধিকাংশ লোক 
খাদ্য ও বন্ত্র না পাইয়া অতি কষ্টে দিনাঁতিপাঁতি করিতেছে 
ও ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে সময়ে 
সরকারী দপ্তরে এই ভাবে অর্থের অপব্যয় কোন মতেই 
সঙ্গত নহে। দেশবাসী ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করে। 
হঙগাল্প। কাব্রব্াল্রীক্তেল্র সার্তি- 

অধ্যাপক কে-টি সাহা ভারতের সর্ধত্র অর্থনীতিক 
পণ্ডিত বলিয়া স্থপরিচিত। তিনি ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
প্রস্তাব করিয়াছেন-_-চোরা-কারবারে লিগ ব্যক্তিদের ও 
যাহারা সরকারী টাঁক্স ফাঁকি দেয়, তাহাদের জন্ত মৃত্যুদণ্ডের 





ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । বর্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সাঁলে কারামুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন 
--তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়া! চোরা-কারবাকীদের ল্যাম্প- 
পোষ্টে ফাসি দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এখন আর তাহার 
সেদ্দিন নাই । তিনি ক্ষমতা লাভ করার পর আড়াই বৎসর 
হইয়া গেল-_-তথাঁপি দেশে চোঁরা-কাঁরবার ব্যাপকভাবেই 
বর্তমান_-পণ্ডিত নেহরু চোরা-কাঁরবারীদের শাস্তির কোঁন 
ব্যবস্থাই করেন নাই। বরং তিনি এখন চোঁরা-কারবারা 
ধনিক সম্প্রদায়ের সমর্থক- তাহার আদর্শে গ্রদেশগুলিতেও 
দরিদ্রদের উপরই আইন প্রযুক্ত হয়_-ধনীরা অব্যাহতি লাভ 
করিয়! থাকেন। এ ব্যবস্থা আরও কতদিন চলিতে দেওয়! 
হইবে? দেশকে ধ্বংসের পথ হইতে কে রক্ষা করিবে? 
অধ্যাপক সাহার প্রস্তাব কি কাগজ-কলমেই থাকিয়া! 
যাইবে? 
হিন্দু কা ন্বিজ্প- 

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু কোড বিলের আলোচন! 
কিছুদিনের জন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। রাষ্পতি 
সীতারামিয়৷ পর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন_-কংগ্রেস দল 
বর্দি জোর করিয়া বিলটি পাশ করে, তবে আগামী নির্বাচনে 
কংগ্রেস প্রার্মীদের জয়লাভ করা কঠিন হইবে । এই কথা 
দ্বারাই বুঝা যায়, হিন্দু কৌঁড বিল প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 
জোর করিয়া পাঁশ করাইবার চেষ্টা করিলেও দেশের 
অধিকাংশ লোক তাহা সমর্থন করে না। পণ্ডিত নেহরু 
এ বিষয়ে কি বুঝেন, তিনিই জানেন। দেশের অগণিত 
জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া কি তিনি দেশে নৃতন সমাজ 
ব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হইবেন ? 
হকুপীতিক শ্রন্ে্ণ_ 

মাদ্রাজ প্রদ্দেশকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া উত্তরাংশ 
অন্ধ প্রদেশ ও দক্ষিণাংশ তামিল প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । ২৬শে জানুয়ারী নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের 
পূর্ব্বেই উভয় প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা স্থির ছইবে। বোদ্বায়েও 
স্বতন্ত্র কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে। 


১৪২ 


মাধ ১৩৫৬ ] 


মহীশূর রাজ্য, কোলাপুর, সিন্দুর গ্রতৃতি কয়েকটি দাক্ষি- 
শাত্য রাজ্য, হায়দ্রাবাদের ৩টি জেলা, বোগ্বাই প্রদেশের 
ধারোয়ার, বিজীপুর, উত্তর কাঁনাঁডা ও বেলগীঁও জেলা এবং 
মাদ্রীজের বেলারী জেলা! লইয়া কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । সকল স্থানের লৌকই কানাড়ী 
ভাষাভাষী-_কাঁজেই কংগ্রেসের প্রতিশ্রতি অহ্থসারে এই- 
বিরাট অঞ্চল লইয়া একটি শ্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন প্রয়োজন। 
এই বিষয় লইয়া প্র অঞ্চলের নেতারা তীব্র আন্দোলন 
করিতেছেন-_-তথাপি কংগ্রেসের উদ্দতন কর্তৃপক্ষ কেন যে 
কর্ণাটক প্রদেশ গঠনে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা বুঝা 
যায় না। 


শাক জ্রিল্রঞ অক্জো ততন্ম- 

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের আয়তন ২৮১৫৫ বর্গ মাইল ও জন 
সংখা! ২ কোটি ১৪ লক্ষ। কুগবিহার যুক্ত হওয়ায় ইহার 
আয়তন ১৩২১ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ 
বাড়িম্বাছে। দেশী রাজ্য সমেত মধ্য প্রদেশের আম়তন 
১৩০৩২৩ বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা ২ কোটি ৬ লক্ষ । 
আয়তনের দিক দিয়া মধ্যপ্রদেশ সবাপেক্ষা বড়। ঘন- 
বসতিপূর্ণ পশ্চিম বর্গের লোকদিগকে কি মধ্যপ্রদেশে 
স্থানাস্তরিত করার ব্যবস্থ। করা যায় না? এ বিষয়ে রাষ্টর- 
নেতাদের চিন্তা করা প্রয়োজন । 
ন্নিহহভ্ন_ 

সিংহলে সম্প্রতি বুটাশ কমনওয়েলথের পররা্র-সচিব 
সম্মেলন হইয়া গেল। উক্ত দ্বীপটির আয়তন ২৫৩৩৩ বর্ণ 
মাইল--উত্তর দক্ষিণে ২৭৭ মাইল ও পূর্ব পশ্চিমে ১৪০ 
মাইল। ১৯৪৬ সালের লৌকগণন! অনুসারে লোক সংখ্যা 
৬৬৫৮৯৯৯। বহু পাহাড় ও নদীতে দেশটি পূর্ণ। সিংহলী, 
তামিল, মুসলমান, ইউরেশিয়ান, ডেডড্রা, মালয়ী, স্থর ও 
শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী আছে। সিংহল হইতে চা» রবার, 
নারিকেল ও মূল্যবান জহরত রপ্তানী হয়। কোন প্রয়োজনীয় 
জিনিষের দিক দিয়া সিংহল স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। যুদ্ধের সময় 
আমেরিকা সকল জিনিষ সিংহলে প্রেরণ করিত-_-এখন 
মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে অন্য ব্যবস্থা হইবে। বাঙ্গালার ব্যব- 
সায়ীদের সিংহলের বাজারের প্রতি দৃষ্টি প্রদান প্রয়োজন। 
বাঙ্গালী বীর বিজয়সিংহের নামে তাত্রপর্ণা নাম পরিবর্তিত 


 সাসঙ্িন্ী 


৯ 


হইয়া সিংহচল হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সে সংস্কৃতির কথা 
মনে রাখা উচিত! 
ভিডকল শু 

ভিববতে পরস্পর-বিরোধী ছুই শক্তি বর্তমান । ১২ 
বৎসর বয়স্ক “পাঁন-চেন-লামা+ “জীবন্ত বুদ্ধ” বলিয়া পরিচিত-- 
তিনি তাহার প্রতিদবন্দী 'দালাই লামার কবল হইতে 
তিব্বতকে উদ্ধার করিবার জন্তা চীনের জেনারেল মাও-এর 
নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ককুনিষ্টরাও এ বিষস্বে 
ঠাহাঁকে প্রতিশ্রতি দান করিয়াছেন । দালাই লামা লাসাক্ 
বাস করেন_তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়ক নহেন, ধর্মগুরু । ১৯২৩ 
সালে ত্রয়োদশ দালাই ও নবম পাঁন-চেন-এ যুদ্ধ হয়। পান- 
চেন পলায়ন করিতে বাধা হন। ১৯৩৫ সালে আপোষ 
হয় ও পাঁন-চেনকে তিব্বতে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি 
দেওয়া হয়। উভয় লামাই এ সময দেহত্যাগ করেন ও 
চীনারা একজনকে পান-চেন নির্বাচিত করিয়া কুমবেম-এ 
পাঠাইয়া দেন। এখন ১৪ বৎসর বয়স্ক চতুর্দশ দাঁলাই 
লামা ও ১২ বৎসর বয়স্ক দশম পাঁন-চেন লামাঁতে বিরোধ 
চলিতেছে । জেনারেল মাও এখন তাহাদের ভাগ্য বিধান 
করিবেন । 
সর্্ভ্র অন্ীভ্ক-কত1 

প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয় প্রত্যহ কলিকাতা সহরের 
বুকের উপর কোন না কোন প্রকাশ্য স্থানে তথাকথিত 
কম্যুনিষ্ট দলের লোকেরা বৌমা ফেলিয়া পুলিসকে ও জন- 
সাধারণকে ব্যতিবাত্ত করিতেছে । পশ্চিম বঙ্গ সরকাঁর এ 
বিষয়ে কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন না। «করিতে 
পারেন না, এ কথা বলিলে তুল হ্ইবে--কারণ পুলিসকে 
পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিলে তাহারা অবিলম্বে এই অনাচার দুর 
করিতে পারে । বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ক্রটির জন্য দেশে 
অর্থপাম্য নাই-_-এক দল লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় 
না তাহাদের সংখ্যাই দেশে অধিক। একদল মোটা! 
বেতনের সরকারী কর্মচারী বা সরকারের অন্রগ্রহ-প্রাপ্ত 
একদল চোর! কারবারী ছাড়া দেশের প্রায় সকল লোকই 
আজ অন্ন বস্ত্র সমস্যায় কাঁতর। কাজেই কেহ স্বতগ্রবৃত্ত 
হইয়া কোন অনাচার দূর করিতে সরকারকে সাহায্যের 
জন্য অগ্রসর হয় না। মন্ত্রীরা মোটা বেতন ও ভাতা এবং 
স্বজন পোষণ লইয়াই সন্ধষ্ট দেশবাসীর দুঃখ ছুর্দশার কথা 


১০৬ 


ভাঁবিবার সময় তাহাদের নাই। কাঁঞ্জেই এ অবস্থায় দেশে 
যে অরাজকত। বাঁড়িয়! যাইবে, তাহা আঁর বিচিত্র কি? 
আজ দেশ যখন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়া, তখনও 
কংগ্রেম-সেবক বলিয়া পরিচিত প্রদেশ-পালের ভবনে জাক- 
জঅমকের অভাব হয় না। লোক এই অপাঁম্য দেখিয়া কত- 
কাল আর নীরবে সহ করিবে? কেন্দ্র হইতে প্রদেশ 
পর্যন্ত সর্দ্ শুধু ঝড় বড় কথা শুনানো হইতেছে _চাল, 
কাপড় বা খাদ্য দ্রবোর মুলা স্বাসের কোন ব্যবস্থা হইতেছে 
না_এ ব্যবস্থা করা না হইলে জন সাঁধারণই ক্রমে অরাজকতা 
সষ্টি করিবে_স্বতন্থ কম্যুনিষ্ট দলের এরোঁচনার এয়োঁজন 
হইবে না। এ কণা চিন্ত। করিয়া দেশের শান্তিকামী ব্যক্তি 
মাত্রই আজ শঙ্কিত হইয়াছেন। 


ন্শীক্িতে আঙ্কমা জিন্কিগুসা কতক 
ভারতের স্বাস্থামন্তী রাজকুমারী অমৃত কাউর এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন, সাঁরা ভারতে ২৫ লক্ষ লোক যক্মারোগে 
ভূগিতেছে এবং এদেশে প্রতি মিনিটে একজন করিয়া 
লোক বঙ্গারোগে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এদেশে মাত্র 
৭ হাজার যক্ষারোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত হাসপাতাল 





রাচী যগ্ম! হাসপাঠালের নূতন গৃহ 


আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্সাঁপীকর্মীরা যক্ারোগ 
চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য র'ণচীতে ২৪০ একর জমী ১৯৩৯ 
সালে সংগ্রহ করেন। গত বৎসর তথায় গৃহাদি নির্[ণ 
আরম্ত হইয়াছে, আপাত ৬০ জন রোগী রাখার ব্যবস্থা 
হইবে। এখনই ৫ লক্ষ টাক না হইলে সকল "কাজ সম্পূর্ণ 
করা সম্ভব হইবে না। মিশনের স্বামী বেদাস্তানন্দ তথায় 
থাকিয়। কাজ করিতেছেন। মিশন সর্বসাধারণের নিকট 


স্তাব্ব্তম্্্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


এই কার্যে সাহাধ্যপ্রার্থী। গণ্ডিত জহরলাল নেহফু, 
ডাক্তার বাজেন্ত্রপ্রসাঁদ প্রভৃতি এই কার্যে মিশনকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন। সাহাষ্যাদি বেলুড়ে মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত 
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রাচী ক্ষ। হাসপাতালের অন্যান্য নুতন গৃহ নির্মাণ 


হইবে। আমরা দেশবাঁসী সকল সন্ধদয় ব্যক্তিকে এই 
কার্যে সাভীষ্যদান করিতে অনুরোধ করি। 
্ুনিনিক্াভাল্ লুভন্ম সজিন্ক- 

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীশাস্তি- 
ভূষণ দত্ত ১৯৫০ সালের জন্ত কলিকাঁতাঁর সেরিফ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী 
করার পর তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন ও ১৯৪৬-৪৭ 


সাঁলে বেঙ্গল স্তাঁশনাল চেম্বার অফ কমাসে র সভাপতি হন। 
তিনি কলিকাতা ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সভাপতি । 


2স্পলেলতক্রন্নাশ ০চ্লান্ম- 


কলিকাতা কর্পেররেশনের তৃতপূর্ব শিক্ষা-সচিব 
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১৮ই ডিসেম্বর ৫৭ বৎসর বয়সে 
কলিকাতা হিন্দুস্থান পার্কে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
১৯১৫ সালে এম-এস-সি পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন-_কিন্ত 
বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করায় তাহাকে দেশত্যাগ 
করিতে হয়। ১৯১৬ সাল হইতে ২০ বৎসর তিনি 
আমেরিকায় ভারতীয় স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলন করেন। 
তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের 
প্রিষ্দিপাল ছিলেন এবং বিলাতে ইত্ডিয়ান হাই কমিশনারের 
ডেপুটী সেক্রেটারী ছিলেন। 


হ্ুত্রিশন্বাভ। অ্রিশ্বনিচ্যালহস- 

কলিকাতা বিশ্ববি্াালয়ের আথিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের 
জন্ত পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিচারপতি শ্রীরূপেন্দরচ্ত্র 
মিত্রের নেতৃত্বে এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। প্র কমিটার 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধিকার সিগুকেটের অধীন না রাখিয়া বিকেন্দ্রীকরণের 
প্রস্তাব করিযাঁছেন। নূতন ভাইস-চান্দেলার শ্রীযুত চার্চ 
বিশ্বান মহাশয় কমিটার নির্দেশ অনুসারে কাঁজ চাঁলাইবাঁর 
ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন? বহু বৎসর ধরিয্বা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় গলদ চলিয়া আপিয়াছে। 
এখন ধীরে ধীরে তাহাকে গলদ-মুক্ত করিতে হইবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থুনাম যাহাতে আবাঁর প্রতিষ্ঠিত 
হয়ঃ সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্গিত ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। 
বর্তমান আইন পরিবর্টিত না হইলে,কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়কে 
প্রতিনিধিমূলক জাতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব 
হইবে না। 
হক্ক্ক্ড শিক্ষা প্রান _ 

ডক্টর শ্রীয়তীন্দ্রবিমল চৌধুরী ব্ধীয় সংস্কৃত শিক্ষা 
সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়! বাংলাদেশে সংস্কত শিক্ষা 
প্রচারের জন্ত বহুবিধ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। সমিতি 
সরকারী প্রতিষ্ঠান__তাহাঁর মারফতে সরকারা অর্থ যাহাতে 
উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়) যাাঁতে সেই অর্থ দ্বার! প্ররুত 
সংস্কৃত-শিক্ষার্থীরা সাহাষা প্রাপ্ত হয় সে জন্য তিনি চেষ্টার 
ক্রটি করেন না। তাহা ছাড়া প্রাচ্যবাণীমন্দির নামক 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান করিয়৷ তাহার মাঁরফতও সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রচারে তিনি সাহায্য করিতেছেন। গত ওরা 
জানুয়ারী কলিকাত৷ লাট প্রাসাদে উক্ত মন্দিরের বার্ষিক 
সভা উপলক্ষে সংস্কৃত নাটক “বেণী-সংহার? অভিনীত 
হইয়াছিল। যাহাতে মন্দিরের কার্ধ্য ভাল করিয়া পরি- 
চালিত হয়, সে জন্ প্রত্যেক সংস্কৃত শিক্ষাঙ্গরাগী ব্যক্তিরই 
সহযোগিতা করা কর্তব্য । 
হ্াঙ্গালাব্র আক্রভন্ন শ্বছ্ি_ 

গত ১লা জানুয়ারী কুচবিহার রাজ্যকে পশ্চিম বঙ্গের 
অধীন কর! হইয়াছে-_এই ব্যবস্থায় পশ্চিম বাঙ্গালার অধি- 
বানী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্ত এখনও মণিপুর, 
ত্রিপুরা ও আন্দামান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন 


রহিয়াছেঃ অবিলছে তাহাদেরও পশ্চিম বঙ্গের অন্তভূকক্ত 
করা প্রয়োজন। তাহার পর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী 
অঞ্চলগ্ুলিকে পশ্চিম বঙ্গের অন্ততুক্তি না করিলে পশ্চিম 
বঙ্গের অধিবাসীদের বাসস্থান সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে। 
বাঙ্গালাকে ভাগ করার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানেই বাঙ্গালা 
ছুই-তৃতীয়াংশ চলিয়া গিয়াছে । এক তৃতীয়াংশ মাত্র 
অবশিষ্ট _অথচ পূর্ব পাকিস্তান হইতে বহু ক্ষ হিন্দু ও 
মুসলমান পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে । মানভূম, 
সিংহভূম, সাওতালপরগণাঁ পুর্িয়। ও হাঁজারীবগ জেলার 
কতকাংশতে বাঙ্গালীরাই বান করে-্ী অঞ্চলের অধি- 
কাংশ লোঁক বঙ্গভাঁষাভাষী- কংগ্রেস ভাষা হিসাবে প্রদেশ 
গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে_-কাঁজেই এ সকল স্থানকে 
পশ্চিম বঙ্গে অন্তূক্তি না করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টি সীত।রামিয়া অন্ধকে স্বতন্ত্র প্রদেশে 
পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন__কর্ণ।টকও হয়ত 
শীদ্রই স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে । কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটাতে বাঙ্গালার সদস্ত ভাক্তাও প্রদুল্লচন্ত্র ঘোষ এবং 
বাঙ্গালা হইতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পার্ল/মেন্টের সদশ্তগণ-- 
এ ধিখরে উদ্যোগী না হইলে বপ্তমান পশ্চিম বঙ্গের আয়তন 
বৃদ্ধি করা চলিবে না। কর্ণাটকের নেতাগা যে আদর্শ 
দেখাইয়াছেন, আমরা বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দকে তাহার অঙ্- 
সরণ করিতে অন্টরোধ করি। তাহা না করিলে তীারা 
যে বাঙ্গালার প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন না ইহ] 


- তাহাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। 


হবান্রীনন ইত্পীতেম্পিক্সা ৫ 
ইন্দোনেশিয়ার আড়াই হাজার দ্বীপে ৭ কোটি লোক 
বাস করে। প্রায় ৩ শত বৎসর ওলন|জ শাসনের অধীন 
থাকার পর গত ২৭শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়া স্ব।ধীনতা 
লাভ করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ইন্দোনেশিয়ার 
অধিবাসীরা জাঁপানা আক্রমণ প্রতিরোধ করে, তখনই 
ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের ন্বাধীনত! দানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘকাল আলোচনার পর 
ইন্দেনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। দক্ষিণ পূর্ব এগিয়ায় 
তারত ও ব্রহ্গের স্বাধীনতা লাভের পরই ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতা লাভ স্মরণীয় ঘটনা। ভারত বা ব্রঙ্গ যেমন 
অন্তের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিয়! ক্বাধীনতা ভোগ করিতে 


পারিবে না-ইন্দোনেশিয়ার পক্ষেও সেই একই কথা। 
সেজন্ ভারতের প্রধান মন্ত্রী সকল রাজনীতিক ব্যাপারে 
দক্ষিণ পূর্বব এসিয়ার সকল দেশকে একত্র করিয়া পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়া! কাঁজ করিতেছেন। শিক্ষা স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিরক্ষা 
গ্রভৃতি ব্যাপারেও পণ্ডিত জরল(ল দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার 
সকল দেশের মিলিত চেষ্টার পক্ষপাতী । সেজন্য ইন্দো- 
নেশিয়ার স্বাধীনতা লীভে ভারতবাঁসী আজ সত্যই বিশেষ 
আনন্দিত। বছ ভারতীয় ইন্দোনেশিয়ার বাস করে-__ এ 
অঞ্চলের বহু লোক ভ।রতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অদ্ধা করে। 
কাঁজেই উভয় দেশের সমবেত চেষ্টায় সকলের উন্নতির পথ 
প্রশস্ত হইবে, এ আশা আজ সকলেই করিতেছেন। 
ত্বাধীন ইন্দেনেশিয়।র উন্নতি ভারতের উন্নতির পথেই 
অগ্রসর হউক, সকল ভাঁরতবাপী এই প্রার্থনা করিবেন। 


শন্পক্নোক্কে হল্রিদশাস গাত্কুলী-_ 

হুগলী সেওড়াফুলীনিবাঁসী খ্যাতনামা দেশসেবক হরিদাস 
গাঙ্গুলী সম্প্রতি ৬* বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
তিনি শুধু সুচিকিৎদক ছিলেন না, বৈদ্যবাঁটীতে যুবক 
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হরিদাস গানুলী 


সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা ভাবে এ অঞ্চলের উন্নতি বিধাঁন 
করেন এবং কিছুকাল “বন্দনা” নামক মাঁসিকপত্র সম্পাদন 
করেন। কলিকাতার সাহিতাক সমাজে তিনি সুপরিচিত 
ছিলেন এবং *ট্রতিহাসিক চিত্র” নীমক একখানি মাঁসিক- 
পত্রও কিছুকাল পরিচালিত করিয়াছিলেন। 


হল্লিলালে শুপক্ুত্ঞতসতশা- 


আগামী ফাল্গুন মাঁস হইতে বৈশাথ মাস পর্যন্ত হরিদ্বারে 
গঙ্গাতীরে পূর্ণকুস্তমেলা হইবে। ওরা ফাল্গুন শিবরাত্রি, 
৪ঠা চৈত্র অাবস্া ও ৩০শে চৈত্র মহাবিযুব সংক্রান্তি 
শ্নানের প্রণন্ত দিন। কনখলে শ্রীরামকষ্খ মিশনের একটি 
স্থায়ী হাসপাতাল আছে, তথায় ৫০জন রোগীর স্থান 
সম্কুলান হয়। মেলা উপলক্ষে তথায় ১০০ রোগী রাখার 
ব্যবস্থা হইবে। তাহা ছাড়! বিভিন্ন স্থানে তিনটি অতিরিক্ত 
চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-বিভাগ 
খোল! হইবে। কনখল সেবাশ্রমে প্রতিদিন এক হাঁজার 
সাধু ও তীর্ঘবাত্রীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা 
হইবে। এই কাধ্যের জন্য বহু ডাক্তার, পুরুষ-নাস, 
কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাদেবক, ওষধ-পত্র ও খাছ্াদ্রব্যাদির 
প্রয়োজন। সেজন্য ২৫ হাঁজাঁর টাকা বায় হইবে। মিশন 
এই কার্যের জন্য সকলের সহযোগিতা ও সাহাধ্য প্রার্থনা 
করেন। স্বামী রঘুবরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
সম্পাদক, তাহার ঠিকানা কনথল পোঃ, জেলা সাহারাঁণপুর, 
যুক্তপ্রদেশ । আমাদের বিশ্বীসমিশনের এই বিরাট কার্য্যের 
জন্ত অর্থের অভাব হইবে না। 


চিন্কিগুসনক সম্গিিলন্ন_ 


গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২৬পরগণার রাক্ঈপুর গ্রামে ডাঃ 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
চিকিৎসক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্ত্র ধায় তাহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির 
অভিভাবণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে স্বাস্থ্য বিভাগের অন্ত 
অধিক অর্থ ব্যয় করিতে বলা হয়। এদেশে পুলিস 
বিভাগে সাড়ে ৩ কোটি, শাসনকার্যে দেড় কোটি টাকা 
ব্যয় হইলেও স্বাস্থ্য বিভাগে মাত্র সওয়া কোটি টাকা ব্যক্ন 
হয়। এত বড় দেশে স্থায়ী হাসপাতালে ৫৬৫০টি শয্যা ও 
ছুভিক্ষকালীন হাসপাতালে ১০১৫০টি শব্যা আছে। 
শেষোক্ত শয্যাগুলির অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। প্রধান 
মন্ত্রী নিজে চিকিৎসক--কাজেই দেশবাপী আশা করে, 
বর্তমান মন্ত্রিদভা দেশের হাঁসপাতালগুলির অবস্থার উন্নতি 
বিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থীয় মনোযোগী হইবেন। 


শাধ--১৩৫৬ ] 


সাসক্ি্ষটী 


৯৬৯ 





জীভভেিচ ক্র পু 

ইনি সম্প্রতি পুনায় ভারতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে জীব- 
বিষ্কা বিভাগে সভ।পতি হইয়াছেন। হুগলী জেলার প্রতাপ 
নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ১৯১৭ সালে সেকেন্দারপুর 
স্কুল হইতে ম্যাটিক পাশ করেন ও ১৯২৩ সালে 
জীববিগ্যাঁয় এম-এসসি-হন। ১৯৩৫ সালে ইনি কলিক|তা 





ডক্টর শ্রীতুদেবচন্ত্র বন 


বিশ্ববিষ্ভালয্বের ডি-এসসি হন। ১৯২৪ সালে তিনি ডাঃ 
বেপ্টলীর অধানে ম্যাঁলেরিয়। সম্বন্ধে গবেষণ। আরম্ভ করেন। 
কিছুকাল কলিকাতি! ট্রপিকাল মেডিসিন স্কুলে কাজ 
করিয়া ১৯৩৯ সাঁলে ইনি মুক্রেশ্বরে ও ১৯৪১ সালে ইজ্জত- 
নগরে গবেষক নিযুক্ত হন। ইহার অধীনে ইজ্জত নগরে 
ইন্ডিয়ান ভেটারিনারী রিপীর্চ ইনিষ্িটিউটঃ দিন দিন 
উন্নতিলাত করিতেছে। 


জুীমোগ্গেক্র ক্মাক তলীঞুলরী- 


ইনি পুনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বিভাগের 

সতাপতি হইয়াছেন। ১৮৯২ সালে নোয়াখালি জেলার 

লামচরে ইহ্থীর জন্ম_বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও 

কলিকাত৷ প্রেসিডেন্লি কলেজে শিক্ষালাত করিয়া ১৯১৬ 
২১ 


স্থাপনা 





স্থান 


হইতে ১৯২০ সাল পধ্যন্ত ইনি ভিগবয়ে আসাম অয়েল 
কোম্পানীতে কাজ করেন। ১৯২১ সালে বালিনে যাইক়া 
১৯২৪ সালে বাপিন বিশ্ববিদ্য(লয়ের “ডি-ফিল” উপাধি 
লাভ করেন। ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে অধ্যাপক 





ডক্টর জে কে চৌপুরী 


নিযুক্ত হন ও পরে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধাঁপক হন। 
১৯৪৭ সালে ঢাঁকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বস্থু বিজ্ঞান 
মন্দিরে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
আছেন। কয়লা, তেল, চবি, সেলুলোৌজ প্রভৃতি ইয়ে 
তিনি গবেষণা করিয়া! দেশকে উপকৃত করিয়াঁছেন। 


জুন ভউন্মতি-- 


কৃষির উন্নতি বিধান সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞ প্রকাশ 
করিয়াছেন_কষির উন্নতি করিতে হইলে একদিকে 
আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া জমির উৎপন্ন 
শস্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, অন্যদিকে কৃষক ও 
ভূমিহীন মজুরদিগকে তাহাদের শ্রমলন্ধ সম্পদ এরূপভাবে 
ও এরূপ পরিমাণে দ্দিতে হইবে যে, তাহারা যেন শিল্প 
মজুরদের মত একইরূপ জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। 
কারখানার মন্তুররা সপ্তাহে সাড়ে ৫ দিন কাজ করে, 


৩৯, 


গুচান্মব্তম্যঞ্থ 


ৃ্‌ 1 ৬৭ধ বধ, ২ খও, ২র সংখ্যা 


রী রি 


চাঁধীর তুলনায় তাহাদের পরিশ্রমও কম করিতে হয়__ 
কাজের দায়িত্বও নাই-__দেজন্ত চাষীরা চাষ না করিয়া 
কারখানার মুর হইতে চাঁয়। এ ব্যবস্থার প্রতীকারের 
জন্য দাঁয়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে চাঁষেয় কাঁজের 
ভার গ্রহণ করিতে হইবে_-তবেই দেশে কৃষিজাত উৎপন্ন 
দ্রব্যের পরিমাণ বাঁড়িবে। উত্পাদন না বাঁড়লে দেশে 
খাগ্যশস্তের অভাবও কমিবে নাঁমূল্য হাঁস চেষ্টাও 
ব্যর্থ হইবে। | 


ভাত্াল্ আল এম-ত্বোক- 

ইনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুনা (১৯৫০) 
অধিবেশনে অন্ততম শাখা-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
১৮৯২ সালে ইগার জন্ম হয় ও ১৯১৬ সালে এলাহাঁবাঁদ 





ডাক্তার আর-এন-ঘোঁষ 


ইউইং খুষ্টান কলেজ হইতে গ্রান্ুক্নেট হইয়া! মুর কলেজ 
হইতে এমএসসি পাশ করেন। কলিকাতান্থ ভারতীয় 
বিজ্ঞান গবেষণা সমিতিতে গবেষণা করিয়া ইনি ১৯৩৬ 
সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি হছন। পদীর্ঘ- 
বি্ভার শঙ্ববিজ্ঞানে ইনি বু নূতন বিষয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন। এলাহাবাদে ডাক্তার মেঘনাদ সাহার 
অধীনে যে বৈজ্ঞানিক দল গল্ডিয়া উঠিয়াছিল, ডাক্তীর ঘোষ 
সাহাদের অন্ততম। 


. এম-এসসি হন। 


ভ্ীম্মভ্শিনীতমাহলন 

ইনি এবার পুনায় ভারতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত 
শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯* সালে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি রঙ্গপুর জেলা স্কুল হইতে ১৯০৮ সালে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১৪ সালে ইনি 
কলিকাতা প্রেসিডেন্মী কলেজ হইতে ফলিত গণিতে 
৫ বৎসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে 





শ্রীনলিনীমোহন বন্ধু 
গবেষণা ও অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে ইনি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট 
পরাস্ত তথায় কাজ করেন। ১৯২৩ সালে ইনি কলিকাতা! 


বিশ্ববি্ভালয়ের ভি-এসসি হইয়াছেন। ১৯৪৬ সালে 
কিছুকালের জন্ত ইনি ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস- 
চ্যান্দেলার ছিলেন। সম্প্রতি ইনি আলিগড় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
গণিতের অধ্যাপক ও গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে কাজ 
করিতেছেন। ১৯২৮ হইতে ১৯৩০ পধ্যস্ত ইনি ইউরোপে 
বাস করিয়াছেন ও অধিকাঁংশ সময় জার্মানীর গটং জেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিয়াছেন । 
প্পশ্নিস অঙ্গে ছল্বক্ছা_ 

গত ১লা জাচুয়ারা নাগপুরে লাটগ্রসাদে অনুঠিত এক 
সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী পত্ডিত নেহরু বলিয়্াছেন-- 


মাঘ--১৩৫৬ ] 


সাসন্গিন্কী 


৬ 





“দেশ বিভীগের ফলে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় 
হত্যাকাণ্ডের দিক হইতে পাঞ্জাবের ক্ষতি বেশী হইয়াছে। 
কিন্কু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । দেশ বিভাগের পূর্বেও পশ্চিম বঙ্গের জন 
সংখ্যা খুব বেণী ছিল-_-এখন উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অস্ঠান্ত প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে নিম্ন মধ্যবিস্তশ্রেণীর 
লোক সংখ্যা বেশী । দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় 
এই শ্রেণীই সর্বাপেক্ষা বেণী কষ্টভোগ করিতেছে । ব্যাপক 
বেকার সমন্তা, জিনিষ পত্রের অভাব ও অন্তান্য কারণেই 
পশ্চিম বঙ্গে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে ।” পণ্ডিতজীর এই 
উক্তিতে বাঙ্গালী নাত্রই আনন্দিত হইবেন। পণ্ডিতজী যে 
আমাদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়াছেন, ইহাই আনন্দের 
বিষয়। কিন্ত ইহার প্রতীকারের জন্য পশ্ডিতজীর মন্ত্রি- 
সভা কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করিয়াছেন? তাহা 
ন1! করিলে পশ্চিম বঙ্গের এই দুরবস্থ। দূর হইবে না। আশা 
করি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মস্ত্রিসভা সে বিষয়ে 
তাহাকে কর্তব্য পালনের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । পশ্চিম 
বাঙ্গালাকে তাহার বর্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষার ব্যবস্থা না 
করিলে পশ্চিম বঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত 
হইবে। 
স্বক্ষভ্ঞাম্নাভাম্ীদেল্র তা 

পশ্চিম বাঙগালা'র বাহিরে যে সকল বঙ্গভাঁষাভাষী অঞ্চল 
আছে, সে স্থানগুলিকে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তভূক্ত করিয়া 
সে সকল স্থানের অধিবাসীদের সংস্কুত রক্ষার জন্য 
কলিকাতা ৬২ বৌবাজার দ্বীটস্থ ভারত সভা হইতে উহার 
সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল 
তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে 
মানতূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পুণিয়া প্রভৃতির 
অংশগুলির বাঙ্গালায় অস্তভূক্তির কারণ বুঝা যাঁয়। স্বতন্ত্র 
বাংলা প্রদেশ গঠনের পূর্বে ১৯১২ সালের ২৩শে জাশ্ুয়ারী 
রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে এক আবেদন 
প্রকাশ করিয়াছিলেন-_তদবধি এ বিষয়ে বহু আন্দোলন 
হইয়াছে-_কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি 
বাঙ্গালাকে ফিরাইয়! দেওয়ার কোন ব্যবস্থ! হয় নাই। 
১৯১২ সালের ৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাস্্রীয় সম্মিলনে 
এ বিষয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে 


ভারতসচিবরূপে মিঃ মণ্টেগড এদেশে আপিলে তাহাকে ও 
তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেম্নফোর্ডকে বিষয়টি জানান 
হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে নেহরু কমিটা রিপোর্টেও ভাষা 
হিলাবে প্রদেশ গঠনের দাবী স্বাক্ৃত হইয়াছে । সাইমন 
কমিশন রিপোর্টও এ দাবী সমর্থন করিয়াছে। ১৯৪৬ 
সালের ৮ই ডিসেম্বর দিল্লাতে এক সর্বভারতীয় সম্মিলন 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করার কথাই বলা হয়। কিন্তু 
বঙ্ভভাষাঁভাষী এই অঞ্চলগুলি এখনও বাঙ্গাল!কে ফিরাইয়া 
দেওয়া হইল না। এজন্য বাঙ্গালী কি নিশ্চিন্ত হইয়া! থাঁকিবে 
না কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইবে ? 
শলতলোতকে অ্রজ্হুক্রকু মাক্রী হাজদ্তাল্র-_ 
্র্মপ্রধাপী খ্যাতনামা বাঙ্গালী এডভোকেট শ্রীবসন্ত 
কুমার হালদারের সহধম্মিণী প্রফুললকুমারী দেবী গত ওরা 





প্রফুললকুমারী হালদার 
ডিপেম্বর রাত্রিতে ছুরন্তকর্কটরোগে ৭৫ বত্পর বয়সে 


পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিত্পার জন্ত বিমানে 
তাহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। বসস্তবাবু তাহার 
পত্ীর স্থতি রক্ষার্থ যাদবপুর যক্ষ হাসপাতালে একটি বেডের 
জন্ত ৭৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা বসন্তবাবুর ও 
তাহার আত্মীয়ত্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছি। 
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ছয় 

রেশমের কুঠিয়াল কু সাঁহেবের কুঠি এখনো আছে, 
রেশম নেই। 

রেশম নেই, রেশমী সাহেবীয়ানাও নেই। মোটা 
জিনের আধ-ময়ল| স্ুট-_-গলার টাইটা' পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে 
এসেছে । একটা নতুন টাই কেনবার মতো অর্থ সঙ্গতি 
এখনো ঘটে ওঠেনি জ্ু-সাহেবের । মার্থার যে বুভীণ 
স্কার্টটা সংগপ্রতি পেন্শন পেয়েছে, তার থেকে একটা 
ফালি কেটে নিয়ে আত্ম-সম্মীন বাঁচানো যায় কিনা সেই 
চিস্তাতেই মগ্ন ছিল ক্রু-সাহেব। 

সামনে একটা ঠ্যাং-ভাঙা টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে ছোঁটা 
হাজরী। একটা মুরগীর ডিম? ছু টুকৃরো মার্থার হোম্-মেভ, 
নোন্তা স্বচ-ব্রেড, দুটি পুষ্ট কল!-তাতে ছু চারটি আাঠি 
থাঁকা অসম্ভব নয়। আর আছে এক কাঁপ গৌড়ীয় চা, 
তার বর্ণ কুষ্ণীভ। সংগ্রতি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, 
অতএব আখের গুড়েই চায়ের মিষ্টতা সাধন করতে 
হচ্ছে। 

মার্থার ঝাড়নের শবে ক্রু সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হল। 

পরিষ্কার বাংল! ভাঁষায় মার্থ! বললে, চ1 খাচ্ছ না যে? 

করুণ চোখে কালো চায়ের দিকে তাঁকিয়ে দেখল কু 
সা্কেব। তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে, বড্ড গন্ধ লাগছে। 
একটু চিনি হয় না মার্থা? 

মার্থা ভ্রভঙ্গি করে বললে, আমার চিনির দোকান 
আছে? না কল আছে? 

-_নাঁ, না তা বলছি না। মানে, যদি কোথাও একটু 
থাকে টাকে-- 

নিজে খাঁবার জন্ঠে লুকিয়ে রেখেচি কেমন 1-_খাঁটি 
বঙ্গনারীর মতো! একটা মুখ ঝাম্টা মারল মার্থা £ আজ তিন 
হুপ্তা ধরে কত চিনি এনে দিয়েছ__মণ খাঁনেক ঘরে জম! 
করে রেখেছি। 

এতক্ষণে ধৈর্যের বীধ ভাল কু-্পাহেবের | 


_দ্যাথো মার্থা ক্যার, তোমার ভয়ঙ্কর মুখ হয়েছে 
আজকাঁল। তুমি ভুলে যাঁচ্ছ__ 

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মার্থা ঘরের ভেতরে 
অদৃশ্য হয়েছে। 

মার্থা ক্যারু। হ্যা কু-সাহেবের আদত নাম ক্যারুই 
বটে। এ অঞ্চলের লোক গোড়ার দিকে স্বর্ভক্তি ঘটিয়ে 
উচ্চারণ করত কুরু। তারপরে হয়তো কোঁনো ইংরিজি- 
শিক্ষিত ব্যক্তি ভুলট! শুধরে দিয়ে বলেছে, নামটা কুরু হতে 
পাঁরে নাঁ_হবে ক্রু ঃ হয়তো ট্রেণের কোঁনো জু-সাঁহেব তাঁর 
মনশ্চক্ষের সাঁমনে ভেসে উঠে থাঁকবে। সেই থেকেই ক্যারু 
সাহেব তে রূপান্তরিত হয়েছে। 

মার্থার রং-জলে যাওয়া ফিকে গোলাপী গাউনটা যে- 
দিকে অদৃশ্ঠ হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল 
সে। তারপর একটা বিডির সন্ধানে পেন্ট,লুনের পকেটে 
হাত ঢোকাতে আর একটা নতুন ভয়াবহ সত্যের সন্ধান 
মিলল। পকেটের নীচেকাঁর সেলাই খুলে গিয়ে কখন 
একটি বাতায়ন রচিত হয়েছে, আর তাঁর অবধারিত পথে 
বিড়িগুলো কোনো মুক্ত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে। 

অগত্য। প্রচণ্ড একটা ত্রুর মুখভঙ্দি করে জু ওরফে 
ক্যারু গুড়ের চায়ে একটা চুমুক দিল। একখানা রুটি 
তুলে নিয়ে একগ্রাসে গিলল সেটাকে । তারপর আধখাঁন! 
কলায় কামড় দিয়ে তার আটিগুলোকে জিভের আগায় 
সংগ্রহ করতে করতে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল। 

নীল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পেরিয়ে টেম্স 
নদীর মোহানা। দুরে ছবির মতে! আকা টাওয়ার অব. 
লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীণ-এ ঝকঝকে তকতকে একথানা 
বিশাল বাড়ি : ক্যারজ। ইত্ডিয়ান সিল্কস্‌ আ্যাণ্ 
ফেবরিকৃন্‌। 

কিন টেকি কি কখনে! স্বর্গে যায়? রাশি রাশি 
শুকনো পাতা, মরা পলু পোকা আর ভাঙা তাঁতের সঙ্গে 
করে ভারতবর্ষের নরম মাটির স্থৃতি মন থেকে মুছে গেছে 
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পাসিভ্যাল্‌ ক্যারুর। এতদিনে বেচে আছে কিনা তাঁই বা! 
কে জানে। আর যদি বেচেও থাকে-_সেখাঁনকাঁর 
সংদারে, দেখানকার জমাঞ্জের পরিবেশে স্মাইদ ক্যার-_ 
অর্থাৎ ক্রু সাহেবের স্থান কোথায়? 

_রাঙ্কেল! ওল্ড, ফুল! 

স্বল্লারজিত ইংরেজি বিদ্যা নিয়ে বাঁপের উদ্দেস্টে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করল ক্রু-সাহেব। 

রেশমের কুঠি করেছিল পা্সিভ্যাল--কয়েক বছর 
টাকাও কামিয়েছিল ছু হাতে । সেই প্রথম যৌবনে এবং 
অপরিসীম প্রাচুর্ধের ভেতরে তার চোখে রঙ. ধরিয়েছিল 
উজ্জল শ্ঠামবর্ণ একটি চাঁষার মেয়ে। জন্ম হল স্মাইদ্‌ 
ক্যারুর। মায়ের রঙ. আর বাপের রক্ত নিয়ে। কিন্ত 
রক্তের প্রতি আকর্ষণের চাইতে রঙের প্রতি বিকর্ষণটাই 
পামিভ্যালের ছিল বেশি। তাই ব্যবসা তুলে দিয়ে এদেশ 
থেকে যখন চাটিবাটি তুলল, তখন স্মাইদূকে ফেলে গেল 
রেশমহীন এই রেশমের কুঠিতে। মা-টা আগেই মরেছিল 
তাই রক্ষা। 

শ্মাইদের বয়েস তখন আঠারো! বছর। কেঁদে বলেছিল, 
বাবা, আমার কী হবে? 

অসীম বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করেছিল পািভ্যাল। 

--কী আবার হবে? বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্য নিজে 
তৈরী করে নাঁও। ইংল্যাণ্ডে তোমার মতো ধাড়ী ছেলেকে 
বসিয়ে খাওয়ানো হয়না-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়! 
হয়। 

--কিন্ত-- 

কিন্ত আবার কী?-_বিরক্তির ভ্রকুটিটা আরো! বেশি 
প্রকট হয়ে উঠেছিল পাঁপিভ্যাঁলের মুখে £ তোমাকে তো 
আমি দস্তরমতে! প্রপার্টি দিয়ে গেলাম। এই বাড়ি রইল» 
জমি-জমাও কিছু করে রেখেছি। নাউ ট্রাই ইয়োর লাক। 

_আমাকে কি কখনো ভোমার কাছে নিয়ে বাবেনা? 
আমাকে দেখাবেন! আমাদের নেটিভ, হোম- ইংল্যাণ্ড? 

-+নেটিভ. হোম-_ইংল্যাও--একটা তির্ধক হাপির 
রেখা প্রকটিত হয়েছিল পার্সিভ্যালের ঠোটের কোণায় : 
আচ্ছা হবে, হবে। কিছুদিন পরে তোমায় আমি প্যাসেজ 
পাঠাবো, ক্র চলেই যেয়ে! । নাউ গুডবাই মাই বয়-_ 
চিম্নার আপ.। . 


সাত্বনার মতো শেষবার ছেলের পিঠ চাঁপড়ে দিয়ে 
পাপিভ্যাল্‌ পাল্কীতে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ না পথের 
বাকে পাল্কীটা অদৃশ্য হল ততক্ষণ দেখা গেল সে রুমাল 
নেড়ে নেড়ে ছেলেকে বিদায়-সন্ব্ধনা জানাচ্ছে।..জীর্ঘ 
চেয়াঁরটাঁর ওপর নড়ে-চড়ে বসল ক্রু-সাহেব। ক্যাচ, ক্যাঁচ, 
করে একটা শব্ধ উঠল। তাঁরপরে আজ একটু একটু করে 
কুড়িটা বছর পার হয়ে গেছে। পাল্কী চলে যাওয়া ওই 
ধূলোভর! পথটা'র দ্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটেছে দিনের 
পর দিনঃ পেরিয়ে গেছে রাতের পর রাঁত। যে বটগাঁছটাঁর 
তলায় পাপিভ্যালের আরবী ঘোড়া ছুটো৷ বীধা থাকত, সেট! 
উপড়ে পড়ে গেছে ঝড়ে; যে টিনের চালার তলায় চাষার! 
পলুর দাম নেবার জন্তে এসে দরবার করত» সেখানে এখন 
অজগর জঙ্গল। 

সে প্যাসেজ আজো আসেনি। শুধু বহুদূর লগ্ডনের 
কোন্‌ এক গোল্ডাস গ্রীণে কী এক ক্যারু কোম্পানির 
মায়ান্বপ্প দেখতে দেখতে আজো প্রতীক্ষা করে ম্মাইথ, 
ক্যাকু। আশা নেই, অভ্যাস রয়ে গেছে। আর্জে 
কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে মনে হয় পিয়ন এসে দরজার 
কড়া নাড়ছে : চিঠি হায়_চিঠি। 

কিসের? 

ইংল্যাণ্ডের ডাক-টিকিট মারা লম্বা একখানা খাঁম। 
খুলতেই একটুকরো চিঠি : মাই সাঁন, পত্রপাঠ চলে এদো। 
ডাকে দুশো পাউণ্ড পাঠালাম। আমার সমস্ত সম্পত্তির 
তুমিই উত্তরাধিকারী, এখানে এসে ক্যাক বোম্পানির সব 
ভাঁর আজ থেকে তোমাকেই নিতে হবে। টি 

সে চিঠি এখনো আসেনি। কিন্তু কাল তো আসতে 
পারে? কিংবা পরশু? কিংবা তারও পরের দিন? কে 
জানে,কিছুই বলা যাঁয়না। পাসিভ্যাল্‌ ক্যারুর বুকের ভেতর 
বিবেক কখনো মাথা চাড়া! দিয়ে উঠবেনা এও কি সম্ভব? 

না কিছুই বলা যাঁয়না। মরা একটা ,মেটে সাপের 
মতো লালমাটির ওই বিসপিল রাস্তাটা নিরুত্তর হয়ে আছে 
কুড়ি বছর ধরে। উত্তরের ওই রক্তাভ তারাটি কুড়ি বছর 
ধরে সকৌতুকে যেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যায়। 
অন্ধকার ছায়া জমে জমে ওঠা কুঠি-বাড়ির কোনো রিক্ত 
কক্ষ থেকে তীক্ষ আকুতির স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে-” 
ভাঙা জানালায় বাতাসের ব্যঙ্গ । 


৯৬৬ 


লালমাটির তপ্ত বাতাসে তপ্ত কামনার কয়েকটা দ্িন। 
বাল্যে মায়ের কালো ছেলে, সাদা বাপ পথের ধুলোয় 
সে-দিনগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গোল্ডার্স গ্রীণ ? 
আকাশের ছায়াপথের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই কোথাও। 

চিঠি আছে সাহ্বে। 

ক্ু-সাহেব চমকে উঠল। হিজলবনী পোষ্ট অফিসের 
পিয়ন রতন ভূঁইমালী। একখানা খাম দিয়ে সেলাম 
জানিয়ে চলে গেল। সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্া আজো 
রয়েছে লোৌকগুলোর । 

একথানা খাম। পুরোণো অভ্যাঁসেই ডাঁক-টিকেটের 
দিকে প্রথমে তাকালে! ক্রু-সাহেব। না, ইংল্যাণ্ড নয়। 
ইত্ডিয়া পোস্টেজ। কলকাতার মোহর-মার!। 

কিন্তু খামখাঁনা খুলেই চক্ষুঃস্থির । 


ডিয়ার ক্যার, 
গত বছর ক্রিস্মীসের ছুটিতে তোমার সঙ্গে যে পরিচয় 
হয়েছিল আশা করি, এর মধ্যেই তুমি তা ভূলে যাওনি। 
তামার সাহচর্ষে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাছাড়া তোমার 
নমন্তঙ্গও আমি ভুলিনি-শিকারের অতবড় প্রলোভন ছেড়ে 
দওয়া শক্ত । বহুদিন থেকেই আপবাঁর কথা ভাবছি, কিন্ত 
ঠাজের চাঁপে সময় পাইনি । এইবারে অফিস থেকে 
[সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। শুনে স্থখী হবে ১৫ তারিখ 
বকেলে এখান থেকে রওনা হয়ে ১৬ তারিখ ভোরের 
ঈীনে তোমাদের স্টেশনে পৌছুব। আশা করি, তোমার 
কারঞথানা স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। আর তুমি যদি নিজে 
পঙ্থিত থাকতে পাঁরোঃ তা হলে আরো ভালো হয়। 
[লোবাসা নিয়ো ও মিসেস্‌ ক্যারুকে জানিয়ো। ইতি 
আলবার্ট” 
গুনে স্থথী হবে! ক্রু-সাহেব পুরো পাঁচমিনিট বজাহত 
য় রইল। তারও পরে মনে পড়ল আগামী কাল ১৬ই 
'রিখ এবং কাল সকালেই বোয়ালমারী স্টেশনে বন্দুক 
ধে আযাল্বার্টের আবির্ভাব ঘটবে। অসাড় শরীরট! 
রো! অসাঁড় হয়ে গেল। ছোট! হাজরীর যে আধখানা 
নাঁ অনেকক্ষণ থেকে হাতের মধ্যে ধর! ছিল, সেটা! হঠাৎ 
করে গলে পড়ল বুকপকেটের ভেতরে, ক্রু-সাঁহেব 
রও গেলনা ঘটনাটা । 


হগান্সব্স্বঞ্থ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ! 

অপরাধের মধ্যে গত ক্রিন্মাসে কলকাতা বেড়াতে 
গিয়েছিল ক্রু সাহেব। একট! রেস্তোরশায় আযল্বার্টের 
সঙ্গে আলাপ। পচিশ-ছাঁব্বিশ বছরের ন্মার্ট ছেলে, 
দিল-দরিয়]! মেজাজ। পেট ভরে ভিনারটা সেই খাওয়ালো! । 

একটা পেগ, পেটে পড়তেই প্রাকৃতিক নিয়মে 
অন্তরঙ্গতাটা এক ধাক্কায় আকাশে গিয়ে উঠল। 

একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরী করে আ্যালবার্ট। 
শ” চারেক টাক! মাইনে পায়। ব্যাচিলার মানুষ, স্থ্যুটে 
নাচে হকি-গল্ফ, বেস্বল থেলে। প্রজাপতি জীবন 
কাটিয়ে বেড়ায় । নিজেই বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় দিয়ে দিয়ে 
জানতে চাইল, তুমি? 

এক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা রাখতেই হয়। ছুটো টেক 


_ গিলে ক্রু-সাহেব বলেছিল, প্র্যাণ্টার ৷ 


প্র্যান্টার? তাহলে তো তুমি রীতিমতো বড়লোক। 
কিসের প্র্যান্টার? টা? 

_সিল্ক। বেঙ্গল দিল্ক। 

--ও:__সিল্ক !_আ্যাল্বার্টের 
উঠেছিল : খুব বড় ফান বুঝি ? 

--তা একরকম মন্দ নয় ।-বিনয় করে কথাটা বলতে 
গিয়েও আরো! ছুটে ঢেশিক গিলতে হয়েছিল ্ু-সাহেবকে। 

-ইটু ইজ, এ লাক্‌ ছাট আই মীট সোবিগ. এ 
্ল্যাপ্টার !_একটা সিগারেট “অফার” করে জানতে 
চেয়েছিল আযাল্বার্ট :₹ কোথায় তোমার ফার্ম? 

মিথ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করলে আর ফিরে দাড়ানো 
কঠিন। তা ছাড়া মিথ্যের আর একট! স্থবিধে এই যে 
সতোর ক্রকুটি কোথাও থাকেনা বলে অবলীলাক্রমে যতদুরে 
খুসি চলে যাওয়া যায়-যত ইচ্ছে রডের ওপর রঙের 
সোনালি বাঁধিশ চাপিয়ে দেওয়া চলে। হাঁওয়াতেই যদ্ধি 
প্রীসাদ গড়তে হয়, তা হলে একেবারে তাজমহল গড়াই 


ত্বর সশ্রদ্ধ হয়ে 


ভালো) কাকরুকার্ধে খচিত করে, হীরে জহরতের 
জেলা দিয়ে। 

সুতরাং নিজের ফার্মের একট মায়াময় বর্ণনা! দিয়েছিল 
কু-সাছেব। 


যতদুরে চাও গ্রীণ আর গ্রীণ । মাঝে মাঝে আখরোটের 
বন। (এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আখরোটের বন কেন 


মাঘ-_-১৬৫৬ ] 


ভলাজ্ সাজে 


১৬৭ 





মনে এসেছিল সে কথা আজো বলতে পারেনা কু-গাহেব |) 
এখানে ওখানে পাঁম্‌ গাছ--( দেশী তালগাছ আর বিলিতি 
পামের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট ছিলনা নিজের কাছে) আর 
ছোট ছোট ক্রকৃলেট-_কী চমৎকার টলটলে তার নীল 
জল। তাতে কার্প আর রুইমাঁছ কিলবিল করছে। (অবশ্য 
ক্রকূলেট বলতে মনে এসেছিল কাদীভর! কাদড়ের কথা? 
তার ভেতরে রাশি রাঁশি ব্যাং আর চ্যাংয়ের পোনা ।) 
সেই মনোরম পরিবেশের মধ্যে তাঁর ফার্স। লাল ইটের 
বাড়িট-_আ:--ইট ইজ এ ড্রিম! 

শুনে আযল্বার্টের চোখ জন জল করে উঠেছিল। 

--তোমার কার আছে? 

- অবশ্য । 

-ছাঁউ লীভ্‌লি !-__খাঁনিকক্ষণ চোঁখ বুজে ক্রু সাহেবের 


স্বর্গীয় জগৎটাকে ধ্যান করেছিল আ্যালবার্ট £ ইট্‌ ইজ. 


এ পিক্চার ! 

_্যা বলেছ !-_ম্যাল্বার্টের দেওয়া সিগাঁরেটটাঁর 
ধূমপান করতে করতে ত্রু সাহেব আরে! বলেছিল £ রোজ 
ভোরে উঠে দেখবে দিগন্তে হিমালয়ান রেঞ্রের নীল রেখা। 
আর হৃর্য ওঠবাঁর আগেই সেদিক থেকে ঝণাকে ঝাঁকে 
বুনো হাস তোমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাঁবে। 

এতথানি বর্ণনার মধ্যে এইটুকুতেই যা কিছু সত্য 
লুকোনো আছে। হিমাঁলয়ান রেঞ্জ নয়, রাঁজমহলের 
পাহাড়। কিন্তু বুনো ইাসের বাঁক সত্যিই আসে, বিশেষ 
করে শীতের আমেজ লাগলে ভোরের আকাশ তাদের 
কঠকৃজন আর পাখার শবে প্রায়ই মুখর হয়ে থাকে । 

_ বুনো হাস !-_আ্যাল্বার্ট প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল £ 
মানে গেম্‌ বার্ড ? 

-তাই। 

- খ্রচুর পাওয়া যায়? 

»-সারা বাংল! দেশে গেম্‌ বার্ডের এমন জায়গা! আর 
নেই। আমার এরিয়ার মধ্যেই তো ছু তিনটে বড় বড় 
বিল রয়েছে। 

--তা হলে তো শিকার করতে যাওয়া যায় তোমার 
ওখানে। 

__এনিটাইম। খুবখুদিহবোতূমি এলে। অবস্ত শ্লীতকালে 
এলেই ভালো হয়--সেইটাই বুনো হাঁসের সীজন কিনা । 


মার বোলো না, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে 
ধাচ্ছে_আযাল্বার্ট থামিয়ে দিয়েছিল লোভ জাগানো 
বর্ণনাটা। তারপর পকেট থেকে নোট বই বের করে 
বলেছিল, তোমার ঠিকানা? 

এইখানে আবার তিনটে ঢেশাক গিলে নিতে হয়েছিল 
জু সাহেবকে । এর পর ইচ্ছে হয়েছিল রাশীকৃত মিথ্যার 
সঙ্গে মিথ্যে পরিচয়টাও দিয়ে বসে। কিন্ত এ সম্পর্কে 
মনঃস্থির করবার আগেই অসীম বিস্ময়ে দেখতে পেল, 
নিজের অজ্ঞাতেই কথন দে সত্যিকারের নাম-ধাম-ঠিকানা 
দিয়ে বসেছে। 

_ স্থযৌগ পেলেই তোঁমার আমন্ত্রণ রক্ষা করব 
আমি--ঠিকানা লেখা শেষ করে চোখ তুলে জানিয়েছিল 
আযলবার্ট। 

ধবকৃ্‌করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল 
হৃংপিগটা। পরক্ষণেই আচমকা ধাক্কা খাওয়া একটা 
ঘড়ির পেওুলামের মতো অত্যন্ত দ্রতবেগে দোলা 
খেয়েছিল বারকয়েক। শুকনো ঠোঁট ছুটে চেটে নিয়ে 
বলেছিল, আস্তরিক স্তথী হবো। 

_থ্যাঙ্ক ইউ। 

রেস্তোর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অন্ততাঁপ আর 
অন্বস্তির সীমা রইলনা যেন। তাঁরপর গড়ের মাঠের খোঁলা 
হাওয়ায় চলতে চলতে ক্রমশ মাথাটা ঠা! হয়ে আসতে 
লাগল-অম্বন্তিকর মানসিকতার ওপরে সাত্বনার লঘু 
গ্রলেপ পড়তে লাগল একটা । মনে হয়েছিল, মদের নেশার 
এই মুহূর্তগুলো কতদিন বেঁচে থাকবে অ্যাল্বার্টের শির 
ওপরে? ছুদিন পরেই ক্রমশ তা নিশ্রাত হয়ে আসবে, 
তারপরেই একটু একটু করে নিঃসীম বিস্বৃতির গভীরে 
যাবে হারিয়ে । সাম্বনাটা মনের মধ্যে ক্রমশ থিতিয়ে 
বসতে লাগল, তারপর এক সময়ে নিশ্চিত ভরসায় দানা 
বেধে গেল। 

কিন্তু এক বছর পরে এমন করে যে পালে বাঘ পড়বে 
তা কেজানত? কে জানত, নেশা করলেও ত্যাল্বার্টের 
স্বতি সজাগ ও প্রথর থাকে, একট! ড্রিমল্যাণ্ডের আকর্ষণ 
এতদিন পরেও তাঁকে এমনভাবে হাঁতছানি দেয়? 

এখন উপায়? 

এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে) আত্মহত্যা করা 


৯৬৬ 


গুানাতন্্ 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ২? সংখ্যা 





চলে ) আর নয়তো ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবার সময় কাচা 
মাঠের কোনো নির্জন জায়গায় আ্যাল্বার্টকে খুন করা চলে। 
কিন্ত কোনোটাই সম্ভব নয়। 

হেমন্তের এই ্নিগ্চ-সকাঁলেও ক্রু সাহেবের জামার মধ্যে 
ঘাম গড়াতে লাগল । দিনের বেলীতেও ছুটো কানে বি 
ঝি" পোকার ডাক বাজতে লাগল ঝিম্‌ ঝিম করে। কাল 
যৌলোই তারিখ । কাল সকালেই আ্যাল্বার্ট এসে দর্শন 
দেবে বোয়ালমারী ষ্টেশনে । ষ্টেশনে না গিয়েও তাকে 
এড়ানোর উপায় নেই-_রেশমের কুঠি বললেই এ অঞ্চলের 
যে কোনো লৌক তাকে পথের হদিশ বাতলে দেবে। 

মার্থা বারান্দায় এল। 

_ মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী এত? ওটা কার 
চিঠি? 

ছো৷ মেরে চিঠি তুলে নেবার আর্টটা মেয়েদের মজ্জাগত 
এবং সেটা এত ক্ষিপ্রবেগে যে সামলে নেবার সময় পর্যন্ত 
পাওয়া যাঁয় না। ক্রু সাঁহেবও পেলনা। 

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে মার্থা ক্কু সাহেবের দিকে 
তাঁকালো । টানা টান! ভ্রু ছুটি প্রসারিত হয়ে গেছে সীমা- 
হীন বিন্ময়ে। 

_-এ আবার কী ব্যাপার। আ্যাল্বার্ট কে? 

_ও--ও আমার এক বন্ধুর চিঠি__কান্না চাঁপবার 
একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করে জবাব দিলে ক্রু সাহেব । 

_বন্ধু। 

_্্যা কলকাতায় গিয়ে আলাপ হয়েছিল। 

_ কিন্তু_মার্থা আবার চিঠিটার ওপর দৃষ্টি ফেলল ঃ 
ষ্টেশনে “কার, পাঠাবার কথা লিখেছে । জালা ভরা গলায় 
জানতে চাইল £ কোন্‌ “কারস্টা পাঠাচ্ছ? বড়খানা, 
ছোঁটটা, ন! মাঁঝারিটা ? 

--ওটা-_মাঁনে? ওটা ও ভূল বুঝেছে-_জ্তু সাঁহেব যেন 
বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল £ ভেবেছে আমার 
কার আছে। 

--আর শিকাঁরের নিমন্ত্রণটা ?- মার্থার চোখে ইছুর 
ধরা বেড়ীলের মতো থর শ্েন দৃষ্টি। 

-_ওটা, বুঝলে না, ওটা_-এই কথায় কথায় বলে- 
ছিলাম। মানে, আমি ঠিক ওকে নিমন্ত্রণ করিনি-- 

_-করোনি__না 1--ইছুর-ধরা দৃষ্টিটাকে আরে! শাণিত 
করে মার্থা বললে ওটাও তোমার বন্ধু ভেবে নিয়েছে, 
কেমন? 

মুখের ঘাম মোছবার জন্ে রুমালের সন্ধানে বুক- 
পকেটে হাত দিয়ে জু সাহেব রুমাল পেল নাঃ পেল সেই 
কলাটা। সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বিহবলভাবে সেদিকেই 
তাকিয়ে রইল। - 

আশ্চর্য শাস্ত-গলায় মার্থা বললে, কাল সকালেই তে৷ 


এসে পড়ছে। তারপর তাকে নিয়ে বুঝি জমিদারের ' 
জলায় হাঁস মারতে যাবে? ভালোই হবে-_তুমি আর 
তোমার বন্ধু আযল্ব্যার্ট_ছুজনকেই ধরে নিষ্কে গিয়ে চাবুক 
ইহাঁকরাবে জমিদারের লোক। প্যাপিভ্যালের দ্দিন আর 
নেই__সাঁহেব বলে তোমায় রেয়াত করবে এমন আশাও 
কোরো না। 

_সে আমি কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছ থেকে 
অন্গমতি নিতে পাঁরব-_জ্ু সাহেব অস্ফুট কঠে জবাব দিলে । 

_তা না হয় হল। কিন্ত তোমার এই বন্ধুটির দায়িত্ব 
নেবে কে, শুনি? গুড়ের চা, আর বিচে-কলা দিয়ে তাঁকে 
অভার্থন! করতে হবে নাকি? 

আর্ত অগছায় দৃষ্টিতে মার্থার দিকে তাকালো ক্রু সাহেব 
_যেন করুণা ভিক্ষা করল। তারপর বললে, যা হোঁক 
একটা উপায় করতেই হবে মার্থা। মন্ত মানী লোৌক-_ 
খাঁটি লর্ড বংশের ছেলে । 

--লর্ড বংশের ছেলে !_মার্থার ছু”চোখে রাশি রাশি 
জালা ফুটে বেরুল: তোমার বন্ধু-বান্ধব তো লর্ড আর 
ব্যারণ বংশেরই হবে! গোল্ডার্স গ্রীণে তোমাদের কতবড় 
কারবার, কত বড় বনিয়াদী ব্যবসা: ক্যাকজ ! তুমিও 
তো লক্ষপতি লোক । শুধু গুড় দিয়ে চা খেতে হয়-_-এই 
ঘা ছুঃখ! 

একটা বীভৎস মুখভঙ্গি করে মার্থা বিদায় নিয়ে গেল। 
আর দাড়ালোন। । 

ঠাট্র। করল-__অপমাঁন করে গেল! করবে বই কি-_ 
সে অস্ত্র নিজেই যে ওর হাতে তুলে দিয়েছে ক্রু সাহেব। 
শহরের এক নেটিভ, ক্রিশ্চানের মেয়ে মার্থা। প্রেম 
করবাঁর সময় অনেকগুলো কথাই বাড়িয়ে আর বানিয়ে 
বলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে_দেয়ার ইজ. নো ল-_! 
বলেছিল, শুধু দিনকয়েকের জন্যে এখানকাঁর কুঠিটা! 
তাঁকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে; দিনকতক বাদেই 
বাপ লগ্ুন থেকে তার প্যাসেজ পাঠিয়ে দেবে। তখন 
এখানকার সব কিছু বিক্রী-বাঁটা করে দিয়ে সে আর মার্থা 


- গিয়ে জাহাজে উঠবে_-তারপরে হোম্__স্থইট হোম্‌! 


হাপি ইংল্যাণ্ড,! 

কিন্তু কুড়ি বছর অপেক্ষা করেও যে প্যাসেজ, আজও 
পায়নি ক্রু সাহেব মাত্র দশ বছরেই তা কোথা থেকে 
পাঁবে মার্থা? ক্রু সাহেবের তবু আশ! করবার অভ্যাস 
যায়নি, কিন্তু রূঢ় স্বপ্র ভঙ্গ হয়েছে মার্ধার। কথনে! 
কখনো সন্দেহ হয় মার্থা বুঝি তাকে ঘ্বণা করে! 

আপাতত ও সব তেবে আর লাভ নেই। মার্ধথার 
সমস্তাটা এই মুহূর্তে এত জরুরি নয়। এখন প্রায় শিরে 
সংক্রান্তি--আ্যালবার্ট আদবে। সর্বাগ্রে এক্ষুণি একবার কুমার 
ভৈরবনারায়ণের ওখানে যাওয়া দরকার । (ক্রমশঃ ) 





হুধাংশুশেখরচটোপাধ্যায 


ভারত সফরকারী কমনওযেলথ, ক্রিকেট 
বেসরকারী টেষ্টম্যাঁচ সমেত এগাঁরটি খেলা! শেষ করেছে। 
এই খেলাগুলির মধ্যে ছন্টিতে কমনওয়েলথ দল জিতেছে, 


চারটি খেলা অমীমাংসিত 
ভাবে শেষ হযেছে এবং বাঁফি 


খেলায় তারা হেরেছে। 


এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘে 
দিল্লীতে প্রথম টেষ্টেই তার! 
ভারতীয় দলকে শোচনীয়- 
ভাবে নয় উইকেটে পরাজিত 
করে এবং দ্বিতীয টেষ্টেও 


ভারতীয় দলকে ফলো-অন্‌ 


করতে বাধ্য করে, যদিও 
ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে 
ভাল খেলে খেলাটির 
পরিণাম অমীমাংলিত রেখে 
নিজেদের সম্মন বাচিয়ে- 
ছেন। তৃতীয় টেষ্ট খেলা 
অন্রষ্ঠিত হম কপিকাতার 
ইডেন উদ্ানে এবং এইবাঁর 
দীর্ঘ তিন বৎসর পরে 
বিজয়লক্ষ্মী ভারতীয় দলের 
গলায় বরমাল্য দিলেন। 


কমনওয়েলথ, দল পরাজিত হলে! সাত উইকেটে। 
১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত নফরকারী অস্ট্রেলিয়ান সারভিপেস্‌ 


কমনওয়েলথ দল & ভারতীয় ক্রিকেট 





দল তিনটি টে খেলায় ভারতবর্ষ বিজয় মার্টেন্টের নেতৃত্বে শেষ জয়লাভ" 





তৃত্তীয় টেষ্টের বীর 
বিজয়ী অধিনায়ক বিজয় হাজারে 


করেছিল। তাবপর এই স্দীব তিন বৎসরে ভাঁরতীয় দল 
ইংল্যগু, অষ্টেলিয়া ও ভারতে ১৭৯ টেই ম্যাচ খেলেচে 


কিন্ত বিজয়লঙ্ষ্রী কোনবারেই 
ভাঁরতের গ্রতি গ্রদন্না হননি | 
ভাগ্যলক্ীও তার রুপাতৃষ্টি 
থেকে ভারতীয়দলকে বঞ্চিত 
করে এসেছেন বহুদিন ধরে। 
ভারতীয় দলের অধিনায়কের 
টসে পরাজয় যেন একটি 
ট্রেডিসন্‌ হন্রে দীড়িযেছিল। 
কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে 
তৃতীয় টেষ্টের অধিনায়ক 
বিজয় হাঁজারে টসে জয়লাভ 
করে দুর্ভাগ্যের এই অবিচ্ছিন্ন 
শঙ্খল ছিন্ন করে ভারতের 
বিজয় লাভের পথ প্রশস্ত 
করে দ্রেন। কলিকাতায় 
এই নিয়ে ভারতীয় দল 
দ্বিতীয় বার জয়লাভ করলো। 
এর আগে কলিকাতাঁর এই 
এীতিহাসিক ইডেন উদ্যানে 
ভারতীয় দল ১৯৩৭-৩৮ 


সালে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় বেসরকারী 
টেষ্ট ম্যাচে বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে ৯৩ রাণে জয়লাভ 


ক্রিকেট দলের বিপক্ষে মাদ্রাজে নুঠিত তৃতীয় বেসরকারী করেছিল। গত বৎসর ওয়েইইগ্ডিজ দলের বিপক্ষে বোস্বায়ে 


২২ 


১৬৯ 


১১০১ 


অনুঠিত পঞ্চম ও শেষ সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ মাত্র 
ছয় রাঁণের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হয় । এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে ভারতবর্ষ আজপধ্যস্ত কোন সরকারী টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ 
করতে পারে নি এবং যে ভাবে চলেছে তাতে অদূর 
ভবিষ্যতেও জয়ের আশা না করাই ভালো । 

কমনওয়েলথ, দলের বিপক্ষে এই তৃতীয় টেষ্টের খেলায় 
ভারতের জয়লাভে কলিকাতা তথা সমগ্র ভারতের ক্রিকেট 
মহলে উচছীস ও উৎসাহের 
বস্তা বয়ে গেছে। বিজয় 
মার্চেন্টের স্থলাভিষিক্ত বিজয়ী 
অধিনায়ক বিজয় হাজারে 
সারা দেশবাসীর কাছ থেকে 
অভূততপূর্বব ও অসংখ্য অভি- 
ননন ও শুভেচ্ছা লাভ 
করেন। কিন্ত গ্রায় টেষ্ট 
দলের সমতুপ্য এই কমন- 
ওয়েল, দলের বিরুদ্ধে 
ভারতের এই কৃতিত্বপূর্ণ 
জয়লাভেও আমর! বিশেষ 
উৎসাহিত হতে পারছি না। 
এর কারণে প্রথমেই বলতে 
হয় যে ভারতের এই জয়ের 
পশ্চাতে খেলোয়াড়দের 
কৃতিত্বের চেয়ে ভাগ্দেবীর রা 
ককপাদৃষ্টিটাই ছিল বেশি। - £ 
কমনওয়েলথ, দলের প্রথম 
ইনিংসে রে, শ্মিথ ব্যাট 
করতে পারেননি এবং দ্বিতীয় 
ইনিংসে পেটিফোর্ডও 
থানিক্ষণ ব্যাট করবার পর, আউট না হয়েই অবসর 
গ্রহণ করে স্মিথের সহিত অসমর্থের তালিকাতুক্ত 
হন। প্রথম ইনিংসে একজন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে 
যখন খেল! ড্র করার পক্ষে সময় কাটান এবং রাণ 
তোলা একান্ত দরকার ঠিক সেই সময়েই দুইজন ব্যাটস্‌- 
ম্যানের খেলতে না পারা যে একাস্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক 
ভাতে কোন সন্দেছই নেই। পেটিফোর্ড ও স্মিথ ব্যাট করে 


গগন্তব্ত্ঞ্য 





টসের ভাগ্যযুদ্ধে বইকাঁল পরে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে। 
তৃতীয় টেষ্টে খেলার আগে ভারতের ভাগ্যবান অধিনায়ক বিজয় 
হাজারে ও কমনওয়েলথ অধিনায়ক জক্‌ লিভিংস্টোনকে 
আগ্রহাকুল নেত্রে টমের ফলাফল লক্ষ্য করতে দেখ! যাচ্ছে। 


[ ৩৭প বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য সংখ্যা 


সময় কাটাতে ও রাণ তুলতে পারলে ওয়েষ্ট ইপ্ডিজের বিরুদ্ধে 

পঞ্চম টেষ্টের মত ভারতীয় দলের সময়াঁভাবে জয়ঙপগাভে বঞ্চিত 

হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলেই মনে হয়। অবশ্থ দিল্লীতে 

প্রথম টেষ্টে ভারতীয় দল্কেও মার্চেন্ট ত্রাতৃদ্ধয় ব্যাট করতে 

সমর্থ না হওয়াঁয় এই রকমই দৈবছুব্বিপাঁকের সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র অধিনায়ক 
হাঁজারে ছাঁড়া এই তৃতীয় টেষ্ট খেলায় আর কেহই বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিতে 
পারেন নি। বিশেষ করে 
কমনওয়েলথ, দলের প্রথম 
ইনিংসে ভারতী দল তাদের 
চিরাচরিত জর্টাপুর্ণ ফিল্ডিং 
ও ক্যাচ ধরতে না৷ পারার 
পরিচয় আরও একবার বেশ 
ভাল করেই দিয়েছে। 
এরূপ নিকষ্টস্তরের ফিল্ডিং 
তৃতীয় শ্রেণীর উইকেট 
কিপিং সাধারণ পর্যায়ের 
বোলিং ও অনিশ্চিত ব্যাটিং 
এর সাহায্যে যে ভারতীয় 
দল জয়লাভে সমর্থ হয়েছে 
তা ভাগাদেবীর 
কৃপায় বললে অযৌক্তিক 
হবে না। তবে ভারতীয় 
দলের কৃতিত্ব যে একেবারেই 
নেই একথাও বলা চলে না। 
ভারতীয় দল তাদের 
ছুজন শ্রেষ্ঠ থেলোয়াঁড় 
মার্চে ও অমরনাথের 
সাহাধ্য না পেক্সেও এই প্রায় প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট দলের 

সমতুল্য কমনওয়েলথ, দলকে সাঁত উইকেটে শোঁচনীয়- 

ভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছে। এ কৃতিত্বও 

কম নয়। তবে আমরা সর্বভারতীয় দলের কাছ থেকে 

আরও উন্নতধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার আশ! করি। 

কিন্ত ছুই একন্গন ব্যতিরেকে আর সকলের খেল! দেখে 

আমাদের সে আঁশ ক্রমশ:ই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। 


সং ছি এ 


মাধ--১৩৫৬ ] 


প্রথম ও দ্বিতীয় দুটা টেষ্ট খেলাতেই ভারতীয় দল নিকষ 
স্তরের খেলা খেলে ফলো-অন্‌ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য 
দ্বিতীয় খেলাটিতে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা! পেয়েছিল। 
তৃতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে সেই হৃত সম্মানের কিছুটা 
পুনরুদ্ধার করতে পরলেও সম্পূর্ণ কালিকামুক্ত হতে পারে 
নি। এখনও ছুটী টেষ্ট থেল। হাতে আছে, এর মধ্যে অন্ততঃ 
একটিতেও জয়লাভ করে অপরটী অমীমাংসিতভাবে শেষ 
করতে পাঁরলে ভারতবর্ষ দুটা টেষ্টে জয়ী হয়ে রবাঁর লাভ 
করবে। কিন্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার স্ট্যাপ্ডার্ড 
দেখে সে আশা বিশেষ কর! যাচ্ছে না। ফিল্ডিং ও 
বোলিং ছাড়া ব্যাটিংএও 
ভারতীম দল বিশে সুবিধা 
করতে পারছে না। বাক্তি- 
গতভাবে এক-মাধজন ভাল 
খেললেও সমষ্টিগতভাবে ভাল 
খেলে অল্প সময়ে বিপুল রাণ 
তুলে বিপক্ষকে কাবু করে 
দেবার মত খেলা এখনও 
ভারতীয় ব্যাট স্ম্যানরা 
দেখাতে পারছেন না। বে 
এক আধ জন ভাল খেলছেন 
তাদের উপর সব সময় 
নির্ভর কর! যায় না ক্রিকেট 
খেলার স্থুপ্রচলিত অনি- 
শ্মতার অন্ত । তাছাড়া 
ভারতীয় খেলোয়াড়রা 
তাদের ক্রটিপূর্ণ “রাণিং বিটুইন দি উইকেট? এর জন্য 
রাঁণ আউট হবার ভয়ে অনেক মূল্যবান শর্ট রাঁণ নিতে 
পারেন না বা রাণ নিতে দ্বিধা করেন। তৃতীয় টেষ্টে 
ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে প্রায় পৃরো দুদিন থেশে 
মাত্র ৪২২ বাণ সংগ্রহ করে। এই সমযের মধ্যে তাঁদের 
৬০০ ব! অন্ততঃ ৫৫০ রাঁণ সংগ্রহ কর! উচিত্ত ছিল এবং তা 
করতে পারলে কমনওয়েলথ, দল ইনিংস পরাজয়ের হাত 
থেকে অব্যাহতি পেতো না । তা ছাড়া দ্রুত রাণ তুলতে না 
পারলে সময়াঁভাবে শক্তিশালী দলের পক্ষেও দুর্বল দলকে 
শুধু পরাদিত করাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে 
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বিশেষ করে টেষ্ট ম্যাচের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যখন কোণ- 
ঠালা দল প্রাণপণে সময় কাটিয়ে খেলা দ্র করে দেবার চেষ্টা 
করে। ব্যাটিং ছাঁড়া বোলিংএর দিক দিয়েও ভারতীয় 
খেলোয়াড়দের থেলার অনেক উন্নতির দরকাঁর। তবে 
ভারতীয় বোপ্রারদের সপক্ষে একটা কথা বলবার আছে যে 
তার! ফিল্ডারদের দিক থেকে বিশেষ সাহায্য পায় না। 
ভারতীয় ফিল্ডারর! ক্যাচ ধরার চেয়ে ক্যাঁচ ফেলতেই বেশি 
ওস্তাদ আর বলের সামনে থেকে বলকে আটকাবাঁর চেয়ে 
বনের পিছনে পিছনে ছোঁটাঁর দিকেই যেন তাঁদের ঝোঁক 
বেশি বলেই মনে হয়। ফিল্ডারদের কাছ থেকে উপযুক্ত 








তৃতীয় টেষ্টে ভারত ও কমনওয়েলথ দলের খেলোয়াড়গণ। 


সমর্থন বা সাহায্য না পেলে কোঁন বোলারের পক্ষেই বেশি 
উইকেট পাওয়া বা বিপক্ষের ব্যাটস্ম্যানদের বেশি রাণ 
করতে না দেওয়া সম্ভব নয়। দিল্লীতে প্রথম টেষ্টে 
ভারতীয় ফিল্ডাররা অপংধ্য ক্যাচ ফেপে না দিলে কমন- 
ওয়েলথ, দন এত সহজে ভারতীয় দলকে এরূপ শোচনীয়" 
ভাবে পরাজিত করতে পারত না। তৃতীয় টেষ্টেও এই 
রকম ক্যাঁচ ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে ভারতীয় ফিল্ডাররা 
দ্বিধাবোধ করেন নি। তবে ভাগ্যগুণে ফলাফল অন্তরকম 
হয়। এই ফিল্ডিংএর উন্নতি যতদিন না হবে ততদিন 
ভারতবর্ষের পক্ষে আন্তর্জ।তিক ক্রিকেট জগতে সম্মানজনক 
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স্থিত কক্ষ কান্ত ্কান্তপ জান্তা 


স্থানে সুপ্রতিঠিত হুবাঁর সম্ভাবনা খুবই কম। দশ পনের 
বদর আগেও ফিল্ডিংএর এনধপ অবনতি লক্ষিত হয়নি। 
তখনও ব্যাটিং বোলিংএর মতন ফিল্ঢি'এ উন্নত করবাঁর 
দিকে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল বলেই আঁনর! ভাঁয়া, 
সি এস নাইডু, মান্তাক আলি অমরনাঁথ প্রভৃতির মত 
ফিল্ডারদের পেয়েছি । কিন্তু পরবর্তীকালে একমীত্র গুল 
মহম্মদ ছাড়া আর কোন ভাল ফিল্ড/র তৈরী হয়েছে বলে 
মনে হয় না। ভাল করেব্যাটিং ও বোলিং শেখার মত 
ভাল ফিল্ডিং করতে শেখাও 
যে খেলার একটা অপরিহাধ্য 
অঙ্গ তা যেন আমাদের 
আজকালকার খেলোয়াড় 
দের কাছে অজ্ঞাত বলে মনে 
হয়। এই কথা উইকেট 
কীপিং সম্বন্ধেও বলা চলে। 
ভারতের উইকেট কিপিং- 
এর ষ্ট্যাপ্ডার্ড যে অত্যন্ত পড়ে 
গেছে সে বিষয়ে দ্বিমত হবার 
মতন লোক ঝোধ হয় কেহই 
নেই । আমাদের দেশের 
- এখনকার উইকেট রক্ষকদের 
উইকেট কিপার না বলে 
ব্যাক-ষ্টপার বা পিছনের বল 
আটককারী বলাই সঙ্গত। 
উইকেটের পিছনে ক্যাঁচ 
ধরা ও স্টাম্প করার মতন 
প্রয়োজনীয় বিষয় ছুটিতে 
তাদের তেমন লক্ষ্য থাকে 
নাবা ক্ষমতায় কুলীয় না। কিন্তু শ্রী কাঁজ ছুটি যে 
উইকেট কিপিংএর অপরিহাধ্য অঙ্গ তা আমাদের 
দেশের উইকেট কিপাররা যে হৃদয়ঙ্গম করেন তা তাদের 
খেলা দেখে মনে হয় না। ফিল্ডিংএর মতন উইকেট 
কিপিংএর দিকেও থেলোয়াড়রা ঝেৌক না দেওয়ায় আজ 
আমরা দিলওয়ার, হিন্দেলকাঁরের মতন উইকেট কিপার 
আর দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের দেশের ক্রিকেটের 
ফিল্ডিং ও উইকেট কিপিং এই দুটি অনাদৃত বিভাগের আগু 


স্ঞান্রতন্বঙ্ 








প্রতিদবন্দ্রী অধিনায়কদয়। 
বিজয় হাজারে ও জক্‌ লিভিংস্টোন একমঙ্গে খেলতে 
নামচেন কিঞ্ত গ্রতিদন্দী রূপে 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


নক 


উন্নতির যে একান্থ প্রয়োজন তা শুধু আমাদের দেশের 
খেলোয়াড়দেরই নয় আমাদের থেলোঁয়াড় নির্বাচক- 
মগ্ডলীরও মনে রাখা একান্ত দরকার। এই খেলোয়াড় 
নির্বাচকমণ্ডপী সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে 
কিন্ধ স্থানীভাবে সব বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে নে তার! পক্ষপাতদোষ মুক্ত তো 
ননই তাছাড়া খেলোয়াড়দের খেল! দেখে তাদের দলে 
স্থান পাবার উপঘুক্ততা সম্বন্ধে বিচাঁর করবার ক্ষমতাও এই 

*. নির্বাচকদের আছে বলে 
সব সময়ে মনে হয়না। 
উদাহরণ-স্বরূপ উই কেট 
কীপার মন্ত্রীর কথার উল্লেখ 
করা চলে। মন্ত্রী উপরূর্যপরী 
কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে 
চারটি টেষ্টেই ভারতীয় দলে 
স্থান পেলেন, কিন্তু তৃতীয় 
টেষ্টে তার উইকেট কিপিং 
ও ব্যাটিং দেখে আশ্র্য্য 
হতে হয় এই ভেবে যেকি 
করে তিনি টেষ্ট দলে স্থান 
পেয়ে আসছেন। বাংলার 
উইকেট কীপার প্রবীর সেন, 
যিনি ওয়েষ্ট ইগ্ডিজ দলের 
বিরুদ্ধে পাঁচটি টেষ্টেই এবং 
অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় 
টেষ্ট দলে স্থান পেয়ে 
এসেছেন, তাঁকে যে কেন 
টেষ্ট নির্বাচকমগ্ডলীর 
চোখের সামনে থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া 
হল তা বোৌঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। উইকেট রক্ষক 
হিসাবে মন্ত্রীর চেয়ে সেন যে অনেকাংশে শ্রেষ্ট তাঁর পরিচয় 
কমনওয়েলথ, বনাম ইষ্ট জোনের খেলায় লেন ভাল ভাবেই 
দিয়েছেন। জঙ্জ ভাকওয়ার্থের মতন বিখ্যাত উইকেট 
রক্ষকও সেনের এই খেলা দেখে তৃয়পী প্রশংসা করেছেন। 
ব্যাটসম্যান হিসাবে মন্ত্রী অবশ্য গত মরস্ুমে ভাল ফর্ম 
দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে সে যোগ্যতাও তিনি হাক্সি- 
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য়েছেন। তাহলে সেনকে কি হিসাবে অনুপযুক্ত বিবেচনা 
করা হল? বোধ হয় সেনকে মার্চেন্ট পরিচালিত দলে স্থান 
দিলে অমরনাথের প্রতি উৎকোচ শিষে সেনকে দলে স্থান 
দেওয়। হয়েছিল বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা খণ্ডন 
হয়ে যাবে, সেনের উপযুক্ততা অধিনায়ক মার্চেন্ট ও নির্ব্বাচক 
মণ্ডলী পুনরায় ত্বীকার করে নিলে। তাই ক? 
তাছাড়া তৃতীয় টেষ্টে সি, এস, নাইডুর কৃতিত্ব পূর্ন বোলিং 
সত্বেও তীকে চতুর্থ টেষ্ট দলে স্থান দেওশা হল না এই 
অজুগাতে যে কানপুরের ম্যাটিং উইকেটে তার বোলিং 
ভাল হবে নাবলে। কিন্তু বাংলার কৃতি বোলার এন, 
চৌধুরীর ভ্রুত বোণিং মাটিং উইকেটে আরও ভাল হবার 
সম্ভাবনা থাকা সত্ব তিনি চতুর্থ টেষ্ট দলে অতিরিক্ত 
খেলোয়াড়ের পর্যায়ে নেবে গেলেন। বোহ্বের পলি 
উমদ্দিগর গত বৎসর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপন্সে শতাধিক 
বাণ করেছিলেন বলে, বর্তমানে ব্যাটিং এ বিশেষ কিছু 
করতে না পারলেও, বরাবর টেট দলে স্থান পেবে আসছেন। 
অগচ বাংলার উদীম্মান ব্যাটসম্য।ন পঙ্গ রায় ওষেষ্ট 
ই্ডিজের বিরুদ্ধে সেইরূপ শতাধিক রাণ করবার যোগ্যতা 
দেখিবেও আজ পর্যন্ত নির্বাচক মণ্ডলীর মনের বাইরেই রয়ে 
গেছেন। হায়দারাবাদের অফশ্ত্রেক বোলার গোলাম 
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আমেদকে গত মরস্ুমে ওয়েট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতীয় 
টেষ্ট দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ মর্মে তার কথা 
চতুর্থ টেষ্টের আগে আর নির্বাচকদের মনে পড়ল না। এ 
ছাঁড়া অমরনাথের সগ্থন্ধেও একটা পরিফার কিছু হয়ে যাওয়া 
দরকার বলে মনে হয়। পাঁয়ের আঘাঁতই কি তার খেলায় 
যোগদান না করার একমাত্র কারণ? না আরও কিছু 
এর মধ্যে আছে? বিস্ক তীর মত চৌকস খেলোয়াড়ের 
অভাব আজ ভারতীয় দল বিশেষ করে বৌধ করছে। 

অধিনায়ক নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে। 
বিডয় মার্চে যদি খেলতে অনমর্থই হন তাহলে তাঁকে 
কেনই বা পুসরায় অধিন|য়ক নির্বাচিত করা হচ্ছে? 
একি কেবল তাঁকে খেলোয়াড় নির্বাচনের অধিকারটুকু 
দেবার জন্তেই? তিনি যদি খেলতে অপারগই হন তাহলে 
তার বোর্ড বা নির্বাচ কমগ্ডলীকে জানিষে আগে থেকেই 
সরে দাড়ীন উচিত, অধিনারক নির্বাচিত হবার পরে নয়। 
যাই গেক আশা করি অদূর ভবিগ্যতে ভারতীয় ক্রিকেট 
জগতের ভিতরক1র এই সব গোলমালের নিষ্পত্তি হযে গিয়ে 
শীপ্ই ভারতীয় ক্রিকেটের আবহাঁওম। পরিস্কৃত হয়ে উঠবে। 
এবং খেলোয়াড়রাঁও ভীদের দোষ ত্রুটির সংশোধন করে 
ভাঁরতীয় ক্রিকেটের উন্নতিতে সাগাধ্য করবেন। 


খেলার কথা রি 


জ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 


ছিতীক্ম উই ম্যাচ & 

কমনওয়েলথ 9৪৮ ও ১১০ (৩ উইকেট ) 

ভারতবর্ষ ঃ ২৮৯ ও ৪৩০ (৮ উইকেটে ডিক্েয়ার্ড) 

বোঁ্ধইয়ে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিগ্বামে অচ্ঠঠিত কমনওষেলথ 
দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ 
শেব পর্যন্ত ড্র গেছে। ১৬ই ডিসেম্বর, কমনওয়েলথ দল 
টসে জয়া হয়ে খেলার নির্দারিত সময়ের মধ্যে ৭ 
উইকেটে ২৪৫ রান তুলে। নেভিল ওন্ডফিল্ড ১১০ 
রান করে ফাদকারের বলে বোল্ড আউট হ*ন। 
ওল্ডফিল্ডের ১১* রান উঠতে প্রাক ২৪৬ মিনিট সময় 


লাগে। তিনি ১৩টা বাঁউগ্ডারী করেন। ৬৩ বানের 
মাথায় মানকড়ের বলে মন্ত্রী তাকে একবার আউট করবার 
স্থযোগ হারিয়েছিলেন। এই নিয়ে এবারের টেষ্ট সিরিঞ্জ 
ওল্ঢফিল্চের উপধুঠপরি ২টে৷ সেঞ্রা হল। দিল্লীর প্রথম 
টেষ্টেতিনি ১৫১ রান করেন। ওয়েট ইণ্ডিজ ক্রিকেট 
খেলোয়াড় ওরেল ৭৮ রান করেন। ফাঁদকার ৪৯ রাঁনে 
৩ এবং মোদী ৩৩ রানে ৩টে উইকেট পান। 

১৭ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলায় পূর্বরদিনের নট 
আউট খেলোয়াড়দ্ব় পেটিফোর্ড এবং ফ্রি্নার অষ্টম 
উইকেটে মিলিত হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। দলের 


১৭৪ 





সপ্তম উইকেট পড়েছিল ২৪২ রাঁনে। আষ্টম উইকেট 
পড়লো! ৪০৮ রাঁনে। অর্থাৎ অষ্টম উইকেটের জুটিতে 
১৬৬ রান উঠেছিলো । ক্রিয়ার ১৩২ এবং পেটিফোর্ড 
৭২ রান করেন। ৪৪৮ রাঁনে কমনওয়েলথ দলের প্রথম 
ইনিংস শেষ ভয়। 

চা-পানের ১৭ মিনিট আগে ভারতীয় দল প্রথম 
ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দলের মাত্র ২ রানে মন্ত্রী 
কেমন রান না করেই ল্যান্থাটের বলে বোল্০চ আউট 
হান। দ্বিতীয় দিনের নিদ্ধীরিত সময়ে ভারতীয় দলের 
১ উইকেটে ৫৮ রাঁন উঠে। 

১৮ই ডিসেম্বরঃ টেষ্ট খেলার তৃতীয় দিনে ভারতীয় 
দলের প্রথম ইনিংস ২৮৯ রানে শেম হয়ে গেল। বিজয় 
মাচ্চে্ট এন" ডি জি ফাদকাঁর উভয়েই দলের সর্বোচ্চ ৭৮ 
রান করলেন । কাঁদকার শেষ পথ্যন্ত নট আউট রইলেন। 
এরপর মোদীর ৫৮ এং হাজারের ৩৯ রাঁন উল্লেখযোগ্য । 
ল্যান্বার্ট ৭৬ রাঁনে এবং ফ্রিগ্ার ৮৯ রাঁনে ৪টে ক'রে 
উইকেট পান। 

১৯শে ডিসেম্বর, খেলার চতুর্থ দ্রিনে কমনওয়েলথ 
দলের থেকে ১৫৯ বান পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল ফলো- 
অন ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ভারতীয় 
দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট তার মাত্র ৩ রানের 
মাথায় ভাগ্যক্রমে ক্যাচ আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে 
যান 3 ওল্চফিল্দ তাঁর বল ধরতে না পেরে মাটিতে ফেলে 
দেন। এই বিপদের হাত থেকে বেচে গিয়ে মার্চেপ্টের 
খেলার গতি অন্ঠদিকে ঘুরে যায়; তিনি নতুন জীবন 
পেয়ে রান তোলার দিকে লেগে পড়লেন। একমাত্র 
উাইবের বলে তিনি বেশ স্থুবিধা করতে পারেননি। 
৩ বানের মাথায় সৌভাগ্যক্রমে তিনি যেমন একবার 
আউট হওয়ার হাঁত থেকে বেচে যাঁন তেমনি ছুর্তাগ্যক্রমে 
মাত্র ৬ রানের জন্তে শতরাঁন পূর্ণ করতে পারেননি ; ৯৪ 
রানের মাথায় ওরেলের বলে “এল-বি-ডবলউ” হয়ে তাঁকে 
বিদায় নিতে হয়। চতুর্থ দিনে শেষ পথ্যস্ত ভারতীয় দলের 
৪ উইকেটে ২৫৫ রাঁণ উঠে যোদী ৫১ এবং হাজারে ৬৪ 
বান করেন। 

২*শে ডিসেম্বর, খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে 
৮ উইকেটে ৪৩০ রান উঠলে পর ভারতীয় দল ইনিংস 


স্ডান্রত্ন্রঞ্র 


[ ৩খশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


ডিক্লেয্ার্ড করে। চতুর্থ দিনের নট আউট খেলোয়াড় 
অধিকারী এবং উমীরগর দৃঢ়তার সঙ্গে বিপক্ষের আক্রমণের 
সম্মুখীন হয়ে বিপদের হাত থেকে দলকে রক্ষা করেন। 
তাদের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১০৯ রান উঠে। 
অধিকারীও ছূর্ভাগ্যক্রমে মাত্র "রানের জন্তে শতরান পূর্ণ 
করতে পারেননি ; ৯৩ রানে ল্যান্বার্টের বলে তারই হাতে 
অধিকারী ধরা পড়ে আউট হঃন। উমীরগর ৬৭ রান 
করেন।' ট্রাইব ১৫৬ রাঁনে ৪টে উইকেট পান। 

খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমনওয়েলথ দলের 
৩ উইকেটে ১১০ রাঁন উঠলে পর খেলাটি দ্র যায়। 

কমনওয়েলথ £ এন ওল্ঢফিল্চ, ডবলউ প্লেস, জে 
হোণ্ট, এফ ওরেল। ডবলউ এ্যালে, জে পেটিফোর্ড, এল 
লিভিংষ্টোন (অধিন|যুক ), রে স্মিথ, এফ ক্রিয়ার, জর্জ 
ট্রাইব, এইচ ল্ান্বার্ট। 

ভারতবর্ষ £ বিজয় মার্চেন্ট ( অধিনায়ক ), এম মন্ত্রী 
আর মোদী, বিজয় হাজারে, ডি ফাঁদকাঁর, এইচ অধিকারী, 
পি উমীরগড়, ভিন্ন মানকড়ঃ বি নিশ্বলকাঁরড সি এস 
নাইডু, সি রঙ্গচারী। 
ভুতীক্স এ ম্যাচ 

ভারতবর্ষ £ ৪২২ ও ১১৭ (৩ উইকেট ) 

কমনওরেলথ ৪ 

কলকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ 
দল বনাম তারতীয় দলের বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট 
খেলায় ভারতায় দল ৭ উইকেটে কমনওয়েলথ দলকে 
পরাজিত করেছে। ইডেন উগ্ান সম্পর্কে দর্শক- 
শ্রেণীর যে স্দীর্ঘকালের বিশ্বাস আছে বহুবারের মত 
এবারও তা শেষ পধ্যস্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। 
ইডেন উগ্ানের উইকেট খাটি সোনা যাঁচাই ক'রে 
নেবার পক্ষে যেন কষ্টিপাথরের কাজ করে। ইডেন 
উদ্ানই ভারতীয় দলের সৌভাগ্যের লীঠস্থান। ভারতীয় 
দলের অধিনায়ক বিজয্ব হাজারে ইডেন উদ্ভানের মাটিতে 
গ্াড়িয়ে টসে জয়লাভ করলেন। উপযুপেরি দশটি টেষ্ট 
খেলায় ভারতীয় দল টসে হেরে গিয়ে যে ছুর্ভাগ্যের শৃঙ্খল 
রচনা কঃরে চলেছিলো৷ অধিনায়ক বিজয্ব হাঁজারে ইডেন 
উদ্যানের টসে জিতে তাঁর ব্যতিক্রম ক/রলেন। ক্রিকেট 
খেলায় টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার স্থযৌগ পাওয়! 


১৯০ ও ৩৪৮ 


যাঁধ--১৩৫৬ ] - 


ভাগ্যের কথা এবং এর উপরই দলের সাফল্য কি পরিমাণ 
নির্ভর করে জনসাধারণের কীঁছে তা অবিদিত নয়। 

১৯৪৯ সালের ৩০শে. ভিসেম্বর, ইংরেজী বছরের শেষ 
দিনের আগের দিন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাঁছে একটি 
শুভ দিন। ভারতীয় দল টসে জিতে বিপুল হ্ষধবনির মধ্যে 
প্রথম ইনিংসের খেলা আরন্ত করলো মুস্তাক আলী এবং 
ভিন্থ মানকড়কে দিয়ে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় 
মার্চেন্ট হঠাৎ আহত হয়ে পড়ায় তৃতীয় টেষ্ট খেলায় 
যোগদান করতে পারবেন নাঃ এ খবরে যেমন ক্রিকেট 
ক্রীড়ামোদিরা মুহামাঁন হয়ে পড়েছিল, টসে জেতার খবর 
পেয়ে সকলেই তাঁর অনুপস্থিতির কথ! ভুলে গিয়ে বিজয় 
হাজারের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো । দলের ৫* রান 
উঠলো ৮০ মিনিটের খেলায় । মুস্তাক আলী এবং ভিন্ন 
মানকড় বেশ জমিয়ে তুলেছেন এমন সময দলের ৫৯ রাঁনে 
মুস্তাক আলী নিজস্ব ৪৭ রাঁন করে ট্রাইবের বলে ম্মিথের 
হাঁতে ধরা পড়ে আঁউট হলেন । ইডেন উগ্ণানে মুস্তাকের 
গুণগ্রাীর অভাব নেই : তাঁর আউটে দুঃখিত হলেও তীর 
তোলা জোরালো শক্ত বলটা স্মিথ যে ভাবে বা হাতে ধরে 
এবং পরে শুয়ে পড়ে ক্যাচ আউট করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
ভারতীয় দর্শকমণ্ডলী সুস্তাক আলীকে হারিয়েও করতালি 
দিয়ে ন্মিথকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। 

লাঞ্চের সময় দলের ৮৭ রাঁন উঠে) মাঁনকড় এবং 
মোদীর যথাক্রমে ৩৮ এবং ৮ রান। লাঞ্চের পর মোদীর 
উইকেট দলের ৮৯ রাঁনে পড়ে যাঁয়। মোদী ৯ রাঁণ করেন। 
মানকড় এবং হাঁজীরে খেলতে থাকেন এবং ট্রাইবের 
একট। বল বাউগ্ারীতে পাঠিয়ে হাজারে দলের ১০* রান 
পূর্ণ করেন। ১০০ রান উঠে মোট ১৩৪ মিনিটের খেলায় । 
দলের ১৫০ রাঁন উঠতে সময় নেয় ১৮৫ মিনিট । চায়ের 
সময় ভারতীয় দলের ২ উইকেটে ১৮৬ রাঁন উঠে। মাঁনকড় 
৯১ এবং হাজারে ৪৪ রান করে নট আউট থাকেন। 
চায়ের পর হাজারে ৯১ রানে আউট হ'লে হাজারে 
মানকড়ের ভ্ুটি ভেঙ্গে গেল। দলের রান তখন ১৮৩। 
খেলার নির্ধারিত সময়ে ভারতীয় দলের ৩ উইকেটে ২১৩ 
বান উঠে। হাঁজারে এবং ফাঁদকাঁর যথাক্রমে ৬* এবং 
১১ রাঁন করে নট আউট থাকেন। কমনওয়েলথ দলের 
ফিপ্ডিং দর্শকমণ্লীর প্রভূত প্রশংসা লাভ করে। ইডেন 
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উদ্যানে তৃতীয় টেষ্ট খেলার আগে গভর্ণর একাদশ দলের 
খেলায় একদিনেই ৯টা উইকেট নিয়ে ট্রাইব দর্শক এবং 
থেলোয়াড়দের মনে যে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিলেন 
তৃতীয় টেষ্ট খেলার প্রথম দিনে দর্শকমগ্ুলী ট্রাইবকে 
উপেক্ষা করতে পারলো না। ট্রাই এ দিনে ৮২ রানে 
২টো উইকেট পেলেন । 

৩১শে ডিসেম্বর টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় 
দলের প্রথম ইনিংস ৫২৫ মিনিট খেলার পর ৪২২ রানে 
শেষ হ'ল। দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে ১৭৫ রান 
করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। এ পধ্যন্ত ভারতীয় 
দল যে সব সরকারী এবং বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচে যোগদান 
করেছে, এই ৪২২ রাঁনই হল ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ 
রান। হাজারের ১৭৫ রান তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কমনওয়েলথ দলের বিপক্ষে হাজারের 
এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী, অপর দিকে ইডেন উদ্ভানের ক্রিকেট 
খেলায় এট! তার প্রথম সেঞ্চুরী। ফোন রকম আউট 
হবার সুযোগ না দিয়ে তিনি যে ১৭৫ রান করেন তার 
মধ্যে ২৩টা বাউগ্ডারী ছিল। বিভিন্ন রকমের ষ্ট্রোকে 
উইকেটের চারপাঁশে বল পাঠিয়ে তিনি রাঁন তুলেন। তাঁর 
খেলায় সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয়েছিলো “কভার ড্রাইভ” মার 
গুলি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তাঁর পরই রান করার দিক 
থেকে কৃতিত্ব লাভ করেন কিষেণটাদ। হাজারে-কিষেণ 
চ(দের ৬ উইকেটের জুটিতে ৯২ রান উঠে। কিষেণটাদ 
৪২ রাঁন করে আউট হ'ন। 

শেষের দিকে সি এস নাইডু হাজারের জুটি ভয়ে 
বোলারদের কোঁন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে ২৫ রান করেন। 
এমন কি বোলার এন চৌধুরী ট্রাইবের বল পিটিয়ে খেলে 
যে ৯ রাঁন তুলেন দলের পক্ষে তা খুবই কাজের হয়েছিলো । 
শেনের দিকের থেলাটা1 দর্শকমণ্ডলীর কাছে খুবই 
উত্তেজনাপূর্ণ এবং উপভোগ্য হয়েছিলো । 

উ্রাইব ৫৭২ ওভার বলে ১২টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৪ 
রান দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৫টা উইকেট 
পান। ম্মিথ পান ৪৫ ওভার বলে ৭১টা রান দিয়ে 
২টো। 

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংসের সুচনা করেন 
অধিনায়ক লিভিংষ্টোন এবং ওগুফিল্ড। নির্ধারিত সময়ে 
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কোন উইকেট না হারিয়ে দলের ১৫ রান উঠে, লিভিং 
১১ এবং ও'গফিল্ড ৪ রান করে নট আউট থাঁকেন। 

১লা জানুয়ারী ইতরাঁজি নববর্ষের প্রথম দিনটা কিন্ত 
কমনওয়েলথ দলের পক্ষে শুভ হল না। খেলার এই 
তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের দরুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। 
কমনওয়েলথ দলের এই ভাঙ্গনের মুলে ছিল ফাঁদকাঁর এবং 
এন চৌধুরীর বোলিং। মার ১৯০ রানে কমনওয়েলথ 
দলের প্রথম ইনিংস চা পানের ১৫ মিনিট আগে শ্রেম হয়ে 
যায়। এনছরের টেষ্ট সিরিজে এটাই হ"ল ছু” দলের পক্ষে 
সব থেকে কম রান। ফাঁদকার এবং চৌপুরীর মাবাঁআ্মক 
বোলিং মেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শক্ত ক্যাচ 
ধরা পড়া কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের মোট রান বেণী 
উঠতে পারে নি। এই খেলাধ রে শ্মিথ অন্নস্থ থাকায় 
শেষ পর্ষান্ত ব্যাট করতে নামেন নি। ভারতীয় দলের 
ফিল্চি'য়ের প্রশংসা করা চলে না। খেলার গোড়ার 
দিকে উমীর গড় একটা সহজ ক্যাঁচ ফেলে দেন, বদিও 
পরে ওগুফিল্টের একটা শক্ত বল এক হাঁতে ধরে 
পূর্বের ভুলের সংশোধন করেন। ওন্চফিগএর আগে 
ফাঁদকারের বলে ফাইন লেগে মানকড়ের ভাত থেকে ফক্ধে 
গিয়ে ভাগাক্রমে সে বাত্রা বেঁচে যান। ভারতী দলের 
খারাপ ফিল্চিংয়ের দরুণ কমনওয়েলথ দল রান তুলতে 
খুবই স্থবিধা পেয়েছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাত 
থেকে ২।৩টি কাঁচ পড়ে না গেলে কমনওয়েলথ দলের প্রথম 
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ইনিংস আরও অল্প রাঁণে এবং অনেক আগেই শেষ হ?ত। 
দলের সর্বোচ্চ ৪২ রাঁণ করেন লিভিংষ্টোন। ফাঁদকাঁর 
২৪ ওভার বলে ৪টা মেডেন পান এবং ৫০ রান দিয়ে 
উইকেট পান ৩টে। চৌধুরী পান ৪টে ১৮৪ ওভার বলে 
২টো| সেডেন পেরে এবং ৫৬ রান দিয়ে। ফাঁদকারের 
দুর্ভাগ্য যে তার বলেই বেশী ক্যাচ ফক্কেছিল। ভারতীয় 
দলের থেকে ২৩২ রান পিছিয়ে থেকে চাঁপানের পর 
থেকে কমনওয়েলথ দল “ফলো-অন+ করে দ্বিভীয ইনিংসের 
খেলা আরম্ত করলে! । নির্ধারিত সময়ে ৪২ রাঁন উঠলো 
কোন উইকেট না পড়ে। 

২রা জানুয়ারী, টেষ্ট খেলার চতুর্থ দ্রিনে কমনওষ্েলথ 
দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা প্রথম ইনিংসের থেকে অনেক 
ভাল হ'ল। প্রথম ইনিংসের জুটা ফ্রিন্নার এবং ওল্ডফিল্ডের 
উইকেট ঘেন আর পড়তে চায় না এমনই তাঁরা দৃঢ়তার দঙ্গ 
উইকেটে রেখে খেলছিলেন। দলের ৬১ রাঁণের মাথায় 
ওল্চ ফিল্ট ফাঁদকারের বলে প্ত্রিপে ক্যাচ তুনে হাজ।বরের হাত 
থেকে কোনক্রমে ফঙ্ছে গিয়ে সে যাত্রা বেচে গেলেন, তার 
তখন ৪১ রাঁণ। এত বড় একট' বিপদ থেকে রক্গা পেয়ে 
ওল্চফিল্চ বুঝলেন পরাথে ভরি মারে কে”; মন থেকে 
আউট হবার ভন ডর ঘুচে গেল। কিন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের 
সঙ্গে খেলতে পারেন নি। শেষ পধ্যন্ত ১৫৮ রাণ ক'রে 
ফাঁদকারের বলে প্রথম ইনিংসের মতই উমীর গড়ের হাতে 
ধরা পড়ে আউট হ+ন। 


নব-প্রকাশি গৃস্তকাবলী 


শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক “এই শ্ব।ধীন 51”-_২২ 
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শ্রীশেলেন নাথ প্রণীত উপন্যাস “না্ধ্যালি”-৩২ 

শক্তি মুখোপাধ্যায় প্রণাত কাব্যগ্রন্থ 'লাল টিপের কাব্য”-1৮* 
পজিতেন্দনাথ সেন প্রণীত “আক্ম মমর্পণ-ঘোগ বা সরল যোগপস্থা”-__২২ 
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সম্গাদক- শ্রীফীন্তনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ 
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শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা 
অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-এচ-ডি 


রামায়ণে বণিত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ধাঁত্রার কাহিনী করুণ 
রসের আধাঁর-_ছুই হাজীর বছরেরও বেণী ইহা ভারতবর্ষের 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত দ্রব করিয়াছে । কিন্ত করুণ রস 
ছাড়াও ইাতে প্রাচীন ভারতের যে ভৌগোলিক বিবরণ 
আছে আজ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীরাম- 
চন্দ্রের গ্রতিহীসিকতা অর্থাৎ সত্য সত্যই এই নামে কোন 
মানুষ ছিলেন কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্ত 
কাল্পনিক কাহিনী হইলেও রামায়ণের রচয়িতা ইহাকে 
বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিষ্বাছেন। এই জন্যই তিনি 
ভৌগোলিক সে বিবরণ দিয়াছেন তাঁহা মোটামুটিভাবে 
প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
রামায়ণের যে সমুদয় পুঁথি আছে তাহাদের মধ্যে গুরুতর 
পাঠতেদ বর্তমান। ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিও বাংলাদেশে 


১৭৭ 


২৩ 


প্রচলিত পু'থির উপর নির্ভর করিয়া শতাধিকবর্ষ পূর্বে 
রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত করেন ইউরোপে তাহাই 
সমধিক প্রচলিত এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিত- 
প্রবর পাঞ্জিটার রামচন্দ্রের বনবাঁ যাত্রার ভৌগোলিক 
বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাদী প্রেস কইতে 
৬পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত যে রামায়ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন। এই ছুই গ্রন্থের তুলনা করিলে 
সহজেই বুঝা যায় যে বন্গবাঁসী সংস্করণই অধিকতর নির্ভর- 
যোগ্য । ৬পঞ্চানন তর্করত্ব লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতে 
গ্রচলিত নানাবিধ পুথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সংকলন করিয়া- 
ছেন। কিন্ত আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় 
তিনি বোস্বাই প্রদেশে প্রচপিত ববামায়ণের পাঠই হ্বন্ 
গ্রহণ করিয়াছেন। মোটের উপর রামায়ণের বঙ্গবাসী 
সংস্করণকে বোস্বাই সংস্করণ বলাও চলে। কিন্তু বঙ্গবাসী 


৪ 


৯৭৬ 


ংস্করণ বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং এদেশে সমধিক পরিচিত 
_স্থতরং আমরা এই নামই ব্যবহার করিব। তর্করত্ব 
মহাশয় ভূমিকাঁয় লিখিয়াঁছেন যে এই আদিকাঁব্যের অতিশয় 
প্রাচীনতা হেতু এরূপ পাঠভেদের উৎপত্তি হইয়াছে যে 
ছুই বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণ যে একই কবির 
লেখনীপ্রস্থত তাহা হঠাৎ মনে হয় না ( অন্যাদিকাঁব্যস্ত 
অতিপ্রাচীনতয়া এবং পাঠভেদা: সঞ্জাতী: যত্প্রভাবতে। 
দেশঘয়ীয়যো: পুস্তকযোরেক কর্তৃকত্ববুদ্ধিরেব সহসা ন 
সম্পন্যতে )। একথা অনেকাংশে সত্য । 
বঙ্গবাসী সংস্করণের রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে 
পরি যে রামচন্দ্র মরগু নদীর তীরস্থিত অযোধ্যা হইতে রথে 
চড়িয় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তমসা নদীর তীরে উপনীত 
হইলেন এব" প্রজ্জাবর্গের মহিত তথায় সেই রাত্রি যাপন 
করিলেন। কিছ প্রভাত হইবার পূর্েই উঠিক়্া লক্ষমণকে 
বলিলেন "দেখ অযোধ্যার পৌরজন আমাদের অপেক্ষায় 
এক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছেন। ইাঁরা 
আমাদিগকে লইয়া! যাইবার জন্ত যেরূপ যত্র করিতেছেন 
তাহাতে বৌধ হইতেছে যে হারা প্র।ণ-পর্যযন্তও পরিত্যাগ 
করিবেন, তথাঁচ সঙ্গল্প ত্যাগ করিবেন না) অতএন যে 
পর্যন্ত ইহারা ঘুমাইয়া থাকেন, আইস, আমরা তন্মধ্োই 
থান্ত রথে উঠিয়া অকুতোভয়ে পথ অতিক্রম করি” লক্ষণ 
ইহাতে সম্মতি দিলে তীহাঁর! ভ্রতগতিতে রথে চড়িয়া তমসা 
নদী পার হইলেন। পরে তিনি পৌরগণবে, বঞ্চনা করিবার 
মানসে স্মন্ত্-সাঁরথিকে বলিলেন “তুমি রথে আরোহণ 
করিয়াই উত্তর দিকে যাও এবং হুহূর্তকীলমাত্র উত্তরা ভিমুখে 
যাইয়া রথ ফিরাইও । যাহাতে পৌরগণ আমার গন্তব্য 
পথ জানিতে না পারেন তুমি সাবধান হইয়! মেইরূপ কর।” 
তদমুসারে সুমন্ত্র উত্তর দিকে একটু গিয়া পরে রথ ফিরাইয়া 
আনিলে রাম লক্ষণ ও সীতাসহ তাহাঁতে চড়িয়া বনে যাইতে 
লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যেই বহু দূর গমন করিলেন। 
পরে তিনি বেদশ্রতিনায়ী মহানদী পাঁর হইয়া দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে গোমতী ও স্যন্দিকা নদী 
পার হইয়া কোশল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিলেন এবং 
সন্ধার পূর্বেই গঙ্গাতীরে প্রিয়সথা গুহের রাজধানী 
শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় বনবাসের দ্বিতীয় রাত্রি 
যাপন করিলেন। 


স্ডান্সব্তম্বঞ্য 


[ ৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


রাম যে চাঁরিটি নর্দী পাঁর হইলেন তাহার মধ্যে তমসা 
এখন পূর্্-টন্স, বেদশ্রুতি বিস্ুই ও স্তন্বিকা সই নামে 
পরিচিত। গোমতী নদীর প্রাচীন নাম লোকমুখে ঈষৎ 
পরিবন্তিত হইয়া গুমৃতি এই আকার ধারণ করিয়াছে। 
পূর্বেক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা ঘাঁয় যে রাম অযোধ্যা 
হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়! মোটামুটি বর্তমীন কালের 
ফৈজাবাদ_-এলাহাবাঁদ রেল লাইনের পাশ্ববর্তী রাস্তা ধরিয়া 
ভরতপুরকুগ্ড ্টেশনের নিকট তমসা নদী, খজুরাহাঁটের 
নিকট বিন্ুই নদী, স্ুলতাঁনপুরের নিকট গুমৃতী নদী এবং 
প্রতীবগড়ের নিকট সই নদী উত্তীর্ণ হইয়! গঙ্গাতীরে উপনীত 
হন। শুঙ্থবেরপ্ুর এক্ষণে সিংরোর নামে পরিচিত। ইহার 
পূর্ব নাম শুঙ্গীবেরপুত্র এখনও প্রচলিত আছে। ইহা 
এল|হাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইনার 
পাশে গর্গী নধীব প্র।চীন পরিত্যক্ত খাত এখনও বিদ্যমান । 

পালিটার সাহেব রামের বনবাঁস বাত্রার এই অংশের 
থে খিখরণ দিয়|ছেন তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে থে তমসা নদী পার হইয়া রাম স্ুমন্ত্রকে 
কিয়ৎসণের জন্গ রথ উত্তরদিকে নিয়া পরে ফিরাইয়। 
আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং স্ুমন্ত্র এইরূপে রথ 
ফিরাহয়া- আপিলে তাহাতে চড়িয়া ধনে গিয়াছিলেন। 
পামায়ণের উভয় সংগ্করণেহই এই অংশের পাঠ একরূপই 
আছে। কিন্ত পালিটার রামারণের এই অংশ হইতে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে রামচন্দ্র নিজেই রথে চড়িয়া প্রায় 
৫০৬০ মাইল উত্তরদিকে গেলেন এবং পুনরায় সরযু 
নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তমস1 নদী উত্তীর্ণ হওয়ার 
বর্ণনার পরে গোরেসিও সম্পাদিত রামায়ণে দুইটি শ্লোক 
আছে--ইহা বঙ্গণাসী মংস্করণে নাই। বস্তত পূর্বোক্ত যে 
ছুই শ্নোকে তমসা নদী পার হওয়ার কথা আছে--এই 
শেষোক্ত ছুই শ্লোক তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে আছে ২ 


তং স্তন্দনমধিষ্ঠায রাঘব: সপরিচ্ছদঃ | 
শাপ্বং তাঁমাকুলাবর্তাতরত্তমসানদীং ॥ 


পরবর্তী অধ্যায়ে আছে £-_ 


তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় সভার্ধঃ সপরিচ্ছাদঃ। 
শ্রমতীমাকুলবর্তীমতরত্াং মহানদীং ॥. 


ফান্তন- ১৩৫৬] 


পূর্বোক্ত সশ্লোকের “তং, এই সর্ধনামের সার্থকতা আছে 
কারণ ইহাঁর পূর্বেই স্তন্দনের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
শেষোক্ত অধ্যায়ে এই শ্রোকের পূর্বে শ্যন্দনের কোন 
উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ শেষোক্ত অধ্যায়ের এই ছুইটি 
শ্লোক ব্যতীত আর সব শ্লোকই বঙ্গবাঁসী রীমায়ণে আছে। 
এই সমুদয় বিবেচনা করিলে কোন সন্দেহ একে না যে 
শেষোক্ত অধ্যায়ের এই শ্লোক ছুইটি প্রক্ষিপ্ত । সম্ভবতঃ 
প্রথমে ভ্রমক্রমে পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে ইচা শেষোক্ত 
অধ্যায়ে সংযোজিত হয, পরে অর্থ সৌকর্যার্থে ঈষৎ 
পরিবর্তিত হয়। পাঁজিটার রাঁমায়ণের অন্ত সংস্করণ না 
দেখিয়া এই ছুইটি শ্লোক খাটি বলিণাই গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং রাম আমতী মচ।নদী পাঁর হইযাছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শীমতী 
নামটি অতি দত এবং এই নামের কোন নদীর উল্লেখ 
আর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই । কিন্তু শ্লেকের ভ্রান্ত 
ব্যাথ্যা দ্বারা তিনি রাঁমকে উত্তরে বহুদূরে নিয়া গিয়াছেন, 
স্থতরাং তিনি অনাযাঁসেই সিদ্ধান্ত করিলেন যে শমতী 
মহানদী সরদু নদীকেই স্থচিত কৰিতেছে। এক ভুল 
হইতেই আর এক ভুল আসে । রান নদি সরযৃতীরে গেলেন 
তবে পরণন্ভা নদী বেদশ্রুতি কোথায়? পাজিটার সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে চৌকা নামে যে শাখানদী অনোধ্যার প্রায় ৫* 
মাইল উত্তরে সরসূ নদীর সঙ্গে মিলিত হইয্সাছে তাঁগাই 
বেদশ্রুতি। অর্থাৎ তমসাঁর তীর হইতে উত্তরে গিয়া রাম 
সরযূ নদী পাঁর হইলেন, তাঁর পর আবার এপারে ফিরিযা 
আসিয়া চৌকা! নদী পার হইলেন। তিনি বরাবর সো! 
উত্তর দ্রিকে গেলে কোন নদী পার না হইয়াই চৌকা নদীর 
পশ্চিম পাড়ে পৌছিতে পাঁরিতেন--অথচ অনর্থক তিনবার 
নদী পারাপার করিলেন। তারপর মনে রাখিতে হইবে 
যে অযোধ্যার লোক জাগিয়া উঠিয়া পাছে তাঁহার সঙ্গ লয় 
এই জন্তই তিনি রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তমসা পার হইলেন 
এবং শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে গিয়া গন্দাতীরে পৌছিলেন। 
অথচ পাঞ্জিটারের মতে তিনি পরদিন প্রকাশ্য দিবালোকে 
উত্তর দিকে অযোধ্যার পাঁশ দিয়াই প্রায় ৫০1৬০ মাইল 
গেলেন, পরে অনর্থক তিনবার নদী পারাপার করিয়া 
লক্ষৌর নিকট গোমতী নদী পার হইয়া গঙ্গাতীরে পৌছিলেন। 
এইরূপ ঘুরপথে যাওয়া রাঁমের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক, 


উীল্লানচকজ্রকরেল্র লহনবাস আজ! 
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এবং বস্ততঃ রামের এইরূপ উত্তর দিকে যাওয়ার কথা 
গোরেসিও বা বঙ্গবাঁসীর রাঁমীয়ণ কোন সংস্করণেই নাই। 
উভয় সংস্করণেই আছে যে রাম শেষ রাত্রে যাত্রা করিয়া 
সন্ধার পূর্বেই গঙ্গাতীরে পৌছিলেন। পার্জিটার রামকে 
যে ঘুরাপথে লইয়া গিয়াছেন তাহার দুরত্ব প্রায় ১৭ মাইল 
এবং এই পথে রামকে অন্ততঃ ছয়বাঁর নদী পার হইতে 
হইয়াছে । ১৪১৫ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতগামী রথের পক্ষেও 
ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত রামায়ণের বর্ণনা 
অন্সাঁরে রাম যে সোঁজা দক্ষিণ পথে গিয়াছিলেন বলিয়া 
পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার দূরত্ব মাত্র ৬০ মাইল। স্থৃতরাং 
এই পথেই রাম গিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত ও 
ুক্তিমৃক্ত বলিয়! মনে হয়। পাজিটারের মত ৫* বৎসরের 
অধিককাঁল * পর্য্যন্ত বিদন্মগুলী কর্তৃক প্রতাক্ষ অথবা 
পরোক্ষভাবে গৃগীত হইলেও তাহ! সর্বথা বঙ্জনীয়। 

প্রিয় সুদ নিমাদপতি গুহের রাজধানী শূঙ্গবেরপুরের 
নিকটে নৌকায় গঙ্গানদী পাঁর হইয়া রামচন্দ্র লক্মণ ও 
সীতাসহ পদব্রজে দক্ষিণ দিকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অবস্থিত 
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাত্রা করিলেন। 

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এই (প্রদেশ এক্ষণে দোয়ার নামে 
পরিচিত এবং ধনধান্তে সমৃদ্ধশালী । কি্ব তৎ্কাঁলে 
ইহার অধিকাঁংশই হিংজন্কসমাকুল নিবিড় অবণা ছিল, 
এবং ইহ|রই মধ্যে একটু স্থান পরিষ্কৃত করিয়া ভরদ্বাজ 
মুনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বান তথান্ব উপস্থিত 
হইলে ভরদ্ব।জ খুনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন 
এবং সেইখানেই বাঁদ করিবার জন্ট অন্তরোধ করি'লৈন। 
তছুত্বরে রাম বলিলেন “ভগবন্‌ এই আম হইতে 
আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্দিকট, অতএব আমি 
এস্কাঁনে বাস করিতে ইচ্ছ। করি না; আপনি এরূপ আর 
একটি নিজ্জন উত্তম আশ্রমের বিষয় বলিয়া দিউন।” তখন 
ভরদ্বাজ বলিলেন “বৎস, এখান হইতে দশ ক্রোধ দূরে 
চিত্রকুট নামে বিখ্যাত এক পুণ্য শুভদর্শন পর্মাত আছে, 
তুমি সেইখানে বাঁ কর।” রাম ইহাতে সম্মত &ইলেন 
এবং ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশ অনুমারে গঙ্গা ও যমুনা নদীর 
স্গমন্থানে যাইয়া! বুনা নদীর উত্তর পাঁড়ে কিয়দ্ুর অগ্রসর 


* ১০৯৪ থুষ্টান্দের 0749 পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়। 
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স্চাব্যব্তস্বঙ্থ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


শস্য স্পা ্াপাস্ন্যপাপা গা স্ব স্াল ব্হপা স্চান্তপ ব্ান্তপ বকা স্বত্ত্ব স্পা ব্কলা শ্কাপা ন্যান্সি 


হইয়া ভেলার সাহায্যে নদী পার হুইলেন। পরে যমুনা 
নদীর দক্ষিণ তীরবর্থী বনমধ্য দিয়া যাইতে লাঁগিলেন। 
নদীতীরবর্তী এক সমতলভূমিতে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন 
চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি বাল্সীকির আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়। তাঁহাকে অ'ভবাঁদন করিলেন । 

চিত্রকূট পর্বতের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ 
নাই। যুক্তপ্রদেশের বান্দা জিলার অন্তর্গত কাঁর্বি-তহদীলে 
এখনও চিত্রকৃট অথবা চিত্রকোট নামে পর্দত বিদ্যমান । 
ইহা কার্ধি হইতে ছয় মাইল এবং ঝান্ি-মাণিকপুর 
রেলওয়ে লাইনের চিত্রকোট রেলওয়ে ষ্টেশনের চাঁরি 
মাইল দুরে । এই পর্বতের পাদভূমির পরিধি প্রায় দেড় 
মাইল। পইস্থনি নদী ইহার অর্দ মাইল দূরে প্রবাহিত। 
মন্দাকিনী নামে এই নদীর এক শীখা এর পর্বতের এক 
মাইল দূরে। স্থানীয় পর্ডিতেরা বলেন যে, যে নদী এখন 
পইস্থুনি নামে পরিচিত উহারই প্রকৃত নাম মন্দীকিনী। 
চিত্রকূট পর্বত হিচ্দুপিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । স্থানীয় 
প্রবাদ এই যে অযৌধ্য1 হইতে নির্বাসিত হইয়া! রাম সীতা 
ও লক্মণসহ এই স্থানে বাঁস করেন। পাহাড়ের গায়ে 
নাকি এখনও রামের পদচিহ্ন আছে এবং এইখানে চরণ- 
পদিকা মন্দিরে যাত্রীরা পুজা দেয়। এখানে অমাবস্তা, রাম- 
নবমী এবং অন্ঠান্ত পর্বে বড় বড় মেল! হয়। পূর্বে তাতে 
৩০।৪* হাজার যাত্রীর সমাগম মইত। ইহার চতুপ্পার্খে প্রায় 
৩৩টি দেবস্থান আছে__যাত্রীরা সেখাঁনে পূজা করে। 

রাঁমায়ণে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র গিরিবর চিত্রকূটের 
মধ্যভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া জানকীকে বিমলসলিল- 
বাহিনী রমণীয় মন্দাকিনী নদী দেখাইলেন। এই প্রসঙ্গে 
চিত্রকূট ও মন্দাক্িনীর বিস্তৃত ও স্থন্দর বর্ণনা আছে। 
ভরত যখন রাঁমচন্দ্রকে ফিরাইবাঁর মানসে ভরদবাজ মুনির 
আশ্রমে উপনীত হইয়া রামের অনুসন্ধান করেন তখন 
মুনিবরতীহাকে বলেন__“ভরত এইম্থান হইতে সার্ধযোজন- 
ছয় দুরে চিত্রকূট নামক পর্বত আছে। রমণীয় কুস্থমিত- 
কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিতা 
হইতেছে। বৎস» সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি 
এবং তাহার পর্ণশালা দেখিতে পাইবে ” কালিদাঁসের 
রঘুবংশেও চিত্রকূটের উপকণ্ে মন্দীকিনী নদীর উল্লেখ 
আছে ( মন্দবাকিনী ভাতি নগোপকণে )। 


নাম-সাদৃশ্ঠ, প্রচলিত লোক প্রবাদ এবং এই মন্দাকিনী 
নদীর সান্িধ্য__এই সমুদয় বিবেচনা করিলে বর্তমান চিত্র- 
কুট পর্বধতই যে রামায়ণ বণিত চিত্রকূট তাহাতে কোঁন 
সন্দেহ থাকে না। কিন্ত একটি বিষয়ে বেশ একটু গরমিল 
দেখা যাঁয়। পুর্য্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভরঘাঁজ রাঁমকে 
বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রম হইতে চিত্রকূট দশক্রোশ 
দুরে। অন্তর ভরতকেও বলিয়াছিলেন ঘে ইহার দূরত্ব 
সার্ষোজনদয়। দশ ক্রোশ ও আড়াই যোজন একই 
দূরত্ব অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মাইল স্চিত করে। ভরদাজ 
রামকে বলিম্নাছিলেন যে তিনি বন্ুবাঁর উক্ত পথে চিত্রকূট 
গিয়াছেন_স্ৃতরাং দূরত্ব বিষয়ে তাহার ভুল হইবার 
সম্ভীবনা কম। আর রাম সীতাকে লইয়া বনসম্কুল পথ 
দিয়া হাঁটিস্বা দ্বিতীয় দিনেই চিত্রকুট পৌছিয়াছিলেন। 
ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যে চিরকুট ২০।২৫ মাইলের বেশা 
দূরে ছিল না ইঠা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। 

কিন্ত বর্তমানে থেখাঁনে গ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল সেই 
এলাহানাদ হইতে চিএকুটের দুরত্ব প্রায় ৬৫ মাইল। 
স্থতরাং হয় রামায়ণ-বণিত দুরত্ব ভুল, নচেৎ রাঁমায়ণের 
চিত্রকূট ও বর্তমান চিত্রকূট বিভিন্ন, সাধারণত এইরূপ মনে 
হইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যতীত যে আরও একটি সম্ভাবনা 
আছে সাধারণত কেহ তাহা লক্ষ্য করেন না। এখন 
যেখানে যমুন! গ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে রাঁমায়ণের 
যুগে হয়ত তাহা হইতে অনেক পশ্চিমে এই ছুই নদীর 
সঙ্গমস্থল ছিল। ভ্তঃপর এই তিনটি সম্ভাবনার বিষয়ই 
আলোচনা করিব । 

রামায়ণের এই অংশ যিনি রচনা করিয়াছেন তাহার 
যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান 
ছিল আমরা পদে পদে তাহার পরিচয় পাই। এই 
অধ্যায়ের তিনটি স্থানে তিনি যাহা লিখিষাছেন তাহার 
সবগুলিই পরস্পরের সমর্থক) সুতরাং রামায়ণ বণিত ২০ 
মাইল দুরত্ব অন্ত দুইটি সম্ভাবনার একান্ত অনন্ভাব না হইলে 
কখনই বঙ্জন করা উচিত নয়। 

রামায়ণের চিত্রকূট ও বর্তমান চিত্রকৃট যে অভিন্ন এ 
বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ পূর্বেই দিয়াছি। তবে পাঞ্জিটার 
সাহেব রামায়ণে বণিত দুরত্ব ও বর্তমান চিত্রকূটের 
অবস্থিতির সামক্ীস্ত বিধান করিতে প্রয়াস পাইম্বাছেন। 


ফান্তুন - ১৩৫৬ ] 


এলাহাবাদ হইতে ২০1২৫ মাইল দূরে যে অনুচ্চ পর্বতমালার 
আরস্ত হইয়াছে তাহাই বরাবর পশ্চিমে চিত্রকূট অবণি 
গিয়াছে । পাঞ্জিটার বলেন যে হয়ত এককালে এই 
সমুদয় পর্ব্বতমালাই চিত্রকূট নামে অভিহিত হইত এবং 
ভরদ্ধাজমুনি যে দশ ক্রোখ বা আড়াই যোজন ব্যবধান 
বলিয়াছেন তাহা এই চিত্রকৃট পর্কাতম।লার পূর্নসীমা সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য । কিন্তু এই যুক্তিও বিচারসহ নহে। ভরদাজ 
মুনি স্প8 ভরতকে বলিয়।ছেন যে মন্দাকিনীর ওপাঁরে 
চিত্রকূটে অবস্থিত রামের আশ্রম আড়াই যোজন দূরে। 
এলাহাবাদের ২০২৫ মাইল দুরে চিত্রকুট পর্তমালার 
আরস্ত স্বীকার করিলেও মন্দীকিনী নদীর দুতত্ব কিছু 
কমে না। সুতরাং রামচন্দ্রের চিএকুটস্থিত আশ্রম যে 
গঙ্গা-মুলা সঙ্গমের মাত্র ২০ মাইল দূরে ছিল ধন্ঠম।ন 
সঙ্গমের সহিত তাহার সামগ্রস্ত বিধান করা যায় না। 

এক্ষণে তৃতীয় সম্তাবনার বিঘয় আলোচনা করা ব।উক। 
বন্তম।ন কালে এলাহ।বাদের সঙ্গিকটে যেখানে গঙ্গা ও 
যমুনা মিলিত হইয়াছে, সাধারণের বিশ্বান থে আবহম।নকাঁল 
হইতেই তাহা চলিয়া আপিতেছে। কিন্ত এই বিশ্বাসের 
মূলে কোন নিশেষ যুক্তি নাই । ভারতর্ষের নদ নদীর 
গতির যে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে তাহ। সকলেই স্বীকার 
করেন। দৃষ্টান্তত্বন্ূপ পঞ্জাব ও ধঙ্গদেশের ণন্থ নদীর উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। এ ছুয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশেও থে এইপ্রপ 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহারও প্রমাণ আছে। মৌর্ঘ্য রাজধানী 
পাটলিপুত্র (বর্তমান পাঁটনা) গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গম 
স্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই সঙ্গনস্থল এখন পাঁটনাপ 
২০২৫ মাইল পশ্চিমে সরিষা গিয়াছে । ঠিক এলাহাবাদের 
নীচে গঙ্গার অনেক পুরাণ খাঁ দেখিতে পাঁওয়। যার 
যাহা বর্তমান গঙ্জানদী হইতে বহু দুরে অবস্থিত। এককালে 
প্রাচীন শৃঙ্গবেরপুর অর্থাৎ, বর্তমান সিংরোরের নাচ দিয়াই 
গঙ্গা প্রবাহিত হইত, কিন্ত পরে ইহা অনেকদূরে সরিঘ্া 
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যায়। স্ৃতরাং ইঠা কিছুমাধধ অনন্ত বা অস্বাভাবিক 
নহে যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর শআ্রোতের পরিণত্তনের ফলে 
ইাঁদের সঙ্গমস্থল একাধিকবার পরিবরিত হইয়াছে। 

সাধারণ যুক্তি ব্যতীত এ ধিম্যে কিছু এ্রতিহাসিক 
প্রম/ণও আছে। চীন দেশীয় পরিব্রীক হুষ্বেনগাং খুষ্টীয় 
সপ্তম শতাব্বীতে এদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন 
যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমন্থন প্রয়াগ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম 
অভিমুখে ঠিংশন্ত-মমাকূল বনের মধ্য দিয়া ৫০* লি 
( প্রান ১০* মাইল) গিযা তিনি কৌশাশ্বীতে উপনীত হন। 
হুয়েন সাঁয়ের জীবশীতেও এই কথ! আছে, এবং আরও 
বলা হইয়াছে যে প্রয়।গ হইতে কৌশাহী পৌছিতে তাহার 
সাতদিন লাগিরাছিল। ণন্তমান কোরশাম নামক স্থানই যে 
প্রাটীন কৌশাস্থা ইঠা এখন সকলেই স্বীকার করেন। এই 
কোশ।ম গ্রাম এনাহাবাদ হইতে মাত ৩০ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। সুতরাং হম হয়েন সাংয়ের জীবনী ও ন্রমণ 
কাহিনী উভয়ই মিথা, নচেৎ গখাবমুনার সঙ্গমস্থল 
এলাহাবাদ হইতে অন্ততঃ ৬০।৭* মাইপ পূর্বের অবস্থিত ছিল 
ইহা স্বীকার করিতেই ভহবে। 

অতএব দেখা যাইতেছে বে বর্ধমান এলাহাবাদের 
অপূরেই চিরকাল বাঁবৎ বমুশা নদী গঞ্গ|র সঠিত মিলিত 
ভইয়াছে,এই ধারণ।র সহিত রামাযণে ধণিত রামের বনবাস- 
খাতার কাঠিনী এবং হয়েন সায়ের বৃত্তান্ত, ইহার 
কোনটিরহ সানঞ্শ্ত বিধান করা ঘা না। সুতরাং আমাদের 
এই চিরাচরিত পারণা সত্য নাও হইতে পারে এবং বিতিন্ন 
নুগে বনুনা নধা কখনও এলাহাবাদের পূর্বে এব কখনও 
বাহগার গশ্চিনে গ্ানিদার সঠিত মিলিত হত, একপ 
সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 

গব্দা-বমূনা সশ্মের আলোচনায় প্রবন্ধ সুধীঘ হইয়া 
পড়িল। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের বনবাঁস যার প্রথম পর্দা 
এইখানেই শেষ করিতেছি । 
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কোর্টশিপের কোর্টমার্শাল 


জ্ীহেমেন্্র মলিক 


ট্রেখ ছাঁড়িতে মিনিট পাচ-সাঁত মাঁঞ বাকী ছিল। ইন্টার 
কাদের ক্ষু্দ কাঁমরাটতে একাকী বসিয়া বিজ বিশ্ব 
বি-এ নিতান্ত স্বার্থপরের মতই কাঁমনা ও কল্পনা করিতে- 
ছিল যে, জীবনে অন্তত একবারও সে নিঞ্পদবে গোটা 
কাঁমরাঁর একণাত্র মালিকরূপে ঘণ্টা ছুই ভ্রমণ করিতে 
পারিবে। 

জীবন বীমার পলিসি ও সেকে গ্রহণ মোটর বিক্রির 
দালালি প্রতি কাজে তাগাকে এত অধিক মণ করিতে 
হয় বে, একাকী একথান। কামর। দখল করিয়া নিজের 
কল্পনার সঙ্গী হইয়াও ইচ্ছ! মত শুইয়া-বসিয| লঘণ করাও 
প্রলোভনটা তাহাকে প্রবলভাবেই পাইয়া বমিয়।ছিল। 

কল্পনার বিষম বিগয়ের ছিল। কেননা, বয়স 
তাহার সাতশ কি মআট।শ এং এখনও সে অবিবাহিত। 
এই অবস্থায় সকলেই সর্বদা কল্পনা-বিলাসী হয় ইহা 
বলি না, তবে তাহার বনন।ন ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের 
কথা জানা থাকিলে তাহার এই সাময়িক কন্পনা- 
বিলাঁদকে অনায়াসেই ক্ষমা কর! যার। 

একটি সিগারেট পরাইয়া পকেট হইতে খামখান। 
আর একবার বাহির করিল বিজন । চিঠিথানার মাঝের 
প্যারায় ছিল ঃ 

নতুন এস-ডি-ও চমত্কার লোক। আমার সঙ্গে 
বেশ জমে গেছে এর মধোই। সেদিন নিজে থেকেই 
একটা ভ|লে। ইনন্ৃকেসে কোম্পানীর কথা আমায় 
গিজ্ঞানা করছিলেন ।-"ওদিকে শুর গৃহ্ণীও শুনছি এক- 
খানা ছোট মোটর কেনব।র ভন্ত ইদানীং গুকে রীতিমত 
বিপন্ন কণ্পে তুলেছেন, মানে হঠাত বেশী রকম আর বেড়ে 
গেলে য। হয় অ|র কি!-''মঘথ| উৎসাহিত করার ইচ্ছে 
আমার নেই, তবে সপক্ষেপে, তোমার এখানে একট 
ডাঁবল সে্ঃরির চমতকার স্টপ আছে বলে মনে ভচ্ছে। 

শরত্দার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনের সময়ে নিমন্ত্রণ 
পাইয়াও বিজম্ব আসিতে পরে নাই । এবারে দ্বিতীয় 
সন্তানের পাল|। নিমন্ত্রণের পরের মধ্যেই এ-হেন ডাবঙ্ল 


মেঞ্চুবীর প্রলোভন পাইয়! ক্রিকেটার বিজয় বিশ্বাস যে 
বথাঁপমরে কণ্৫নগরের টিকিট কিনিমবা রওনা হইবে ইহা 
আর বিচির কি? কিন্তু মাত্র এইটুকুই নে তাহার কল্পনার 
বস্ত তাগা ভ|বিলে ভূল হইবে। ভাবে বিভোর হইবার 
মত আরও কিছু ছিল। সেটুকু ছিল শরত্দার চিঠির 
শেধ প্রান্ে মাত্র দেড় ছুই ছত্রের মধো :-_ভাঁলে চাও 
তো এণারে আসতে তুল কোরো! না ঠাকুরপো? ভীষণ 
ঠকবে। টুঙ্গ আসছে । _বৌদি ! 

টুহ্গ অর্থাৎ মিন পিভা সেনের বিধয়ে বিজয় কেন, 
ঘে কোন দুবকেরুই কক্পনা প্রাণ ও উন্মন! হইবার 'অধিকাঁর 
আছে এট পিঃসন্দেঠেই সর্বত্র ঘোষণা করা চলে। 
চাক্ুন আলাপ না থাকিলেও তার পরিচয় ও বর্ণনা এত 
অধিকবাঁর ধিজয় গুনিয়।ছে বে, ভন্য অনেকের মত সে-ও 
নিঃসংশয়ে নিশ্চিত ছিল ঘে শরত্দার শ্যালিকা মিস বিভা! 
সেন একটি সুপার কোধালিটির এ-ওয়ান আধুনিক 
সুপাত্রী! 

ধর্যাটফর্খে গাঁছ়ী ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়িল। প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কামরার দরজার নিকট হইতে একটা 
বালক-কণের উচ্চ চীত্কাঁরে বিজয়ের কল্পনা-খেয়ার পাল 
ফুটা হহয়া গেল। 

পরক্ষণে দরদ খুলিয়। হাঁফ-প্যান্ট ও সিক্ষের সার্ট 
পরা একটি বছর দশেকের বাঁলক চীৎকার করিয়া উঠিল, 
_-এইখেনেঃ এইখেনে অনেক জায়গা আছে ছোট পিশিমা 
ছুটে এসো! 

বিজয় বিশ্বাসের সুখন্বপ্ন ভাঙ্গিয়। গেল। ছেলেটির 
চীঙকীরের মিনিউথানেকের মধ্যেই একটি এগারো 
বতসরের বালক ও আট বংসবের ছুটি বালিকাকে সঙ্গে 
লইয়া! একটি নহিলা আপিয়া কামরায় প্রবেশ করিলেন। 
ছুই থানি বড় বড় স্ুটকেশ ও একটি প্রকাণ্ড ফলের 
ঝুড়ির সাহায্যে ট্রেন ছাঁড়িবার সেই স্বপ্ন অবসরের 
মধোই তিনি ছোট কামরাখানি রীতিমত সরগরম করিয়া 
তুলিলেন:." 


১৮২ 


ফান্ন--১০৫৬ ] 


হ 

মনে হয় ট্রেণে উঠিলে সকলেই একটু আপু স্বার্থপর 
হইয়া ওঠে। কেননা স্ুপ্রতিঠিত হইয়া বপিবার পরক্ষণেই 
দেখা গেল ছোট পিসিমা কিরকম 'অবজ্ঞাপূর্ণ ও নুদ্ধ 
দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাঁচিতেছেন ! ভাবখানা ঘেন__ 
এটা আবার কে? এটাকে বের করে দিতে পারলেই 
কাঁমরাটা কেমন নিজেদের ঘরের মত হত। 

ফলে বিজয় তাঁহার বেঞ্চের একেবারে প্রান্তদেশে 
সরিয়া বসিল! কাহারও সহিত, বিশেদ করিয়া কোন 
সুন্দরী তরুণীর সহিত-তা তিনি ধতই স্বার্থ মান্ব ও 
অহঙ্কারী হোন না কেন_-কোনপ্রকাঁণ অপ্রিয় সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে তাহৃর একেবারেই রুচি ছিল না। 

কিন্তু বেঞ্চের অপর প্রান্তে সরিযাঁ বসিয়া ছোট 
পিসিমার কু্ধ দৃট্লিব ভাত হইতে রক্ষা পাইলেও বালক 
ও বালিকা তিনটি 'অবিলম্ষেই সমগর কঙ্গটিকে নিজেদের 
রাজত্বে পরিণত করিনা ফেলিল। এ-জানালায় ও- 
জানালায় ডটাঁড়ুটি করিয্বা এবং ঘন ঘন উচ্চ চীৎকার 
তুণিয়া তাভাপা বিনা আন্নাসে প্রমাণ করিধা দিল থে 
বিজয় বিশ্বাসকে ছোট পিমিমা বারকয়েক রাগত দৃষ্টি 
উপহার দিত কিঞ্চিত আগ্ষারা দিলেও তাহারা বিনুমা্র 
গ্রাহথ করিতে বাদী নয়! 

তমসাচ্ছন্ন কাঁলরাত্রিপ'ও প্রভাত হয় । শাপ্রঈ বিছয়ের 
মুখাবয়বে একটা ক্ষীণ হাগ-রেগা ধাঁরে পীরে আত্মপ্রথ।শ 
করিল। আট হইতে এগারো বত্সরের তিনটি বালক 
বালিকা লইয়া দিনের বেলায় ট্রেণে খাত্রা করার 'অভিজ্ঞত! 
ছোট পিসিমাঁর সম্ভবতঃ ছিলনা । কেননা, সণ্ুম বার 
উচ্চকণ্ঠে_“ঝুঁকোনা ভান্গ-ক্তবার বলব?” বলার 
সময়ে দেখা গেল নে তিনি রীতিমত অধৈর্য 
পড়িয়াছেন। 

ভানু সাময়িকভাবে বাঁধ্যতার লক্ষণ প্রকাশ করিলেও 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট পিসিমা পুনরায় ধখকাইয়া 
উঠিলেন, ওকি হচ্ছে মি, স্থির হরে একজারগাগ্স বসতে 
পাঁরচো না? টু 

মিনু অর্থাৎ কনিষ্ঠ বাঁলিকাঁটি এক্পাঁশে বসিবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভানু বলিয়া উঠিল, কেন? 

ছোট পিসিমা কহিলেন, কি কেন? 


ভযা 


্োভ।ম্ণশেন্ত্র তিনজন নাল! 


ভান কলিল, এক জায়গায় বলব কেন? 

তোমাকে তো বলিনি, মিন্নকে বলেছি। 

কেন? সন বেঞ্চি-ই তো খালি আছে, একজীয়গায় 
বসব কেন? 

ছোট পিসিমা একবাঁর সন্তপণে বিজয়ের দিকে চাহিয়! 
লইয়া কিলেন, ছুরস্তপনা করা কি ভালো? 

ভাঁচু আবার কি একটা প্রশ্ন করিতে ধাইতেছিল, 
এমন সময়ে পিসিমা আগ্রহের ভর্গিতে বলিয়া উঠিলেন, 
দাখো গ্াাখেঃ কি সুন্দর একপাঁল গরু চলেছে কেমন- 

মিনু কিল» ওরা কোথা বাচ্ছে পিসিমা ? 

ওরা অঙ্গ মাঠে যাচ্ছে 

কেন অন্ত মাঠে যাচ্ছে? 

'অন্গ মাঠে আরও ঘাঁস আছে নলে। 

হঠাত ভান্ত প্রশ্ন করিল, ধ্যেংও মাঠেও তো অনেক 
াস আছে, তবে অন্ধ মাঠে যাচ্ছে কেন? 

অন্য মাঠের ঘাস আরও ভালো বলে। 

কেন? অন্ত মাঠের ঘাস আরও ভাঁলো কেন ? 

ছ্াখো গ্ভাখো মি কি সুন্দর একট। পাখা বসে আছে 
সারের ওপরে ! 

ভা কহিল, 'ন্য মাঠের ঘাস ভালো কেন ছোট 
পিসিমা? 

মি5 কহিল, সব পাগা সুন্দর নাকেন পিশিনা ? 

ছেটি পিশিমা কহিলেশ। ঈশ্বর কে যেমন করে 
কি করেছেন সে সেহ পকমঠ হয়েছে। 

ভান কিল, ঈশ্বরটা ভাখ। ঠি*মুটে ! 

ছিঃ অমন কথা বলতে নেহ ভা! 

কেন? সব পাথাকে স্বন্দর করলেই তো পারতো 
ঈশ্বর! হিন্দ্ুটে নয়তো কি? 

পিলিমা আর একবাঁর গোপনে চাঁছিলেন বিয়ের 
দিকে । বিজদ্ব শিশ্বান পরম পরিতৃপূু ভাবে সিগারেট 
মুখে ছোটপিসিমার এই 'অভিনব নির্যাতন দ্রশ্ত উপভোগ 
করিতেছিল! কতকটা সেটি বুঝিতে পারিয়াই যেন তিনি 
মাশ্নরক্ষর নৃতন একটি পন্থা আবিদ্দ|র করিয়া কঠিলেন, 
তার চেম্বে একট। গল্প বলি শোনো! 

চিন্ত, মিম ও ভান সাগ্রঙ্তে ছোটপিসিমার নিকটে 
আসিয়া বসিল। 


১০ 


শু 

ছেটপিসিমা যে গল্প বলিতেও জানেন না তাহাও 
শীঘ্রই প্রমাণিত হইয়া গেল। তাহার কাহিনীটি একটি 
অতি-সুন্দর ও অতি-বাঁধ্য বাঁলিক|র মন্বন্ধে। মেয়েটি 
এত সতম্বভাবের ও বাপ্য-বণাঠত যে সকলে তাহাকে 
ভালোবাসে । বাড়ীতে, স্কুলে খেল।র ম1ঠে- সর্বত্রই ! 
এত ভালোবাসে মে একদিন হঠাৎ একটি ক্ষিপ্ত মিবের 
সম্মুখে পড়িয়া গেলেও চতুর্দিক হইতে নকলেই তাহাকে 
উদ্ধার করিতে ছুটিা আসে এবং মেয়োট লগ্গা হওয়।র 
জন্যই সে-যাঁআা প্রাণে বাচিয়া যায় ! 

চিন সম্ভবতঃ গল্পের উদ্দেখাটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছিল, 
সন্দিগ্ধ স্বরে ভুরু বাকাইয়াসে কহিল, ছষ্ট মেয়ে হলে কি 
কেউ বাঁচাতে! না? 

চমৎকার! ঠিক এই প্রশ্নটি বিজ়ও 
চাহিভেছিল ছোটপিসিমাকে ! 

ছেটপিসিমা একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, তা 
বাচীতো॥ কিন্তু ছুষ্ট মেষে হলে কি অত জোরে ওরা ছুটে 
আদতে? 

এইবাঁর চিন্নু তাভার স্বর্ণপ উদঘ|টিত করিল। নাঁক 
সি'টকাইয়! অপূর্ব দৃঠতর শ্বরে সে কহিল” ছাই গল্প, 
একেবারে বোকা গল্প! 

ভানু তাচ্ছিল্যের ভপ্দিতে কঠিন আমি তো সবটা 
শুনিই নি। গোডাতেই বুঝতে পেরেছি দে ওটা একটা 
গল্প-ই না! 

কনিষ্ঠতম চি্₹-ও টানিয়া টাশিয়া কিল, বিচ্ছিরি! 

কিছু মনে করবেন নাঃ গল্প বলাম আপনার তেমন 
হাত-যশ নেই বলে মনে হচ্ছে_ধেঞ্চের প্রান্তদেশ ভইতে 
বিজয় বলিয়া উঠিল। 

চমকিত ভাবে ঘুখ ওুলিঘা ছোটিপিসিমা খানিকটা 
আত্মরক্ষা ও থাঁনিকটা প্রতিশোধ লওয়ার ভঙ্গিতে 
কহিলেন, বুঝতে পারবে এবং ভালোও লাগবে এমন 
গল্প খুব কমই আছে ছোটদের জন্য__-এটা জানবেন ! 

মাঁপ করবেনঃ আমি একমত হতে পারলাম না আপনার 
সঙ্গে! 

ক্ষণকাঁল কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন তিনি । তাহার 
পর পরিপুষ্ট রঙ্গীণ ওয্টাধরে ঝিলিকমারা একটুকরা 


করিতে 


ভান্রতলঙ্ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৩য় স'খ্যা 


হাঁসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন, তাঁহলে আপনি বোধ হয় 
সেই রকম একটা গল্প বলতে পারেন ওদের? 

চিন্ধ ও ভানু এক সঙ্গে বিজয়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া 
কহিল, বলুন না একটা গল্প ! 

মিন্তও গুটি গুটি বিজয়ের পাশে আসিষা বসিল। 

ছোটপিসিমার দিকে বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া 
বিজয় আরম্ভ করিল। 

এক সময়ে একটা খুব ভালো! মেয়ে ছিল। খুব লক্ষ্মী 
মেঘে সেঃ তার নাম-ও ছিল লক্দা ! 

এইটুকু শুনিয়াই ভাঙ্গর যেন মনে হইল, সব গল্প-ই 
একরকম, সে বেই-ই বলুক ! অতিখর নিরাশ ভাঁবে সে 
জানালার দিকে চাহিল। 

দে থা বলে সব শোনে লক্মী। স্কুলে অনেক 
মেডেল পেয়েছিল সেতার মতস্বভাব বাদ্যতা ও ভালো! 
পড়াশুনা জনকে! 

চিন্তিত স্বরে চি প্রশ্ন করিল, কি রকম দেখতে সে? 
খুব সুন্দরী? 

না» তোমাদের ছুজনের মত নয়, কিন্ত সে ভয়ঙ্কর 
লক্ষী মেয়ে ! 

সহসা ভার আগ্রহ ফিরিতে দেখা গেল। ভয়ঙ্কর 
ল্মী-এমন একটি অভিনব বিশেষণের মধ্যে যে নুতন 
আছে ইহা তাহার ক্ষুদ্র বিচার শক্তিতে সে বেশ বুঝিতে 
পাঁরিল। ভগ্নঙ্ষর লক্মা সেই মেয়েটিকে সে যেন চক্ষের 
সন্্ুখে দেখিতে পাওয়ার মতই আগ্রহাঝিষ্ট হইয়া পড়িল। 
ভাই-বোন সকলের মধ্যেই কাঁহিনীটির মনোহারিত্ব 
সম্থন্ধে একটা সমর্থনচ্চক চোঁখচ|ওয়াচাওয়ি হইয়া গেল। 

_ মেয়েটির বিষয়ে সকলেই এত ভালো বলত যে 
শেষকালে দেশের রাজাঁও সেটা শুনতে পেলেন। তিন- 
তিনটে মেডের পাঁওয়া মেষেটি যে কত ভালো» সকলের 
মুখে সেটা শুনে তিনি নিজেও একটা পুরদ্কার দিতে 
চাইলেন লগ্মীকে । রাজার একটা মস্ত বাগান ছিল শহরের 
বাইরে। তিনি লক্গীকে সুগ্তাহে একবার সেই স্বন্দর 
বাগানে বেড়াবার অন্গমতি দিলেন । 

ভানু প্রশ্ন করল, বাগানে ছাগল ছিল? 

না, একটাও ছাগল ছিল না। 
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কেন, ছাগল ছিল না কেন? 

বিজয় এই সময় গোপনে লক্ষ্য করিল কামরার অপর 
প্রান্তে উপৰিষ্টা ছোটপিসিমার নথেও যেন একটু হাঁসি 
দেখা দিয়াছে ! 

কেন জানো? রাজার বৃদ্ধা মা একদিন ্বপ্র দেখে- 
ছিলেন যে, একপাল ছাগল এসে শর ছেলেকে মেরে 
ফেলেছে । সেই থেকে তিনি সকলকে বারণ করে দেন 
যেন রাজবাড়ীর কোঁখ (ও কোন ছাগল নাথাকে। 

ছোটপিপিমাঁর মুখমগ্ডলে একটা মুগ্ধ প্রশংসার আলো 
যেন চকিতের জন্ত চিকমিক করিয়া বিজয়ের সঙ্গে 
চোখাতৌোখী হইতেই পুনরায় মিলাইযা গেল। 

ভান কহিল, রাজা সতাই ছাগলের হাতে নারা 
গেছল+ নাকি ? 

নাঃ তিনি এখন 9 বেঁচে আঁছেন। শেষ পর্যাক্ষ কিসে 
মরেন সেটা কি এখন বলা যায়? বাগানে একটা 
ছাগল ছিল না কিন্ত একপাল শুয়োর ছিল! 

চিন্ট কিয়া উঠিল, শুয়োর ? ফুল ছিল না? 

নাঃ আগে অনেক ফুলগাছে অনেক রং-বেরং-এর 
ফুল হত। কিন্তু মালীরা ঘখন এসে নালিশ করলে থে 
শুয়োরের পাল সব ফুল থেয়ে ফেলছে, তখন প্লাজা বললেন, 
দুর করে দাঁও ফুল, ফুল চাঁই না,__শুয়োরই ভালো! 

বিজয় লক্ষ্য করিল যে তাঁহার শোঠা তিনটি এবার 
ধারপর নাই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। রাজার স্থন্দর পছন্দ 
সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা ও পূর্ণ সমর্থনের ভাব তাহাদের 
মুখে চোখে পরিস্মুট হইয়া উঠিল। 

লক্গী বাগানে এসে বড়ই নিরাশ হল। বাড়ীতে 
মাসীদের কাছে সে কথ! দিয়ে এসেছিল যে রাজার বাগানে 
একটাও ফুল সে তুলবে না। এখন কোথাও কোন ফুল 
দেখতে না পেয়ে সে বেন কেমন বোঁকা বনে গেল। 
ফুলই নেই যখন তখন সে যে কত বাধ্য সেটা দেখাবে কি 
দিয়ে? নিরাশ ভাঁবট1 মনে চেপে রেখে সে অনেকক্ষণ 
বেড়ালো সেই বাগানে । চারিদিকে কত পুকুর-_পুকুরে 
কত রঙ্গীন মাছ! কত রকমের পাখী । যত ভালো 
ভালো গানের স্থর যেন তাঁদের গলায় শুনতে পেল লক্মী ! 
সে বার বার ভাবলো, ভাগ্যিস আমি খুব ভালো মেয়েঃ 
তাইত এমন সুন্দর বাগানে আসতে পেলাম ! তার ফ্রকে 
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০ল্যার্উন্শিশেক্র একোউমার্শাল 
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আটক|নো মেডেল তিনটেও যেন আনন্দে ও অহঙ্কারে 
অধীর হয়ে গায়ে-গায়ে ঠৌকাঠকি আরম্ভ করে দিশ! 

হঠাৎ দূর থেকে গোটাকতিক বাচ্চা শুয়ে তার 
ধবধবে সাঁদা জামা দেখে ছুটে এলো যেই দিকে ! 

কনিষ্ঠা মিষ্ প্রশ্ন করিল-_-কি রংএর ? 

শুশ্বোরগুলো ? সুন্দর কাঁদা রং-এর। মাথার কাছে 
শাদায়-কাঁলোয় মেশানো । তাঁরা তার দিকে শেড়ে আসছে 
দেখে লক্মাও ঢুটতে লাগলো ভন্ব পেয়ে । কিন্তু কোথায় বাঁবে 
সে? মস্ত নড় বাগ।ন, কেউ কোথাও নেই, কে-ই বা তাঁকে 
বাচাবে! বুকের মধ্যে তান টিপ-টিপ করতে লাগলো। 
সে ভাবলো-__ভলে। মেয়ে নাভলেকি এই বিপদ আমার 
হয়? ছুষ্ট, মেয়ে হলে কেমন সকলের মঙ্গে খেলা করতে 
পারভাঁম, কিচ্ছছ হত না আমার! হঠাৎ কাছে একটা 
ঘন ঝোপ দেখতে পেস়ে একলাঁফে সে তাঁর মধো গিয়ে 
লুকালো ! 

শুয়োরগুলো সেখানে পৌছিষে আর দেখতে পেল ন! 
লঙ্দীকে। চারিদিকে ধো২-ঘোৎ করে তারা খুঁজতে 
লাগণো তাকে । কিন্তু লগ্মী তখন নিশ্বাস বন্ধ করে 
চুপচাপ রম্নেছে সেই ঝোপের মধো বসে। কিছুক্ষণ 
খুঁজে তারা শিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সমম্ব লক্মীর 
ফ্রকে আটকানো মেডেল তিশটের ঠোকাঠকির শব্দ হল। 
শুয়োবগুলো চমকে দীড়িয়ে পড়লো ! আবার শব্দ হল 
সেই গেডেলের! ব্যস্‌। এক লাফে ঝেপের মধ্যে 
ঢুকে ওরা লঙ্গমীকে টেনে ছিড়ে, কামড়ে কুটি কুটি করে 
ফেললো ! শেৰ পর্যন্ত রইল কেবল সেই মেডেল তিনটে । 
লক্মী হওয়ার, বাধ্য হওয়ার ও ভালো পড়া শুনা কর।র 
পদকের জন্তই তাঁকে মরতে হল সেই শুয়োরদের হাতে! 

সাগ্রন্ে ভা শ্রশ্ন করিল, শুনে।র বাচ্চারা কেউ 
মরেনি তো? 

নাঃ ভারা সব পালিয়ে গেল। 
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কিছুক্ষণ সকলেই চুপ চাপ। ট্রেণখাঁনা দ্রুতবেগে 
ছোট একটি ষ্টেখনের পাশ দিয়া ছুটিঘা বাহির হইয়া গেল। 

মত প্রক।শ করিল কনিষ্ঠা মিহ্হই সকলের আগেঃ 
গোড়।র দিকটা ভালো না, কিন্ত শেষট! কি সুন্দর ! 
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তাহার দিদি অর্থাৎ চিহ্ন গদ গদ দ্বরে কহিল, খুব 
চমত্কার গল্প! 

ভাশ্গ দৃঢ়ম্বরে কহিল, এমন গল্প আমি কক্ষনো শুনিনি । 

ছোট পিসিমার সঙ্গে আর একবার চোঁখাচোখী হইল 
বিজয়ের । সন্মুখ যুদ্ধে হারিয়া পার্খদেশ আক্রমণের ভঙ্গিতে 
তিনি উঞ্চ স্বরে কহিলেন,» এরকম নীতিহীন গল্প 
ছেলে-মেয়েদের কক্ষনো বল! উচিত নয়। ওদের অনেক- 
দিনের অনেক শিক্ষার গোণ্ডায় আঘাত করেছেন 
আপনি । 

কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের নিকটবন্তী ভওয়ায় ট্রেণের গতি 
হ্বাস ভইয়াছিল। নিজের সুটকেসখানা হাতে লইয্বা 
সহাস্তে বিজয় কহিল, আঁমার দুর্ভাগ্য যে আর একবার 
আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হল না। যাক 
আমাকে নামতে হবে এবার । ভবিষ্বতে কোনদিন দেখা 
হলে ওদের বিষয়ে জানতে চাইব আপনার কাছে! 
আমার একটা অন্নরোধ প্র রকম নীতিহীন গল্প বলবেন 
ওদের মাঝে মাঝে-_এই বে-আচ্ছা, আসি-'' 

বিজর দরজা! খুলিয়া নাঁমিয়া পড়িল কৃষ্ণনগর স্টেশনের 
কাকর বিছানো প্্যাটফমে, কিন্ত যাঁহার উপরে পড়িল 
তিনি সজে।রে তাহার একটি হাত চাঁপিয়৷ ধরিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন_ আরে, তৌমরা খে দিব্যি এক সঙ্গেই 
এলে দেখছি! এসো এসো ট্ছ-কিরে চিন তোর! 
কেমন আছিস সব-_দীড়া বিজয়, একসঙ্গেই যাবো সবাই 

বিজয় শ্ভ্তিত ও নির্বাক! মনে হইল, ছেটপিসিমা, 
অর্থাৎ টুঙ্ঈ-_অর্থাৎ মিস বিভা সেনও কম শ্তম্িত হন নাই! 
বিন্ময়? পুলক ও বিমুডুভাব মিশ্রিত তাগর তত্কালীন 
সুখভক্ষি শরৎ-দার পাশে দীড়াইয়া বিজয় বিশ্বাস প্রাণ 
ভরিয়! উপভোগ করিতে লাগিল। 

ট্েশনের বাহিরে শরংদার মোটরের সম্মুখে আসিতেই 


জ্ঞান্সতবহ্ 
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গাড়ীর ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়! বৌদিদি কহিলেন, 
আরে একি? সবাই যে একসঙ্গে? কিন্তু এটা ভালো! 
হলনা ঠাকুরপো! এরকম চুরি করে কোর্টশিপ মেরে 
নিলে চলবে না তা বলে দিচ্ছি__-আঁমাঁর ঘটকী বিদায় 
আমি ছাড়বো না! 

শরৎ্দা গাড়ীতে ট্টার্ট দিয়া কহিলেন, থামো থামো-_ 
তুমি যে গাছে না উঠতেই এক কীঁদির মত করলে! 

মিন্ত ও ভাম্ুকে যথাক্রমে ক্রোড়ে ও পার্থদেশে বসাইয়া 
সম্মখের সীট হইতে বিজয় কহিল, আপনার দক্ষিণাঁর 
কথাটায় আমার কোনই আপত্তি নেই বৌদি? যদি প্রথম 
দিকটাঁয় উনি আপত্তি না করতেন! 

বিভা সেন ও টিমকে লইয়া গাঁড়ীতে বসিতে বসিতে 
বৌদিদি কহিলেন, কেন? গোলমালটা কিসের 
ঠাকুরপো? 

ছেলেদেয়েদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে উনি আমার চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে পারলেন না! 

সশব্দে হাসিয়া উঠিঘ! শরৎ-দা কহিলেন, অসম্ভব! 
আমাদের ট্রন্গ কখনো কারো কাছে হার মানেনি ! 

বৌদিদি কহিলেন, তুমি তাহলে চিনতেই পারোনি 
মিস বিভা সেনকে ! 

মিস বিভা সেনের পান্থ আক্রমণ তখনও থামে নাই। 
তিনি কহিলেন, তাঁতো হল, কিন্ত হেরে গেলে উনি কি 
করবেন? 

শরৎ্-দা কহিলেন, কি আবাঁব করবে? ওর বড় 
বোনের কাছে হেণে আমি যা করছি»নতুন করে সব 
শিখবে? তুই অত হাঁসছিস কেনরে চিন? 

আনন্দ আবদারের ভঙ্গিতে চিন কহিল, আমরা কেমন 
রোজ রোজ ছোটপিসেমশায়ের কাছে গল্প শুনবো ! 

শরত-দ। সহান্তে কহিলেন, এরা, তুই যে কোটটশিপের 
কোটমার্শীল করে ছাঁড়লিরে চিত! 


নৃতন শাসনতন্ত্রের রূপ 
রীসত্যু্য় বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ 


(১ ভারতের নূতন শাদনতস্ত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে মে ইহা 
ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণভন্্র বণিয়া ঘোষণ। করিতেছে । 
ইহার তাৎ্পগ্য মোটামুটি তিনটা । (ক) ভারতের নুতন রাষ্ট্র সর্দতো- 


ভাবে শ্বাধীন। দেশের অভ্তান্তরে এবং সীমানার বাহিরে ইহার শ্গমত! 
অপ্রতিহত। সম্প্রতি ইহা রাষ্গীয় সমবায়ের সদশ্গভিসাবে চুক্তিবদ্ধ 


হইয়াছে কিন্তু ভারত হেচ্ছায়ই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিষাছে। এ চুক্তি 
গণপরিমদের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। (খ) ভারত হিটুলারী শাসন 
নহে ইহা গণতন্ব, জনমাধারণের শাসন। রাষ্ট্রের আসল শ্বমতা 
জনসাধারণর হাছে। শামনওস্ত্রের মুখবন্ধে লিখিত আছ্ছে, “আমরা, 
ভারতের ছনগণ, মিপিততাবে এই শসনতন্ত্র রচন!, অন্মমোদন ও গ্রহণ 
করিতেছি” (গ) ভারত সাধারণভন্ত্র। মে রাষ্থ্রের সর্বাধিনায়ক ইন 
প্রজাদিগের নিবাচিত গ্রঠিনিধি তাহাঁকেই সাঁধারণম্ত্র লে । অবশ্য 
দেশীয় রাদদাগ্তলি ভারতের অপ্রভক্তি হওয়ায় ভারতের স।ধাপণতান্িক 
অবস্থ] খানিকটা কণুধিত হইয়াছে । কারণ এ সমণ্ত দেশায় রাজেয? 
নৃপতিগণ প্রজাগণ কতৃকি নির্বাচিহ নন, উত্তরাধিকারগতে চাহারা 
ভাহাদের মিংহাসন দখল করিয়াছেন। এগুলি রান্তন্ত্র ঝাহা সাধারণ- 
তন্ত্রের বিপরীভ । 

(১) ভারতের শাননতঙ্ত্র যৌক্তরাট্রিক (1679181)| ইহার 
প্রধান লক্গণ হইল-_ছুই তরঘের সরকাব পাশাপাশি বির করিবে, 
একটি কেন্দ্রীয়, বার্বাগুলি স্থানীয় এবং ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি 
নির্দিষ্ট কসক্ষেতরে খতন ক্ষমতার অধিকারী । লিখিত শাসনতস্ত্, রাঙ্ীয় 
ক্ষমতার নিয়মিত বন্টন এবং শাগনওম্ের ব্যাথা! করিবার ও অংশগুলির 
মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য একটি সর্ধোচ্চ আদালত-_ ইহারা হইল 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ । এই বিবেচনায় পুঠন শাদনভগ্ত্ে ভারত যুক্তরাষ্ট্র 
কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিবে । (ক) আমেরিকায 
রাষ্ট্িকত্ব (০11159281 ) দ্বিথিত ) যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্্িকহ আর স্থানীয় 
রাষ্ই্লির রাষ্ট্রিকত্ব ছুইটা বিভিন্ন অবস্থা । কি ভারতের প্রাষ্টিকগণ 
দেশের সর্বত্র সমান অধিকার ভোখ করিবে এবং সমান দায়িহ পালন 
করিবে। কেন্দ্র এব" অংশ বিশেষের মধ্যে রাষ্ীয় অধিকার ও কর্তবোগ 
কোন প্রতেদ থাকিবে না । (খ) আমেরিকার স্থানীয় রাষ্ুগুলি নিজেদের 
শাসনতন্ত্র পৃথকৃভাবে রচন। করিয়াছে এবং সংশোধনও কগে। ভারতের 
শাননতন্ত্ব অমোঘ এবং প্রদেশগুলির উপর সর্বভোভাবে গ্রযোজয। 
(গ) অন্থান্য যুক্তরাষ্্রগুলি চির্তন যুক্তরাষ্্। তাদের আকার 
অপরিবর্নীয়। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র এমনিভাবে পরিকলিত 
যে যুদ্ধের সময় বা অন্ত কোনও '্জরুরী অবস্থায় তাহা একক বাপ গ্রহণ 
করিতে পারিবে। রাষ্ট্রপতি শাননতস্ত্রের ৩৫২ ধারায় জী অবস্থ। 


ঘোষণা করিয়! একক (80121 ) শাসন প্রবর্তন করিতে পারিবেন। 
(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার অনুরাপ কিন্তু আমেরিক| বা অষ্টেলিয়া 
হইতে ভিন্ন, কারণ শাসনতঙ্ত্রের অবশিষ্ট ক্ষমতা (09810819০19) 
কেন্দের হাতে। 

(৩ নুতন শাসনইন্থ অনুযায়া ভারতের শীমন্যস্ত্র হইবে নামত 
রাষ্টপতিমূলক (77881000621) কিন্তু কাষাত মন্ত্রিসভামুলক 
(811001078870 01 বঠমান রাজনীতির প্রচলিত মাপকাঠিতে 
আমেরিক!| প্রথমটার নমুনা, ইংলও দ্বিতীয়টাপ। আমেরিকার সহিত 
তারঠের শাসনয়স্ত্রের থাধিবে কেবন নামের মাৃশ্ঠ। আমেরিকায় 
রাষ্পতঠি আছে, ভারতেও তাহাই থাকিবে। আমেরিকায় রাষ্ট্রলির 
শাসনকণার নাম 0০৮০:001, ভারতের প্রদেশগুলিতেও এররনপ 
প্রদেশপাল খাকিরেন। কিন্তু আসল ক্ষমতার দিক ভইকে শাসনতস্ 
প্রণেতীগণের ইহাই ইচ্ছা যে, ভারত হইবে ইংলত্ের অনুরূপ ;: অর্থাৎ 
ইংলগডের রাদ্দার ম্যায় ভাগঠের রাষ্ট্রপতি ও প্রদেশপালগণ স্ব 
মন্ত্রিনঙ্গর পরামর্শ অনুসাগে চলিবেন। মস্ত্রিগগ আইনসভার সদ্গ 
হইবেন এবং সবসময়ে উভাও আধকাংশ সদশ্োের আস্থাভাগুন থকিবেন। 
পঙ্গান্থরে আমেরিকার বাষ্ট্প্চি ডান মচিবদের পরামশ। গ্রহণ করিতে 
বাধা নন; খাহার। আমেরিকার কংগ্রেস বা কেন্দীয় আইনসভার সদ্য 
নন এবং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে স্াহাদিগকে অপদারিত করিতে 
পারেন। 

(*) ভারঠীয় শাগনতস্ত্রেরে আর একটি উল্লেথযেগ্য বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে এই নে ইহাতে রাটিকগণের (০161200৪ ) মৌলিক অধিকারের 
(1800877616817157)8 ) উপর দথেষ্ট গুরুত্ব আরোগ করা হইয়াছে 
প্রত্যেকের নমান হযোগ, মতামত, ধম ও মংঘগঠন এবং ফাঁষদা- 
বাণিঙ্গের স্বাধীনঠ, সম্পন্ডির অধিকার এবং আর'ও অনেক রাষ্ীয় 
অধিকার স্বীকার করিয়া] এবং অম্পশাতা বর্জন কগিয়া একটি খিপ্ুৃত 
মৌনিক অধিকারের তালিকা শামনভান্ত্রর ভৃঠীয় অংশে সন্্িবিঃট 
হইয়াছে । শুধু তাহাহ নহে, এগুলি আইনের হ্যায় বলবৎ (0788015719) 
অর্থাৎ ইহাদের কোনটা গু ভইলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত প্রতিকারের 
ব্যবস্থা থাকিবে। আমেরিকার এননতগ্ত্রে গোড়ার ধিকে এরপ কান 
অধিকার তালিকাভুক্ু ছিল না, পরে শসনতস্ত্রের পরিবঠন কগিয়। সে 
ভুল সংশোধন কর! হয়। ক্যানাডা, অষ্টরেলিয়। ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
শাদনতস্ত্রে এখনও কোন রাষ্ট্রিক অধিকার স্থান পায় নাই। মৌপিক 
আঁধকারের কথায় উল্লেখ ন। থাকিলে লিখিত শাদনতন্ত্র যে অঙ্গহীন 
হইয়। পড়ে মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

নৃঙুন শাসনভগ্র প্রণয়নে যে পরের নয! নিদুক্ত ইইয়াছিল, যেরাপ 


১৮৭ 


চা 


দীর্ঘকাল ধরিয়! আলোচনা চলিয়াছিল এবং যে স্থদী্থ আয়তনের খলড়াটী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আশা কর! গিয়াছিল থে সম্পূর্ণ নিখুত না 
হইলেও ইহা মোটামুটি ক্রটিবাঞ্িত হইবে। কিন্তু দেশবানীর সে আশ! 
পূর্ণ হয় নাই । মনোমোগ সহকারে বিশ্লেঘণ করিলে ইহার কতকগুলি 
মারাস্মক গলদ স্পষ্ট হইয়। পড়ে । 

(১) নুতন শাসনতন্ত্র মৌলিক ভাবধারার 'এভাব পরিলক্ষিত হয়। 
অবশ্য ১৯৪৯ সনে যে শাসনতস্ত্র রচিত হইতেছে তাহা যে পৃথিবার 
বিখ্যাত, স্থপ্রতিষ্িত, শামনতগ্ত্রগুলির প্রভাব হইতে মপূর্ণ মুক্ত হইবে 
এরাপ আশ। করা সমীচীন নহে । কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত নুতন শাসনতস্ত্রের 
মুলধারাগুলির অধিকাংশ ৭ুটিশ রচিত ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন 
হইতে অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধত । এ আইনের উদ্দেশ ছিল .কখার মার- 
পেঁচে, বিশেষ ক্গমভার বেড়াজালে ভাগতীয় জনসাধারণের উপর 
স্বেচ্ছাচারী ্গমমহা প্রয়োগ ও উত্পীঢন। ইঠার অনেক ধাএ| ইচ্ছা পূর্ৃক 
ছার্থবোধক কর হইয়াছিল। ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র বুটিশ আমলের 
ভারত শাসন আইনের দেশী সংদরণ বলিলে চলে । ফলে ইহার অবস্থ! 
অনেকট। ময়ুরপুচ্ছধারী কাকের শ্যায় হইয়াছে । 

(২) পুন শাসনতন্ত্র ভারতের এ্তিত। ও প্রাচীন পাজনেতিক 
প্রথাকে উপেন্ষ। করা হইয়াছে । গ্রামবহুল ভারতে গামা পঞ্চায়েহই 
ছিল শাসনবাবস্ার ভিদ্বি। ইহারই উপর নিলর কিয়া ভারত প্রাচান- 
কালে শান্থি, মৈত্রী, শখণা ও স্থশাদনের গৌরবময় শিগরে আরোহণ 
করিয়া দগতের আদশ হইয়াছিল । নন শাসনতন্ত্র গ্রাম এবং গ্রাম্য 
পর্ণণযেৎ কোনটাই স্থান পাষ নাই । ই"রাজ দার্শনিক ডাইসী (01০:১) 
বলিমাছিলেন যে, কহকগুলি বৃক্ষ আছে যাহারা মব দেশে জন্মায় না, 
ইহাদের প্রত্যেকের জন্থ বিশে বিশেষ জমি '৪ আবহাওয়া প্রয়োজন ; 
শাসনতম্থও সেই ধরণের । এক দেশের শালনতস্থ অন্য দেশের উপর 
চাপানো চেষ্টা বিশেন ফলপ্রন্থ হইবার সপ্তাবনা নাই । 

(2 নুহন শাসনতস্ত্রে 'রাষ্ী (8656 ) কথাটা! এরূপ বিভিন্ন অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াচ্ছে থে তাগাতে কেবলই অনর্থ ও জটিলতা 2ষ্টি হইয়াছে। 
কখনো ইহা বাবহাত হইয়াছে লাধারণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক 


গ/২ টং 








স্তান্সজন্বঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


শক্তিকে বোঝাইবার জন্য, কখনে! বা প্রদেশগুলিকে, আবার কখনে! 
দেণীয় রাজ্যগুলিকে রপদান করিবার জন্ত। শাদনতস্ত্রের ভাব যতদূর 
সন্তব হুম্পষ্ট হওয়াই বাঞ্নীর । সেই হিসাবে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি 
এতদিন যে নামে খ্যাত ছিল তাহা বজায় রাখিলে ভাষার সরলতার দিক 
থেকে শাসনশুশ্ব লাভবান হইত । 
(৪) লিখিত শাসনতস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল-বিভিন্ন শাসনযস্ত্রের 
ক্ষমতা ও হের ম্বনির্দি্ট করিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ 
বা সংঘের সগ্তাবনা কমে। কিন্ত ভারতের নুতন শাসনতন্ত্রে অনেক 
ধারাগুলি পরম্পপবিরোধী ও জটলতাবর্দক। সেই কারণে সম্প্রতি স্যার 
উইলিয়ম আইভর জেনিংসের (817 জা]! [৮০7 00017005 ) 
স্যায় শাসনতান্ত্িফ পঞ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র 
ব্যবহারজীবীখণ বিশেষ লাভবান হইবেন। পদে পদে ইহার ধিভিন্ন ধার! 
লইয়! ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে । বিশেষত কেন্দে পাষ্রপতি ও তাহার 
মন্ত্রিসভা এবং প্রদেশে প্রদেশপাল ও গাহার মগ্ত্রসভার পারস্পরিক 
সম্পর্ক এবং ক্ষমতা সংকা্ ধারাগুলি অল্প এবং দ্বার্থবোধক । 
শাননভগ্তরের €৩(১) নং ধারায় কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা (9:০০96৫5%৪ [১০৮/৪) 
একমাত্র রাষ্ট্রণতির হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। ) নং ধারায় মস্ত্রিভার 
ব্যবস্থা আছে যাহাপা তাহাকে সাহান্য করিবেন ও পরামর্শ 
দিবেন। 
ইংরাডী 8791] কথাটার উপর জোর দিয়া ডাঃ আম্দেদকর 
গণপরিধদে বুঝা ইঠে চেষ্ট। করিয়াছিলেন যে মন্সিসভা রাষ্টপতিকে টাহার 
কঠবাপালনে নাহাধ্য করিপেই এবং পগামশ দিবেই | অগান্/ শাসনতন্ব 
প্রণেতাগণেরও অন্ুবপ ইচ্ছ। ডিল। পণ্ডিত নেতেণ এবং মদার 
প্যাটণও গণপরিবদে ব্রবাপ মত বাক্ত করিয়াছিলেন। উপনিবেশ- 
গুলির শাসনতগ্থে ও ভাষার ঈরপ ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়া থাকে। 


৭৮ (5 


কিওু “এ (১) ধারায় বল! হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রী এবং অন্টান্ত মন্ত্িগণ 
গা্পণি কতক নিধুক্ত হবেন এবং ৭৫ (২) ধারা অনুসারে তাহারা 
রাষ্পতির ইচ্ছ।গুসারে পদে বহাল থাকিবেন। 
অনুরূপ ধার! মন্িবিষ্ট হইয়াছে। 


প্রদেশের ক্ষেত্রেও 








্রী শলছিন্দ্ু বগ্টোপাপ্রায় 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রাসাদ শিখরে 


আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব টন্দ্র। চক্্রীলোকে কপোভকট 
নগর অত সুন্দর দেখাইতেছিল। 

বিটক রাঁজ্যটি পারিপাধিক ভূখণ্ড হইতে উচ্চে 
মালভূমির উপর গ্রতিঠিত। মানভূমিও সতল নয়, 
তরঙগা়িত হইয়া প্রান্ত হইতে তই কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে 
ততই উচ্চ হইয়ছে। কেন্ত্রস্থলে কপোঁতকুট নগর । 
রাজ্যের সবে।চ্চ শিখরের উপর অধিষিত বলিয়াই বৌপঠ্য 
ইাঁর নাম কপোতিকুট | 

নগরটি রাজোর শ্বুদ্র সংস্ঘরণ ও কৌগাও সমভূমি নয়। 
চারিদিকে উচ্চ প্রাকারের দৃঢ় পরিখেষ্টনী) তন্মধ্যে 
মহেশ্বরের জটাজালবদ। চক্্রকলার ন্ায় অপুর সুন্দর নগর 
শোভা পাইতেছে। 

বসন্ত রঙজশীতে চন্দ্রবা্পাচ্ছম দীপালোকিত নগরের 
সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হইম্বাছিল। পথগুলি আকা বকা, 
ছুই পাশে পাপাণ নিগ্সিত মা | মাঝে মাঝে প্রমোদ বল ; 
পথের সন্ধিস্থলে ড্লাধারের মধ্যবতী গোমুখ হইতে প্রশ্ণণ 
ঝরিয়া পড়িতেছে। উদ্ধা-ধারিণী পাঁধাণ বনদেবীণ খত 
রাজপথে আলোক বিকীণ করিতেছে । বহু নাগরিক- 
নাগরিক বিচিত্র বেশ প্রসাধনে সঙ্বিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ 
করিতেছে, সিদ্ধ জ্যেতদা শিধিক্ত বায়ু সেবন করিয়া 
দিবসের তাপ-গ্রানি দুর করিতেছে । প্রমোদ বন হইতে 
কখনও বংঘারব উঠিতেছে ; কোথাও লতা নিকুপ্প হইতে 
মৃদু জল্লিতপ্রায় কুন ও অস্ুট কলঙান্ত উন্িত হইতেছে 
কঙ্কন মঞ্জীরের ঝঙ্কার কখনও কৌতুকে উল্লসিত হইয়! 
উঠিতেছে, কখনও আবেশে মদাঁলস ভইয়া পড়িতেছে। 
কপোতকুটে কপোত-পিখুলের অভাঁব নাই । 

নগরীর একটি পথ দীপমালার উজ্জল। বিলাপিনী 


১৮৯ 


নাগরিকাঁর তায় রাঁত্িকালেই এই গথের খে ভা অধিক, 
কারণ প্রধানতঃ ইভা বিলাঁসের কেন্দ্র। পথের ছুই পাঁশে 
অগণিত বিপণি) কৌনও বিপণিতে কেখর স্ুপরভিত তাল 
য় হইতেছে, খিক্রেতী রক্তাঁপরা চঞ্চলাক্ষী সুবতী। 
কেতাঁর অপ্রতুল নাই, রূপশিখা& নাঁগরিকগণ চারিদিকে 
ভিড় করিয়া আছে; চপল পরিহাস সরস ইঙ্গিত, লোল 


কটাক্ষেব বিনিময় চলিতেছে । যে পগারিণী য স্থন্দরী 
ও রসিক, তাহার পণা ভত অপিক বিক্রয় হইতেছে । 
বিপণির ককে ফাকে মদিরাগৃহ ॥ পিপাস্থ নাগরিকগণ 
সেখানে গিয়া নিজ নি রুচি অনুসারে গৌড়ী মাধবী পান 
রিতেছে। আসবে মাঁছদের রচি নাঁই তাহারা কপিখ 
সুবামিত তরু বা কলরব মেবন করিরা শরীর ঘ্রাতল 
করিতেছে । মদিরাগৃহের অভ্যন্তরে বত ক্ষ; কর্দগুলি 
তাহাতে আশ্তরণের উপর বসিয়া ধনী ব্ণিক- 


সুপজ্জিত, 
পুলগণ দাতরীড়া করিতেছে । কোনও কশে সুদ 
সপ্তম্বরা সহযোগে সঙ্গীতের চচা ইঠতেছে। মপিরাগুভের 


কিছ্কীগণ চযক ও ভূর হস্তে সকলকে আসব 
যোগাইতেছে। 

নগর নারাদের গৃহে পুঙ্সমালা ছুলিতেছে ; অভ্যন্তর 
হইতে মৃহ রক্তাভ আলোকরশ্ি ও মন্ত্রের ন্প্পগদির নিক্ষণ 
পথচারীকে উশ্মন করিদা তুলিতেছে। পথে স্থখাঁগেসী 
নাগরিকের মগ্র যাতাম্বাত, কুস্নের অদশৌভিত গন্ধ, 
গ্রনাধন ও ভূবণাদির নৈচিত্রা, ক্লচিৎ কৌতুক-বিগলিশ্া 
নারীর ক হইতে বিচ্ছুরিত হস্ত, কুচি কলহের কর্কশ 
রঢস্বর-এই সব মিলিয়া এক অপুব সম্মোভন কষ্ট 
করিয়াছে । 

বিলাস বিহ্বলতার আবর্ত হইতে দূরে নগরের আর 
একটি কেন্্_রাঁজপুরী॥ পূর্বেই বলিরাছি--নগর সর্দর 
সমভূমি নয়, কোথাও উচ্চ কোথাও নী5। থে ভূমির উপর 
রাজপুরী অবস্থিত তাঁভা নগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ, নগরীতে 


৪ 


সি 


১০১১০ 


ভ্ঞাল্রভ-্ব্র 


[ ৩৭শ বর্ষ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


স্পিন স্নান প্পস্ষপা ্ভাক্ষপা সপন্তলা স্ন্কপা স্কক্কলা ক্ষত প্গব্তলাা স্নান স্কিপ পাপা বাক্স ্পন্পা স্কিন ক্লিন পিন স্পা ন্ি 


প্রবেশ করিযা চক্ষু তুললেই সর্বাগ্রে রাঁজপুরীর ভীমকাঁস্তি 
আয়তন চোখে পড়ে, মনে হয় কপোতকুট দুর্গের মধ্যস্থলে 
আর একটি ছূর্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে। 

প্রথমে প্রাকাঁর বেষ্টন ১ স্থল চতুক্ষোণ প্রস্তরে নিমিত_ 
প্রস্থে ঘ।দশ হন্ত, দৈধ্যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ_ বলয়ের স্ায় 
চক্রাকারে পুবভূমিকে আবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছে। 
প্রাকারের অভ্যন্থরে স্ুডঙখ আছে; কিন্তু সে কথা পরে 
হইবে। নগরীর প্রধান পথ যেখানে আসিয়া গ্রাকাত 
স্পর্শ করিয়াছে সেইখানে উচ্চ তোরণদ্বার। ইহাই 
রাঁজপুরী হইতে আগম নিগনের একমাত্র পথ। শলাঁকা 
কণ্টকিত লৌগের বিশাল কবট; ছুই পাশে গুল বুলি 
তে'রণ ভ্তম্ত) তোঁরণ স্তন্যের 'মভ্যন্তরে প্রতীহার গৃঠ | 
শুনতস্ত গ্রতিহার দিণারাত্র তোরণ পাহারা দিতেছে । 


তোরণ অতিক্রম কপর়। সনুখেহ সভগৃহ । তাগার 
পশ্চাতে মন্ত্রগচ । অতঃপর দক্ষিণে বামে বহু ভনন-- 
কোলাগার আম়ুপগৃহ  মন্ত্রভনন_-কাঁছ।কাছি হইলেও 


প্রতোকটি ত্বতন্ত্র দণ্ড|য়মান। মধ্যস্থলে রাজ অবরোধের 
মমরনিসিত ত্রি-ভূনক প্রমাদ__সাতি কৌটা মধ্যস্থিত 
মৌন্তিক, সাতশত রাঁঙ্দীর বিনিদ সতর্কতা যেন নিগন্থর 
তাহাকে খিরিবা আছে। ছ|রে ঘ।রে যবশী প্রহীহাবীর 
পাহ!রা। 

এই ভিভূনক প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে পুষ্পাকীর্ণ কোমল 
পশ্মাল আন্মবণের উপর অর্ধশয়ান হইয়া রাজকুমারী এটা 
বশোধরা প্রিযমথী সুগোপার অহিত কথা কহিতেছিলেন। 
কথ| এমন কিছু নয়, আকাশের দিকে চাহিয়া অলসকণ্ঠে 
দু'একটি তুচ্ছ উত্ভি, তারপগ নীরবতা, আবার ছু,একটি 
তুচ্ছ কথা । এমনি ভাবে আলাপ চলিতেছিল। যেখানে 
মনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে অবিচ্ছেদ কথা বলার 
প্রয়োজন হয় ন। 

প্রপাপাঁলিকা সুগোপার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। 
কুমারী রট্টা বশোধরাকেও তিনি দেখিয়াছেন, হয় তে| 
চিনিতে পারেন নাই । যিনি কিশোর কাঁতিকেয় বিদ্যুতের 
মত সুগোপার জলসত্রে দেখা দিয়াছিলেন, ধাহাঁর অশ্ব 
চুরি করিয়া চিত্রক পলায়ন করিয়াছিল” তিনি আপ কেহ 
নহেন মুগয়াবেশধারিণী রাজনন্দিনী রট্টা। হুণ-দুহিতা 
পুরুষবেশে মুগয়া করিতে ভালবাগিতেন। 


কবি কালিদাদ বলিয়াছেন, বন্ধল পরিধান করিলে 
স্বন্দরী তম্বীকে অপ্িক সুন্দর দেখায়। হয় তো দেখায়, 
আমপা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই । কিন্তু যোধুবেশ 
ধারণ করিলে দ্দপসীর রূপ বর্ধিত হয় একথা শ্বীকার করিতে 
পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু অধিক স্থন্দর 
দেখায় না । আঁমরা বলিব, কুমারী রষ্টর/র মত যিনি তথ্বী 
ও জবন্দরী, বার বমনপ আঠার বৎসর- তিনি অলকগুচ্ছ 
কুন্দকণি দ্বার! অণুবিদ্ধ করুন, লো ধরেণু দিয়া মুখের পাশ 
আনয়ন করুন, চুড়াপাশে নব করুবক ধারণ করুন, কর্ণে 
শিরীষ পুঙ্সেন অ+ভংম ছুলাইয়া পিন, হৎস্পন্দনের তালে 
ধথী-কথ,ক নৃত্য করিতে থাকুক, নাবিবন্ধে কণিকার কারী 
মচ্ছিত হইয়া থাকলো পুরুষ তো দূরের কথা, অনন্থয়! 
সখীর।ও ফিরিয়া ফিরির! মে বূপ দেখিবে। 

তেমনই, পুষ্নাভরণভুখিতা ব্টার পানে সথী সুগোপাঁও 
থ|কিয়া থাকিয়া নিমুগ্ধ নেখ্রে চাহিতেছিল। ছুই সখীর 
মধো হাভীর ভালবাসা | বাজকনাও বখন স্থগোপার পানে 
তাহার অলপ নেএটি ফিরাইতেছিলেন, তখন তাহার 
হিমকরনি দৃষ্টি অকারণেই সথীকে প্রীতির রমে অভিষিক্ত 
করিয়া দিতেছিল। ছুইজনে আশৈশব খেলার সাথী; 
যৌবনে এই গ্রীতি আরও গাঁড় হইয়।ছিল। স্থগোপার 
স্বামী সংসার সবহ ছিল, কিন্তু তাঁগার জাবন আনতিত 
হইত বুট্রাকে কেন্দ্র করিয়া। আর বিশাল রাজ অবরোধের 
মধ্যে এঝাকিনী কুমাধী ষ্টা-তিশিও এই বাঁণ্য সখীকে 
এবাস্ত আপনার জ।শিশা বুঝে টানিয়া লইয়াছিলেন। 

তবু বাজবন্থার সহিত শ্রপাপালিকার ভালবাসা, 
বিস্মঘ্বকর মনে ভইতে পারে । কিন্ত এতই কি বিস্মযকর? 
গাজার কাজায় কি প্রণয় হয়? রাজকুমারীর সহিত 
রাজকুমারীর প্রণয় হয়? হয় তো হয়, কিন্ত তাহা বড় 
দুর্ণভ। যেখানে অনস্থ'র তারতম্য আছে সেইখানেই প্রকৃত 
ভালবাসা জন্মে। নির্রের জল পর্বত শিখর হইতে গভীর 
খাদে ঝাঁপাইয়া পড়ে ; উচ্চাভিলাষী ধুম নিন হইতে উর্ধের্ব 
আকাশে উখিত ভয়। ইহাই ব্বীভাবিক। তাহা ছাড়া 
রষ্টার ধমনীতে ভূণ রক্ত 'আভিজাত্যের প্রভেদ স্বীকার 
করিত না। হণ বনর হোৌঁক, সে আভিজাত্যের উপাঁসক 
নয়, শক্তির উপাঁসক। 

রষ্টা একসুঠি মল্লিকা ফুল আন্তরণ হইতে তুলিয়া! লইয়া 


ফান্তন--১৩৫৬ ] 


গু স্যা্_স্ বতা্প 


আত্রাণ গ্রহণ করিলেন, তারপর টাদের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন_মধুখতু তো" শেন হইতে চলিন; এব|র ফুলও 
ফুরাইবে। স্থগোঁপা, তখন তুই কি ক্রিবি?? 

রষ্টার বাম কর্ণ হইতে শিরীন পুশ্পেব ঝুমকা খুলিয়া 
গিয়াছিল, স্থগোঁপা উঠিয়া সবত্নে সেটি পরাইযা ধিল। 
মুকুরের মত ললাট হইতে ছুঃএকটি চর্ণ কুন্তল সরাইয়া 
দিয়া বলিল_“ফুল যখন ফুরাইবে, তপন চন্দন দিয়া 
তোমাকে সাঁজাইব। টুলে ন্িগধ নান-কব।ঘ মাখিরা কর্পূর 
স্থবাসিত জলে ধারানন্ত্রে তুমি গান করিবে, আমি ভোদার 
মুখে চন্দনের তিলকঃ বুকে চন্দনের পত্রলেখা আকিয়া দিব; 
সিক্ত উবারের পাখা দিয়া তোমাকে ব্যন করিব । সখি, 
তবুকি তোমার দেহের তাপ কুডাইণে না? সুগোপার 
মুখে একটু চাপা হাঁসি। 

হাসির গু ইর্দিত এটা বুঝিলেন, পুঙ্পমুষ্টি সুগেপাঁব 
গার ছুড়িখা দিম্না বলিলেন_তে? পাপাঁর বাতীসে 
আমার দেছের তাঁপ ভুঙাইবে কেন? 

স্বগোপা বলিল- 'াগর পাখার বাতাসে অন্ধ শাল 
হইত তিনি তো আসিখ|ছিলেন, তুমি যে ভাঁতিযাই স্টাহ।কে 
বিদায় করিয়। দিলে ।” 

ব্রা ক্ষণকানণ শীরৰ রহিলেন, তারপর ১ঠ1৭ হাসিয়। 
উঠিয়া বলিলেন__“সুগো।পা, খল দেখি, গুজরের 
রাজকুমারের গলায় বরঘালা দিশে তুই স্থথা হইতিন ?" 

এহখানে পুরতন প্রসঙ্গ কিছু বলা প্রয়োজন । 

ইদানীং মহারাজ ৫1 ধসাদিত্য এঠিক বিষয়ে কিছু 
অধিক অন্যমনক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। র1গকার্ধে তিনি 
বড় একটা ভপ্তক্ষেপ করিতেন না) কিন্ত *য়েকণান পুবে 
একান্তমনে ধমচর্চা করিতে করিতে তিনি স্হমা উদ্দিগ্র হইয়া 
লক্ষ্য করিলেন যে তাঠার কন্তার যৌবনকণল উপাস্থত 
হইয়াছে। এরপ লঙ্গ্য করিবার কারণ ঘটিরাছিল। 

রোট্ট যখন পঁচিশ বঙ্পর পুবে এই রাগ্য বিজয় করেন 
তখন ত্বাহার এক সম্কারী নে! ছিল-তাঠার নাম 
ভুষ্কাণ। তুফাঁণ তাহার বীর্ধ এবং বাহুণল দ্বারা রোটকে 
বহুপ্রকীরের সাহাধ্য করির।ছিল) এমন কি ভূত্পূর্ 
রাজাকে ধৃত করিয়া সে-ই স্বহস্তে তাহার মুগুচ্ছেদ 
করিয়াছিল। তাই, রাজ্য কবলীকৃত হইলে রোট্র তুষ্ট 
হইয়া 'রাঁজ্যের সীমাশ্ুস্থিও চষ্টন নামক প্রধান গিরিছুর্গ 





তা 


_্াাক্পেল্র মন্কিল্া 


স্কিন কা বক্ষ ্থচ্তা স্ক্চল ন্চল ব্াস্পা ্াক্ষপা ্ন্ডল তলা চিপ বানা জে পা চে পা স্পা 


৯১১ 


তাহাকে অপণ করেন। 
স্থান নিদিষ্ট হয়ু। 

তাহার পর বহুবর্ষ অতীত হইর়।ছে, তুক্ষাণের মৃত্যু 
হইয়াছে । তাহার পুল কিরাত এখন চষ্টন দুখৰ অপ্ধপতি। 
কিরাত স্বদর্শন যুবাকিন্ত কুটিল ও নিটুর বলিয়া তাহার 
কুখ্যাতি ছিল। লোকে বলিত, হণ পক্তই তাহার দেচে 
প্রাধান্ত লভ করিয়াছে। 

এই কিপাত একদা নবঘৌবনা তেজখ্িণী রট্টাকে 
দেখিয়া মজিল। মস্ত কেহ হইলে হয় তো নিজ স্পর্ধায় 
ভীত হইয়া পলায়ন কপিত, কিন্ত কিপাতি শি ছুগ ছাড়িয়া 
কপোতকূটে আমিয়া বসিল। রাঁজ সভার নিত্য বাতায়।তে 
কুমারীর সঠ্তি প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ তয়। সুমিষ্ট 
ভাষণে কিরাত ঘেমন পটু, আবার মৃগয়াদি পুরাঘোচিত 
ক্রাড়ীয় তেমনই দর । যুগপায়। সে বাগকুমারীর নিত্য 
পার্খচর হইয়া উঠিল। 

তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে রাঁকুমারীৰ বাকি রহিল 
না। হণকন্া শিশুকান হইতে অগ্তঃপুবের নীড় ছ।ড়িয়! 
মুক্ত আকাশে বিচনণ করিতে অভ্যপ্ত, তাই তাহার বুদ্ধিও 
একটু 'অনবপ্তন্ঠিত স্বচ্ছতা লাভ করিয়ছিল। সুগগ্নাকালে 
তিনি কিরাতের অথথ ণদ্ষ্ের প্রশংসা কগিণেন? উদ্ভান 
বাটকায় তাহার সরস চাটু বচনে হা করিলেন) কিন্ধ 
তাহার প্রশংসাদৃষ্টি মোহমুক্ত হহয়াহ রঠিলঃ হামিতে 
অধররাগ ভিন অন্য কোনও রাগ-রপ্তিমা ফটিল না । কিরাত 
অন্ভব করিএ, রাছবন্যা সবদাহ হাগীকে মনে মন্,বিচার 
করিতেছেন, তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন। তাহায় দুর্দন 
অভীগ্গা আরও প্রবল ও ব্যক্ত হইয়া উঠিল। 

নগরে এই কথা লইয়া লে|ফানুফি আস্ত হইল। 
সচিব ও সভ।সদগণ পৃবেই ইহা পক্ষ্য কর্রাছিলেন। 
সবশেবে বাজাও লক্ষ্য করিলেন। 

রাছা প্রথমে বিশ্মিত হইলেন; তারপর সচিবদের 
ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। উদ্ধভপগ্রকৃতি কিরাঁতের 
প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না; তীভাঁরা মত দিলেন, 
একজন সামন্তপুজের সহিত রাজকন্ার পিণ|5 হইতে পারে 
না) বিশেষতঃ ঘখন কুমারীই রাঞ্ঘের উত্তগাধিকরিণী। 
তাহাতে রাজবংশের মর্ধদার শনি হইবে। বরং নিজ 
অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্তান্ত রাজবংশের 


পদমর্যাদায় রাজার গরেই তাহার 


১5 ৯২ 

মহিত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তণ্য। মিত্র যদি সহন্ধী ভয়, 
তাগ। হইলে বিগৎকাঁলে সাচান্যপ্রাপ্তি বিবম্বে কোনও 
সংশয় থাকে না। 

সচিবদের মন্্রণাই মহারাজের মনংপৃহ হইল। তিনি 
রাঁজসভ।য় কিরাতকে মু ভর্ননা করিয়া জানাইলেন যে, 
শিজ দুর্গাধিকার ভা।গ করিয়া দীঘকাল রাদধানীতে বিলাস 
ব্মনে কালক্ষেপ কর। তাঠার পন্সে অখোভন। কিরাত 
কিছুক্ষণ স্থির নেঙে মহারাজের মুখের পানে চাতিযা রহিল, 
তারপর ব1$নিষ্পন্তি না করিয়া সভা ভাগ করিল । 
অব্যবহিত পরে সে 'অশ্বপৃে কপে|তকূট ছা.ডয়্া নিজ দুর্গে 
ফিরিয়া গেল । 

কিরাতকে বিদায় করিয়া প্রাপ্তযৌ বন! 
কন্ার বিবাঠের কথা চিন্তা করিহে বসিলেন। জীবন 
অনিত্য ; ভাঠার চহ্যার পুপে রট্রার পিবাহ না হইলে 
সিংহোগনের উত্তরাধকার লঃয়া শিশ্চম গণ্ডগোল বাধিবে। 
মন্ত্রীদের সঠিত আলোচনার পর স্থির হইল, মিত্র গুজ- 
রাজের দ্বিভায় পুল কুমার ভট্টাপক বারণবনা মহাখ্যাতিমান 
বীরপুরুন, তাহার নামে শিমন্ত্রণ পন প্ররিত হোক? তিনি 
আসিয়া কিছুকাল বিটকর|জো অবস্থান করুন। তাবপর 
পাদকঙ্কার সহিত মান্গাৎ ঘটিলে উভয়ের মনে|ভাব বুপিয়া 
ধথাকর্ভব্য শিন্গপণ করা বাইবে। 

সাড়ম্বগ পিমন্তরণ পিণি ঘথাকাঁণে প্রেরিত হইল। 
তাহাতে বিবাঁচের কে।নও উল্লেখ রঠিল না; কিন্ মনোগত 
অভিপ্রায় গুর্ভপগাঁজ খুকিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে 
পরিদ্দার করিয়া কথা বলিবার রীতি কোনও কালেই 
ছিল না। 

'অনতিকাঁল পরে গুর্জরের বাঁরণপর্সা 
'আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রষ্টার সহিত রাঁজসভাঁয় ভাঁহার 
সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রগম দর্শনে রা স্তম্ভিত হইয়! 
গেলেন। কুমার ভট্ট।রক বারণ বর্সার মুতি বীরোচিত 
বটে, দৈ্যে ও প্রস্থে গ্রায় মনান ; সম্মুখে উদগ ও পশ্চাতে 
নিতদ্ব রণভেরীর ন্যায় উচ্চ, মুখমণ্ডলে বিশাল গুন্ফক ও 
জধুগল প্রায় তুল্য রোমশ। তাহাকে দেখ্য়ি: গুর্জগ-দেণীয় 
খ্যাতনামা হস্তীর কথা ম্মরণ হয়। রট্রাক্ষণকাঁল বিক্ষারিত 
নয়নে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া ছিন্ন বল্লরীর মত 
সভাস্থলেই হাসিয়া লুটাইয় পড়িলেন। 





মচাদাজ 


অবশ্ঠ 


মহাঁসমারোহে 


ভাবত 


পল স্ক্ষপ স্যপ _স্বা্ত ্ফস্কল গল সপ -্ন্ 


৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা 


নফস স্যল স্হ 


বিবাহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেন হইল। ক্ষুণ্ন বারণ- 
বম পরদিনই ন্বরাঁজ্যে ফিরিয়া গেলেন। 

স্থগেপা সখাস্ুলভ চপলভায় রষ্টাকে এই ঘটনার 
ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিয্বাছিল। এখন রট্ার প্রশ্রের 
উত্তরে সে বলিল-“আমার কথা ছাড়িয়া দাঁও, স্বয়ং 
দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় মলা দিলেও আমি স্থথী হইব না। 
কিন্তু আমার কথা ভাবিলে তো চলিবে না।” 

রী ৰলিলেন, “তবে কাহার কথা ভাবিন ?” 

«নিজের কথ।। এই যে দেবভোগ্য যৌবন, এ কি 
ফুলচন্দন দিযা সানাইম্ব। শুপু আমিই দেখিব? দেবতার 
ভোগে লাগিবে না ?, 

“অ|মার যৌবন আঁমি সঞ্চয় করিয়া রাখিব, কাঁহাকেও 
ভোগ করিতে দিব কেন ?? 

জুগোপা ভাসিল। 

“সখি, পিপধধি-প্রেরিত ভোক্তা যেদিন আসিবে সেদিন 
কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পাঁরিণে নাঃ ত্-মন সমস্থ্ই 
তার পায়ে সমপথ করিবে |? 

তুহ না হয় মালাঞ্রের পায়ে তন্-মন সমর্পণ করিয়া- 
ছিস+ তাই বলিয়া কি সকলেরই একটি মালাকর চাই 1 

চাই বৈকি সখি, মাঁলাকর নহিলে নারীর যৌবন 
নিকুঞ্জে ফুল ফুটইবে কে ?? 

বট্ট। আর কোন কথা না বলিয়া শ্মিতমুখে আকাশের 
পানে চাঁচিলেন ; চক্ষুছাট তন্্রাচ্ছন্নঃ যেন কোন্‌ অনাগত 
ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। স্থগোপা কিয়ৎংকাঁল নীরব 
থাকিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-- মহারাজ যেকী 
করিতেছেন তিনিই জানেন। হঠাৎ কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া চষ্টন ছুগে গিয়া বসিয়া আছেন । এদিকে বসস্তখতু 
নিঃশেষ হইয়া আসিল। কি জন্য গিয়াছেন তুমি কিছু 





জানো ?? 
রর বলিলেন_-চষ্টনের দুর্গাধিপি কিরাত পত্র 
লিখিয়াছিল” কয়েকটি চৈনিক শ্রমণ বুদ্ধের পবিত্র 


বিহীর্ভূমি দর্শন করিবার মানসে ভারতে আসিয়াছেন, 
তারা পাটলিপুত্র যাইবেন; পথে কয়েকদিনের জন্ত 
চষ্টন ছুর্গে বিশ্রাম করিতেছেন। তাই শুনিয়া মহীরাঁজ 
অহ্‌ঙ সন্দর্শণে গিয়াছেন। 


স্থগোপা মাথা নাড়িয়া বলিল--ববিশ্বীস হয় না» 


ফান্তন--১৩৫৬] 


কিরাতটা মহা ধূর্ত, ছল করিয়! মহারাঁজকে শিজ দুর্গে 
লইয়া গিয়াছে--নিশ্চয় কোনও ছুরভিপন্ধি আছে। হয় 
নিভৃতে পাইয়া চাটুবাক্যে মহারাঁ্গকে দ্রবীভূত করিয়া 
তোমার পাণিপ্রার্থনা করিবে ।” 

“তুই কিরাতকে দেখিতে পারিস না।” 

“তা পারি না। শুনিয়াছি এই বয়সেই সে ঘোর 
অত্যাঁচারী__-অতিশয় ছুর্জন |? 

“শিকারে কিন্ধ তার অব্যর্থ লক্ষ্য |” 

“ব্যর্থ লক্ষ্য হইলেই সঙ্জন হয় না। 
কি সঙ্জন ?? 

“কিরাত চমত্কার মিষ্ট কথা বলিতে পারে” 

“যে পুরুব মিষ্ট কথ| থলে, তাহাকে খিশ্বান করিতে 


বাঁজপাখী 


নাই । 

গতার মাল।কর বুঝি তোকে কেবলই গালি 
দেব ?? 

স্ছগোপা দৃঢ়ভাবে মাথা নাছিয়া বলিল_পেরিহাস 


নয়। কিরাত তোশার পায়ের দিকে তাকাইবার ঘোগ্য 
নয়, কিন্ধু দে তোম|কে পাইবার আকাজ্। পোঘণ করে! 
আমি জানি, তোমার জন্ত সে পাগল।' 

রষ্টা অল্প হাসিলেন, তারপর গন্তার হইয়া বলিলেন__ 
শুপু আমার জন্ত নয় সুগোপা, এই বিটক রাজাটার 
জন্ত সে পাগল। কিন্ত ও কথা যাঁক। রাত্রি গভীর 
হইয়াছে? তুই এবার গৃহে যা।” 

তাই যাই। তুমিও ক্লান্ত হইয়াছ। একে সারাদিন 


ভাল্লত্ভিল্স ইল সম্পদ ও সাহান শ্পিল্স 


১০৪৯৩ 


বনে বনে মুগয়া, তার উপর চোরের উৎপাঁত-_জলসত্র 
হইতে এতট] পথ হাটিয়া আসিতে হইয়াছে । মানুষ ঘোঁড়া 
চুরি করে এমন কথা জন্মে শুনি নাই। আঁর কী স্পর্ধা 
রা্কন্তার ঘোড়া চুরি! দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা 
ভাল নয়।” নিজের লাঞ্ছনার কথা ম্মরণ করিয়া স্থগোঁপার 
রাগ একটু বাঁড়িল-দ্দুবৃত্ি বিদেণা তঞ্চর! এখন যদি 
তাহাকে একবার পাই-_, 

“কি করিস ?? 

*শুলে দিই |” 

“আমিও । এখন যাঃ চোরের উপর রাগ করিয়া 
পতি-দেণতাকে আর কষ্ট দিস না। সে হয় তো হা 
করিয়া তোর পথ চাঠিযা আছেঃ ভাবিতেছে তো কেও 
চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিমাছে ।? 

মলাকরের সে ভয় নাই, তিনি জানেন আমাকে চুরি 
করিতে পারে এমন চোর জন্মায় নাই । তিনি এখন কোঁন 
শৌত্ডিকালষে পড়িয়। অঙ্গাবী কিমবীর স্বপ্প দেখিতেছেন। 
বাই, তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া গৃহে ধিরিতে হইবে তো ।” 

“প্রত্যহই বুঝি তাই করিতে হয়? 

'হা।) স্থগোপা মৃছ হাসিল, “মালাকর লোকটি মন্দ 
নয়, আমকে ভালও বাসে । কিন্ক মদিরা-সুন্দনীর প্রতি 
প্রেম কিছু অধিক । থাই, সপন্বীগৃহ হহতে পতি-দেবতাঁকে 
উদ্ধার করিয়া পিজ গৃহে আনি গ্রিয়া 

হাসিতে হাসিতে স্থগোপা বিদয় লইল। তখন মধ্য 
রাত্রি হইতে অর্ধক বিলঙ্ধ নাই । (করণ) 


ভারতের তৈল সম্পদ ও সাবান শিপ্প 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রপিদ্ধি যে, “মা” নাই ভাএতে তা? নাই ভারতে” 
অর্থাৎ ভারতে যাহা দুপ্সাপা মতাভারতেও তাভা' হলভ নহে। 
কালক্রমে প্রবচনটী কিন্তু একেবারেই উপকধায় দাড়াইয়াছে। এক 
কৃষিজ পণ্যের কথা ভাবিলেই কথাটার উপহাস প্রি বৎসপ্নে কড়কড়ে 
১২৫ কোটা টাকার গম, বজর। কিম্বা! ফুটবল মার্কা চাউল আমদানীন 
বহর হইতেই হাদয়ঙম হয়। তৈলজ সম্পদ যাচাই করিতে গিয়া 
দেখি একই অবস্থা । পাঠ্যপুস্তকের হিসাবে দেখা যায় ভারঠ এখনও 
তেল সম্পদে শীর্বস্থান দখল করিয়| আছে। ঠা, উৎপন্ন তালিকায় 
তিসি ও চীনা বাদামের কথ! বলিতে গেলেই ভারতের কথ! সর্বাগ্রে 
২৫ 


উঠিয়। থাকে বটে, কিন্তু সামগ্রাক্ক হিসাবে ভাগতের শেঠ আর নাই। 
বিভক্ত ভারতের শবগ্থা আরণ্ শোচনায ; ভৈল সম্পদের আংশিক 


বিশিময়ে দ্রনিয়ার বাজারে ডাল কটা'র ব্যবস্থা করিতে হয়। 
আন্যন্ঠরীণ প্রয়োজনও প্রচুর । যেখানে ৩ কোটা লোকের বাস 
সেখানে খাঞাদিতেও বিস্তর তৈল ব্যবঙগত হয়। জনসংখ্যার হার 


অনুসারে প্রি সংখ্যক মানুষ নিঠ্যপিন যাঁদ মান এক আউন্স তৈল 
ব্যবহাগ করে তবে ৩৫ কোটা লোকের বৎসরে 5৫ লক্ষ টন তৈল 
দরকার হয়। কিন্তৃদরিদ্র দেশের পক্ষে স্বাস্থ্য বাতুলত, আমাদের 
দেশে গাগ্চের উপযুক্ত এই পরিমাণ ঠল উৎপন্নই হয় না। বাদাম, 


৯৯১৪ 


তিল, মপিনা, সরিষা ও নাপিকেল তৈলের সবটুকু খাছাদিতে দেওয়া 
হইলেও ৩৫ লক্ষ টন হয় না। খাছ্যের অনুপযুক্ত রেড়ী, ময়!, তিসি 
কিন্বা কার্পাসবীজ তৈল শিঞ্পাদিভে ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক ধনভাগার 
হইতে টাকা আনিবার জন্য তিনি ও রেড়ী বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়, 
বাদবাকী যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহার কিয়দংশ রং ও বাঁণিশ তৈয়ারী 
করিতে কিন্বা যস্ত্রাদি মহ্ছণ ও তেলতেলে রাবিতে প্রয়োজন হয় । 
কাজেই সাবান তৈয়ারীর জন্ত ভাতে যে তৈল থাকা উচিত তাহার 
পরিমাণ বেশী নহে 1 খাছের জগ্ঠ প্রয়োজনীয় বাদাম, নারিকেল ও 
মসিনার তৈল হইতে একটা বড় অংশ সাবানের জন্য খরচ করিতে হয়। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ভয়াবহ রূপে হাস পাওয়ায় 
সমস্ত দেশে খাগ্ের উপযোগী নেহজ পদার্থের অত্যধিক ঘাটতি উপাস্থিত 
হয়। বিজ্ঞান এই সমগ্ঞার কতকট! মীমা"মা করিয়াছে বল| যায় কিন্ত 
বেজ্ঞানিক মহলে মতবিরোধ থাকায় সাধারণ্যে একটা প্রতিকূল ভীঠির 
অবস্থ। স্থষ্টি হইয়াছে। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে হাইডোজিনেটেড, 
তৈলে জীবের বংশধারায় অধ হব আসে, কেহ বলেন বদ্ধাতা আসে, হৃদুর 
ভবিষ্ততে যাহাই হউক না বনম্পতি ঠেল বা হাঁতদদোজিনেটেড, তেল 
খে আজ পুত সস্তার আশিক সমাধান কগিয়ছে তাহাতে দন্দেহ নাই। 
বনম্পতিকরণ (179796০1,96197 ) পঞ্ছতির অন্যতম সাফল্য নিম্মজারতীয় 
দুর্গন্ধ তৈলের উচ্চগুণ সম্পন্ন তৈলে উন্নীত লাভ। এই প্রঞ্িয়ায় 
চৈলের আয়োডিন মুল্য (99:09 ৪10০) বাস প্রাপ্তি হয় ও তৈলের 
অসংপৃক্ত অংশের সাপৃক্ততা (8০0785০0 ) আসে 1 বেশ পরিমাণ 
হাইড্রোজেন অনু প্রবিষ্ট তরল তৈল ক্ঠিনাকার ধারণ করে সঙ্গে সঙ্গে 
আশখবিক ওজনও পৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । তৈলের স্বাভাবিক দুগন্ধ নষ্ট হওয়ায় 
এইরূপ কঠিনাকাঁর তৈপ নানাজাতীয় শিপ্পজ কাষ্যে বাবহৃত হইতেছে । 
কাঠিম্থ কম বেশী ইচ্ছ। মতন পরিবন্তন সাপেক্ষ সম্ভব হওয়ায় বনম্পতি 
খত হইতে সো, আম, সাবান, মোমবাতি প্রস্থতি বিবিধপণ্য উৎপাদন 


সম্ভব হইয়াছে । বিঞ্ঞান আজ খাছ্ধ ও অথাছা এই সীমারেখা! প্রায় 
দরীডূত করিয়াছে। দুর্গখাযুক্ত মত্গ্ত ও হাঙ্গর তৈল হাইফো- 
জিনেশানের পরে মোমবাতি কিম্বা সাবানের উপাদান হিপাবে 


ব্যবহৃত হইতেছে এবং দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের পুরে এই মাল জাপাঁন হইতে 
এই দেশে প্রচুর আমদানী হইত। 

বিভত্ত ভারতে প্রায় &*টী হাইড্রোজ্রিনেশান কারখান। চালু 
রহিয়াছে, এক পশ্চিমবঙ্গেই ৬্টী কারখানায় কাজ হইতেছে, কিস্ত 
পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলি একখে পশ্চিম ভারতের যে কোনও বিখ্যাত 
কারথানার পকেট এডিশন বলিলে অতুযুক্তি হয় না। মুলধন হিসাবে 
যেখানে প্রায় ৩* কোটী টাক। বিনিয়োগ হইয়াছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের 
মিলিত যুূলধন তিন কোটী টাকা মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ে'র পরে ও 
অন্তবন্টীকালে এই ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়াছে এবং প্রায় ২* হাজার 
কমি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায়ে রুজি রোজগাগ করিতেছে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে বিপুল তৈলবীজ ভাবত হইতে রপ্তানী হইত 
তাহার এক প্রধান অংশ দেশীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়ায় কাচা মালের 


স্ঞান্সত-্শ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


পরিবর্তে আংশিক পাকামাল রপ্তানীর স্যোগ আসিয়াছে । আমাদের 
দেশে এখনও থাছ্ে অব্যবহীধ্য তৈল হাইড্রোজিনেশান করা হয় ন!। 
প্রধানত; বাদাম, তিল ও কার্পাস বীজ তৈলই এই কাজে ব্যবধত হয় 
এবং বাত্মরিক ২০*,**০ লক্ষ উন পরোক্ষভাবে খাছোর চাহিদ। 
মিটাইতে খরচ হইতেছে। 

বিভক্ত ভাগতে প্রায় ২০* লক্ষ একর জনিতে তৈলবীজ চাঁষ হয়। 
সংখ্যাবিদের! বলেন প্র্যয় ৭* লক্ষ টন তিসি, বাদাম, রেড়ী, সরিষা, 
মসিন। ও তিলকীজ উৎপন্ন হয় এবং তৈল পাওয়া যায় প্রায় ২৮ লক্ষ 
টন। এতদ্/তীত ভারতে উৎপন্ন নারিকেল তৈলের পরিমাণ প্রায় 
১৮০০৯ টন কিন্তু ভারতের প্রয়োজনেপ তুলনায় নারিকেলঠেৈন 
কম বলয় আমাদিগকে আমদানী নাপিকেল তেলের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। সাধারণত পেন, সিঙ্গাপুর ও লক্কাদ্বীপ হইতে এই 
তেল আমদানী হয় এষং এই পরিমাণ নেহাৎ কম নে ৫০** টনের 
কিছ় বেশা। বিশুভ্ত বঙ্গে নারিকেল উৎপন্ন হয় বটে ৬বে তৈল 
তৈয়ার হয় না খান্কাদিতেই শেন হইয়া যায় । নিয়ে নারিকেল চাষের 
জন্ঠ শিয়োগিত গুমির পরিমাণ, ডতৎ্পন্ন ফণ প্রদেশ হিসাবে দেখান 
হহল। 

বিশভ্ত' ভারঠে নারিকেল চাবের জন্ট জমিগ পরিমাণ ও 
ভৎ্পাধিত তেলের পরিমাণ 


প্রদেশ ভশির আয়তন উৎপন্ন ফল 
একর হাসে» 

১৯০৪ 5৫ ৮৮৫-৮৮ ১৯৪৮ ৪৫ ১৯৮ ৫-৪৬ 
মাঞ্রাজ ৮১৫৯ ৮১১ উন 2, লব ১৯৮৩ ১০০ ১৫ ৩ত৬৪*০ 
ডড়িষ্ব। ১০৯৫৯ ১০৯৪৯ ২১৯০০ ১৯০৭৩ 
পঃ খাংলা ১৬৭৪৬ ১৪৮৪৮ ২২২০৫ ২২২*৫ 
বোশ্বাই ২৫০৭৯ ২৮৬৭৫ ৫৩০০০ ৫৩০৯৯ 
আসাম (পিলেটবাদ) ৩৫৮৬ ৩৬০ ২০৯৯৫ ২১৫৩৪ 
ত্রিবাঙ্কুর ৫৭৫৬৭ ৫৭৬৮৮২ ১২০৮৯১৩ ১২১১৪৫৩ 
কোচান ৬৬৬৪২ ৬৪৯৮৮ ১৩৩২৮৪ ১২৯৯ ৭৬ 
মহীশুর ১৭০১৮০ ১৭৫৭৯৬ ১৭২২৮৮ ২৮১২৭২ 
পছ কোট! ১৪৯২ ১৫৬৯ ১৪৯ ১৫৭ 
অন্যান্য ১০৩০৬ ১০৩৬৩ ২০০০ ২৬০০ 

১৪৮৬৪১২ ১৪৮৯৯৬৪ ৩২১৭৮৩৮ ৩২৭৭৯০৭০ 
সোজ! অঙ্কে ১৫ লক্ষ একর জাঁমতে ৩৩০০ লক্ষ নারিকেল গাম্মে, 


ইহাপ মধ্যে ১৫,০০০ লক্ষ নারিকেল হইতে শাস পাওয়া যায় ২২০,০০০ 
টন ইহার ৮* ভাগ অর্থাৎ ১৭৬০** টন শশাদ তৈল উৎপাদনে পাওয়। 
যায় এবং উৎপার্দিত তৈলের পরিমাণ ১*৮০* টন। 

নারিকেলের পরেই খাছ্ধপ্রাণ বিশিষ্ট তৈল বীজের মধ্যে বাদামই 
প্রধান। বাদাম নানাপ্রকার কাঠ বাদাম, কাছু বাদাম ও চীনাবাদাম 
ইহার মধ্যে চীনাবাদামের চাষই প্রচুর এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 
হায়দারাবাদে বিস্তর উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে উৎপন্নে তারতীয় 
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বাদামই শীর্ষ স্থানে । কিন্তু বিপুল জনতার নিকটে এই প্রচুর পরিমাণও 
উল্লেখযোগ্য নভে । বিশেষতঃ যে দেশে খাগ্ভাতাৰ অহরহ সেখানে 
বাদাম একটা উৎকৃষ্ট খাদ্য । আমেরিকায় ৰাধাম হইতে মাথম জাতীয় 
খান্ধ প্রস্তত হয় এবং বাজারে "প-নাট' বাটার নামে বিক্রীত হয়। 
এই মাখম প্রস্তুতিতে প্রথম শ্রেণীর অভঙ্গ ফলগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে 
ঝল্সাইবার পরে পরিদত হয় এবং চুণখকৃত এই দানাকে “পেপমিন 
মিশ্রিত জলে নবনীকৃত করা হয়। স্বাদের গন্য খিসারিণ, ও লবণ যুক্ত 
করিবার পরে বাধুহীন বোতলে কিম্বা কৌটায় ভর্তি করা হয়। 
বাদামের দুগ্ধও খুব উপকাগী এবং ছেলেদের পঙ্গেও উপকারী । 
খোস! ছাড়ান বাদাম দুই একদিন জলে ভিজাইয়। অঙ্কুর উদ্গম হইবার 
প্রান্ধালে হুণিয়! চূর্ণ কগ! হয় এবং এই চূর্ণ আটগুণ জলে ভিজাইয়! 
আল দিতে হয় কিছুক্ষণ আবাল দিলে ই গুড়। মিশিত ভইয়া দুধের মতন 
দেখায়। ইচ্ছ। মহন চিনি, লবণ ও এক ফেঁট| ভ্যানিলা দিলে 
খাছ হয়। এই ছুগ্ধকে পণ্ডিতের গোদ্ুগ্ষের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন, নিয়ে কৌঠুছল শিখৃত্ধির জ্ঠ ভুলনামুলক বিশ্লেষণ দেওয়া 
হইল। 


চীনাবাদামের ছুধ গো-দ্ধ 
তলানী (8০11) ১০*৭৫% ১২5% 
প্রটীন ৩৭% ৪% 
চাব (180) 5৫% ৩*৭৫% 
শব'রা জাতীয় দ্রব্য ((1১০-707/১) ৩*৮% ৪*4৫% 
ভন্ম (28) ০৯5 **4৮% 


মানুবের শগার পুই দাখিবার জন্ত যে দশরকম ম্যাসিনো এসিছ, 
প্রয়োজন বাদামে খাহা বর্তমান । এক পাম বাদাদ হইতে শগারে 
৫৫ ক্যালোখী তাপ উত্পপন্ন হয়। মেগানে এক ধাম গম, চাউল কি 
ভুট্টা! হইতে ১৮৫ ক্যালোরী উত্তাপ পাওয়! যায়। বাদানের খই 
অমির উর্বরতা দাধন কারে সকলেই গানেন কি আধুশিক রমায়ন এই 
খইলকে যাস্থিক শিলের অঙ্গনেও হাগগির করিয়াছে, 'আডিল' রেশমের 
মতন মৃদু ও নরম এই খইল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

চীনাবাদামের পরেই ঠিসি উল্লেখযোগ্য তৈলবীজ,প্রধানতঃ মধা প্রদেশ, 
হায়দারাবাদ, মধ্যদেশ, মত্গ্ত ইউনিয়ম, সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহারে ইহার 
উল্লেগযোগ্য চাষ । এই বতসপ্সে মোট ৩৮,০০,০০০ লক্ষ একর জমিতে 
তিসির চাষ হইয়াছে এবং আশ! কর! যায় ৪১০,*০* টন তিমি উৎপন্ন 
হইবে। গত বৎসর উৎ্পন্্ ফলের পরিমাণ ছিণ ৪৩১০০০ টন, 
আবাদ হইয়াছিল ৩৯৭৭,০*০ একর জমিতে । তিপির পরেই উল্লেখ 
যোগ্য চাষ হয় তিল এর, তারপরে মাসন। ও সরিষা। এবংসরও 
৪১৪৫৩,০*০ একর জমিতে মসিনা ও সরিষার চাষ হইয়াছে, সংখ্যা? 
বিদেরা অনুমান করেন উৎপন্ন শম্ত হইবে ৭২৬০০ টন। এই পরিমাণ 
গত বৎসরের অপেক্ষা কম। পূর্ব পাঞ্জাবে বাশুহারাদের পুন্বনগ্ডির 
গোলযোগ ইহার অন্ততম কারণ। উত্তর! পথের দর্বত্র মরিধাগ চাষ 
হয়, ূর্বপাঞ্জাব, ংুক্তপ্রদেশ ও বিহারে প্রচুর জন্মে । ভিল চাষ নীচু 
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জমিতে সর্বত্রই অগ্পাধিক হইয়া থাকে ইহার মধো উড়িস্তা, বোশ্বাই 
প্রদেশ, বিহার ও বঙ্দেশ তিলচাধের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে 
সকণ রকম শৈলবীজই উৎপন্ন হয় ৩৫ গরিমাণ সামাগ্ত বরং 
লোকসংখ্যা! হিদাবে নগণ্য । আহাধ্য তৈলের জন্থাই বাঙ্গালীকে গশ্চম ও 
দর্সিণ ভারতের প্রতি অহরহ নির্ভর করিতে হয়। 

বিভক্ত ভারতের ঠৈল সম্পদ ও পশ্চিমবর্গের একটী হণনামূলক 
চিত্র এখানে সন্িহিত হইল। 


তৈলের নাম বিচক্ত ভারত গশ্চিমবর্গ মন্তবা 
১৯ম৫-৪৪ ১*ম১৬-দন বৎসরের বিভিন্রভায় 
ঢানাবাদাম ১১*১০০* উন ৮ উতৎ্পঞ্প পরিমাণে 
ঠিসি ৯৯১০০৭ টন ৮ম*৭ টন শতকরা ১৩ ভাগ 
সরিষা ও মসিনা ৭০৯০০ উন ২৯৫০৮ টন তান বৃদ্ধি হইলে 
তিণ ২৮৮০** টন ৫*** টন তিলনামূপক পরি. 
শন্টান্ত (তিলব্যতীত) ৮ ১৭৭” টন স্থিতি অপরিবর্তৃনীয়। 


কুষিন ব্যহীত অরণ্যজাত ঠৈল সম্পদ ভাপতে নুন নহে। 
ভারতের চতুদিকে বিস্তৃত বনানী ও দিগন্ত মেখলা মমুদ্র। পাহাড 
পর্বতে বহুবিধ তৈলজ ফল পাওয়। মায়। সমুদ্রোগকুলে নাগিকেল ও 
হালপুপপাছি মহাকবি কালিদামের বর্ণনা স্মরণ করাইয়। এদেয়। 
পাাড় ও পর্নতে নিম, করপ্পা, পুন্যাগ, মহয়।, নাগকেশর, চালমুগর। 
প্রভৃতি বুক্ বিস্তর জন্মে। একমাত্র উডিস্য। ও ছোটনগপুরের অরণ্যজাত 
ফল সংগ্র১ সন্তব হইলে শিল।দির তৈলভাব হ্রাস পাওয়া সপ্তব। করদ 
মি গাঁগ)গুলি শেন হইয়া! যাওয়ায় ফল সংগ্রহ এখন অনেকটা সরল 
হইয়াছে । নীঠিহিসাবে রাস্তার উত্তয় পারে মহয়াগাছ পোপণ রাষ্ট্রের 
বিধি হইয়া! দীড়াইলে একমারর বীরতূম, খাকুড়া সা৪তালপরগণ| অঞ্চল 
হইতে চঠুগুপ ফল সংগ্রহ সগ্তব হইতে পারে। সামাগ আয়াসে 
বৎসরের পর বত্দর মহুয়া গাছ হইতে সাগৃহীত মহয়। ফুল ও ফলে 
ডতকু্ট কোহল এবং তৈল প্রপ্ঠত মন্তবপর | 4 

অরণ্যজাত এষ সকল ৈল হইতে সোজ! সাবান উৈয়ারীতে কিঞ্চিৎ 
অস্থবিধা আছে। শ্রশ্োক ভেলেই রকমারী গন্ধ ৭ রন জাতীয় ঠৈল 
স'মিিত আছে। বিজ্ঞান এই সকল শহবিধ। অনায়াসে দৃরীতৃত 
করিতে গারে। দুর্গন্ধ দৃর্দীকরণ কিম্বা ঠৈলের অসংপৃক্ত ভাগ হাই 
দোৌজিনেশান করিয়। উৎকৃষ্ট সাবানের ঠৈল প্রস্তত কর! সন্তব। এক 
অঞ্চলে এইবপ প্রচুন্ন তেল গাওয়া সপ্তব হইলে সংগ্রহ করি খর কিন্বা 
স্থানান্তরে রপ্তানীর প্রশ্ন উঠে না। আঞ্চলিক তেল গিশে।ধনাগার 
স্থাপন করিলেই সমস্তার সমাধান হইতে পারে এবং শ্বাধীনভারতে 
এইবপ কারখানার জন্য স্থান ও মুলধন প্রাপ্তিতে অন্বিধার কারণ নাই। 

জানা গিয়াছে মধা এপিয়ায় হধ্যমুগা গাছ প্রচুর গন্মে। কু্যমুখী 
ফলের বীজে তৈল পাওয়া যায়। এই নিশ্নাশেণর তৈলকে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে পরিশোধিত করিয়। উৎকৃষ্ট সাবানের উপযোগী কর! সম্ভব 


হইয়াছে। 
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এই প্রসঙ্গে জারানীর ঘটনা উল্লেখযোগা । শ্রথম মহাযুদ্ধ বাধিল 
কিছুদিন পরে জাধানী, আফ্রিকা, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ 
হইতে বঞ্চিত ভয়। আঞ্রিকার অরণ্যে ও প্রশান্ত সাশরীয় দ্বাপপুঞ্জে 
পাম ও নারিকেল যথেষ্ঠ ফাঁণত । এই উহয় ফলজাত তৈল ছিল জানান 
সাবান শিল্পের কাচা মাল। এই সম্পদ হন্তট্যুৎ হওয়ায় রাজোর জশ- 
সাধারণ থা সৈশ্যবাহিনীর পরিচ্ছন্নতাগ দায়িত্ব লইয়। রাষ্ুকে ভীষণ 
বিপদের সন্বুর্খীন হইতে হইযাছিল। রসায়নীজ্ঞান এই গুকতর সমস্া 
হইতে জাতি তথা,শানক সম্পদায়কে রক্ষা করে । শ্টাভার। মানুষ ও 
পশু নিশ্তত ময়লা (08706 891]) হইতে চর্ধি নিফাধিত করেন। 
তারপর এই নিকৃষ্ট ও ছুণ্গপূর্ণ চি ও তৈলকে হাইচডোগিনেশান কিয়] 
উচ্চগুণ বিশিষ্ট চবি ঝ| গ্রিয়ারিণ-এ (9%98159 ) রূপাস্থরিত করেন। 
এই সকল ট্িয়রিণ হইতে স্লো, ক্রীম, সাবান ও নানাপ্রকার বিলাসের 
উপকরণ প্রস্তুত হ্হঙে আরগ্ত হয়। এগদ্িন সেখানকার বড় বড় 
মিউনিসিপ্যালিটার নিহাদিনের ময়লা (8০%97569) পরিধ্ণার বাগ 
ছিল খরচা বল সমন্তা কি্তু ব্যবনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য হইতে পণ্যদ্রবা ৬ৎপন্নে সমর্থ হওয়ায় মির্নিসিপ্যালিটা আধিক 
দিক হইতে খানিকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া দাড়ায়। ১৯২৮ মালে এক 
মিউনিক মিউনিসিপ্য।লিটা পাচহাজাগ মেটিক টনের বেশী ট্টিয়ারিণ 
বিভ্তুয় করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাপর নিকৃ্ পদার্থ ও তৈলকে 
উচ্চতর কোহলে র 11%রিত করিয়া নানাবিধ বপ্ধ পরিফাএক (066978901) 
জবা প্রস্তঠ হয়। ভেড়ার লোম হইতে নিকৃষ্ট একরকম চধি (০০110) 
পাওয়া যায়। সাধারণ উপায়ে এরূপ চির অধিকাংশ সাবানীভৃত 
(88951102699 ) হয় না, কিন্তু বিজ্ঞান এইরাপ চবির ০1১০] ৪০1০] 
ংশকে: উচ্চতর কোহলে পরিণত কিয়া উৎকৃষ্ট অবদ্রব 
সহায়ক (67001510978 86908) তৈয়ারী করিয়াছে 
জানানজাতি যুদ্ধের মধ্যেও এইরাপ নানারকম সংশ্লেবিত শাবান 








জ্ঞাব্রব্ত্রঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


(9)00)9816 
সমাধ| করে। 

পুথিবীপ বড় বড় সাবান কারখানাগুলিকে কয়েকটা দেশের মধ্যে 
সামাবদ্ধ দেখা যায়। এককালে ফরাসী দেশের সাবান খুব বিখ্যাত 
ছিল। সব চেয়ে বেণী ও সবচেয়ে ভাল সাবান এখন খ্রিটাশ সাস্রাজো 
কিএ। যুক্তরাঞো উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ছিল 
তৈলগসম্পদে সবচেয়ে প্রতাবশালী । মালয়, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের 
নারিকেল ৪ পামতেল, দক্ষিণ ও পূর্ব আফিকার বাদাম ও পাম তৈল, 
মিশর, আফ্রিকা ও আরবের অলিভ “ঠল, ভারতের ও মিংহলের 
যাবতীয় তৈলজ সম্পদ ব্রিটেনের চরণ সেবার জন্য অকু্িওচিতডে দিন 
যাপন করিত । এই কারণে ব্রিঃটনের সাবান শিল্প ছিল অপরাজেয় ; 
পোর্ট সানলাইট এই সকল দেশের তৈলে সর্দা ভেলাক্ত থাকিত। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরেউ অপ্রতিদন্্ী ও একচেটিয়া ব্যবসায়ে ভাগ 
বসাইতে আসিল আমেরিকার যুক্তরাজা । আমেরিকার তেল সম্পদ ও 
নুতনতুএ ব্যবহারিক (০০1,91০9] ) জ্ঞান ব্রিটিশের বাজার অনেকটা 
কাড়িয়। লইল । আপোষ বরধাঁষ চতুর ব্রিটিশজাতি অবস্থা নাগালের 
বাহিরে উথলগ্ধি করা মাত্রই শু5হন রকম আপোষ জোট বাধিল, 
মুদ্ধের সময়ও দেখ।পিয়|ছিল বিবমান ইরা ও জাগান জাতির বড় 
বড় ধ্যবসায়ীর মধ্যে এই 'লোট' (০8৮61) প্রথ1। স্ুদিনের আশায় 
ব্রিটাশ বণিক চটপট আমেরিকার ব্যবসাম্মাদের সহিত জোট বাধে। 
লিভার জরা 73০৪.) বাহারাতি ইউনিলিভার 
কোম্পানীতে বপান্তরিহ হইল । সম্প্রতি পশ্চিম পাকিন্তানে ইউনি 
লিভার কে।ম্পানার কার্পাস বাঁজ তলের বৃহৎ কারখান। স্থাপন সেই 
পুরাতন নাতিরই পরিচায়ক । নিয়ে তেল বাজারের প্রধান ক্রেতা ও 
বিক্রেতাদের একটী ভালিক! দেওয়া] হইল, স।স)জাবাদী শক্তির পুনের 
আপেক্সিক চিত্র এই তালিকা । 


908 ) হৈয়ার করিয়। জাহির আগু প্রয়োজন 


(14997 





তৈলের নাম আমদান। কিন্বা রপ্তানী দেশ বপ্তানীগ পরিমাণ ( মেটিক টন ) আমদানীর পরিমাণ ( মেটিক টন) 
১০৯৪৬ ১৭৮৭ ১৯৪৬ ১৯৪৭ 
পামকারনেল তৈল ধৃঃ পশ্চিম আফ্রিকা! অ৩১২৫৯ ৩৮৩৪ ৩৩ শু - 
ফ্ঃ রা দা ৩৫,০৬৯ ৪৮৭৬২ 2 ৯ 
বেণজিয়াম কঙ্গে। ৪৮,৯৪৯ ৪৮৯৯৩ 9 টিটি 
ব্রিটেন 2 ই ৩৫৮ন৭৪ ৩৬৪৯২ 
এশা সি শি ৭৫৭৫৯ ৮৫৩০৩ 
হলাগ্ড শু - ১৫৩ ১১৫৭৩ 
ডেনমাক লি টি ৩৭ গত 
বেলজিয়াম চি ১ ৫৫৭৩২ ৪৯১৮৫ 
পাম তৈপ প্রিঃ পশ্চিম আফ্রিকা ১০১১৫ ৭ ১২০,০০০ 
মালয় ৮৩১৪ ৪৫৩৩১ 
বেং কঙ্গো - ৮৩৫৯৭ ] 
চবি অষ্ট্রেলিয়া ০ ৩০৫৯ 1 
নিউজিলাও ২৪৭১৩ ২৮৩৭৩ 
দঃ আমেরিক। ২১৪৭৫ ২২৫৩৭ | 
*. আমদানীকারকের ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, গ্রেটব্রিটেন ষে তন্মধ্যে প্রধান ইহা নিঃসন্দেহ। (ক্রমশঃ) 





( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

মেদিনীপুরের খিশ্লবীদের প্রতিজ্ঞ! ছিন মে মেদিশাপুরে কোনও শেতাজ 
ম্যানিষ্ট্রেটকে ভাহারা থাকিতে দিবেন ন! । এই দিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ 2১ 
সালের ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বিমল দাশগুপু ও ছ্োভিজবন ঘোঁধ 
তৎকালীন ম্যািষ্রেট মিঃ গেষস্‌ পেডিকে হতা। করেন। ইহারই এক 
ধৎ্সর পরে পালা আসিল মেদিনীপুরের পরব্ী মাজিট্রট মিঃ আর- 
মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শহীদ 
প্রচ্যোতৎকুমাগ ভট্টাচাধা বিল ও জোতিজীবনের অন্তরঙ্গ বন্দু ছিলেন। 

সমাবর্ধন উৎসবে বাংলার গনর্ণবকে আক্রমণ করিবার যে চেষ্টা ভয় 
ভাহার কিছুদিন পাই উগ্‌লীম সাহেব বিপ্বীর গুলে নিহত হন । 
ধৃ5 হন প্রদ্োত্কুমার । মেদিনাপুর জেলার দাসপুত থানার অন্তগত 
কংসাবতী নদাতীরস্ত গোপালনথগ গ্রামে ১০১০ সালের এরা নভেম্বর 
নিপ্ননী প্রদ্যাৎকুমারের জন্ম হইয়াছিল । 

ছহ!র পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য মাঁহাপ নাম পশ্কজিনী 


কে-উগলাদের | ছগলাম-হত্যা 


দেী। ভবতারণের চারটি পুতিন কল্ঠ। | প্রছ্বোৎ ছিলেন পিহার 
চতুর্থ পুত্র মন্্ান -লগ্রাগণেত্র অপেক্ষা জো্ঠ। প্রোতের পিতামহ 
ঈশানচন বিগালস্কার মহাশয় একছন সম্কুতি শান্দগ পণ্ডিত ছিলেন । 
নাড়ীজোলের রাজা নবেন্দলাল গানের রাজদরবারে তিনি ছিলেন 
সন্পর্ডিভ। আহার একটি টোল ছিল_নানা স্থান ইত ছাত্রর 
মেখানে পড়িতে যাইত । ভবহারণ৪ ইতরাগিশিশিত বাছি ছিলেন । 
মেদিনীপুর সহরে আলিগঞ্জে হিশি 
করিতেন। 

প্রচ্বোতেদ দশ বৎসর বযসের সময় ১৯৯৩ সালের ১৫ই জুন হাঠার 
পিঠুবিয়োগ হয়| ইভার ফণে ভার জননী শোকে আতিণয় মুহমান 
হয় পড়েন এবং সসারের সকল বিখয় শম্থাবধান করা শাহর পঙ্গে 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই আবস্থায় প্রগ্যোতের গেহশালা জ্যেষ্ঠা ভাভ়বধুহ 
প্রস্োৎ্ ও ডাহার কনিষ্ঠা ন্ুগ্ীগণের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। 

অতি শৈশবেই প্রছ্থোৎ হাডিঞ্জ এম্‌ই স্কুলে ভষ্টি হন, পরে তথা 
হইতে গিয়া ভঙ্তি হন মেদিনীপুরের হিন্দু স্থলে । মেধাবী ছা হিসাবে 
ভাহার হনাম ছড়াইয়। পড় । হিপ্বু স্কুল ভইতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিষ্বা ১০০১ সালে প্রথম বিভাগে তিনি প্রবেশিকা পরীক্দ। পাশ 
করেন। বিছ্ঞালয়ে গাঠ করিবার সময়হইী তিনি বয়স্থা্টের সভ্য 
হইয়াছিলেন এবং তছুপলক্ষে নানা জনহিতকর কার্যে টাহাকে লিপ্ত 
থাকিতে হইয়ছিল। নাড়াজেল রাজ-পুপ্তকাগারে শিয়া তিনি নিয়মিত 
বই পড়িতেন। জ্ঞানলাতের জন্য ইাহাগ তীব্র আকাক্ষ। পরিদৃছি হই হ। 
ভাহার সুন্দর আকৃতি, স্বাস্থ্য এবং স্রভাব দর্শনে মুগ্ধ না হইয়। কেহ 
থাকিতে পারিত ন!। অমর চটোপাধ্যায়ও একজন ভাল ছাত্র ছিলেন 


১০৮৪1700 4£৪7 এর কাধা 


এবং তিনিই প্রদ্বোৎকে বিপ্রবীদলে লইর! গিয়া মেদিনীপুরের ₹ৎকালীন 
বিপ্নবী-নেতা দীনেশ গুপ্তের সহিত ভাহার পরিচয় কবাইয! দেন। 
আপন প্রতিভায় প্রদ্বোৎ্ অল্পদিনের মধ্য বিপ্লবীদের প্রাথামক শিক্ষা 
সমাপ্ত করেন-__মগাৎ ব্র্মচরধ্য শিক্ষা হইঠে আর্ত করিয়া লাঠি, ছোরা, 
মু ও কুস্টি শিক্ষা প্রভৃতি সবই শেষ কগেন। ছুই তিন বৎসরের 
মধোই তিনি আপন দঙ্গতায় দলের একবন প্রধান কম্মী হইয়া উঠিলেন। 

১৯১১ মালে যখন গভর্ণ,মন্ট নুতন বরিযা দমননীতির প্রয়োগ সুরঃ 
করিলেন, প্রাদাৎ তখন মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্িক শের বিজ্ঞান 
শাখার ছাএ। পেছি সাহেবের পর মিঃ আপ-কে-উগলান তখন মোদিনী- 
পুরের জেলা! ম্যাজিষ্টেট। সহারই আমলে হিদলীর বর্দা-নিবাঁসে মর্ম £দ 


৪ ্ ২2 





প্রদোৎকুমার ভুটাচাগা 


অত্যাচ।র ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনার পর সরকার পক্ষ 
হহতে যে বিভাগায় হদণ্ব-কমিটি গঠিত হয়, তাহার রিপাটে উচ্চপদস্থ 
কর্দুচারংদের ঘটনার দায়ি গেঠাই দিয়া নিম্মপদস্থ 
সামান্য কয়েকজন কর্মচাপার বাধ্যের সমালোচন! কগিয় ব্যাপারটি 
ধানাচাপ। দিবার চেষ্ট। কর! হয়। বিপ্লবীর। হহাতে ঘোরঠর অসন্তষ্ট হন 
এবং নকল কিছুর জন্যই াহার1 মি; ডগলাসকেই দয়া সাবাস্ত করেন। 
তাহাদের ধারণ। হয় যেমিঃ ডগ.লামই তদ-কমিটির অভিমত্কে এ 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। ডপরস্ক তিনি পিবারাব্রই সছাপানে 
অপ্রকৃতিস্থ হইয়। থাকিতেন- কাজেই ম্যাজিষ্টেট হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা 


হইতে 


১৯৭ 


৮৯১ 


লাভেরও যোগ্য ছিলেন না ঃ হৃতরাং গভর্ণমেক্টের চগ্নীতি চালু হওয়ার 
পরই মেদিনীপুরেও আবার ঘপন অত্যাচার চলতে লাগিল__ভখন 
প্রসোত্বুমা? ও প্রস্তাংস্ঘনেথর পালের উপর ভার দেওয়া হইল ডগলাস 
সাহেবকে হত্যা! করার । 

১৯০২ সালের ৩*শে এপ্রিল ডিষ্বান্ট বোর্ড আঁষসে উক্ত বোছের 
এক সঙ্া হইতেছিল । চেয়ারমান হিধাবে উহাতে সভাপতিত্ব করিভে 
ছিলেন ম)াজিষ্টেট মিঃ ডগলাস। সেই সময় ভাহাকে হভা। করিবার 
জন্য প্রহ্যোৎ ও প্রডাংু সেখানে খিয়। উপপ্থিত হইলেন । সভার কাশ্য 
যখন চলেতেছিল, তখন প্রচ্ছেৎ নি; ছগলাসেক্র উপর গুণি নিশেপের 
মানসে বাগ বাগ গাহার প্রি৬লবারের টিগার টানিবাত চেষ্টা করিতে 
লাশিণেন, কিন্ধ রিউলবাগটি বিকল হইয়! যাওয়ায় একটি গুলিও উহ। 
হইতে বাহির হহল্‌ না। সেই মুতন্বেই প্রভাংশুও দাহ।র রিভলবার 
হইতে পর প্র কয়েকটি গুল লিঙ্গেগ করিলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ 
গলাস ছাহার জনুমস্থ টেবিলের জগএই্ ভুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। এহ 
আকস্মিক দুঘটনায় সকলেই যেন ক্ণেকের জন্য বিষুঢ় হইয়! পড়িনেন। 
চতুদিকে সশস্ত্র প্রহগাতাহারহ সাঝখনে এই কাণ্ড । যখন সকলেপ 
৮মক ভাঙ্সিণ, তখন দেখা গেল মে ছইজন যুবক ছুটিযা! পলাখহেছেন। 
প্রহরারা শতক্ষণাৎ ছাথদের দিকে ধাবিচ হইল । প্রভাংগ্কে পলায়নের 
স্বযোগ করিয়। দিবার জন্য প্রছ্োৎ হৎসনাৎ দুরিয়। দাড়াইলেন এবং 
রিভলবঝর দেণাহয়। প্রহপাদের বিবার চেষ্টা করিতে লাখিলেন। 
উহাতে ফল গাশানুরাণ হহন। প্রভাংশ্র শিপ্পাপদে গলায়ন করিতে 
সমর্থ হইলেন_-কেহ কভার মন্জানও জানিতে পারিল না। 

প্রভাংশুগ স্বানহাগের পর প্রদোৎগ পলায়নের চেষ্টা কগ্গিতে 
লাখিলেন। লোকগুন আঁমিয়া পড়ায় হিনি ডিছ্বীত় বোডের অফিস 
হইতে প্রায় চাগনত গজ দুসে আশ্রয় লইলেন একটি ঝোপের মধ্যে । 
প্রইগারা কিন্ত মেখান হইতে াহাকে খুজিয়া বাঠির্ করিল। গ্রেপ্তার 
হওয়ার মনয় প্রস্থ পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ পাওয়া গে । 
ভাহ।তে লেখ ছিল- 

“ইভাদের মগণেতে গুটিশেরা বুঝুক 
আমাদের আহুতিতে ভার ও জাণ্ডক।” 
থানা শিয়| প্রদ্বোৎ অনা গরম বোধ কাঁরতে লাগিলেন। অগঠ] 
ভাহাকে সান করিতে দেওয়। হইল ও পপিধানের জঙ্গ দেওয়া ভহল 
নুতন বন্্। সনের পর হিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। 

এই ঘটনার পর মেধিনীপুরে যথারীতি পুলিশ জুপুম হুর হইল। 
বহু বা্তিই ধৃত হইলেন। প্র্থোতের অন্য হম সহকম্মী। ফএন্্রনাথ দাস 
এবং প্রছোতের তৃতীয় জোষ্ঠ সহোদর শব্বরীতূষণকেও গ্রেপ্টার কর! 
হইল। সংবাদনাত্তের আশায় পুলিশ তাহাদের তিনঞ্জনের উপরই 
নিধ্যাতন চালাইতে লাগিল । পীডনের দ্বাপাও কিন্তু কোনও খবরই 
তাহাদের নিকট হইতে বাহির কণা খেল না। যড়যন্ত্রের বিন্বুসাত্র 
আডাসও মিলিল না। প্রদ্মোতের সহকারীর নাম নকলের অঙ্গানাই 
রহিয়! গেল। 


ভ্ঞান্সতস্রঞ্খ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


আর কাহারও বিরুদ্দে যখন কোন প্রমাণই সংগ্রহ করা পুলিশের 
পক্ষে সন্তব হইল না, তখন অগত্যা একমাত্র প্রছ্োৎকেই অভিযুক্ত 
করিয় মামলা হ্বরু হহল। ষে ট্রাইনুন্তলে এই মামলা আরম্ভ হইল__ 
তাগর প্রেমিডেন্ট ছিলেন হ্রীকে-সি-নাগ। অপর দুইজন কমিশনার 
ছিলেন শ্রাতৃতগেন্দ মুস্তফি ও জ্ঞানাঙ্গুর দে আই-সি-এস্‌। ব্যারিষ্টার 
শ্রানিশাখচন্দ সেন 'ও বীরেলনাথ শাসমল প্রচ্যতের পঙ্চ সমন করিতে 
লাশিলেন। প্রচ্যোতেগ বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্র ও খুনের সহায়হা করার 
অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। 

সান্গ্য-প্রমাণাদিপ দ্বাগা ইভা প্রমাণিত হইল যে প্রস্োতের গুলিতে 
মিং ডগলাগের মৃত্য হয় নাই, কারণ তাহার রিভলবার বিকল হইয় 
গুলিবদণের এমোগা অবস্থায় ছিল ; কিন্তু তথাপি ২৬শে জুন তারিপে 
যখন মামলার রায় প্রকাশিত হইপ, তখন দেগ! গেল যে একমাত্র 
জ্ঞানাসুগ দে ব্যতীত অপর দুইজন বিচারক প্রচ্োতের মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
করিয়াছেন । প্রজোতের অগ্পবয়ম এবং হতাাকাগ্ প্রতাক্ষভাবে ভাহার 
দারা সংঘটিত না হওয়াষ জ্ঞানাগুর দে তাহাকে মৃুাপঙ্ে দঙ্ডিত না 
করিয়। যাবচ্জাবন দ্বীপান্থর দণ্ডদানের এনুকুলে মত প্রকাশ করিলেন ; 
কিন্তু ট্রাহপুযন্তালের সধস্তগণের অধিকাংশের সত অনুযায়ী প্রছোতের 
সুঠাদণ্ডের আদেশই বলবৎ হহল। 

ইহার পর নামনাটির পুণর্বিচার হইল কণিকাতা হাইকোটে জাষ্টিস 
চাকচপ্র ঘোষ ও মিঃ জ্যাক-এপ এজলামে। জী ছেসিগুপ্ত ও 
শ্রানিশধচগ্ধ মেন প্রন্যোতেগ পঙ্গে হাইকোটে নগয়াল গবাৰ করিলেন। 
হাইকোচটও সুঠাপগুহ বহাল রহিল। অসুতবাঙ্গার পত্রিকায় এই সময় 
প্রদ্থোতে্ মামলা ডপললে খে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে উক্ত 
পাত্রকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর অতিমুক্ধ হইয়া! প্রত্যেকে পাচশত টাক! 
হিমাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

প্রছ্বোতেন্র জননী সরকারের নিকট শাহাগ পুত্রের প্রাণভিক্ষা 
করিয়। যে আবেধন করেন, ক পিক্ষ তাল আগ্রা» করিলেন মুত্যদণড 
লাভ করিয়া কিন্তু প্রহ্া।তের কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। 
তাহার নিিপ্ত শাপ্ত ভাব দেখিয়! সকলেরই ইহ মনে হইত ষে একমাত্র 
খিনি সপ্পূর্ণভাবে শঙ্থরে আস্মসমর্পণ করিতে পাপিয়াছেন, শুধু হাহারই 
গক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। মেদিনাপুর সেন্টাল জেলের ০০৪- 
18207590. ০911 এ আবদ্ধ থাকার সময়ও ভাহাফে সব্বদাই শান্ত ও হাই 
কেবলমাত্র জননার .কথ! ম্মপ্ণ হইলেই তিনি কিঞ্চিৎ 
চখল হইয়া পড়িতেন_কারণ জননীকে তিনি শ্রদ্ধা করিচুতন ও 
ভালবানিতেন বড় বেশা। 

জেলে অবস্থ(নকালে তিনি রবীন্দনাথ ও কাজী নজরুল ইস্লামের 
গ্রন্থ পড়িতে চাহ্যাছিলেন। আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় ন্জকল 
হস্লামের বই ভাহাকে দেওয়। হয় নাই। ফাসির পুবেনর নিঃসঙ্গ 
দিনগুলি তিনি রবীন্দনাথের গ্রন্থ ও শ্রীমন্তগবদগাতা পাঠেই 
কাটাইয়৷ দেন। 

প্রছ্বোতের ফাসি হয় মেদিনীপুর সেন্টণাল জেলে ১৯৩৩ সালের 


দেখ! যাইত। 


ফান্তন--১৫৬ ] 


১২ই জানুয়ারি সকাল ৬্টার সময়। ভাহার ফাসির সপ্তাহথানেক পুব্ে 
মেদিনীপুর 'ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পথে পথে বিনবীর| প্রস্ভেতের 
ছবি বিতরণ করেন । ফটোর নিলে লেখ ছিল-__ 
"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে 
না রাখে কাহারও ণ 
জীবন-মৃত্র্য পায়ের ঠত্য 
চিও ভাবনাহীন |” 

প্রদ্োতের ফটে। বিতরিত হইতে দেখিয়! পুলিশ ও গোয়েন্ন বিভাগ 
বুঝিতে পারে ষে বিপ্লবীদণ কিরূপ সক্রিয় রহিয়াছে । দলটি স্ধাণ 
লাভের জগ ভাহারা জাপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্ত কোন হধিসই লাঁভ 
করিতে গারে না। 

ফাসির দিন অঠি প্রভ্থাধে ভঠিয়া প্রচ্থোৎ প্রাতকেতাদি অম্পন্ন 
করেন এবং কপালে দোট। পরিষ। পৃভা সমাপ্ত কপেন। গেলখানার 
লোক আনিয়া ফাপিনঞ্ধে মাইবার জগ হঙ্জিত কণা নাঙজ ভিনি 
গাত্রোখান করেন এব" অকম্পিত পদে অগ্রসর হইয়! চলেন ফামির 
মঞ্চের পিকে ডগলাপ সাহেবেপ পপ মিঃ ডে-ই-ছে বাধ্জ এখন 
মেদিনীপুরের জেলা ম্যালিষ্টেট । প্র্োৎ মঞ্চে উঠিতেহ তিনি প্রশ্ন 
করিলেন,--"416 ১০৪ 08945, 1১7০999০061” 

প্রচ্থোৎ শাগুভাবে বলিলেন 009. 1025169,016888, 17 
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অতঃপর প্রচ্যোতের ফাসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর গাহার 
জনকয়েক আম্মীয় জেলথানার বাহিরে তাহার শেনকৃত্য সম্পাদন কগেন। 
মেদিনীপুরের জনসাধারণ তাহার প্রতি ঠাহাদের অন্তরের দ্ধ ও 
ভালবাসার নিদশন স্বরূপ যথাযোগ/রাপে ভাহার আদ্ধকানোর অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। 

১৯৩২ সালের মে মাসে দুইটি স্বদেণা ডাকাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি 
হয় ১৩ই তারিখে ট্রেণে টাকা ও তেজগাঁও ষ্রেননের নধাবন্ত। শ্বানে। 
তেজগাও ষ্রেসনে কয়েক ব্যক্তি টাকা লইয়া ট্রেণে উঠিয়াছিল। গাড়ী 
ষ্টেসন ছাড়িলে কয়েক ব্যক্তি ট্রেণে উঠেন এবং কয়েকজনের টাকা 
কাড়িয়। লইয়া গাড়ী খামাইবার গন্য শিকল টানেন। গাড়ী 
থামিলে ভাহারা টাক! লইয়া পলাইয়। যান। নেক ব্যক্তি গুলর 
আঘাতে নিহত হয়। 

এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজন ধৃত ও এভিযুকু হন। তন্মধ্যে 
একজন হন এপ্রতার। বিচারে জ্যোতিম্ম্ মেনগুপ্তের সাত বদর 


ক্হাগ্রীনতাল ব্ভক্প্চন্্রী অহঞ্রাঞ্। 


৯৯৯১২ 


কাপাদণ্ড হয়। বীরেশ্রচ্দ দে ও অগব একজন খাণান পান। বীরেন 
মামলায় থালান পাইলেও এডিনান। বলে পুণ্বায় াহাকে আটক 
কর! হয়। 

অপর াকাতিটি সংঘটিত হয় ১৯শে তগ্িখে “যুগান্তর” দলের 
কম্মীদের দ্বারা । ময়মনসিংহ জেলার অগ্রগঠ কমণপুরে কিশেপীমোহন 
বণিকের বাড়ী এই ডাকাতি হইয়াছিল। লুগিও হইয়াছিল প্রায় ৪***২ 
টাকা । এই উপলক্ষে বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে শেষ পথ্যন্ত 
তিন জনের পরশ বৎসর হিসাবে এবং এগারো! জনের সাত বৎসর হিপাবে 
কাগাদণ্ড হয়। 

আইন-শমাগ মান্দোনন ঢাকা গিলার বিকমপুরেও বেশ ভালভাবেই 
চলিহেছিন। জনসাধারণ এই আন্দোলনে কাধাকপীভাবে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং আভা মমিতির অগ্ষ্ঠান ও [বলা ঠীপ্রপ্য-বজ্দন চলিতে থাকে 
পুরাদমে।  মাহণারাও যোগদান 
কারয়াছিলেন। 


এঠ আন্দোপনে দলে দলে 
কাণাপদ মেধ তখন মুখীগঞ্জের মহবুমা-হাকিম। আনোললের 
প্রসাগ ও প্রাণ] দেখিয়া! ভাহাকে সহক।গা হিসাবে সাহাঘা করিবার 
জগ্য কামাধ্যাপ্রনা সেনকে সাব ডেপুটি স্পেশাল অফিসার হিমানে নিযুক্ত 
করা হয়। দমননাতির পগ্চাননায় ঠিনি শানই মে অঞ্চলে বিশেষ 
কুখ্যাত হইয়া উঠেন। আন্দোলনে আংশগ্রহঠণকারবদিএকে পাইকারি 
হারে গ্রেপ্তার কর। হই», এমন কি নির্িগারে পতি চাজের ভকুম দিতে 
এবং ধুত ব্জিদিগকে লাঞ্িত করিতে হিনি কমর করিতেন না। 
হিল! আন্দোলনকারীদিগের প্রতিও তিনি আদডানোচিত আচরণ 
করিতেন না, আনেকেই তাহার হণ্ডে অপমানিঠ ও নিগুহঠা হইতেন। 
ইহার ফলে তিপ্ততা কমশ$ এ৬ই পৃদ্ধি পাইল মে সরকার পল ভাহার 
জীবনের নিরাপত মন্দ ঘথেই মন্দিদ্ধ হইয়। এঠিণেন।  কামাখ্যাবাবুর 
হিহাকাক্ষীরা উহাকে ছুটি লইয়া অগ্চত্র চলিয়া যাইবার গরামশ 
দিলেন। ড|ভাদেপ পরামর্শে ঠিনি ছুটির আবেদন কপিতেই ঢটু মণ 
ভইল। বেহন লইবার জন্থ কানাগ্যাবাপু তখন ঢাব্ণায় গেলেন। 

১০৩২ সালের ২৩শে জুন কামাখ্যাবনু চাকায় গিয়া সদর মহবুমা- 
হাকিম শচাম্খনাথ চটোপাধ্যায়ের বাটাতে অবস্থান করিতে থাকেন। 
ঢাকায় ওয়ার মহধায় র্যাঙ্থেন দ্বীটে ছিণ শচানবাবুর বাসা । একতলার 
যে ঘরখানিতে কামাখ্যাবাবুর থাকার বাবস্থ! হয়, তাহার একদিকের 
একটি জানালায় লোহার শরিক ছিল ন1; তাহার ফলে মে কেন লোক 
ইচ্ছ| করিলে বাহির হইতে চিরে প্রবেশ করিতে পারিঠ। কাষাখ্যা- 
বাবুর বিপদের কথা শ্মরণ করিয়াই শচীনবাণু 'াভাকে সব্নদাহ জানালাটি 
বন্ধ রাখিতে বলিতেন, কিন্তু কামাণ্যাবাবু গরমের জন্য জানালাটি প্রায়ই 
খুলিয়াই রাখিতেন। 

২৬শে জুন কানাখ্যাবাবু রাব্রিকালে আহারের গর জানালাটি খুলয়া 
রাখিয়াই শয়ন করেন । শেষ রাত্রের দিকে শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ 
হয় এবং সকলকে জাগররিত করিয়! প্বাও পুরসহ তিনি কামাখ্যাবাবুর 
কক্ষে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে শিয়া ভাহার। বারুদের গন্ধ পান 


১০৬ 


এবং দেখিতে পান যে শয্যার একদ্িকের মশারি উঠান নবস্থায় 
রহিয়াছে। কামাখ্যাবাবুর শরীরে কতকগুলি গুণির আঘাত-চি 
পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষতগুলি হইতে তথনও রক্তআাব ইভেছিল। থানায় 
তৎদ্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্ত পুণিশ আসিয়াও অপরাধীর কোনও 
সন্ধান করিতে পারে না। 

অসতর্কভার জন্য পরদিন ২৭শে দ্ুন কি পুলিশ আগামীকে 
খুঁজিয়! বাহির করিল। ইছাপুরের "সারদা মেটিকেল হল”-এর রেশ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবার গন্য একটি সংবাদ লইয়! জনৈক ব্যক্তি 
টেলিগ্রাফ অধিসে মধ্যাঞ্কালে উপস্থিত হন। উত্ত টেলিগ।মের 
প্রেরিব্য সংবাদটি নিয্বাপ ছিল__ 

+13007)8081)0618 01১909800 9096888101, ০ &1081960,” 

মংবাটি দেখিয়াই টেলিগ্রাফ অফিস হইতে তৎক্ষণাৎ ফোনে থানায় 
নংবাধ দেওয়া হয়। পুলিশ ইনসপেন্টরও অবিলম্বে সেখানে গিয়া 
উপস্থিত হন এবং মিনি সংবাদটি লইয়। গিয়াছিলেন ডহাকে পাকড়াও 
করেন। অঙ£পর ভাহাকে লইয়! নান! স্থংনে হানা ধিবাপ পপ পুলিশ 
গ্রেপ্তার করিল ১৯ বদর বয়স্ক যুবক বাঁলীপদ চক্রবন্থীকে | 

কামাধ্যাবানু ঘে কঙ্গে নিহ৩ ইেইয়াচিলেন, কালীগদকে সেই কন্ধে' 
লইয়। যাওয়া হইলে াহার মব্শরীপ কম্পিত হইতে থাকে এবং তিনি 
কাণিয়! ফেলেন। 'শতঃপর হিনি পুলিশের নিকট একটি শ্দীকাগোক্তি 
প্রধান করেন। তাঠাতে তান বলেন যে, কামাখ্যা সেন মহিলাপিগকে 
অপমান কগিতেন বলিয়া ডাভার মনে আঘাত পাগে এবং দেশের স্বাথেই 


রব 


[৩৭শ বধ, ২ ধও, এই লন 


তিনি কামাখ্যা সেনকে গুলি করিয়া! মারেন ; সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য 
তিনি একা বাতীত আর কেহই দায়ী নতেন; নিরপরাধ ব্যক্তিগণের 
উপর মন্দেহবশে অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া অন্তের বিনা প্ররোচণায় 
তিনি দেই শ্বীকারোক্তি প্রদান কক্রিতেছেন। 

কালীপদ শ্বীকার করেন ঘে একটি অটোমেটিক পিস্তলের সাহাধ্যে 
তিনি কামাখ্য/ সেনকে হত্া। করিয়াছেন; কিন্ত পিগুলটি কিভাবে 
কাহার নিকট হইতে তিনি পরপর ভইয়াছিলেন, তাহ! ব্যক্ত করেন নাই। 
সাঙ্জাকে আভযুক্ত করিয়। যে মামল! হয়, তাহাতে »ই নভেম্বর তারিখে 
তিনি সৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপদ শাওভাবেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। 

কালীপদর জননী শৈলবালা দেবী পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া যে 
আবেদন করেন, তদুষ্তরে ১৯৩৩ সালের ২২শে জানুয়ারি '্টাহাকে 
জানাইয়! দেওয়া হয যে ভাহার পুত্রের প্রতি কোন করুণা প্রদর্শন 
কর! হইবে না । ইহার কয়েকদিন পরেই কালীপদর ফাসি ভইয়। যায়। 

ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকের উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩২ 
সালের «ই আগ । সম্পাদক মিঃ ওয়াটমন যখন চৌরঙ্গী রোডের 
উপগ পিয়া মোটরে কিয়! খইত্েছিলেন, তখন জানেক আত ঠায়ী গাড়ী 
কুট ধোঁডে উঠিয়া হাতার উদ্দেশে গুলি বণ করেন। মিঃ ওযাটসন 
অল্লের জন্থ রক্ষ। পান। অফিসের দক্রোয়ান মাততায়ীকে ধরিয়া ফেলে 
এবং জনেক কন:্টবলও সেই সময় সেখানে শিয়। পড়ে। উভয়গঞ্গে 
ধ্স্থাধ্বপ্তির মধ্যেই আততায়ী বিষ খাইয়া আস্মভ ঠা করেন। 


(ক্রমশঃ) 


ভলটেয়ার 


জ্রীতারকচন্দ্র রায় 


0879199 গ্রন্থের নুন প্রচার হইয়াছিল। রোমান ক]1থালক ফাঁসী 
জাতির মধে] এই অশদ্ধবান গ্রন্থের জনপ্রিযমতালাভে বিশ্মিত হইবার 
কারণ নাই। জামানী ও ইংলগ্ডের লোকে তাহাদের ধন্মের সংস্কার 
করিয়। লইয়াছিল। চাচ্চেদ অভ্রাগূত্ব অন্বীকার করিয়াও বাইবেল- 
এর প্রামাণাত1 শ্বীকার করিয়া, যুক্তির নাহাযো তাহারা ঘখন 
বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়াছিল, ফ্রান্স তখন যুক্কির আগ্রয়গ্রহণ 
করে নাই। কিন্তু যখন তথায় বিদ্ভার আলোচনা আরন্ধা হইল, 
তখন অক্ধবিশ্বীন ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী কোনও আশ্রয় মিলিল না। 
ফলে ফপাসী মন একেবারে অবিশ্বাসের দিকে খুকিয়! পড়ল । যখন 
[8 119619, [1৩1৮6608, 11911701). 1019570$, [)4191:7961 
শত্রুর মত পৈতৃক ধন্ম আক্রমণ করিলেন, তখন বহু লোক তাহাদের 
কথা আগ্রহের মহিত শুনিল। ভগটেয়ারের 08)9108 ও তাহারা 
সাদরে গ্রহণ করিল। 


[৮ 8191019 (১৭*৭-০১) সৈনিক বিভাগে চিকিৎসক ছিলেন। 
& িজচযাক] 11180975 ০210৩ ১০এ] লিখিয়া তিনি কর্মচ্যাত হন, 
এবং 8180 ৮ 118001079 লিখিয়। দেশ হইতে নির্বাদিত হন। 
£9037108 11)0 9798 ঠাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। 1[,& &1919র 
মতে জগৎ একটি বিরাট যশ, মানুষের আত্মা সেই যন্ত্রের অংশ। 
আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, জড় ও আম্মার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয় 
বর্তমান, একের বৃদ্ধিতে অপরের পদ্ধে, একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়। 
আস্ম! যদি বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, তাহ! হইলে মনে উৎসাহের উদয় 
হইলে শরার উত্তেজিত কেন হয়? শরীর অনুস্থ হইলেই বা মনের 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় কেন? একই মুল ধাজ হইতে যাবতীয় দেহী 
(0788018.) অভিব্যন্ত হইয়াছে । দেহা ও তাহার পরিবেশের 
মধ্যে পারম্পরিক ক্রিয়াই এই অভিবাক্তির হেতু । উদ্ভিদের বুদ্ধি নাই, 
প্রাণীর আছে-_ইহার কারণ প্রাণীকে আহারের অস্বেষণে থুরিতে হয়, 


বন্তম+১৬৫৬ ] 


৮১০৫১০১০০৫০ 


8৬1৯) 





উত্তিদের থা তাহার নিকটে আসিয়! উপস্থিত হয়। যাবতীয় জীবের 
মধ্যে মানুষের বুদ্ধি অধিক--ভাহার কারণ মানুষের অভাব ও তাহার 
গতি-শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। যেসমন্ত বস্তর অভাব নাই, তাহাদের 
মনও (84109 ) নাই। 

১৪ 819৮%৪র মতের ভিত্তির ওপর 17.80%86103 তাহার 00 
2480 নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রপ্থ লিখিয়। তিনি প্রত অর্থ 
ও সম্মান লা করিয়াছিলেন, ],& 119%19র মৃত তাহাকে নিববাসিত 
হইতে হয নাই। ভাহার মতে হুখের ইচ্ছাতেই মানুষের সকল কনম্ম 
অনুষ্ঠিত হর। বীরত্বপূর্ণ কাধ্য হইতে তাহার হুথ হয় বলিয়াই বীর 
পুকষ বিপত্জনক কায্যে লিপ্ত হন। গুঙ্গদৃষ্টিসমিত স্বার্থ স্ধানই 
(70891807) ধর্দ (১7৮59) 1 পুলিশের ভয়ই ধন্মাধশ্ম বিবেক 
(0958০857099) পগ্গরের বাণী নয়। শেশবে পিতামাতা ও শিক্ষকের 
ভপর্দেশ এবং সমাজে প্রচলি5 মত হইতে আমাদেগ ধর্ম ও অধম্মের 
ধারণ! ৬ৎপম্ন ভয । সমাজ বিজ্ঞানই চরিত্রনার্র ভিটি ধম্ম বিজ্ঞান 
নয । সমাজেগ পবিবর্তমান প্রযোজন দ্বারাই শ্রেষঃ নিণাত হয, কোনও 
ধর্মমত ছ।পা নয় । 

[0901১ [0109:06 ছিলেন ( -৭-৩ ৮৪) এহ নব্য সম্পদাষের মধ্যে 
প্রধান। 13৮10) ৫'11019801) ঠাহার 99)8%০0) ০ ৪৮০০ গ্রন্থে 
7080970ঠর মত প্রচার করিযাছেন। এও মণ অনুসারে অজ্ঞান ও ভয় 
হইতেই দেবগাদেস সৃষ্টি হইয়াছে। ছ্ুববলঠা হইতে ভাহাদের ৬পাসন! 
প্রচলিত হইযাছে। বল্পনা, ডৎসাহ (90610818310 ) ও চাঠগী 
তাহাদের সম্বপ্ধে নানা কাহিনী প্রচার বরিখাছে, আনুষের বিগাস 
প্রবণত। তাহাদিগকে রশগ। করিয়া আমিতেছে , ক্ষমতাশালী লোকের! 
অ।পনাদের প্রভাব অশ্ু্ রাখিবাব জন্য তাহাদিগকে ব্যবহাপ করিযাছে। 
স্বেচ্ছচাগেগ আনুগত্যের সহিত খর বিশ্বাসের খখেষ্ট সন্ব্ধ । উওযের 
গৃদ্ধি ও পতন এক সঙ্গে হয়। যঞগদিন পথাপ্ত রাজার ও পুরোহিতের 
শাসন বর্তমান থাকবে, ততদিন মানুষের শ্বাবীনতালাভ ঘটিবে না। 
স্বণের বখন বিনাশ হইবে, তখনি পৃথিবী ভাহাগ শ্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে। 
জড়বাদ দ্বারা জগতের সগ্চোষজনক ব্যাখ্য। ন| হইতে পারে, সমস্ত জড়ই 
হয়ঠে। প্রাণ দ্বারা সপ্্রীবিত, এব” চৈতন্যের একত্ব (0786) ০? 
0998910880888) জড় ও গতি ছার! ব্যাখ্য। করা অসন্ভব। কিস্ব 
চাচ্চের সহিত সংগ্রামে জডবাদই প্রকৃষ্ট অস্ত্র, এবং ডৎকৃষ্টতর অন্গ 
আবিধুত ন| হওয়া পথ্য৭%্* উহারই ব্যবখার করিতে হইবে । যশুদিন 
তাহা ন| হয়, ততদিন জ্ঞান ও শিলের প্রমারের জন্য চেষ্টা করিতে 
হইবে। শিল্প হইতে শান্তি আসিবে, জ্ঞান হইতে নৃশন কম্মশক্তি 
(819281105 ) উদ্ভূত হইবে। 

১৭৫৭ সালে এই সমস্ত মতগ্রচারের ডদ্দেগ্যে 10109196 ও 
[0'8190097% একটি বিশ্বকোব (1090991079৫18 ) প্রকাশ করিতে 
আর্ত করেন। ১৭৭২ থুষ্টা্ধ পথ্যন্ত নানা খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত 
।হয়। ইহার প্রথম কয়েক খণ্ড চার্চ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইযাঁছিল। 
চার্চের বিরোধিতার ফলে 198067০র বন্বুদিগের অনেকে এই 


২ 


বিশ্বকোষের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইহাতে 70129:0£ বিশেষ 
মনঃক্ষুম হন। ভলটেযারও কিছুদিন বিশ্বকোষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 
এবং এই সংঘের নেত|! বলিয়! গৃহীত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তিনি 
বথ প্রবর্থ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি নিজেই [0198০1916 
101০৮০2ঞা নামে এক দার্শনিক কোষ লিখিতে আরপ্ত কেন। 
বর্ণমালাক্রমে বহু বিষয়ের উপর প্রবঞ্থ লিখিয়! তিশি এই কোসে সন্গিবিষ্ট 
করিযাছিলেন। প্রত্যেক প্রবন্ধই জ্ঞানে সমুস্থল। দে কার্তের 
(7095981(95 ) “দন্দেহ” হইতে তিনি দার্শনিক আলোচন! আরস্ত 
করিযাছিলেন। 73519 ভাহাকে সন্দেহ করিত১ শিক্ষ। দিয়াছিলেন 
বলিষ। সাহার নিকট কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ডিনি ণিখিযাছেন 
“প্রত্যেক দর্শনের ডদ্ভাবরিতাই ন| জানিয়। জানার ভাণ করিয়াছেন । 
জ্ঞান যাহাদের কম, হ্াহারাহ নিশ্চি সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। প্রথম তদ্ব 
(786 07109101689 ) সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি না। ইচ্ছ! 
কিবাপে মামাদের অঙসধানন করে ইহাহ যখন আমর! জানি না, তখন 
ঈশ্বর, দেবতা এবং মন সন্বন্ষে। নিশ্চিত ভাবে বিড বল। অহমিকাপ 
চড়া । মানর সানদহাকুণ অবস্থ! গ্রাঠিকর নহে, কিন্তু ৬পরোত্ত বিষয় 
সকলে নৈশ্চি্য নিতাগ্ুই হাগকর ব্যাপার । কিবপে আমার চটি 
হইল ভাহ। আমি জানি না। বিবাপে আমাগ জন্ম হইণ, তাহাও 
আমার অজ্ঞাত । জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত 
যাহ। দেখিয়াছি, শুশিয়াছি এথব! অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ 
জানিতে পারি নাই। যাহাকে জড় বল! হয়, তাহাকে 877159 নক্ষত্রের 
আবারেও দেখিয়াছি, আখার অণুবীক্ষণণৃণ্ঠ শুদ্রহম কণার আকারেও 
দেখিয়াছি । কিন্তু এই জড়পদার্থ কি, তাহা জানি না। “ডস্তম এা্সীণ” 
নামক প্রবন্ধে (1106 20০৫ 73181)7)))0)) এলটেয়ার লিখিতেছেন, 
এ্রা্থণ বপিলেন “আমার জন্ম না হহলেই ভাল হই৩।” আমি বলিলাম 
“কেন?” প্রাঙ্গণ উওর করিলেন 'গহ »* বৎসর যাবত আসি অধ্যয়ন 
করিতেছি । এখন দেখিতেছি এই চপিশ বৎসর বৃথ। ন্ট হইয়াছে। 
আমার শীর যে জড়পদার্থ দ্বার! গঠিত ঠাহ! আমার বিশাস। কিন্ত 
চিগ্ত। (6001886) কিবপে ডৎপন্ন হয, তাহা কিউুতেই বুঝিতে 
পারি নাই। ভ্রমণ ও পরিপাক কার মত আমার বুদ্ধিও দেহেগই 
একটি স্বাভাবিক শত্তি কি না, আমার হত্ত দ্বারা কোনও বন্ত যেমন 
গ্রহণ করলি, চিগ্লাও মন্তকের সেইরূপ কোনও কাজ কি ন। তাহাও 
বুঝিতে পারিপাম না। অনেক কথা আমি বলি, বিস্ত বণ! যখন শেষ 
হয, তখন থাহা বলিয়।ছি, তাহার জন্ত লক্জাবোধ কপি।” সেহদ্িন 
প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহি কখোপকথনকালে জিঞাসা করিলাম, 
ঠাহার আম্মার কিবপে স্ুষ্টি হহয়াছে, তাহা জযানঠে না পারার জন্ত 
তিনি কি দুঃখবোধ করেন। ধৃদ্ধা প্রথমে আমার প্র বুঝিতেই 
পারিলেন না। ব্রা্ষণ যে যে বিষয়ের চি বরিয়। ্ান্ত হইয়া 
পড়িযাছেন, ম্বণকালেপ জন্যও তিনি সেহ সবন বিষয়ের চি] করেন 
নাই। বিধু'র নানা অবভারে ভাহাপ দূ বিশ্বাস, এবং গঙ্গাপান করিতে 
পারিলেই তিনি আপনাকে সর্বাপেক্গ। হা মনে বরেন। আমি এই 
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সরল স্ত্রীলোকের সুখের পরিচয় পাইয়া! সুখী হইলাম, এবং ব্রাহ্মণের 
নিকট গিয়া বলিলাম “আপনার গৃহের অদূরে যে বৃদ্ধা বাস করেন, 
তিনি কোনও বিষয়েই চিন্তা না করিয়াও ন্নখে আছেন, ইহ! দেখিয়1 
কি আপনি লজ্জা বোধ করেন ন|1” ব্রাহ্মণ বলিলেন “আপনি ঠিকই 
বলিয়াছেন। আমিও অনেকবার ভাবিয়াছি, এ বৃদ্ধার মত যদি অন্ত 
হইতে পারিতাম, তাহা হইলে হ্বখী হইতে পারিতাম। কিন্তু ওরপ 
সুখ আমি কামনা! করি না।” 

ভলটেয়ার বলিয়াছেন “দর্শন যদি নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে পর্যবসিত 
হয়, তাহা হইলেও সেই সন্দেহ মানুষের বৃহত্তম ও মহততম প্রচেষ্ট!। 
মায়াবী কল্পনার বলে নুতন নৃতন মতের উদ্ভাবন না করিয়! জ্ঞানের 
অনতিপ্রসার অগ্রগতিতে সন্ত থাকাই আমাদের কর্তব্য। নূতন 
তদ্বের উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা 'ন1 করিয়া, পদার্থের নিভূ্লি বিশ্লেষণ 
করিয়।, কোন্‌ তত্বের সহিত তাহার সামগ্রন্ত আছে, তাহাই আবিষ্কার 
করিতে চেষ্টা করাই কর্তব্য। কোন্‌ পথে বিজ্ঞানের অনুসরণ করা 
উচিত, বেকন তাহ! দেখাইয়া দিয়াছেন। দে-কার্ত সে পথ অবলম্বন 
না করিয়া বিপরীত পশ্তার অনুনরণ করিয়াছেন--প্রকৃতির অধ্যয়ন না 
করিয়! তিনি তাহার রহন্ত অনুমান দ্বারা আবি করিতে চেষ্ট| 
কতিয়। উপন্যাসের স্থষ্টি করিয়াছেন। গণনা, পরিমাপ, তৌল ও 
পর্যবেক্ষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আর যাহ! কিছু তাহার প্রায় সমস্তই 
কপোল কল্পনা ।” 

এই সময়ে কয়েকটি ঘটনায় ভলটেয়ারের জীবনের গতি পরিবস্তরিত 
হইয়। গেল। যে তরলতা ও হাস্তরসিকতা ভাহার বৈশিষ্ট্য ছিল, 
হঠাৎ তাহা গান্তীধ্য ও কাঠিন্টে পরিণত হইল। রোমান ক্যাথলিক 
চার্চের বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধ ঘোষণ। করিলেন, এবং অক্লান্ত ভাবে সেই 
ঘুদ্ধ পরিচালন! করিতে লাগিলেন। 

ফানি হইতে অনভিদুরে ফ্রান্সের টুলু (0519589 ) নগর । তখন 
ক্যাথলিক পুরোহিতগণই তথায় সর্ববব্বা ছিলেন। কোনও 
প্রোটেষ্টা্টকে তথায় আইন অথবা! চিকিৎসা! ব্যবসায় অবলম্বন করিতে 
দেওয়া! হইত না। কোনও প্রোেষ্টান্ট সেখানে পুস্তক, উষধ, অথবা 
খাছাত্রব্যের দোকান করিতে অথবা মুদ্রাধস্ত্র রাখিতে পারিত না । কোনও 
ক্যাথলিক প্রোেষ্ট্যান্ট ভূত্য রাখিতে পারিত না । ১৭৪৮ সালে 
একটি প্রোটেষ্টান্ট ধাত্রীনিয়োগের অপব্রাধে এক স্বীলোকের ৯*০* ফ্রাঙ্ক 
অর্থধ হইয়াছিল । নগরে প্রতি বৎসর 9৮ 97০10 2)9চর 
হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবাধিকী আড়খরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। এখানে 
08189 নামক এক প্রোটে্ট্যাপ্টের কন্া ক্যাথলিক ধরন অবলম্বন করে। 
ইহার. কিছুদিন পরে 0818 এর পুত্র ব্যবসায়ে সর্ধশ্বাস্ত হইয়! 
আত্মহত্যা করে। জনরব প্রচারিত হয় যে পুত্রও ক্যাথলিক ধর্দে 
দীক্ষিত হইবার উদ্েগ করায় পিতা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। 
08]এওকে বন্দী করিয়। পুরোহিতগণ তাহার উপর অমানুষিক 
অত্যাচার করে। ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। 0818৪ এর 
গরিবারগণ সর্ব্ধান্ত হইয়। ফাপিতে ভলটেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ 


চ*খশ হব, ধর খা) ও সংখ 


করে। ভলটেয়ার তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দেন। 
(১৭৬১ সালে) 

এই সময়ে [11985 817592৪ নামক এক মহিলার মৃত্যু হয়। 
(১৭৬২ সালে)। তখন জনরব রটে, যে উক্ত মহিলা ক্যাথলিক ধর্ম 
গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন বলিয়! প্রোেষ্ট্যান্টগণ তাহাকে কূপের 
মধ্যে ঠেলিয়। ফেলিয়! দিয়াছে । ১৭৬৫ সালে [48 9805 নামে এক 
যুবককে কয়েকটি 9:8615 ভর্গ করার অভিযোগে বন্দী কর হয়। 
পড়নের ফলে যুবক অপরাধ শ্বীকার করে। তথন তাহার শিরশ্ছেদ 
করিয়া, দেহ অগ্নিতে পোড়াইয়। ফেল! হয়। তাহার নিকট ভলটেয়ারের 
[90110801010 101981909:5র এক খণ্ড পাওয়। গিয়াছিল। 
তাহাও পোড়াইয়। ফেলা হয়। 

ভলটেয়ার জ্বলিয়। উঠিলেন। তাহার ম্মিত প্রফুল্ল আনন হইতে 
হান্ত অন্তহিত হইল। অন্তর গ্াসতীয্যপূর্ণ হইল । লেখনী আগ্রেয়গিরিতে 
পরিণত হইল, এবং তাহা হইতে অনল ও লাভা নির্গত হইতে লাগিল। 
[)916179%কে লিখিলেন “আর পরিহাসের সময় নাই। হত্যাকাণ্ডের 
মধ্যে হান্তপরিহাস চলে না, আমাদের বার্থোলেমুর হত্যাকাণ্ডের দেশে 
দর্শনালোচন! ও আনন্দের অবকাশ নাই ।” দর্শনের আলোচন! ছাড়িয়া 
ভলটেয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বদ্ধুবাদ্ধবদিগকে যুদ্ধে যৌগ দিতে 
আহ্বান পাঠাইলেন। “কোথায় ডিডেবো, কোথায় বীর 1)01970997%, 
সকলে অগ্রসর হও, ধর্থ্ান্ধ প্রতারকদিগের শৃম্তগর্ভ বক্তৃতা, ঘ্বণিত 
কুটতর্ক, কল্পিত ইতিহাস, অন্তহীন অসঙ্গতির বিনাশ কর। যাহাদিগের 
বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিহীনের দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত কর, এবং যাহারা 
এখন জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে প্রজ্ঞ ও ম্বাধীনতালাভে সাহায্য 
কর।” ভলটেয়ারের সুনিপুণ হস্তে দর্শন ডিনামাইটে পরিণত হইল। 
দেই ভিনামাইটে পোপের সিংহাসন বিপধ্যস্ত হইল, তাহার মুকুট-দণড 
শ্থলিত হইয় পড়িল, ফ্রান্সের রাজসিংহাসনের ভিত্তি চূর্ণ হইয়। গেল। 

81905800906 7902710008 সরাহাকে 681087781 পদের লোভ 
দেখাইয়া চাচ্চ ও ভীহার মধ্যে সপ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা৷ করিলেন, কিন্তু 
ভলটেয়ার অচল অটল । কার্থেজের ধ্বংস যেমন 08£০র একমাত্র কাম্য 
ছিল, তেমনই চাচ্চের ধ্বংস তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। :996159 
০০ 01918০9 গ্রস্থে তিনি লিখিলেন, “পুরোহিতের! যদি তাহাদের 
প্রদত্ত উপদেশীনুষায়ণ জীবন যাঁপন করিত এবং মতভেদ সহা করিত, 
তাহা হইলে তাহাদের মতের অসঙ্গতি গ্রাহ্া করিতাম না । বাইবেলে 
যে সমস্ত কুটতর্কের বিন্দুমাত্রও সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাই তৃষ্টী 
ইতিহাসের রক্তাক্ত কলহের মূল। আজ যে বলিতেছে 'আমি যাহা বলি 
তাহা বিশ্বাস না করিলে ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠাইবেন, কাল সে 
বলিবে "আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যদি বিশ্বাস না কর, তোমাকে 
হত্যা করিব।” সমাজের স্বাস্থ্যের জন্থ পরমতাসহিষুতার মূল পুরোহিত- 
তন্ত্রের ধ্বংস অপরিহার্য 1 

ইহার পর অবিরল স্রোতে পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল 
মার্শনিকতত্ব ইহার পুর্ধে এমন সরল ভাবায় ও এমন জীবন্ত হইয়! 


কাস্ধদ--১০৫৬] 


প্রকাশিত হয় নাই। ভলটেয়ারের রচনা পড়িয়! দর্শন পড়িতেছি 
বলিয়। কাহারও মনে হইত না। কোনও কোন পুস্তকের তিনলক্ষ 
খ্যাও বিক্রীত হইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এমনটা পুর্বে কখনও 
দেখ! যায় নাই। ভলটেরার রুবিকন অতিক্রম করিয়া রোমের দ্বারে 
উপস্থিত হইলেন। 

বাইবেলের গ্রতিহাসিকতা ও অন্রাস্ততার তিনি যে সমালোচন! 
(71809: ০71591825 ) করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন 9910028, 12081191) [)6180, ও 70519 এর 07161981 
101049287 হইতে । তাহার হন্তে এই সকল উপাদান ওজ্জধল্যে 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 

“জাপেতার প্রশ্নাবলীর” (089860908 ০0৫ %809%৪ ) জাপেত৷ 
পৌরোহিত্যের প্রার্থী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “শত শত ইছদীকে 
আমর! পোড়াইয়া মারিয়াছি। এখন কিরপে প্রমাণ করিব, যে ইহুদী 
জাতি চারি সহ বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের অনুগৃহীত ছিল।” 018 
[ু'9৪৪0790$এ উল্ভিখিত তারিখ ও বণিত কাহিনীর মধ্যে অদঙ্গতি 
দেখাইয়। জাপেতা আবার জিজ্ঞানা করিলেন, “ছুই খৃষ্টান কাউন্সিলের 
মধ্যে যখন একটী অপরকে অভিসম্পাত করে, তখন তাহাদের 
কোনটা অভ্রাস্ত জানিবার উপায় কি?” উত্তর না পাইয়! সরলচিত্তে 
প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন_-ঈশ্বর সকলের পিতা, 
পুণ্যের পুরধর্ত। ও পাপের শান্ত ; তিনি ক্ষমাশীল। মিধ্য। হইতে 
সহ্যকে, ধর্মান্ধত। হইতে ধর্মকে উদ্ধার করিয়া তিনি যে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন, নিজের জীবনে ভাহা অনুষ্ঠান করিয়! দেখাইলেন। তিনি 
শাণ্ড, দয়াপু ও বিনীত ছিলেন। সালে তাহাকে আগুনে 
পোড়াইয়! মারা হইল। 

তাহার 727311980707710 10190110181 গ্রন্থে 1১10101)99 
(ভবিস্তৎবাঁণী ) প্রবন্ধে হিক্র গ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্কৎবাণীর থৃষ্ট সম্বন্ধে 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে [9৪৩ নামক পণ্ডিতের মত উদ্ধত করিয়া তিনি 
বঙ্গের ভঙ্গিতে লিখিলেন “এই সমস্ত অদ্ধলোক তাহাদের নিজের 
ধর্মের ও ভাষার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চার্চের সহিত কলহ করিয়াছে, 
এবং বলিয়াছে, যে এই সমস্ত ভবিস্তৎবাণী যীশুধৃষ্ট সন্বঘ্েঃপ্রযুক্ত হইতে 
পারে না 11” গ্রীস, ভারুতব্দ ও মিশর দেশকে ভলটেয়ার খুষ্টী 
ধর্মমত ও ধর্মাচারের উত্ম বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই সকল 
দেশে প্রচলিত মত গ্রহণ করার ফলেই খৃষ্টধর্ম জয়যুক্ত হইয়াছে 
বলিয়াছেন। 

7:6178199 প্রবন্ধে ভলটেয়ার লিখিয়াছেন, "আমাদের পবিত্র ধর্মই 
যে একমাত্র উত্তম ধ্্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।” কিন্তু “আমাদের ধর্ত্ের 
পরেই কোন ধর্শয সবর্বাপেক্ষ! কম দোবধুক্ত, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে 
ধর্মের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! ক্যাথলিক ধর্মের সপপূর্ণ বিপরীত। 
একস্থলে বলিয়াছেন, “এত নষ্টামী (₹1118105) ও অর্থহীন প্রলাপ 
(09085986) সব্বেও ঘে পৃষ্টধর্দা ১৭** বছর বাঁচিয়। আছে, ইহা। হইতেই 
প্রমাশিত হয় যে ইহা! শ্বরিক ধর্ম 11” অস্থত্র লিখিয়াছেন “এই সমস্ত 
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শুক্লা 
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হাহ্তকর ও মারাত্মক কলহের যাহার! স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার। সমাজের 
সাধারণ লোক নয়। যাহার! তোমাদের পরিএমের ফল ভোগ করিয়! 
আরামে বান করিতেছে, তাহারাই তোমাদিগের মনে ধন্দন্দিতার বিষ 
প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তোমাদ্িগকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়। 
রাখিয়াছে, উদ্দেশ্ট তোমাদের মনে-ঈশ্বরের ভয় নয়__তাহাদের 
নিজেদের প্রতি ভয়ের সৃষ্টি ।” 

চার্চের সহিত এই কলহ হইতে ভলটেয়ারের যে ধন্দ্রে বিশদ 
ছিল না, তাহা! অনুমান করিলে ভুল হইবে। নাস্তিকত! তিনি স্পষ্টই 
বঞ্জন করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরে বিখাস করিতেন বলিয়! ডাহার 
10০১1079018 বন্ধুদের সহিত ঠ্াহার বিচ্ছেদ ঘট্িয়াছিল। [09 
1890:20% 7১101980219: প্রবন্ধে তিনি 810028র মত নান্তিকতার 
সমান বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 7)19970$-কে তিনি লিখিয়াছিলেন 
“আঙ্ছি 98087800এর মতাবলম্বী নহি । 987007805 জন্মাস্ধ ছিলেন 
বলিয়া ঈশ্বরকে অন্বীকার করিয়াছেন। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্ত 
তাহার অবস্থায় আমি এক বুদ্ধিমান মহান পুরুষের অস্তিত্ব ম্বীকার 
করিতাম, যিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি না দিলেও অনেক কিছু দিয়াছেন। 
যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যে আশ্চর্ধ্য সন্বন্ধ বর্তমান, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা 
করিয়! অনীম ক্ষমতাশালী এক বর্ত। আছেন খলিয়া সন্দেহ করিতাম। 
ভাহার স্বরূপ কি, এবং যাবতীয় সত্তাবান পদার্থের কেন তিনি সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহার অনুমান করা যেমন ছুঃদাহসিকতাঁর কাজ, তাহার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করাও তেমনই দুঃসাহসিকতামুলক | তুমি 
আপনাকে তাহার সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম বলিয়! মনে কর, অথবা সনাতন 
এবং নিয়ত (10998982% ) জড়ের ভাঙার হইতে খণ্তীকৃত অংশ বলিয় 
গণ্য কর, তোমার দহিত তাহ! আলোচনা করিবার জন্য আমি উৎসক 
হইয়! আছি। তুমি যাহাই হওন! কেন, তুমি সেই বিরাট সমগ্রের 
একটা মুল্যবান অংশ, যে বিরাটকে আম বুঝিতে পারি না ।” 

[791929])কে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন তাহার 1]159 85:০০) ০৫ 
মঞ৩ গ্রন্থের নামেই এক রক্যবিধায়ক ্র্থরিক বুদ্ধি সুচিত 
হইতেছে । ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও ভলটেয়ার অপ্রাকৃত ঘটনায় ও 
উপাসনার ফলোপধায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন না । প্রকৃত উপাসনা 
প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্থ প্রার্থন৷ নয়। প্রাকৃতিক নিয়মকে 
ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছ! বলিয়! গ্রহণ করাই প্রকৃত উপাসনা 1” 

"স্বাধীন ইচ্ছা"তেও (£:99 ২111) ভলটেয়ার বিশ্বাদ করিতেন ন!। 
আত্মার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী । “আস্। কি, চারি হাজার 
দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াও তাহা! কেহ বলিতে পারিবে না।” আম্মার 
মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তিনি বাধ! পাইয়াছেন। 
“মক্ষিকার মধ্যে আত্ম! আছে, একথা কেহ বলেনা । তবে হস্তী, বানর, 
অথবা আমার ভৃত্যের মধ্যে আত্মা আছে বল! হয় কেন? মাতৃগর্ভে 
থাকিবার সময় দেহে আত্মা প্রবেশ করিবার পরেই যে শিশুর মৃত্য হয়, 
সেও কি আত্মার পুনরুখানের (£9, 9877901108) দিনে উিত হইবে। 
যদি উ্িত হয়, তাহা হইলে কোন্‌ রাপে উঠিবে__জণ, শিশু অথবা 
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প্রাপ্তবয়দ্ধ মানুষের রাপে? যদ্দি পুনরুথান হয়-_হদি পূর্বে যাঁহ। ছিল 
তাহা হইয়াই উঠিতে হয় তাহ। হইলে পূর্বের স্থৃতি লইয়াই উঠিতে 
হইবে। ম্মতি যদি ন! থাকে, তাহা হইলে অনন্ততা কোথায় থাফিল! 
মীনুষ কেন মনে।করে যে, কেবল তাহাদের মধ্যেই অবিনশ্বর চৈতন্য 
বর্তমান? তাহার অভিমানই হয়তে| এই রিশ্বাসের কারণ। ময়ূরের 
যদ্দি বাকৃশক্তি থাকিত, তাহ। হইলে সেও হয়তো] তাহার আত্মার গর্বব 
করিত এবং বলিত, সেই আশ্ম। ত1তার পুচ্ছে অবস্থিত ।” 

চরিত্রনীতির জন্য যে আক্মমর অমরত্ব বিশ্বাস অপরিহার্ধ্য, ভলটেয়ার 
প্রথমে তাহা স্বীকার করিতেন ন!। প্রাচীন হিক্রগণ আত্মার অমরত্বে 
বিশ্বাম করিত না। আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস না করিয়াও 915029 
নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিলেন। কিন্ত ভলটেয়ারের মত পরে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। তথন তীহার ধারণা হইয়াছিল, যে পরকালে শাস্তি ও 
পুরদ্দার ন| থাকিলে, ঈশ্বরে বিশ্বামের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। 
সাধারণ লোকের জন্ পুরদার ও শাস্তিদাতা একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন। 
নান্তিকদিগের সমাজ স্থায়ী হইতে পারে কিনা, 78১19 এর এই প্রশ্নের 
উত্তরে ভলটেয়।র বলিয়|ছিলেন, “পারে, যদি তাহার! দার্শনিক হয়। 
কিন্তু মানুষের মধ্যে দার্শনিকের সংখ্যা কম। সুদ পললীগ্রামের 
অধিবাসীর| যদি শান্তিতে বাস করিতে চায়, তাহা ভইলে তাহাদের 
ধশ্মের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে 1৮ 4, 030.” প্রবন্ধে 
বলিতেছেন, “আমার উকীল, আমার দর্জ্জি ও আমার দ্বীর ঈখরে বিহবাস 
থাকে, ইহা আমি চাই। তাহাদের ঈখরে বিশ্বাস থাকিলে আমি কম 
প্রতারিত তইব।” একচিঠিতে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “আমি সত্য 
অপেক্ষা! জীবন ও স্বথকে অধিক মুল্যবান মনে করি।” 0০৭ প্রবণে 
নান্তিক বর্ধু 130115991)কে বলিতেছেন, "তুমি নিজেই বলিতেছ, ঈশরে 
বিশ্বাদ কাহাকেও কাহাকেও পাপ ভইতে নিবৃত্ত করিয়াছে । এই 
স্বীকৃতিই আমার পক্ষে বথেষ্ট । যদি এই বিশ্বাসে দশটা মাত্র হত্যা! ও, 
পরকুৎ্সাও বন্ধ হয়, তাহ। হইলে সমস্ত পৃথিবীরই এই বিশ্বাম অবলম্বন 
কর উচিত।” “ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তাহ। হইলেও তিনি আছেন 


বলিয়! প্রচার করার প্রয়োজন হইত, "তুমি বলিতেছ, ধর্দ অসংখ্য 
ধর্ম অমঙ্গলের স্থ্টি করে নাই, করিয়াছে 


অমঙ্গলের সি করিয়াছে। 
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স্চান্সন্চম্ঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


পৃথিবীব্যপী কুসংস্কার । পরমপুরুষের উপাসনার প্রধান শত্রু এই 
রাক্ষদ, যে মাতার গর্ভে তাহার জন্ম, তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে। 
ধাহারা ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তাহারা মানবজাতির বন্ধু 
ধর্মমাতাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়! এই কাল সর্প তাহার নিশ্নাদ রোধ 
করিতেছে, মাতাঁকে আহত ন! করিয়া আমাদিগকে এই সর্পের মন্তক 
চূর্ণ করিতে হইবে ।” 897০0 00. [১০ 11০89 ভলটেয়ার 
আনন্দের সতিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ষে ভক্তি অর্থ্য তিনি যীশুকে 
দান করিয়াছেন, সন্তদিগের গ্রস্থেও তাহা ছুর্লভ। যীশু তাহার নামে 
অনুষ্ঠিত পাপের জন্য রোদন করিতেছেন বলিয় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভলটেয়ার নিজের জন্য একটি গীর্জা নি্নাণ করিয়াছিলেন। 15618 
প্রবন্ধে তিনি তাহার বিশাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; “যিনি 
যেমন শক্তিমান, তেমনি মঙ্গলময়, যিনি যাবতীয় পদার্থের শ্রষ্টা, যিনি 
নিষ্ঠুর না হইয়াও পাপের শান্তিদাতা, যিনি শ্বীয় কল্যাণ প্রবৃত্তি বশতঃ 
পুণ্যকন্মের পুরধর্তা, এবন্বিধ পরম পুরুষের অস্তিত্বে যিনি দৃঢ় বিশ্বাস 
করেন, তিনিই ঈশ্বরবাদী (79186) সমগ্র বিশ্বের সহিত তিনি এই 
পুরুষের মধ্যে যুক্ত, পরস্পর বিবদমান কোনও সম্প্রদায়ের তিনি অন্তভূতি 
নহেন। তাভার এই ধণ্ম সর্ববাপেক্ষ। প্রাটান ও দুরপ্রমারী। কেন না 
সরল ভাবে ঈশ্বরের উপাসন| যাবঠীয় ধাম্মক প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী । 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ভাষ! বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
ঈশ্বরবাদী যাহা! বলেন, তাহা বুঝিতে পারে ।.পিপিং  ভইতে 
089779 পথ্যস্ত ভূভাগের বাবতীয় অধিবাদীই ভাহার ভ্রাতা । যাবতীয় 
পণ্ডিত হাহার সহকন্মী। তিনি বিশ্বান করেন, দুর্ক্বোধ্য দাঁশনিক 
তশ্বের মধ্যে অথবা অর্থবিহীন আচারের মধ্যে ধম্ম নাই, ভক্তির সতত 
পুজা ও স্তায়পরতাই ধম্ম। পরের উপকারই ভাহার পুজা, ঈশ্বরে 
আত্মনবেদনই তাহার ধম্মমত (০:89.)। মুদলমান ভাহাঁকে বলে 
“সাবধান, মন্ধাতীর্থ করিতে ভুলিও না। ক্যাথলিক পুরোহিত বলে 
“০৮০ 108179 09 [1,0:5%19এ যদি ন| যাও, তো তোমার নিপাত 
হক |” ইঈশখরবাদী। মক। ও [09119 উভয়ই অগ্রাহা করিয়া দরিড্রের 
সেব। ও অত্যাচারপীড়িতকে রক্ষ। করেন !” 





( পুন্নপ্রক।শিহের পর ) 


পাওয়াপুরী দেখে আমরা এত বেশী খুশী হয়েছিলুম যে, বেশ কিছুদিন 
এই জৈনতীর্থ সন্ধে আলোচনা চলেছিল। কমলকুমুদকঙণার-শোৌভিত 
বিশাল সরোবরের মধ্যস্থলে কনক কিরীট.শোন্ডিত শ্বেতগুত্র মণর 
মন্দির প্রদীপ্ত নুর্ধ কিরণে ঝলমল করছিল। সরোবরের প্রান্ত থেকে 
জলের উপর দিয়ে মূল মন্দিরে পৌছবার জস্থ যে লোহিত শিলা রচিত 
সথদীর্ঘ মেতুপথ আছে, সেটি এত সুন্দর যে অধৃসরের স্থবর্ণ দেউলের 
সেতু পথকে মনে করিয়ে দের। অবনত এটি যে তারই অনুকরণে 
নিত হয়েছে, বেশ বোঝা মায়। প্রধান সন্দিরটির আকার 
অনেকট| বিমানের মঠো। তবে, উচু খুব বেশী নয়, কিন্ত 


মন অস্থির হ'য়ে উঠলে! । নালন্া। বিশ্ববিস্তালয় বৌদ্ধমুগগের এক 
অবিনশ্বর কীঠি। রাজগীর সেটশন থেকে মাত্র আট মাইল দুরে 
নালন্দটার বিশাল ভগ্স্তূপ মৃত্তিকাগ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। 
নাদন্দ| বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ যে-গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে 
তার নাম ছিল বড় গীও'। নালন্দার নাম পর্যপ্ত লোকে 
একেবারেই তুলে গেছলো। নালন্দা স্টেশনের নামও ছিল আগে 
“বড় গাও রোড সেশন। নালন্ম1! আবিষ্কারের পর “বড় গাঁও রোড, 
সেশনের নাম 'নালন্দাযয় পরিবঠিত হয়েছে। নালন্দা স্টেশন থেকে 
ধ্বংসস্থপর দ্রত্ব মাত্র দেড় মাইল। কোনও যানবাহন 
পাওয়া যায় ন।॥ পুর্নাঠে বাবস্থ। করলে গরুর গাড়ী ও পান্ধী সংগ্রহ 


সেশনে 





পাওয়াপুরী 'জলমন্দিরে' প্রবেশের লালপাথরে তৈরী সুদৃগ্ধ সেতুপথ 


দেখতে চমৎকার। পাওয়াপুরীর প্রধান দষ্টব্য মহাবীরের 
চিতাভন্মের উপর নির্সিত এই মঞগর মন্দির । *গও মন্দির? কিন্তু 
জলের উপর নয়। পূর্বেই বলেছি জল মন্দিরের কিছু দূরে বেশ নির্জন 
ও মনোরম স্থানে এই মন্দিরটি রাজ্জমীতা কর্তৃক নিগিতত হয়েছিল। 
মন্দিরের চেয়ে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের শোভাই বেণা। মান্দ্াজে 
যেমন মন্দিরের চেয়ে মন্দির তোরণ বা গোপূরমেরই জয়জয়কার । 
এই মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল ভিতরে চতুদ্দোণ প্রাঙ্গণ সেই 
প্রাঙ্গণের চারদিক জুড়ে একটি বিরাট ধর্মশালা। 

পাওয়াপুরী পর্ব শেষ হ'তে না হ'তেই নালন্দা বাবার জন্য 


“গাওষন্দির' 


হ'তে পারে। কিন্ত, তার প্রয়োজন হয় না, কারণ রাস্তা পাক! এবং 
পিচটাল! | দুধারে নানা রকমের গাছপালা ছায়। বিস্থার ক'রে 
রয়েছে। নালন। যাত্রীরা এ পথটুকু পদব্রজেই চলে যান। স্টেশনের 
ধারে একটি বৌদ্ধ ধর্শশাল! আছে বটে, কিন্তু নালন্দা ধ্বংসাবশেষের 
কাছাকাছি যাত্রীদের থাকবার বা! খাবার কোনও হোটেল নেই। সেখানে 
কোনও খাছান্রব্যাদিও মেলে না। অবশ্থ নালন্দার মিউজিয়ম সংলগর একটি 
'রেম্ট-হাউল আছে। সেপানে কেবলমাত্র সরকারী অফিসার ও সরকারের 
বিশি্ অতিথিরাই স্থান পান। রাস্তার বাদিকে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ 
এবং ডানদিকে মিউজিয়মটি । মিউজিয়ম সংলগ্ন একটি বাগান আছে, 


২০৫ 


০৩ সপ পিপি শি সিসি ্পিস্প স্পস্প ্পিত ্পিস্ ্পিস্প ম্পিস্পলা স্পিন সপ স্পস্প ্পস্পা পব্পৃ স্পিন স্পিস্া পপ পিশি্পি 


তারই একপ্রান্তে কিউরেটারের কোয়ার্টার । সবই বেশ পরিষ্কার পরিস্ছম্ন 


ও সফতু রক্ষিত। আমরা নালন্দা যাবার আগের দিন শ্রীমান 
অজীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবর পাঁঠিয়েছিলুম নালন্দা যাচ্ছি 
ভোরের ট্রেগে। অভ্ীশ স্টেশনে গর'র গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। 








নালন্দার প্রধান স্ত পের চতুফচোণ সংলগ্ন কারুকাখচিত একটি ভগ্ন চুড়া এবংতৎসন্নিহিত 
ভক্তগণের মানমিক পুজায় প্রদত্ত অসংখ্য ছোট ছোট স্তূপ 


এগুতে ' আরও একঘণ্টা লাগলো । কিন্তু, অতান্ত ভালো লাগলে! 
ভোরবেল! দেই পথটুকু দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে। নভেম্বর প্রায় শেষ 
হয়ে আসছে তখন। শীতের প্রাছুর্ভাব দেখ যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথরত! 
অসহা হ'য়েওঠেনি। সকাল সাতটা মাত্র। কুর্ধ উঠেছেন, বিস্তু, তার 
অস্তিত্ব তখনও অনুভব হচ্ছিল না। বেশ 
ঠাণ্ডা | ছোটে গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে 
আমর! খুব ঘে'সাঘেসি হ'য়ে বসেছি। উৎ্ন্ুক 
ৃষ্টি বাইরে নিবন্ধ। রাস্তাটি পীচঢাল! হ'লেও 
তার পারিপারিক দৃষ্ঠাবলী তাকে পল্লীপথ 
বলেই আমাদের কাছে পরিচিত করে দিচ্ছিল। 
চলেছে আমাদের গরুর গাড়ী সেই পথ ধরে 
ধীর মন্থর-গমনে ! প্রাচীন কালের যাতায়াতের 
যানবাহনগুলি, যেমন গরুর গাড়ী, পালকি, 
নৌকা, ডুলি প্রভৃতি দেখে বোঝা যায় 
সেকালের জীবনে কোনও বিষয়েই কিছুমাত্র 
তাড়া ছিল না । “গতি” সন্বদ্ধে তার! ছিলেন 
উদ্দার্সীন। 'ম্দীডম্যানিয়।' বালে কোনও বালাই 
ছিল ন! ত্াদের। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে আমরা শুধু গতিশীলই নয় 
'প্রগতি-পন্থীও? হয়ে উঠেছি। আজকের 
পৃথিবীতে ঘণ্টায় ৮* মাইল বেগে মোটরে 
ছোট! বা ৩০* মাইল বেগে, বিমানে 'চল! অতি 
সাধারণ ব্যাপার | সে ক্ষেত্রে_এই দেড়মাইল 
পথ দেড় ঘন্টায় যাওয়ার মধ্যে বেশ একটু 
নুতনত্ব আছে। এভাবে নৃতন দেশে ঘুরে 
বেড়ানোর আনন্দও আছে প্রচুর। মাটির 
প্রত্যেক ইঞ্চিটি মাড়িয়ে এবং চার পাশের সব 
কিছু সৌন্দর্যই উপভোগ করতে করতে 
যাওয়া যায়। 

আমাদের গ্ররুর গাড়ী চলেছে পশ্চিম মুখে। 
প্রশস্ত সরল পথ। ছু'পাশে কত রকমের, জান! 
অজানা যে লতা বৃক্ষরাজী। তার পিছনে 
উকি মারছে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের ক্ষেত। 
প্রভাত সর্ষের শ্লিপ্ধ আলোয় তার সোনালীরপ 
উজ্দ্ল হ'য়ে উঠেছে। অজন্র তাল খেজুরের 
আশে পাশে এবং বাশের ঝাড়ের আড়ালে দেখ! 
যাচ্ছে পর্ণকুটারগুলি।. তাদের সকলেরই কুটার 
প্রাঙ্গণে চখে পড়ে গৃহসংলগ্ন।উদ্যান। কত রকম 





গাড়ীর ভিতরে খড়পাত। তার উপর সতরঞ্চ বিছানো, মাথায় ফলমূল তরিতরকারি আনাজ বাগানে ফলে রয়েছে। এরা অত্যন্ত 
ছই। আমরা ভোর ছ'টার ট্রেণে রাজগীর থেকে রওন! হয়ে সাতটার সাদাসিধা সরল জীবনযাপন করে, কাজেই এদের প্রয়োজনও সামান্য । 
মধ্যেই নালন্দা পৌছেছিলুম। গরুর গাড়ীতে, দেড় মাইল রাস্তা. সেটুকু বোধ করি এরা নিজেরাই উৎপন্ন ক'রে নেয়। উদ্বর্ত যা কিছু, 


-প্ষান্তন--১৩২৬] 


স্প সপ পি সত 


শুণঞ্াগপতজন্ল শেখে ২০ 


হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় ক'রে আমে। নিজেদের ভাতের বোনা দেখতে যাওয়! উচিত। তাঁতে দেখার ও বোঝার বিশেষ স্থুবিধা 
কাপড়ই এর! ধেশীর ভাগ ব্যবহার করে। দামও বেশী নয়। আমরা! হয়। আমরা শিয়ে গাইডবুক পাইনি, শুনপুম সব কপি নিঃশেবে 


কিছু সওদা ক'রে এনেছি। 


ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের অন্ুবিধ! হয়নি। কারণ 


আকাশ পরিধার। স্সিগ্ধ উজ্জ্বল নীলাভ তার রূপ মনকে স্পর্শ আমাদের সঙ্গে ছিল চল্ত গাইডবুক অদ্রীশ নিজে। নালন্দীর সমস্ত 
করছিল। রোদটুকু ভাল লাগছে। বেলা বাড়ছিল। প্রভাত পাখীর খুটিনাটি তার একেবারে কণ্ঠস্থ। 


কুজন বহুক্ষণ স্তন্ধ হয়ে গ্রেছে। 
একটা শান্ত নিজনতা যেন এই 
পল্লী অঞ্চজকে গন্তীর করে 
তুলেছে। পথের পাশে ঘাসে ঘাসে 
বনফুলে রংয়ের মেলা 1 গরুর 
গাড়ীর গাড়োয়ান বৌধ করি সেই 
সকাল বেলার শীতের প্রকোপ 
তুচ্ছ করবার জন্যই উচ্চকণ্ঠে গান 
ধরেছিল। অবশ্য মেটা গান কি 
আর্তনাদ বোঝা! শক্ত । 

দুর থেকে নালন্দার একটি 
স্থুউচ্চ ভগ্ন স্তুপ যখন চোখে পড়লো 
বুঝণুম আমরা গন্তব্স্থানে এসে 
পড়েছি। নইলে এতক্ষণ গরুর 
গাড়ীর মধ্যে বসে মনে হচ্ছিল আজ 
সারাদিনই হয়ত চলতে হবে। 
আমাদের এ মাত্রার বুঝি শেষ 
নেই! 

যাত্রী এবার আমরা তিনজন__ 
আমি নবনীতা ও নবনীঠার মা। 
কারণ, লম্বায় আমাদের 
অদ্রীশের অতিথি "হ'য়ে যেতে 
হয়েছিল। অদ্রীশ ও বৌমা খুবই 
আদর য় করলেন। সার[দন 
ধরে রাখলেন মেখানে। প্রচুর 
রামা বাম করে থাওয়ালেন। 
অদ্্রীশের পঞ্চ কন্ঠা, সম্পকে 
আমাদের নাতনী-_তারাওক'জনে 
সেবাযত্বের প্রতিযোগিতাশুরু করে 
দিলে। ওখানে পৌঁছেই প্রথমেই 
হ'ল প্রচুর প্রাতরাশ। তারপর 


উন ৪ - হয 








নাবন্দার প্রধান উপাসন! মন্দির । (এর সন্মুথেও মানসিক পুজায় প্রদত্ত অসংখ্য স্তুপ দেখা বাচ্ছে) 


অস্্রীণ আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন নালন্গার ধ্বংসাবশেষ দেখাতে । মাথা যদিও মহথাপরিনির্দাণ সুত্রে উপলিখিত আছে যে, বুদ্ধাদেব শেষ জীবনে 
[পিছু %* ছু' আন! ক'রে টিকিট কিনতে হয়। ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়ম কুগানগরে খাবার পথে নালন্সায় এসেছিলেন, তবু নালন্দ। কখনো! 
ছুইই দেখ! যায় সেই টিকিটে। ওখানে পেশাদার 'গাইড'ও পাওয়া! সারনাখ বা বুদ্ধগয়ার তুল্য বৌদ্ধগণের ভীর্ধস্থান বলে গণ্য হয়নি । তবে, 
যায় এবং ।ইংরিজী বাংল! গাইড বুক বিশ্রী হয়। গাইড বইখানি আগেই বলেছি, এখানে যে আদর্শ বিশ্ববিগ্ঠালয় ছিল, ত| বৌদ্ধযুগের 
আগে পড়ে তারপর একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে নালনদার ধ্বংসাবশেষ অতুল গ্বৌরব। কাজেই তীর্থযাত্রীর। নালন্দ। না দেখে বড় একটা 


২১৬ 


ক্ষ্কিন্তা ব্দিন্প স্পিস্প স্পিস্প পিপি পিপি তত ১০ 


ফেরেন না কেউ। নালন! বিশ্ববি্ালয় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 
স্থাপিত বলেই বিশেষজ্ঞর। অভিমত প্রকাশ করেছেন। মুত্তিক! গহ্বর 
হ'তে আবিষ্কৃত নালন্পার ধ্বংসাবশেষগুসির মধ্য প্রধান উল্লেখযোগ্য 
হ'ল এই গুলি ২ 

১। স্তপ শ্রেণী বৌদ্ধশ্রমণদের বাসগৃহের অর্থাৎ বৌদ্ধ মঠ ঝ| 
বিহারের দন্মুথে সারিবদ্ধ বৌন্ধ্তপ। 

২1 বিহার শ্রেণ। বৌদ্ধগ্রমণদের বাসগৃহ বা মঠ এবং উপাসনা 
মন্দির । 

৩। বিশ্ববিদ্ঞালয় গৃহাবলী অধ্যাপক ও ছারেদের বাসগৃহ এবং 
অধায়নণাল| ও গ্রন্থাগার । 

৪1 প্রত্বশালা নালন্দায় প্রাপ্ত যাবতীয় সামগ্রীর সংগ্রহশীল|। 

শ্রীমান অদ্রীশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত যত্পুৰক প্রত্যেক অংশ 
দেখিয়ে তার আনুপুধিক ইতিহান ঝ'লে তার বিশ্যত্বের পরিচয় দিয়ে 





নালন্দার ধ্বংসন্তপ (দুর থেকে দেখ! যাচ্ছে) 


এমন ভাবে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, আমর! যেন কয়েক ঘণ্টার মত চলে 
গেলুম সেই দু'হাজার বছর আগের বৌদ্ধ যুগের নমুদ্ধ সময়ে-_যখন 
পাটলিপুত্র ওদওপুর শিলাদিতাপু রাজগৃহ ছিল গারা ভারঠের 
গৌরবন্থল। 

প্রথমে স্তুপ এবং মঠ বা বিহার গুলির কথাই বল! যাক। কারণ, 
এই সারিবদ্ধ বৌগ্বস্পগুণি ঠিক বৌদ্ধ বিহার বা মঠগুপির সামনেই 
রয়েছে। এদের যেমন পৃথক করে দেখ! চলে না তেমনি পৃথক ভাবে 
বর্ণনা ফরাও সপ্তব লয়। নালন্দার ধ্বংসন্তুপ মাটির কবর থেকে বেরিয়ে 
এসে যে ইতিহান আমাদেয় শুনিয়েছে তাতে আমর! গর্ববোধ না ক'রে 


পারিনা । এই নালনা। বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত 
করেছে যে একদা এদেশে উচ্চশিক্ষা উচ্চতর স্তরেই উন্নীত হ'য়েছিল ৷ 
নালন্দার এই বৌদ্ধ বিহার কত ন! শতাব্দী ধ'রে শুধু গৌঁড় সাস্্াজ্য 
নয়, পূর্ব এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্তাপীঠরূপে গণ্য হ'ত। পালন্লাজবংশের 


গান্গুম্মহ 


[ ৩৭দ বব, বয় ঘ্ী? শু লহদ্ঠ। -- 





আনুকুল্যে ও নালনা| বিশ্ববিগ্থালয়ের কল্যাণে এই সময় ঝাংলার ইতিহাসে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগ এসেছিল। কবিবর সত্যেন্রনাথ দত্তের 
ভাধায় বল। চলে-_সেদিন 


“বাঙালা অতীশ লজ্ঘিণ গিরি তুধারে ভয়ংকর, 
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিন্নতে বাঙালী দীপংকর । 


সু সং ঙ্ ঙ্ 


স্থপতি মোদের স্থাপন! করেছে বরভূধরের ভিত্তি, 
শ্তাম কাখোজে ওংকারধাম মোদেরি প্রাচীন কীঠি। 
ধেয়ানের ধনে মূঠি দিয়েছে আমাদের তাঙ্বর 
বিটপাল আর ধীমান যাধ্ধের নাম অবিনঙ্বর। 
আমাদেরি কোন সুপটু গটুয়া পীলায়িত তুলিকায় 
আমাদের পট অন্ষয় করে রেগেছে অঙন্থায়।” 
ভারতের প্রাচীন উতিহাসিক 


নম? 
্ স্বানগুলির অনুমন্ধান ও 
তে পদবেক্ষণ করতে গিয়ে পুর্যোন্ত 
বড়গাও পর্ীতে শ্রীযুক্ত 
্ বুখানান আমিন প্রথম 


'নালন্বা'র সপ্ধান পান কিন্ত 
এ সথদে তিনি কুতনিশ্চয় 
হ'তে. পারেননি । শ্াযুক্ত 
নুগাঁনান আমিনের পুবই 
সার আলেকজাগার কানিং- 
হামএ এইখানেই নালন! 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে 
সন্দেহাতীতরপে ঘোমণ! করেন 
এবং ভার প্রবন্ধের স্বপক্ষে 
কিছু প্রমাণও উপস্থিত করেন। 
কিন্ত আমাদের তদানিগুন ইংরাজ শাগকবর্গ এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল 
কিছুই করেননি। মাত্র ১৯১৫ সালে সরকারী প্রত্ুত্ বিভাগ এখানে 
গনন কাম হুক করেন এবং ভারতের এই অনুলনীয় প্রাচীন কীঠিকে 
মাটির ভিস্ঠর থেকে উদ্ধার করেন। য| দেখে আজ বিশ্বের লোক বিস্ময়ে 
অভি$ হয়ে পড়ছে । নাপন্দার এই ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝ! যায় 
একধা এই বিশ্ববিগ্ণাণয় বিস্তৃত স্থান জুড়ে স্থাপিত হয়েছিল। এর নক্সা 
থেকে জানা যায় যে একদিকে ছিল য্ বৌদ্ধ চৈত্য ও সব সাধারণের 
ব্যবহারের জন্য নি্নিত মরকার তবনাদি এবং অপরদিকে ছিল যত মঠ 
ঝাবিহা ও সমস্ত বি্াালয়-গৃহ। এই গৃহগুলির কোন কোনোটি 


যে কয়েকতলা উ"চু এবং বিরাট আকারের ছিল সে পরিচয়ও পাওয় 
যায়। শাছাড়া ধ্বংসাবশেষগুলির একাধিক স্তর দেখে বোঝা যায় যে 
গৃহগুলি বার বার নিমিত হয়েছিল। 

(ক্রমশঃ ) 


নেতাজী 


শ্রীশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহা 


আমি ঘে ঠোমার আগমন "থ চাহিয়া! আছি 
আমার নেতা, আমার নেও ! 
দেশের জীবন ছু,প-দাহনে 
দাণণ হেথা । 
কবে ঝ| ধ্বশিবে ব-বাণীর 
সেনিনোথ ? 
দা9 সাঢ দাও, দৃ্েহ থাক বা নিকটে বাগ, 
নেতাজা বোস। 
এখনো শনেক বাকি আছে নাকি ? 
সংগ্রাম বুঝি হযনি ণেণ ? 
সেনাপতি, আদা ক্ষি হাদেশ হব 
নি নিতেন? 
সাদা দা বাস, সাজা দান ভিমি 
বন্ধু, আজ! 
এগানা প্যেছে এসমাগু মে 
অনেক কাস । 


বিখে ধন বঙ্ন্যতলণ 

বাণায দাপু দীগক বাছে, 
হৃঠ্য-লালায মন মানুষ, 

দেধশা প্রলয়-শুতে] নাচে, 
প্রবন গাডনে পিষ্ট ভারত, 

বাহিরে বাদিন তোমার ত্তেনী 
ভেবেছি শামর। সময় আসে নি, 

এখনো! বুঝে বা আনেক দের । 
হমি বলেছিতণ, শোণিত মুলে 

কিনিতে থে হনে প্রানীনতাম, 
পথে যা পেয়েছি কুছায়ে, কংপেছি 

হাপয়-পঞ্ডে শুচি কি য়? 
নকল গথেপ পক্ষ্য তি এক? 

মব সাধনাপ সমান ফল? 
(পার পথ হাপায়ে মেলেছি, 

কি ভবে ফুকাপি পিলী চপ ! 


নেহার্গী গ্ুভ্ভান, হেথা কি তোমার 

আনার সময় হয়নি, হয, 
হোম ক শুনিব বলিয়া 

আছি যে রী) প্রহক্ষায়। 
গেল খোশ দন, ধলা বার বা 

করাখাত £স করেছ পারে, 


চে 


পূর্ব আকাশে উ।র উদয়, 
আমরা ছিতাম অনকারে । 
শিঞ্ছেরে হারায়ে সেদিন আনপ। চেতন। ভাগ, 
আস্মহারা, 
শুনেও শুোননি সেই আহথান, 
ধিঠ নি মাডা। 
ভে-বচি_পপ্ল, ভেবেছি এ জুন, 
পে ডাক তোমারি, খুকি 


৬৩1? 


1ঝনি ঝলিয। ভভিমান কোন রেখে। না মনে, 
আমার নেতা, আমার নেহা! 


হু 


পনা শে বিগবা বমি, 


গখতে এমন দেখিনি দেব, 


বসনাচত৫ আসা নে মেনে না, 


কাহিশাতে নাহ এমন কথা। 


পুর্ন এগিয়। থানি হঠিন, 

কিবিরাঢ সে মনন 
শিবাদী প্রতাপ কলনা বোর, 

পেশিন এবং ৪য়াশি ৪ন ॥ 


কষে মাহাণ অয়ান মাপা, 
বক্ষে বর চক্ষে দোতি, 

লঙ্গ গ্াবশে আহ] প্রেরণ! 
মৃকি যাগ করিল 5, 

মেসি সকল শি নিগষা 

5০গ-0% 21, 
টে ঘে চাহ হোদাগেত চাহ, তোমারে দাশি 
গম এগ, আমা । নে 


নেহা] হো মায় সণ করি, 
নেশা” শোমাধ বরণ করিত 
পপ সাধন! মগল হোক 
হন শিবা দক এনা, 
1. আর! বার বার প্রনাম কার, 
নেক[ণা শোনায় প্রণাম কি 
মহাগারতেপ হে মহাকবি, 
যুগ নষ্টা হে বিশ্লবা, 
আনলে থে গতি, আনিনে আবেগ, 
অনড় অচল আপন মেগা, 
এমি থে হোসর আগমন চাহিয়া আছি, 
আমার থেঠ, গামা নেঠা। 


1 
০ 


জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা 
জ্রীহরি প্রভা তাগাা 


জাপানের গ্রামে কয়েক বত্পর থাক।র সুযোগ পেয়ে তথাকার গ্রামের 
অবগ্থ| সখ্খন্ধে কথখ্িৎ আভান আনার মাতৃস্ুমি বাংলার গ্রামের 
বোনেদেপ কাছে উপস্থিত করছি । এতদারা আমার সঞজল। £ফল! 
শগগাননা ডক্বরা, অফুরগ লক্ষ্মীর ভাঙাগপুর্ণ দেশের বোনেরা 
জাপানের পাহাচ পাথরভগ! ছোট অতি দরিদ্র দেশের মেয়েদের অবস্থার 
সঙ্গে তুলনা করে-ায় ভন্ধতি আগ্রদ্ধি সাধনের দিকে উদ্বোগী হলে 
আনন্দিত হব। 

জাপানের মায়েদের সন্তান কামনা ও সনদে শিশু পালনের দিকে 
বিশদ দুি দেখা যায় । গনবতী হলেহ,ম সর্ধাধা চিকিত্মকের গুহ 


যেয়ে পরামশ লন । গ্রামেপ কৃষকপঙারও এ বিগয়ে সমাক জ্ঞান 
আছে। খ্রামে গুহেই প্রসব বাবগ্তা করে এবং শিক্ষিতা ধাঞা দারা 
প্রমব করান হয় । সহগ্রে অধিক।ংশ নেয়েগা হ।সগাহালে ফায় এব' 


এগন্ভ হাসণাহঠালে যথেষ্ঠ বায় হয় । সেখানে হাসপ।তালে গর৮ দিয়ে 
থাকতে হয। 

প্রথম সঞ্জান প্রসব কালে মেয়েরা প্রায় পিত্রাণয়ে গমন কগে। 
যুদ্ধ সয়ে অয়েলের অভাবে টাটক। খড়ের ছাই পুরে, পুরাতন বন্তরপণ্ড 
ছাপা তোথক করে রাখে-ভদছপরি প্রসব ব্যণস্থা করে এবং পরে ময়লা 
সহ কুমিগছে পুত দেয়। 

খাহড় ঘরকে এরা অশুটি মনে করে না। নিজ শয়ন-গৃহে বাঠেপ্র 
পাটাআনের মেজের উপপিস্থিত মোটা সারের ওপর পরিক্ার ঠোধক 
লেপ পিয়ে প্রন্থতি ও শিশুকে গাথ। হয়। অভিজ্ঞ ধাত্রী সপ্তাহ কাপ 
প্রতি ও শিশুর পথাবেঙ্গণ করে। 

একমাসাগ্ছে শিশ্বর শৌরকাধ্য সমাধা হলে ইসিও শিশু কোড়ে 
মা মশিলে পুজাগনা করে দেব আশীর্বাদ ভিক্ষ! করেেন। প্রথম 
সগ্তান ঠাপ মাভানহ গৃহ হতে তার প্রয়োজনীয় যাঁবহীয় সানগ্রা" 
[শশুর মাত প্রানের পরিচ্ছধ বিছ।ন। জুতা খড়ম বাস কাপড়কাচা টব 
বামভী দোলন! ঠেলাগাড়ী খেলনা পু$ল_পরে সুলের পোষাক বাগ 
গুতা ছোট সাইকেল ইত্যাদি গেয়ে থাকে । বর্দবাপৃতা কৃষক 
অমিকগুহে- ছোট ছেলের দে।লনা ও ঠেলাগাঁড়ী বিশেষ প্রযোজনায় বলে 
মনে করে। শিশুকে অতি সযহে শুইয়ে রেখে মা নিশ্চিপভাবে নিজের 
কাধো নিযুক্ত থাকে, প্রযোজন হণে শিশুকে ঠেলাগাড়ীতে বসিয়ে ঘাটে 
মাঠে দোকানে সঙ্গে করে নিয়ে যাঁয়--২।১ মাস গেলেই শিশুকে চওড়। 
ফিঠা দ্বারা মায়ের পীঠের সঙ্গে জড়িয়ে গেধে নেয় । শীতে তুলার 
গাম! দিয়ে টেকে দেয়ে। মায়ের পীঠের গরমে লেপের মত তুলার 
আমান নীচে শি আরামে গরমে থাকে । পাইখানা প্রন্থাবের জন্য 
তুলার শযাড দিয়ে, অয়েল-বথে প্রস্তুত পাঁজাম। পরিয়ে দেয়, তাতে 
শিশুর বা মায়ের বন্ত্রাদি অপরিঞ্ণা্ হে পারে না । মাতৃ-দেহ-লগ 


থাকায় শিশ্তর অহৃবিধা মা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং প্রয়োজন মত 
তার প্রতিকার করেন। এইভাবে শিশুকাল হতেই নিজ প্রয়োজন প্রকাশ 
করিবার শিক্দন তয় । 

শিশু আধদ্বরে কথা বলতে আংপ্ু করলে 
কথা বলতে থাকেন । শিশুকে পিঠে বেধে সা নঙ্গ কাজ কর্ম করেন, 
ট্ামে বামে চলা-ফেরা করেন। পথে চল্‌, কাথাপালে, শিশুর সঙ্গে 
কথা ব'লে ছড়। শুনিয়ে, গান শিখিয়ে, শিশুর পিরাক্তিতত নেচে দুলিয়ে 
নিহা নৃতন বিধয় শিখিয়ে শিশুর মদন প্াখে জনাব দিয়ে মায়েরা 
চণেছেন-ট্রেণে ট্ামে বাসে এরাপ দৃশ্ভ সব্লদা দেখা খায় । এতে 
মায়েদের বিরক্তি নেই । শিশুকে এরা মারধর করেন না । 

এ দেশে গুতি বৎস তৃতীয় মাসের ভৃতায় দিন শিশু কন্ার এবং 
পঞ্চম মাসের গঞ্চম দিনে পু সঞ্চানের পর্ব দিন। শিশু জোর 
প্রথম পর্ধদিনে আঞ্জামদের নিকট হত নানাপ্রবার পু$ল পাষ। 
পাহাড়ের ঠনার বরফ গলে যেতে শাতেগ প্রকোপ কমে আসে, বমন্তের 
মাড়া পেরে পুপ্প বু্গলতা, “মোমোপবুক্ষগুলির গাচ গাছ-_ সজীব হয়ে 
ওঠে। প্রকৃতির সঙ্গীবায় শিশুর! তুলা-ভরা মোট! কিমেলের বোবা 
ছেড়ে ফেলে-হালকা ইয়ে বসপ্ডতেগ প্রজাপতির মত রং বেরংএর 
কিমোনে| পারে নেচে নেচে পুরে বেড়ায় । এই দিনে শিশু “মোমোনে! 
সেক্চু” পর্ব উৎসব মম্পন্ধ করে । জন্মের প্রথম সেখ্‌তে ও পরে_ 
আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া পুভুলগুলি, স্যত্বে তুলে দেখে দেয়, এই 
দিনে মেই পুতহণগুলি বের ক'রে বাক্স বেঞ্চের গ্যালারী ঞগে সুন্দর 
আস্তরণ ঢেকে, তার ওপর সন্দর পরিচ্ছদে মজ্জিতা রাজা রাণা খুড় বুড়া 
ছেলে মেয়ে নানা রংএর নান! ঢংএএ পুভুলগুলি সাজিয়ে রাখে__সাম্নে 
ফুল বাতি আহাদ, ভাত পাঠা ফল সাজিয়ে দেয়। শিশুগণ তার ছোট 
বন্ধুদের ডেকে আমোদ ও আহার ক'রে বাড়া বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে 
বেডায়। মা শিশুদের সব ব্যবস্থা কারে দেন। উৎসব শেষে পুতুলগুলি 
সযরে তুলে রাখে, বৎসরাপ্তে আবার তাদের উৎসবের সময় বার 
করে। পুতুল ভেঙ্গে গেলে, অপরিষ্ষার হলে, ঠিক মঠ সাজান না হলে, 
শিশুর নিন্দা হয়। এজন্য ভোট্ট শিশুরাও সাবধানতা সহকারে তাদের 
সুন্দর পুতুলগুলি নাড়াচাড়। করে ॥ এতদ্বা্! শৈশবকাল হতেই তাদের 
মাতৃত্ব ফুটিয়ে ভোলা! হয় । 

পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে ছেলেদের উদ্বে তারা বীর সেন। ঘোড়ার 
পুতুল গায়, আর কাপড়ে ঠৈরী। খুব বড় কৈ মাছ প্রাঙ্গণের গাছে কিংবা 
ছাদে বাশ দিয়ে উচ্ে টাঙ্সিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তান গৃহে এসেছে__ 
সকলে আনন্দ জাপন করে । 

৩৪ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়ে শিশু স্ুলে যায় । সেখানে শিক্ষয়িত্রীর 
তন্বাবধানে খেলাধুনা, নাচ-গান, ছবিআকা, কাদ।-মাটার পুতুল, বাগান 


মা এনগল তার সঙ্গে 


২১০ 


ফাস্তুন--১৩৫৬ ] 


পাহাড় নদী গড়ে সারাদিন--প্রাতে ৯টা থেকে শ্টা পর্ধা্ণ কাটায়। 
মধাঙ্গাহারের ভাত বান্স করে নিযে যায়-স্কুলে ঝোল ব্যঞলনাদি 
মিদৃব্য পায় । 

সপ্তন বৎসর বয়সে এপ্রিলে ছেলে মেয়ে প্রাথমিক গুলে ভর্তি হয়। 
এই স্কুলে বিনাথরচে ৬ বসরকাল অধাযন করতে জাপানের সব ছেলে 
মেয়ে বাধ্য। নুতন পৌষাক জুতা ব্যাগ বই নিযে, ছেলে মেয়ে ব্যাগটা 
পীঠে ঝুলিয়ে, মার সঙ্গে মহাশুঠিতে সবলে যেয়ে ভঙ্থি হয়। এই দিনটা 
এদের ধিশেন দিন বলে-_এতদিন প্রঠীক্ষায় কাটিয়েছে। 

স্কুলর শিক্ষক শিক্ষয়িরীগণ ছেলে-মেয়েদের কখনও মারধগ করে 
না। স্কুলে ঝাড়্দার দ্বারবান রাগা ভয় না, ছাত্র ছারী ও শিক্ষকগণ 
পর্যায় ক্রমে যাবই'য় কাজ করে। বিছ্বালযে শৈশব হতেই ধান 
পেলাই এবং সেঝ! কাছ শেখান হয়। পাঠ্যাবস্থায়--কপোজে পড়লেও 
ছাত্র ছা বীঘণ মথাগ চলের বাহার করে না। ছাবএণ গুল কলেছে ও 
দেষ্ শিক্ষাণয পধান্ত ঢলপুলি ছোট করে কাটে ; ছানীগণ ছোট ॥প 
কোন প্রকার বিলানহীনঞাবে বারে অধাযন শষ হলে ঢুলেগ 
নত করে-তৎপুব্ে নয় । 

ছেলে নেয়ে একে অধায়ন ৪ খেলা-পূল। করে, শিক শিঙ্ষয়িতাগণ 
ছা্ারাদের পাহাড়ে মনুদজে ভীর্থে কণবারখানাদি প্রব্য স্থানে বেড়াতে 
শিষে যান ; জুণাই আগষ্ট মাসে নধ। ও সমুদ্রে নাহার শেখাশ হয়। 

প্রাথমিক বিথালয়ের অধ্যয়ন শেম হলে উচ্। শিক্ষা ও কৃথি 
শিল্প-শিক্ষার্থ গমন করে অনেকে কপকারণানায উচ্চ শিক্ষা বা 
অর্থোপাদ্চনাথ গমন করে। মেধেদের জঙ্ঞ ভি উ্১ শিক্ষালয় আছে। 

জাপান। মেয়েদের স্টী-বিগ| শিক্ষা বিশেন এয়োজন। বিালষে 
অধায়ন শেন হলে কয়েক বত্মর লটাশিজ শিক্ষা হয়। 
জাপানী পরিচ্ছদ হাতে মেলাই করঠে হয়। পরিপাটী পরিচ্ছদ প্রত 
না শিখলে দেয়েদের সথন্ত সমাছে ববিবা্ হয না ও চলতেও অঙ্গম 
এজগ্ঠ মেয়ের] সী শিক্ষালয়ে প্রঠিদিন পাতে ৮টা 
সন্ধ্যার পূর্ন পদ্য একাগনে ৬পবিহ হয় কচা শিক্ষা লাভ করে। 
মধ্যাহ্ন ডোজনের ভাত বাড়ী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আমে-_শিক্ষালয়ে 
বসেই তা খেয়ে নেয়। 

বণ্চমানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রচলন হওয়ায় দগর্জীর কাজ শিক্ষা 
বিশেষ প্রয়োজন বোধে, সকলেই সেলাইয়ের কল, ইলে টক অন্্রী কেনে 
ও দরর্জার কাজ শিখে, পরিপাটিভাবে গোধাক পরিচ্ছদ প্রপ্থত ও বি 
করে। এদের প্রতি গৃহে সেলাইয়ের কল ক্রয় করে। 

সম্পন্ন গৃহে কুল সাজান এবং চা” (সবুজ পাতায় প্রপ্তঠ) প্রন্থতি 
শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় । স্্ী-শিল্প, ফুপ সাজান এবং "ওচা' শিক্ষা 
এই তিন কাজে জাপানা মেয়েদের যাবায় গুণের পরিচয় পাওয়] যায়। 
পরিপাটা_-পরিচ্ছদ পরিধান, নিগুণত দষ্টতে গৃহ সৌন্দরধা সাধনার্থ 
ফুল সাজান এবং অতিথিকে “ওচা” পরিবেশন-এই ঠিন কাজের 
ভেতর মেয়েদের বিশেষতঃ প্রকাশ পায়। 

জাপান গৃহে ফুল সকলেই ভালবাসে । 


করত 


হয়। হত 


গৃহ-দেবতার পৃঙ্ার স্থানে 


কজ্কাান্েন সম্ভান পাক্পন ও লালী-ম্পিল্া। 


২২০৬ 


২৭টী ফুল পাতার গুচ্ছ মাজানর ডেতর এদের সৌন্বধয বোধ, গৃহকোণের 
ফুল পাতাপ ঢালাটা ঘরের মৌন্দ 1 বুদ্ধি করে। সম্মুখ ছোট পাছগণে 
বৎসরের যাবতীয় ফুল একটার পর একটী ফুটে এঠছে। ফুলের 
সৌন্দবাপ্রিয়তায় জাপানের দোকানভি ফুন পাত ঠোছ। গুচ্ছ 
বিকয় হয়। 

ফুল পাতা সহ গাছের ভানটার, ফুল গালগুপে লুইয়ে কেটে 
একামনে একদৃষ্টিতে বমে আজান শিখে ঘরে মাথায় 9 দোকানে 
বিণ্য কগে। 

*361. পরিবেশন ওচা পান প্ছনি শিক্ষায় । এদের ওঠ! বসাচনা 
মগ্ুুলি পরিচালনের মধ্য দিযে পীর ঠা নিঠা। গধাবসায় সহিষ্ শা উতাদি 
সব গুণগুলিকে ফুটিয়ে ঠোলে। 

এ|সবাবহীন গহ কোণের দেওয়ালে কমেকটা কানণার আচড়টান। 
একখানি ছবি-হার শীচে এককোণে অদ্দ 
২পটী ফুল ও পাভামাদর মোড়া গহ 


প্যর্ধ ছে] আপা- বাকা 
ডালটীতে আব খোটা 
প্রকোষ্টরের মধাস্থানে গামনে উপবিষ্ট সুবেশ! আতিখিব পরিচষ্যায বশা, 
হুনন্জিতা। ঠকল ধার পাদগেগে, গচাপার অন্ত এগিয়ে আমান 
পীরে আি শ্ীরেিএনশিখর সুখে কমি) হয়ে অভিবাদনানে চা 
পরিবেশন করে ধিরে ছার পদ কারে চলে গেল, আণ শিখ সুশাগ।গ 
গ্রুহি দুকপাত না কারে আভিবাদাগে এওচান্পাত গ্রহণ কারে ওঠে 
ঢাহযে দিল। 

এই ওচা পদ্ধতি পুরাকান 
যোগ্ধাগণ দেশপঙ্গ। ও যুদ্ধাপি ছা নিগ্দন গুজে ভার মন্ধণায় নিম 
থাকাকালে, হাদেপ চি ও কাছো বিন না পটিয়ে পরিচারক 
গরিচাগ্রিবাএণ এহভাবে চা পধিবেণন করত । 

উচ্চ শিক্ষাপযে বহিশেনছাবে মালিদিত শদহামায়, বিনয় সিঠিহুরে 


হতে প্রচলিত জাপানের সামুরাত 


কথা বলতে শিক্ষা দেওয। ভয়। সপ গ্ুভের মেমের। অপগিটিতির 
বা অতিখির সঙ্গে বাক্যালাপে সাঞ্জিত আমা বাবহার করে এবং 
কদর বপগিয়ে মিহিহ্করে কথা বলে । সাপারণ ক্ষীর নাগা এবং 
এই মাঞ্জিও ভাণ। নিির আদব কামপাও বেশব হতে বিশেন ভাবে 
শিগতে হম । 

প্রথম নাতে অভিবাদন, কুশন প্রখ্বোদর ধন্যবাদ জ্ঞাপন , অনথ। 
বিদ্ধ কপার জগ্ত ণ'টা সাকার ও সমাতিশা। এবং ভছুন্ধরে গ্রপর পু 
আনন্দ জ্ঞাপন হতা।শি বগনাক) বিনিনধের সঙ্গে পুন: পুনঃ উভয়কেই 
মস্তক অবনত পা পীতি। 
ঙ্গপন, কে বঠিগননকাছে ও পুনরাগমনে, বিপায়কালে বাক্য শ্িননয় 
ও প্রতি বিসমে নভিক্ষা ও ধহবাদ মুপে লেগেই আছে। দাসদানীকে এ 
আদেশ ব্যগা+ কপ। বলে না এ 
গালাগাপির প্রচলন নাহ। বোকা ও পাগল এই ছুটী কথা গাপাগালিতে 
বাবহার করে। কোধে এরা কাদে না বা ঞোদ প্রকাশক ব্হকথ। 
বলে না। পক্তবর্ণ মুখ ও ব্যবহারে এদের বোধ প্রকাশ পায়। আতি 
কুদ্ধ বাক্তিও অগ্থা পোকের সন্বুখীন হইলে ভাহার ভাব ভাম। কণ্ঠস্বর 


প্রাতে নধ্যাঙ্ছে সারাহ্ছে রারিতে শুশ্েগ্! 


ধগ্তবাধ সগানাচে এদেশে 


হয 


২৮৯ 


সম্পুর্ণ বদলিয়ে দেলে। এ জন) অভলকালে এদেশাপদের প্রকৃত 
মনোভান এ বাবহাব বোঝা কঠিন । 

হশিশিঠা বিনীভ 
প্রতীক শরাপা | ভাবের বাক্যে বাবহাগে পদক্ষেণে মারার ও নমহ। 
ফুটে এঠে | 

এই মানুপানযা আমা বালিকা মহ্ানমিতি প্রন্াতা স্থানে সীনগ 


মপুরস্বভব। পানের মহিলা, প্রাচোর 


প্রফ্ল ভাথায় বক্ত 2 কতা, মাইকেল চড়ে বদর গণ গৰনাগমন 
করে) পুরখের ৮পে সনহাবে চলেন টানে বামে চন খেরা করে এব" 
চালক কণ্ডাগরেপ বাজ কন । কারখানায় এগিমে হাসপা ভালে ছেশনে 
দোনানে ভোটা শে, বুথিগেচর,। গুদে আছধগা আঠতি সনগ্চ কাস 
এখা কারে, এখড কুখকগ্ী কুমকমাত। গেলেন সকণেহ লেগ। 1৬ 
শেখে, নিক ক।গদ গডে। 


ছেুলমেমেদের শেশবেই ডো সাইকেল কিনে দেওয়া হয়। 


ছেলে 
শব মেয়ে সকলেই সাংকেন। চানাতে শেছে। মেয়েরা দর পথ 
গাডকেলে চলেনা কাপে । মেয়েদের কোন প্রকার অবরোধ প্রথা 


নাগ। গ্রহণ আইবেশের মত শিশবকাণ হাজে একে আধায়ন, 
থেলাপন! করে, সন আর্রিাদ একজে নর্দী এ সমুরে সাভার শেখে, 
গুণ ও আরা অধ কেনবাগ দিবাসাঙ্কাতেপ ভাব এর। মনে আনান 
সুযোগ ৪ সর্প 


ভাত ১) পেশার মগ এ 


পা মা-নহজ (শেখর কাগ হতে মিশতে 


ভাবে মেলামেশ। খেলাধুণ! করায় 


ভাবে 


মেষেনা ভেললদের মক মল ও পঙ্গিশমা হয়। পুবামের সাভাঘা 
দাহ সরা অনেক পবিশমের বাদ করতে সঙ্গম হয। মেয়েগ] 


সকণ অবগ্থায নশিএকে পক্ষা কণাভে বে এবং পুকষ মেষেদের ওপর 
পেন প্রটার খাশবিক মতাারের সাহন আয না।  শ্রয়োজনবোধে 
এম নমপকা তন মেযের। ক্ষত নিংাগ মত বিকমশালিনী হতে দেখা 
মামার! উপ্াপ্ত তেছে হ্গাধীন আবিকাওস্ন করে চল্তে মক্ষম হয় । 
বায এমভি প্রচেঞ্ঠায় আপানবাসা মানে পাশ্টাতেৰ অনুকরণ 
কাগে আমছে অঙ্গ আনম জপ্রণের সঙ্গে শাদের পরিচ্ছধ চানচলন 
আনেক বদলিয়ে খেলেছে । কিছ ব্রমনে পখাদিত আপানের মেষের! 
শাশাতোর আনু হনুকরণে 1181 এতাদন তাদের ঘাড় পন 
€হাট কাল চুল (কবহেথাব ) ২.এধী.ক কলে বুকুড়িয়ে নিত কেবল-- 
এক্সণে রাসায়নিক তরে কটা কালে নিল্ছে। 
বাখক ঢাণচলন 


এখন মেয়েদের নগর! 
শান বদলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাকাজ। 
দমাধার লঙ্গ যুদ্ধ প্রিয় বারের পুজা] বন্ধ কবার চেষ্টায় “ওসিয়া” দেবস্থান 
বনকীণ এখন ।-- এখন ম£তর সহর৬শীচ৬ বায়স্কোপ থিয়েটার হলের 
সঙ্গে (181) 1)0]1) না 7 হচ্ছে আর ছেলেমেয়ে একত্রে 58706 
বখছে, আমোদ কণ্ছে- এখন তারা মাফিণ অনুকরণে মাফিণ 
অন্ডিবচিতে গঙিত হচ্ছে । 


পদে ও 


জাপানের নারী 
পানে অধিকাংশ স্থলে ঘটকের মধাস্থৃতায় বিবাহ সম্থন্ধ স্থির 


হয়। পাত্র পাত্রীর দনোনীত সন্বদ্ধও প্রায়ই ঘটক ঘটকী দর! 


জ্ঞাল্পঅ-শ্ব 


৩৭শ বর্ষ, ২ব খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


শ্থিরাকৃত হয় ২” বত্সরের নিয়ে মেয়েদের বিখাহ হ'তে দেখা যায় 
না। ছেলেমেয়েদের অবাদ মেলাদেশ।র কাঘোগ থাকা সন্ধে পিতা 
মাতার এপর নিলর করে এবং শটকের মধ্যস্থতায় চলে। বিবাহ 
সদন্ধ স্তিপ হলে খদান অনুষ্ঠানের গর পাত্র পার পরস্পর ঘনিষ্ঠত। 
করে। বিবাহের পুর্বে কনে একদিন বুম গোপা বেঁধে আস্মীয়গণ- 
সহ আহাবাধি ও পামোদ প্রমোদ কে । জাপানের মেয়েরা আদ্কাল 
মাথার লঙ্গা। চুপ কেটে ফেলেছে--এখন তাদের ঘাড় পনাধু ছেট চুল 
গলেব্টী কে কুকড়িযে নেয় পান্চাহা ধর্ণে বাধে । কিন্তু বিবা 
কালে এই ঘাড় পন্যন্থ বাগ ছেট টুপে আরো! কাপ দিয়ে কাল কারে 
গনট্ুণ দিয়ে বড় জাপানী খোপা লাধে, তাছে ঘুপ বাটা ইলাদি 
গুজে চওড়। গিতাগ মত একটুকর! কাপড় জড়িয়ে দেয়। মুখে সাদা 
ঠোটে লাল, গলে গোলাপা, চোখের কোনে কাজল কালী দিলে 
গণেপ্র ছবির মত বনে সাঙ্গান ভয, খাট রং এপ বিমোনো পায়ে পুটিয়ে 
গড়ে, কোমরে সোনালী রাগালা বাগ কা মুল্যবান চ৪ডা ফিত| কড়িয়ে, 
পেছনে বছ করে ফাস দিয়ে দেয় । আসঙ্ষিঠা কনে ঘটক ঘটক ও 
কনা! কর্তা সহ পার গপগেপে শহনেনে, কনে-নাজান-দামীর নিছ্দেশ মত 
তাহার সঙ্গে হাশর গুহে গমন করে। বধ খাগমনে প্রতিনেশ নণ 
হগধ্বনে কারে বিশ্বুট কমা লেবু ছড়িয়ে দেয়, পাড়ার ছেলেমেয়ে] 
অহানন্বে কুড়িয়ে খায়। বধু গঠাদিবতাকে প্রণাসাপুর অভাগ হগণের 
সম্মুখে বরের গার্ধে শ্রে আমলে উপবিষ্ট জয়ে সহলের সঙ্গে সাকোন 
জাপানী মদ পান করে। কনে পিধালয় হতে তাপ পোবাক পরিচ্ছধ 
শন আানবাব গুহ সামশ্রী শিয়ে আদে। বধু পির্রাণয় হতে য! আনে 
তাহা তার নিজন্দ। জামাভাকে কোন উপচৌকন দেওয়া হয় না। 

দরিদ্র পিতামাতার কনা বিবাহের পুর্বে শিজের ভপাঙ্দিত অর্থে 
বিবাহসন্ন! প্রস্থ করে পিতামাতার মাহাষা করে থাকে এবং 
গাঠ্যাবস্থা শেষ হলেই অর্গোপার্জন করে । 

শ্বশ্ুরালয়ে বধুকে শ্বশুর শাশুড়ার মনোৌমত 
তার অস্থথায় শাহী ননদের গঞ্জনা ভোগ এদেশেও আছে। 
পিভাঘাতাৰ মনঃপূও না হলে, স্বামী অনায়লে স্ত্রী ত্যাগ করতে 
কুডিত হয় না।। বিবা বিচ্ছেধ প্রথ| এখানে প্রচলিত আছে, বিচ্ছেদ 
হলে স্বী তার ঘব্যমামগ্রা নিষে চলিয়া যায় এবং সী ও পুরুম উভয়েই 
পুনধিবাহ কগতে পারে। 

বিবাহের পর ভ্যোষ্ঠপুজ, বা জ্যোষ্ঠের অনভিপ্রায়ে একপুত্র পি হাসাতার 
নিকট এবজ বসবাস করে এবং পিহামাত। নুদ্ধাবস্থায় ভাদের তস্থাবধান 
এবং ভাইভগ্রীর প্রঠে যথা কর্তব্য পালন করে। অন্ান্ত সন্তান 
বিবাহের পর ভিন্ন ঝস করে। পিঠা যথোচিত সাহাযা ও ব্যবস্থা 
কন্টা-সন্তান বিবাহান্ে শ্বশুরালয়ে যায়, অপুত্রক পিহার 
কন্যাকে ঘর জামাই বিবাহ দেয় ও জামাতা স্বীয় পদবী ত্যাগ করে 
কন্ঠ।র পদবী গ্রহণ করে পুদ্স্থানীয় হয়। 

এখানে ত্রীকে স্বামীর অনুগত হয়ে চল্তে হয়। দুরণাতিপরায়ণ 
অনচ্চরিত্র স্বামীরও নকল শত্যাচার স্ত্রী ন:রবে সহা করে এবং স্বামীর 


হয়ে চল্তে হয়। 


করে দেন। 


ফাল্গুন _ ১৩৫৬ ] 


জ্াশাতেন সম্ভান্ন লালন্ন ও লালী-ম্পিস্চা 


২২১৪ 


শি পম পপ সত পাপা সিন্স স্পা ্পিস্লা পিন আ্পন্পা পাশা সান্তা পন বস্তা বানা ভাপা বানা সান্তা ্ান্তল ্কাকলা ্চাক্কলা বালে চান স্হান 


শানন মেনে চনে। 
স্বা স্বামীকে গর ন্যাম শেঠহ দান করে। 
স্বাধীন পরিবর্ধন গ্রতগায় 


এদেনের মানা আাকে দাসীবৎ জান কৰে অথ5 
সাদী স্বা অমৎ প্রকুতি 
ণ্ঙ্া 
স্বানীন প্রতি আ্রমধূব নশবাবভার পাখ। সেবা মেযেপেস একনি চেষ্টা 
দেণ! শোকান, 


পামাণ অনাগনী মাধনের বরে। 


ঘায়। গ্রহ মাঁনহাম কামা_নহানপালন, বাজার, 
প্রযোঞনাগ ঘব। নয় ই ত]ধি একন কাছ সেয়েরাত করে। 
কাগো খু আগা! | ন।ক।?ন তাৰ 
পরিচ্ছদ ঠিক ভাবে গুছিঘে দিযে, থাক গরিবানে সাশাবা বলে, 


এ দণন 
বানাব না । শালা কম্ম নর 
যাথাকাণে হাটু গেছে উম ভয়ে সভিবারনাতহ নেও তর এলো” বণে 


বিদায় দেন। সান পরিঘন। এর বাহিত খাথা শাদা বাইরে 
মান্ছি বলে বায, খাব ম মে 02 আসা” পেন । 

সানী স্বা গে 
তোপে, বন্টীর 


্ামী হার শুন শি হাতে, নে ছে বান পট়লনন না বসার 


এব নাগ শন বান [না আখ গা গান, 


হাত পা লও 


এব পুন পয চালনার 


শ্থানাহাণে মানন বাটিয় রইল এগ দন গাগা মা 1 দিদা আায। 


এতে পু 1 কোন ছি বানি বত নং শদ্ধ বুঝ] ৪ ছু সহিনও 
প8 পপর হোঝ! নাসা ৭ পুণ্য মন্িনাকে খমার ভান ছেটে পয না। 

স্বর সহিত গামাদ প্ুনাপ, এ্রাপ প্রদি আলসার খানিক নিদশন 
প্রদর্শন এধবং পাব প্রতি অঙ্থান প্রদণন পাদন্য পুকষের দেখা নায় না। 
ভ্বী হক সগ্থানের লননা, হ্বামা। কাছকশ্মে হগ আদান সাগনা 
কাবিন গুহ অসার সকল ভার আবার হানে । আআ্ানদের শির 
৪ হগোপাতেনে নিয়োশিত, আ 


ভাপ শ্রার ওগর | পুরা পরলো 


অগানদের গড়ে কনে দেশান জগ 9 আ্থপাগ নে ভপসুক্ত কারে 
দেদেন, প্রয়োলন হলে শিংডক অখেপাচদন করবেন । 

ব্রার প্রাঠ অন্ররক্ষ স্বামাদ সর প্রতি অন্তরাগের কোন নিণখন 
প্রকাশ করাকে নিচজপ অসন্মানগনক বলে মনে করে। বাতিক 
সে কোনও ব্যবহারেও পীম্থামীর মনোভছার জানে এবং এ দেনয প্রথা 
বলেই কোনবপ শুক্ধ হয় না । থামী-্ীর মনোসাপিল্টে বিচ্ছিত্র ইয়ে 
উভয়েই পুনধিবাহ করভে থারে। কিন্তু বুদ্ধিমরতী পা শদভাবে মকল 
অবস্থাতেই শ্বায় ভগ্য পরীক্ষায় চলে । আপানের মেমের! অহ্যন্থ চাগ। 
এবং সহিদ্ুু। সয় ছঃখ বাধা সহজে শ্রচাণ কবে না_এদের মুখে 
বিনয় হাসি মন অবস্থাতেই দেখা বাধ__শানন্দে হগে সম্পদে এরা হাসে, 
ই বিপণ শোকেও এরা গানে গাশেও হামে_বুকভাগা ব্যগ। হাসির 
আড়ালে দেকে রাগে । 


এদেশে পুকম প্রায় “মেকাফে' রঙ্িআা শ্বা রাখে এবং তা দোমনয় 
মনে করে না। এদেশের এগেইদ।” নর্্রকা স্রীপোক শিক্ষিত ও 
স্মার্জিশা হয়, খুদিমান ধনশানী ব্যক্তি, শুধু আমোদ স্বস্তির জঙ্গ 
এদের মম্গণাভে কাটায় না, অনেক মন্ত্রণা বুি। জটীল প্রশ্থের সমাধানের 
চে্। করে। এপদন্য “গেইযা'দের বিশেষ শিক্ষাচচ্চাঞ প্রয়োজন হয়। 
আসর নিমন্ত্রণাদিতে 'খেইন।, বাণিণা পরিবেশন ৪ নাচ গান কারে 
সক্ণের মনোরসন করে! 

মেকাছে গেইন। লাপনা পূর্ণ দৃষ্টিভশ্িমায় পুকঘকে আকমণ করে 
আর খ্বী কণ নন দৃষ্টিতে হাণিমুশে ম্বামার এনুখমন কারে | মেকাছে 
ও গেহয| বালিক। বিবাহাদি ক'রে মমাছে চল্তে গারে আহতে কোনও 
বাধা নাই। 

াপানবানার বেখপ্রিমভয়দেশো অন্ন আদের গৌরব ও 
জীবন মনে কৰে। মগ্তানদেগ গেহলাবে গড়ে ভুলতে চেষ্টা করে। 
পুর, দেশে আস্ত শীবন দান করতে শিশগা পায় আর কশ্ঠা। ডগঘুক্ত 
পুবেণ মাড় দপ্রাপ্ূ হবে এঠ তাদের পক্গ্য এবং মে ভাবে গঠিত হয়। 
দেশের গা গাবন পালে হাখাকাসেম। বোন শ্রী কখনও শিগলিত 
হননা বা গশামাণন করন না বৃদ্ধা মা বলেন, দেশের সগ্তান 
দেশো নাছে চণেছেন_স্গান প্রতিপ।লনেপ ছার যু ছিল মধ ার 
খামীর সরান প্রঠিপাণন কারে 





ওপর প্রা ঝলগন দেশের কাজে যাও 
স্বামীর নাম পাথাণ ভা হার ওপর । 

ণ দেশ বৌদধধন্ন প্রচপিহ। গ্রামে খামে বড় বুদ্ধ মন্দির 
শওপেরাগ্র শিক্িত পুরোহিত পুজাদি করেন খামবামীর কিয়।কম্ম 
সমাণা শরেশ। মন্দির পানেহ ডর বাসগ্কান। মন্দিরের বৃহৎ 
গব্ধার হন্দগ হপশ্য একো গ্রামবাসী সম্মিলিত ভয়ে পজজার্টনায় 
দোগ দেন। প্রি গৃহে বুদ্ধ গৃহদেধতা অধিষ্ঠিত । চন্িাবে সকলেই 
পুজোপাধনা করে। 

জাপানে সৃতি বীর আগার পুজা প্রচলেহ। দেশের মর্জলার্থ 
এন সকল আম্মা ও অন্থান্য ব দেবতা পুলিভ হয়। পজ। স্থান 
“ওমিয়” 1. প্রতি গ্রামে মহরে সমুদ্র তীরে নদী গিরি বন উপশ্যাক! 
পার্থ বৃহৎ দারসংল্ বড় বড় বৃক্ষ ঘেরা ঝরণা পুক্ষরিণী সম্বলিত 
উন্মুক্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণ ঘেরা এই “ওমিয়।তে” দেবস্থানে 'অদুষ্ঠ দেবতার 
নিকট দেশের মঞগলের জন্য আত্মীয় জনের মঙ্গলার্থ প্রার্থন! 
হানায় ঈৎসবাদি করে। গ্রামের মেয়েরা পর্যায়ক্রমে এই গণ 
পরিষ্ণার করে। 





রাষ্ীভাব। 


লীবসন্ভকমার চটোপাধ্যায় এম- এ 


্বাধীন ভরের বাঙভামা কি হইবে এ বিষয়ে গনেক আনোচন। 
হইয়াছে। ইৎপালিকেহ 
সকলেই বুঝিতেছেন | কিন্ত শেষ গরধান্গ কোন ভ্ানা গ্রহণ করিলে 
হইবে 9 বিধন পরিমদে স্থির হইয়াছে নে বাষ্ভাম। হবে হিন্দ এবং 
লিপি হইবে দেবনাশরী, ঠবে সংখ্যার লিপি (১৮৯১2, প্রি) 
হইবে হত্রাছি (যদিও হাপালি সংগ্যা লিপিকে অন্থ-পাস্থীয লিপি 
বলিঘ! বণনা কা হইয়াছে |) হিন্দুস্তান! ভানা ওঠ 'লিখির মষট 
হইতে পর্িবাণ ভহয়া্ঞ ইহা হগেণ পিম্য। 
উদর অন সখাসাধা চেঞ্ট। কগিয়াছিলেন, গাঞ্ধীদির্ গলে গৃত্ডিত নেখকও 


এপন কয়েক বত্গর রাখিতে তবে ইভা 


গার্ষীনি হিন্ুস্কানা ৪ 


খুব চেষ্ঠ! করিয়াছিলেন, কি৪্ত প্রবণ প্রতিকুণ মহের প্রহ্াবে নেতাদের 
চে? বাথ হহয়াছে | আক্ষরের লিপি হহবে দেণ্বামবী, কি 7 
লিপি হইবে হত্রাদি আমণা এই খিচুড়ি পিপিগ বিগোব। সাহারা 
হিপ্ী ভামী নহেন ভাঙাগা খধি নাগরী আক্ষগরলিগি লিশিতে 
তাহা হইলে নাশবী। আঙ্কলিপি শিখতে এমন কি নেশা বদ হইবে? 
যদিও বিধান পরিষদ হিন্দী ভাবাকেই প্রাস্্হানা বলিয। এইগ করিয়াছেন, 
কিন্ত স'গ্চতকে বাগ্ুভাযারাপে গ্র্ণ করিষার আনেক সারগ্ কাগণ 
আছে। আমর| শুনিয়। হগী হইপাষ থে সংন্ত মাভাতে রাষ্টহামা হয় 
এজন্য অনমহ গঠিত করিবার আগ কপবাতায় একটি সসিতি তইযাছে, 
তাহার নাম হইয়াছে “সং৬ গাঞ্চভাধা প্রচার আমি । সুপ্রমি্ষ 
চিকিৎমক ডাঃ আনাপনীরঞন মেনগুপু মহাশয় ইতর গভাগ হ হইয়াছেন, 
বু চিন্ত। শাল মনীী। ইচ্ছার পুষ্ঠগোষক হইয়াছেন । 
২৯, সদানপ্দ রোড, কাণাঘাট। 
তাহার বু উৎবু্ যুক্ত দিয়া উহাগা হরাজি ভাবায় একটি প্রচার 


এহ মমতর আদিস 


সংগত কেন রাহ্নহাত। হওয়া চিত 


পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । 
যুক্তি দিতেছি: 

(১) কোন প্রদেশের ভাদ। হইলে 
আধিবাসীপদের হুবিধা হইবে, অশগ প্রধেশেব অধিবাসীদের অঙ্থবিধা 
হইবে। কিন্ত সংসত রাষ্চান। হইলে এরূপ আপি হইবে না। 
ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের ভামাই মংন্্রত হইতে উৎপন্ন । 


বউ পুধ্ক হহতে আমগা নিশে কহকগুলি 


গাঙ্ভীণা » প্রদেশের 


(২) ররর জাতীয় মংদ্কৃতি সংস্ত ভাষাতেই পিপিবদ্ধ আছে। 
প্রাদেশিক ন্াষ।গুপিতে প্রদেশের সংগ্তিহ পাওয়। যায় । 

(৩) বণ পান্চাতা পণ্ডিত হ্ীকার করিয়াছেন যে সংগ্ধতে র স্ায় 
নিনদোন ভাগা পৃথিবীতে নাহ ৮.0. 118)1০চ বলিয়াছেন। 9৪৮ 
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মহালারহ এপরঞ্তি সংস্কত গ্রন্থ 


এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে 


(৭ গাহা, উপনিনদ, পামাযণ, 


জগনের মধো হেঠ আগের অন্ত ! 





মনুয্ু চাপের গড 


(8) হিন্দুর ধদকগে সাক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয। সংস্কৃত 


জান থাবিলে সেই সকন মন্ত্র 15 অধিক্র সাক হয়। 
ভারতবানীর পক্ষে ইংরাজি শিক্ষা করা যত কটিল, সক্কত শিক্ষা 
করা তাহা অপেন্দ। আনেক সহজ । 
দত শব্দ ব্যবহৃত ত্য । 
বিখবিছ্বালয়ে বি-এ পথ্যন্থ মংগ্ত বাধ্যতামূলক করা উচিত। তাহা 
হইলে অনেকেই সন্ত শিখিতে পারিয়া সংস্কতের মহিম। উপলব্ধি 
করিবেন এবং বুঝিতে পারিবেন যে সস্কৃতই রাষ্ট্রভাষা হওয়। উচিত । 


সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই বহ 





২১৪ 


পুব আফ্রিকার_ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার 
দ্বামী আদৈতীনন্দ 


পূর্ব আফ্রিকা ভারত মেবাএম সক্দ প্রেরিত সাংস্কতিক মিশনের 
প্রচার কাব্যের ধারাবাহিক ও বি ইতিহান বাংল তথা ভারতের 
বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে । আমরা খর্দান গুবঙো 
'ভারতবধের পাঠক গঠিকাখণের নিকট দিশনের আদশ, উদ্েষ্টা ও 
কায্যকলাণ সন্ধে একটা সংগ্ষিপূ গরিচয প্রদান করবা থাতে ভাপা 
মহ এ বিষষে একা সপ ধারণ। করতে গারেন। 

আাদিকা অভিযানের প্রাচজ্ঠর্ডে আমবা আমাদের দশ ও চদ্দেঠ 
নিযে দেশের কতিপয নেতার নহি গন আন্গৎ ও আনাগ আনোচনা 
কার তখন যাদের নিকট হচুঠ আমরা বিশেষ উত্াহ এ মহাযণা পাই 
তাদের মধ ডাঃ শামাপ্রনাদ, ডা রীজেন্দপ্রমাদ, জু [বর জিও 
শ্রী;5 এন এস-আনে, এ; বিধানচন্দ রাখ, মুত [সিএসকা প্রঠতিপ 
নাম বিশেন উল্লেনমোন্য। পাবা গে শুধু আমাদিগকে কখেকগশ 
পরি5দ্নত দেন তাহা নে এদের মদে কেহ কেই পুর্ব আফ্রিকার 
কংগ্রেন করুপক্ষ ও আগ্াগ্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণাকে বু গতভাবে 
পর পযে আমাদের মিশনে) প্রচারকান্যকে সাহাম। কৰ্ধার পন্য বিশেশ 
অনুরোধ আনান । বলা বাহ) ডক্ত মমথনপ্রগুলি আমাদের কাথা, 
মাথনের বিশেষ সঙ্ঠায ্বগ হখেছিল। 

১১৮৮ সালের ১) জুন গাঙাল! জাঙগানে আমা ১জন সন্যাসী 
বোবা হ'তে রণ্রনা হহ। মাঠাপ পুন পোন।ই প্রাগুধ কখরস 
কামটিএ সদ্গগণ আনাদিগকে পিগজ্মভনে ৪ জাহাগ ঘাডে 
বিশেষভাবে স্ধদ্ধিত কারে বিদাধনন্মান এানাল। চাপের দে খস্নকতা 
সহ্যই হাম্বা । বমাকালের ছরখ-দম্দ সু মা১ত আবিষধাম 


নংগ্রাম করে ১৪ দিন পরে খাওালা আমাদের নিব গাবকার প্রথম 


বন্দর মোথানাধ উপনীত হয়। 

পুন হাতে সমাচার পাগ্যায় এগানকার চারটি দেশ. টাঙ্গাংনক। 
জাঞ্টিবার, উগ্া্ডা, কেনিয়া প্রতোক মহ আমাদের মিশনকে 
অভ্যর্থনা করবার ভগ্য অন্র্থনা সমিতি গঠিত হধ। মোঙাসায পুর 
আফ্রিকার ট্রে কমিশনার মিঃ মঙ্গত শিং, স্থানীয় হিপ ই , 
আখধ/-সমাজ, শিখ-সমাড, ইত্ডিযান এনোসিংঘণন, মোগ্াল নাহিন লগ, 
গান্ধী দোমাইটী, থিওন্ধিক্যাল সোমাইট প্রস্থৃতি প্রতিষ্ঠানের নেওপৃন্দনহ 
আমাধিগ্রকে জাহাজে পরমাপরে অভাধিত করেন। এইহাবে হখাকার 
প্রত্যেকটি সহরের অভ্যর্থনা-সমিতির পঙ্দ ৮৩ এবং ব্যক্রিভহাবে 
আমর! থে আদর, সম্মান ও প্রচারকাধ্য বিগয়ে দে সাঠাথ মহান ৩ 
লাভ করেছি-তাহা ভাষাম অবর্ণনীয় । আনাদের দে 
সফরের মধ্যে আমরা ১* জন সগ্্ানী গৃতে গুহে আমানত্িত হাযে মে 
আন্তরিক সেবাধতরের পরিচখ পেনেছি এবং প্রঠোক সই হতে 





বঙ্গের 


২৯৫ 


বিদায়কাপে যে স্বককণ মর্শন্পণী বিষোগবৃগ্ত দেখেছি জি মরণ হলে 
এখনো গ্রদম মন ভাবাবেগে আন্রঠ্ত হয়ে পডে। আঁতিথে ও সাধু 
সনুকে দেবভাঞ স্থাম অদ্ধা ভক্তি করবার যে আধরিক সংস্কার 
হিন্দুলাতির মন্দাগততিন সহম্লাধিক মাইল দরে সমুদ্র পারে যেযেও 
ভার! ভা" খে বিন্দুমাত বিশ্বত হশি-ইহ। একা? বিস্মযষেষ বস্তু । 
বালাকালে সুগোল ও গথাটকদের কাঠিনী গড়ে আধিকা মহাদেশ 
সন্থ « থে ধাওণ! বদ্ধমূত হয়েছিল, সেদেশে খাওয়াস গর সেই ধারণার 
বল রিবন ঘটেছে । মাজিকা অহ্যঞ্ গরম দেশ গেবে আম? 
সকণো গরম কাপড় চোপঢ ছেড়ে গিষেছিঙাম ; কি্ত মেখে ধেখলাম-- 
হার মান বিগরাত। সমগ গন্ন আফিকা। গুরে কোথাও মাথাদাটা 
এরদের সন্ধান পেলাম না| মাহাগার মবাপ্রান্তে যাবার সুযোগ 
আমরা গাইনি, হবে দানের অবাুমি হত ১৫ মাইল দুরে অবস্থি 5 
কাটানে ভরে? আম বিশ্ষ বমা ও শেহ) অন্ন করেছি। মোটের 
14 পুবব আখিকার আবহাওযাদ মধে। গরম আগে বম ধুর 
কেটে ফেলা 


অপন 


অব্নাধিক প্রাধাত লঙ্া করেছি । অবশ) বন জাঙ্গণ 
কয়কটি অঞ্চপেপ বার মামের শিধীকণ বখা এখম৭ অনেকট| কমে 
আপাছ। 

জপবাধু খাস্থাকর বজ। চলে। ভবে বুদ শনজান সহরগুলিকে 
বঠমানে শাস্থাকর আবন্থায় ছানবার গন) সরকারকে অশেষ য় কে 
হযেছে, বিশ কাট ও মন] মাছির এপন্্রব হতে গনপদ গুলিকে পঙ্গণ 
করবার ৪ বিবিধি বৈজ্ঞানিক উপায়ের সভায়তা নেওয়া হয়েছে, সহগের 
১৭ নাইলের মংধা গরু, ঘোড়া, ভাগপণ প্রঠিকে গণঞ্ আগতে দেওয! 
হত না| 
সর্বগাভেন বানা হযেছে, আদ্র শুভ্র মরুলি:ও বপ্যঠিক আলো, 
ও গাগার বন্দোবত ঠখেছে | খাটি দুধ, ঘি ও প্রচুর খাছাশ রর ফ্লপ 


জপেক্গাকৃ সায় 15৭ মাস। 


আনেক মহগে দূর দ্র হান ভা বি বামে গণ! হতে অণ 


প্রাকৃতিক দূনাবণী দেখনে পুর্ব আিকার আদকান স্বণকে 
নশ্পনকানন বলে মনে হয়। বিচিত্র প্। বিটগাঠে থেরা অসংখা 
হ৪বিপউটাদ্য়ে রত পুলা আইফ্রকা যেন সৌন্দঘ্যের লীলা 
নিকেহন। ঠবে মধ্যে মধ্যে দোজনব্যাগী পৃক্ষলভাহান প্রাঞ্ছর ভাগও 
গঞিনুঃ হয়। 

দেড় শঠ বত্গর পর্বে ইবজীা-শিব্দী ও জয়রাম নামক ছুইগন 
কচ্ছদেশবাসী। ডাটয়। ব্যবসায়ী এন্র-সংস্থানে নৌকাণধে জাঞ্জিবার বন্দরে 
ডপনীত ভন। হথখাকার সুলভান ৩।।(দখকে সাদরে সর্বপ্রকার যোগ 
সবিধ। প্রদান করে খশ্যান্ত ভারতায় ব্যনমায়ীগণাকে আহ্বানের জন্য 


নিদিশ দেশ। সেহ হনে পুর্ন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভার ঠয়গণের গমনা- 


১১৬ 


গমন ও বদবাম সুরু হয়। এক্ষণে তথায় ভারতীয়দের সংগ)া প্রায় আড়াই 
লক্ষ__ভন্মধ্ে হিশুমুদলমানের সংখা প্রায় সমান মমান। ভাগঠায় 
খুষ্টান, পাঁশী, বাঙালী প্রভৃতির সংখ্যা নগণ্য । 

ভারতায়েরা মুখ্যত ব্যবসাধী ও চাকুপিয়া। গুজরাটার সংগা 
মব্বাধিক তারপর পাঞ্জাবী ও অন্যান্য সম্প্রদায় । মুলমানের মধো 
আগাখানী ইস্মাইলী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী। পুর্বব- 


আফ্রিকার বড়ছেট বাণিজ্য অনেকখানি ভারঠীয়দের হাতে 
আঁফসগুলিতে বড় ঝড় কশ্খচাগা ছাট অধিকাংশই ভারতীয়। 


আফ্রিকানরা ক্রমণ: ছোট ছোট ব্যবস| ও কাজবশ্মে চুন্ছে--২।% গন 
আক্রিকান ব্যারিষ্টার এবং উচ্চপদস্থ কশ্মচারীও হয়েছে। 

ভারত বিভাগে পুর্ন পদাগু স্থানায় [00180 88809180100কে 
কেন্দ্র করে সম্প্রদায় নির্িিণেষে হি, খুমলমান, থুণ্ান বিশেষ সঙ বদ্ধ 
ছিল। বর্তনানে মুনলমান সম্প্রদায়ের তন্ত্র মঠাধিকারের দাবী শ্াকৃত 
হওয়ায় খউন্সিল প্রঃঠিতে ভারতায়দের শক্তি ক্ীণ হয়েছে। আইন 
পরিষদে ইউরোপীয়ান ও আফ্িকান সদস্তদের সমবায় শক্তি ভারতীয়দের 
চেয়ে আধক হওয়ায় এবং ভারভায়েগা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তারের রানৈতিক 
ও অর্থ-নেতিক স্বাধিকাগ রক্ষিত হওয়| ছুখট হয়ে দাড়িয়েছে। 

হিন্দুদের মধ্যে এম্পশ্যতার বালাই প্রায় বিপুপ্পু হয়েছে বনা চলে। 
ভবে প্রাদেশিক ও শরা-সন্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও সংগঠনের অভাব এখনো 
সুম্প্ট | আঘালমাগারা সনাঙ্নীদের চেয়ে অধিক প্রিয়াশাল। 

বড় ঝড় সহরে মন্দ ও ভজনম ওলী প্রশ্ঠতি আছে, তবে ধন্ম বিষয়ে 
উদ্ামান্তই মমধিক। আহারে-বিহারে, পানামভ্িতে ভাগভায়গণ 
ইউরো পায়াশদের পূর্ণমাত্রায় অন্ুকরণপ্রিয় । মেয়েরাই ধশ্ম ও আচার- 
বিচার যা কিট রঙ্গণ কথ্ছেন। ধাশ্মিক উত্নব খববণ, গাদ্দী-জয় শা, 
হা ধীনতাদিবসেগ অনুষ্ঠানাদি হয় তবে জনসাধাগণের উৎসাহের অভাব । 
ভারতীয় শাদীনভালাভের্র পরে এই ভাবের একটু সোড় ফিরেছে বলে 
শুনলাম । পুকমর| সব্বদ| সাহেবী পোথাক পরিচ্ছদে থ|কেন, মেয়েগ| 
ভারতীয় শাড়ী এাডজ হতাদি বাখহার করেন। পুর্ণ আমিকায় 
কোনে! কলেজ না থাকায় ৬৮শিক্স(স বন্দ নাই । 
মহামানত আগাখ। সরকারী মহায়তা নিয়ে মোখামায় একটি মুনালম 
বিখবিদ্ধালয় খোলার তোড়জোড় কচ্ছেশ। হিন্দুদের ছেলে মেখেরা 
উচ্চশিঙ্গাগ জন্য ইউরোপ ও ভারতে যায়। 
8০)০01গুলিতে লগ্ন ম্য।টিকেগ কোম -আমাদের দেশ 'আই-এ'-র 
সমান। কণেজ স্থাপনে হিশুদের উত্মাহের অভাব । শিক্ষার ব্যয়ভাগ 
সরকার এপ্ভাথ বহন করেন। অবশ্য শিক্ষাকরেন ব্যবস্থা আছে। 
ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমশই বন্ধিত হতে থাকায় গভর্ণমেন্ট শিক্ষার 
অধিকাংএ ব্য সম্পরতি তাদের উপর চাপাতে চাচ্ছেন। মুলমানেরা 
বড় ঝছ সহগে পৃথক সুলের বাবস্থা করে লিয়েছে। সুহন প্রবেশ 
আইনের (12001715599 15৯ ) কঠোরতা র ওষ্ঠ প্রয়োদনীয শিক 
গ্রহে অভাবে ছেলেমেয়েদেস শিস বিশেষ অ্তিগ্রন্ত হচ্ছে । গুলে 
স্হশ্স্ণগ প্রথাহ প্রায় মব্বন্ধ অ2%৩। 


শবে সম্প্রতি 


1100195 39০০0109875 


গান্সশ-এখ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ওয় সংখ 


ব্বমায় ও চাকুর্দীতে আভিদন্দিভা (০670098805) কম হওয়ায় 
ভারতায়েরা বেশ হ্র্খা। মোটরের সংখ্যা খুব বেশী। এক নাইরোবী 
সহরে হও মোটব্র_-সহর হিসাবে নিউইয়র্কের পরেই নাকি তার স্থান। 
ভারতীয় বাবসায়াদেগ গ্রন]তিও বেশ প্রবল- মুর্খ নেটিভদের ঠকিয়ে 
পমপ| কামাতে অনেকে সিদ্ধহন্ত। *বে ভারঠীয়েরা আঙ্রিকার উন্নতি 
ও বিকাণের জন্তও যথেষ্ঠ করেছেন । গ্রেপলাইন নিম্মাণে, বাবসায় 
বিস্তারে বসতি-স্থাগনে ভারতায়দে উদ্বোগ একান্ত প্রশংসনীয় এবং এই 
সমস্থ কান্যের মধো শি দীক্ষা ধিখে তামা কমশ: একটি আঙফ্িকান 
কারিশরবণ তৈয়ার কগেছেন। ভারতীয় দেকানে, গহ-নিক্সাণে, 
পাকশালার-দঞ্ডি, মিঙ্্রা প্রতি কাথ্যে ভারা বিশেষ মহারক হয়ে 
হঠেছে। তধে মতা বল্তে এদের প্রার্থ ভার ঠাযদের প্রকৃত দরদ ও 
সহানুভূতির এখনও অত্যন্ত অভাব । দ্বাথের পাতেই হাদেছ শরমশঞ্ডির 
কিছুট। সহুপযোগ করা হয়েছে মাএ । 

প্রধানত, শরিটি উদেশ। নিয়ে আসগা কাজ আগ কি-(ক) 
ভারত ও আিকাণ মধো লুপুপ্রায় সাংক্ু,হক মন্থাঙ্জের পুনবাধার 
(এ) ভগভায়গণের মধ একা প্রতি, (2) হিশদের মধ্য মগঠন, 
ধন্ম ও সাচারের গ্রতিগা , (খ) তথাকাগ আধিবামাদের মধ ভাগভায় 
সংস্কৃতির প্রচাগ। 

উক্ত ডদোশ্য িছিন গস পুপ-আতিগগ্ প্াথ গ্রঠেকটি জনগদে 
ধঙ্টু 'ও সংস্কত বিযয়ক বন্তত1, সগনীন বৈদিক মন্ধযা ও পুছাগতি, 
যজ, ভগন-কার্তন, উৎসব ও পাণিবাপ্রিক সঞ্মলনাপি ছনটিত ভয়। 

স্থানীয় ইণ্ডিআান এসোমিয়েমন, হিশ্ব মণ্ডন, অঠিলা মল এগতিন 
গতিষ্ঠানওলর অধ্যে নবীন প্রাণশ্তির 


আলোক ও সাপ কাছে 


তাদের শক্তিশনা করা হয়েছে । সঙ নবনাপ, বাণক যুণকখণকে 
বা[ক্তগতভাবে উপদেশ ধান বনে নশীঙিমান ও পাদশ্নিত কথার চেষ্টা 
বিশেন ফনপ্র্থ ভয়েছে। বত মায়া শু জুযাখোর দিশনের প্রচেষ্টর 
ঘলে প্রঠিজ্ঞাপুর্ধক মদ ও জুার নেশা ছেেছে। 
ছোা খেণা, যুযুৎ্ছু প্রত শিক্ষা শিষে ভারতীয়গণকে আগ্নরস্ায মমখ 


হবাস জন্য “"য়ারী করা হখেছে। আতব্রিকানদের পৃথক মন ছাড়া 


লাঠি-খেণা, 


ভাগঠ।বগণের সভা ও সবে তাদের আসন্মণ কপে হাদের ল/রহায 
সংস্ হর প্রতি অন্থ্রাগা করে তোগার প্র:১ঠ্া করা হযেছে যার ফণে 
ধু শিক্ষত আফ্রিছান আনাদের সহিত ব্যক্সিশতনাবে দেখ! সান্দাৎ 
করে ভারহাধ ধন্ম ও সংস্কৃতি রতি তাদের অনু্ঠ শদ্ধার ভাব ব্যক্ত 
করেছে । বলা বাকণা--আফ্রিকানদের মধ অভিগুদের এই যুগে 
ভারায় সংস্কৃতি বান প্রচার এহ প্রথম । আক্রিকান পিজ।াঁগণে বৃত্তি 
ধিয়ে ভারত পাঠাবার প্রচ ন বিষয়ে মিশন বিশেষ উত্পাহ পান কছে 
কতকগুলি ছাত্রকে ভাতে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। এতদ্বাতীত 
রোটাগ্কা বার, কাটাতে চাব, মানছে বাৰ প্রতিও আহত হয়ে 
ইউরোগাধানদের বক্ত21৭ ব্যবস্থা হয়। সদাসমেঠ 
দেড় বৎমণে ভরে, হিশ্শী, ওছনাটা ভ!যাষ এক সহস্রের ভগ বক্তা 
হয। প্ঞ্জদুগাপজা, অন্সাহঠমী, শিবগাত্রি কানাপুজা, গুক-পুর্িষা 


মধ্য বহি 


ফাস্কন-_-১৩৫৬ ] 


শপ 


রথযাত্র! প্রত্ততি কয়েকটি উৎসব বিরাটভ্তাবে অনুষ্টিত হয়--ঘাতে সহশ্্ 
সহম্ন হিন্দু নরনারীর বিশেষ উৎ্নাহের সঞ্চার হয়! মিশন কর্তৃক 
মাউগ্জায় অনুষ্ঠিত দূর্গাপূজা পুনৰ আফ্রিকার ইতিহামে একটি অভিনব 
বস্তবপে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । আমাদের সন্যাসী ব্রঙ্গগাসীরা নিজ 
হস্তে প্রতিমা নিশ্মাণ করে মোড়শোগঢারে এই পুজা ও ঠৎ্মহ তিনপিনে 
তিনটি হিন্দু সপ্মেগোনের আয়োজন করেন। 

দেড় বৎসরে মিশন পুবব শীক্রিকার দটী প্রদেশের প্রায় ৬০টা ছোট 
বড় জনপদ পরিভ্রমণ কর্তে ৪ সহস্থ মাইলের উপর পথ রেল, গ্তামার, 
মোটর, বোট, বাদ ও বিমানদোশে পপ্রিত্রমণ বগ্গেন। বহু স্থণের 
যাতামাতের ব্য়ভার স্থানীয় ভাগঠীয়গণই বহন করেন। এই দঁঘ পথ 
পরেত্রমণকাছে আমরা অপংখা বন্থ জগ্ত জ।নোযারের মন্ুবীন হয়েছি। 
দলবদ্ধ হস্ত, জেএা, দ্রিরাকফ, হরিণ, বন্য গণ, গঞ্ডার, হিগোপটমাস 
( জলহস্তা ), ডট'খন্ষী, বন্মহিন প্রভৃতি পশুপগীতে গৰিপূর্ণ আক্রেক। 
সত্য সঠাহ একটা আজগর দেশ। 

আফ্রক্কাদ আদিম অধিবালীদের 





৭ গন্ডি পা 





ভীমণ কালো চেহাগ, নাক 
চোখের বৈশিষ্ট্য ও পুকমন্ত্রা শির্বিশেষে ছোট কোকড়ান টুপ প্র্ততি 
দেখলে মনে হয় এগা এবটি বিশেম তেআর (5৪৩011৮7509) মনুষ্য 
কাগণ কেবণসাত্র স্থানীয় গরম ও জপবানু ও বিশেষ প্রকৃতিগ আবহাওয়ার 
জন্ঠই যদ এদের চেহারা এহ কাছে ও কাকার হতো তবে ওদেশে 
যেনকল আরবীয়, ভারতীয় এ অন্যান্য সম্পদায়ের লোকদন বর এত 
বৎসর ধুগ ওথানে বপথাম কচ্ছে ভাবের গায়ে রঙ ও চেহারার ও 
পরিবস্তন সাধিত হোত। নিশরপ্রাণ্তের অধিবাসীদের চেহারা এপকম 
নয়। তাই মনে হয় মিশরবাপীরা এবং পুরন ও দর্শিণ আধ্রিকার 
কাক্রিরা এক বংশ হতে আমে নি। 

দেশ হিদাবে আফ্রিকার এধিবাদীদের সংখ্যা আত কম। কাদের 
বেশী বংখরদ্ধি হয় না। শুনা গেল-যৌনব্যাধির প্রাবল্যই ইহার 
বিশেষ কারণ। উগাণ্ডা প্রদেশে শতকরা ঈনট। স্বীপুবাধ নাকি এই 
ব্যাধিগ দ্বারা আক্রান্ত । সরকারী চেষ্টায় এই ব্যাধি নিরসনের চেষ্টা 
চলছে। পূর্ববাপেক্গ। এরা বন্চমানে পারিবারিক জীবনের অধিক 
পক্ষপাতী হচ্ছে । তবে বড় হয়ে ছুহ শাহ পুচিৎ একএ খাথে একটি 
খড়ের ঘরের মধ্যেই এদের রাম শোওয়া খাকা সব কিছু। বিবাহের 
জঙ্ক যৌতুক ছিসাবে ৪।%টা গরু ও কিছু শর্থ দিতে হয়। মাসাই নামে 
একট! সম্প্রধায় আছে যাদের দেখতে আমাদের দেশের কানফাট। 
সন্যানীদের মণে। ৮ 

কাফ্রিদের মধ্যে প্রান্তভেদে একট। মিংহ শাকার করতে না পারপেন 
তাদের বিবাহ হয় না| তাদের ভাষাতেদও আহ্ছ । তবে সহেলা বুগাখা 
প্রঠ ২।১টি ভামাইংরেজের চেইাগ রোমান হরফে সম্প্রতি লিখিত ভামার 
স্তরে উর্নীহ হয়েছে | 
দিয়ে কাজ চালান। 


সহেলী ওদের চলিও ভাঘ।। ভারভায়গণ তাই 


ওদের ভানায় সাহিত্য ও নর্গীত সবেমাত্র সুরু 


গু্্ব আ্র্রিকান্_ভাল্সভীন্স সংস্ক্তি শলাল্ল 


পতি না লনা গে বা 


৯৮৭ 





স্পা স্পিলা পপ পিসি পা 
হয়েছে। শিক্ষিত নেটিভর! কেহ কেহ ইংরেজী বল্‌তে পারে । মিশনা পীর! 
সরকাপী সাহাযো ওদের মধো শত শত শুন, বোঠিং, হাসপাতাল 
খুলেছে ও ধীরে ধারে তাদের আদর্শে এদের গড়ে তুলবার চেষ্ট। কচ্ছে। 
এতকাল ওরা দেশী মগ্তপানে অগ্যস্ত ছিল কিন্তু সঙ্গতি বায়ার, হুইস্সি 
প্রন্তুতি বিলা ঠী মদগুলির লাইসেন্স উঠিয়ে নেওয়ায ওর। উগ্র সুরাপানে 
অধিকতর ছুববন ও ইন্দিয়াসক্ত হয়ে পড়ছে। শিঞগ্সিত ক।মিদের ঘরে 
গ্রামফোন, রেডিও, চেয়ার টেবিল এভৃতঠি আসবাবপত্র আসছে। 
ভারহায়দের প্রতি ওদের এখনো খুব বেশী দ্বেমভাব নাই । তবে 
ব্যবসা-বাঁণজ্যের ব্যাপারে ওর্দের মহিত ভা ঠায়দের প্রহারণ| ও ঠগ- 
বুদ্ধি ওরা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছে। পুবব আস্রিকায় ভারতীয়দের 
সাধ্য ছাড়া এখনো ওগানকার ব্যবসায় ও অধিসগ্ডলির কাজবশ্ম চলা 
শন | তাহ দর্দিণ আফ্রিকার ম সর্গীন অবস্থ।র শষ হতে এগনে! 
কিঞিৎ দেরী মাছে বলে মনে হয়। 

শিক্ষিত আফরকানর! মহাম্থা গাঙ্সীর আদশখাদের প্রতি বিশেষ 
অদ্ধাবাণ এবং ভাপঙের আপনে শাধীনতা আন্দোলনের বিষয় কি কিছু 
ভাবছে । অশিঙ্গিত বলে ওদের সংগঠন বলও যথেষ্ট । 

আফ্রকানদের মোগে, কলা ৪ জুটা প্রধান আহাধ্য। ভার ঠায়দের 
ঘরে চাকরের কাস কর্তে কণ্ঠে এরা ভাই গেতে শিখলেও ভঙের প্রতি 
এদের শ্রদ্ধা অতি কম । সম্প্রতি শিক্ষিঠ আক্রিকানগা তপকাগা ব্যপ্রন 
কিছু কিছু গেতে অভ্যস্ত হয়েছে। বেশার ভাগ মোগো কা কণা সিদ্ধ 
নুন মারচ দিয়ে খেয়েই এর পরিত্ঠপ্তু হয়। মভাব কম বলে শ্বামাঞ্চলে 
এগা বেশ বম্মকুষ্ঠ | মেয়েরাই চাষবাস ও অধিকাংশ কাকশ্ন করে। 
তারাই হাতে কোদালে কুধিকাধা চালাধ। লাঞ্গলের ব্যবহার নাই । 
তবে ইউরোগায়ানরা সপ্প্রতি কোগিয়াপ হাইল্যাগুগুণি একচেটে করে 
নিয়ে ট্র্যাক্টার প্রশ্নত দিয়ে বহু জমি এক চামবাস করে প্রচুর 
অর্থাজ্জন করছে। ডেয়ারাগুলরও আধকাংশের সাণিক ভারা, ভারত 
হতে বিভাড়িত হয়ে অনেক গুটিশ আফসার এখানে এসে 11180 
এর কাজ নিয়েছে । শুনপুম পুর্ব আহিকার খাঞ্শন্ত ছুধ নাঞ্র ফল, 
আাংন প্রতি বুল পরিমাণে চালান হয়ে বিপনন হংল্যাশুবানাদের চাবিকা 
শিবলাহে কাজে লাগছে । 

আরিকা হতে প্রহ্যাগত হওয়ার পুধেব মিশনের পক্ষ হ৮৬ নাইকোবী 
ও মোদ্বানা সহরে ২টা 1501515 051601%]1980৮9৮৩ স্থাপিত হয়েছে। 





স্থানীয় নেহণৃ্ধ সন্ঘপদ্ধ হয়ে এর কাছকণ্ন চালাচ্ছেন। 


ধন্মশান্্ 
ব্যাথা, বেদিক-নন্ধ্যা পাশা, চত্সবাধির অনুষ্ঠান, হিন্দুধন্জ ও সমাজের 
সংক্চার ও সংগঠন এবং স্থানীয় আ.দম আঁধবাসাগণের মধ্যে ভারতীয় 
সংগ্কৃতির প্রচার শ্রহৃঠি কাধ্যঞম নিয়ে হা কাধ আর্ত করেছেন । 

১৯৪৯ সালের ২২নে আগ আহিকার বদ্গুবাঙ্ধবদের নিকট হতে 
বিদায় নিয়ে আমরা কাম্পাল। জাহাজে প্রদেশ যাজা করি এবং 
আগস্ট ভারতন্ুমিতে পদার্পণ করি । 


০১শে 








দিন্রীয় অধ্যাঁন 


মাসথানেক পর । 

দ্বারমগুলের হিন্দু-নুনলমান পিরোধট প্রভাতের মেঘ|ড- 
খবরের মতই বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়।য় পরিণতি লাভ করিয়া 
শেষ হইয়াছে । অঙ্জানুদ্ধ বা খধিশান্ত্র বলিয়া ঠুলনা কেহ 
দিল না। যুদ্ধ হইলে অগগাণদ্ধ হইবে না» আাদ্ধ হইলে 
মাত্র কদলীপত্র ও আতপ-তগুরের 'আঞে!গনে শেন 
হইবে না। অন্তত একটা বৃযোত্পর্গের মত কীগু হইবে 
ইহাতে সংশয় কাঠারও নাই বলিয়ই ও ছুটা উপমা 
কাহারও মনে উঠিননা। এ দিকে শিদ্দেণশটা সচেতন 
মনের নয়, অবচেতন মনের ) 

প্রথম কমেকদিন 'এই লইয়া সমালোচনার শেন ছিল 
না । একদিকে লীগ আপিসে অন্যদিকে হিপ্দুম্নভার 


আপিসে যাহ! হইন্া| গিয়াছে তাঠাকেই বরং অজাযগ। 
খশিশ্বাদ্ধেব সঠিত তুলনা করা খায়। লীগ আপিসে 


ভাত|ঠাতি হইবার উপক্রন হইয়।ছিল কিন্তু হয় নাই। 
দৌলত হাঁপি এবং ইরপাদের মধ্যে চিরকালের বিরৌধটা 
এই উপলক্ষে দম-পটকাঁর মত প্রচণ্ড শব্ধ করিয়া 
ফাটিয়াছে। ভাপি এই মিটমাটটাকে আদৌ পছন্দ 
করে নাঁই। সে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে জেলা লাগ- 
সত।পতি সম্পাদক পর্যন্ত গ্রতোককেই নি?র ভাপায় 
অভিথুক্ত করিয়াছে । দে বাংলাদেশের লাগ-সভাঁপতি 
খাসাছেবের দলের লোক । আপোষ তাদের দলেব 
নীতিবিরুদ্ধ এবং মন্ত্রীমগুলীর দলের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ 
বিরোধ হেতু মন্ত্রীগুলীর উদ্যোগে কংগ্রেসের সে 
আপোষে তাহার আপত্তির আগ সীমা নাই। সেদিক 
দিয়া তাহার বক্তব্য মন্ত্রাহের এন্য হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামের 
দাবী খর্ব করিয়া আপোব শুধু লঙ্জার এবং দ্বণার 
কথ।হ নয়, একেবারে আল্ল।১তানার দরবারে গুনাহ। 
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দৌলত ওইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই সে আরও 
কঠিন গালিগালাজ করিয়াছে ; তাহার কাঁরণ রাজনৈতিক 
নয়, অন্তরে তাহার একটা মন্বীস্তিক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত 
আহছে। সাখ।স্ক অবস্থা হইতে সে আজি এ অঞ্চলের 
বাসিন্দা খুসলমাঁনদের মধ্যে সর্লাপেক্ষা অবস্থ(পন্ন ব্যক্তি 
হইয়াছে ) বয়পেও গে প্রাচীন ; অঞ্চলের অবস্থাপ্ হিন্দুদের 
এবং সনাজপতিদের্দ অনেক অবজ্ঞা বিশেষ করিয়া ঘণার 
স্বৃতি তাগার মনের মধ্যে ক্ষতের মত দগদগ করিতেছে । 
সবচেয়ে ছুঃখ পাহত সে যখন হিন্দু লেখাপড়া-জানা বাবুরা 
বলিত দৌলতের প্রপিতানহ ছিল-হিন্দু চ।ধী;_তাহার 
বংশবণীর কোন পুরুষের রক্তে বিশ্ুমাআ আরখ কি 
পাঁরঙ্থের খটী মুসলমানের রক্তের সশ্রব মাই । আর 
ছুখ পাইত ঘখন তাহ।কে চৃ"্ইয়া তাগারা স্নান করিত। 
জমিদাঁপ্েরা__বাণুত্রা এটা খুধ নাঁনিত না, এটা মানিত ওই 
স্তায়রত্র ঠাকুরের মত বাম্নারা । বিশেষ করিয়া হায়রত্ব 
ঠাকুর। দৌলতেব মনে পড়ে-একবার সে শ্বায়রত্ব 
ঠাকুরের বাঁড়ীতে একটা ন।লিশ লইয়। গিযাছিল। তখন 
অবস্থা তাহার ফিরিতে সুরু হইয়াছে, ছে'ট ছোট 1মড়ার 
কারবারীদের কাছে সে চামড়া কেনে? পাইকাঁরদের 
কাছে ছাগল ভেড়ার পাল কিনিয়। চালান দেয়, অন্তদিকে 
মাঁজনা কাঁরবাঁরও ফাদিয়ছেঃ তখন সে অবহেলার লোক 
নয়। মহাগ্রামের জনকয়েক বখা ছোকরা তাহার 
ছাগলের পাঁল মঠে বাহির হইলেই থাসী গাঁঠা ধরিয়া লইয়া 
গোপনে ভোজ লাগাইত। কুম্থমপুরের সীমানা পার 
হইয়া মা গ্রাম কি শিবক।লীপুরের সীনানায় পা দিলে 
আর সেখাসীবা পাঠা ফিরিত না। দৌলত তিক্ত হইয়া! 
নাপিশ করিতে আসিম্নাছিল_স্থায়রত্ব ঠাকুরের কাছে। 
স্তায়রত্বের পৌত্র বিশ্বনীথ তথন চাঁর পাঁচ বছরের শিশু । 
সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে মনের আবেগে কোলে তুলিয়! 
লইয়া আদর করিয়া বলিয়াছিল--ঠাকুরমশীয় আপনার 
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এ সান ন্গ 


ঘরে আকাশের চাদ নেমে এসেছে গো! 
পোতা দেখতে হবে । 

ছেলেকে নামাইয়! দিতেই সে হণয়রত্রের কোলে 
উঠিয়া বসিতে গিয়াছিল। শ্গায়বত্্র দৌলতের সামনেই 
তাহীকে বলিয়াছিল--না দাদু। এখন আমার কোলে 
উঠিতে নাই! যাও জামাটা ছেড়ে এস, হাত পা ধুষে 
ফেল। দেখো, যেন গিয়েই মাকে ছুয়ে দিয়ো না! হ্যা! 

দৌশত মুখে কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু মর্মান্তিক 
অপমান বোধ করিন্নাছিল। সে স্মৃতি মাঙ্গও একটা ছুঝা- 
রোগ্য ক্ষতের মত দগদগ করিতেছে । সেদিন ভোর 
বেলা স্তায়বহকে দেখিযা ভাত বাড়াইয়াই কথাটা তাহাঁগ 
মনে পড়িস্ব। গিয়।ছিল! নদী ঘাটে স্বাযরদ্রকে সেদিন 
সেযে কথাট। বণিন।ছিল তাহ সেই বহুকীলেৰ পুধানো! 
কথার জের। দেই কারণেই »ঠাঁৎ হাতটা গুটাইয়! 
লইঈয়াছিল। উহাঁদের স্খে আপোষ । তাভার ইচ্ছা হম 
দৌলতে চোঁথে মগ্ন জ্বলা ওঠে। সে ইরসাঁদকে 
বলিয়।ছিল--ঠই মিনিষ্টারদেব পা-চাটঃগ্দীর লোনে-__যারা 
ইসলামের সঙ্গে বেইমানী কধে_তীপা এই_কাফেরদেরও 
অধম! তুই কাঁফেরেগ কাফের। 

ইরম।দ এুদ্ষিমান__নুতশ সুগের মান | আবেগ এবং 
ধঙ্মন্ধতাই তাহার সর্বন্থ শু । সে রাজনীতি বুঝিতে 
সুরু করিযাছে। ইতিহাস পড়িথাছে। তাহার দেহে 
আরব বা পারন্টের মুসলমানের রক্ত নাহ খলিলে মনে মনে 
শর হইলেও, তাঠার পূর্বপুরুন এদেশেরই হিন্দু ছিল কাট! 
স্বাকার করে ;১--এবং জোর গলা করিয়া এই কথাটা বলিয়া 
-_এই সতাটাকেই এ দেশের প্রাঙটি পাঁদক্ষেপের ভুমির 
উপর মালিকানা স্বত্বের দাবীর ফারমান স্বরূপ জাহির 
করিয়া থাকে । মন্তিদ্দ তাহার বরাবরই স্তস্ক এবং স্থির । 
আব্রকাল মোক্তারী করিয়া তাগার বুদ্ধ আরও শাণিত 
এবং মাথা আরও ঠাণ্ডা হইয়াছে । দৌলতের সঙ্গে ঝগড়া 
তাহার প্রায়ই হয়, দৌলত আগুনের মত জশিম্বা উঠে কিন্ধ 
ইসরাদ রাঁগে না, হাসিয়া! উত্তর দের, দৌলত তাহাতে 
আরও জললয়া যায়। এক্ষেত্রে কিন্ত ইসরাদও নিজেকে 
স্থির রাখিতে পাঁরে নাই ; “কাকফেরের কাঁফের” কথাটাঁয় 
সে ধৈর্য্য হারাইল, আস্তিন গুটাইয়া বলিয়াছিল-_সুদখের 
সম়্তান আজ তোমীরই একদিন, কি আমারই একদিন ! 





কেমন লোকের 


লীক্সসগুওল 
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দৌলত বুদ্ধ কিন্তু তাঁহার ব্ড় নাঁতি মহম্মদ শক্তিশালী 
যুবা, সে কুস্তি করে, লাঠি খেলে, বন্দুক ঘাড়ে লইয়া গ্রীকার 
করিয়া বেড়ায়-সে দৌলতকে আডাঁল করিয়া দীড়াইল। 
- তোমার কল্জে আজছি'ডে ফেলব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা 
ছোঁরা সে বাহির করিল। 

হযতো 'একটা কিছু হইয়া যাইত। কিন্তু ফৈজুল্লা সাহেব 
উঠিয়া দাড়াইলেন। তীহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে লাল হইয়া 
উঠিমাছে_চোথের দৃষ্টিতে নিছুর রূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে 
একটা আঙ্,ল বাড়াইয়া ধম+ দিয়া উঠিলেন, ফৈছুল্লা 
_খবরদার । 

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটাই যেন চমকিগ়া উঠিল। দৈজুল্া 
সাঙেবের কঠিন তিরপ্জারে দৌলত লজ্জা পাইল না-_ভয় 
পাইল? ইসরাদ লঙ্কা গাইল ॥ ফৈজুগ্লা। বপিলেন_ তোমাদের 
নিঘ্নে কাঁচ করা আমাপ পেওকুশি হশেছে! এন জন্তই 
তোমাদের আমরা পশ্চিম দেশের লোকেরা মন্দ কথা বলি। 
ছি_ছি-_ছি! 

তারপর মসজিদ তৈয়ারীর কথা তুলিয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন 
করিয়া ব্যাপ|রট।কে অজাধুদ্ধে পরিণ5 করিয়াছিলেন। 

ওদিকে ভিনমভামভার আপিমে দীঘ বারোঘণ্ট! ব্যাপী 
অধিবেশন চলিয়াছিল। কংগ্রেসকে গালিগ|লাঙ্গ দোৌমারোঁপ 
করিয়া) এই আপোষের প্রতিবাদ জানাইয়! প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়া, ধে বাহার ঘবে ফিরিয়ছে । আরও দুইটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়া অবশেদে কাটিয়া দেও! ইইয়!ছে। 

“বালিকা বিদ্ধালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শরমুক্তা& অরুণ 
ভট্টাচার্য সম্পর্কে ঘে লঙ্জাক্র ইতিহাস প্রকাশিত হইমাঁছে 
_সেই সম্পর্কে অন্রসন্ধীন করিয়া দেগা হউক, ইভা সত্য 
হইলে-তাঠাঁকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা হউক ।৮ 

প্রশ্াবটি খাতাকলমে কাটিয়! দেওয়া হইয়াছে বটে, 
কিন্খ মালে বাতিল করা ভয় নাই। 

আরও একটি প্রস্তাব আ্বানিয়াছিল শ্রীহরি ঘোষ এবং 
কঙ্ছনার বাবুদের বাড়ীর ছেলে ব্যারিষ্টার নরেন্দ্র মুখুজ্জে 
প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিল। “মহাগ্রামের পণ্ডিত মহা- 
মহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ভাঁয়রন্র ধর্মবিশ্বাসহীনা অরুণ! 
ভট্টাচাধ্যকে পৌএবধুবপে শ্বীকার করিয়া তাহার হস্তে 
অন্নগ্রহণ করিয়া হিন্দু ধন্মের এবং সমাজের অপমান 
করিয়াছেন, নিজেও ধর্মচ্যত হইয়াছেন_তীাহাকে এ 
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অঞ্চলের সমাঁজপতির পদ হইতে অপসারিত করা হউক, 
সরকারকে অনুরোধ করা হউক তাহার মহামহোপাধ্যায় 
উপাধি বেন বাতিল করা হয়।” এ প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত 
কাঁগজ কলমে কায়েম করা হয় নাই। প্রস্তাব দুইটি লইয়া 
গবেষণা আলোচনা! 'অনেক হইয়াছে । গবেষণা করিয়া 
দেখা গিয়াছে বে বদি শিক্ষযিত্রী অরুণা ভট্টাচার্মাকে পদচাত 
করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তবে ভণিগ্যতে শুদ্ধি করিয়া 
কেহ আর হিন্দু-পর্ম্মে ফিরিযা আসিতে চাঁহিবে না। 

জংনন শহরের মিউনিসিপ্াাালিটার চেয়ারম্যান স্থরপতি 
চ্যাটাজ্জী প্রস্তাবটি নাকচ করিষ্বা দিয়াছেন। স্থপতি 
জঙকোর্টে ওকালতী করেন, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটে পুলিশ- 
সাহেবের প্রিয়পাত্র, উৎসাহী ব্যক্তি, তিপিও উপস্থিত ছিলেন 
সভায়, তার ভাই হিন্দুনহাঁসভার দ্বারমণ্ডল শাখার 
সম্পাদক, তাহাদের বাড়ীতেই মহাঁসভীর আপিপ। স্বরপতি- 
বাবুও অন্জরে-অন্থরে মহাঁপভার সঙ্গে সহীনুভুতিসন্পন্ন ঃ 
কোনদিন যদি কেন রাজনৈতিক দলে যোগ দ্রিতেই স্ব 
তবে মঙগাসভাতেই যোগ দ্রিবেন। মহাসভাও তাহাকে 
পাইতে ব্যগ্র, এমন কি আগামী আইন-সভ।র নির্বাচনে 
মহাসভার প্রার্থ হিসাবে দীড়াইবার জন্য তাঁহাঁকেই 
তাহারা পাইতে চায়। এই সব কারণেই স্থরপতিবাবু 
উপস্থিতও ছিলেন এবং পরামর্শদাতার মত অকুষ্ঠিত 
অধিকঠরে কথাও বপিতেছিলেন। স্ুরপতিবাবু প্রথম 
বয়সে এ জেলায় দুর্দান্ত নীম-করা ছেলে ছিলেন ;--ফুটবলে 
মাবপিট করিতে, থিষেটারে ঠৈ-হৈ করতে, সভাসমিতিতে 
ঢেলাবাগীতে বা ঢাক বাজাইতে তীহাঁর প্রতিদ্বন্দী কেহ ছিল 
নাঁ। কথাবার্তার ৪৪ তাহার বিচিত্র । এককালে বাঁংলা- 
দেশে যে ঠোট-বাঁকানো মৃদ্ান্তের আভিজাত্য এবং বক্র- 
বাক্য-প্রয়োগ-পদ্ধতির যে ধারা বিদপ্ধ-মগ্ডন পরিচায়ক হুইয়! 
দাড়াইয়াছিল-_স্থরপতি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমার মফ:স্বল 
শহরে তাহাঁরই অন্গকরণ করিয়া একটা ম্বকীয় ঢঙ দাড় 
করাইয়াছিল ; ফুটবলে,থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে আজকাল 
স্থরপতিথাবু গম্ভীর হইয়াছেন, পদমর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে 
হয় কিন্থ কথাবার্তার ঢঙ পরিবর্তন করেন নাই। সভার 
মধ্যেই তিনি ধনী শেঠ সুরজমলের তরুণ ছেলেটির গলা! 
ধরিয়া কাছে টানিয়া কি যেন ফিল ফিস করিয়া বলিতে 
ছিলেন, প্রস্তাবটা উঠিবামাত্র তিনি ঈষৎ ঘাড় বাকাইয়া 


ভ্ঞাতভন্বশ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


তীর্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠোঁট বীকাইয়া বলিলেন__এই 
মরেছে রে বাঁওয়া! এসব কি করছ তোমরা? ঠগ, 
বাছতে যে গা-উজোড় হয়ে যাবে ভাইটি। যুগটা মনে 
রেখে কথা কও। ও রেজল্যুশন নেবাঁর কথাটি মুখে এনো 
না, সর্ববনাঁশ ভয়ে যাঁবে। 

কঙ্কনার বাবুদের ছেলে ব্যারিষ্টার নরেন ক্রকুঞ্চিত 
করিয়! বলিয়।ছিল-তার মানে ? 1101 0০500100901) ? 

_কথাঁটা তো খুব শক্ত নয় ব্যারিষ্টার ভাইটি। এই 
নারীপ্রগতির ঘগে-11৮9০৫-ভীন সমাজে সধবা মেয়ে 
সধব৷ ছেলের। পবিত্র ইসলামে দীক্ষা নিয়ে 11৮০০ আদায় 
ক'রে-খাচাঁর পাখা বনের পাখীর মত উচ্চ বৃক্ষচড়ে 
ঠোটে ঠোট ঘধবার স্থযোগ করে নিচ্ছে। তারপর 
শুদ্ধি। ব্যাস ওয়া-কেল্লা ফতে, জাঁত ধরমকে জয় জয়কার। 
11৮১:০০ মিলস_জাঁত ফিরল, সাপ মরল, লাঠি ভাঙল না। 
এ চাঁপাকী জাঁনতে পেরে মুসলমানেরা আইন বানাচ্ছে 
একবার কলম! পড়লে- অন্তত আর বছর ছুবছধের মধ্যে 
অন্ত ধন্মে যাওয়া চলণে না। এর ওপর তোমরা যদি 
দরখাস্ত কর মিষ্টেসটার বিরুদ্ধে যে, ও এক সময় মুঘলমান 
হয়েছিল-তা হলে মরতে যে তোমরাই বাওয়া। মেয়ে 
আর ছেলে-ঘি আর আগুন-- প্রগতির যুগে ভাড়ার আর 
উন ছেড়ে যখন--ঘি গড়িয়ে পথে গড়িয়েছে, আর 
আগুনও উলুখড় ধরে কাহাঁকাছি এসেছে--তখন গলবে 
এবং জলবে | মুসলমানপাড়াঁর পথ বেয়ে-ফিরে এসেছে 
বলে ভোমরা বদ না নাঁওঃ ওরা ফিরে গিয়ে মসজেদের 
চেরাঁক আলাবে মালিক। তোমাদের যজ্ঞিকুণ্ড বিনা 
হনুমানের আবির্ভীবেই নিভে যাঁবে। 

যতই রসিকতা করিয়া কথা বলুন স্থুরপতি-কথাটার 
মধ্যে যুক্তি ছিল। অন্তত রাজনৈতিক জনসংখ্যা সমস্যার 
একটা যুক্তি ছিল, তাই রসিকতাঁয় কেহ হাঁসিল না। শেঠ 
স্থরজমলের ছেলে বলিল-স্থ্র্পতিবাবু বসত ঠিক বাত 
বলি্বেছেন। উয়ো৷ বাতিল কর দেনা । বাঁতিলই হইয়া 
গিয়ছিল। 

্তায়রত্রকে লইয়া প্রস্তাবটাকে কেহ খুব বেণী আমলই 
দেয় নাই। তবুও নরেন মুখাজ্জী এবং শ্রীহরি ঘোষ 
অনেক-ক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিল। স্থরপতি এটাতে খুব 
আপত্তি করে নীই--শুধু বলিয্বাছিল-_-আরে রাঁম-রাঁম, 


ফান্তন--১৩৫৬ ] 


হাস গুগরশ 


২২৯৯ 


৬ স্পা নত বনপা বক্ষ পন স্পিক্া স্প্পা  স্িস্জ ক্ষত নালা পলা বি স্কিন স্জক্তপা সকাল প্হপা সপা স্পা ন্জান্ততা না না স্পা পিস ্পিন্পা 


ধর্মের ষাড়-পিঁজরে-পোলে গেছে। বুড়ো বামুন-_ 
কানীতে বাস করছে -তাঁকে নিযে আঁর টানাটানি কেন? 

নরেন মুখুজ্জে বলিয়াছিল --০৬ 00170 100 
স্থরপতি দা_- 

_] 01717007051 ভাতা করিয়া হাগিয়া উঠিয়া ছিল 
স্থরপতি।-শিবক|লীপুরে ছুর্গা বলে একটা মেষে ছিল 
জাঁন? আমরা বলতাম কাঁল সরন্বতী,ষ্টা একখানা 
চেহারা ছিল বটে। হঠাৎ শ্রী5ত্রর দিকে চাহিয়া মুচকি 
ভাঁসিয়া বলিল_ শ্ীগরিবানুকে জিজ্ঞাসা কর! সেই 
বনকুস্থমের গন্ধে অনেক দিগ্রান্ত ভমব-বোলতা-মাছি ও 
অঞ্চলে উড়েছে ভাইটি। আমকে ভ্রধর বল, বোলভা বল, 
মাছি বল, আপত্তি করব না, মোটিকথ; পাখা 'আষার ছিল 
এবং উদ্ভতামও | ভোঁদার থাক তোমার গুরুগনের 
কথা তোমার কাছে বলপ না। ও অরণ্যে উদ়েছি -আঁর 
অরণোর সনচেমে বড় গাছটার উপর যে শঙ্খণিলটা বসে 
আকাশ টিরে ডাক দিয়ে সাবধান করতো, তাকে জানি না 
বলছ? তাঁর উপর ওর নাত বিশ্বনাথ আমার বয়সী 
ছিল মে। 

শীচরি দেষ বলিল-বদ্দি জানেন, তবে অমত করছেন 
কেন? ওরাই তো সমাঁজটাকে এমন ধ্বংসের সুখে ঠেলে 
পিয়েছে। কত জনকে গতিত করেছে_কঙ জনকে-কত 
মানী লোকে চোখ রাঁডিয়েছে-মনে করুন তো! তবু আমরা 
এখনও দেবতার নত ভক্তি করি। তাঁর এহ ফনেচ্ছ আচরণ ! 

স্থপতি এবার তাঁকিয়ার উপর শুইয়া পড়িরা বলিয়াছিল 
যা খুদী কর বাওয়া: আমি তোমাদের বাইরের লোক। 
তবে দরথাস্ম করলেই গতর্ণমেণ্ট উপাধি কেড়ে নেবে নাঃ 
আর পতিত করারও আজ মাঁনে কিছু হয় না। গান্ধী 
করছে হরিজন__অস্পৃশ্ততানিবারণ, তোমরা বাওয়া, চাও 
আর না চাও-_মুখে না বল না। তাঁর উপর শাস্ত্র-ফান্ত্ 
পড়ি নাই, বুঝিও না গুব, ব্যাকরণ কৌমুদী কৰে পড়েছি__ 
মনে নাই, নর শবের রূপ শুধু এক নাইন মনে আছে 
ব্যম তারপর সব জলপান করে দিয়েছি । এত বড় একটা 
পণ্ডিত, কাল সে মরবে-তাঁকে আজ পতিত করা-_ছুঃখ 
দেওয়া__ভাঁল বুঝি না আমি। 

একটা পিগারেট ধরাইয়া সে ধোফার বিঙ ছাঁড়িতে 
স্থুরু করিয়াছিল। 


মজলিসের সকলেই চুপ করিয়া কথাট1 ভাবিয়া না 
দেখিয়া পারে নাই। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
প্রায় সকলেই বলিয়াছিল-না-_না। থাক। 

_থাঁকবে ? শ্রীহরি প্রশ্ন কিয়াছিল।' 

_থাঁক থাক; শুরা ঠিকই বলেছেন। নরেন মুখাজ্জী 
বলিয়াছিল_-গুরা ঠিকই বলেছেন। যাকে ভগবান মেরেছে 
_তাঁকে আর মারা উচিত হবে না। 
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একপাশে বসিয়াছিল_দেবক সেন। পূর্ববঙ্গের 
ছেলে, সবল দীর্ঘ দে», এখানে সে বৎসরখানেক আসিয়া 
ছোট একটি কবিরাঁজী উষধালয় খুলয়াছে। মুখে একমুখ 
ঘন দাড়ি গোফ, কপালে একটা শত। এই দেবকী সেনই 
কানী হইতে 'এখান পর্যন্ত ভ।সুরত্বকে রক্ষা করিবার ভার 
লইয়া দেবুর সঙ্গে কাঁণা গিয়াছিল। এগগ্ণ পর্য্যন্ত দেবকী 
একটি কথাও বলে নাই। এবার সে উঠিয়া বলিল__ 
স্থরপতিবাণ আপনাকে প্রণাম করছি । 

স্রপতি বলিল-_কবিরাঁজ মশাই। 
হঠাৎ প্রণাম__ 
প্রণাম । একেবারে অকপট অন্তরে প্রণাম 
জানাচ্ছি। আপনি 'আজ আমাঁকে বাচিয়েছেন। জানেন, 
আমি এককালে কংগ্রেস করেছি । একেবারে বোম! 
পিস্তল নিয়ে কগ্রেস। বছর পাচেক দ্বীপান্তর বাঁস 
করেছি । পাঁচ খছর গর আন্দামান থেকে ফিরলাম। 
ফিরে ফিরে এসে দেখলাম, আগার আর কেউ নাই 
ত্রিসংসারে। ছিল একটি বিধবা ছোট বোন, তাঁকে 
মুললমান গুপ্ডারা একদিন রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর 
কোন সন্ধ!ন পর্যন্ত নাই। 

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কয়েক মুহূ্ভ পরে 
বলিল-_ফিরে সব দেখলাম। দেখে আর ইচ্ছে হল ন! 
কংগ্রেসে বেতে। কংগ্রেসের মুলমান তোষণ দেখে যেতে 
ইচ্ছে হ'ল না। পৈত্রিক বৃত্তি কবিরাজী পড়লাম, তাঁর 
আগে এম-এ পাশ ,করেছিলামঃ আন্দামানে অনেক পড়েছি 
_হিন্দু দর্শন, মার্কপবাদ অনেক কিছু। কিছুদিন 
কম্যুনিজিমকে সার তাবতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্ত 
বুকের দগদগে ঘা নিয়ে বরদাস্ত করতে পারি নি। 
আপনাদের এখানে এসে হিন্দু মহাঁদভাঁর সভ্য হয়েছি। 


কি ব্যাপার? 


হ্যা। 


৯২৯, 


শাস্ত্র জানি, রাঁজনীতি বুঝি কাণী থেকে ওই ন্যায়রত্ব 
মশাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে লোকটিকে কিছু কিছু জেনেছি। 
আজ যদি আপনি ওই লোকটিকে পতিত করবার চেষ্টা 
করধর ছুর্মতি থেকে এই সব লীডাঁরদের বঙ্গ! না করতেন 
তবে-আবার আমাকে হিন্দু মগাঁপভা ছেড়ে নিরালঙগ 
বাযুভুখের মত ভেসে বেড়াতে হত। আমাকে আপনি 
বাচিয়েছেন_ আপনাকে সত্যি সত্যিই প্রণাম করছি। 
আচ্ছা উঠলাম। 

দেবকী কবিরাজ উঠিয়া চলিয়া গেল। 

সমস্ত সভাটা শব্ধ হইয়া! গেল। বহু সভ্যের মুখ বিবর্ণ 
হইয়া গিযাছিল। 


কংগ্রেস আপিসেও আলোচনার শেষ ছিল না। 

এ আলোচনার ধাঁরাটা অন্ারূপ। কংগ্রেসের এই, 
আপোন করার বিপক্ষে প্রায় সকলেই । শুধু যাতারা 
গান্ধীজীপ জন্য কংগ্রেমের প্রতি আস্াবাঁন_তাহাঁরাঁই 
এটাকে সমর্থন করিয়াছিল। বিপক্ষের দল সবহ বাঁমপহ্থী। 
তাহারা অবস্তা মুলমানদের সর্গে যুদ্ষপন্থী নয়__ তাহারা 
বলে সন্ত কথা । এই ভাবে তোষণ করিয়া মুসলমানদের 
সহিত আপোধ অসম্ভব। তাঁগাদের মত-ধর্ম_সে হিন্দু- 
এবং ইসলাম--দুইটাকেহ বিলুপ্ত করিয়া দাও । তাহার 
পন্থা তাহারা জানে, কিন্ত কংগ্রেস সে গঞ্থা গ্রহণ করিতে 
চাঁয় না, বিরোধ বাধিয়াছে সেইখানে । এখানে হিন্দু 
মুদলমান বিরোধের হুত্রপাতেই ইহাদের প্রস্তাব ছিল- 
জংসন শহরে, মিল এবং রেল শ্রমিকদের লইয়া কেঠন একটা 
অন্জুহাতে ধর্মঘটের আন্দোলন জুড়িয়া দেওয়ার। অন্তদল 
বলিয়াছিল-সেটা এখন আকাশকুস্বম। বামপন্থীরা 
হাসিয়াছিল। 

দেবু বলিয়।ছিল-_বিজ্ঞানের যুগে বারুদে আগুন ধরিয়ে 
ছুড়লেই আকাশে ফুল ফোটানো যাঁয়। আগুনের ফুল। 
দেখুন না, আপনারা মত দিয়ে দেখুন। আপনাদের ফুলটাঁও 
তো! আসল ফুল নয়--ওটাঁও তো কাগজের ফুল । আগুনের 
ফুল তার চেয়ে ভাল। 

আপোষের পরও সেই আলোচনারই জের চলিয়াছে। 

আলোচনার মধ্যে মিসট্রেদ অরুণ ভট্টাচার্য্য সম্পর্কেও 
অনেক কথা হইয়াছে । অরুণা ভট্রাচার্য দেবুর দলের 


জ্ঞান্তত্ত্বহ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


কর্মী। কর্ম্মাই শুধু নয়-_নেতরীস্থানীয়া। কংগ্রেসের মধ্যে 
ও আলোচনাঁট! প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কারণ 
স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অরুণ! কংগ্রেসের সভ্য নহেন। 
তবে কর্মী ছিসাবে সৃপরিচিতা। দেবুদের দলের গোপন 
খাতার কর্মী । কংগ্রেসের বৈঠকে শেষে দেবুদের দলের 
আলোচনার মধ্যে সকলেই একবাক্যে প্রশ্ন করিয়ীছিল-__- 
অরুণাদি-__এ কি করলেন? 

দেবু কোন উত্তর দিতে পারে নাই। 

প্রশ্নটা সকলে দেবুকেই করিযাছিল। দের সঙ্গে 
অরুণাঁর অন্তরঙ্গতা সকলেই জানে । তাঁহারা ভাঁনিয়াছিল, 
ব্যাপাগটা হয় তো দেবুর জ্ঞাতসানেই ঘটিয়াছে। রাজনীতি 
বুঝক বানা বুঝুক--তাহারা এটা বেশ বুঝিতে পারে থে? 
প্রয়োজন হইলে যেমন জীবন দিতে হয় তেমনি মান মর্ধাদা 
সব কিছুই ওই প্রযৌজনে ভাঁগাইয়া দিতে হইতে পারে। 

দেবুকে নিকতুপ দেখিয়া আবার তাহারা প্রশ্ন করিল 
দেবু দা। 

_এযা? 

-উনি এটা করলেন কেন? একি ভাল হল?; 

দেনু একটা দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল- বুঝতে 
পারছি না। 

এ সু চে 

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ন্সায়রদু । 

দেবু দলের একান্ত গোপনীয় কথাগুলি গোপন রাখিয়া 
বাকী সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয! বশিয়াছে, উপদেশ 
সেচায় নাই, হ্াঁয়ণত্বের মত অদৃষ্টণাদী হিন্দুপণ্ডিতের 
কাছে পশৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন রাঁজনৈতিঞ কন্দী সে 
উপদেশ চাঁহিতে পারে না; তবে এই সত্যপরায়ণ 
ব্ক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা তাহার অপরিসীম এবং এই 
পরিস্থিতির প্রায় প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত- 
তাবে জড়িত বলিয়াই বিশেষ করিয়া খুলিয়া বলিয়াছে। 
শেষ পর্যন্ত বলিয়াছিল_-ঠাকুর মশায় সেই ছেলেবেলায় 
বাবা বলতেন__গোটা পঞ্চগ্রামের লোক বলত”_-উনি 
সাক্ষাৎ দেবতা । তাই বিশ্বাস করেছিলাম, আপনার পা 
ছয়ে প্রণাম করবার সৌভাগা হলে মনে হ'ত আমার 
সকল বিপদ সকল অকল্যাণ কেটে গেল। বড় হয়েছি 
ক্রমে ক্রমে-_কত ছুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে কত শিক্ষা পেলাম, 
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ক্ষ ন্তিপ পা পন জানা স্কিল ব্যস ্গন্জলা ব্লগ 


সমস্ত ছুর্ভাগোর দিনে আপনার যে সান্ত্বনা, অমৃতের মত 
যে সব উপদেশ পেয়েছি__সে সব আমার জীবনের অক্ষয় 
সম্পদ ভ্যে রয়েছে । আপনার আশীর্বাদে কত বই-ই তো 
পড়লাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় বই) কিন্তু এটা বলব 
যে তা” সত্বেও আপনার উপদেশ আমার কাছে সেই 
অমৃতই হয়ে আছে। আপনি আমার কাছে আজও সেই 
দেবতার মতহ আছেন। আপনি এইটুকু শুধু বিশ্বাস 
করবেন ঠাঞুপ্ মশ[ই-_থে এ ব্যাপারটা ঘটে গেল 'আমার 
অজ্ঞাতসারে। আরও একটা কথা_অকুণা দেবীকে 
বিশুভাই বিষে করেছিল_ এটা আমি জানি । আপনি 
হয়ু তো জানেন নাগআপনার সঙ্গে বিশুভাইখের ঘখন ছাড়া 
ছাড়ি হল- আপনি এই জংমনে ডাক বাণায় -অক্চণা 
আর বিশ্ভাইকেে দেখে_বিশুভাইনের গলাপ পৈতে না 
দেখে অজ আর বউদিকে শিক্ে কাশ চলে গেশেন_ 
তথন আমি কিছ্াদন মনের ছুঃথে আপনার প্রতি খিশু- 





ভাহয়ের অভভ্তি দেগে তার সঙ্গে সংশুন ছেড়ে 
দিঘোছলান। তাঁর পন আবার ভার সঙ্গে মিণলাম 
জেলথানীযত। উনিশশে। তিরিশ সাপে । বিশ্ত তখন 
অচিন্তা্।ে আটক রাঁজবন্দী, আমি আন্দোলন করে 
মেয়াদ খাটছি। সেইখানে সে আমাকে টানলে। 
আমাকে নতুন দীক্ষা দিলে পড়বার স্ুনোগ করে 
দিলে। 


একটা দীণনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু স্রন্ধ হইল। স্মৃতির 
আবেগ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। 

হায়রন্র স্তব্ধ হইয়া গুনিতেছিলেন। দেবুর কথা শেখ 
হয় শ|ই খলিয়া তিশি কোন কথা বলেন নাই । কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন__নারায়ণ নাবায়ণ। 

দেবু ইঙ্গিতট বুঝিয়াছিল» আত্মপন্ববণ করিয়া সে 
'আরম্ত করিয়াছিল__ওই জেলথানাতেই সে আমাকে 
জানিয়েছিল_-মঅরুণ!কে বিয়ে করার কথা । কিন্তু এমন- 
তাবে তালাকের জন্কে মুসলমান ধর্ম নিষে দে খিয়ে 
করেছে তাঁর কথা আমাকে বনে নাই সে। আজও 
পর্য্যন্ত অমি জানতাঁন না। এটুকু আপনি বিশ্বাস 
করবেন। 

মৃছু শান্তন্বরে গ্ায়রত্ব বলিয়াছিলেন_বিশ্ব( 'আমি 
। করলাম পণ্ডিত। 


দান সগুতল 





২২২৩ 


কপ ্ন্ত নত খল স্কন্শা স্ছক্তপ চ আপা ক্ষত ্ন্তা পাকা ছি 


দেবু প্রতীক্ষা করিল-_-তিনি আরও কিছু বলিবেন। 
কিন্ধু শ্যায়রত্ব ওইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। অভ্যস্ত 
স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সম্মুথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

দেবু আবার বলিল -উনি যে কেন এমন করলেন? 
সে হতাশভাবে বারবার ঘাঁড় নাঁড়িল। তারপর বলিল-_ 
এযে কি হঃল-_এবর ফল? বাক্য শেষ করিতে পারিল 
না- প্রশ্নের স্থরটাই বড় হইয়া উঠিয়। তাহার অন্তরের 
উদ্বেগের পরিমাণটা ফুটাইয়া তুলিল। 

হায়পন্র খলিলেন_-ভালই হয়েছে পণ্ডিত। ভালই 
হনে। ভাবছ কেন? তারপর বলিলেন-_-এ সংসারে ঘা 
ঘটে পণ্ডিত তা অবশ্যান্তাবী। অশ্গশোচনা কর না» তা 
হলে ভয় পাবে। সাহস ক'রে দাড়াও পণ্ডিত আঘাত 
এলেও-তা থেকে মঙ্গলই হবে। 

দেবুটুপ করিয়া বপিয়। থ|কিয়|ছিল-উত্তর খুঁজিয়া 
পায় নাহ । 

সায়রত্ব বলিয়/ছিলেন_অজয় কাণার টিকিট কিনে 
ট্রেণে উঠেছে? গৌর সঙ্গে গেছে? 


_হা।। গে আমি নিজে খবর নিয়েছি। গৌর 
ট্রেণে চড়বার সময় বলে গিযেছে। আমি কানীতে 
টেলিগ্রাম করেছি। কাবীতে পৌছে গৌরও নিশ্চ্ব 


টেলিগ্রাম করবে। 

সকরুণ হাসিয়। ন্তাররত্ব বলিধাছিলেন_ কিশোর চিত্ত। 
'মাঘাতটা অত্যন্ত বেশা হযেছে । 

দেবু লজ্জায় মাথা হেট করিয়(ছিণ। 

বিশ্বনাথ যে দলের সভ্য হইয়! এই কাজ রিয়া 
গিয়াছে সেই দলেরই সভ্য সে। সে নিজেও বিধবা বিবাঙ্ 
করিয়াছে । ধর্দ্ঙ্গত বিলাতের আদর্শ তাহাদের কাছে 
শল্যহীন। সে জানে_ময়ের মা জয়ার ভালবাপ[কে 
বিশ্বন।থ করুণার চক্ষে দেখিত। ছুগ্ধহ দুর্গম জীবনপথে 
চলিতে গিয়া পথের সঙ্গিনী 'অরুণাকে জীবনসপ্দি শীরূপে 
পাইবার জন্য বিশ্বনাথ তাঁহার জীবনধর্্ম জীবনাদর্শ বুঝিতে 
অক্ষম জয়াকে পরিত্যাগ করিঘা অকুণাকে বিবাহ কপিয়া 
-তীহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের বিশ্বাসমতে কোন অন্তায়ই 
করে নাই। ঠিক এই কারণেই ভ্তায়রত্বের ওই শেষ 
কথা কয়টিতে লক্। পাইল। যতই বস্ত্তাস্ত্রক হইউক-_ 
একটি কিশোর চিত্তের বেদনার সত্যটা মনে করাইয়। 


২২৪ 


দিতেই বিশ্বনাথের লজ্জ। যেন তাহার মাথা হেট 
করিয়া দিয়াছিল। 

ঠিক এই সময়েই অরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। 
ঝড়ের বাত্রের পর প্রভাতের বিপধ্যন্ত পৃথিবীর মত তাহার 
মুখখানার উপর মানসিক বিপর্যয়ের ছাপ পড়িয়াছে। 


সারাট। দিন পর সে ফিরিল । 


সকালে ন্তায়রত্ব তাহার বাসায় আপিয়া বিনা 
ভূমিকাঁয় বলিয়।ছিলেন_ আমাকে শুধু একগ্রাস সরবত 
করে দাও। আর কিছু না। 

অরুণার উপাধান্তর ছিল না। তবু সে একবার 
বলিয্বাছিল-_-না। আপনি আমাকে মাজ্জনা করুন । 

্যায়রত্ পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন 
তুমি কেন সঙ্ষোচ করছ ? 

অরুণ স্থির হইয়া দীড়াইয়াছিল-মুখে উত্তর দেয় 
নাই, চোখের কয ফেটা জল-যাঁচা জানাইবার তাহ৷ 
জানাইয়াছিল। 

্তায়রদ্ব বলিম্াছিলেন_ বিশ্বনাথ আমার পৌত্র, মে 
তোমাকে থে কোন মতেই হোক বিবাহ করেছিল; 
তুমি_। 

কয়েক মুহুত্ত স্তব্ধ থাকির। বলিলেন_ঘতদূর আমার 
জানা আছে_তটুকু অগ্গনান করতে পারি তাতে তোমরা 
কোন ধন্মকেই মান না। আমাদের ধর্মানবায়ী বৈধব্য- 
ধশ্মে তোমাদের আস্থা নাই। ন্বচ্ছন্দেই তুশি আবার 
বিবাহ করতে পারতে । কিন্তু তা তো তুমি করনি। 
সুতরাং তাঁর প্রতি তোনার অন্গরাগকে তো অস্বীকাগ 
করতে পারি না। আমার জাতিধর্মের কথা তুমি ভেবো 
না। যতদিন পর্যন্ত আচার লঙ্ঘন করলেই লোভ মাথা 
ঠেলে উঠে, আঁচাঁর লঙ্ঘনের দ্বিতীয় স্থযোৌগের জন্ত মনকে 
চঞ্চল করে, ততদিনই ধন্ম বলজাতি বল আচারগত 
থাকে। আমার ধর্ম আর আচারগত নাই ভাই। তুমি 
আমাকে সরবত এনে দীও। আমি পিপাপা অনুভব 
করছি। 

অরুণা সরবত আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল-_- 
এইবার আমাকে নিষ্কৃতি দ্রিন। আঁপনি-_। আবারও 
সে কীদিয়৷ ফেলিয়াছিল। 


জানত খন 


[ ৩৭ বধ, ২য় খশ্ত, ৬য় সংখ্য) 


_আমাঁয় যেতে বলছ? কিন্ত অজয় না-ফেরা পর্য্স্ত 
তে! ধেতে পাঁরব না আমি। 

অরুণ! পাশের ঘরে গিয়! ঢুকিয়াছিল। 

ঘণ্টাখানেক পর সে বাহির হইয়া আসিল। বলিল-_ 
আমি ন্বর্ণকে বলে যাচ্ছি সে আপনার খাওয়ার উদ্ভোঁগ 
করে দেবে। যেমন বলবেন: -তেমনি ব্যবস্থাই আগে 
থেকেই কর। আছে। ইস্কুলের হেডপণ্তিত মশাম্ের 
বিধবা মেয়ে-তিনি আমাদের ইস্ুলে শিশুদের রূ।সে 
পড়ান, বড় মেয়েদের রান্না শেখান, তিনি রান্না করবেন। 
যদ্দি নিজে রান্না করতে চাঁন-তিনি যোগাড় করে দেবেন। 
আঁমি একটু বাইরে য]চ্ছি। 

অপরাহ্কে দেবু অজযের সংবাঁদ লইয়া আঁসিল। 

অভয় বেলা তিনটায় আপ ট্রেণে কাণার টিকিট কিনিয়! 
চড়িয়াছে। গৌর তাহাকে অনেক ফিপাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিল_যে ফিরে নাই । গৌরও তার মঙ্গে গিয়াছে । 

অজয়ের সংবাদ দিম! দেবু 2ায়রত্রকে ওই কথাগুলিই 
বলিতেছিল-এমন সময় ফিরিয়াছিল অরুণা। 

দেঝু সবিম্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিল-_আঁপনি সারা দিন 
কোথায় ছিলেন? একি চেহারা হয়েছে আপনা ? 

অরুণা বলিষাছিল-অজযের খবর পেয়েছেন। সে 
ফিরল না, কিছুতেই ফিল না। আমি খুজে তাদের 
বের করেছিলাম। সীঁকাটা দিন_-মযুরাক্ষীন ধারে 
বসেছিল, গৌর 'অনেক বুঝিয়েছিল, আমি শুধু দুরে আড়ালে 
ঈ।ডিয়েই দেখলাম । কাছে থেতে পারলাম না। 

সে হাপাইতেছিল। ন্তায়রত্ব লিয়াছিলেন_বস তুমি, 
শান্ত হও । সুস্থ হও। মিথ্যে তুমি খুকের উপর অপরাধের 
বোঝা চাপিয়ে কষ্ট পাচ্ছ ভাই। 

_নাঁ। বব না। আমি রওনা হব। 

সেকি? কোথায়? 

-_কাণা, কাধ বাব আমি । আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেথ। 
আপনি নিবেধ করবেন না আমাকে । 

মৃহ্‌ হাসিয়া ন্তায়রত্ব ৰলিয়াছিলেন-__না। নিষেধ করব না। 


অরুণা চলিম্ব। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই স্তায়রত্ধের 
টোলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকটি আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। 
এই ঘটনায় ছণত্রেরা প্রায় সকলেই চলিয়া! গিয়াছে। ধর্ম 


ফান্তন-_-১৩৫৬ ] 


তাহারা বিসর্জন দিবে কি করিয়া? অধ্যাপক মহাঁশয়ও 
চাবী দিতে আসিযাছেন। তিনিও 

মুখ কীচুমাচু করিযা বলিশেন_কিছুদিন অন্তত ন! 
গেলে_। অর্থাৎ ব্যাপারটা মমজ কি ভাবে গ্রহণ করে-__। 
মানে_আপনার অবিদিত ভো কিছুই নাই, সামান্য 
ব্যক্তি আমি 

ন্যায়রত্র ভাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন_-দাঁও-_-চাবী 
দাও । 

তাহার পর উঠির। পিয়া দেবুকে ডাকিয়াছিলেন__ 
পণ্ডিত মহা গ্রামে যেতে হবে আমাকে । 


চি ঞ ন 


আম্কামান ও ন্নিক্ষোনল্ল দীস্পপুওঞ 


২৪ 


মাসখানেক পর, স্যায়রহ্ব মধূরাক্ষী পার হইয়া দ্বার- 
মণ্ডলের বন্দরঘ!টের বটতলায় আসিয়া ধাড়াইলেন। তাহার 
বাড়ীর বিগ্রহ সেবার নৃতন ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি । পঞ্চ- 
গ্রামের একদা! তীহারাই ছিলেন বিধাঁনদাতা, সমাজপতি। 
আজ পঞ্চগ্রাম হইতে দ্বারমগুলে তীহাঁপ বংশদ্রেবতাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবাঁর বাবস্থা করিতে হইয়াছে ঠাহাকে। 

অজয় কাশাতে পৌছিয়াছে। গৌর ফিরিয়াছে 
অরুণার স্বাদ গৌর জনে না। আর কোন সবাদ 
আজও পান নাই । 

দ্বারমগুল ঘাটে দাড়াইয়াছিল-__দেবকী পেন কবিরাজ । 
গে সসম্্রমে আগাইয়া আঁসিল। (ক্রমশঃ) 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
অধ্যাপক শ্রীমণীক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল 


১৯৪৯-এর নই জানুয়ারী কলিকাতার তঙ্কালীন সেরিফ 
শানরেন্্রনাথ লাা মহাশয়ের বাড়ীতে ন্বর্গায় ডাঃ বিশয় 
সরকারের বঙ্গীয়-এসিয়া-পরিষদের এক পৈঠকের বিষয়পস্ত 
ছিল, আন্াাম।নে লোক-বসতি। সে সময়ে সরকারী মহল 
হইতে কথা উঠিয়াছিলঃ কিরূপে পূর্ববর্ধ অথাৎ ইস্লাঁধ 
ভারতের পূর্বাংশের বাস্থচ্যতদের ভন্থা আন্দামানে উপনিবেশ 
গঠন করা নায়। গকু মারিয়া জুভাদানের মত কংগ্রেসী 
সরকার ধন্ম ঠিসাবে ভারত-বিভীগ স্বাকাঁর করিয়া 
বাস্তহারাদের স্থষ্টি করিয়া পরে তাহাদেরই নূতন বাস্দানের 
জন্ত এইরূপ পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন । 

বৈঠকে শ্রীক্ত লা্া ছিলেন সভাপতি, ডাঃ বিনয় 
সরকাঁর উপস্থিত ছিলেন, প্রদান বক্তার নাম স্ুলিয়া 
গিয়াছি। তিনি এক প্রকাণ্ড লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
প্রবন্ধের বিবযবস্ত ছিল আন্দাঁমানের ভৌগলিক পরিবেশ, 
আবহাওয়ার বিবরণ, উদ্ছিদতত্ব এবং লোকবসতির সুবিধা 
অস্থবিধার আলোচনা । বিনয় সরকারের খৈঠকের নীতি 
ছিল এই যে, মাত্র কয়েকজন নিমস্ত্রিত বিশিষ্ট সভ্য লইয়া 
এই সমস্ত সভা হইত, সভ।য় একজন থাকিতেন প্রধান 
বক্তা এবং তাহার বক্তৃতার শেদে উপস্থিত প্রত্যেককেই 

২৯ 


মে সম্বন্ধে কিছ না কিছু বলিতেই হইত। ইহা ভইতে 
কেহহ অব্যাহতি পাইত না। 

প্রধান বক্তার ভাষণে পর আমাদের সকলের বলিবার 
পালা আপগিলে একজন পূর্বঙ্গীয় মভা এমনই এক নিরাট্‌, 
গুরুত্বপূর্ণ বর্তৃতা দিলেন থে আমরা সকলেই অস্থির ভইয়। 
পড়িলাম। তিনি প্রবাল দ্বাপ” ল্যাটেবাইটু সয়েল, 
ইকোয়টোরিয়েল জেন ইত্যাদি ভূগোলের বড় বড় শব্ধ 
আনিয়া এমনই এক ধঞ্ততা দিলেন দে, দামগা৬,সাবারণ 
শোভ কিছুই বুঝিলীম না। মে|টের উপণ হাই বলিলেন 
থে আপ্বীমান পাঠাড়ে-জায়গা, ওখানে পাথরের উপর 
মাত্র তিন ইঞ্চি মাটী আছে, অতএন চাঁদ আবাদ হ্হবে না 
এব” “পুলিপোলাও,-এর দেশে মাম থাকিতেও পাবে না, 
সেইজন্য আন্দীমানে বাঙ্গালীর উপনিধেশ স্থাপন ব্রার 
আশা দুরাশা মাত্র, ইহা 'অচিরেই পরিত্যাগ করা উচিত। 

তাহার এ পাণ্ডিতাপূর্ণ বক্তৃতায় মেজাজ খারাপ হইয়া 
গেল। আমার পাল। গাসিলে আমি বলিয়াছিলামঃ দূর 
হইতে ভূগোল পড়িয়া কোন জান্তি কখনও কোন উপনিবেশ 
স্থাপন করে নাই। এতটা জাযগা, যদি বাঙ্গালীর 
অধিকারে আদার সম্ভাবনাই থাকে তবে অতি বুদ্ধিমানের 
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মত তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করা আদ উচিৎ নয়। 
মধুপুর” বৈদ্ানাথ, শিমুলতলা, ঝশাঝা ইত্যাদি বিহারী 
'জঙ্গলগুলি যদি বাঙ্গালীর পয়পায় স্বাস্থ্যকর স্থান খলিয়া 
পরিগণিত হইতে পাঁরেঃ তবে সমুদ্রের মধ্যবন্ভী এই সুন্দর 
দ্বীপই বা কেন নাহউবে। হার ভন্য আমাদের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সেখানে যাওয়া, দেখা এবং বেড়ানো উচিত। ডাঁঃ 
সরকার তাহার সমাপ্তি বক্তঠায় বলিয়াছিলেন যে, ধ'দ 
কোন মা সেদানে যাইতে টায় তাগা হইলে মতই ভালো 
হয়ঃ সাধারণ লে।কের বাওয়। আসগার মধা দিয়া আন্দাম।নের 
ভয় ও দুনণম কাটিয়। যাতে পারে। 
চাঁন তবঙ ভালো হয়। 


যদি কে» থাহতে 
তদধি আমার ভরমণ-গরিবল্পনার 
তালিফাধ আন্দামানের নাম অলিখিত অক্ষরে ছাপা হয়া 
গেল। স্ববেগ, স্থবিধা এবং পাঁথেয় সণগ্রচ্েপ্ চেষ্টা মনে 
মনে চলিতে লাগিল । [ভূমিকায় এভগুলি কখা বলিতাম 
নাঃ কেবল আমাদের পরম শরদাম্পদ ডাঃ সরকার আঁ 
নাই বলিয়াই এহ কথাগুলি বলিলাম । তিনি মে আমাদের 
অন্তরে কতথানি প্রেরণা এবং জ্ঞান দিতেন তাচা আজ 
ভারাক্রান্ত হদয়ে কেবলই স্মরণ করি । ] 
চা ক ক 

১৯৭৯এর আগষ্ট মীস। সহকন্মী অধ্যাপক শ্রাপুণচন্ত্ 
ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাভার জের কয়েকজন বন্ধু 
আন্দামান যাইবেন। জাহাজ ছাঁডিবে খেপ্টেম্বরে | হিসাব 
করিয়া দেখিলাম, আমার কলেজ বন্ধের অব্যবহিত পূর্বেই 
জাহাজ ছাডিতেছে এবং পুজার ছুটাতে ঘুরিয়া আপা সম্ভব । 
ঠিক করিল|ম, আন্দামান যাইব। 

কিন্তু 'ট্রান্পপোটেশনে,র দেশে যাওয়া কি সহজ কথা ! 
প্রথমতঃ জীহাঁজের টিকিট কেনা । একথানি মাত্র জাহাজ 
নিয়মিতভাবে কলিকাতা হইতে পোটব্রেয়ার নিকোবর 
দ্বীপপুজের 0৪1 2২1০91১817 নীমক দ্বীপ ও মাদ্রাজ 
যাতায়াত করে। জাঠাজখানি টারনার মরিসন্‌ কোম্পানীর, 
ভারত সরকার উহা চার্টার করিয়! রাঁখিযাঁছেন। জাহাজটির 
নাম “এস, এস, মহারাজা”, উহার বহন ক্ষমতা ১১৮০০টন। 
জাহাজে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ওডেক এই চারি শ্রেণীর 
স্থান আছে। ভাড়া যথাক্রমে ১১০২৬ ৬৬৯২ ৩০৯ ও 
২০২ টাঁকা। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ৫** পাউগ্ড 
বা ২* ঘন ফিট, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ২৫০ পাঁউওড বা ১০ 


স্ডান্সত্বঞ্ধ 
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ঘন ফিট, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ১২০ পাউও বা ৭ ঘন ফিট 
এবং ডেকের ঘাত্রী ৮* পাঁউও্ড বা ৫ ঘন ফিট পরিমাণ 
মালপত্র বিনা বারে গ্রহণ করিতে পারেন। অতিরিক্ত মাল 
সঙ্গে লইবার জন্য টন প্রতি ১০৮২ টাকা হিসাবে দিতে হয়। 
কেণলমাত্র মাল পাঠাইবার ভাড়া টন প্রতি ৭২২ টাকা। 
জাহীছে খাওয়ার ব্যবস্থাও স্বতস্ত্র। সেজন্য আলাদা দাম 
দিতে হয় । খাওয়াও চারি শ্রেণীর, মূল্য দৈনিক ১০৯৯ 
৬২১ ৩২ ২২ টাঁবা। মদনলাল নামক এক হিন্দু পাঠক 
উ জাহাজে থাকে, তাহার নিকট হিন্দু খানা খাইলে 
দৈনিক ২২ টাপালাগে। যেকোন শ্রেণীর খাছ্ই এবপ 
মূল্য দিযা যে “কান শ্রেণীর যা খাইতে পারেন। উপরস্ত 
জাঁভ|ছে ১৬টি উশান আছে কেহ পাক কিয়া থাইতে 
চাঁহিলে দাগজ কোম্পানী বিনা পয়সায় করলা দিয়া উন্ান 
ধরাহয়া দেয়। দল বধিয়! ফাইতে হইলে এইরূপে পাক 
করিয়া খাওযা বিশেন আনন্মজনক । 

এই তঞজ্াভীজের শিয়ম | কিন্ত টিকিট কেনা বড় 
ছরূহ। কারণ যাঁখীদের টিকিট কিনিবার অস্থমতি 
আন্দামানের চীফ, কমিশনারের নিকট হইতে আনিতে হয়। 
আবার চিঠিপত্রেও তেমন কাজ হয় না, কারণ চি যাঁয় 
মাসে একবার, কাঁচেই এই কাছ টেলিগ্রামে করিতে হয়। 
আমরা কয়েকজনের জন্তা এইরূপ অনুমতি আনাইয়া 
লইলাম। টেলিগ্রামেই অন্তমতি পাইলাম। আন্দামানের 
চীফ কমিশনারকে টেলিগ্রাম কাঁরতে গেলে তাহার 
টেলিগ্রাফিক্‌ ঠিকানা “4517041))275” | 

যথা সময়ে আমাদের টিকিট কেনার অনুমতি আসিল, 
কিন্ত যাহাদের সহিত একজ্রে যাইব বলিয়া ঠিক ছিল, 
তাহাদের ত্যেকেরই কোন না কোন কারণে যাওয়া সম্ভব 
হইল না। 'অতঃপর “একলা চল রে? নীতি অন্থসরণ করিয়] 
স্থির করিলাম, একাই যাইব। 

কিন্ত জাহাজ ছাড়িবার দিন দশেক পূর্বেব আমার আর 
ছুইজন সহকম্মী অধ্যাপক বন্ধু আন্দামান যাইবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর হইলেন। টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাদের টিকিট 
কিনিবার অনুমতি মিলিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও চলিল। 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান ব্যাপার, টীকা লওয়া | জাহাজে চড়িবার 
জন্য কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টাকা লইতে হয়। 
জাহাজে চড়িবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বের কলেরাঁর টীকা! 


ফাস্তন_ ১০৫৬ ] 


৩ ্থান্যপা স্ন্তপা 


এবং অন্ততঃ পনর দিন পূর্ব্বে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা 
লইতে হয়। এইরূপ নিয়ম আছে বলিয়াই আন্বীমানে এই 
সমন্ত সংক্রামক বাঁধি একেবারেই নাই । টীকা লওয়া ও 
তাহার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে বহু 
পরিশ্রম ও অধ্যবসাঁয়ের পর ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ শনিবার 
সকালে প্রিন্সেপঘাট মুরিং হইতে আমি, অধ্যাপক শ্রীন্থনীলাভ 
গুহ ও অধ্যাপক শ্রানম্মলচন্ত্র বন্বোপাধায় এই তিন মুতিতে 
এস এস মহারাজা” জাহাজে অরোহণ করিলাম ! সম্বলের 
মধ্যে রিল কতকগুলি পরিচয়পত্র । নির্মলবাবুর এক 
ছাত্রের দাদা পোর্টব্রেয়ারে কাজ করেন, সেই ছার তাহার 
দাদার নিকট চিঠি দিয়াহিল, আর আমাকে চিঠি দিগা- 
ছিলেন মধা কলিকাতা পুলিশের ঢেপুটী কমিশনার রায় 
বাগছুর শ্ীপতোন্দ্রনাথ মুখোপাধায় মহাশস । 'অবশ্থা হা] 
তাহার ব্যক্তিগত পত্র, তবে পুলশেব সাহাযো আন্দুমান 
গিয়াছিলাম একথা মনে করিসা ভুলক্রমে যদি কেহ আমাকে 
অভিনন্দন বা চাকুরী বা পারমিট দিতে স্বীকৃত হন, তাহা 
হইলে আমি মোটেই আপত্তি করিব না। স্থীলবাবু 
আন্দামানের এক মুসলমান ভদ্রলৌকের উপর চিঠি লহম্া- 
ছিলেন, কি জানি যদি এক সম্প্রদায় দিয়া কাজ না হয়ঃ 
তবে অন্ত সম্প্রদারও ভাতে থাকা ভালো । এহরূপে 
কতকগুলি অজ্ঞত ও 'মনিশ্চিৎ বাপস্থা লইয়া আমাদের 
যাত্রা সুরু হইয়াছিল। 





ছ্হ 

সকাল আটটায় জাাঁজে চণ়িলাম, বেলা সাড়ে দশটায় 
জাহাজ ছাড়িল। ধীণ মন্থর গণ্ততে বানা বাঁজাইয়া জাহাজ 
চলিতে লাগিল। ছুপাশের পরিচিত স্থান কাটাইয়", 
আখড়ায় ইটর্ঘটি, বজবঙের তৈগটাণঙ্ক পাশে রাখিয়া সর্পিল- 
গতি গঙ্গার উপর দিয়া আফকিমা বাকিযা বিকালে ডায়মণ্ড- 
হারবার পার হওযাঁর পর দেখি একদিকে ক্গমীণ তটবেখা, 
অন্তদিকে দিগন্থহীন গঙ্গার বিপুর জল রাশি । সন্ধ্যার পর 
জাহাজের ছুইদিকে কোথাও কোন কুল আর নজগে 
পড়ে না। 

রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সমর গঙ্গাসাগগের আলোক 
সুস্ত পার হইয়া রাজি নটা নাগাদ স্যাণ্ডহেণ্ড পার হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে পড়িলাম। পোর্ট কমিশনারের পাইলট 
মোটর বোটে নামিয়া গেলেন। আঁহারাদ্দির পর শযন 


আম্মা ও ন্নিত্োলল ভীসগুগুক 


্পন্তল বক্ষ বপন পিস ্ান্পা ্পাকলা বাতা নল বলল স্পা পান্তা ্থপন্তল ্থপক্ষপ বগল সান স্থল প্গান্তপা স্যগন্তল স্থ 
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করিলাম। জাহাজ ছুলিতে ছুলিতে সোজা দক্ষিণ দিকে 
চলিতে লাগিল। জাহাজের গতিবেগ প্রথম হইতে শেষ 
পর্যাজ বরাবরই ঘণ্টায় দশ মাইল হিসাবে ছিল। 

পরদিন রবিবার সকালে উঠিয়া দেখি জাহাজ পূর্বরবৎ 
ছুলিতেছে। ডেকের উপর হাটিবার সময মাতালের 
অভিনয় করিতে ঠয়। হুহু করিয়া সমুদ্রের ঝোড়ো 
হাঁওয়! বহিতেছে, অধ্যাপক নিশ্মলবাবুর বড় বড় চুল রশ 
হইয়া চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছে এবং পা টলিতেছে, 
কলিকাতায় রাস্তায় এভাবে ঘোরাঘুরি করিলে “মাতোয়ালা 
হুয়া)” বলিয়া পুলিসে তাহাকে অবধারিত ধরিযা লইয়া 
যাঠত। এপ্দিকে জাহাজে অধিকাংশ লোকের *উন্টী” বা 
বমন সুরু হহয়া। গিয়াছে | ইভারই নাম সি-সিকৃনেস্‌। 
ডেক হইতে প্রন শ্রেণীর মাল পত্ধ্যন্ত সকলেই ধমনকার্যে 
বাস্ত। তবে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়া 
বলিতে পাধিবে পস-সিকৃনেশ। কো গঢার অধিকাংশ মানসিক, 
সামান্ত একট কাঁয়ক। পেট ঘি ভরা থাকে এবং 
পাতিলেবু, আমড়া ইভাদি টকৃরস যদ মধ্যে মধ্যে পেটে 
পড়ে এ” বর্দ সর্মদাহ জাহাজে ঘোরাঘুরি করিয়া 
গল্পগুদন ও স্মৃত্তির ভিতব দিনা কাটানো বায়? ত্বাহা হইলে 
সি-সিকনেস্‌ হইতেই পারে না। আমাদের তিনজনের 
এতট্রকুও শরার থারাপ হম নাহ, অথচ ভাদ্র মাসের 
বঙ্গোপমাগব, অথাৎ জাহাজের দোলা বড় কম হয় নাই। 

এইরূপে রবিবার ও সোমবার কাটয়। গলে । জাহাজের 
রেলিং-এ ভর দিয়া যেদিকেহ মুখ করিয়া দাহ ঞ্ কেন, 
ছোট বড় ঢেউ-এবর পর ঢেউ শেন পর্যান্ত আকাশে গিয়া 
মিশয়ছে, এহ এক দৃশ্যত দেখিতে পাই। জাহাজের 
পিছনে দীড়াতলেও সেই দিগন্তবিসর্পা জলরাশি, কেবল 
পার্থক্য এই ধেঃ বিপুল কালো জলের মধ্যে থে পথ দিয়া 
জাহাজ চলিয়া আিয়াছেঃ সেই পথের উপর সাদা ফেনা 
ঠিক যেন ছাঁয়াপথের ভাষ সাদা একটি চওডা পথের কৃষ্টি 
করিয়াছে । আকাশে কোন পাখী নাহ, জাহাজের 
বাহিরে বিশ্বজগতের কোন চিহ্ন নাই, জাহাজের ভিতরে 
লোকগুলি রবিবারের তুলনায় সোনবার আরও বেণী করিয়া 
ঝিমাহয়া পাড়িয়াছে | কেহ আর কোন গণ্নও করে না, কে 
তেমন ঘোরাথুরিও করে নাঃ প্রত্যেকেহ আপন আপন 
শধ্যায় স্থির হইয়া গুইয়া আছে ও মাঝে মাঝে বমন 
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করিতেছে। জাহাজের ইয়ার্ড একজন ইউপি মুসলমান, 
বাংলা মুপুকে বাঙ্গালী বিবাহ করিয়াছেন, বাংলা দেশের 
জামাই বপিয়া আমরা তাহার সহিত রসিকতা করিতাম, 
তিনি বলিলেন_ এবার প্র/য় শতকরা সত্তর জন 
সি-সিক্নেসে ভূগিতেছেন। এমন কি কাপ টেনের পর্য্স্ত 
শরীর খারাপ লাগিতে'ছ, সোমবার সারা দুপুর তিনি 
চাপা দিয়া গুইয়৷ লেবুর জল পান করিয়াছেন। এইরূপে 
সোমবার রাণি অতিবাহিত হইল । 

মঙ্গলবাঁন সকাল হইতে বুগি স্থুকু হইল। জাহাজের 
ঘড়িভে দেখি, ঘডি ঘুরিতে ঘুরিতে ৪৫ মিনিট আগাইয়া 
গিয়াছে । ভারতের ঘড়িতে ঘখন ১২টা বাজে, আন্দামানে 
তখন একটা, অর্থাৎ আন্দ'মানের সময এখনও আমাদের 
পু্তন বেঙঈঈলটামের সহিত একই ব্প আছে । এই এক 
ঘ্ণ্া সময় জাহাজ চণিবার চারদিনের মধো আস্তে আস্তে 
গুরাইতে খুবাইতে লইয়া যাওয়া হয়, আবার আন্দামান 
হইতে কারবার সমম্ন ঘডিকে পিছাইতে পিছাঁইতে 
ভারতীয় বন্দনে প্রবেশ করিণার সঙ্গে উত্তিয়ান 
্টাণ্তার্ড টাইমে আনিয়া ফেলা হয়। 

মঙ্গলবার বেলা দশটা হইতে আন্দামান দ্বাপপুঞের 
দর্শন মিলিল। সমুদ্রের মাঝখানে জঙ্গলে ঢাকা খানিকটা 
উচু পাহাড় দেখিয়া সকলের মুখেই কেমন একটা অব্যক্ত 
আনন্দ । মাঁটার জীব ম!টা দেখিয়া পুনরাঁয় প্রাণ ফিরিয়া 
পাঁইল। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্য এই যে, যাহার যত কিছু 
সি-সিক্নেষ্ড সমন্তই এক নিমেষে আরাম হইয়া গেল। 
সকলেই আপন আপন বাঞক্স-বিছান। গুছাইয়। বাধিতে 
আস্ত করিলেন। সেইজন্ত আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইল 
যে, সি-সিকৃনেস্‌ মানসিক রোগ, মাঁটীর দর্শন মিলিলে এ 
রোগ আর থাকে নাঃ কারণ যে সময়ে দূর ভইতে 
আন্দামানের পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইলঃ। সে সময়েও 


সঙ্গে 


স্চাব্সব্ডজ্বঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


জাহাজের দোলন পূর্বের ন্বায় সমানেই ছিল, এতটুকুও 
কমে নাই । 

সমুদ্রের মধ্যে দ্রষ্টব্য দেখিলাম, নানীপ্রকাঁরের মাছ। 
থালাসীরা জাহাজ ভইতে বড়গীতে সাদা ন্যাকৃড়া বাধিয়া 
জলে ফেলিয়! দেয়, চলম্ত জাহাজের টাঁনে বড়শ্রীর স্তাকড়া 
জীবন্ত মাছের স্তায় জলের মধ্যে ছুটাতে থাকে এবং 
সামুদ্রিক মাছেরা উহাকে ভক্ষা মনে করিয়া যেমন গ্রাস 
করিতে যাঁয়, সঙ্গে সঙ্গে বড়নাতে আটকাইয়া ধরা পড়ে। 
জাহাজের খালাসীরা বেশ অনেকগুলি মাছ 
ধরিয়াছিল। আর দেখিলাম অসংখা উড়ন্ত মাছ (17117 
197) জাহীগের ঢেউ লাগিঘ়া ঝণীকে ঝণাকে উড়ন্ত 
মাছ উদ্িতে থাকে । তাঁহারা জলের প্রা চার পাঁচ ফুট 
উপর দিয়া উড়িয়া সিধা একশ' সোয়াশো গজ পর্য্স্ত 
যাইয়া আব।র জলে পড়ে । এইূপে উড্িবার স্গয় তাভারা 
তাহাদের গতিপথ বা গঠিবেগ পরিবর্তন করিতে পারে না। 
শুনিলাম, কোন কোঁন সমন হাঁভারা এইরূপে অন্ধভাঁবে 
উড়িমা জাহ|জের উপরের ডেকে বা পোর্টঠোল দিয়া 
জাহাজের খোলের মধ্যেও আসিয়া পড়ে। শক্ত জায়গায় 
পড়িলেই জর্ে সঙ্গে মরিয়ং যায় । খাল।নীরা বলিল যে, 
এইনপ উড্ভন্ত মাছ ধরিতে পাপিলে এক একটি আট দশ 
টাকাঁয় বিক্রয় হযঃ কাঁরণ উহাতে খুব ভালো 'দুষধ 
প্রস্থত হয়। 

জাহাজে স্নান ও পায়খানার বন্দোবস্ত ভালোই আছে। 
জাহাজের ম্যাথরকে টোপাজ বলে, ডেকের যাত্রীরা 
টোপাজের সহিত বন্দৌবস্ত করিয়া তাহাদের নিদ্ধারিত 
ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সুখন্বিধাও ব্লাকমার্কেট হিসাঁবে 
জোগাড় করিয়া লইতে পারে । আ্সানঃ আহার, শয়ন ও 
বিচরণ সবদিক দিয়াই জাহাজের চারদিক নিরতিশয় 
আনন্দজনক । ( ক্রমশঃ ) 


এভবাপে 





রাষ্্রভাষায় দেবনাঁগরী অক্ষর প্রবর্তন 
অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, বি-এসসি 


যশ্দুর মনে তয় তাহাতে হিন্দিই রাষ্ট্রঙ্গাফাযফ পণ্রণঠ ভইবে এবং 
দেবনাগরী অক্ষরেই হা লিগিত হইবে। 
হ্থিরও হইয়াছে। 


সম্প্রতি উঠা গাষ্টমহাসভায় 
বাজান! দেশের ভামাবিদগণ এই মতে মত দিয়াছেন এবং গুনা 
যাইতেছে মৌলনা মাজাদ নাণরী অঙ্গরে মণ দিয়াছেন। গাঞগাদকেও 
বলদোশের প্রতিনিধি বলিয়া গণা করা হয়| 

বাঙ্গালী ভাষাবিদগণের কহ কেহ এব” অনা প্রদেশেরও কেহ কেহ 
নাগর" অক্ষর সম্খধে একটু কিন্তুছাব রাখিযাঁছেন। তাঠারা যেন 
রোমান আর্থাৎ হারাল! অঙ্গবে্ পান্তা! লিখি হদক এইরূপ 
অভিপ্রায় পোষণ করেন । 

গি কান হাহ, আিধান খুলিনেই দেগা মাহবে হারা 
বর্ণমাণা শন্যগ্ অসপ্পণ | শুধু হংরাদা ৮৪৪7৮, 29. 1, 18৯6 
এরূগ 
আরও আছে। বানীঢ শ এজজা কিছুকান পৃৰের বিশ্যেজ্ঞ ছারা 


110, &]] এই চধ রবম শব্দের চচ্টাণ কাথো প্রয়োগ হয় । 


ইরাগে বণমালা পরিবদানগ প্রস্তাব করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ বলেন ঠংগাজ। হক্ষরে টাভপ রাহটার ব্যবভার স্ববিধ| 
আনব | ন!গগী ব! বাঙ্গালা আগবে তাভা হভবে না| তছুভুরে বন্তব্য 
তান্য দেশের 


কোৌশলীরা মাতা করিছে পারিযাছে আমাদের কৌশপারা হাহ! পারবে । 


ভামা কটি হ*বার পরে দাঙণ রাহটার সষ্টি ভহয়াছিণ | 


এন্টে বলেন, স'শ্এজ বর্ণমালায় যুক্গাগর ও মাজার জন্য শিক্গণ্থী- 
অভ,এব 
তছুগরে বব) ইংরাজী বর্ণমালা 
শিক্ষার্থীগণকে বড অন্গর, ছোট অক্ষর ও হাতে লিখিবার অক্ষর 
এই ত্রিবিধ অঙ্গর সাক্কাহ 'গন্যাস করিতে হয়। অভএব শমের বেধা 


পিগকে অনেক বেশী আক্ষরিক সন্কেত বাবহার করিতে হয়। 
তাহাদের আনেক মময় নষ্ট ভয। 


চারহুম্য হইবে না। 

কিন্তু যুক্তাক্ষব ও মাজার ভল্য সাস্রভজ বর্ণমালার থে লুবিধাটা 
হইয়!ছে, হাহা অনেকে বুঝি পারেন না। সেটা এহ যে, অল্প স্থানে 
অনেক বেশী কথা লগিতে বা ছাণিতে পাগ যায়। প্রায় সিকি 
আন্দাজ স্বান সংক্ষেপ হয়। এহ স্থান সক্ষেগে আম-নংক্ষেপ ও কাগল 
ব্যবহার সংক্ষেপ হয়। 

এ কাগজ-স'ক্ষেপজনিত সুবিধাটা খুব বড় গ্ুধিধা এব পিন দিনই 
উহার প্রয়োনীয়তা অনুভূত ইইবে। আমর! সর্ধবাংণে ইঙ্গ-আমেরিক! 
সভ্যতার অনুকরণ করিহেছি। উঞ্গার মুলকথা--দেশের বিবিধ শিল্প 
নিম্মাণকরণ (10108871811581100) এবং জনগণে? মআাবঠ্ঠক জব্য 
ব্যবহার করিবার শক্তি বন্ধন (81810 ০1880081710 0:£ 11510) | এই 


প্রথার একটি অংশ-_দেশের সমগপ লৌককে লেখাপড়! শিখাইতে হইবে । 


ত্রিশ বা চল্লিশ কোটা ভারতবামীকে লেখাপড়! শিখাইবার ঘর্থ 
এইবপ দীড়ায় তাহাদের লেখা শিখিতে প্রচুর কাগজ ও খাতার 
প্রয়োজন। তাহাদের সাহিত্য পিপাসা নিবারণের জন্য প্রডুর গঞ্পপুস্তক 
ও মস্তান্থ পুস্তক, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পর ও দেনিক পত্রের 
প্রয়োজন । ইংলগ ও আমেরিকার একটি দেনিক পত্রের গ্রাহক দশ 
পন' লক্ষ । কাগজ আসে কোথা হইতে? গরণ। কাটিয়া তথা হইতে। 
বৃষ্টি বামুবিদ পঞ্ডিতগণ (17196907+01081888) বলেন-_অরণ) বেশী 
কমিয়া যালে দেশের বৃষ্টি কমিযা বায | বুষ্টি কমিলে চাষের ক্ষতি হয়| 
দেশে থাগ্ভাভাব হয়। অতএব বুঝ! যাহত্ছে কাগজের বাবচার সংক্ষেপ 
করিবার প্রয়োজনীয় 81 অদূর ভবিষাতে গন্ু১৩ হইবে। তখন যুক্তাক্ষর ও 
মাত্রায় প্রয়োগের হবিধা বিশদ হইবে। 

বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভায়া যাহাতে রাষ্ভাম। হয় দে বিষয়ে বিশেষ 
উত্স্ৃক। সঙ্গতি বোদ্বাহযের একদন বিশ অবাঙ্গালী শিক্ষাবিদ 
বাঙ্গাগাকে পাগ্গাম। করিবার সপন্গে বলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার মত 
কোনও ভামায় নাই । কাঁপা সিংহ বা 
অনুবাদের ম্যায় সমগ্র সংস্কত 


অন্যান্য 


মাহিহাসম্পপ ছারতের আর 
বরদমানের রাজবাটার মহাভারতের 
মহাভাগতের এন্ুবাদ আর কোনও প্রাদেশিক ন্াবায় নাই । 
বভ সংস্কু5 এন্ভের বাঙ্গানা অনবাদ বাহির হইয়াছে। দেহ অনুবাদ 
পড়িলে মে কোন অন্ত প্রদেশের স'শ্ত ভাগাচিজ্ঞ ব্ক্তি অতি স১নেই 
বাঙ্গালা ভামা শিখিত্ে পারিবে । আর বাঙ্গালা ব্যাকরণ হিন্দি ব্যাকরণ 
হইতে সরলঙর এবং বাঙ্গালা ভাষায় মংপ্৯)$ শবেপ বাবহার হিন্দি 
হইতেও আধিক। এই জন্যও, মাদ্রাসা, মাগাঠি প্রড়তির পক্গে বাঙ্গালা 
গ্রশ্থপাঠ মহজমাধা। ূ 

কিন্তু বাঙ্গাণাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে বাঙ্গালীদিগর্কে হ্্যাগ 
স্বীকার করিতে হইবে | নাগরী অক্ষরমালা গ্রহণ করিঙে হইবে। 

ভারঠের এখন মব্বাপেক্গা প্রধান প্রয়ো্গন অঞ্ডিত ্বাধীনতার 
সম্পরণাকরণ ও সংরক্ষণ | প্রাদেশিকহা হহার একটি প্রধান অন্থরায় | 
প্রাদেশিকঠা দূর কগিতে হইলে সমগ্র ভারতের ল্ডায! ও পরিচ্ছদ যতদুর 
মন্তৰ একরূপ করি হইবে | ভার তীয় রাষট্মহাসভ| হইঠে নিয়ম করিতে 
হইবে যেন ১০1১৫ বত্নরের মধ্যে সমগ্র প্রাদেশিক ভাষার লিপি দেব- 
নাগরী ভইয়। পড়ে ।  উহ্থাতে প্রাদেশিকত। অনেক পরিমাণে দূর হইবে। 

দেবনাগরী অক্ষর্মালা মে ভারতের সন্বাপেক্ষ! অধিক প্রচলিত লিপি 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত, হিন্দি, পাহাড়ী ও মারাঠি ভাষা র 
লিপিতে লিখি হয়। গুজরাটা লিপিও অন্ুবপ। বাঙ্গালী, তামিল, 
আদামী, উড়্িয়। প্রন্ুতি যে সব দেশের লিপি স্ব মেখানকার শিক্ষিতগণ 

স্কত পাঠ করিবার জন্য নাগরী লিপি পড়িঠে বাধ্য হয় । 


২২৯ 


২৩৩ 


সান 





সংস্কত লিপি দমগ্র ভারতে গ্রচলিত হইলে আর একটা বড় স্ববিধা 
হইবে। পুন্তক মুদ্রণের সুবিধা? এই স্গবিধার জন্য পু্থকের দাম 
অনেক কমিয়! যাইবে । বাঙ্গালী পুস্তকবাবসাধীগণ ও গ্রস্থকারগণের 
সুবিধা হস্কবে। একহ প্রেসে ঠিন্দ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সহজে 
মুদ্রিত হইবে এব" সমগ্র ভারতে তাহার কেহ! মিলিবে। বাঙ্গালা 
্রস্থকাগপিগেরও উ সুবিধা তবে । 

জনকঙক বঙ্গদেনয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাম! যাহাতে পাষ্টভাষা হয় 
তদ্থিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। ঠাতাদের এ্রচেষ্টা যে বাঙ্গালী জাতির 
হিভাকাজ| প্রণোধিত তদ্বিময়ে সন্দেহ নাই । 
কোন প্রদেশ বিশেষের লোকরই গাদ্বীয় কশ্মগারী সংগ্রহ করিবার 
পরীক্ষা সযহর জশ্ অভিপিক্ত হবিধা থাকিবে | এবটু বিচার করিলে 
দেখা যাহবে, এ সব পরীক্ষায় বাঙ্গালীর অব্ধাপেক্ষা অধিক প্রতিযোগী 
মাদ্রাজ ও মারাঠি। বিহার ও সংযুক্ত গরদেশ শিক্ষায় বাঙ্গালী হইতে 
হীন । বহু বাঙ্গাণী বিহার ও যুক্প্রদেণে বাস করেন। হাহাগা হিন্দি 


সংস্্ত বাষ্ইভাষা হইলে 


ভাল জানেন। কলিকাতা অঞ্চলের লোকের বাটিতে হিন্দুস্কানী বা 


বেহারী চাকর, রাধুন। ও প£ওযান থাবার ভ্ঞ/ এখানকার এনেক 
বাঙ্গাণী মোটামুটি হান্দ কহিতে ও বুঝিতে পাঙে। অতএব ভি 
রাষ্ট্রছাযা হংলে বাখাপীরই সুবিধা অর্ধক | 

হিন্দি ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা দুইয়ের গ্রভেদ এত সামাগ্ঠ নে হিন্দির 
প্রচলনের ভিতপ দিযাই বাঙ্গালা মন রার্ত্রভাষায় পরিণত হহবে। 
কাণি [গংহের মহাভারতের নাগর ভাবায় [লগিঠ বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়া 


যে কোনও প্রদেশের লোক্হ্‌ সহজে বাঙ্গালা ভাথা |শক্ষ্। করিতে 


জ্ঞান্তত্রঞ্য 


স্ক্জপ ্ছস্শ ন্ান্তপ স্জিন্া পি স্পা পন্ড ব্জাক্ষতা কিনা বলনা বগা পান্তা দানা স্পা পন খল বনপা আনা কপ নিস্পাপ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


পারিবে । রবীন্দ্র, শরৎ ও বহ্িমের লেখা পড়িবার জন্য বছু লোকে 
বাঙ্গালা স্াষা শিখিতে চাহিবে। 

হিন্বির আর একটা শ্বিধার কথ। ভূলিলে চলিবে না । সেটা 
বাকচিত্র (৮911198 ) | এটা একটা! প্রকাণ্ড বাবসায় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
গর বাঙ্গালা ফিশোর আরও দুর্দশা! দীড়াইয়াছে। 
পুর্ব-পাকিস্থানে ফিল্ম সেন্দার কোন ঘিশ্টা বর করিবে হাহ] বলা যায় 
কিন চিনা ফিলা সমগ্র ভারঠে প্রচলিত হইতেছে । যেখানে 
লাভ বেশী পেখানে প্রচুর আশ বাধ করিয়া ভাল ফিল্স নির্মাণ সহজ । 
বন্ধে ফিল বাবসায়াগণ বভ মু্ধা বায়ে যেসকল ফি প্রস্তুত করিতেছে 
উহাদের কলা বেল গধেকহর মুল্যবান বলিয়া ঈ সকগ দিলা সকল 


দেশ বিভাগের 


না) 


গ্ায়তীয় মহলে চলিতেছে অনেক বাঙ্গালী নট, নটি, চিত্রশিল্পী ও 
চিন গ্রন্থকার ভিন্দি ফিল বছ অথ দপাজন কগিতেছেন। 

ভারতের শবানতা সরগরম করিতে ভইনে দ্রুত ভার ঠবধায়দিগকে 
এক চাঠিতে পরিণত বরিতে হইবে। প্রাদেশিকত। দর করিতে 
ভইবে। এই একআাঠ্যভা বিধানের পল এক লিশি অন্থতম উপায় । 
হহার ব্যবস্থা9 গন্য 'নম়স্থ আহাষ- আইন বা অিনান্দ দ্বারা নিয়ম কর! 
হন্টক ওৃতাক প্রাদেশিক সংবাদপত্রকে প্রথম তিন মাস ₹ পরে এক 
স্তন্ত প্রাপক লিপ গু উহার গানে একন্তগ (মে পাঠযবস্ত্রই ) 
নাগরী পাগিতে মুঁদিত কাপতে হহবে। খিঠাধ [হন মাসে এ ব্যবস্থা 
এবং তত্সহ আপ এক সত শুধু নাগগী শিপিতে মুদ্ধিত হইবে ইহার 
পাসে কোনও প্রাদশিক লিপি খাকপে না। এহরাপে উগরো তুর 


নাগর দাপর বিশ্বাস কীগতে ভবে । 


আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 
ভ্রীমনকুমার সেন 


বুদ্ধোগ্তর জগতে যুদ্ধকাণীন অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করিয়া শান্ত ও 
স্বাভাবিক অবস্থ। পুনঃপ্রাতিষ্িত বগিতে হহলে একক প্রচেষ্টায় হাহা 
কখনই সম্ভব নহে, তজ্জন্য সজ্ববদ্ধ প্রচেঠা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন । 
একটু তাকাইয়া দেখিলেই যেমন আমরা বুঝিতে পারি যে বর্তমানকালের 
যুদ্ধবিগ্রহের মুলে ব্বধ অর্থনৈতিক কারণ বিছ্বামান, তেমনি যুদ্ধ- 
বিগ্রহের ফলে অথনৈতিক পৃরথিবী-ই যে ক্ষত-বিঙ্গত হয় বেণা তাহাও 
উপলব্ধি কর! কঠিন নহে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা যে 
এই রাঢ় সঠ্য সন্মান্তিকভাবেই টর পাইতেছি তাহা বলা নিশুয়োজন। 
যুদ্ধের পরে স্ষুদীথ চারি-পাচবসপ্প শত হইতে চলল, কিন্তু মানুষের 
জীবনযুদ্ধের বিগতির চহুমাত্রও দেখ! যাইতেছে কি? শুধু ভারতেই 
নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই জনসাধারণ আজ এমনিভাবে আধিক 
সঙ্কটের নির্ঘাম বগমুষ্টিতে পড়িয়া হাসফান করিতেছে । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান, শুভ সংকল্। লইয়াই হউক আর মতলব 
ইনিলের উদ্দেপ্ত ণইয়াই হক, কঠিপয় নেতৃস্থানীয় দেশ যে কয়েকটি 
ংঘবদ্ধ প্র-ষ্টতনর স্চনা কধিয়াছে আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক তাহাদের 
অন্ধতম। "সুচনা? বাললাম এই জগ্ত যে, ইহাদের সন্দশ্থে আজ পধ্যস্ত 
বাগাড়ম্বর ও কেোঁশলপূর্ণ প্রচারকাঘা যতট! হইয়াছে, কাধ্যক্ষেত্রে ততটা! 
সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায় লাই । তত্রাচ অন্ততঃ আন্তজ্জাতিক ব্যাঙ্ক 
সম্বন্ধে আমাদের একথ| স্বীকার করিতেই হইবে যে উহার গত কয়েক 
বৎসরের কাধাকলাপ দেখিয়া আমর উহার সদিচ্ছা! সম্পর্কে যেক্সপ 
সন্দিহান হইয়! পড়িয়াছিলাম, চল্তি বৎসরের কাধাকলাপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হওয়ায় বাস্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা! বর্তমানে 
আশান্বিত হইয়াছি। এককথায় বল! যায়, অনুন্রত ও অল্ল-উন্নত 
দেশগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের যে সাধু সংকল্প লইয়৷ আন্তজ্জাতিক 


ফাস্তন--১০৫৬ ] 


বাঙ্কের জন্ম, এতানৎকাঁল তাহাকে ইউরোপ ও আংমরিকার বাহগাগে 
প্রযুক্ত হইতে না দিয়! বাঙ্ক বিবেচনার পঞিচয দেয় নাই । গত যুদ্ধে 
এশিয়ার দেশসমৃহ, বিশেষভাবে উৎকালীন ব্রিটেনের ঘাটি ভারতবন 
ইউরোপের কোন দেশ ভহতি কম লাঞ্ছনা 9 
দ্বিতীয় 5ঃ পৃথিবীর বিহরিন্ন দেশের মধো ঘে গুকহর অথ নৈঠিক বৈষমা 
রাইয়াদছ তা! দর করিয়া জন-জীবনকে একটা সমহাব শপ প্রতিজিত 
করিতে না পারলো খিখশান্ির আশ বুথ | 


সহ্য করে নাই। 


গা ৯ 


বাস্কণ খাহার। কণধাপ, 


ঠাহাদের মুখেও এবার বান আমরা বগবার শ্ানিছাছ এস সে সব 


ভাবিয়া অবাক হ১ঘা, হানবে কি বনি আগজ্গুতিক ব্যাস্থোও 


'শুএ বগনা 


এশযাগগ 


বথার মা গায়! 


প্রণাত তর রিলিক পারত করার চে কর! 581? থে 


কারণেই ভতক বাস্কণ এত সন্গন্ণ দ্টিভলাপ গাগবছিন আমন] পক্ষ 


করেত গণং এত পাধন্্নর প্রবল গ্রনাণ এ১ঠ বৎসরের খোচার 
দিকে ভারঠ 
তাহার প্রাথত খের আাহাশিক ম গহ সমগার তধিও 
অবঙ্ত বাধ-মিশন সাথুন নমদশিভা পপাহতত থারেন নাহ পালে 
স্যাব্াকপেই ভারাহের ওারেহ ধন পুগাপু 


সেই নঙ্গে ভার? 


আনা; তক বাগ মশনেগ ডসছ্থিত ৪ ভাগহকে 


মগ চা 
বঠ দেওয়া সুন্থৰ হহঠ। 


নওকারেন ভপদ ইভ মহান মিশন মনীতণেো ধণের 


আবেদন পেশ করিযাহিরেন ও ততমপাঙ্গ যুক্তি ও ৩৭) প্রদশন 
কর্িযাভিলেন,। আহাদের করবা হাহানা কতটা পালন কর্গিতে 
পাারয়াছিলেন তাহ1ও আন্েতের বিষয় খ সম্প্ ঠকালে বিশেষতঃ নেহেরুর 


আছেগ্রিকা পাগভ্রনণের পপ হই-৩, ব্াক্ষ্ শামহানায় শহবুচগর কেহ 


কেহ ভারতের অনুবুলে আনেক কথা বপিয়াচ্ছেন ॥ 
যায়, যুক্তস্ত 


নিকট হহত্তে আগৌণে আরও 


হঠবাং 
জ[নহতে পারলে ভারহ্মরকার ব্যাঙ্কের 


আশা কর! 
ভাবে দাবা 
ণ শাদা কাঁজতে সঙ্খম হহবেন। 
টাকার মুল্য হাসের ফলে 
পরিমাণ পভাবঙঃহ বৃদ্ধ সুতরাং 
অতাপন্ত ব্যয়ের ধিক হহতেও ভারভমরকার 'াহাদের ধণের দাক 


অধিকতর যুক্তিসহক।রে পেশ করিতে পা।রবেন। 


ভাুতপ তরফ হহাতে বান্থে দেয় চাকার 


পাহয়াছে। এহ অপ্রত্যযশঠ ও 


ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্ঠ : 

প্রসঙ্গক্রমে আমন্লা ইতিপূর্ববেই আন্ুজ্জাতিক ব্যাঙ্কের উদ্দেহ) 
সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছছি। এক্ষণে ব্যান্কের চুক্তিগন্ধে (4769188 ০£ 
£৫0690090৮-এ ) বণিত 
যাইতেছে £ 

(১) ব্যাঙ্কের সদস্ত দেশগুলিতে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত পুত 
করিয়া এবং তদ্ধারা উৎ্পাদনমূলক কাণ।দ প্রশস্ত করিয়। অর্থ নৈঠিক 
পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সহায়ত। করা; 

(২) ব্যাহ্গের "গ্যারান্টি বা প্রতিশ্টততে বা কার্ধাকরী' 
সহযোগিতায় ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ উৎ্নাহিত করা ; 

(৩) ব্যদ্ধিগত অর্থাৎ বেসরকারী বিদেশী মূলধন পর্ধ্যাগ্তরূপে না 


ভদেগ্তগুত। সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা 


আল্তর্জজতিন্ক যাহ 


০৬ 


আগিলে ব্যাস্থেপ নিল হহবিল হইতে কিংবা ব্যাঙ্কের উদ্যোগে 
জনসাধারণের মধা হইতে ধণ সংগ্রহ করিয়। ভগ্ধাপা সদস্ত দেশগুলির 
মুনধনের অভাব পূরণ করা ; এব 

(৪5) সদগ্র-দ্রশগুলির মাধ্য অবাধ বাণিতনার ধারা প্রসারিত 
করিযা তাহাদের শারম্পরিক দেনা-পাগনায় যথপগ্তব সমঠা স্ষ্টিতে 
উৎসাহ দেওয়া । 

মোটা খুটি এই চার্রিটিই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশণাপে বশিত 
আাঞ্জ ছন্দ গুলির বর্ণনায় অত্যাবহ্াক ও জরুরি? গঠনমূলক পাগকল্পনার 


ইয়াছে। 
গছ ঝণ এদানের মন্বপও ঘোষণা কর। হতয়াছে। সুতা কোন কোন 
জগদী। ও অঙ্ক পারকণনা কাণকরী করাগ নামত ভারত ফে 
খ্.এ। আবেদন গানাইয়াছিন হাহা বি-ব5নার আযোগা মনে করাপ কি 
ই ঠ থাকতে পারে এই প্রশ্ন আমরা হতিপুণ্র উখাপিত করিয়াছি । 
প্রগঙ্গত উদ্বেগ! যাভতে পারে, বাসের ডলখিত আদশ লিপি 
বা ঢুক্তণত্র পচহহয ১০৪৭ মানেপ জুণাহ মামে অনুষ্ঠিত ব্রেটন 
সরকাগাহাবে ব্যাঙ্থোপ প্রত হয় ১৯৪৫ সালের 
২৭শে ডিপেশ্ধর এবং প্রকৃতপ্রস্থাবে ব্যাঙ্ক কাখ্ারপ্ত করে ১৯৪৬ সাপের 
ব্যাঙ্থের প্রধান কাম্যালয় ওয়াশংটনে অবস্থিত, উহার 


বঠ্মান নপগ সংখা ৪৮ 


এস মাম্মেলনে। 


২৫শে জুন। 


ব্যাঙ্গের মুলদন 


ব্যাঙ্কের মোট মুগ্ধনের পরিমাণ গায় দশ কোটি ডলাপ। সদস্য- 
দেশগুণকে হাহার সঙ্গতি ও জননংগ্যার অনুপাতে ব্যাঙ্কের অংশ বা 
শেয়ার' বিকী করিয়া তদ্বার! এহ মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে । বিপীত 
শেয়ারের শতকবা ২৯ ভাগ মাদাযকৃত । 
ভাগের ২ ভাশ খর্ণ 


সদন্ত দেশগু্লকে এই ২* 
ডলারে এবং অবশিষ্ঠ ১৮ ভাগ নিজস্ব 
মুদ্রায় আদায় দিতি হইয়াছে। 


কিংবা 
দেয় টাদদার এন ১৮ ভাগ কেবলমাত্র 
সংতিষ্ট দেশের সম্মঠিকূমেই ধণপরাপ দেওয়া যাহতে পারে । আদারীকৃত 
২* ভাগ ছাড়া অনাদায়া রাণা হইয়াছে 
তাহা হহতে কোনপ্রকার খণদানের নিয়ম নাই, উহ! একমাত্র ব্যাঙ্কের 
নিজ প্রয়োজনেই খ্যবহীত হতে পারিবে । 


মূলধনের যে ৮* ভাগ 


কেবলমাত্র আদায়ীকৃত অর্থহথ ব্যান্কের একমাত্র সম্থল নহে। টাক! 
লগ্মীকরণে ইচ্ছুক জনমাধারণের নিকট *বগ্ড' বিক্রয় করিয়াও ব্যাহ্ক 
অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে । বপাখাছুল্য আমেরিকার জনসাধারণহ এই 
ল্দরীকারকপের অধিকাংশ । ১৯৪৭ সালের জুলাইমসে মেকার 
বাজারে ব্যাঙ্কের বণ বিক্রযের ঘোষণ। সববপ্রথম প্রচারিত হয় এবং 
তাহাতে উল্লেখযোগ্য সাড়। পাওয়া যায়। শতকরা ২১ সদযুক্ত ২৫ 
বৎসরের মেয়াদে পরিশোধযাশ্য ১* কোটি ডলার মুল্যের বণ ইন 
করা হয়। ইহা ছাড়া শতকরা ৩ ভাগ সুদঘুক্তু ২৫ বদরের মেয়াদে 
পরিশোধ আর একশ্রেণীর বগু ছাড়া হয়-তাহার মোট মুল্য ১৫ 
কোটি ডলার। এই বগুগুলিকে আমে.রকার লগ্মীকারক জনসাধারণ 
ব্যাপক ভাবে ক্র করিয়াছে । শতকরা ৩ভাগ স্থবদের বগ্$গুলি কিছু 


৯২০২, 


অতিরিক্ত যুল্যেও বিকিকিনি হইতেছে । ব্যাঙ্কের নিরাপঞ্। ও সঙ্গঠি 
সম্পর্কে অবস্ঠই সংশয়ের কোন কারণ নাই, এবং ব্যাঙ্ক যে সকল সদস্য 
দেশকে ধণদান করেন পুববাহে তাহাদের খণ পররশোধের যোগাত। 
অর্থাৎ তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষঙাবে বিচার করিয। দেখ| 
হয়। সুতরাং এই ব্যাঙ্কে মর্থনগ্লাকরার দিকে জনসাধারণের ঝোঁক 
বুদ্ধি পাইবে তাহা্ডে মন্বাভাবিক কিছু নাই । বিশেমভাবে আমেরিকার 
লগ্লীকাগকগণ আরও বেশা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন এঠজন্য যে, ব্যাঙ্কের 
কত্তাব্যক্িগণের মেজগিটিই মাঞিণ ! 

কোনও পরিকল্পনার জগ্ভঠ খণের আবেদন জানাহলে ততস*গণে 
ব্যাঙ্কের নিকট এঠ কয়টিজ্ঞাহব্য বিষয় পরিধার পে লেগ কর্রিতে 
(১) প্রস্থাবিত গরিকলনার গলডা (২) পরিকল্পনার কান্যকাপিঠা 
সম্পকে ছপযুক্ত প্রমাণ ; (১) পরকল্পনাটি যে যথাথভ আবাগা তাহার 
খুক্তিনঃ প্রমাণ 7 (৮) খণ প্রাথনাকারা দেশের নিজেপ সানথা ও চেষ্টা 
চরিএ সপ্পকে পণ তথ্য প্রদান এবং (৫) খ্ণ পরিশোধ সম্পকে 


হয় « 


বিএবিদ্যালয়ের আইন কলেজে? অধ্যাপক নিযোগ হয় কণ1? 
ভিসাবে এক এক বৎসরের ওন্ঠ, কারণ বোধ হয় এই থে স্থায়। অধারপক 
হইলে ভোযামোধ করিয়া একসটেনমন লওয়ার প্রয়োজন মার থাকিবে 
না। শ্রীযুক্ত এস এন শটাচাধ্য চতুথবারে এস্টেনমনে মাছেন। 
তিনি সম্পরত একটি মামলা শেষ করিবার জন্থা পৃণ বেঙনে সাড়ে তিন 
মাসের ছুটি চাহিয়াছেন। ছুটির সাধারণ নিয়মে কন্ট্‌াঠ নিয়োগে 
ইহ! হয় না, একটেনসনে থাকিলেও হয় না। আইন-কলেজ গভভপিং বডি 
গৃর্ণবেতনে ইহার দেড় মাসের ছুটি মথুর করিয়াছেন। ভাইস 
চ্যান্সেলার শ্রাচারচন্ত্র বিশ্বাস, বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস ও প্রধান 
সরকারী উকীল গ্রচণ্দমশেখর সেন এই প্রপ্ত।বে আপনি করিয়াছিলেন 
দেখিয়। দুঃখিত হইলাম । আইন কলেজের অধ্যাপকের! কোনদিনই 
বেতনের উপর নি৬র করিয়া সংসার চালান না, বেহুনটা তাহাদের 
উপরি আয় এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের কল্মকর্তাদের স্সেহের দ্ান। তাহাদের 
আদালতে প্রাকটিশের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে গভণিংবণি 
চিরদিনই তীক্ষপৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাহার উপর যে কলেছের প্রিন্সিপাল 
সাড়ে তিন বৎসর পুর্ণ বেতনে ছুটি পাইয়াছেন, সেই কলেজের একজন 
প্রবীণ অধ্যাপকের সাড়ে তিন মাস ছুটিতে আপত্তি করা নিতাস্তই 


অবিচার়। যুগবাণ। 


স্ঞান্সত্তন্বঞ্ধ 


স্পা ্ন্ষপা স্বপন স্ন্া স্ষপন্জপা স্থান ব্জানলা ব্থগলা ব্চান্তলা ্পানলা ব্যলান্ষপ পহেলা স্হদ খ  ব্লানলা স্যা্তালা 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড। ৩য় সংখ্যা 


উপথুক্ত আঙান। সরকারী কিংবা বেসরকারী উভয়বিধ পরিকল্পনাত্তেই 
এই সমন্ত প্রশ্নের জবাব আবশ্যক । 

ব্যাঙ্ক মিশনের অনুনঙ্গ।ন কাম্য সমাপ্ত হইখাগ পর গণ ১৮ই আগষ্ট 

ভারতকে গভণমেন্ট পরিচালিত রেনপথের পুনগঠন ও উন্নতির জন্য ১ 
কোটি ৪* লক্ষ ডলার খণ মঞ্চুর করা হইয়াছে। 
বাঞের ভখিস্তৎ 

আন্তজাতিক ব্যাস্কের ভবিষ্যৎ মান্তঞ্জাতিক মবস্থার উপরই নির- 

শাল মেকথ| বপাবাঞলা মাএ। গাতিপুর্ভের সঙ্ঘবদ্ধতায় ইচা। স্থষ্টি ও 

গঠন যভদিন এই মন্ঘবদ্ধতা থার্চিবে ৩শুদিন পণ্য অলবিশ্তএ হার 





সার্থকতা নিশ্চয়ই খাকিবে | বশ্ব*- দেশ বিদেশের মাধে সঙ্গূকক দুঢহর 
করিতে হইলে এবং সাম্য, মেতা ও শাশির মানব-নমাজ প্রতিষি করিতে 
হইলে এঠ ধরণের সদ্নবদ্ধ প্রচেষ্টাৰ বণ প্রয়োদনায়তা রহ্যাছে । 
উদার দৃষ্টিতশ্র। অথ» সভকতাপুর্ণ দূরদশিহা লইয়া খগ্রসর হইতে পাগিলে 
আশ্ক্জাতিক ব্যাঙ্ক অর্থ নৈতিক জগন্জের অশেদ কল্যাণহ করিবে। 





তিন কাঠা দশ ভানাক ডাষগা । তাতে নট, মারিশ, পিড়িৎ, পালং, 
পিযাজ, রু্ছন, করণা, লা, কুমড়া, পৃ'ই, থামআপু, শীকমালু লাল 
আলু, গোল আবু. বরবটি, সিম, সেলরি, মুলো, টম্যাটো, খাধা কপি, 
মটর, ফুলকপি, ওল-কপি, লঙ্কা, বেগুন, ধনে, মৌরি, $লনা, পুদিনা 
ক্যাড়িনিম (পাতা মনলার কাজ করে, মাদ্রাজীরা গুবই ব্যবহার করে), 
কলা, সনে, গোপে, আগ, লেবু, ট্যাপিগুকা, ঘতকুমারী। এ ছাড়া 
চার রকমের গাদা, হেন! ও গোলাপ ! 

কেউ বলতে গারেন যে, সগ করে কতকগুলি শাক্-শলখুর গাছ 
একত্র কর! হয়েছে । কাধতঃ, গ্রহাস্থের উপকার হয় না, কারণ, সব- 
গুলিই অন্যন্থ কম। কিন্তু বান্তবক তা নয়ঃ গৃহস্থের স্থরাহাই হয়। 
সিম প্রচুর ফলে আছে, খেয়ে শেষ করে উঠতে পার! যায় না, পালং 
কেটে নিলে আবার গলায়, দৈনিক প্রত্যেক জিনিষের কিছু কিছু 
নিলে গুহস্থের মথেট হয়ে মায়, আর দরকার হয় না, অথচ আরও 
প্রচুর থেকে মায় । পাড়াপড়শা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ীতেও দেওয়া হয়। 
সহরের লোক ভাবতে পারেন যে, এটি একটি পল্লী গ্রামে। কারণ, 
পাড়া গায়ে ইহ! সগ্ভব। সহরে বর্দ সম্ভব হতো, তা হ'লে ভারাও 
এরকম করতেন । উপরে যে বিবরণ দেওয়া হ'লো, এটি পাড়াগায়ে নয়, 
সহরেই। সহরে বাড়ীর উঠানেই এতগুলি গাছ কর! সম্ভব হয়েছে 
এবং তার ফলভোগ করতে পার! যাচ্ছে। 


ফান্তন_-১০৫৬ ] 


পপ পপ প্লাসে কত 


কিন্ত এই সহর গঙ্গাভটবন্া উবর মৃত্তিকাশীলী কলিকাতা নগর নয়, 
কিংবা ভাণীরখীর ছুই কুলে যে সু-রসা ও সু-ফল] নগরীগুলি রয়েছে 
তীরা নয়। এই সহর কঠোর সৃত্তিকাধারী দিন্নী। দিল্লীর বুকের ভেতর 
হতে শ্লেহের শ্কু মুর্ঠি রাগ এই সকল উদ্ভিদ বেরিয়েছে শাক-সন্ডী, তরি- 
তরকারী, বৃক্ষ লতাকপে | সমস্ত জায়গাটি শ্যাম হৃষমা-মণ্ডিত, নয়ন ও 
মন জুড়িয়ে দেয়, জথচ জিনিমগ্ুলি কত কাজের । আবার এ গুষ্টি 
অক্তান্ত কুকের নয়। তার! তো সৃষ্টিকর্তার কাদ করেই। এ কষ্ট 
লেগাপড়া-জান1, বিরস অবনর, ভর্দলোক কুঁষকের (93970101890 
বিধান পরিষদের বদত্য অসতাশ চখ্রী সামগ্, গ্রীবসন্ত 





12)07 01 
কুমার দাস ৪ 
খেটে হাদের বানার সংলগ খোল! জায়গাটিতে এই জিনিষগুলি উৎপন্ন 


ডপেরনাথ বদন নহাশয়গণ অবসর ক।লে নিজের। 


তাদের এরি জিনিম ভাবা ভারতের খাছ মঞ্জীকে প্ন্থু 
চা্ুরে, 
শরীর 
এবং 


কণেছেন। 
উপহার গাঠিষেছেন।| শাদের কিছু জমি আছে কেরাগি, 
ধনা, বাবমাম়ী বাক্িগা এই *রেন। 
অন আনন্দ পা, গুহস্থালীৰ স্থরাহা 
খাছ্াবুচছ তা ও ভগ্চনিত মলাপদ্ধির ভাত হত রেহাই পাওয়া বাবে। 


করুতে এ১ 


কার 
ভাল হাল, হবে, 
নহগরার বঙ্ষ হতে শাম শগ্ বের কারযে তীর থেকে যথে।পযুক্ত 
থাছা সংগম কর। শ্বাধান ভারঠের প্রতোক নাগরিকের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য । বিধান পরিণদের উক্ত তিন বু, নানা অন্থবিধার মধ্যে যে 
কণুবানিষ্টার পরিচয় দিচ্ছেন ডাহা আমাদের সকলের অনুকরণায় । 
_্সঙ্যা্নত প্জিকা। 


ন চা র্ 


বেকার-সমগ্য! বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাঁড়িবেহ তো। একমাঞ্ 
ঢাকপিই আমাদের লক্ষা। কাগজের হকার আমাদের দেশে অবাছাপা 
-কয়টা বাঙালা এইকাগে আঁগাইঘা গিয়াছে? আমরা ফুটপাথে 
বসিয়া! মাল বিধয় করিতে লদ্চা গাই, মুদীর দেকান করিত আত্ম 
মনা বাধে_পানের দোকান করিতে মুলধনের দরবাপ হয় না, 
আগ্মনন্মানবোধ আমাদের এইসব কাজ হইতে দুর সরাউয়! রাখিযাছে। 
চাকরি করিতে আমাদের মন্যাদায় বাধে নাঁ, মনিবের গাপ খাইতে 
মানের হানি হয় না, মত অপন্মান অম-লব্ধ কাছে । 

এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ব্দ্লাইতে ঠইবে--নঠিলে নিজের সঙ্গে 


লাতিকেও মারিব। _সৈনিক 
্ 

গণপরিষদ স্বাধীন ভারভেপ্ জাতীয় সর্গাতরাপে  “জন-গণ-মন- 

অধিনানক” নঙ্গীত্তকে গ্রহণ করিয়াছেন । সঙ্গে সঙ্গে ভাভারা “বন্দে 


মাতরম্” সঙ্গীতকেও সম মধ্যাদ| দিয়াছেন । বিস্ত আমরা আশা 

করিয়াছিলাম, যে মস্তক অবলম্বন করিয়া জাতি স্বাধীনতার ছুগম পথে 

যাত্র। করিয়াছিল, মহান লক্ষ্য প্রাপ্তির শ্মরণীয় দিবসে তাহারা সেই 

পৃথ্য মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়া! সিদ্ধি লাভ করিবে । তবে, আনন্দের কথা 

এই যে, স্বাধীনত| লাভের পর বাঙ্গালী উপেক্ষিত হইলেও, 'জল-গণ- 
৩৩ 


ইক জপজ্ন 





২২০৯ 


চি 


মন' সঙ্গীতকে গ্রহণ করায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে, স্বাধীনত! সাধনার 


প্রথম ধষি বাঙ্গালী । আধা 
সু রঙ 
মানভূমের স্মহ্য! সমাধানের সহজ ও সরল পণ্ঠা রহিয়াছে । বাঙ্গল। 


দেশকে এই জেলাটি ফিরাইয়। দিলেই আর কোন গোলমাল থাকে না । 
কংগ্রেস কতৃপক্ষ যে ইহা জানেন না ঠাহাও নহে। কিন্ত বিহার 
কংগ্রেমের ছৃ'চারি আসন নেতার মনপষ্টির জন্যই কোন সুমীমা"সা 
বিভারের অবিসম্থার্দী নেতা ডাঃ পাজেপ্রসাদ ভারত 
ট্পশাবণিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট তইযাছেন। প্রাদেশিকতার সঙ্কর্ণ 
মনোগির ভদ্দে ছঠিযা সর্ব্বভারতীয় ভাতঠীষঙ্ার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয় এই 
ব্যাপারের মীমাংসা কর! ভীহার পক্ষে কঠিন নহে । তিনি প্রেসিডেন্ট 
হওয়ার পর মানতূমে পুনরায় সশ্যাশ্রহ আরশ হইলে হাহাগ নামের 
হানি ঘটিবে। মানঠমকে বাসলায় ফিগাইয়! দিলে এরাপ অবাঞ্চিত 
পরিষ্তিতির সশ্গুখীন ছাঙাকে হহচত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের আয় তপ- 
বৃদ্ধির প্রয়োনীয়ত। কথগস কর্িপন্ষ ম্বীক্ার করিয়াছেন এবং 
কুচনিহারকে বাংলার সহিত যুক্ত কৰা হইয়াছে । মানভূম সম্বখে 
এরাপ চিএ উদচ্ছ্ন কংগ্রেন মহলে উদয় হইয়াছ বূলিয়। শোন। 
কানবিণন্ব না কাগয়া ভাঙাদের সিদ্ধা 


হইতেছে না। 


বাউভেছে । এ বিষয়ে 
প্রকাশ করা চিত হইবে । 


_ যুগবণ 
চল 


মংপ্রতি ভারতরাষ্রের বিতিন্ন প্রদেশপালদিগের ভাঙা ও হুমোগ 
সম্বন্ধে ভারত মগকার পুরা তন নিদেশ খাতিল করিয়। শুদন যে নিকেশ 
চারী করিমাছেন তাহাতে ব্যয় সঙ্গোচেগ যে এপুর্বধ কমপৎ্ দেণান 
হইখাছে ঠাহ। অপুৰ্ণ তো বটেই জচিশ্বনীয়্ত বটে 17 আগা গোড়। 
খুটিশ সাহ্রাগাবাদাদিগের চির গুন মুন্সীয়।নায় ভরপুর । র্‌ 
এই নিদেশে দেখা মাইতেছে, প্রঠোক  প্রদেশপাপ আজ সরঞ্জাম 
বাধদ ভাত! পাইবেন . টাকা, মোটর খাড়ী কিনিবার 91ক। 
পাইবেন, বিন! ভাড়ায় সরকারী বাড়ী, বিনা খবচায় রেলের দেলুন, 
জলযান, বিসান 9 মোটর গাড়! বাবহার করিতে পারিবেন এবং 
ডুটির সময় মানে ২৭৫৭২ টাকা হিসাবে ভাতা পাবেন । ইহাকে ও 
যদি বাধ সঙ্কেচ না! বলা হয় ঠাহ। ভইলে ব্যয় সঙ্কোচ কাভাকে বলে? 

যে মাদ্রাঞ্জের কতকগুলি গংশে ছুভিত দেখা দিয়াছে সেগানকার 
প্রদেশপালের আসবাবপন্ধ কিনিবার চন্য ৭*,০০, টাক! বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল মহাশয়ের জন্য সেই উদ্দেশে বরাদ্দ 
করা হ্উয়াঁছে ৮৭,০** টাকা 5 বোদ্বাই-এর ১,১০,০০* টাকা ইতা।দি। 
কিন্তু এই কটা সামান্থ টাকায় তো কোন ভদ্রলোকেরই চলিতে পাঁে 
না। তাই অগ্ঠান্ত নানান সাংসারিক খরচ খরচার জন্য পরম দয়াতু 
ভারত সরকার মাপ্রাজের প্রদেশপালের জন্থ বন্গান্দ করিয়াছেন বারিক 
৪,৯২,৫** টাকা, পশ্চিম বাঙ্গালার জগ্থ ৩,৭*,৫** টাক]; বোস্বাইয়ের 


১৬০৩০ 


ই২২০৪৪ 


জন্ত ৩৫৫,৮** টাকা ইত্যাদি । সেদিন সানীর প্যাটেল এক সভায় 
বলিয়াছেন “কম খরচ কর, প্রাণ ভরিয়| খাটে 1” _বিশ্ববাত। 
ফু চা স্‌ 
কলহবিবাদ না করার জগ্ত ভারত গবর্ণমেন্ট যতই বিহিত সম্মান 
পুরঃসর পাকিস্থানকে সবিনয় নিবেদন জানাইতেছেন, পাণ্টা জবাবে 
পাকিস্থান ততই ঠোক্ধর মারিতেছে । পাট আটক করার জন্ক ভারত 
গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানের কয়লা বন্ধ করিয়াছিলেন ; পাকিস্থান রেলওয়েতে 
ভারতের মাল ও মাত্রীর যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহ ন! 
করিয়া আপোধে সকল বিবাদ মিটাইবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্র 
পাঁকিস্থানকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন £ পাকিস্থান উহা! সঙ্গাসরি 
অগ্রাথ কৰিয়। জানাইয়। দিয়াছে কাশীর জুনাগড় ফেরৎ না দিলে 
আপোধের কথা উঠিহেই পারে না। ফিরোজ খা মুন বলিয়াছেন, 
কাশীরের জন্য মুদ্ধ গদি করিতেই হয় পাকিস্থান রাশিয়ার অধীনেও 
যাইবে তবু ভারতের কাছে মাথা নঠ করিবে না। পাকিস্থানের এই 
মনোভাব দেখিয়াও ভারত সরকার কোমলতাঁর নীতি শ্রেয় বলিয়া 
মনে করিতেছেন কেন বুঝা যাইতেছে না । আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলীম, 
খোসামোদ করিয়া পাকিস্থানের মন পাওয়া যাইবে না। ভারত 
রাষ্ট্রে কর্ণধারগণ তোবণ নীতি গ্রহণ করিয়া! শুধু উপহাসাম্পদ 
হইতেছেন। যুগবাণা 
স চা সু 
সর্দার প্যাটেল কলিকাতায় অন্ক অনেক কথার মধ্যে একটি 
বিষয়ের উপর বিশেষ জোন দিয়াছেন। তাহা হইল কলিকাতার 
অধিবাদীদের নাগরিক চেতনা সম্পর্ষে। ক্যালকাটা ক্লাবে বণিক্‌ 
সভার প্রতিনিধিরুন্দের সমক্গে বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি সক্ষোভে 
বলেন, “কলিকাতার জনসাধারণের সধ্যে শ্বাধীন ভারতের নাগরিক- 
রূপে ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে কেমন যেন একটা অবহেল| ও 
উদ্দাসীন্যের ভাব চোখে পড়ে। নতুবা মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক শত 
শত লোককে তী হমস্্স্ত করিয়া হোলে ইহা! কি করিয়| স্ভব হয়? 
কয়েকটি তরুণবয়সী। উপগ্রবকারী কেমন করিয়| সহরের শান্তি বিদ্বিও 
করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়?” সন্দারজী কপিকাত! সহরের একটি 
মূলগত গলদের প্রতি অভ্রান্তভাবে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
কলিকাতাবাসীর পক্ষে ইহা ঘে বিশেষ স্থনামের পরিচায়ক নয় তাহ! 
বল! প্রয়োজন। আশ! করি সন্দারজীর প্রত্যক্ষ অভিচ্ঞতাপ্রহুত এই 
স্পট ভাষণ কলিকাতাবাসীগণকে আস্মচেতনায় উদ্ব,দ্ধ করিবে এবং 
তাহাদিগকে রাষ্ীয় দায়িতপালনের প্রেরণা! যোগাইবে। কলিকাতায় 
মাহারা অশান্তি উপজ্রব জীয়াইয়। রাখিবার অতি গঠিত নীতি গ্রহণ 
করিয়াছে তাহীরা! যে শুধু রাষ্্রকেই আঘাত করিতেছে এমন নহে, রাষ্ট্রের 
মধা দিয়া! ব্যক্তিকেও আঘাত করিতেছে । --আধিক জগৎ 
্ সং র্‌ 
সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন থে, গান্ধীহত্যা মামলার 
জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় * লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার উপর । এই মামলায় 


ভ্ান্পত্তম্যঞ্ধ 


[ ৬৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড) ৩য় সংখা! 


সরকার পক্ষের প্রধান কৌন্থলী পাইয়াছেন ৩,৮৮,২৩* টাক, তাহার 
ছুইজন সহকারী পাইয়াছেন ০,৩৯,৭১৩ টাকা । বিবিধ খাতে ব্য 
হইয়াছে ২৯,৩* টাকা, ম্পেন্তাল জজের বেতন বাবদ ২৬,৭৩৭ টাকা, 
লাল কেল্লা বিচার ভবন নিম্্বাোণের জন্য ১,৫২,২৯* টাকা এবং 
কর্মচারীদের বেতন ২৫,০৫৭ টাকা ও পুলিসের জন্য ১,৫২,২৯০ টাকা। 
-বিশ্ববার্তা 
4 ফ রস 

পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি সমেত অসংস্ঠত পুকুর ও বিল যাহাতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার দখল করিতে পারেন- তাহার জন্য সরকারকে 
যাবতীয় ক্ষমতা দিয়া এক বিল পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পর্ষদের আগামী 
অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা শিয়াছে। এই প্রস্তাবিত 
বৈল সম্পর্কে জনেক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট মন্তব্য করিয়! 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত হেমচন্ত্র নম্বর বলিয়াছেন 
যে, এই বিল অনুমোদিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে যে হাজার হাজার পুকুর 
অব্যবহাধ্য হইয়। পড়িয়। রহিয়াছে, সরকার সেইগুলি দখল করিয়া 
উত্পাহা। ব্যক্তিগণকে লীজ, দিতে পারেন এবং ইহার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গে মৎগ্েপ অভাব যে অনেকাংশে দূর হইবে, এই বিষয়ে 
তিনি সুনিশ্চয়। 

পশ্চিমবঙ্গে কর্ণোপযোগী জমির পরিমাণ 
তাহার উপর যদি জমি পতিত থাকে ত" কথাই নাই। পুকুর সম্বন্ধেও এ 
একই কথ1। পশ্চিমবঙ্গে এইরাপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া ব পূর্ব্বেই 


একে অতান্ত অল্প, 


উচিত ছিল। যাহাই হউক, ইহা আশা করা যায়, প্রস্তাবিত 
বিলটির গুব্ত্ব বিবেচনা! করিয়! পরিষদ সদস্তগণ আর অধিক 
বিলগ্ করিবেন মা। নির্ণয় 


সং চা সা 
২৪পরগণ। জেলার হাবড়া থানার অধীন হাবড়া, কামারথবা, 
বনবনিয়।, পুটিয়া কাজল৷, টাদা প্রভৃতি গ্রামে বত জমি পতিত অবস্থায় 
আছে। উল্িখিশ শ্রামগ্ুলির মধ্যে জল সেচের কোন ব্যবস্ত! নাই। 
উহার ফলে চাীর| অমি চাষ করিতে পারিতেছে না। চাষীর! স্থানীয় 
মোসালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে কিষাণ পঞ্চায়েত গঠন 
করিয়। এবং সমস্ত পঞ্চায়েত একত্র হইয়া একটি খাল খননের পরিকল্পন! 
প্রণয়নের জন্ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পরিদশন করিতেছেন । - সংগঠনী 

মং সং চর 
কুমারী শান্তিলতা দোয়ার! নয়! দিল্লীর লেডী আরউইন গার্লস 
স্কুলের ভূতপূর্ধ অধাক্ষ। তিনি সম্পতি গোয়া গিয়েছিলেন গবং দেখানে 
গোয়াবামীরা বর্তমানে যেভাবে তাদের জীবনযাপন করছে তার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে 
একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখ দরকার যে 
ভারতীয় জাতীয়কংগ্রেস জয়পুর অধিবেশনে গোয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। তাতে বলা হ'য়েছে ঘে ভারতের মাটিতে বৈদেশিক 
অধিকার থাকবে না এবং গ্োয়াতেও সেই অনুযায়ী শ্বাধীন ভারতের 


ফাস্তন--১৩৫৬ ] 





বলাবাহুল্য গোয়ার সমন্যার এখনও 
--সৈনিক 


ংশ হিসেবে গণ্য হ'তে হবে। 
কোন সমাধান হয়নি। 
সূ ঞ্ সং 
অধীর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের 
এম, এ বলিয়া পরিচয় দিয়! ত্রিপুরা আগরতল!। কলেজে 
অথনীতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের ইংরাজী, 
বাংলা, গণিত এবং পদার্থবিদ্ঞা ও প্রসায়ন শাস্ত্র পড়াইতে 
সু" করেন। 
কিন্ত কলেজের অধ্যক্ষে৫ সন্দেহের অবকাশ সষ্টি হওয়ায় বিখ- 
বিদ্ধালয়েগ রেতিষ্(গের নিকট সঠিক সংবাদ জানিতে চান। রেজিষ্টার 
জানান যে লিখিত বৎসরের কাখস পত্রে এরবপ কোন নাম নাই, 
ইতিমধো আদুক্ত মুখোপাধা।য় অদৃষ্ঠ হন। পগে দেখা যায় যে, 
কয়েকজন ছাএ ঠাহার নিকট বই ও বহু টাক! পাইবে। . - বিখবার্তী 
চি বৰ সং 
নির্বাচনের প্রশ্বতি ন। হওয়াই যদি নির্বাচন বধ করিবার নজীর 
হইয়। দাড়ায়, তাহা হইলে এই নজীর মে অশ্ু/শ্থ অবাঞ্চনায় নজীর 
ভ্য়' দাড়াইবে ভাহ! মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রস্তুতির প্র বাদ 
দিয় পংওত নেহক অন্তবস্তাকার্লান নিববাচন প্রন্তাৰ বাতিল করিবার 
অনেক ঞল যুক্তি ডপস্থিত করিয়াছেন। যুক্রিগুলির ঘুক্তিবন্জা মতই 
থাকুক, আমরা তাহার তাঁৎ্পষ উপলদ্ধি করিতে পারিনাম না। 
অন্থববহীকালীণ নির্বাচন সম্পণে জনমও সংগ্রহ করা হইল অথচ 
পশ্চিদবঙ্গবামী কিছুই জানিল না, ইহা সত্যই ৭ক অত ব্যাপার । 
আট মাস পরেই যেখানে সাধারণ নির্বাচন হইবে, সেপানে অন্থরবন্ত 
নির্বাচন হওয়া উচিত কি'না, তাহা অবঠাই গুকবপুণ প্র“ | এই গুরু 
আমর! অন্দীকার করি না। কিন্তু পণ্ডিত নেহেক গে সকল যুক্তি 
দিয়াছেন, তাহাঠে ভাগতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে এবং নিয়মতান্ত্রিক বিধান 
সম্পকে জনলাধারণের মনে গভীর সন্দেহের সষ্টি হইবে, একথা চ্াহার 
বিবেচনা! করা উচিত ছিল। জাহার এই সকণ যুক্তি হইে এই 
লোকের মনে জাগিতে পারে সে, আগামী সাধাপণ নির্বাচনও কি 
এইরূপ যুক্তিতেই বদ্ধ করিয়! দেওয়! হইবে? গণতন্ত্র ব্যয়বভল .একণ! 
অবস্থাই স্বীকাধ্য। - এদনিক ধন্থমতী 
সু চে 
মহীশূর গবরণমেন্ট কেমন পলীগঠনে আশ্রহ শ্রকাশ করিতেছেন, 
শুধু কমিটি, কন্ফারেন্স ও পরিকল্পনা নহে, দাহাতে গ্রামে গ্রামে 
বাস্তবিক গঠনা্মক কাজ হয় সে জস্ বিখেদ ভাবে চেষ্ট। করিতেছেন 
সম্প্রতি সেসন্বন্ধে একটি সংবাদ পাওয়। গিয়াছে । আরশংগুতি 
বাঙ্গালোর সহর হইতে ১৭ মাইল দুরে অবস্থিত একটি কুদ্র গ্রাম, 
হাহার জনসংখ্যা! মাত্র চারিশত। গ্রামের কতকগুলি লোক নিজেরাই 
শ্রামমংগঠন কার্যে উদ্ছোগা হইয়া একটি ছোট কমিটি গঠন করে, 
তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণ কর! 
কয়। তাহার! নিজেয়াই সেচ্ছায় নিয়ম করে মে, গ্রামের প্রত্যেক 


ংক্ল্পন্ন 





২২২০৫ 





সপ সখ্য আব্বা 


সাবালক ব্যক্তি সপ্তাহে একদিন গ্রামের জগ্য বিন! বেতনে খাটি! দিষে। 
গ্রামের রাস্তা, ঘাট, খাল, পয়ঃপ্রণালী প্রনৃতির সংখ্ার করিয়া 
তাহার! ছুই মাসের মধ্যেই সম্ত গ্রামের চেহ।রা বদলাইয়। দিয়াছে। 
সারথি 
রঙ রঙ রঙ 

স্বাধীন ভারতই যে শাণ্ডিসম্মেলনের যো] স্থান তাহাতে মন্দেহ 
নাই." 

পৃথিবীর ৩১টি দেশ হইতে ৮৩ জন শাগ্তিবাদী এই সম্মেলনে 
ে।গদান করিতে আগিয়াছিলেন।**সোভিয়েট রুশিয়।র কোন শাস্তিবারদী 
এই সম্মেলনে উপস্থিত নাই ।'-*লোকলো৮নের বহিভূতি অবস্থায় রুদ্ধদ্বাগ 
কক্ষে এই সম্মেণনের অধিবেশন হইল। এমন কি সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিগণেরও এই অধিবেশনে উপস্থিত খ।কিবার সৌভাগ্য হইল 
না। শগ্তিসন্মেলনের অধিবেশন কদ্ধদ্বার কন্সে হওয়ার তাৎপর্য 
আমর। হাদয়ঙ্জম করিতে পারিলাম না । 

আজ সমগ্র পৃথিবী ছুইটি খিবিরে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছে। এক- 
পিকে ধনতন্ত্রবাদী গণতন্ত্র, আর একদিকে কয্যুনিজম |." নতা ও 
অহিংসা4 আদশ অত্যন্ত উচ্চ এ ম5ৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্য ও 
আহিংসা ঘার| শান্তি স্থাপন করা সম্ভব বণিযা আজও প্রমাণিত হয় 
নাত। শাভ্তিবার্দার। বদি সা ও অহিংসার পথে পরাধীন দেশগুলিকে 
স্বাধীনতা দান করিতে পারেন, বর্ণ বেষম্য যা ভাহারা দূর করিতে 
সমর্থ হন, এক ভেণা কক আর এক ভেণার শোষণ বখ। করিতে 
পারেন, তাহ! হইলেই যুদ্গাশঙ্কা দূর শুইয়! পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপিত 
দৈনিক বহ্ছমতী 


ক সং সূ 


ভইবে। 


পশ্চিমবঙ্গের অনাপ্থির অগ্ঠতম কারণ উদ্ধান্ত সমহ্য।। পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনৈঠিক সমস্যাকে উহা! জটিলতর করিয়! তুলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে 
হাহাদের স্থানাভাবের কারণ এ গ্রধেশবাসার জদয়হানতা নয়, পশ্চিম 
বঙ্গের ভয়াব* আথিক গবস্থাই উহার একমাএ কারণ ! এআয্মরক্ষার 
চ্ঠ আপনার গুহ পরিজন ত্য।গ করিয়। আসিয়! পর্ধবঙ্গবামী দেখিয়াছে 
জাবনধাত্র। নিব্বাহের কঠোরতা | সরকার ভাহ।দের 'আধিক সাহায। 
করিয়া ও বুঝিতে পাৰিয়াছেন, এ সমস্তাকে সফল করিয়া! তুলিতে পারা 
যায় না। তাই সপ্দারজী ভাধায় তাহাগা কেবল কাদিয়াছে! কিন্ত 
সেক্রপ্দন থে বথ। যায় নাই, গে কন্দন মে পরাজিতের এন্ন নয়, 
হাহা পর্দা পাকিস্তান বিভাগের দাবীতে হুল্পষ্ট হইয়া উঠিয়ান্ছে। 
সন্দারজী ময়দানের সভায় নিশ্চয় উক্ত দাবীর ভিত্তিতে লিখিত প্রচারপঙ 
দেখিয়াছেন। যে ক্গীণ ক একদিন পাকিপ্তানের (নিকট শাস্তি, 
গাশয় এবং রঙ্গণাবেক্ষণের অনুরোধ জানাইয়। পাইয়াছে কেবল 
অত্যাচার, আজ সেই ক্ষীণ ক ভারত সমুদের উত্তাল জলরাশিকে লঙ্ঘন 
করিয়! ডুটিয়। চলিয়াছে বিখের দরবারে তাতাদের সাধ্য দাবী জানাইতে। 
সন্দীরজী বলিয়াছেন, আমর! তাহাদের কথ বিগত হইতে পারিব না। 
কিন্ত মৌখিক সহানুভূতি এক্সরে পর্যাপ্ত হবে বলিয়। গামর। মনে কার 


২২০৩ 


না। আক্রিকা, সিংহল প্রত্ৃতি স্থানের প্রবানী ভারতীয়দের অধিকারকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্থা জাতীয় কংগ্রেম যদি সচেষ্ট হইয়া থাকেন, তবে 
আপনর ঘরে শাহার! আজ বিদেশী হইয়াছে তাহাদের জন্য কি কিছুই 
করা যায়না? আজ পশ্চিমবঙ্গকে মদি ধচিতে হয় তবে বাস্তহ্যাগী- 
দের জন্য বাগস্ান খু'ঁজিয়। বাহির করিতেই হইবে, তবে মে কোথায়? 
পূর্বব পাকিস্থানে না, পন্ধবঙ্গের মানচিত্রের মধো হিন্ুস্থানে, তাহাই 
সর্দীরজী ভাবিয়! দেখিবেন ইহাই আমাদের অনুরোধ ! ভারতের 
মানচিত্রকে পরিবন্ধন করার আহবান কি ঠিনি মহানগরী কলিকাতায় 
পাইয়াছিলেন? আর্য, বদ্ধীমান 
সং চে চে 
সম্প্রতি মাদাজের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, স্বাধীনত। লাভের পর যে 
দুইটি বৎসর অঠীত হইল, ইহাতে জ্নমাধারণের অবস্থার কোন 
উল্লেখযোশা উন্নতিই হয় নাই। স্বার্ধানহা অর্জনের মময় তাহারা 
তনেক আশার স্বগ্ুই দেখিয়।ছিল। কিন্তু ইহার আলোক এখনও 
তাহাদের নিকট পৌঁছায় নাউ । 
মন্ত্রী মহাশয় খাটি সত্য কথাই ব্লিয়াছেন, কিন্তু তিনি এটা" দেখাইয়া 
পেন নাই যে স্বাধীনতার আশীববাদ জনসাধারণকে পৌছাইয়া দিবার 
গ্মতা কংগ্রেন গভর্থসেন্টের হস্তেই ছিণ-কিন্তু কাধ: কয়েকজন 
গ্রেস নেহা ও কর্মী হ্বাধানহার নৌভাগা লাভ করিলেন--বাঁকী 
সকলেই তাহা হইত বঞ্চিত হইয়। রভিযাঙ্ছে। 
বাংলা দেশের দষ্ঠান্ত দিয়াই বলি, বাংল! গভর্ণমেন্ট যদি ইউনিয়ন 
খেচগুলি উঠাইয়। দিতেন, চৌকীদারী টেক্সট হইতে জনসাধারণকে 
মুক্তি দিকেন, শ্রামের লোককে নিজেদের সকল কা নির্ববাহ কগিবাঁর 
অধিকার দিতেন হাহ! হইলে এক মুহুর্তেই জনসাধারণ উপলব্ধি 
করিত যে সহ্যই তাহারা স্বাদীনত। লাভ করিয়।ছে এবং দেশ স্বাধীন 
হহয়াছে এবং এটা কর! মোটেই অসন্থৰ ছিল না। কারণ গ্রামের 


জ্ঞান্সত্ত্বঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্য। 


লোক স্বেচ্ছাসেবকদের দার! গ্রামের শান্তিরক্ষা ব্যবস্থা করিলে এত 
চৌকীদার রাগার প্রয়োজন হইবে না এবং গভর্ণমেন্টের পুলিশকে 
সাহাধ্য করিবার জন্ত যত চৌকীদার রাখা একান্ত আবগ্তক হইবে 
গভর্ণমেন্টই তাহাদের বেতন দিবেন_সেদন্য অগ্ঠাগ্ত নানা বিভাগের 
অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাইয়৷ দিবেন। পূর্বেই বলিয়াছি একটু অস্সবিধা 
প্রথমে হইলেও ইহা আদৌ অসণব নাহ এবং ইহা করিলে গ্রামের 
জোঁকের মধ্যে শাধীনতার আম্বাদের সহিত যে নুতন জীবনীশক্তির 
সঞ্চার হইবে তাহাতে গ্রামের মূধো সকল প্রকার গঠনমূলক কার্ধা 

কর! সম্ভব হইবে, দেশের নিদাকণ খাছা সমশ্যারও সমাধান হইবে। 
সারি 

সং স রঙ 

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিনর্দের বিশেষ উৎসাহী সদস্য প্লিহরিবিষু 
কামাথ মহাশয সেদিন বিধান পরিধদে এই অনুরোধ করেন খে, প্রারগ্ডে 
ভগবানের আবাহনপূরৰক ভারত রাষ্ট্রের বিধানতস্ত্রের মুখবন্ধ রচিত 
হওয়া উচিভ | এই প্রস্থাবটির মধো বিদপ বা লজ্জার বাপার কিছু 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। কামাথ মঠাশয়ের দ্বারা ভথাপিত হইয়াছিল 
বলিয়াহ প্রস্থাবট শিনা বিচারে সা প্রভাখযাত ভইল কিনা ইহাই 
ভাবিতেছি। আলোচনার বিষয় যাভাই হউক না কেন, মৌন হইয়া 
কোন সময়েই থাকিবেন না এই অন্যাসবাশে কামাথ মহাশয় বোধ ভয় 
অপর নঞী-সদত্দের বিরক্তি উত্পাদন করিয়াছেন তাই শাহার 
অনুরোধের এই অনাদর । অথবা আজ আণনিব গবেষণার যুগে 
ঈশ্বরের চেয়েও শস্িশান। দেবতা হল অণু বা এটম। ভাই কি 
আমাদের বিধানতন্থ বচয়িভা। জ্বরের নাম না লহ, মেরী করেলীর 
'মাইটী এটম' গল্পের নায়কের মত মহাণক্কিমান এটমের নামেই 
আমাদের বিধানতস্ত্রের উদ্বোধন করিতে চান? _-হ্রিজন পত্রিক! 


ঙ্ ন রঙ 


বিরহের মাঝে মিলন তোমার 
শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 


কোন অতীতের একখানি স্থতি আজিকে আসিছে মনে, 
বাতাসের বুকে নিশিগন্ধার সলাঁজ সুরভি সম 

বিশ্বতি-নীরে স্থৃতি-শতদল ফুটিল সংগোপনে? 
বন্ধ আমার জীবনের পথে সবচেয়ে প্রিয়তম | 

বন্ধু তোমার প্রীতির পরশে মনের আডিনা আলো, 
আলো খলমল জ্যোতম্নাধবল শারদীয়া মধুরাতি 3 

কমি এসেছিলে জীবনে আমার তাই বুঝি লাগে ভালো, 
শ্তামল পৃথিবী, নীলিমার বুকে উল তারকা ভাতি। 


প্রভাতী আলোয়, কুন্থম-সুবাঁসে, শুক্লা-রজনী-মাঝে, 
দুর-বীশরীর-দয়-তুলানো-উদীদী জ্বরের তাঁনে, 

মনে পড়ে যায় ছবিখানি তব শত নিমেষের কাজে, 
অন্ত্-আকাশে বিদারী রবির পুরবী স্থুরের তানে। 

জীবনেরে ঘিরি তুমি শুধু রাঁজো কেহ আর কোথ! নাই, 
বন্ধু আমার ল্মরণ তোমার বিরহের ধূপছাঁয়া ; 

আকাশে, বাতাসে, মানস-নয়নে তোমারে খু'জিয়া পাই, 
বিরহের মাঝে মিলন তোমার মিলনের মাঝে মায়া। 
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-সাতি-- 

পুরোনো সাইকেলটাঁয় চড়ে ক্রু সাহেব যখন জমিদার 
বাড়িতে পৌছুল, তখন সেখাঁনে একটা হৈ চৈ চলছিল। 
পুলিস এসে পৌছেচে | জটাঁধর [সিংয়ের লাশটার পাশেই 
বসেছেন দারোগা । কন্স্টেবল ছুজন এমন ভর্খিতে লাঠি 
হাতে ছুপাঁশে দীড়িয়ে আছে যে আচমকা দেখলে ফেমন 
খটকা লাগে। মাথার লাল পাগড়ি ছুটো চু হয়ে আছে 
একজোড়া গিন্নী শুকুনের গলার মতো । আর থাঁকি 
ইউনিফমের সঙ্গে একজোড়া গৌফ, ধক্তাভ চোখ, আর 
সতর্ক বদবাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন দারোগা একটা 
মান-ইউীরের মতো “মড়ি? আগলাচ্ছেন। 

মছ্াটার কাছ থেকে একটা ভদ্ররকম দূরত্ব বাঁচিয়ে 
কুমার ভৈরবনারায়ণ। বক্তাক্ত শিরাঁষ 'আকীর্ণ মোটা 
নাকটাঁকে দ্বণাঁভরে কুঞ্চিত করে আছেন। একটা ভাঁয়না 
ঘেন উপ্নসুখে পতাস শু'কছে__বাঘটা সরে গেলেই ছিড়ে 
ছিড়ে খাবে নিহত শিকারের দেহটা । 

ডাঁক্তার পান্নীপ!ল মণ্ডল এল? এম্‌ এব ত্র্যাকেটে 
“পি” দীড়িয়ে আছেন থতমত ভঙ্দিতে। তাঁর কারণ 
আছে। নিজের বিছ্যের পরিচয় জাহির করতে গিয়ে 
বলছিলেন, গ্রিভিম্বাস হাট, স্বাল্‌ ক্রাক্চার ভয়ে ব্রেইনে- 
কিন্ত কষে তাকে এক ধমক লাগিয়েছেন ভাঁরণ তলাপান্র। 

_-থ|ঘুন মশাই, আর ওন্তাদী ফলাবেন না। আছেন 
ভেটিরিনীরী সার্জন, তাই থাকুন । নাঁক গলাতে যাঁবেন 
না পুলিশের ব্যাপারে । 

_-ভেটিরিনারী সার্জন |-_সবাই মনে করেছেন একট! 
চমৎকাঁর রসিকতা; হো হো করে হেসে উঠেছেন শ্বয়ং 
কুমার ভৈরবনারায়ণ পর্যন্ত । কিন্তু হাঁসতে পারেননি 
পান্গালাল নিজে । গত সপ্তাহে দারোগাকে তিন পুরিয়া 
সিডিলিক পাউডার দিয়ে ছুটাকা দাম নিয়েছিলেন, তাঁরই 
শোধ তুলছেন তারণ তলাপাত্র । 

পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা ঝুঁকে দাড়িয়ে আছেন 


উভৈরবনারায়ণের পেছনে । তুরীদের পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ তুলে 
ধমক খেয়েছিলেন কুমার বাহাঁছুরের কাছে, স্থযোগ-সুবিধে 
পেলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আর একটু দূরেই 
কাছারীর সি'ড়ির ওপর নিঃসঙ্গ রঞ্জন বসে আছে 
দার্শনকের মতো। তাঁর মনটা এইমাত্র পরিক্রমা করে 
এসেছে একটা আদিগন্ত মাঠ) সেখানে টিলার ওপর 
আগ্ীরদের বন্তি নিমগাছের ছায়া, যমুনা আহীরের অগ্নিগর্ভ 
চোখ আর--আর ঝুমরী। নাগিনী? নাঁঠিক বলা 
হলনা । নতুন ইন্্প্রস্থের নখুন পার্চালী। দাবদগ্ধ 
বেরিন্দে'র মাঠে ছড়িয়ে গেছে তাঁর ক্রোধদাহ--জটাধর 
সিং আগামী কুরু-প্রান্তরের প্রথম বলি। 

দারোগা বাইবেলের সলোমনের মতো! ডান হাতখান! 
সামনে বাড়িয়ে দিলেন। হাতে অবশ্বা ভ্তায়দণ্ড নেই, 
আছে একটা কপিং পেন্সিল। সেইটে দিয়ে সরেজমিন 
তদন্থের রিপোর্ট লিগছেন, অন্গমনন্বভাবে সামনের ছুটে! 
দাতও খুঁটেছেন এক টুকরো আলুর খোসার সন্ধানে। 
তারপর বিরক্ত ভাবে যখন মুখ খি'চোঁলেন, তখন একটা 
বেগুনী দন্তরুচি বিচিত্রভাবে প্রকট হয়ে গড়ল। 

পঞ্চবার তারণ তলাপাত্র জানতে চাইলেন, তা হলে 
খুনটা করল কে? / 

ভেটিরিনারী সাঁজন ওত পেতেই খেন প্রতীক্ষা 
করছিলেন। খপ. করে বলে বসলেন, সেটা জানবার জন্তেই 
সো আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে মশাই । 

দারোগ! চোখ পাঁকিয়ে কী একট! বলতে যাচ্ছিলেন, 
এনন সময় অকুস্থলে ঢুকলেন ক্রু সাহেব। 

টুপ্রান্টু-ইকোয়্যাল টু ফৌর | স্থাট এবং সাহকেল 
_ইকোয়্যাল্‌ টু-ডি-এস্পপি-টি-এসপি নয় তো? 
দারোগা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্ীড়ালেন চাপ 
সরে বাওয়া '্পীংয়ের মতো। কন্স্টেবলদের জুতোয় 
থটাস্‌ করে আওয়াজ উঠল প্যারেডের “আর্টিন*্শনেরঃ 
ভঙ্গিতে । 


৩৭ 


২১০৬৮ 


কৌচকানো নাঁকটাকে প্রসন্ন হাসিতে বিস্তৃত করে দিয়ে 
ভৈরবনারায়ণ বললেন, ঘাঁবড়াবেন না, ক্রু সাহেব। 

- ক্রু সাহেব? সে আবার কে?-দারোগার স্বর 
শঙ্কিত : কোনো অফিপার-টফিসার নয তো? 

না» নাঃ সে সব কিছু না, বাজে লোক-_বিতৃপদ 
ভৈরবনারায়্ণের বক্ব্যটা ব্যাখ্য। করে দিলেন। 

- আঃ, বাজে লোক !-_সলোমোন আবার সিংহাসন 
গ্রহণ করলেন। নিজের বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তই 
যেন কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ভ্রু সাহেবের দিকে। 

দেউড়ির পাশে সাঁইকেলট1কে নামিয়ে রেখে তখন 
স্বাইদ্‌ ক্যার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে । একবার 
বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। 

ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, এসো সাঁহেব, এসো-_ 

ক্র বোকার মতো পাড়িয়ে রইল £ এসব কী কা? 

ভৈরবনারায়ণ বললেন, খুন। আমার পাইক জটাধর 
সিং খুন হয়েছে। 

_খুন।-_ জু সাহেবের প! থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর 
করে কেপে উঠল একবার, বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। 
ঘোলাটে বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্রু সাহেব তাঁকিয়ে রইল কাপড়ে 
ঢাকা লাশটার দিকে। মুহূর্তের জন্তে চোখের সামনে 
সব কিছু চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার মতো! পাঁক খেলো একট! । 
তারপর আন্তে আস্দে ঘরবাড়িগ্ডলো স্বাভাবিক হয়ে যখন 
বথাস্থানে ফিরে এল, তখন £ 

জলে ধুয়ে যাওয়া একট! ছবি। কাদড়ের কাদার তলে 
সবট। চলে গিয়েছিল, শুধু একজোড়া পা কিছুতেই ঢাকা 
পড়েনি। অনেক কাঁদা আর মাটির চাঁঙাড় চাঁপাতে 
হয়েছিল তার ওপর । তাঁরপর-_- 

-বোসো, বোসো সাহেব। অমন করে দীড়িয়ে কেন? 

সারা শরীরে মস্ত একটা ঝণকুনি দিয়ে যেন চৈতন্য 
ফিরে এল। ও কিছু না। কীদড়ের কাদার তলায় একট! 
বাদামী কঙ্কাল ছাড়া কিছু আর পাওয়া যাবেনা! এখন। 
তাও কি কোনো! বর্ষার উচ্ছ্বাস এতদিনে টেনে নিয়ে যায়নি 
মহানন্দার গর্ভে, মহানন্দা থেকে মহা সমুদ্রের অতল লুপ্তিতে ? 

ক্রু সাহেব বসে পড়ল। কোথায় বসল জানেনা । ঠিক 
পেছনে একটা চেয়ার না থাকলে হয়তে। ধরাশায়ী হতে 
হত তাকে। 


স্চাবব্তন্যঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, তয় সংখ্যা 


ত্বমহিমায় প্রতিচিত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট 
ধরালেন দারোগা । তাকালেন ভৈরবনারায়ণের দিকে । 

_ইনি কে? 

_ক্কু সাহেব। এর বাপের রেশমের কুঠি ছিল। 
এখন আর ব্যবসা নেই_তালুকদারী করেন। 

হ্যা হ্যা, শুনেছি বটে নাঁমটা_দীরোগা একটা 
মুখভঙ্সি করিলেন । ক্কু সাহেব বসে রইল চুপ করে। 

আরো দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করবার পরে দারোগা 
উঠলেন। কাপ তিনেক চা, রাঁণ্রাকৃত খাবার, আর তিনটে 
ডাব খাওয়ার প্রসন্ন পরিতৃপ্থিতে টেঁকুর তুলে বললেন, হু, 
সৌজা কেস্‌। ওই আহীরগুলোরই কাণ্ড। কয়েক্টাঁকে 
ধরে থানায় নিয়ে গেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে । 

_আপনার ওদের ঠিক চেনা নেই_-খোঁচা দেবার 
লোভটা সাঁমলাতে পাঁরলেন না পান্নালাল। 

_বারো বচ্ছর ক্রিমিন্তাল ঘেঁটে তবে এসআই হয়েছি 
মশাই, গোরু-ঘোড়া ইঞ্জেকৃশন দিয়ে নয়।_-পাঁলটা জবাব 
দিলেন তাঁরণ £ কোনে চিন্তাীমণিকে চিনতে আমার বাকী 
দেই । বসে বসে দাঁদের মলম তৈরী করুন, আমার জন্ক 
মাথা ঘাঁমাবেন ন। | 

দারোগা বিদায় নিলেন। 

ম্মীন্তিক অপমানে গর্জাতে গর্জাতে উঠে পড়লেন 
পান্নীলাল। আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাঘে ধাত থাবে না। 
অস্থখ-বিশ্থথের সময় একবাঁর ডেকে পাঠালে হয়। এমন 
ওষুধ প্রেস্জিপশন করবেন যে আজীবন তা মনে থাঁকবে 
দারোগার। 

বিভুপদকেও উঠতে হল-তীাঁর ভাঁক খোঁলবার সময় 
হয়েছে। তারও পরে চৌকীদারেরা এসে যখন লাঁশটাঁকে 
সহরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বার করে নিয়ে গেল, তখন 
আপন! থেকেই ভিড়টা পাঁতলা হয়ে গেল। ভৈরবনা রায়ণ 
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ক্রু সাহেব একবার নড়ে চড়ে 
বসল, আর রগ্রন কাছারীর সিঁড়িতে বসে দার্শনিকের 
নিরাসক্তি নিয়ে একটার পর একট! লবঙ্গ চিবিয়ে চলল। 

_তারপর, কী মনে করে ক্রু সাহেব?--ভৈরবনারায়ণ 
কী একটা ভাবছিলেন। সেই চিন্তার রেশ টেনে, কপালে 
গোটাকয়েক ভ্রকুটি জাগিয়ে রেখেই জানতে চাইলেন 
ভৈরবনারায়ণ। 


ফাস্তন-_১৩৫৬) 





-নীঃ, কিছু না।_যা বলতে এসেছিলঃ বলতে পারল 
নাস্মাইদ্‌ ক্যারু। ওই লাঁশটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সব 
কিছু বিপর্যয় হয়ে গেছে মনের মধ্যে । অ্যাল্ব্যার্টের ভয় 
নেই, সম্মানের ভয় নেই, মার্থার ভয়ও নেই। সব ভয় 
হারিয়ে গেছে একটা! সীমাহীন ভয়ের 'অতলতায়। কীঁদড়ের 
কাদার তলা থেকে ছুটে! পাঁ। বাকী শরীরটাকে দেখা 
যাচ্ছে না_-গুধু মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঞ্চিত একরাশ হকের মতো 
নীকা বাকা আঞুলগুলি কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্কর দেখতে! 

অনেক “রাঁজবছুদ্ধত” বর্ধার দিন ঘন নীল মেঘের 
কচ্জলিত ছায়া ফেলেছে লাল মাটির শিলীভৃত রক্ত- 
সমুদ্রে। মাটি কেটে কেটে বয়ে গেছে খর-খড়েগর মতো 
ধারালো জলপ্রবাহ । শুধু মাটিই কাটেনি, মাটির অনেক 
পঞ্তরাস্থিকে। 'মাণ একটা! মাত্র মানুষের কক্ক।ল ! বাদামী 
রঙের কয়েক টুকরো হাঁতে আজো কি কোনো স্মারক 
অবশিষ্ট আছে তার ? 

-এমনিই দেখা শোনা করতে এসেছিলে তাহলে 1-- 
আর একটি অর্ধমনস্ক প্রশ্ন ভৈরবনারায়ণের | 

-_অনেকটা তাই ।--একটা ঢেশাক গিলল ক্রু সাহেব । 

_কোঁনো অস্থুবিধা হচ্ছে না? 

_নাঁঃ। 

-তোমার প্রজা-পত্তন ঠিক আছে সব? 

--এখনো আছে বলেই তো মনে হ্য়-'সহজ হবার 
চেষ্টা করতে লাগণ ক্রু সাহেব। 

_এখনে আছে বটে। কিন্ত বেশি দিন থাঁকবে 
তো ?-_-আত্ম-জিজ্ঞাসার মতো করেই প্রশ্নটা নিক্ষেপ 
করলেন ভৈরননারায়ণ। 

-কেন বলছেন একথা ? 

-সাধে কি আর বলছি !_-ভৈরবনারাঁয়ণের গোরুর 
মতো প্রকাণ্ড মুখে সুদ্ধে আহত ষাঁড়ের মতো একটা 
বীভৎস কাতরতা ফুটে বেরুল : চারদিকে আগুন জলবার 
জো হয়েছে সাহেব । এইবেলা ঘর সাঁমলাওঃ নইলে পরে 
আর সময় পাবে না। 

--আপনারা যখন আছেন, তখন আমাদের আর 
ভাবনা কী!-_ত্রু সাহেবের গলায় একটা চাটুকাঁরিতার 
আমেজ ফুটে বেরুল £ তা ছাড়া বড় গাছেই ঝড় লাগে। 
আমর! টুনোপু'টি, আমাদের ঘাবড়ীবার কিছু নেই। 
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-তাই কি?-ভৈরবনারায়ণ হঠাৎ যেন অতিরিক্ত 
সচেতন হয়ে উঠলেন। একবার আড়চোখে রঞ্জনের 
দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লবঙ্গ-মুখে সে তথন গভীর 
চিন্তায় মগ্ন । 

-আপনার কি মনে হয়? ক্রু সাহেব জানতে 
চাইল। 

_মনে হয়, সময়টা! পাল্টে গেছে । আজকাল আর 
বড় দিয়ে আরম্ত হয়না । কচু গাছ দিয়ে লোক হাত 
পঃকাতে স্থুক্ক করে” তারপর কুভুল বসাতে আমে শাল- 
গাছের গাঁয়ে । 

_ঠিক বুঝলাম না কথাট!। 

--আরো কি স্পষ্ট করে বলতে হবে ?_ আবার রঞ্জনের 
দিকে আড়চোখে তাকালেন ভৈরবনারাকণ : আজ 
জটাধর সিংয়ের মাথায় চোট পড়েছে। কিন্ত ওটা শুধু 
আরন্ত-__ওর লক্ষ্য আমার মাথা পর্যন্ত 

এসব কথা কেন আপনি ভাবছেন ?-_ত্রু সাহেব 
কুমার বাহাঁছুরকে সাত্বন! দেবার চেষ্টা করল : জমিদারের 
পাইক-পেয়াদ। কখনো! কি খুন হয্কনি? 

-হয়েছে বই কি। কিন্তু আজকের ব্যাপার তা 
নয়। আজকাল তুরীদের পঞ্চায়ে বসছে কালাপুখরীতে। 
জয়গড় মহলের প্রজার! বড় বেশি চড়া চড়া কথা বলতে 
শুরু করেছে। 

-আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? 

__ভয় ?- আহত বাঁড়ের মুখে ক্ষুধার্ত সিংহের চিতা 
ফুটে বেরুল : আমার পূর্বপুরুষ দিনাজপুরের মহারাজার 
পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কান্তনগরের 
সুদ্ধে। ভয় আমাদের রক্তে নেই। লাঠির জোরে আমাদের 
জমিদারী, লাঠির জোরেই তা রাঁখব। তবে ঘর শক্র 
বিভীবণ যদ্দি কেউ থাকে, তার ব্যবস্াটা করতে হবে 
সকলের আগে । রঃ 

গলাটা একটু চড়িয়েই শেষ কথাগুলো বললেন 
কুমীরসাহেব। স্পষ্ট শুনতে গেল রঞ্জন। ছুটে দীতের 
পাটির মধ্যে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালে! লবঙ্গটা। 

ক্রু-সাঁভেব বিচলিত হয়ে বললে, আপনার কথাগুলো 
ঠিক বুঝতে পারছিনা । 


_ বুঝবে পরে। এখন একটা কথা মনে রেখো। 


একটু একটু করে যার! কাঁজ শুরু করেছে, তারা ছোটদের 
দিকেই আগে নজর দেবে। হয়তে৷ আমার আগেই এসে 
পড়বে তোমার পালা । 

ভেবে দেখব-_কু-সাঁহেব উঠে পড়ল। 

চললে ? 

_স্ঠ্যা, একটু কাজ আছে। কাল পরশু আসব। 

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল ত্ু-সাহেব। ক্লান্ত 
শিথিল ভঙ্গিতে তুলে নিলে পড়ে থাকা সাইকেলটা। না, 
আযলধার্টের কথা সে ভাবছে না। জটাধ় সিংয়ের মৃত্যু 
যে ঝড়ের পুবাভাষ বয়ে এনেছে তাঁর কথাও না। শুধু 
সেই জলে-ধুয়ে যাওয়া ছবিটা। বাদামী হাড়গুলোকে 
এখনো কি কেটে কেটে নিঃশেষ করতে পারেনি 
সময়ের ঘুণেরা ? 

ঠাকুর বাবু? 

রঞ্জন চমকে উঠল। কুমার বাহাছুর ভাকছেন। 

মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে রয়েছে। চলুন, একটু 
পড়বেন। 

আশ্চর্য কোমল গলার স্বর। প্রীতি আর দাক্ষিণ্যে 
শ্লি্ধ। অপূর্ব অভিনয় করতে পারবেন কুমার বাহাদুর । 
অমায়িক করুণায় মধুর হাসি হাসতে পারেন ছুরিতে শান 
দিতে দিতে ? 

গীতা ?-নিজের গলার স্বরে বিন্ময়ের চমকটা সে 
চেষ্টা করেও রোধ করতে পরল না । 

_ হাঃ বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ। কী 
“পশ্যামিদেবস্তবদেবদেহে+__ 

লু 

অনগগত বিনয়ে উঠে দীডাঁলো রঞ্জন । 
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সন্ধ্যা। 

গীতীপাঠ শেষ “হয়ে গেছে। বিশ্বরূপ-দর্শন যোগের 
ব্যাখ্যা গুনতে শুনতে কখন আফিমের নেশায় বুদ হয়ে 
ঘুমিয়ে পড়েছেন কুমার বাহাছর। দুজন চাকর এসে 
প্রাণপণে দলাই-মলাই গুরু করেছে তাঁর হাত-পা । আর 
সেই ফাঁকে গীতা নামিয়ে রেখে উঠে পড়েছে রঞ্জন । 

বাস্তবিক, অনেক যোগ্যতা থাকলে তবে মালষে 
রাজা-রাজড়া হয়। 


যেন সেই ঃ 


তা ছাড়া আর কী! এই যে ছুটি চাঁকর পরমোঁৎসাঁছে 
কুমাঁর বাহাদুরের গাত্র মর্দন আরম্ভ করেছে, এ বরদাস্ত 
করা সহজ মানষের কাজ নয়। ওই ছুটি ষণ্ডা লোকের 
এক-আ|ধটা ডলুনি খেলেই সাঁতদিনে রঞ্জনের গায়ের ব্যথা 
সারত ক্ষিনা সন্দেহ। কিন্তু অলৌকিক শক্তি রাখেন 
কুমার বাহাছর। আরামে তার শরীরে ঘুমের ঘোর 
ঘনিয়ে আসে । 

“তোমার পতাকা যাঁরে দাও, তারে বহিবারে দাও 
শকতি !? 

বর্ণে বর্ণে এমন সতা এর আগে আর উপলব্ধি হয়নি 
কোনোদিন। আর এই শক্তির জোবেই এরা এতকাঁল 
সমুদ্রের পর সদুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে__পাল উড়িয়ে 
এসেছে ঝড়ের ভেতর দিয়ে । অনেক বঞ তুফান না তুলতে 
পারলে এদের ভরাডুবি অমস্তব। 

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে রঞ্জন দেখল টেবিলের 
ওপর একটা চিঠি। মিতার চিঠি। ভালোবাসার সেই 
প্রথম পর্ের মতো আজ আর নীল খামে চিঠি লেখেনা 
মিতা । পুথিবাপ মাঁটিটা বড় বেশি ধুলোয় ভরে গেছে, 
তাই আকাশের নীল আঁর চোঁখে পড়বার উপায় নেই। 
সেই নীলকে আবার খু'জে পাবার জন্তেই তো এই ধুলোর 
ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা; শান্তি আর পরিতৃপ্তির শব্যাতে 
আবার নতুন করে স্বপ্র দেখবার জন্তেই তো আজকের এই 
বিষ-বিহ্বল জড়তা-ভগের দাবী । 

নীল থাম নেই, তবু ছেলেমানযি অভ্যাসট। আজো 
যাঁয়নি মিতার। সেই কোঁণাকুণি করে ঠিকানা লেখবার 
একটা বিচিত্র ভঙ্গি । কৈশোরের “সঙ্গিনী সংঘমিত্রা-_ 
মিতা। আজ সে মিতাই বটে। তার এই কমক্ষেত্রের 
নতুন উদ্দীপনা । 

চিঠিটা খুলল। বাড়িয়ে দিলে ল্নের আলোট!। 

“শোনো। প্রথমেই কাজের খবর দিই। 

মুকুলদা, তৌমার চিঠি পেয়েছেন। বললেন, ওয়াকার 
এখনো এত কম যে ওখানে যাবার তেমন সুবিধেমতো 
কাউকে পাঠাতে পারছেন না। তোমাকে ওখান থেকেই 
যতদূর সম্ভব তৈরী করে নিতে হবে। তবে আসছে 
সপ্তাহের মধ্যে হয়তো দাদাকে একবার পাঠাতে পারে। 
দাদা গেলে কাঁজেরও সুবিধে হবে তুমিও খুশি হবে 
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নিশ্চন্ব। 

জানাবেন। 

সঙ্গে যাবে। 
এবার তোমাকে আ'র একটা ইপ্টীরেস্টিং খবর দিই। 
সেদিন স্থতপারদি এসেছিলেন। 

স্ুতপাণ্দকে নিশ্চয় ভোঁলোনি। আর ভোলবার 
কথাও তো নয়। তৌমাঁর যে উপন্যাসের পাঞুলিপটা 
আমার কাছে আছে, তাতে স্ৃতপাদিকে নিয়ে কত কথার 
জালই না তুমি বুনেছে! আমাদের নেতা বেণুদাকে তিনি 
ভাঁলোবাদতেন, অথচ জীবনে তাকে গ্রহণ করতে পারলেন 
না। তপাদির ঠাকুর্দার একটা আজগুবী খেয়াল, 
তিনি নাকি শুকে গোপীবল্পভের পায়ে নিবেদন করে 
দিয়েছিলেন ! 

এ নিয়ে তুমি তো খুব রোম্যা্টিক্‌ গল্প লিখেছ। কিন্তু 
জীবন অত রোমান্টিক নয়। সেদিনকার বিপ্রববাদের 
ভেতরে যে রড. ছিল, সেই রঙের সঙ্গেই একাকার হয়ে 
ছিল এই ছুঃখবিলাস। কিন্ত আজ আর রঙ. নেই। 
এখন সুতপাদি অন্ত রকম। 

খুব মোটা হয়ে গেছেন আজকাঁল_-আগেই তোমায় 
লিখেছিলাম। বড় বড় মোটরে চড়ে প্রায়ই এখানে 
ওখানে সভা-সশিন্তির উদ্বোধন করতে যাঁচ্ছেন। চেয়ারে 
বসলে বেশ মানায় কিন্ত গুকে। চং্ৎ্কার বক্তৃতাও দিতে 
শিখেছেন। অধ্যাত্মধাদের সঙ্গে রাজনীতির এমন একটা 
সামপ্রীস্ত করে নিয়েছেন নে শুর ক্ষমতার ওপর আমার 
শ্রন্ধা হল। সেদিন বৈদাস্তিক সাম্বাদের ওপর একটা 
বক্তৃতা করলেন ধর্মরক্ষণ সভায়। কাগজে করে অনেক 
সংস্কৃত শ্লোক টুকে এনেছিলেন । 

ওসব কথা যাঁক। যা বলছিলাম। আমার কাছে 
এসেছিলেন কেন জানো 1 চম্কে উঠো না, গুর নিজের 
বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে। 

হ্যা__গুর নিগ্ছের বিয়ে । বয়েস তো৷ কম হলনাঃ কত- 
দিন আর এমন করে প্রতীক্ষায় কাঁল কাটাবে বেচারা? 
গোপী ল্লভের কথ! ভাবছ? ও কিছু না। স্ুতপাদি 
আজকাল শাস্ত্র পড়ছেন, কাজেই শাস্ত্র মতেই সব কিছুর 
একটা নিষ্পন্ত করে ফেলেছেন। খুব সম্ভব, তুলসী পাতায় 
গোপীবল্লভের নাম লিখে ভাপিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে। 

৩২ 


এ সম্বন্ধে পার্টিকুলারস্‌ উনি পরে তোমায় 
তোমার সমিতির জন্য বইপত্রও দাদার 


জপাকশ মারি. 


২৪৬ 


কার সঙ্গে বিয়ে? সারদাবাবুর মেজো ছেলে রণদ!| 
চক্রবর্তীর সঙ্গে । রণদা চক্রবতী এখন এখানকার ডিস্টীক্ট 
ইঞ্জিনীয়ার, গত বছর স্ত্রী মারা যাওয়াতে ভারী মণ:ক্ষুপ্ 
ছিলেন। স্থতপাদ্দি তাকে সারা জীবনের মতো! সান্তনা 
দেবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করতে ধাচ্ছেন। 

আমাকে কিছু উপদেশও দিলেন। বললেন, কী হচ্ছে 
এসব পাগলামি? ওই সব ছোটলোক ক্ষেপিয়ে দেশ 
উদ্ধার হবে? তা ছাড়া এ ভাবেই বা আছিস কেন? 
রষ্গনকে আসতে বলে দে, এবার বিয়েটা সেরে ফেল্‌। 
বারো বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা এ তোদের যে কী 
ভালবাদা আমি বুঝিন]। 

আমি বলনুম-_ অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বললুম ঃ 


“বিনম্র দীনতা 
সম্মানের যোগ্য নে তাঁর, 
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার 
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সন্ধু তারে-_* 


কবিতা শুনে রাগ করে উঠে গেল। 
কিন্তু বিয়েয় অধহ্য আসবি। 
আমাদের--” 

চিঠির বাকাঁটুকু নিজের ঘরের কাছেও যেন লুকিয়ে 
লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে কগল। মিতা-তার সেই ছোট্ট মিতাঃ 
আজ আর হরিণের সঙ্গে ছুটোডুটি করে না, তার সময় 
নেই। কিন্ত হরিণের মঙতো তাঁর মনটি নিজের ভেতর 
থেকে কথন ঘে গাঢ় ছটি নীল চোথ মেলে তাকাঘ, মিতা 
নিজেই কি তা জানতে পারে ?” 

_বাকু! 

রঞ্জন হঠাৎ চমকে উঠল। 
ডাক আসছে। 

_বাবু? 

মিষ্টি মেয়েলি গলা । বাইরের অন্ধকার বাগাঁনে কে 
একটি মেয়ে এল এমন সময়ে ? 

কে? 

যে ডাকছিল+ সে এগিয়ে এল জানলার কাছে। লঠনের 
আলো পড়ল ছুটি উজ্জল চোখের ওপর) একখানা কালো 
ধারালো মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে। 


বললে, চুলোয় যা। 
আচ্ছা সত্যিই কি 


জানলার বাইরে থেকে 


৯২৯, 


কালো শশী। 

__কিরে, তুই এই বাগানে? এই অন্ধকারে? 

--তোকে খবর দিতে এলাম। 

--কী খবর? 

-আজ রাতে ফের পঞ্চায়েৎ বসবে কাঁলা-পুথরীতে । 
তোকে যাবার কথ! বললে সৌনাই মগ্ুল। 

-_কিস্ত- অসীম বিম্ময়ে রঞ্জন বললে এ খবর তুই 
নিয়ে এলি কেমন করে? 

কালে! শশী মুখ টিপে হাসল, জবাব দিলে ন1। 


বচাব্মম্ন্থ 


[এপ ক ২৭ খপ 


করে? যদি পাইক-পেয়াদারা তোকে এই বাগানে ঢুকতে 
দেখতে পেত, কী হত তখন? 

_আমার ঝাপিতে তাজ! সাপ থাকে বাবু$ তাজ! তার 
বিষ--কালো শশী হাসল। 

_-তা বটে। 

রঞ্জন আর কথ বলতে পারল না। তাজা সাপকে যে 
কঙ্কন বঙ্কারে দিনের পর দিন মাতাল করে নাচাতে পারে, 
পৃথিবীর কোনো সাপকেই তার ভয় নেই। বিষকন্থা হয়ে 
থে জন্মেছে, কোনো বিষই তাঁকে দহন করতে পারে ন! 


তুই এলি কেন? কোনো দিন। 
ওরা তো কেউ এই বাগানে ঢুকে এমন করে খবর কিছু একট1 বলতে বাচ্ছল, কিন্ধ বলা হলনা। তার 
দিতে পারত না। আগেই অন্ধকারের ভেতর আরো অন্ধকার একট! ছায়ার 
--তা পারত না। কিন্ত তোর এমন সাহস হল কী মতো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল কালো শশী । (ক্রমশঃ ) 
| ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবদান টিয়া ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ 
যখন নিশ্চিত হইয়! উঠিল, স্বাধীন ভারতের উপঘেোগী একটি পূর্ণাঙ্গ 
শাসনতস্ত্ের প্রয়োজন তখন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন সকলেই । ১৯৩৫ 
ীষ্টাব্দের ভারতশামন আইনে মুল্যবান বিধান অবশ্ঠই কিছু কিছু ছিল, 
কিন্তু বিদেশী ইংরেজ শানকমন্প্রদায়ের রচিত সংবিধান বলিয়া সমগ্রভাবে 
ইহা ভারতীয় স্বার্থের অনুকুল ছিল নাঁ। পওত নেহেরু পরিচালিত 
অন্তর্বর্তী সরকার কাল বিলম্ব না করিয়! স্বাধীন ভারতের শাসনহচ্ 
রচনার আয়োজন করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্দের *ই ডিসেম্বর শাপনতগ্্রে 
এসড়া লইয়া আলোচনা সুরু হয়। তখনকার এই খলড়া রচনা করেন 
প্রধানতঃ ভারতসরকারের শাসনতান্লিক উপদেষ্ট] শ্রী বি এন রাও। 
অতঃপর ভারতীয় গরণপার্রষদের সদস্যবৃন্দ এই খসড়ার উপর আলোচন। 
চালাইয়া ইহার আরও পূর্ণাঙ্গ একটি রাপ গঠনের, ভার দেল ভারত- 
সরকারের আইনমচিব ডা” বি আর আদঘেদকরের নেতৃত্বাধীন একটি 
কমিটির উপর। ইহা ১৯৪৭ খ্বীষ্টাব্ধের ২৯শে আগষ্টের কথ; 
আম্বেদকর কমিটি ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তপশিল সমেত শাসনতস্ত্রের 
খনড়া! গণপরিষদে পেশ করেন! এই খসড়া আকৃতিতে বিরাট 
হইলেও গণপরিষদের সস্গণ যে ইহ! হ্বাধীনভারতের পক্ষে ময়ং- 
সম্পূর্ণ বা উপযোগী বলিয়া! মনে করেন নাই, তাহা খসড়! শাদনতস্ত্রে 
অনুচ্ছেদগুলির উপর তুমুল বিতর্ক হইতেই বুঝা যাইবে। কংগ্রেনী 
সরকারের নিয়োজিত কমিটির খসড়া লইয়া কগ্রেসী সদস্ত পুর্ণ 


গণপরিষদে এই ধরণের মতদ্বৈধত। ও বিভবের গুরুত্ব সত্যই খুব বেশা। 
খসড়া শামনতস্ত্রের অসপ্পূর্ণতা গণপারাদের সদস্যবৃন্দের কাছে এত 
প্রত্যক্ষ হইয়া! উঠে যে, তাহারা ইহার অনুচ্ছেদগুনির উপর অজশ্র 
শোধন প্রস্তাব আনিতে থাকেন। সর্ধনমেত খসড়া শাসনতন্ত্রের 
উপর ৭,৬৩৫টি সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ আমে । প্রয়োজন ও 
বৈধতার বিবেচনায় কতকগুলি বাতিল হইবার পরও শেষ অবধি 
২,৮৭৩টি সংশোধন প্রস্তাব গণপর্ষদে আলোচিত হয়। 
্ীষ্টান্জের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসান্দের 
স্বাক্ষরের পর স্বাধীন ভারতের যে শাসনতন্ত্র গৃহীত ও বিধিবদ্ধ বলিয়া 
ঘোষিত হয়। তাহাতে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল আছে। 

আহা হইলে দেখ! যাইতেছে, শাসনতন্ত্র গৃহীত* হইতে মোটের উপর 
সময় লাগিয়াছে প্রায় তিন বৎসর । দিন গণনার হিসাবে তিন বৎনর 
দীর্ঘকাল সন্দেহ নাই। ন্তবে এই প্রসঙ্গে ভারতের রহুবিচিত্র সমন্ত|- 
সমুহের কথাও ম্মরণ রাখিতে হইবে। দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ভারতের 
কৃষিকেন্্রিক অর্থব্যবস্থাকে এখন ক্রমে শিল্পবাশিজ্য-কেন্দ্রিক করিয়া 
তুলিতে হইবে, দৈচ্য ও অশিক্ষায় যান সাধারণ ভারতবানীকে এখন ' 
স্বচ্ছল, শিক্ষিত ও দারিত্মম্পন্র নাগরিকরূপে গড়িয়া! তুলিতে হইবে, 
রাজন্তপ্রথার অবসান ঘটার দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের 
মধ্যে সদীর্থকালের বিচ্ছেদের ফলে যে বহুমুখী অসামগন্তের হৃষ্টি 
হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হুইবে। শাসনতস্ত্রের প্রত্যেকটি বিধান 


১৯৪৯ 


ফান্তন-৮১৬৫৬ ] 


রচনার বা গ্রহণের সময় এই সব সমন্ত। স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। 
কাজেই শীলনতশ্্র রচনার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটু বেশী সময় 
লাগাই স্বাভাবিক । 

আলোচা শাসনতস্ত্রে ভারতের যে শাসনবাবস্থা পরিকলিত হইয়াছে, 
তাহাকে যুক্তরাষ্ীয় বা ফেডারেল বলা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষ 
করিয়| সঙ্কটকালে ) কেন্দ্রকে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে, যাহাতে 
যুক্তরাস্্রীয় শাদনব্যবপ্ঠার সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ন্বশাদনের আদর্শ 
সমগ্রভাবে এই শাসনতশ্ত্রের দ্বারা কিছুটা ক্ষু্ন হইয়াছে বলিয়াই মনে 
হয়। ক"গ্রেস ১৯৪১ খ্রীহ্টান্দের নির্বাচনী কাধ্যতালিকায় যে আদর্শ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণহার নীতি 
স্থান পাইয়াছিল। ম্বাধান ভারতে যুক্তরার্্রর সব্বময় করত! প্রেসিডেন্টের 
নামে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা তে চলিবেই, তাছাড়া কেন্দ্রীয় 
পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন প্রাদেশিক আইনসভাকে 
নিঃস্ত্রণ করিবার ব্যাপক অধিকার দেওয়! হইয়াছে | শ্|সনতস্ত্রের সপ্তম 
তপশিলে উল্লিখিত যুক্ছরাষ্থ্ীয বা কেন্দায় ঠালিকায় যে ৯৭ট বিষয়ে 
কেন্দ্রের পূর্ণ করতৃ্ন পঠিত হইযছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলির জন্যই 
প্রাদেশিক কতৃপক্ষ অবাঞতভাবে ফেত্ধের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য 
হইবে। এই ভপশিলেই কেন্দ ও প্রদেশের ন5গামী বা মুক্ত তালিকায় 
৪৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিষয়গুপিতে কেন্দ্রের ও প্রদেশের যুক্ত 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত কেন্দ্র যদি হহাদের কোনটি সম্পর্কে 
কোন ব্যবস্থা করে, কেনের বিধান চালু থাকিবার সময় এ সম্পর্ষে 
প্রদেশ এমন কোন ব্যবস্থ। অবলম্বন কৰিতে পারিবে না যাহাতে কেন্দ্র 
অবলম্বিত ব্যবস্থার কোন ভাবে ব্যতিক্রম ঘটে ( অনুচ্ছেদ_-২৫১)। 
সপ্তম তপশিলে রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক তালিকায় (ষ্টেট লিষ্ট) ৬৬টি 
বিষয়ের উপ্লেধ আছে । এই বিষয়গুলি সম্পবে জাতীয় স্বার্থরক্ষার 
অন্ভুহাতে শাসনতন্ত্রের ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদে পার্লামে্টকে হস্তক্ষেপের 
অধিঞ্ধার দেওয়। হইয়াছে। শাসনতশ্ত্রের অষ্টাদশ গণ্ডে সঙ্গটকালান 
বিধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বিপুপ্ত করিয়া এই 
শাননভার শ্বহস্তে গ্রহণের পধ্যস্থ অধিকার পাইয়াছেন ( অনুচ্ছেদ ৩৫৬ ) 
এই খণ্ডেই জরুরী অবস্থার অজুহাতে পার্লানেন্টকে কেন্দ্রীয় তালিকা! 
বহিভূতি ঘে কোন বিধয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমত! দেওয়! হইয়াছে 
(অন্--৩৫৩)। অবগ্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমত| 
সাধনের ছারা ভারতের সাম্গ্রক উন্নতির কথ! বিবেচনা করিলে 





ক. এছাড়। উনবিংশ থণ্ডের ৩৬৫ সংগ্যক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে 
ফে-“দি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শানকর্তৃপক্ষ বর্তমান শাসনতস্ত্রের কোন 
বিধানানুযায়ী কোন রাষ্ট্রক (প্রদেশকে ) কোন নির্দেশ মানিতে ব! 
কাধ্যকরী করিতে বল। সদ্থেও রাষ্ট্র তাহা না করে, তাহ! হইলে 
প্রেদিডেন্টের একথা ধরিয়া লওয়া বৈধ হইবে যে, এমন এক অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে, ফেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসনকাধ্য বর্তমান শাসন হস্ত্রের বিধানানু- 
যারী চলিতে পারে না ।” 


ভাক্সতেল্স শুশক্ম সামন্ত 


প্রাদেশিক ব্যাপারে এইভাবে কেন্দ্রীয় হন্তক্ষেপের সুযোগ সন্লিবেশের 
পক্ষের যুক্তিও একেবারে অস্বীকার করা খায় না। তাছাড়া আশ! 
কর! যায় যে, ক্ষমতা থাকিলেও কেন্স সেই ক্ষমতা বিশেষক্ষেত্রে ছাড়া 
বাবহার করিবে না (ইতিমধ্যে ভারতের দারিত্বনীণ কর্তৃপক্ষস্থানীয় 
অনেকেই এ সম্পর্কে হুম্প্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন )। ভারতে বর্তমানে 
যে বিশৃম্বলা চলিতেছে এবং আন্রজ্জীতিক রাজনীতি শ্ষেত্রে যেরাপ 
অনিশ্চিত ভাব ।বরার্জগ করিতেছে. তাহাতে নীতির হিসাবে একটু 
সঙ্কোচ থাকিলেও প্রয়োজনের' দিক হইতে ভারতের মত সদ্ভ শ্বাধীন 
রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ীয় শাসনবাবস্তাতেও কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রসারের হযোগ 
থাকা দরকার । 

আগেই বল! হইয়াছে, ভরতে শাগনব্যবস্থাপ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব 
রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের হস্তে স্থন্ত হইয়াছে। শাসনতস্ত্রে অন্তত: যে 
সব বিধান সন্্রিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেসিডেন্টকে প্রদত্ত হইয়াছে 
অনেকটা এক নায়কের ক্ষমতা । ৬১ সংখাক অনুচ্ছেদে প্রেলিডেন্টকে 
গদঢাত কর! সম্পর্কে পার্লামেন্টের কিছুটা অধিকার দেওয়] হঈয়াছে বটে, 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে যে সর্ত আরোপ কর! হইয়াছে, ঠাহাতে পার্লামেন্টের, 
নির্বাচিত সনন্তদের একাংশের আস্থাভাজন হইলেও প্রেসিডেন্টকে 
পদচাত কর! একনাপ অপন্তব। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, 
ভ্রিটেনের রাজার শ্যায় ভারতের প্রেসিডেন্ট পদ উত্তপ্লাধিকারহজে 
প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়, এদেশে প্রেসিডেন্ট হইবেন অত্যন্ত জনপ্রিয় 
রাজনৈতিক নেত| ; তাহাকে সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার 
নির্বাচিত সদশ্যদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। কার্জেই এমন 
পরিস্থিতি আশ! কৰ! যায় না, ধখন প্রেসিডেন্ট তাহার সনন্ত সমর্থক 
হারাইয়! পদচাত হইবার জন্যই স্বৈরাচারী সাজিয়া বসিবেন। প্রেসিডেন্ট 
ধ্দি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদভার সহিত হাহ মিলাইয়। থাকেন ভালই, 
বদি তা না থাকেন, তাহা হইলে শামনতগ্র অনুযায়ী প্রেলিদেন্টের 
ইচ্ছামতই ভারত শাসিত হইবার কথা, কারণ মশ্্রীস। প্রেস্ঞিডটকে মাত্র 
পরামর্শ দিবার জন্য সংগঠিত (অনুচ্ছেধ--৭৪)1 প্রেসিডেট ইচ্ছ। 
করিলে পার্লামেন্টের লোকসভা পর্যন্ত ভাঙ্গিয়। দিতে পারিবেন 
( অনুচ্ছে্__৮৫1২)। লোকসগার ঝা পার্লামেন্টের উপর প্রেসিডেন্টের 
এই হস্তক্ষেপের আধিকার গণতন্ত্রের অনুগ নয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতস্ত্রে সেদেশের ' প্রেসিডেন্টের ও কংগ্রেসের (আইনসভার ) 
অধিকার ন্ুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক করিয়া! দেওয়। হইয়াছে, সেখানে 
প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রেসিডেন্টের মত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও 
আইনদভার উপর হস্তক্ষেপের অধিকার পান নাই। ভারতে 
শ্বৈরাচারী কোন প্রেপিডেন্টের আবিভাব থটিলে পার্লামেন্টের 
বা মন্ত্রিসভার সহিত তাহার সংঘ বাধ! বিচিত্র লয় এবং সেই সংঘর্ষের 
সময় বর্তমান শালনতস্ত্র অনুবায়ী ঠাহাকে নিয়ন্ত্রণ কগ| সত্যই অত্যন্ত 
কঠিন ব্যাপার হইবে। কংগ্রেদ এখন যেমন গারহের শাসনকর্তৃত্থের 
ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিতেছে, এ অবস্থা চিরকাল 
বঙ্গায় থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কংগ্রেলের সহিত সমান তালে 


হজ ঞ 


হত, 


চলিবার মত শক্তিমান অগ্ত কোন বিরোধী দলের উদ্ভব হইলে এবং 
তখন গ্রেমিডেপ্টকে লইয়া! উপরিউক্ত কোনরূপ সমস্তা দেখা দিলে, সেই 
মমন্তা ভারতে গ্রতৃত বিশৃঙ্খলার কারণ হইতে পারে। এসময় 
গ্রেদিডেপ্ট যদি শাসনতন্ত্র শ্ুযৌগ লইয়! আত্মক্ষমতার ক্রমবিস্তার 
সাধন করিতে পারেন, তাহা হঈলে আান্সে ফরাসী বিপ্লবের পরবস্তী 
কালে একনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদ্ভব (১৭৯৯) অখব! 
দ্বিতীয় সাধারণতস্ত্রের (88০900 1১9১0110 ) অবসান ঘটাইয়! সম্রাট 
তৃতীয় নেপোলিয়নের আবিগ্াবের (১৮৫২) স্তায় অবস্থা ভারতেও 
দেখ! দিতে পারে। 

তবে এখনও পধ্যন্ধ ভারতে যে আবহওয়। বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহাতে আশা কর! যায় যে, প্রেলিডেন্টকে লইয়। ভারত হয়তো কোন 
দিনই এরাপ দুর্ভাগোর সম্মুপীন হইবে না। অবশ্য এ সম্পর্কে শাদনতস্ত্ে 
স্ম্পটভাবে কিছু বল! নাই, এখন কিছুদিন প্রেসিডেন্টের কাধ্যকলাপে 
একটা নীতি গড়িয়৷ উঠিলে তাহাই ভবিশ্বুতে স্থায়া হওয়া! স্বাভাবিক । 
ইতিমধ্যেই ভারতের শাসনকরূপক্ষ একাধিকবার প্রেদিডেন্টের নিয়ম- 
তান্্রক পদমধ্যাদা সম্পর্কে হুস্পট ইঞঙ্জিত করিয়াছেন। ভারতের 
বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্জ প্রমাদও গত ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের 
সভাপতি হিসাবে নুতন শাপনতস্ত্রে মবাক্ষর দান কালে বলিয়াছেন যে, 
ভারতের প্রেসিডেন্ট হইবেন ইংলগ্ডের রাজার ম্যায় নিয়মতান্ত্রিক 
প্রেসিডেন্ট 14 এছাড়া বর্তমান শাদনচম্কে কেন্সীয় মন্ত্রীসভার যে স্থান 
নির্দিঃ হইয়াছে, তাহাও পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্টের নিয়মতান্ত্রিক 
পদনবা।ণার ইঙ্গিত দেয়। শাসনভাস্ত্ব বল! হইয়াছে--প্রেমিডেন্টের 
কাজে সাগায্ করিবার ও ডাহাকে পরামর্শ দিবার জন্ত প্রধানমন্ত্রী সহ 
একটি মন্ত্রীনন্জা থাকিবে (অনুচ্ছেদ ৭৪), প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট 
কত্তক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ এনুধায়া প্রেনিডেন্ট 
অপরাপর মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন ( অনুচ্ছেদ ৭৫1১), এবং প্রেসিডেন্ট 





সকাল 
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[৩৭শ বর্ষ) ২য় খণ্ড, ওর সংখ্যা 


স্্ফ -স্যাদ থা খপ -বচ্প্থ 


যতদিন ইচ্ছা করিষেন মন্ত্রীগণ ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন (অন্ধ 
৭৫1২) ; অথচ ইহার পরই ৭৫ (৩) সংখ্যক অনুচ্ছেদে আছে যে, 
মন্ত্রীনভা সমবেতভাবে লোকসভার ( [79886 ০৫ 9 1990219 ) 
নিকট দায়া থাকিবেন। বলা নিস্প্য়োজন প্রেসিডেন্ট এবং লোকসভা! 
এই ছুই প্রভু সত্যই যদি সক্রিয় হন, তাহা হইলে মন্ত্রীসভার পক্ষে 
কিছুতেই একসঙ্গে উভয়ের সেবা সম্ভব নয়।% এক্ষেভরে প্রেসিডেন্ট যদি 
নামমাত্র সর্বময় কর্তা হন এবং ব্রিটেনের রাজার ম্যায় সবসময় মন্ত্রীদের 
পরামর্শ অনুনারে চলেন, তবেই জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 
লোকসভা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিয়! দেশের স্থান অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত 
করিতে পারে । এইভাবে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীভার সহিত সহযোগিতার 
নীতি ক্রমে অলিখিত বিধানে পরিণত হইবে বলিয়। আশা কর। যায়। 
শাদনতন্্রে প্রেসিডেন্টকে নিরমতাগ্সিক প্রেসিডেন্টবাপে ঘোষণা করিলে 
হয়তো এই পদে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাহত ন!, এ হিসাবে প্রেসিডেণ্টর 
ক্ষমতা সংস্থান করিয়া] শাদনতস্ত্র উপঘুক্ত ব্যক্তিদের প্রেসিডেন্ট (এই 
পদ অস্থাধী, ইংলঙের রাজার স্যায় স্থায়ী ও বংশামুক্রমে ভোগ নয়) 
পদপ্রার্থী হইতে আগ্রহাখিত করিবে । এইসঙ্গে যদি প্রথম প্রেসিডেন্ট ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ হইতে প্রচলিত প্রথানুসারে প্রেমিডেন্টের মন্ত্রীসভার পরামর্শ 
অনুযায়ী চলাই রীতি হইয়। দীড়ায়, তাহ! হইলে ভবিষ্যতে সঙ্কটের 
সম্ভাবনাও অবশ্যই অনেকটা কমিবে। 

শামনতস্ত্রের ৩৬৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদণ্ডের 
ভোটে আলোচ্য শাসনতন্ত্রের বিধান পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়| 
হইয়াছে । ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় বু 
সমন্যাপীড়িত ভারতের জন্য সবদিক হষ্টতে সম্পূর্ণ শামনত্স্ 
রচনা! একরপ অসম্ভব। ইহার পর যেরাপ প্রয়োজন মনে হইবে, 
পার্লামেন্ট শাননতন্ত্র সেইভাবে পরিবর্তন করিয়া ভারতকে রাষ্ট্র হিসাবে 
অধিকতর শক্তিশালী করিবার সুযোগ পাইবে। অবগ্য এই সুত্রে 
উল্লেখ কর! যায় ঘে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনব্যবস্থা 
পরিচালনার ভার থাকিলে তবেই শাসনতস্ত্রের পুর্ণ মর্ধ্যাদ! প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। উপরোক্ত ৩৬৮ অনুচ্ছেদের হযোগ লইয়। পার্লামেপ্ট 
হুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও ভবিষ্ততে এমনভাবে সম্প্রনারিত করিতে 
পারেন, যাহাতে হুগ্রীম কোট অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে শাসনতস্ত্রে 
বিধানাদির বিশ্লেধণ সম্পর্কিত আপন গুরুতর দাত্সিত্ব পালনে সক্ষম 
হইবে। বাস্তবিক বর্তমান শাঁসনতন্ত্রে সপ্রীম কোটের ক্ষমতা! একটু 
মীমাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রাপুবয়ক্ক ভারতবা্ীদের ভোটে 
আইনসভার যেসব সদস্য নির্বাচিত হইবেন এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র 
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ফান্তন- ১০৫৬ ] 


পরিচালনা বাবগাঁয় ধাহাদের মতামতের গুরুত্ব হইবে অসীম, নির্বাচনের 
পর তাহাদের কোনদিন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে 
নির্বাচকমণ্ডলীর সেক্ষেত্রে কিরাপ অণ্ধকার থাকিবে, শাসনতন্ত্রে সে 
সম্পর্কে স্ুম্পষ্ট নিদ্রেশ নাই | ভবিষ্যতে প্রয়োজনের তাগিদে এদ্দিক 
হইতেও হয়তে। শাসনত্স্ত্র নংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে । 
শাসনতস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার- 
গুলি বরিত হইয়াছে । এই মৌলিক অধিকারই রাষ্ট্রের নাগরিক 
জীবনের সম্পূর্ণহার ভিত্তি। উপব্রিউক্ত তৃতীয় খণ্ডে আহনের চক্ষে 
নকলের সমানাধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪ ) অবাধে চলাফেরার, মতপ্রকাশের 
ও সঙ্মবদ্ধ হইবার ( ইউনিয়নগঠনের ) অধিকার ( অনুচ্ছেদ ১৯ ১), 
অম্পগ্ঠতা বিলোপ ( মম্থুচ্ছেদ ১৭), বেগার প্রথার বিলোপ ( অন্নচ্ছেদ 
২৩১), ধন্মশত স্বাধীনতা ( অনুচ্ছেদ ১৫--২৮ ), শাসনতন্ত্র প্রদ্ত 
অধিকার সংরক্ষণে আদালতের সাহাসালাভেব সুযোগ, (অনুচ্ছেদ 
5২৩) ইত্যাদি যেসব মৌলিক অধিকার সপ্রিবেশিত হয়া, বাক্তি ও 
সমাজজীবনের বিকাশের হিসাবে সেগুলির গুকদ় নথেছ | অবন্ঠা 
এই থণ্ডে মৌলিক অধিকার উল্লেখের মঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র কোন কোন 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিম্বাধীনঠার সন্কোচমাধন কগিতে পারিবেন, শাহ বলা 
হয়া । এই রাক্ডিম্বাধানতা নিয়ন্ত্রণের বিধানের জগ, বিশেম করিয়! 
নিরপঞ্তামূলক কয়েদেপ (অনুচ্ছেদ ২২) বিধানের জন্য অনেকেই 


তোপ 


২৬ 


অল্পবিস্তর মনোক্ষু্ হউয়াছেন এবং কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন 
যে. তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকের একহাতে কতকগুণি মৌলিক অধিকার 
দিয়া শাসনতন্ত্ররচয়িভাগণ অন্যহাতে দেগুলি ফিরাউয়। লইয়াছেন। 
অবশ্য সাধারণতন্ত্রী ভারতে ব্যক্তিম্বাধীন্তা নিরোধমূলক যে কোন 
বাবস্তা অবলম্বন দুঃখের বিষয়, তবে এই বিধানের জন্য শাসনতস্ত্রের 
সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্ঠায় বহু বিভিন্ন ধরণের ভূগণ্ডের 
সমবায় ও অসংখাপ্রকার মনোবুত্তিসম্পন্ন অধিবাসীদের সম্মেলনের 
ভিন্বিতে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তি ও শৃঙ্খলারম্মার প্রয়োজনের 
কথাও মনে রাখিতে হইবে। নিরাপভ্তামূলক কয়েদের অধিকার রাষ্ট্র 
পাছয়াছে সতা, কিগ্ত এইভাবে যাহাকে বন্দী করা হইবে, তাহার 
রান্ট্রন শক্ররতা সম্পনে কর্ঠপক্ষের সম্পঈ ধারণ! থাকা চাউ এবং হাই- 
কোপ বিচার পতি হইবার মত যোগাঠামম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত 
পরামশপাতা বাঁ এ্াডভাঠসারি বোডের অনুমোদন না থাকলে এই 
ভাবে কাহাকেও নিগাপগামূলক কয়েদী করিয়া রাখ! চলিবে না। 
এন্সেত্রে একথ। বল বোধ হয অপ্রানঞ্গিক হঠবে ন! যে. পৃথিবীর প্রায় 
সব সভা রাষ্ট্র রাষ্্ীবিগোধাদের ল্ায়াসে নিংস্ত্রণ করিবার পথ 
গু'লধ। পাথেন | নোভিয়েট গঠনতঙ্ অনুনারে রাশশয়ায় কম্যনিজম 
পাজনেতিক মহ্বাদের অস্তত্ব রক্ষাই 


ছাড়া অন্ত কোনন্ধপ 


গন্তব নহে। 


গোগী 
ভ্রীকুমুদরগ্ন মল্লিক 


ডি 
আমরা কিশোরী লীলাময়ী গরবিনা 
মর্তের মেয়ে বর্গের পথ চিনি । 
অমল কোমল মোরা বন-ফুল ভার, 
মোরা বিবলতা ভপানীর শববার, 
দলে চলে যাই দেমাকে দামিনী জিনি। 
চি 
দেহি ভগবানে মোরা তন্ত মন স'পি? 
আমরা সাধিকা, অমৃতগাঁভী গোপী। 
এ দেহ তাহারি-_ তীহারি জন্য বীচি, 
যতথন হেথা রাখেন, রয়েছি আছি, 
নব নব রূপে যুগে যুগে তারে লতি । 
৬] 
করেছি লভিতে শুধু তাঁর পরশন-__ 
কত বার দেহ সাগরেতে তর্পণ। 
করেছি কঠোর কঠিন তপস্ত্যা। 
কোটী পুণিমাঃ কোটী অমাবস্যা । 
সর্ধংসহ যজ্ছের আয়োজন। 


৪ 
ভোমাঁনলে পুণ্ডঃ শুকাই পন্কতপে, 
দেহ রি শুণি লণ্তে স্থর্রলভে। 
শ্যামের অঙ্গ পরশে হযেছি ধনী। " 
দুখ ঘন্ত্রণ' তাহারি পরশ গণি, 
সব ভুলে খাই তাহার মুরলী রবে। 
৫ 
আমরা “জাযাঁন, ফরাসী বীরাঙ্গনা, 
তাহার অন্ল-পরশে হই যে সোনা, 
মুক্তা বাতনা লাঞ্চনা ন্পীঢন 
স্থধা সির্চিত তাহঠারি আলিঙ্গন 
বহি কুণ্ডে আমরা পদ্মাসনা। 
ঙ 
মোঁরা পদ্মিনী চিতানলে দেহ ডারি-- 
তিল ও তুপসী দিয়া থে হয়েছি তারি। 
এ দেঠের পর কেখল তাহারি দাবী 
বিপধ্যয়কে তাহারি সোঠাগ ভাবি 
জীবনের নাথ--এ তর অধিকারী 


গলি তন শ্রনিউ। দিগলিস- 

গত ২৬শে জাচযাঁবী ভারত রাষ্টের সর্পর গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হইয়াছে । - গত ৩ বৎসর ধররয়া 
ভারতের গণ পরিষদ ভারত মাস্ট পরিচালনখর জন্ত ঘে শাসন 
ব্যবস্থা বা সংবিধান রচনা করিয়ীছেনঃ তাহা গত ২৬শে 
নভেম্বর চু়ীন্ততাঁবে গণ পরিষদে গৃগীত হয় এবং গত ২৬শে 
জানয়ারী হইতে তাহা সমগ্র ভারত*্রাষ্ট্রে কাধ্যে পরিণত 
করার ব্যবস্থা হয়। ইংলগু ও আমেরিকার শাসন বাবস্থা 
হইতে ভাল ভাল অংশ গ্র£ণ করিয়া ভারতের সংবিধান 
চিত হইয়াছে এবং সকলেই আশা করেন যে নূতন 
শাসন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিিত হইবে। 
এতদিন পধ্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ বুটাশ রচিত শাসন 





দিল্লীর লাটভবন হইতে বিদায় প্রক্কালে বিদায়ী রাষ্ট্রপালের জনৈক 
শুভার্থীর সহিত রনালাগ ।--পশ্চাতে ভার শীয় নুহ রাষ্ট্রনংঘের 
প্রথম সঙ্ভাপতি-ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ 


ব্যবস্থা অন্ুসাঁরেই দেশ শাসন করিতে ছিলেন এবং প্রয়োজন 
বোধে তাহার সামান্ত পরিবর্তন করিয়া লইতেছিলেন। 
এখন যে নূতন আইন প্রচলিত হইল» তাহা সর্বতো- 
ভাবে গণভাম্্ক। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থাই . চূড়ান্ত 
কর! যায় না_-কাজ্েই নূতন সংবিধান অনুপারে 
কার্য করার সময় তাহারও ক্রটপমূগ ক্রমে ক্রমে 
সংশোধন করা হইবে। গণতন্ত্রের সঙ্কল্পবাক্য নিম্নে প্রদত্ত 


২৪৬ 





হইল-_তাা হইতে তাহার শ্বরূপ বুঝ! যায়। ভারতের 
সকল নাগণ্বিকেব জন্ত সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাঁজ- 
নৈতিক গ্যায় বিচার, চিন্তা, ভার প্রকাশ, বিশ্বাস ধর্মমত, 
ও উপাসনা স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও স্ববৌগলাভের 
সমানাপিকার প্রদানের এবং বাক্তির মর্যাদা ও জাতীয় 
প্রকোর প্রতিশ্রততর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণের মধ্যে 
সৌভ্রাঠের উন্মেদ করিবার পবিত্র সঙ্গল্প গ্রহণ করিতেছে ।” 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হইয়া! 
স্বাধীনতা লাভের পর হইতে প্রায় আড়াই বৎসর কাঁল 
অতীত হইঘাছে-_ভারছের জনসাধারণ শ্বেচ্ছায় ভারত- 
বিভাগে সম্মতি দিলেও তাহীর পরবর্তী অবস্থা তাহাদের 
মনকে শান্ত করিতে সমর্থ হঘ্ন নাই । কাশ্মীর রক্ষার ব্যবস্থা 
ও হায়দ্রাবাদ জয় করা ঠইলেও পুক্ব ও পশ্চিম পাঁকিস্তান- 
বাসী হিন্দুদগেব ছুঃখ ছুর্দণ! দিন দিন বাড়িয়া চলিযাছে। 
সিন্ধুদেশ হইতে বহু হিন্দুকে চলিয়া আদিতে হইয়াছে, 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শুধু যে হিন্দুরা নির্যাতীত 
হইতেছে তাহা নঙে, খাঁন ভ্রাতৃদ্বয়ের মত বহু জাতীয়তাবাদী 
মুদলমানেরও ছুঃখ দুর্দশার শেষ নাই, পাঞ্জাবের লোৌক- 


“বিনিময় সত্বেও পশ্চিম-পাঞ্জাবে এখন আর হিন্দুদের পক্ষে 


বসবাস সম্ভব হইতেছে না। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও এক 
কোটিরও অধিক হিন্দু অসহাঁয় অবস্থায় বাস করিতেছে, 
প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী 
প্রকাশিত হইলেও ভারত-রাষ্ট্র তাহাদের রক্ষার কোন 
ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইতেছেন না- পূর্ব পাকিস্তানের 
দুর্বৃত্তরা আপাম বা পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করিয়া নানা- 
প্রকার অত্যাচার, লুগন প্রভৃতি করিতেছে_এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়াও ভাঁরত রাষ্রবাঁসী হিন্দুদের স্থখে ও 
শান্তিতে বান করা সম্ভব নছে। তাহার উপর ভারত রাষ্ট্রে 
জনগণের থাগ্য ও বন্ত্র সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও 
পত্যন্ত কর্তৃপক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই--বুটিশ আমলের 
শাদন ব্যবস্থার ক্রটগুল এখনও সংশোধিত হয় নাই। 
দেশে দুরী ত অবাধে চলিতেছে, ধনিক কর্তৃক শ্রমিক 
শোষণ-নী।তর পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, সরকারা 


০৭ 


ফাধ্যে নিষুক্ত ব্যক্তিগণের অধিক বেতন গ্র্ণ, অনীবশ্যক 
বায়, শ্বজন-পোষণ প্রন্তৃতি ব্যবস্থাও দূরীভূত হয় নাই--অথচ 
দরিদ্র জনগণকে ৪ গুণ বেশী মূলো খাদ্য ও বস্ত্র ক্রম করিতে 
হইতেছে-_রাষ্র-পরিচালকগণ সুখে মহাত্মা গান্ধীর স্ততি 
ও তাহার নীতির সঘর্থন করিলেও কার্যে গান্ধী-নীতি 
বর্ন করিয়াই দেশের শাসন কার্য চালাইতেছেন।-_-এই 
অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে 'গণতন্ত্র প্রতি” দিবন উত্সবে 
যোগদান করা সম্ভব হয় নাই__তাই গত ২৬শে জান্টযারী 
দেশের কোথাও আমরা স্বতশ্মর্ত আনন্দ প্রকাশ দেখিতে 
পাই নাই। সেদিন মাত্র সরকারী বা সরকারের পৃষ্ট- 


৩. "১ 


গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্থ প্রতিঠ। দিবসে কলিকাভার লাট ভবনে বৃক্ষরোপণ উতৎনব 


পোষিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই আ্ল মাত্র আনন্দ প্রকাশ দেখা 
গিয়াছে। যে সকল দৌষ-ক্রুট, অভাব অভিধোগের কথা 
বলা হইল, তাহার জন্থই দেশের জনগণের মধ্যে অনস্তোষ 
পুপ্ীভূত হইয়া রছ্যাছে। যতই প্রচার কাঁ্য হউক না কেন, 
যতদ্দন না রাষ্ট্র জনগণের দুঃখ দুর্দশা দুর করিবার ব্যবস্থায় 
অবহিত হইবে, ততদিন দেশ হইতে অপস্তোব দূর করা 
যাইবে না। এই অপন্তোষ থাকার ফলে একদল রাষ্ট্র 
বিরোধী লোক দেশের মধ্যে বত্রতত্র নানাপ্রকার অশাস্তি 
সষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে। যে মেদিনীপুর ঝেলা 





এক সময়ে কংগ্রেসের দুর্গ বলিয়া বিবেচিত হইত, আ, 
সেই মেদিনীপুব জেলাতেই অধিক পরিমাণে ও অক 
সংখ্যক স্থানে রাউ্রবিবোধী কারা অন্ষ্ঠিত হইতে দেখি 
দেশের শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রই শ্কত হইয়া পড়তেছেন 
কলিকাতার মত সহরেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে নানাস্থাত 
অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিযা আমরা স্ত'স্ভত হইয়াছ- 
মকঃম্বলে ও নানাস্থানে রাষট্রবিরোধা সত। ও মিছিল প্রত 
দেখা গিয়াছিল। 

গণতন্ত্র প্রহিঠিত হইয়াছে বটে, কিন্ক মানের মু 
শান্তি আপে নাই। বিশেষ করিয়া পূর্ধবঙ্গে দিন দিন হিন্দু 


৩ « পি, 


রর 


ফটো--তারক দাস 
উপর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনাচার বুদ্ধ:পাওয়ায় 


পশ্চিমবঙ্গবাসী ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদের মন 
অত্যন্ত চঞ্চল ও বিক্ষুনধ হইয়া আছে। ইগীর প্রহীকারের 
উপায় রাষ্ট্রকে সত্তর গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ দেশের 
মধ্যে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। গণত্স্্ 
প্রতিষ্ঠার সময় কয় দিন মুশিদাবাদ ছেলার ঘটনা আজ 
পশ্চিম বাঙ্গীলার সকল অধিবাপীকেই চিন্তাকুল করিয়াছে-- 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পধ্যন্ত দে জন্ত উদ্বেগ 
প্রক।শ করিয়াছেন। 


২৪৮ হ্াক্পিজ্জন্তহ্ই 


[৩৭ বধ ২য় খণ্ড ্গ্ব সংখ্যা 


আমরা সাম্প্রদায়িকভাবাদী নহি-ভারত রাষ্ট্রে সন্প্রদা- দিন দিন মানুষের মন চিন্তান্বিত করিষ! তুলিতেছে । খুলনা 
ফ্িকতার কোন স্থান নাই-_-লৌদ্কক রাষ্্ট প্রতিষ্ঠটাই .জেলায নানাস্থানে হিন্দুর উপর পাকিস্তানী রাষ্ট্রের অত্যা- 
আমাদের লক্ষ্য । আমরা গণতন্ত্র প্রতিা দিণপে যে সন্কল্প- চারের ফলে সে স্থান হইতে হিন্দুরা দলে দলে ভারত রাষ্ট্রে 


ভারতীয় বাষট্রসংঘের প্রথম সভাপতির পুলিস ও সৈম্থ বাহিনী পরিদর্শন 





চলিয়া আসিতেছে । আসাম 
সীমান্তের পূর্ব-পাকিস্তান 
হইতেও এ একই কারণে 
হিন্দুরা হাঁজারে হাজারে 
আসামে চলিয়া যাইতেছে । 
পাকিস্তান বাষ্্র তাহাদের 
রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন 
না কুমিলার মত সমৃদ্ধ 
সহরে যে ভাবে হিন্দু দলন 
চলিতেছে, তাহার বিবরণ 
পাঠ করিলে সভ্য মাম্ষ- 
মাত্রকেই বিাস্মত হইতে 
হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের 
সীমান্ত হইতেও বছ শ্বানে 
পাকিস্তানীরা রাজ্যের গ্রাম- 
সমূহ আক্রমণ করিয়া সে 
সকল স্থানের অধিবাসীদের 
্রযস্ত করিয়াছে । মৈমনসিংহ 
জেলায় শুধু পাকিস্তানী 
অত্যণচার নঠেঃ কমুযুন্ইিদের 
অন্াচারে ও লোক বিপন্ন 
হইয়াছে, এ অবস্থায় রাষ্ট্রের 
কর্তব্য সত্বর স্থির করা 
প্রয়োজন।: ভারত নষ্ট 
যাঁদ সত্বর এ ব্যিয়ে কর্তব্য 
সম্পাদনে অগ্রসর না হন, 
তবে দেশের মধ্যে জশাস্তি 
ও অসন্তোষ ক্রমশ: বৃ'্ধ প্রাপ্ত 
হইবে ও আমাদের ধ্বংস 
অনিবাধ্য হইয়া উঠিবে। 
ভারত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে 


বাকা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন হইলে এখন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে কঠোরভাবে 
প্রশ্ন আলিতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘটনা কর্তব্য পালনে অগ্রনর হওয়া ছাড়া গত্াস্তর নাই। 


স্বান্কন-..১৩৪৬ ]. 


সীমান্না"ভিল্লোপ্র নি্কাস্ড- 

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে 
সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য বিচারপতি মিঃ 
বাঁগের সভাপতিত্বে যে ট্রাইবিউনাল গঠিত হইয়াছিল গত 
€ই জানুয়ারী তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে । ভারত- 
রাষ্ট্রের পক্ষে বিচারপতি শ্রীচন্ত্রশেখর আধার ও 
পাকিস্তানের পক্ষে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন উহার সবস্ত 
ছিলেন । ৪টি বিষয়ে বিবেচনা! কর! হইয়শছে-_ভচ্মধযো একটি 
ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইয়ীছে। তিনটি ক্ষেত্রে ভারত ও 
পাকিস্তানের সদস্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে । ছুইটি 
ক্ষেত্রে সভাপতির সহিত ভারতায় সদস্তের একমত দেখা 





স্বাজ্সব্েক্যা 





খহং হে গন্য 
স্হান 


ছিল, তাহার বেশীর ভাগ অংশ--প্রায় ৮খাঁনি গ্রাম লইয়া” 
১* বর্গ মাইল অঞ্চল পাকিস্তান পাইবে। অনং বিরোধ 
আলাম সীমান্তে পাঁথারিয়৷ সংরক্ষিত বন অঞ্চল সম্পর্কে। 
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইয়াছে-_-ভারত ও পাকিস্তান 
কোন পক্ষের কোন লাভ বা ক্ষতি হয় নাই। ছুই পক্ষই 
অধিক স্থান দাবী করিয়াঁছিলেনঃ কোন দাঁবীই স্বীকৃত হয় 
নাই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পাথারিয়ার 
বে অংশে তৈলথনি আছে বলিয়া বম! অয়েল কোম্পানী 
পরীক্ষা কাঁধ্য চালাইতেছেন, তাহা ভারতের অংশে ছিল 
এবং ভারতের দাবীই স্বীকৃত হইয়াছে । ওনং বিরোধ 
কুণীয়াঁরা নদীর গতিপথ সম্পর্কে । স্থানে পাকিস্তানের 








সর্দার প্যাটেলের আগমনে কলিকাতার ময়দানে পিরাট জনসভা! 


গিয়াছে । ১নং বিরোধে সভাপতি ভারতাথ সদন্ের 
সহিত একমত--এ ক্ষেত্রে ভারতের দাবী বজান্ বাথা 
হইয়াছে । মুশ্নিদাবাদ ও রাঁজসাহী জেলার মধ্যবর্তী গার 
মধ্যভাগে একটি স্থায়ী সামারেখ নির্দিষ্ট হইয়াছে । শ্রোত- 
ধারার গতি পরিবর্ভনের সঙ্গে সীমা রেখা পরিবর্তিত হইবে 
না। ২নং বিরোধে সভাপতির সঞিত ভারতায় সদস্য বা 
পাকিস্তানী সদস্য কেহই একমত হন নাই । সভাপতি বে 
রায় দিয়াছেন তাহা বাধ্যতামূলক হইবে। ইহাতে পাকি- 
স্তানের দাবী-৯০ ভাগ সমধিত হইয়াছে__ কুষ্টত্বা জেলার 
দৌলতপুর থান! ও নদীয়া জেলার করিমপুর থাঁনার সীমানা 
লইয়া বিরোধ ছিল-_নদীর চরের যে অংশ লইয়া বিরোধ 
ঙ২ 


ফটো-_পান্থাপ্গন 
সভাপতি ভান্রতীয় সদস্তের সহিত 
একমত হইয়! ভারতকে একটি বিরাঁট অঞ্চলের অধিকারী 


দাবী স্বাকৃত হয় নাই। 


স্থির করিয়াছেন। করিমগঞ্জ ও বিয়ানী-বাজার থানার 
মধ্যবর্তী সীমারেখা হইতে বীরপ্রী পর্যন্ত ভারত ও পাঁকি- 
স্তানের সীমান্ত বলিয়া র্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তে বলা হই গাছিল 
কিন্ত পাকিস্তান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এ স্থানে এক 
প্রকাণ্ড অংশ চাঁঠিয়াছিল। ভারতীয় সদন শ্রীযৃত আয়ার 
র্যাডক্লিফ সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। বিচারপতি বাগে 
ভারতীয় সদস্ত্ের সহিত একমত হইয়া পূর্ব সিদ্ধান্তই বহাল 
রাখিয়াহেন। ১নং ও ৪নং বিরোধে ভারতের কোন ক্ষতি- 
বৃদ্ধি হয় নাই। ৩নং বিরোধ সম্পর্কেও কিছু বলিবার 


৯২৫০ 


নাই। কারণ বনাঞ্চলে সীমারেথা স্থির করা অস্থবিধাজনক 
ছিল-_এখন এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উভয় 
পক্ষই নিজ নি এলাকা স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। 
২নং বিরোধে মাথাভাঙ্গা নদী লইয়া যে সমস্তা ছিল তান 
থাকিয়া গেল। নদীর একটি বড় চর (যাহা বর্তমানে 
কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মধ্যবর্তী বলিয়া পাঁকি- 
স্তান দাবী করিতেছে ) পাকিস্তানে চলিয়া! গেল। এ চরের 
অধিকাংশ মালিক করিমপুর থানার অধিবাঁপী__কাঁজেই 
তাহাদের আর ত্র চরে যাইয়া! খাছ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে 
না--সে দিক দিয়া ভারত বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 
যাহা হউক--অপর তিনটি বিরোধ সম্পর্কে বখন ভারত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই--তখন এই ক্ষতি সহ করা ছাড়া উপায় 
নাই। যে অঞ্চল লইয়! বিরোধ সে অঞ্চল যাহাতে সুরক্ষিত 
হয় ও পাকিস্তানীর! ভারতীয় এলাকার মধ্যে কোনরূপ 
গণ্ডগোল না করে, সে জন্ত এখন ভারতের রাষ্ট্রচালকগণকে 
বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল ভারতীয় প্রজা 
চরের জমি হারাইল, তাহাদের সম্বন্ধেও সরকারের কর্তব্য 
পালন করা উচিত। সীমানা বিরোধের এই সিদ্ধান্তের 
ফলে কি পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা্প-নিধ্যাতন বন্ধ হইবে? , 
স্পুর্্ পান্কিভ্ঞানেন্র কহ 
১৯৪৯ সালের ২*শে ডিসেম্বরের 'পর হইতে দেড় 
মাসেরও অধিক কাল ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের 
উপর ষে অমানুষিক অত্যাঁচার ও নিধ্যাতন চলিতেছেঃ সে 
সকল বিবরণ গত একপক্ষকাল ধরিয়া সকল দৈনিক 
ংবাদপত্রেই বিস্তৃতভাঁবে প্রকাশিত হইয়াছে । এ বিষয়ে 
ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
করিয়া দীর্ঘ পত্র বহুদ্দিন পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। সে 
পত্রের কোন উত্তর না দিয়া পূর্বব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ গত 
৩রা ফেব্রুয়ারী এক বিবুতি প্রকাশ করিয়া! ঘটনার কাঁরণ 
বর্ণনা করিয়াছেন। পরদিনই অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী এর বিবৃতির উত্তরে এক বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়৷ পূর্ধব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের মিথ্যাচার ও ভগ্ডামি 
প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় 
বঙ্গের চিফ-সেক্রেটারীর1 মিলিত হইয়া এ বিষয়ে আলোচনা 
করিবেন। কিন্তু এই আলোচনা হ্বারা নির্যাতীত ও 
নিপীড়িত হিন্দুরা কি কোন প্রকারে লাতবান হইবে? ইহার 


ব্চান্তবড্ 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ওর সংখ্যা - 


পরও পূর্বব পাকিস্তানে হিন্দু-নিধ্যাতন বন্ধ হয় নাই। বাঙ্গালা 
দেশ বিভাগের পর এখাঁনে যত অধিক সমস্যার উদ্ভব 
হইয়াছে, আর কোঁথাঁও এত সমস্যা দেখা যায় নাই। 
ইহার সমাধানের ব্যবস্থা না হইলে পশ্চিমবঙ্গরাষ্ই রক্ষা 
করা সম্ভব হইবে না। 
ৎ্ন্চ লিক্ভাঙ্গেল অন্যালগাব্র-- 

সম্প্রতি পত্রান্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের মৎস্য বিভাগের 
একটি অনাচার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে চিন্তাণীল ব্যক্তি মাত্রই ক্ষুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। 
স্বাধীনতা লাভের পর আড়াই বৎসয়কাল অতীত হইলেও 
মৎস্ত বিভাগ কলিকাঁতাঁর বাজারে মত্হ্য আমদাঁনীর কৌন 
ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কয় বৎ্পর ধরিয়া তিন 
টাকা সের দরে মত্ত বিক্রীত হইতেছে, কাজেই মংস্তপ্রিয় 
বাঙ্গালীরা মাছ খাঁওয়া প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । তিন টাকা 
সেরের মাছ কিনিয়! খাওয়া কয়জনের পক্ষে সম্ভবঃ সে 
কথা বলার প্রয়োজন নাই । অথচ বহু টাকা ব্য করিয়া 
একটি সরকারী মৎস্য বিভাগ রক্ষা করা হয়, তাহার জন্য 
যে ব্যয় হয়, সে টাকায় দেশের বহু লোক মাছ খাইতে 
পারে। সেবিভাগষে গুধু অকর্মমণ্যতাঁর পরিচয় দেয়, 
তাহা নচে। সে বিভাগের কাধ্য পরিচালনার দোষে 
সম্প্রতি সরকারের ৮২ হাজার টাকা এককালীন লোকসান 
হইয়াছে বলিয়া! জানা গিয়াছে । কাথি ও সুন্দরবন হইতে 
কলিকাতায় মৎস্য প্রেরণের যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাহা 
দ্বারা সরকার বা জনপাঁধারণ কেহই লাভবান ত হয় নাই, 
অধিকন্ত উপরোক্ত টাকা লোকসান হইয়াছে । যে সকল 
অনভিজ্ঞ কর্মচারীর দোষে এই অব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, 
তাহাদের কর্চ্যুত করিয়া উপযুক্ত শান্ভিবিধানের ব্যবস্থা 
হওয়া প্রয়োজন । প্রকাশ, এক বিশেষজ্ঞ কমিটা এই 
লোকসানের খবর প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমর! 
আঁশ! করি, উক্ত কমিটীর সদস্যগণ অপরাধী কর্মচারীদের 
বিষয়েও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে উপযুক্ত কর্তব্য করিতে পরামর্শ 
দান করিবেন। 
০সাভিতসিউ লাম্পিজান্র ব্রাজ্ক্যন্বহ্ি টা 

চীনা তুর্বান্তান (সিনকিয়াং ) চীনের অন্তনুক্ত একটা 
প্রদেশ_-তথাঁয় প্রচুর ইউরেনিয়াম, প্রাটিনাম কয়লা 
লৌহ ও পেট্রল আছে। সম্প্রতি ত্র দেশের তৃতপূর্বব 


ফান্ধন-_-১৩৫৬] 


উন্নয্বন মন্ত্রী মহম্মদ আমীন বোগর| কাশ্নার সীমান্তের 
লাঁডাকের পথে শ্রীনগরে আসিয়াছেন। তিনি এক 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন-_-সোভিয়েট-রুশ্রিয়া চীনা- 
তুর্কীন্তানকে নিজ আয্মন্তাধীন করার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
সিনকিতাংএ এ দেশের নিজন্ব শীসনব্যবস্থ। ছিল-চীন- 
দেশের জাতীয় সরকার তথাঁয় যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সহিত তৎদেশীয় জনগণের সম্প্রাতি 
সম্ভব হয় নাই) এই বিরোধের স্যৌগ লইয়া কমু নিষ্টরা 
তথায় যাইয়া প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । এখন যদি 
রুশিয়াকে যুদ্ধে নামিতে হয়” তবে প্র সুরক্ষিত দেশটি 
রুশিয়াকে বন্থ প্রকার যুদ্ধোপিকরণ সরবরাহ করিতে সমর্থ 
হইবে। ভারতের কাশ্মীর সামান্ত হইতে ও দেশটি 
দৃরবর্তী নহে__কাঁজেই তথায় কম্য িষ্ট প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া ভারতের পক্ষেও চিন্তার কারণ হইয়াছে। 

ভ্াাল্রভ আভ্রুমশেল সলহবাদি- 


চীনের জাতীরদলের নেত| চিযাং-ক1ই-সেক চীন দেশ 
হইতে পলাইয়া বর্তমানে ফরমৌজ।য় বাস করিতেছেন। 
তথায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা ভারত- 
আক্রমণের সুবিধার জন্য ইন্দোচীনের মধ্য দিয়! পথ 
করিতেছেন। ইন্দোচীনের নেতা ডাঃ মিন গত ৩ বৎসর 
কাল ফরাপীর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন 
এবং সৌভিয়েট-রুশিয়া ইন্দোচীনের নৃতন শাসনব্যবস্থাকে 
মানিয়া লইয়াছেন। চিয়্াং-কাই-সেক অপাধাঁরণ বুদ্ধিমান 
লোক-_তাহার প্রদত্ত সংবাদে ভারতবাঁপী মাত্রই শঙ্কিত 
হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা যে সমগ্র এশিষায় প্রতুত্ব 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, এখন আর সে কথা অস্বীকার করিবার 
উপাক়্ নাই । 
অর্সউন্বিচ্যভিল্ল জন কুলটোল্ল শাস্তি 

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষুক্ত কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষক 
কমিটা গত ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী 
[হসাব পরীক্ষার পর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে 
বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। সরকারী 
কর্মচারীদের হিসাব রক্ষার ক্রটিবিচ্যুতির জন্ত যতগুলি 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগই 
যথোপযুক্ত হয় নাই । কমিটা মন্তব্য করিয়াছেন, সরকারী 
অর্থের লেন-দেন ব্যাপারে কিছুমাত্র শৈথিল্যের প্রশ্রয় 


শাম্াজ্সস্চা 


চি 


দেওয়া বিধেয় নহে এবং কোন আধিক ক্রটিবিচ্যুতির দায়িত্ব 


যাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে, তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড 


দিতে হইবে । সরকারী সকল বিভাঁগেই শৈথিল্য দেখা 
যাইতেছে, তাহা নিবারিত না হইলে দেশের শাসনকার্ধা 
ভালভাবে চলিতে পারিবে না। 


আান্ন ভ্রাভুদজেক মুক্তিল্ দন 


গত ৩*শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবসে 
ক'লকাতার মুনলমান-অধিবাসীবুন্দ এক সভায় সমবেত 
হইয়া গান্ধীজির প্রতি শ্রন্ধা* নিবেদনের পর সীমান্ত নেতা 
খ। আবছুল গফুর খান ও ডাঃ খান সাহেবের মুক্তির দাবী 
করিয়াছেন। তাহার! গান্ধীজির শিল্ক ও সহকর্মী বলিয়া 
পাকিস্তান গভর্মেণ্ট তাহাদের আটক করিয়া রাখিয়াছেন 
ও আটক অবস্থ।য় তাহারা দারুণ কষ্টভোগ করিতেছেন। 
স্তাহাদের মুক্তি প্রদত্ত না হইলে ভাঁরতবাসী মুসলমানগণ 
সত্যা গ্রহ করিবেন বলিয়। স্থির করিয়াছেন। গত ২ 
বৎসরেরও অধিক কাল থান ভ্রাতারা নজরবন্দী অবস্থায় 
নিধ্যাতন ভোঁগ করিতেছেন। তাহাদের একমাত্র অপরাধ 
তাহার! সাম্প্রদায়িকতাবাদ নহেন। আমাদের বিশ্বাস 
তাহাদের মুক্তির জন্য ভারতীয় রাই্পরিচালকগণেরও 
চেষ্টা কর! কর্তব্য । 


ক্াশ্রীব্র সহ্ন্ডা 

গত ১ল! ফেব্রুয়ারী দিল্লীর পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্র 
পণ্ডিত নেহরু ত্বীকীর করিয়াছেন যে কাশ্মীরে যুদ্ধ ঞ্ষরিবাঁর 
জন্ত পাকিস্তানে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে এবং 
পাকিস্তানের নেতারা সে জন্ত দস্ত প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের 
কথা প্রকাশ করিতেছেন। কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্ত 
শানস্তি-পরিষদে ঘাইয়া কোন আপোঁধ-মীমাংসা সম্ভব হয় 
নাই-কাঁজেই এখন ভারত রাষ্ট্রকে *কাঁশ্মীর রক্ষার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাশ্মীরের অধিকাংশ 
স্থানই বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রের শাঁসনাধীন-_হাঁনাঁদারেরা যে 
সামান্ত অংশ দখল করিয়া আছে, সে স্থানগুলি তাগাদের 
হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীরে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । এত দিন ধরিয়া আপোষ চেষ্টা 
করিয়া যখন তাহা বিফলতায় পরিণত হইল, তখন আর 
অপেক্ষা করিয়া! কি লাভ হইবে? 


সঙ্গ 


প্ুক্িলাদ সমর্থন 

গত ২রা ফেব্রুধারী ভারতীয় পার্লামেন্টে খ্যাতনাম! 
শ্রমিক নেত! শ্রীথান্দুভাই দেশীই বর্তমান রাষ্ট্র-পরিচালক- 
গণকে পু'জীবাদের সমর্থক বলিয়া অভিযোগ করায় তাহার 
উত্তরে সব্দার পেটেল বলিয়াছ্েন--বর্তমান ভারত-রাষট্ 
পুজীবাঁদ সমর্থন করেন না--সেই জন্তাই তাহারা শ্রদ্মকদের 
কল্যাণ কলে বহু আইন প্রস্তত করিয়াছেন । কোঁন দেশে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিকসংখ্যক শ্রমিক-কলাণ- 
জনক আইন প্রণীত হয় নাই। শুধু মধ্যপ্রদেশে বন্শিল্প 
হইতে যে ৫৭ লক্ষ টাকা লাভ ঠইয়াঁছিল তশ্মধ্যে ৪০ লক্ষ 
টাকা শ্রমিকর্দের মলের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে । সদ্দার 
পেটেল যাহাই বলুন না কেন, যতদিন না সমাঁজে সাম্য 
প্রতিষ্টিত হইবে ও দরিদ্র জনগণ তাশাঁদের প্রয়োজনীয় খাঁ 
ও বস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইবে, ততদিন শুধু মুখের কথায় 
কেহ শান্ত বা নিশ্চিন্ত হইবে না। 
.্ুনিনকাভ। ক্ুশ্নোতুল্রশ্পম্ম_ 


কলিকাতা কপৌোরেশন নামে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 
হইলেও গত ২ বৎসরকাল তথাষ স্বৈরশীসন চলিতেছে । 
শাসন ব্যবস্থার ক্রুটর জন্য নির্বাচিত কাউন্সলার দিয়! 
গঠিত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়! পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের স্বায়ত্- 
শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্মনচারীরাই উহার 
পরিচালন করিতেছেন। ব্যবস্থ। ভাল কি মন্দ, তাহার 
বিচার না করিয়াও এই শ্বৈরশাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করা 
যায় না। গলদ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিটা গঠিত 
হইয়াছিল গত ৩১শে জানুয়ারী তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । . কমিশন কোন করবুদ্ধির প্রস্তাব না করিয়! 
বথোচিত কর নিদ্ধারণ ও নিদ্ধীরিত কর আদায়ের উপর 
বেশী জোর দিতে বঙলিয়াছেন। দি ত্র সকল উপায় 
অবলঘ্িত হয়ঃ তবে ১৯৫*-৫১ সালে কর্পোরেশনের আয় 
এক কোটি টাঁকা বাড়িয়া যাইবে । কমিশনের প্রস্তাব 
অশ্রসারে ৭৫ জন সদস্য লইয়া নুতন কাউদ্সিল গঠিত হইবে 
এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত একজন ম্যানেজার 
কপৌোরেশনের দৈনন্দিন কাধ্য পরিচালনা করিবেন। 
সিভিলিয়ানী শাসনেও কপোরেশনের অবস্থার কোন উন্নতি 
সম্ভব হয় নাই কাজেই সহরের অধিবাসীরা সত্বর কমিশনের 
নির্দেশ কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইবে। 


জ্চান্তাবন্বঞ্থ 


[৩৭শ বর্ষ, হয় খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের কাঁধ্য পরিচালন! সম্বন্ধে দেশবাসী ক্রমে 
বিশ্বাস হারাইতেছে । সরকারী কোন ব্যবস্থাই দেশবাসীর 
দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাঁজেই নব- 
নির্বাচিত কাউন্দলের উপর কর্পোরেশনের কাধ্যভার 
প্রদত্ত হইলে লোক নৃতন ব্যবস্থায় আশা্বত হইতে পারিবে । 
জ্ঞাত স্ুসজ্শম্মান্য ভালেস্প- 

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিলীতে পার্লামেণ্টের, অদ্ধিবেশনে 
একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোপালম্বামী আয়েঙ্গার জানাইয়া- 
ছেন যে ১৯১৭এর ১৫ই আগষ্ট হইতে গত ১ল! নভেম্বরের 
মধ্যে প্রায় সাঁড়ে ৪ লক্ষ মুসলমান পূর্ব পাকিস্তান হইতে 
ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । পূর্ববঙ্গ হইতে বছ লক্ষ হিন্দু 
অত্যাচারিত হইয়! ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে 
_-এবং সরকার তাহাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থার চেষ্ট! 
করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান কেন ভারতে 
আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অঙ্গসন্ধান করিয়া কর্তব্য সম্পাদন 
করা কি সরকার এত দিন প্রয়োজন বলিম্না মনে করেন 
নাই। এ সকল মুসলমান যে ভারত রাষ্ট্রেবাস করিয়! 
পাকিস্তানের গুপচচরের কাঁজ করিতেছে, তাঁচ৷ বু ঘটনাক্স 
প্রমাণিত হইয়াছে । যে সকল মুসলমান ভারত রাষ্ট্রের 
অধীনে ছিল, তাহাদের কথা ব্বতন্ত্রকিন্ত নবাগত 
মুসলমানদের ভাঁরতে বাস সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্থিত 
না হইলে কি করিয়া ভারত রাষ্ট্র বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করা যাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
পাকিল্তাঁন সীমান্তবাসী বহু মুসলমান ভাঁরত রাষ্ট্রে বাড়ী 
থাকা সত্বেও পাকিস্তানে বাইয়া বাড়ী করিয়াছে ও উ্তয় 
রাষ্ট্রে যাতায়াত করিয়া থাকে-_ভাহাদের সম্বন্ধেও পুলিস 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। তাহারা যে ভারত রাষ্ট্রের 
ক্ষতিসীধন করিতেও ইতস্তত করে না, তাহার বহু প্রমাণ 
পাওয়া সত্বেও তাহাদের সহ কর! হয়। ভারতের রাষ্ট্র- 
পরিচালকগণকে এখন কঠোৌরতাঁর সহিত এই সকল 
অন্ঠায়ের প্রতিরোধ করিতে হইবে। 
ভক্টল্র ব্রাক শ্রলাদ_ 

সর্বসম্মতিক্রমে ডক্টর রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ নৃতন ভারতীয় 
সাধারণতঘ্ধ বা রাষ্সংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তিনি বিহারবাণী হইলেও কলিকাতায় 
থাকিয়া বিদ্টার্জন করেন ও প্রথম কর্মজীবন কলিকাতায় 





সবাস্তন ১৩৬৬] 
অতিবাহিত করেন। শেষ গভর্ণর জেনারেল বা 
বড়লাট শ্রীচক্রবর্ভতী রাঁজাগোপালাচারীর কার্যাকাঁল 


শেষ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া 
গিয়াছেন। তাহাকে নাকি মাসিক হাঁজার টাকা পেন্সনও 
দেওয়া হইবে। রাজেন্্রবাঁবু প্রথম 
সভাপতি হইয়া এমন কোন আশার 
কথ! বলিতে পারেন নাই, ঘাঁছা 
দ্বারা দেশবাঁপী বর্তমণন সঙ্কটকাঁলে 
আশাম্িত হইতে পাঁরে । বিহারের 
বাঙ্গালী-প্রধান স্থানগুলি পশ্চিম 
বাংলার সহিত সংযুক্ত করার জন্ত 
বাঙ্জালায় বে আন্দোলন চলিতেছে, 
সে সম্পর্কে রাজেন্দ্রবাবু বদি 
উদাঁপতী প্রকাঁশ করিতেন, তবে 
লোক তীহার নির্বাচনে আনন্দ 
প্রকাশ করিতে পারিত। ভাঁষ! 
অন্থসারে প্রদেশ বিভাগ স্থির 
হইলেও পশ্চিমবঙ্গের বেলায় সে 
সম্বন্ধে কিছু করা হইল না। 
মধূরভগ্র উ'ড়গ্বায় ও খরসোয়ান- 
সেরাইকোলা বিহারে "চলিয়া গেল। 
মণিপুর ও ত্রিপুরা হয়ত আসামে 
বাইবে-(অবশ্ত এখনও বাদ 
নাই ), সিংহভূম। মানভূমঃ গিরিডি, 
সাওতাল! পরগণা, পুণিয়া প্রভৃতি 
সম্বন্ধ কিছুই করা হইল না। 
বিহীরবাসী রাজেন্দ্বাবুর পক্ষে 
এখন এ সকল বিষয়ে অবহিত 
হইয়া বাঙালীদের সহীগভূতি ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ.করিবাঁর-সময় আসিয়াছে । সভ!পতি পদ- 
লাভের পর তাঁহার এ সকল কথা চিন্তা করার সময় 
আছে কিনা কে জানে? 
স্বার্থ লাশ্ক শলিককজ্লন্না 

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের উন্নতির জন্ত মোট ৪৬টি 
পরিকল্পনা প্রস্তত কর! হইয়াছে--তম্মধ্যে ১৭টির ব্যয় 
১ কোটি টাকার কম, ১৬টি ১ হইতে « কোটি টাকাঁর, 


জদীবন্তিযটী 





২৩ 


সত বসা ব্য এট বর বই হা বল সন বে সস 


৪টি ৫ হইতে ১০ কোটি টাকাঁর ও বাঁকী ৯টির জন্য ১০ 
কোটির অধিক টাঁকা ব্যয় হইবে স্থির হয়। তন্মধ্যে 


(১) পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে দামোদর পরিকল্পনা (২) উড়গ্ঘায় 
হীরাকুন্দ পরিকল্পনা ৩) ধৃক্তপ্রদেশে রিষান্দ পরিকল্পনা 


ভবুর গাজেশাএ্সাদ 


(5) পূর্ব পাঞ্জাবে ভাকরালানগ।ন পরিকল্পনা (৫) মাদ্রাজ 
ও হায়দ্রাবাদে তুঙ্গভদ্র। পরিকল্পনা ও (৬) পশ্চিমবঙ্গে মুর 
পরিকল্পনা প্রধান । ইহার মধ্যে দামোদর পরিকল্পনা সপ 
বৃহৎ-_-গত বৎসর উহার তিপাইয়া বাঁধ নিমিত হইয়াছে ও 
কোনাঁর বাঁধের কাজ চলিতেছে । ইচা দ্বারা ১৭লক্ষ 
একর পতিত জরীতে শস্ত উৎপন্ন হইবে ও অনেক জবীতে 
বতলরে ৩টি ফসল ফলিবে। তাহা ছাড়া ২লক্ষ কিলোওয়াঁট 


গু 


সাপ সপ পচা পদ ব্্প শথান্পাশ প্ন্থা সালা থা 


বিজলী শক্তি দ্বারা প অঞ্চলে ব্যাঁপক শিল্প গ্রতিঠিত হইবে। 
হীরাকুন্দের কায ১৯৫৪ সালে শেব হইবে ও মহানদীর 
উপর তিনটি বাঁধ হইলে সম্বলপুর অঞ্চলে ১*লক্ষ একর 
পতিত জমীতে চাষ হুইবে। প্রস্থাঁনে ৩লক্ষ কিলোওয়াট 
বিজলী শক্তিও উতপন্ন হইবে। ভাঁকরা লানগান কার্ধ্য 
দ্বারাও €৬লক্ষ একর জনীতে চাঁষের সুবিধা হইবে। 
তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনাও ১৯৫৪ সালে শেষ হইবে বলিয়া 
আঁশ। কর! যা । যদি অর্থের বোগান সমানভাবে দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে কৃষি ও 
ও শিল্পে ভারতকে যথেষ্টভাবে .সমৃদ্ধ করা বাইবে বলিয়া 
আশা করা যাঁয়। সকল কাঁধ্যেই দেশবাসীর সাহায্য 
ও সহবোগিত! ভিন্ন সরকারের পক্ষে কার্যে অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব হইবে না। 


উ্ীক্কালিদ্কাস নিজ- 


ইনি সম্প্রতি পুনাঁয় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
থাদ্যবিজ্ঞান শাখার সভ।পতি হুইয়াছেন। কালিদাসবাবু 





ডক্টর কালিদাস মিত্র 


প্রবাসী বাঙ্গালী, তীহার পিতা যতীন্দ্রলাল মিত্র আবাস 
(বিহার) উকীল ছিলেন। চুচড়ায় কালিদাসবাবুর জন্ম 
হয় ও বিষ্যাাগর কলেজ হইতে আই-এসসি পাঁশ করিয়া 


ৃ শব 


[৬৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) ওর সংখ্যা 





১৯২৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলে হইতে ইনি 
এম-বি পাশ করেন। ১৯২৭ সালে বিহারে স্বাস্থ্য বিভাগে 
কাজ লইয়! ইনি ম্যালেরিয়! সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইনি 
১৯৩১ সালে কলিকাঁতার ডি-পি-এচ এবং ১৯৩৬ সালে 
লগ্ডনের ডি-টি-এম্‌ এণ্ড এচ. উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ 
সালে বিহারে “নিউটি.সন অফিদার? নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ 
সালে এম-বি-ই হন। ১৯৪৪ সালে বাঁজালায় ছুতিক্ষ 
নিবারণ কাঁধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে 
দিল্লীতে “নিউটিসন ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন। 
১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে ভারত সরকারের প্রতিনিধি 
ছিলেন। এক বৎসর এবাডিনে ভারত গভর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধি হিলাঁবে গবেষণা করিয়াছেন। 


ভ্াাল্রতেল্র ল্লান্ট্র সহখ্য।- 


২৬শে জানুয়ারী ভারতে যে নূতন রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, তাহার সংখা! মোট ২্টি। নিয়ে রাষ্ট্রগুলির 
নাম প্রদত্ত হইল__প্রথম ৯ট প্রদেশ বলিয়া লিখিত ছিল-__ 
(১) আসাম (২) বিহার (৩) বোম্বাই (৪) মধ্যপ্রদেশ (৫) 
মাদ্রাজ (৬) উডিস্তা (৬) পাঞ্জাব (৮) উত্তর প্রদেশ বা যুক্ত 
প্রদেশ (৯) পশ্চিম বঙ্গ। কুচবিহার পূর্বেই পশ্চিম 
বঙ্গের অন্তভূক্তি হইয়াছে । (১০) হায়দ্রাবাদ (১১) জন্মু ও 
কাশ্মীর (১২) মধ্যভারত (১৩) মহীশুর (১৪) পাতিয়ালা ও 
পূর্ব পাঞ্জাব রাষ্ট্র সমূহ (১৫) রাজস্থান (১৬) সৌাষ্ট্র (১৭) 
ত্রিবাহ্কুর-কোচীন (১৮) বিন্ধ্যগ্রদেশ (১৯) আজমীর (২৭) 
দিল্লী (২১) ভৃূপাল (২২) বিলাসপুর (২৩) কুর্গ (২৪) হিমাচল 
প্রদ্দেশ (২৫) কচ্ছ (২৬) মণিপুর (২৭) ত্রিপুরা ও (২৮) 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ । মণিপুর ও ত্রিপুরা 
কতদিন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্বতন্্তাবে শাসিত হইবে 
বলা যায় না প্রগুলি বাংলার অন্তর্গত হওয়া উচিত। 
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্দ্বয়কে বাঙ্গালার অন্তর্গত 
করিলে বাঙ্গালীদের বাসস্থান বাঁড়িবে, দ্বীপগুলিও উন্নতি- 
লাভ করিবে। অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলিকেও পরে পার্বর্তা 
বড় রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে শাসন ব্যয় কমিবে 
ও শাসন ব্যবস্থাও ভাল হইবে । আবীর, ভূপাঁল, বিলাস- 
পুরঃ কুর্গ” কচ্ছ প্রসৃতি সম্বদ্ধে ্ররূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন 
আছে। 








কলিকাত। অন্ধ বিছ্ঞালয়ে দাধারণতন্্ দিবসে রাষট্রপাল ডাঃ 
কাটজু কর্তৃক খেলাধুলার পুরস্কার দান 





২৭শে জানুয়ারী ভারতের প্রধান সেনাপতি ডাঃ করিয়া 
কর্তৃক কলিকা| অন্ধ বিদ্ঞ।লয় পরিদর্শন 
সপল্সনেলোকে জ্রজেজক্র্শাল মিজ্র- 
সার ত্রজেন্দ্রনাথ মিত্র গত ২৬শে জাঙ্ুয়ারী সকালে 
তাহার কলিকাতী'র বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক 


গমন করিয়াছেন । ১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৪ 
সালে তিনি ব্যারিষ্টার হন ও ১৯২২ সালে বাংলার ্ট্যাপ্ডিং 
কাউন্সিল ও ১৯২৫ সালে এডভোকেট জেনারেল হন। 
১৯২৮ সালে তিনি কেন্ত্রী় সরকারের আইন সচিব হন 
ও পরে ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ পধ্যন্ত বাংলার শাসন পরিষদ্দের 
সদশ্তের কাধ্য করেন। ১৯৩৭ সালে দিল্লীতে এডভোকেট 


সাম্মন্িন্বদী 


ই 


কষা স্পা বগা 


জেনারেল হন ও সে কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 
বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম 
দেশীয়-রাত্য ভারতে অন্তভত্তির প্রস্তাব করিয়া 
বরোদা রাজ্যকে ভারতের অন্ততূক্ত করিয়াছেন ও সে 
বিষয়ে সর্দার পেটেলকে প্রভূত সাঠায্য করেন। ১৯৪৭ 
সালে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তিনি পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপাল হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার 
তদন্তের জন্ত যে কমিটা নিষুক্ত হইযাছিল, তাঁহার সভাপতি- 
রূপে কাজ করিতে কাঁরতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। 
তাহার মত অপাঁধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোৌক অতি অল্পই 
দেখা যায়। 
সল্ললোক্কে নঙ্গেতক্রম্পা্থ ল্রম্কিভ- 

গত ২২শে জানুয়ারী বিথ্যাঁত শিল্পপতি নগেন্দর- 
নাথ রক্ষিত ৬3 বৎসর বয়দে কিকাঁত৷ ৮৪ রসাঁরোডের 
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নগেন্্রনাথ রক্ষিত 


বাঁটাতে পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি রেলের, 
কারখানায় শিক্ষানবীশ হইয়া কারধ্যশিক্ষা করেন ও চাঁকরী 
না করিয়া ব্যবসা-জীবন গ্রহণ করিয়া পরে টাটানগর 
আয়রণ ফাউগ্ারী ও বেলুড়ের হ্যাঁশানাল আয়রণ এগ ছ্টিল 
কোম্পানীর অন্ততম মালিক হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় 
গ্রাম বর্ধমান জেলার আকাঁলপৌষে রাম্তা, স্কুলঃ 
হাসপাতাল, বালিক! বিদ্যালয় প্রভৃতি গ্রতিঠঠা করিয়াছিলেন, 


১৫ ৬ 


স্ফ্ ক -স্ফস্-- ব্প্্ -স্ব্স্যাপ স্ব স্ 


তিনি বাঙ্গালা সাহ্কিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রবাসী 
বঙ্গসাঞ্চিত্য সম্মিলন ও নিহারী বাঙ্গালী সমিতির 
সভাপতিরূপে সর্বত্র বাঙ্গীলীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় 
যত্ববান ছিলেন। দেশের সকল সদনুষ্ঠানের প্রতি তাাঁর 
সহানুভূতি ছিল। 








এপল্রজ্লোতেকে স্ুক্রেঅক্র না ৫ম 

এলাহাঁবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি এক্টুর 
স্বরেত্রনাথ সেন গত ১*ই জান্গয়ারী পরলোক গমন 
করিয়াছেন। তিনি কবি দেবেন্দ্রনাথের লতা ছিলেন 





“দর হুরেন্দনাথ সেন 


এব" মাতৃভাষার প্রতি তাহার বিশেষ অন্রাগ ছিল। 
তার রচিত হিন্দোলঃ তুত্বারঃ বৈকালী, নিদাঘ গ্রহতি 
গ্রন্থে তাহার কবিত্ব শক্তি ও পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়! 
যায়। তিনি পাঠ্যাবন্থার কোন পরীক্ষায় দ্বিতায় স্থান 
অধিকার করেন নাই, তাহার অমায়িক ব্যবহারের জন্ত 
তিনি সর্বজনগ্রিয় হইয়াছিলেন। 


উ্রীনাত্ব্বক্শাকশ লাক্ছেৌঞ্ুক্রী_ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, দর্শন ও মুনলেম 
সংস্কতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় হইতে ডি-লিট উপাধি 


শুডান্তম্রহ 


[ ৩৭শ বধ, ২য় থণ্ড, ৩য় সংখ্যা 





লাভ করিয্ন'ছেন। তিনি এম-এ ও পি-আর-এস-- 
কিছুকাল ভাগলপুর কলেজে অধ্যাৌপনার পর তিনি 
মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলেম সংস্কৃতির অধ্যাপক 
হইয়াছিলেন। তীহার লিখিত মিশরের ডায়েরী ও 





ডনঁরে ঞমাগনলাল রায়চৌধুরী শাস্্রী 


জাহানারার আত্মকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক সমাজে আদর 
লাভ করিয়াছে । তিন ভারতবর্ষের নিষ্মিত লেখক; 
আমরা তঁ হার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


নমেভাতলী সম্মত 

নেতাজী সুভ'ষচন্ত্র বন্থু ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিতোন__তাই গত ২৩শে জানুয়ারী 
ভারতের সর্বত্র নেতাজী দিবদ পালন করিয়া স্থভীষচন্দ্রের 
জাবন ও আদর্শের কথা আলোচন! করা হইয়াছিল। এ 
দ্বিন এবার সরস্বতী পৃজা পড়ায় সকল বাণী পুজা প্রাঙ্গণে 
নেতাজী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে? নেতাঁজী জীবিত 
আছেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাঁকিলেও দেশবাসী 
সদা মনে করে যে তিনি জীবিত আছেন এবং যেদ্দিন 
ভারত তাহার প্রয়োজন অনুভব করিবে, সেদিন আবার 
তিনি আমাদের মধো আবিভূতি হইবেন। জ্যোতিষীদেরও 


ক্ষ স্পস্প পি তি শি 


বিশ্বীদ যে নেতাজী জীবিত আছেন। পেজন্ত ভারতবাদী 
তাহার মৃত্যুর কথা চিন্তা পর্যন্ত করিতে পারে না। 
নেতাজী যে বিরাট ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াঁছেন, ত্বিনি ঘে সাহসিকতা ও বীর্য 
দেখাইয়! গিয়াছেন, ভারতবাসী বদি সে কথা স্মরণ করিয়া 
নিজেদের জীবন পরিচালন করে, তবে ভারত আবার 
বিপনুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
বর্ধমান স্বাধীনতাকে প্রন্ৃত জনকল্যাণজনক করিয়! তুলিতে 
হইলে আজ সকলকে নেতাজীর আদর্শ গ্রঙ্ণ করিতে 
হইবে। নেতাজী দিবসে ভারত যদি সে সঙ্গল্ল গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবেই নেতালী-দিবস পালন করা সার্থক 
হইয়াছে । ৯০১০১৮০৬ 
সকোদ্ত্স ছিল 

গত ৩*শে জানয়ারী মহায্মা! গান্ধীর ঘৃত্যু দিবসটিকে 
সর্দে।দয়-দিবদরূপে ভারতের সর্নত্র পালন করার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। হিংসা, মুনাফাবৃত্তি ও শোষণ ধন্তান্্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার মূল গলদরূপে বর্তমান। মহীত্বা গান্ধী এই 
গলদ দুর করিয়া দেশকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে 
চাহিয়াছিলেন। সধোদয় দিবসে সকলে সেই কথারই 
আলোচনা করিয়াছেন ও তাহার প্রতীকারের উপায় 
নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় লোক মূলধন 
ও বুদ্ধিবৃত্তি সহায়ে উৎপাদক ব্যবস্থার উপর প্ররতুত্ব 
করিতেছে । মোটা আয় ও বেণী রকম সুযোগ স্থৃবিধা 
আদায় করিয়া তাহার! বিলাঁস ব্যসনে দিন কাটাইতেছে__ 
অপরদিকে অধিকাংশ লৌক কম আয় লইয়া নানাব্ধপ 
অভাব-অনটনের ভিতর দিন যাঁপন করিতেছে । এই 
শ্রেণীর বৈষম্য, বঞ্চনা ও দুঃখগ্লানির জন্ সার্নজনীন কল্যাণ 
ও স্ুখশীস্তির সকল আঁশ! ও কল্পনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 
দুর্নীতি ও অনাচার সমাজ জীবনকে কলুষিত করিয়া 
তুলিয়াছে। সেজন্ত গান্দীজি সর্বোদয় সমাঁজ প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় একদল কংগ্রেস 
কন্্ী পরম্পর বিবাদ কলহ লইয়া ব্যস্ত, আর একদল 
পদ লাভে নিজেদের লইয়া উম্মত্ত-_-আঁজ গান্ধীঞ্জির কথা 
ভাবিবার বা তাহা কাধ্যে পরিণত করার লোকের সংখ্যা 
খুবই কম। সেজন্য সর্বোদয় দিবসে সকলের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন | শুধু মুখে গান্ধীজির নাম লই! 

৩৩ 


তাহার আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টার নিন্দাই বরা 
হইয়াছে । গান্ধীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়. 
তাহার আদর্শে সর্বোদয় সমাজ প্রতিটা করা। 
ীজশোকলুুমাল মিত্র 

ইনি সম্প্রতি লগ্ডনের ইনিষ্টিটিউসন অফ ইল্লেকট্রীকাল 
ইঞ্জিনিয়ার্সের এসোসিযেট মের ও আমেরিকার রেডিও 
এঞ্জিনিয়া্ ইনিষ্টিটিউটের মেম্বার নির্বাচিত হইয়াছেন। 





টা 
৮ £ 
রর 
7 পরিমান 
75 ৮৪/ ৯৫ 


শ্রীমশোককুমার মিত্র 


বর্তমানে ইনি দমদম বিমান কেন্দের বেতার বিভাগের 
প্রধান কর্মকর্তা ৷ ইনি কথ-শিপ্লে স্থনাম অঞ্জন করিয়াছেন 
ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন। 
০গা-হভ্যা। নিবাল্প- 

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উত্মবে জন্নলপুরবাঁসী মুসল- 
মানগণ ঘোবণ। করিয়াছেন যে অত:পর তাহারা আর 
গোঁহত্যা করিবেন না ও গোনমাংস ভক্ষণের অভ্যাস 
ত্যাগ করিবেন। এই ঘোষণ|যদি স্বাভাবিক হয়, ইহার 
মধ্যে ভীতি না থাকে» তবে এই কার্ধ্য অবশ্যই প্রশংসার 
যোগ্য । স্বাধীন ভারতীয় রাষ্টে গো"হত্যা করিলেই 
তাহাতে হিন্দু অধিবাসীদের মনে ছুঃখ হইবে-অন্ত মাংস 
খাইতে কাহারও আপত্তি নাই। তাহা ছাড়া ভারতে যে 
ভাবে দ্রুত গো-বংশ ধব'স হইতেছে, সেদিক দিয়াই 
গো-হত্য। বন্ধ কর! প্রয়োজন । আমাদের বিশ্বাস? ভারতের 
সর্ধত্র মুললমানগণ, জব্বলপুরবামী মুসলমানগণকে অনুকরণ 
করিয়া দেশরক্ষা ব্যাপারে ভারত-বাষ্্রকে সাহায্য 


স্পা ্িস্প না সস পিস পতিত 


করিবেন। গোস্সম্পদের দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি বিবেচিত 
হইবার যোগ্য | 


উ্রীন্সশ্রীতুক্রনাথ মুখোসশাম্যাজ- 


গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে যে নৃতন 
ংবিধান (শাসন ব্যবস্থা) অনুসারে প্রজাতন্ত্র প্রতিঠিত 
হইয়াছে তাঁহার রচনাঁকা রী শ্রীন্রধীরেন্দ মুখোঁপাঁধ্যায় নামক 





শী ধীরে্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


একজন বাঙ্গানী। এই কার্যে ইনি সকলের প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছেন-_- ইহাতে বাঙ্গালী মতেই গৌরব-বোধ কণ্টনেন 
সন্দেহ নাই। শ্রীস্ধান্দ্রনাথ মুখেপাধ্যায় কপ্পকাতার 
অধিবাসী, এমএ, বি-এল পাশ করিয়া কিছুকাল ইনি 
আলিপুরে ওকালতী করেন ও পরে বাঙগাললার ব্যবস্থা 
বিভাগে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। বাঙ্গালায় ব্যবস্থা 
বিভীগের কার্যে নৈপুণ্য প্রকাশ কঠিয়া ইনি কেন্ত্রীয 
পার্লামেন্টের আইন বিভাগে কাধ্য পান ও গত ৩বৎদর 
ধরিয়া.।ভারত শাসনের নুন আইন প্রণয়নে সকলকে 
সাহায্য করেন। সম্প্রতি ইনি ভারতীয় পার্লমেণ্টের 
জয়েন্ট সেক্রেটারা পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 


ল্লাস্ডা নিশ্গ্রাঞ্প ব্যবস্থা 


ভারতে সম্প্রতি যে পরিমাণে মোটরগাঁড়ী, বাস, লরি 
্রস্ৃতির প্রচলন হইয়াছে সে পরিমাণে নৃতন রাস্তা নির্মাণ বা 
কীচা রাস্তা পাক! করা করা হইতেছে না। ভারতীয় রোড 
ংগ্রেসের সভাপতি ই্রত্রিজমোহন লাল এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, মোটর প্রভৃতি বাবদ সরকার যে কর আদায় 
করেন তাহার শতকরা ৪ভাগ রাস্তা নির্মাণে বায় করা 
উচিত-_সে হিসাবে ১৯৪৮-৪৯ সাপে সাড়ে ৭ কোটি 
টাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল--কিন্তু মাত্র 
১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাঁকা ব্যয় করা হইয়াছে। পল্লীগুলিকে 
উন্নত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে যাতায়াতের ব্যবস্থা 
প্রয়োজন-সেজন্য ভাল রান্তা দরকার । আমাদের 
বিশ্বাস, রা পরিচাঁলকগণ ভবিস্বতে এ বিষয়ে অবহিত 
হইয়! পল্লীবাপীদ্দের পথের অভাব দুর করিবেন। শুধু 
রাষ্ীয্ প্রয়োজনে নহে, জনকল্যাণের জন্তও গ্রামসমূহে 
যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন । 


আ্াখনিক শ্শিক্ষা সলিস্ক গননা 


পশ্চিম বাঁংল! সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্ত 
যে নূতন পরিকল্পনা গ্রস্তত করিয়াছেন, বাংলার প্রধান 
শিক্ষাবিদ্গণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্মিলিত 
প্রতিবাদ বিকৃতিতে বলা হইয়াছে_“সম্পরু নৃতন পাঠ্য- 
তালিকাসহ সহসা ১৯৫* সাল হইতে পশ্চিম বাংলা সরকার 
প্রাথমিক শিক্ষার আমুল পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন 
দেখিয়। সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার 
বর্তমান শোচনীয় অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন কর! প্রয়োজনঃ 
বিস্ত সে জন্ত সরকারী ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নহে। জনপ্রিয় 
সরকারের পক্ষে জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষাবিদ্গণের 
সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। নূতন যে শিক্ষাপরিকল্পনা 
প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার কাধ্যকারিতায় সন্দেহের 
অবকাশ রহিয়াছে । এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণামে ক্ষতি 
হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে ।” এই বিবৃতি সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ নিপ্রয়োজন। আশ! করি, পশ্চিম বাংলা 
সরকারের শিক্ষা বিভীগ এ' বিষয়ে কর্তব্য পালনে অন- 
অবহিত' থাকিবেন না। 


ফাল্তন_-১৫৬ ] 


এপক্িকিরলল্যা লরচ্জ্যা 

কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটীর গত জানুয়ারী মাসের 
অধিবেশনে একটি পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগের জঙন্ 
ভারতীয় গভর্থমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বলা 
হইয়াছে-(১) পরিকল্পনা রচনার সময় কমিশনকে নিম্ন 
লিখত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে- (ক) 
বিকেন্দ্রীকরণ সহযোগিতা ও যতথানি সম্ভব ব্যক্তি 
স্বাধীনতার বিকাঁশ (খ) সকলের জন্ত সমান স্থযোঁগের 
ব্যবস্থা (গ) সকলের জন্ত উপযুক্ত জাবিকার ব্যবস্থা (ঘ) 
মানষের কাজ করিবার পক্ষে অচকূল ও উপযুক্ত অবস্থার 
সৃষ্টি (উ) সকলের জন্য উপযুক্ত ধর্মপংস্থান ও মনুস্যত্ব 
বিকাশের ব্যবস্থা (২) জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়নের 
জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং একটা যুক্তঘুক্ত সময়ের 
মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমাঁজগত কল্যাণে আবশ্যক সমুদয় 
জিনিষের নিম্নতম প্রয়োজন উৎপাদন ব্যবস্থা (৩) জাতির 
সম্পদ ও লোক সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থার এবং উপধুক্ত 
কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেণিংএর সাহায্যে জাতির লোঁক- 
সম্পদের বৃদ্ধর উৎকর্ষত! সাধন ও শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা! (৪) 
জীবনদাত্রার উপসুক্ত মান ও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্ত। 
ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা পূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বয়ংপূর্ণতা 
সাধন। 

উপরের উদ্দেশ্য সমূহ হইতে কমিশনের কাঁধ্য কিরূপ 
হইবে তাহা "বুঝা যাযস। সকল দেশেই পূর্বে পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়া কাজ আরম্ভ করা যাঁয়। আমাদের স্বাধীন 
ভারতে আড়াই বংসর পরে কর্তৃপক্ষের যে এ বিষয়ে 





সাসজিষ্সী 


স্কিপ সিপাহি ন্াাপ্সি্পা্পা্পন্পান্পা্পা নক্সা পপি বাপ ্পিন্পা বিশ স্পিন পিন প্জাক্পাান্তি 


২৪৯২ 


চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহাই বিন্ময়ের বিষগব। আশা করা 
যায়, কমিশনের কাধ্য শুধু কাগজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিবে না_তাহা কাধ্যে পরিণত হইয়া দেশের কল্যাণ 
সাধন করিবে। 


আসাতম বাহ্ছালীল্ ভ বজ্া 


আসাম হইতে সম্প্রতি ভাঁরহায় পার্স/মেণ্টে ৬ জন-নৃতন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন-__ তন্মধ্যে ৪ জন অপসমীয়! ও 
২ জন মুসলমান। আসামের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ 
বাঙ্গালী_কাজেই অন্তত একজন বাঙ্গালাকে পার্লামেন্টের 
সদণ্ত করা উচিত ছিল। কিন্ত প্রাদেশিকতা সে পথে বাঁধা 
দিয়াছে । এ খিখয়ে মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


চীন্ন ও আক্গান্নিভ্ঞান্- 


ভারতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ সম্প্রতি চীনের কমু! নিষ্ট 
মাও গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়াছেন--তখন পধ্যন্ত বুটেন 
এবিষয়ে কর্তব্য স্থির করেন নাই--আমেরিকাঁও মাও 
গভর্ণমেন্টের বিরোধী । এবিষয়ে বুটেন ও আমেরিকার 
মুখ না চাহিয়া! ভারতীয় রাষ্ট্র মাঠমিকতার পরিচয় দেওয়ায় 
শুধু ভারতধাদীর নিকট নহে, পৃথিবীর সর্বত্র ভারতের 
মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র আফগানিস্তানের 
সহিতও সন্ধি করিয়াছে । কাজ দুইটির ফলে ইংরাজ ও 
আমেরিকা ভারত সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ঠিক করিয়া! 
লইতে পারিবে । ভারত ও চাঁন মিলিত হইলে পূর্ব এসিয়ায় 
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আর প্রাধান্য রক্ষা রে সমর্থ 
হইবে না। তাহা বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণজনক হইবে বলিয়া! 


সকলে আশা করেন। 








সুধাংশুশেখর চটোপাধ্যার় 





খেলার কথ 
জ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 
চুজ্ঞর্থ ০উস্ £& আলি এবং মানকড় একঘণ্টা ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৪৬ 
কমনওয়েলখ $ ৪৪৮ ও ২৩৭ (৩ উই: ডিক্লেঃ) বান তুলেন। 


ভারভবর্ষ 8 ৩৮৬ ও ৮৪ (৪ উইকেটে ) 

কানপুরের গ্রীন পার্ক গ্রাউণ্ডে অঙ্ঠিত কমনওয়েলথ 
দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের চতুর্থ বে-সরকাঁরী টেষ্ট ম্যাঁচ 
শ্ে পর্যন্ত ডু গেছে। বুক্তপ্রদেশে এই প্রথম টেষ্ট 
ক্রিকেট খেলা হল। খেল৷ হয়েছিলো ম্যাঁটিং উইকেটে 
লাল পিচের উপর। কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতাযু 
দল টসে জিতে সৌভাগ্যের যে ভিত্তি স্থাপনা করেছিলো! 
কাঁনপুর তার অগ্রগতির পথে বাধা হ'ল। কমনওয়েলথ 
দল টসে জিতে ব্যাট করতে নাঁমলো। স্থচনা তাঁদের 
খুব ভাঁল হ'ল না। কোন রান না করে দলের মাত্র ২ 
রাঁনে ওল্ডফিল্ড হাজারীর বলে মন্ত্রীর হাতে ধরা পড়ে 
বিদায় নিলেন। দ্বিতীয় উইকেট পড়লো দলের ১৯ রানে। 
এরপর লিভিংষ্টোন এবং ওরেল জুটি হয়ে খেলীর পতন 
রোধ করলেন। দলের ১৭* রানে লিভিংষ্টোন ৮* বান 
করে হাজারের থলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। 
প্রথম দিনের খেলার নিদ্ধীরিত সময়ে কমনওয়েলথ 
দলের ৩ উইকেটে ২৩৬ রান উঠে। ওরেল ১২২ রাঁন 
করে নট আউট থাকেন। 

১৫ই জানুয়ারী, খেলার ছ্িতীয় দিনে কমনওয়েলথ 
ঈলের প্রথম ইনিংস ৪১৮ রানে শেষ হয়। ওরেল শেষ 
পথ্যস্ত ২২৩ রান ক?রে নট আউট থাঁকেন। হাজারে, 
গাইকোয়াড় এবং গোলাম মহম্মদ প্রত্যেকে ৩টে করে 
উইকেট পাঁন। চা-পানের পর ভারতীয় দলের মুস্তাক 


১৬ই জান্ুযাঁরা, খেলার তৃতীয় দিন ভারতীয় দলের ৫ 
উইকেট ২৭১ রান উঠে। মুস্তাকআঁলী ১২৯ রাঁন করে 
ট্রাইবের বলে আউট হন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পান 
ফাঁদকারের ৬৪ ট্রাইব ৭৩ রানে ৩টে উইকেট পাঁন। 

৯৭ই জাঙ্গুয়ারী, খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের 
প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানে শেষ হয়ে ধায় । অধিকারী ৬১, 
কিষণটাদ ৩৯ এবং উমীরগড় ২৯ রাঁন করেন। ট্রাইব 
মোট €টা উইকেট পান ১২২ রাঁনে। কমনওয়েলথ দল 
প্রথম ইনিংসের ৬২ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় 
ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কমনওয়েলথ দলের 
গোড়ীতেই দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিত যদি ন! ভারতীয় দল 
একাধিক ক্যাঁচ নষ্ট না করতো। নির্ধারিত সময়ে 
কমনওয়েলথ দলের ১০২ রাঁন উঠে ২ উইকেটে। 

১৮ই জানুয়ারী, খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে 
কমনওয়েলথ দল তাঁদের ৩ উইকেটে ২৩৭ রাঁন উঠলে 
পর ইনিংস ডির্রেয়ার্ড কঃরে। 

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সুচনা শুভ হ'ল না। 
একঘণ্টার খেলায় মাত্র ১৮ রানে চারজন নামকরা 
থেলোয়াড় মুস্তাক আলি, মোদী, মানকড় এবং ফাদকার 
আউট হয়ে গেলেন। দলের এই দাঁকুণ ভাঙ্গনের মুখে 
হাজারে এবং অধিকারী এলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে থেলে 
তারাই শেষ পধ্যস্ত ভারতীয় দলের সন্মান রক্ষা করলেন। 
নির্ধীরিত সময়ে ৪ উইকেটে ৮৪ রাঁণ উঠলে পর বে- 


২৬০ 


ফাল্গুন--১৩৫৬] 


. সরকারী চতুর্থ টেষ্টম্যাচ খেল। অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। 

কমনওয়েলথ দল: এল লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক ), 
এন ওল্ডফিল্য, ডবলউ গ্রেপ্ব, এফ ওরেল, এফ ফ্রিঘ্বার, 
ডবলউ এ্যাঁলে, ডবলউ ল্াাঁংডন, জি পোপ, জি ট্রাইব, ডি 
ফিটজমরিস, এবং এইচ ল্যান্।াট। 

ভারতীয় দলঃ ভি হাজারে (অধিনায়ক), ভি 
মাঁনকড়, মুস্তাকআলি, আর মোঁদী, ডিজি ফাদকার, জি 
কিষণটাদ, এইচ আর অধিকারী, পি উমরীগন্জ। এম কে 
মন্ত্রী, এইচ গাইকোয়াড় এবং গোলাম মহম্মদ । 


স্ুর্বলত্তী এব-সন্পল্ষাল্লী টে এখাস্ত 
ভ্ঞাল্রভীক্স দেল সাফল্য 

১৯৩৫-৩৬ ১ ভারতবর্ষ (১৪৯ ও ৩০১ )৬৮ রাঁণে 
লাঁগেরের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে জ্যাক রাইডাঁরের অস্ট্রেলিয়ান 
একাদশ দলকে (১৮৬ ও ২১৬) পরাজিত করে। 

১৯৩৫-৩৬  ভারভবর্ষ (১৮৯ ও ১১৬) ৩৩ রাঁণে 
মাদ্রাঞ্জে অন্নষিত বে-সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে জ্যাক 
রাইডারের অষ্ট্রেলিরীন একাদশ দলকে (১৬২ ও ১০৭) 
পরাজিত করে। 

১৯৩৭-৩৮ £ ভারতবর্ষ (৩৫০ ও ১৯২) ৯৩ রাণে 
ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট ম্যাঁচে ল্ড 
টেনিসন দলকে (২৫৭ এবং ১৯২ ) পরাজিত করে। 

১৯৩৭-৩৮ £ ভারতবর্ষ (২৬৩) এক ইনিংদ ও ৬ 
বাণে মাদ্রাজে অনুঠিত বে-সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাঁচে লর্ড 
টেনিসনদলকে (৯৪ এবং ১৬৩) পরাজিত করে। 

১৯৪৫-৪৬ £ ভারতবর্ষ (৫২৫ এবং ৯২৪ উইকেটে ) 
» উইকেটে মাদ্রীজে অনু্িত তৃতীয় বে-সরকাঁরী টেষ্ট ম্যাঁচে 
অষ্ট্রেলিয়ান সাঁভিসেস একাদশদলকে পরাজিত করে। 


গুুত্িজ্বীল্র উল ০উন্বিল 
্যান্পিক্সানসীশ £ 


সোয়াথলিং কাপ (পুরুষদের টিম ইভেন্ট ) ঃ 

পুরুষদের টাম ইভেণ্টে চেকোগ্লোভাকিয়া ৫-৩ খেলতে 
গত বছরের বিজয়ী হাঙ্গারীকে পরাজিত করে এ বছর 
সোয়াথলিং কাঁপ বিজয়ী হয়েছে । 

চেকোঞ্পোভাকিয়া বিগ্রপে” প্রথম স্থান অধিকার করে 
৮ট! খেলায় জয়ী হয়ে, কোন খেলায় পরাজিত না হয়ে। 


০খকশান্ল কণা 


২৬৯৮ 


অপরদিকে হা্গারী “এগ্র,পে প্রথম হয় ৬টি খেলায় 
জয়ী হয়ে কোন খেলায় না হেরে। 

এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভ1এতপর্ষের খেলার 
ফলাফল--জয়--২, হাঁর-_-৪। 

কোবিলোন কাপ চেহ্ল।দের টিম ইভেপ্ট ) £ 
মহিলাদের টাম ইভেন্টের ইণ্টার এুপের ফাইনালে রুমানিয়! 
৩-২ খেলায় হাঁগাঁপীকে হারিয়ে এ বছর কোঁবিলোন কাঁপ 
বিদররী হয়েছে । 
ব্যক্তিগত চ্যান্সপিলান্মসপীস £ 

পুরুষদের ডবলসে-রিচার্ড বার্জম্যাঁন ( বৃটেন ) ১২২১, 
১৫-১৮১ ২১০০১ ২১০১৪১২১০১৩ পয়েন্টে এফ সোসকে 
পর্ধীজিত করে পুনরায় পৃথিবীর টেবল টেনিস বিজয়ী 
হয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৯৩৭ ১৯৩৯ এবং ১৯৪৮ 
সালে বিজর়ী হন। 

মহিলাদের সিঙল্সে--মিস গ্যাঙ্গোলিয়ার রোঁসিনু 
(কষমানিয়া) ২২-২০১ ২১-১৫) ২১-২৮ পয়েন্টে পূর্ব 
বিজয়ী মিস সিজি ফা্কদকে পরাজিত করেন। 

পুরুষদের ভবলসে_ এফ সিডো এবং এফ সোপ 
(হাঙ্গেরী ) ১৫-২১১ ২১১৩১২১০১৩১ ২১০১৭ পয়েন্টে 
জে এনগ্রিডম এবং এফ টোফাঁরকে ( চেকোম্রোফাকিয়া ) 
পরাজিত করেন । 

মহিলাদের ডবলসে- মিম ভি বিরেগা (ইংলগড) ও 
মিন এইচ ইলিয়ট (ক্কটল্যা্ড ) ১৩-২১১ ২১-১১১ ২৯:১৯, 
২১-১৭ পদ্বেণ্টে মিস জি ফার্কাস (হাঁঙ্গেরী) এবং মিস 
এ রোসিন্গুকে (রুমাঁনিঘ্না) পরাজিত করেন। 
লু্াম্পন্যাল লন্ন উল্লিস জ্যান্সিক্সানসীম্ & 

এলাগাবাদে অগ্তঠিত স্থাশনাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ 
প্রতিযোগিতার কোন বিভাগীগ্ব ফাইনালে ভারতীয় 
টেনিস খেলোঁড়গণ খেলবাঁর সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন 
নি। ভারতীয় এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় এবং এশিয়ান 
সিঙ্গলস চ্যম্পিষান দিলীপ বস্থু প্রতিযোগিতার তৃতীয় 
রাউণ্ডে দগোঙ্র/ভিয়ার ডি মিটিকের কাছে ২-১ সেটে 
পরাজিন হন। প্রথম সেটে দিলীপ বস্থ বিজয়ী হন। 
ফাইন!লে গা না লাগিয়ে খেলার দরুণ দিশীপ বন্থু শেষ 
পর্যাস্ত নিজ নাম অক্ষু্ রাখতে পারেন নি। ভারতীয় ২নং 
খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র সেমি-ফাইনীলে এম্পোনের 


৯৬২. 


কাছে পরাজিত হন। 
৬-০১ ৬-৩। 


ফাইনাল ফলাফল ঃ 

পুরুষদের সিঙ্গলসে এফ এস্পৌন (ফিলিপাইনস ) 
৫-৭) ৮-৬) ৮-৬) ৬-১ সেটে পি ম্যানপিকে (স্পেন) 
পরাজিত করেন॥ 

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস পি টড (আমেরিকা) 
৬-২, ৬২, সেটে জি মর্গানকে (আমেরিকা ) পরাজিত 
করেন। 

পুরুষদের ডবলসে এক এম্পৌন এবং দি কামোনা 
(ফিলিঃ ) ৬-২১ ৬-৮; ৬-২১ ৬-২ সেটে পি ম্যাপি এবং 
জে বার্টোলিকে (স্পেন) পরাজিত করেন। 

মিক্সড ডনলসে মিসেস পি টড ( আমেরিক! ) এবং ডি 
মিটিক ( যুগোমাভিয়া ) ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫ঃ পেটে মিদ জি 
মর্গান (আমেরিকা ) এবং পি ওয়ীপারকে ( বেলগিয়াম ) 
পরাজিত করেন। 

মহিলাদের ডবলসে মিসেস উড এবং মিন জি মর্গান 
(আমেরিকা) ৬-৩, ৯-৭ সেটে মিস জিন কুইর- 
টিয়ার এবং মিস জেম হোচিংকে (বৃটেন) পরাজিত 
করেন। 


ন্বোর ছিলঃ ৮-৬১ ৫৭১ ৩-৬ 


আ্রান্েস্পিক ল্যাডন্িউিন শ্রভিআোগসিভা ৪ 


কলকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিউটে অন্ষ্ঠিত প্রাদেশিক 
ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ৩-১ গেমে বাঙ্গল! 
প্রদদেশকে পরাজিত করেছে। 


কলা 


পুরুষদের সিঞ্দলসে জর্জ লুইস '( বোস্বাই ) ১৫-৭ ও 
১৭-১৫ পয়েন্টে সুনীল বস্থকে ( বাঙ্গলা ) পরাজিত করেন। 

পুরুষদের সিজলসে মনোজ বস ( বাঁঙ্গলা ) ১৫১৩ ও 
১৫-১ পয়েন্টে এইচ ফেরীরাকে (বোম্বাই) পরাজিত 
করেন। 

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস এন লুইস (বো্থাই ) 


ভান্ব্তঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


১১-২ ও ১১-৪ পয়েন্টে কুমারী পি বন্ুকে (বাঙ্গল) 
পরাজিত করেন। 

মিক্সড ডবলসে ভর্্ লুঈস ও মিসেস লুইস ( বোস্বাই ) 
১৫-৬, ৪১ ও ১৫-৩ পয়েন্ট কেশবদত্ত ও মিস গসকে 
পরাজিত করেন। 

পূর্ববীপর বৎসরের বিজ্রয়ীগণ 

১৯৪৪-__দ্রিলী) ১৯৩৫--পাঞ্জাব ; ১৯৪৬--পাঞ্জাঁৰ £ 
১৯৪৮-খেল! হয়নি ; ১৯৩৯--বোদ্বাই-_ 


অল ইত্ডিক্স। ব্যাডিন্িসউনন 
ল্যাস্পিজানসীসঃ 


ক'লকাতীয় ইউশিভ।রসিটি ইনষ্টিটটে অনুঠঠিত অল্‌ 
ইত্ডিয়া ব্যাডমি্টন চ্যাম্পিয্বানসীপ প্রতিযোগিতার পুরুষদের 
ভবলসের ফাইনাল খেলাটি সবদিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছিল। ভারতবর্ষের ১নং ও ২নং খেলোয়াড় দেবনার 
মোহন এবং জর্জ লুইস িজ প্রদেখের ম্যাগুইও উল্লালের 
কাছে পরাজিত হন। 


ফাইনাল ফলাফল : 


পুরুষদের পদিঙ্গলসে দেবন্দর মোহন ( বোদ্বাই ) ১৫-৬, 
১৫-৪ পয়েণ্টে জর্জ লুইসকে ( বোদ্বাই ) পরাজিত করেন। 

মহিলাদের গিঙ্গলসে মিস পি গস (বাঙ্গলা ) ১১-৭ 
১১০৫ পয়েন্টে এন লুইসকে (বোম্বাই) পরাজিত 
করেন। 

পুরুষদের ডবলসে ম্যাঁগুইও উল্লাল ( বোম্বাই) ১৯-১৫ 
১৫-১২৪ ১৭-১৪ পয়েণ্টে জি লুইস ও দেবন্দর মোঁহনকে 
( বোদ্বাই ) পরাজিত করেন। 

মহিলাদের ডবলসে মিসেস আঁচাধ্য এবং মিস টাছছি 
(ইউপি) ১৫-১২১ ১*-১৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে মিস পি 
গস ও মিস পি বন্থুকে (বাঁঙ্গল! ) পরাঁজিত করেন। 

মিক্সড ডবলসে মি: এবং মিসেন লুইস (বোস্বাই ; 
১৫-১৯১ ১১০১৫১১৫-১২ পয়েন্টে এইচ ফেরীরা ও 
মিস বি ফেরাঁসকে ( বোম্বাই ) পরাজিত করেন। রর 





শ্রীবীরেজ্দরনাথ বন্ধ 


১৩১নং প্যাচ নিচে নামাইতে নাঁম।ইতে বা £গুলি' তাঁছার ভান কছুইয়ের 
যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ্থ পিছন দিকে লাগাইয়া! (১৩৯নং প্যাচের ২য় চিত্র)বা . 
ছই হাত দিয়| তাঁহার ডান মুঠোটি ধরিয়া (১৩১নং প্যাচের - 


এত 





৯৬. *৩১নং প্যাচের ১ম চিত্র ১৩১নং প্যাচের ৩য় চিল্প 


রঃ রঃ ) ও বাগা-টি তাহার ভান পায়ের ডান ধারে দিকে কাৎ হইতে হইতে তাহার গোঁড়াতে, কছুইয়ে ও 
অ র তত 
গাইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে পুরাভাবে ঘুরিয়া হাতটি কজিতে চা দিতে দিতে (১৩১নং প্যাচের ওয় চিত্র) 





১৩১নং প্]াচের ওয় চিত্র 





বেক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়! 
রাখিতে পার! যাইবে (১৩৯নং প্যাঁচের ৪র্থ চিত্র) (ক্রমশঃ) 


১৩১নং গ্যাচের ২য় চিত্র 





২৬৩ 


তোমায় লাভই পরম পাওয়া 


শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
জীবনের চল্তি পথে ভঠাঁৎ্ হলো মনে, অনন্ত কল ধরেই শুধু অনন্তেরে খোজা?। 
তোমায় আমার হয়নি ডাঁকা ক্ষণে কি অক্ষণে ! এত দিনে পেলাম তোম! নিবিড় বাঁনের টানে__ 
পেলাম বাধ! প্রতিদিনের করার কাঁজে মোর) সরে গেলে বন্ধু কেন, কিসের অভিমানে? 
পিছন্‌ ফিরে চিন্নূ তোমা শিথিল মনের জোর! __পড়লে! মনে তোমায় আমায় কত দিনের চেনা ; 
রিক্ত হিয়ার ব্যর্থ-রোদন হ,লোই এতো কাল, দেবার মত নেইকো কিছুই শুধ,তে তোমার দেনা। 
আপন্‌ নিয়ে চলতে গিয়ে ছিন্ন তরীর পাল। শেষের নতি জাঁনাই তোমায় ওগো! অন্তর্ধ্যামী,__ 
জোয়ার, ভাটা এলো গেলো এ গোর চলা পথে, তোমায় লাভই পরম পাঁওয়া-_ভুল্‌বো না তো আঁমি। 
তোমার কথা জানিয়ে দিল বানের ধ্বংস রথে। ছুঃখ যখন দেবেই প্রভু, ধৈর্য্য দিয়ো মনে 3 
চিনিয়ে তোমা বললো ডাকি “জীবন দুখের বোঁঝা, সে যেন না বিরোধ ঘটায় তোমায় আমার সনে। 


নব-প্রকাশিত গুস্তকাবলী 


ধীরেন্দ্রনাথ প্রণাত কাব্যগ্রন্থ “দক্ষিণেশ্বর” (১ম থণ্ড)-৩৬ শ্রীগোপালচশ চট্োগাধ্যায় প্রনত প্রসমষ্টি 'তন্মা-215 
প্রবটকৃষ্ট মগ্ডল-মনুদিত কাবাগ্রন্থ “এলিজি”--১1* শীবুপেন্দকৃন্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রনীত জীবন 
্ফণিভৃষণ রায় প্রণীত “বঙ্গের রাজনৈতিক বর্ণ পরিচয়”_-১২. “ক্ুধিরাম”_॥, 





০্রনর্ড সমালোচনা 
(জাম্যারী মাসের--এইচ.-এম্.ভরি বাংলা রেকর্ড ) 


চাঁরণদ্ল অভিনীত “যেন তুলে না যাই” ঘর 81157- রেফর্ডণাঁনি পরবশ ভারতের ব্যথার ইতিহাস, জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম কাহিনী । 
শান্তিনিকেতনের শংশীত ভবনের শিক্ষিক। শ্রীমতী কণিক! বন্দেযোঃ তর 31119 রেকর্ডে, ভার অনুন্ুশিমুখর কণ্ঠে এবার যে ছু'গানি রবীন্দ্রগীতি 
পরিবেশন ক'রে ছন তা শীতিনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। ন্ুরনাগর জগন্ময় মিত্রের ছু'খানি আধুনিক গান “প্রেমের -'ক্মহল” ও “আমি শ্বপন 
দেখেছি কাল রাতে” বি 31148 --শিল্পার প্রতিষ্ঠিত গৌরবক্কে অদ্ুঞ রেখেছে । গাজীর গাদের চংএ নারায়ণ নন্দী ও সম্প্রদায় ঘ 31161 
রেকডে থে গান ছু'খানি পরিবেশন ক'রেছেন, তা আজকের দিনের সাধারণ মানুষের ব্যথার অভিব্যক্তি। মহীতোষ চটোঃ ও সম্প্রদায় অভিনীত 
“সোনার দেশে খোকন” 91150 --ছোটদের এক সোনার স্বপ্ররাজ্যে নিয়ে যাবে। দেশের শিশুরা-যারা আগামী কালের নাগরিক, তাঁদের 
প্রাণের প্রাচূর্ধ এনে দিতে এমনি ধরণের গাথার বিশেষ প্রয়োজন আছে । “ওদের বাধন খত শক্ত হবে মোদের বাধন টুটুবে” ঘর 81154 আর 
“কারার ই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্‌ কর্রে লোপাট” ম 81153 __বাঙ্গালীর এই প্রিয় গান ছু'পানি স্থগীত হয়েছে। এ ছাড়! “বামুনের মেয়ে” 
হ'তে “রাধার কি হ'ল” (কীর্তন) মর 91155 রেকর্ডে ও “উপ্টোরথ” হ'তে ছু'খানি গান তর 87152 রেকর্ডে হুনিপুণ ভাঁবে পরিবেশিত হয়েছে। 


মম্পাদক-_ শ্রীফীন্নাথ মুখোগাধ্যায় এম-এ 


২০৩/১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রাগোবিন্দপদ ভট্ট্রচার্্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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দ্বিতীয় খণ্ড ৰ 


সপ্তত্রিংশ বর্ষ 
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প্রাচীন উড়িগ্তায় স্ত্রীরাজ্য 


ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক পাজকাধ্যপত্রিচাপিকা। 
মহিলার উল্লেখ দেখা যায় । ভারতাগ সাচিভো স্্রাপাজ্য- 
সংজ্ঞক একটি রাষ্ট্রের নামও পাওয়া যায় । সম্ভপতঃ উহ! 
হিমালয়ের সাশ্চদেশে অবস্থিত ছিল এবং রাঁজাটির শাসনভার 
স্্রীলোকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইত। কিছ এই স্ত্রীরাজের 
শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওষা যায় নাই। 
যে সকল মহিলা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্থের্ সিংহাসন 
অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাকতীমবংখায়। 
বাণী কুদ্রান্থা বা কুদ্রন্মর নাম বিশেন উল্লেখযোগ্য | নিঃ 
সন্তান অবস্থায় কাঁকভীষ়রাজ গণুপতির মুসা হইলে ১২৬০ 
খীষ্টাব্ধে কুদ্রান্থা সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীর্ঘ 
একব্রিশ বৎসরকাল তিনি দক্ষিণ ভারতের পূর্বাঞ্চলস্থিত 
বিশীল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । ভেন্স্বাসী পর্যটক 
মার্কোপোলো রাণী রুদ্রাপ্থার শাপনদক্ষতার প্রশংসা করিয়া 


২৬৫ 


৩৪ 


-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি 


গিয়াছেন। গ্রাষ্টা্র পঞ্চম শতাব্দীতে ধিদর্ভ অর্থাৎ বেরার 
অঞ্চলের বাকাটকণ*শা নরপতি খ্বীয় রুদ্রমেনের ঘুতু 
হইলে ভদায় মহ্যা প্রভাবতী গুপ্তা গুবরাজের জননী*রূপে 
প্রায় তের বংসর কাল বাকাটক রাঙ্যের শাসনর্তীর পরি- 
চালনা করিয়|ছিলেন। প্রাচীন কাশ্মারের ইতিগসে রাণী 
দিদ্ধার নাম পমধিক প্রসিক্ধ । তিনি বাশার-বাজ ক্ষেম- 
গুপ্তের (৯৫০-৫৮ শ্রী") মচিণা ছিলেন। স্বামীর রাজতব- 
কাঁলেই তিনি যথেষ্ট প্রভাব অঞ্জন করিয়াছিলেন | ক্ষেম- 
গুপ্বের মুদ্রায় “দি-ক্ষেম* অর্থাৎ দিদ্দা-ক্গেন লিখিত দেখ! 
যায়। ক্ষেম্প্র মৃত্রামখে পতিত হইলে, তাহার পুজ 
অভিমন্্যু এবং তিশজন পৌব। ৯৮১ খ্রীষটান্ষ পর্য্যন্ত রাজস্ব 
করেন) কিন্তু এই সময়ে বিধবা রাণী দিদ্দাই কাশীরের 
রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন । অতঃপর তিনি স্বয়ং 
সিংভালনে আরোহণপূর্দাক বাইশ বৎসরকাল রাজ্যশ|সন 


২ ৬৬ 


স্ঞান্সতন্বঞ্ধ 


| ৩৭শ বর্ষ, বয় খণ্ড, ৪থ সংখ্যা 


স্পন্পা পিস নিস্পাপ স্সপিস্পা পান্তা বপন পস্পা প্পিন্পী স্পস্প পোনা ্পসপা পাশা পপ আপা নি ্পেস্পা শিল্পা কিস্পি স্পেস্পা পিস্পা পালা পিপি সপে 


করিয়াছিলেন। যাঁহা হউক, সংখ্যার দিন্ট হইতে দেখিলে 
প্রাচীন উড়িস্তার ইতিহাঁসেই সর্ধাপেক্গ। অধিকসংখ্যক 
রাষ্ট্রপালিকা মঠিলার উল্লেগ দেখা যাঁর। উড্ভিগ্যার ুপ্র- 
সিদ্ধ ভৌম-কর বংশের শ।সন সনয়ে দীর্ঘকাঁলের জন্ক এ 
দেশে প্রকৃতপক্ষে শ্ত্রারাজ্য? প্রতিছিত হইয়াছিল । 
প্রাচীনকালে উড়িস্তাদেশে গোগাদিনী নামী জনেক 
মহিলা রাজমিংঠাসন 'অলদত ক রা তালার 
সন্ধে বিকৃত কোন বিধরণ পাওয়া যায ৮18 । কিন্ছ 
ভাতার শাসনকালে প্রজ।গণ যে সুখে শাড়িতে বাঁ করিত, 
াভাতে সন্দেহ নাই । কারণ ভোম-ঞ্র 
শুভকর সল্প বয়সে মৃত্যুুখে গঠিত হলে বাধা 
গোন্ব।শিণীর দুষ্ট উন্লেণ কিয়া বাছমাত। 
ভ্রভূবনমহদেবাকে মিহাঁসনে অধিছিত করিরাছিল। কাথা 


বংনায় রাজা ছিভামু 


গ্রজাগণ 


ভিকনমহাঁদেশীন শাসনকানের কাতিগন ভামশানল 
আবিঙ্কিত হহয়ছে। িশি কয়েক বসব প্রভা কণিবার 
পর দবীহর পৌজ সিংহ]মনে আলো হণ করেন । 


উপরে আমরা উচ্িম্তায় থে আারাজা প্রতিষ্ঠার উল্লেগ 
করিয়াছি, উহা ভৌম-কববনের বাজার শে দিকের 
ঘটনা । পাছা চ$খ্-শুভাকর সম্ভবতঃ অপুজক আসর 
বগাপোঠণ কবেন। তাহীর পর গোবী নামা ভাহার 
টি মহিণী সিংহাসনে আরে!ঠন কপিলেন | ওহ পময় 

হইতে উপঘুঘপবি চারিজন নঠিলং ভৌম-করপগের রাছ- 
রর হাসন অলপ্বত করিখ(ঠিনেন । বাণী পৌগামহাদেখার 
পর উহার কণা দগুনভাদেবী রাঞ্যলা|ভ করেন।। অভঃপর 
উডিগ্বার সিংহানন দিমহাদেবীর বিমাতা ভগ্গকুলসম্নতা 
ণকুলমহাদেবীর করতলগত হয়। বকুলমহাদেবার পরে 
রাজা চতুথ শুভাকরের জো লতার বির্ণা মতবী ধন 
মহদেবী পিংহাসন লাভ করিয্নাছিলেন। ইতিভাছে 
সাধারণতঃ দেখা ঘা, রাজা অপুনক আশস্থাদ শ্বথারোহণ 
করিলে? মৃত রাঁজীর সিণ্ভাসন রাজবথয় অপর কোন 
পুকষের দ্বারা অধিকৃত হয়। কখনও কখনও ঘৃত রাজার 
দুর-সম্পর্ধীয় কোন আস্মায়কে ও উত্তরাধিকার লাঁভ কবিতে 
দেখা যাঁয়। আবার কখনও বা বিধবা রাভ-মহিণী কাহাকেও 
দত্তকপুতরপে গ্রহণ করিয়া নিংহাধনে স্থাপন কঠিতেন। 
কিন্তু উড়িম্যার ভৌম-করদিগের হতিহাসে ইঠগার ব্যতিক্রম 
দুষ্ট হয়। ইছাঁর প্রকৃত কারণ নিদ্ধারণ কণা কঠিন। 


সম্ভবতঃ প্রাসীন উড়িস্য।বাঁসিগণের পক্ষে হ্রালোকের শাঁদন 
অনাছনাদ মনে করিবার কোন গুরুতর কারণ উপস্থিত 


হয় নাই। 
উদ্চিস্কার ভৌম-করণংনাযদ্দগের রাজ্য মেদিনীপুর 


জেলার দক্ষিণ-পশ্চিঘ্াশ হতে গঞ্জমূ জেলার পৃর্াঞ্চল 


পর্যগ্ বিশ্থৃত ছিল। এই দেশের শান ছিল াদলী বা 
ভোসলা। অভি প্রাটীনকালে তে!সলী নগণ উদ্চস্কাঞ্চলে 
অধস্থিত কলি রাজোন বাজধানা ছিল! কনেশ্বণের 
নিকঠনর্ভা পনি সস্থরভত প্রাণীন ভোপলা গার আঅপস্থান 
শিদ্দেণ কণে। কালক্রমে ত্র নগরীর আম সমগ্রদেশের 


শ]সহাধান ভোপ্লা 
তোঁদলী নামক ছুটি 


তি প্রু্ত ভয় । 


লা হল 


ভোন-করদিগের 
তেসনী এর কঙিণ 
গদেশে নিচ চিত ববছে হরণ গুঠেহাবুগ!টিক লগ্রে 


৯ | ০ ০০,৮৯১, 
ভোৌএ-কবপাজগদের বাজপাশা ছেল 1 অগবতঃ এই ছুইটিই 


বহমান মাজপুতের শ্পল নাম। 
এভম-করণ নস রাগ অঙ্গবতঃ খ্রক্গান সঙ্গুমত অন 
'এবণ শন সতাধাতে বাতঙহ করিয়া চ্ুনেন। আঙাদর 


তাতখ।নন সম্হহ একটি অন্ধ বা সালের লারভার দেখা গায়ু। 
কেহ কেহ মনে ববেন পে 2 আলটি ৬০৬ খাহ্ান্দে 


প্রদ্ভিত হর্যপহবছ বাতি? 


(নদ /নতা অগলের 


৫] 


নে 


'অবাব কট নহে । আকুল 


+ নন্দ া নন্দোছুববীয় বাজ পকাপন্দের 
৮০ নর নত নই বা হাহা 
তাল শ।ননে '-:,নকোট্ট অথাৎ আধুনক মর 


তের জা দভঞ্জবংশয় নরগ,ত বণভঞ্জের 


হইনি তাজশাতিনে উ সালের আবার দেঘাঘা়। স৪নতিঃ 
এহ দুটি পাবধশ াথমে চভাঁম করবংনয় হাডগণের 


অধীনতা স্বীক। ২ করিত । পরে ভে। 


সুবে!গে ইহ 


মনককরদিগের ছুর্দিনভার 
|9। প্রায় শ্বপান্ভাবে কাজত্ করিতে আরস্ত 


করে । এই পুরণ সত্য ভহলে আঁধুশি শক আন্ুুলঃ চেক্কানল, 
মঘদভ্জ ও কেওন্দড় অঞ্চলে ভৌমকরদিগের আধিপঅ 
রর 


বলিয়া অঞনীন করা যাইতে পারে। 
সম্প্রত আবিদ্কিত রাণী দিমহদেবীর একখানি তাষনাসনে 
এই ধাঙণা সমধিত হয়। 

কিছুকাল পূ ভূ।নেশ্বরে অবস্থিত 
চিএশ|নার অধ্যক্ষ হাক কুষ্ণঙ্ছ পাণিগ্রাহী মহাশয় 
পরীক্ষার্থ আমার নিকট একখানি তাশ্রণাসন প্রেরণ 
প্লিয়াছলেন। ইহাতে লিখিশ হইয়াছে যে, ১৮০ অন্ধ 


উদ্ভিস্তা প্রাদেশিক 


চৈত্র_-১৩৫৬ ] আালীন্ন উদ্ডিহ্া আ্ীক্রাভ্) ২৬৭ 


52857252522: 
সুর্য গ্রচণ উপলক্ষে পরমভট্রারিকা  মহাঁবাজাঁধিবাজ- দণ্ডিমহ।দেবীব লিপিতে তাহার পিতার মৃত্যুর পরবর্তী- 
পরমেগরী দ্ডিমহাদেশী পর্শাগাটিনামক গ্রামবাণী হইনক কালের অবস্থা নিমেছত হাদযগ্রাহী শ্লোকসমুঠে লিখিত 
লাঙ্গণকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । পুরোই হইয়াছে 17 

বলিয়াছি যে, লিসিতে মে অন বাণ ইইম|ছে উহাকে 


জনেকে ভর্ধপ“বতের সহিত অভিন্ মনে করিনা থাকেন। 
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তস্য জিবিইপজুগঃ পরমৈশ্ব রন 

এদবা সমন্তদন ভানউপাদপদ্খা । 

মিংহাসনং শশিকরামলবাঙিগোশী 

ঘৌবীণ শৌববপদ* টিরমধা রে!হতৎ ॥ 
ততো দণ্ডীমত [দেবা সভা তক্থা মহীপপী। 


মহাসলীনলামর্থা |চবকঝলমপালয়হ ॥ 


স্ব৮৭ 5 ১ 9 77 চাট ৭.৩ লগ 021 
হাহ চলে হী ১৮৭ অন্ধকে গায় ২০৬ অব কাণগা মনে 


কথা যাহতে পাবে আটা +৮হ সন্ধে দুবার কনা গভণ 

তব জগলু ভাবিখে এব দ্তারটি 

11. ইহা কান অকুত শন্য গ্ুহণ 
ক গান দান 

অধিম্দিতায়তি পাণনো বশে কবমহীড়ভাম । 

2 নাক বাজার লোন গ্রাদভ 

এুননা।খুভিতগ তন প, পপভা বপুত। 

1 রাজস্খ্রলেখের পিলচৎকাছিঞ্কা! । 





হর 


লি জের আন্তততি দুল বিদ্ধ হঙাতে দণ্তিমহাদেণর দৈহিক মোন্দর্োব্ও উল্লেখ দেখা 
যমপলাদএ ঠিক কাছ অ্াস্থত ভিন, হাহা নিশ্চিত বাধ । বাধার শাসনদক্ষতত পরাণ এবং অহা গুণাবলী 


পলা যার হা) 221 আর তক অগুল এত বোন হাগড় স্গন্ধে ঠাহীর সহাকশি আবও লিখিয় চেন 


শন ক 1] সিরাত ভুত হই টি জিবন বিবার 
রর তশ্তাত সতাপ্নতদুদিশশ কভুপূ- 
পদ, কিন সত | ডি ক 2বনান নান গ্যাডঞগ 


এল প্রাধাভনব্য|পকুম পুন 1 
এর্টগ এশা ৩৩৮৬ ৭ এপ ভাচনু সন ভি জিঞ্ুলে গ|গ়। রা রি রি 
21552 কাসিম তিজিশ্া রন ক হঞনে গ1ওয়। রঃ 
পাদাপজতিবনন্বরমধণতাজ 
মঞ্গীপ্গকু রবিন্মদলে!কভামা। 


উদ্[ন্রযু শিপীমুপাপলীবকো হ1বেষু মুন্দাস্থিতি- 


৮০০1৭ লঃ 
হল প 


চি 





হপযাতিক্রন | আআলাক গুদ ঠক্েব 
শাম হতেও মনে ভয় বে, পুর্দে £হ কু্ণশ। ভোনকর- € জারি 

টু ফোবাসপরতি ঘঘাবাকপণে বিক্ছেষ সদ্বেমতা | 
বংশের আজধান। চিন । কারেণ খয়াড নামটি কিছু 


পু রাহো তক্ষক গ্রহ কুনণিত বাসে দয় কেবলা 
অসাধারণ বশ্বা শোর ভয় । কি ভৌম-কবরশে 


কানাকুন্থপন্তো কুটিলতা য912 প্রহুহে তুবি ॥ 
তোরা দর 
বাজ নিতিপতিস হাপনিশীহগাজহংসী। 
কালেয়ো হন পতঠর তলগণন্রণঘষ্টি 
শিইশ্গ্রণযি মনো নন্দনোদ্গানলঙ্ীঃ ॥ 


অন্ততঃ ছুইছন নরপতির এট বাঘ দেখা যাষ। 
যাঠা ৬উক» ঘমগন্ানগুযাধধপতি ভৃদগ্গ রা ঠখবণশেরত 
ভনৈক আদিনরপৃতি ছিলেন কিনা তাভা নিশ্চিত বলা যায় 
নাঃ কিন্তু বখগঞ্ভামগ্তল আপুনিক অঙ্গব-বোগার অল 
অবস্থিত ছিল। তাহা আমান কবা যাশতে পারে এ 
অঞ্চল রাণী দণ্ডতিম্াদেনার রছোর অঙ্গগূহ ছিল। দি আঙ্গা এই প্রণানার কহথানি ভাহাব জ্গাধা প্রাপ্য এবং 
মহাদেশ বে গ্রান দান কপি উহ ভদুপ সংজ্ঞক কতখানি কপিম্থলভ অভিশযোক্তি, তাগ শিদ্দারণ করা 
বিষ অর্থাৎ জেলার অগ্ঘই ভি) অস্ত চি বুক স্তর নহে। কারণ রাধা ধঙ্ছমহাদেরীর  ভাবাদনে 
অর্থাৎ মাধু'নক অদ্দুলের অন্থগাহ্ হল বাতীহ অপন গোকগুল ঠাঠার প্রতি আরোপিত দেখা বায়। কিন্ত 
“ছু নহে দণগুমহীদেণীর শাঁফনকালো চৌম কররাজোর প্রথমে এই গুলি দর্ডিনগাদেণাণে উপলক্ষ করিমাই রি 
সামা অক্ষু* ছিল বনিয়াই বোধ হয় । হইয়াছিল বলিয়া মনে ভয় । 






্‌ এ 


নে 


মষ্ট পরিচ্ছেদ 
মদিরা ভবন 

রাঁজপুরা হইতে বাহির হইতে গিয়া স্থুগোপা দেখিল 
ভোরণহ্ার বন্ধ হইয়া গরিয়াহে। এমন প্রায়ই ঘটে, 
সেজন্ স্থগেপার গতিবপি বাধাপ্রাপ্ত হয না। সে 
প্রতাহারকে গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে লিল। 

কোনও অজ্ঞত কারণে প্রতীগরের মনে তখন 
কিঞ্চিৎ রস সঞ্চার হইয়াছিল; সে নিদের দ্বিধা-বিভক্ত 
চাপদাঁড়িতে মোচড় দিয়া একটা আদি-রসাঁশরিত রসিকতা 
করিয়া ফেলিল। স্থগোপাঁও ঝখঝালো উত্তর দিল। 
সেকালে আদিরসটা গো-রক্ত ব্রঙ্গরক্তের মত অসেবা 
বিবেচিত হইত না। 

তোঁরণের কবাটে একটি চতুক্ষোণ দ্বার ছিঃ বাহির 
হইতে চোঁখে পড়িত না। স্ুগোপার ধমক খাইয়া 
গ্রতীহার তাঁগা খুলিয়া দিল» বলিল-_-“ভাল কথা, দেব- 
ছুহিভার ঘোড়াট! মন্দুবায় ফিরিয়া আসিয়াছে ।, 

সবিশ্বয়ে স্থগোঁপা বলিল-“সে কি! আর চোর ?? 

মুণ্ড নাড়িয়া৷ প্রতাহীর বলিল--€চোঁর ফিরিয়া আসে 
নাই।” 

“তুমি নিপাত যাও 
পাঠাইয়াছ ?? 

ন্যবনীর মুখে দেবছুহিতাঁর নিকট সংবাদ গিয়াছে, 
এক্তক্ষণ তিনি পাইয়া থাকিবেন।” 

স্বগোপা অনিশ্চিত মনে ক্দণেক চিজ করিল ভারপর 
সম্তপণে ক্ষুদ্র ঘার দিয়! বাহির হইবার উপক্রম করিল। 


1 দেবছুহিতাকে সংবাদ 


্রস্তীচাঁর কৌতুকসহকাঁরে বলিল_-এত রাত্রে কি 
চোরের সন্ধীনে চলিলে ? 

চা 1 

প্রতীহার নিশ্বীন ফেলিল--ভাগাবান চোর! দেখা 
হইলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়। দিও |” 


1] 
বাহ কালের মন্দিরা 


প্রী শরদিন্দু বক্ট্যোপাপ্র্যায 

“তাই দিব। চোরের সংসর্গে রাত্রিবাস করিলে 
তোমার রদ কমিতে পারে ।” সুগোপা দ্বার উত্তীর্ণ 
হইল । 

গ্রতীহার ছাঁড়িবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিবার জঙ্চ 
দ্বারপথে মুখ বাঁড়াইপ। কিন্ত স্থুগোঁপা তাহার মুখের 
উপর সজোবে কবাট ঠেলিরা দিয়! হাসিতে হাসিতে 
নগরের দিকে চলিতে আরুন করিল। 


স্রগোঁপা যতক্ষণ মদিরা গৃহে পতি অঙ্বেষণ করিয়া 
বেড়াইতেছে সেই অবকাশে আমরা চিত্রকের নিকট 
ফিরিয়া যাই। 

কপোঁতকুটে প্রবেশ করিয়া চিত্রক উৎস্থক নেত্রে 
চারিদিকে চাঠিতে চাঁভিতে চলিল। নগরীর শোভা 
দেখিবার আগ্রহ তাঁহার বিশেষ ছিল না। প্রথমে ক্ষুপ্িবৃত্ত 
করিতে হইবে, প্রা এক অোরাত্র কিচু আহার হয় নাই। 
কটিবন্ধন দৃঢ় করিযা জঠরাগ্িকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা 
যাঁয় না, ক্লেশ যাঁহা অবশ্বস্তাবী তাহা সহা করিতে হইয়াছে; 
কিন্ত দাত প্রসাদাৎ এখন আর ক্ষুধার জালা সহা করিবার * 
প্রয়োজন নাই। 

পথে চলিতে চলিতে শ্রাপ্ইী একটি মোদক ভাণ্ডার 
তীহার চোখে পড়িল। থরে থরে বহুবিধ পক্কান্ন সজ্জিত 
রহিয়াছে-পিষ্টক লডদ্ডুক ক্ষার দধি কোনও বন্তরই 
অভাব নাই। মেদমক্ণ-দেহ মোদক বসিয়া দীর্ঘ থর্জবর 
শাখা দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইতেছে। 

মোঁদকালয়ে বসিয়া চিত্রক উদরপূর্ণ করিয়া আহার 
করিল। একটি বালক পথে দাড়াইয়া তীক্ষদৃষ্টিতে মিষ্টান 
নিরীক্ষণ করিতেছিল। চিত্রক তাঁকে ডাকিয়া একটি 
লাডড়ু দিল। উৎফুল্ল বালক লাড্ডু খাইতে খাইতে 
প্রস্থান করিলে পর, সে জল পান করিয়া গাত্রোথান 
করিল; ভোজোর মূল্যস্বরূপ শশিশেখরের থলি হইতে 


২৬৮ 


চৈত্র--৯৩৫৬ | 


স্রাাক্পেন্র সস্কিত্্রা 


২৬১৯ 


্ ন্তপা স্ থক বনজ সি স্পা পিসি প্লিস স্পিন স্পোক্পা এপস বপন সপ পা পস্পা পিন সিন্স প্পিস্পা প্পান্পা প্পস্পা আ্পাস্পা ব্পাস্পা স্পা পিস 


একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা লইয়া মোদককে দিল, তারপর তৃপ্প-মনস্থৃব 
পদে আবার পথে আপিয় ধ্াড়াইল। 

গৃহদ্ারে তখন ছুই একটি ধন্তি জলতে 
করিয়াছে ; গৃচস্থের শুদ্ধান্থংপুব হইতে ধৃপ কালা গুরুর 
গন্ধ বাতাসে ভাপিতেছে, গ্রদাপ ভন্তা পুবনপাগণ ব্।ঞ্লি 
হইয়া গৃ*দেবতার অচনা করিছেছে। কুণ্চিহ দেণণন্দর 
হইতে আরতির  শঙ্খঘণ্টাবশ উঠত হহতেচছ। 
দিবাবসানের বৈরাঁগা-মুইুছে নগনী যেন ক্ষণক!লের জঙ্ত 
যোগিনীমতি ধারণ করখাছে। 

অপরিভিভ নগরীর পথে বিদণে দিক অনাযাস দবণে 


আরশ 


ঘুরিয়া বেডাইতে লাগিল । হাতি কোনও কাজ শান, 
উদর পরিপূর্ণতা মত নিকদ্ধেগ। যে-বান্তি 
রাঁজপুকষেণ ঘেড় টুপ করিয়া ছল তাকে নার তিনজন 


দেখিযছে, তাহারা দিহককে এ জন'কীন পুবীতে দেখিতে 


পাবে সে মন দেখিতে পাইলসেও তার 


আত এ৭ নগর পরিদরশর্নে 


বন! 
নৃতন বেশে চিশিতে 
বাঁপা নাই ' 

নগব পরিলনণ করিষা চিত্রক দেখিল, 
পাটলিপুজেগ হায় বুহদামতন না হইপেও কপেো।তকুত বেশ 
পরিচ্ছন্ন ও স্ুদূশ্না নগর । দে তাহার যাযাবর "যাদু গাবনে 
বহু স্থান্য মহাস্থানীয় দেখিয়াছে, কিন্ত এই শুদ্ধ অগমতল 
পাষাণ নগরটি তাহার বড় ভ'ল লাগিনি। সে ইঈনৎ ক্ষুব্ধ 
হইযা ভাবিল, এখানে দীঘক।ল পাকা চলবে ছা, 
থাকিলেই ধরা পড়িবার 
আছেই, তাহ! ছাঁড়া শশিশেথর যে বন হইতে বাতির হইয়া 
আসিবে না তাগারই বা শিশ্যযতা কি? 

ক্রমে রাত্রি হইল ; আকাশে চন্দ্র ও নিন বনু দীপের 
জ্যোতি উদ্ভাসিত হইযা উঠিল। রাঁজভবন পর্ষে দীপাবলি 
মণিষুকুটের স্তাঁয় শোভা পাহতে লাগিল। খুবিতে ঘুরিতে 
চিত্রক একটি উদ্ভানের সান্নিকটে উপশি 


কম। 


সার্ববে লা | 


উজ্জমিনা না 


বেণা দিন 


ভয়। এদিকে ভিনভন তো 


স্থত ভইয়া দেখিল, 


কয়েকজন ভদ্র নাগরিক ফ্াঢাইয়া গল্প কপ্তেছে । সে 
একজনকে জিজ্ঞাসা করিল--“মহাশয়ঃ ওটা কি?' 
নাগরিক বলিল-_ ওটা রাজপুরী।? 
সপ্রশংস নেত্রে রাজপুবী নিরীক্ষণ করিয়া! চিত্রক 
বলিল_-'অপূর্ব প্রাসাদ । মগধের রাঁজপুরীও এমন 


স্বরক্ষিত নয়। রাঁজা এ পুরীতে থাকেন ? 


নাগরিক বলিস_-'থাঁকেন বটে, কিন্ক বর্তমানে তিনি 
রাজপুবীতে নাই । তাই তো এসপ অথটন সম্ভব হইয়াছে ।" 

“অঘটন ?? 

শুনেন নাই? রাঁজকুমারীর অশ্ব চুরি করিযা এক 
গরদীস তঙ্কর পলামন করিয়াছে ।, 

“রাজকুনারীর অশ্ব? প্রশ্নটা অনবধানে চিরকের 
মগ হইতে বাহিব হইয়া আসিল। 

হা। কুদারী মুগয়ায় গিমাছিলেন, জলসন্রে এই 
বাঁপাব ঘটয়।ছে ।-আঁপশি কি বিদেখা?” বলিয়া 
নাগরিক সম্পূর্ণ দুর্টিতে চিতরকের মুলাবান বেশতৃষার 
পাঁনে চাঁতিল। 

ভি । আমি মগপদেব অপিবামী, কমস্থত্ধে আসিয়াছি |? 

চিএক "মার সেখানে দী।ডাইল না। 

আকস্মিছ য্ণাদে বুদিলষ্ট হইবে চিকেন গুকৃতি 
সেদপ নন । কিন্তু এই স্বাদ পরিগ্রহ করিণার পর 
প্রায় প্রহরকাল সে বিশ্দিপ্র চিন্তে ইতস্তত বিচরণ করিয়া 
বেড়াইল | সংবাঁদটা নগরে রাই হইয়া পড়িযাছে সন্দেহ 
নাই। কে জানিত যে তই অশ্বারোগটা রাজকন্তা। 
রাঁজকক্া প্ররুষপেশে ঘোঁড়।য চড়িয়া মুগধা করিয়া বেড়ায় ! 
'্সশ্চর্দ পটে। চিত্রক রাঁডজকভার মুখাবযব স্মরণ করিবার 
চেষ্টা করিল কিন্ব বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারিল না; 
তাভাকে দেখিয়া গবিত ও কিশৌরনযন্ক মনে হইয়াছিল 
এইটুকু শুধু স্মরণ হহল। 

বৃষণীব সম্পান্ত সে অপহরণ করিয়াছে, মনে ঠইতেই 
চিএক লা আভভর করিল। সে ভাঁগ্যান্োৌো যৌজা, 
পরুদ্রবা সঙ্ধন্ধে তাঁগার মনে ভিলা কুঠা নাই ) সে জানে 
এই বন্তুদ্দরা এবং ইভাব যাবভীয় লোভনীয় বন বীনভোগ্য । 
তনুঃ রমণী সন্গন্ধে ভাগার মনে একটু ছুর্পলতা ছিল। 
জীবনে সে কথনও নারী নিকট হইতে কোনও দ্রব্য 
কািয়া লম নাই, স্বেচ্ছায় তাহারা যাহা দিয়াছে তাহাই 
হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছে, তদন্িরিক্ত নয় । 

হয তো এ পুরুমবেণীর রূপ ও উশ্বর্দ ভাঙার মনে 
ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, প্রপাপালিকার 
সভিভ যুৰকের ঘনিষ্ঠতা ভাহার পৌরুষকে আঘাত 
করিয়াছিল )--শ্গোপাঁর সহিত নিজের ব্যবহার স্মরণ 
করিয়াও তাহার মন সবিন্ময় ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। 


তম 


২৭০ 


জ্ঞান্তব্তম্বশ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


শি. স্স্পা বক্তা নানা গাব বক্তা ব্লিন্পা বানা ্পন্ল স্বস্তি ্ন্জপা ন্পান্তলা নানা ্পন্ছা স্থান স্থিত স্পিতা পন কান্ত লক্ষ বালা জানা সহ পা ান্জল 


তাহার আচরণে অনেকখানি কৌতুক মিশ্রিত ছিল; 
তথাপি, কৌতুক কখন নিজ সাম! অতিক্রম করিয়া নি গ্রহে 
রূপায়িত হইয়|ঙিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই । বুক্ুঙ্গিত 
আন্তিভপ্র দেঠে আশাহত আপস্থায় মানুন যে কর্ম করে? 
পরিপূর্ণ উদরে সুস্থ দেহে সে নিজে তাহার কারণ খুভিয়! 
পায় না। 

আকাশের প(নে চাঁঠিয়। চিত্রক হাসিল। জাবনকে সে 
বন্থুরূপে বন্ধ অংস্থ।ব দেখিয়াছেঃ তাই পশ্চাত্তাপ ও অভশোচ- 
নাকে সে শিরক বলিয়া জনে । নিয়তির গতি অভখোচনাঁর 
দ্বারা লেশম] বাতিক্রান্থ হয় না, অদৃষ্টই নিয়ন্তা। চিত্রকের 
মনে হইল, ভাগাদেনী তাভার চারপাশে শ্ঙ্ষা ভপতব্যতাঁর 
জাল বুনিতে আর করখ়াছেন- এপ জ।লে শ্বু্ মীনের মত 
আপদ ৬হমা নল কে।ন অরৃষ্টতটে উতক্ষিপ্ হইবে কে জানে ? 

চত্ডের দিকে দুটি পড়িতে তাহ চেতন! ফিরিয়া 
শগাসিল। মধ্যগগনে গভীর হইতেছে। 
সচকিতে সে চারিদিকে চাঠিন) দেখিল বৌদ্ধ চৈতোখ 
নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর সে একাকী দী।ড়াইয়া আছে। 
এখানে পথ গ্ৃহবিরল লোক চলাচসও কম। দরে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া! দেখল, একটি স্থান আলো কমালাম ঝলমণ 
কপিতেছে। বনু নাগরিকের মিলিত ম্বরগুঞ্জন তাহার 
কর্ণে আসিল। 

চিত্রক কিছুকল যাবৎ ঈবৎ তুখ। অন্নভব কগিতেছিল ) 
 আলোক-দীপ্ত পথের দিকে চাহিয়' তাহার তৃষ্ণা আরও 
বাড়িয়া গেল। নগরে অণশ্ মদিপাগৃহ আছেঃ এ কথাটা 
এতক্গণ তাহার মনে হয় নাহ । রাএ্রর জন্য একটা আশ্রয়ও 
খুিয়া পইতে হইবে। সে আলোকলিগ্া, পতঙ্গের মত 
দ্রুত সেহ দিকে চলিল। 

রজনী আনন্দধারা তখন অন্তঃক্রোতা হইয়া আসিয়াছে। 
পুষ্প-বিপণিতে পুষ্প»স্তার প্রায় শৃণ্য, পসারিণীদের চক্ষে 
আলম্ত ; রাজপথে নাগরিকর্দের গতায়াত ও ব্যস্ত আগ্রহ 
মন্দীভূত হইতে আরস্ত করিয়াছে। নবানা রাত্রির নবখৌন- 
সুলভ প্রগল্ভতা প্রণাটযৌবনার রসঘন নিবিড় মাধুর্ষে 
পরিণত হইয়াছে। 

পুষ্াঁসব গন্ধে আকৃষ্ট মধুমার্ষঝা যেমন কেবলমাত্র 
দ্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়! প্রচ্ছন্ন ফলকলিকাঁর 
সন্গিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনই পিপাসা-প্রণোদিত 


চন্দ্র, বানি 


হইয়া একটি মদিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। মদিরাগৃহের 
ভিতরে উচ্চ চত্ররের উপর বসিয়া মুগ্ুতণীর্য শৌপ্িক 
ন,পীকৃত র্তখুদ্রা গণনা করিতেছিল, চিত্রক প্রবেশ করিয়া 
তাহার সম্মুখে একটা স্বর্ণদীনার অনহ্লো ভরে ফেলিগ়া দিল, 
বলিল_প্পাশীয় দাও ।? 

চমকিত শৌগ্ডিক খুন্তকবে সম্ভাধণ কবিল-_“আাস্থন 
মহাঁভাগ । কোন পার্পীয় দিয়া মভোদয়ের তুগ্িসাধন 
করিব? '্মাসন স্থরা বারুণী মদিরা--যে পানা ইচ্ছা 
আদেশ কর্ন | 

“তোমার ভরে মদ্রা আনয়ন কর।" 

"যথা আজ্ঞ। ।_ মধুশ। !' 

শোগ্ডিক কিন্ণাকে ডাক দিল। নপুর কাথা বাজাইযা 
[কঙ্গরা শোক 
বলিল_-ণআবকে স্থুৎ্টিত কক্ষে বসাও শ্রেষ্ঠ মাদরা দিয়া 
উঠার সেবা কর।? 


একটি তন্তু।নদা আসিয়া দাভাহল। 


১ 
] 


কিঙ্গরী চিএককে একটি শ্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইমা গিয়া 
বসাইল। কন্সটি সচারুবপে সভ্জিত; ঝুঁটিমের উপর 
শুভ্র আশ্তরণ; তছুপর গুল উপাধান, তাশ্বন কৰঙ্গ প্রতি 
রহিয়াছে । চারি কোণে পিভলেব দীপদণ্ডে বর্তিকা 
জলিতেছে। ধুপশলা হইতে চন্দানগ্ন্ধী কট বুম শ্সীণ ব্রেখাঁয 
উত্থিত হইতেছে । প্রাচীর গাত্রে স্মু্ধ সন্থনের 
স্থধাভাগ্ড লইয়া সুরাসুরের মধো 
গিয়াছে। 

চিত্রক উপবিষ্ট হইলে কিক্কারা শিঃশন্দ শিপ্রতার সহিত 
মদিরা-তৃ্গীর, ৮৭ক ও সুচিথিত স্থালীতে মত্গাণ্ড আনিয়া 
তাহার সম্মথে রাখিল* তারপর আদেশ গ্রভাশায় কুভীঞ্জলি- 
পুটে দ্বারপাশ্ে দাড়াইল। চিত্রক এক চনক মদ্দিরা ঢাঁলিয় 
এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল, তারপর তৃপ্থির সু্দীঘ 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল--সেবিকে” তুমি মাও, আমার আর 
কিছু প্রয়োজন নাই।' 

মপুত্ী। সাবধানে কবাট ভেজাইয়৷ দিয় প্রস্থান করিল। 
একাকী বসিয়া চিক শ্বাু মৎ্স্যাণ্ড সহযোগে আরও 
কয়েক পাত্র মদ্দিরা পান করিল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঢুলু 
ঢুলু হইয়া আসিল, মণ্তিফের মধ্যে দ্বপ্রস্থন্দরীর মঞ্জীর 
বাজিতে লাগিল । সে উপাধানের উপর আঁলন্সভরে অঙ 
প্রসারিত করিয়া দিল। 


চিত্র ্ 


ঘোর ছন্দ বাঁধয়া 


চেত্র--১৩৫৬ ] 


স্ালেল সস্ষল্া। 


১4১ 


স্পা স্পা স্পা জনা প্িন্পা-্পিন্পা সা পিন পিপল সপন সিনা ্যান্পা এ্পস্পী বস্তা পন পিন পন পিবপা পপ পা পাস স্পাস্প পিস পপ 


মদিরাজনিত মৃছু বিহ্বলতাঁর মধ্যে চিন্তার ধারা আবছাঁয়। 
হইয়া বায) একট। অহেতুক স্কতি আলঙ্গের লহিত মিলিয়া 
মনকে হিন্দোলার মত দোন দিতে থাকে । চিত্রকের 
অবস্থা তন সেইরূপ । সেনিজের অন্ুলিতে অস্গুরীয়ের 
উপর দৃষ্টিপাত করয়া, ভারগর অঙ্গুরায় চোখের কাছে 
আনিয়া ভাল করিয়া নিরীঙ্গদ করিল । তিন বনের মধ্যে 
শশিশেধরের সহিত আলাগের কথা তাহার নৃতন করিয়া 
মনে পড়ি গেল। 

শিজ মনে মু সুহ ভাতে হিতে দে উঠিয়া বসিল, 
কট হতে গ'ল লাহির কিযা তাহার মুখোদঘাতন 


পু একটি একটি সামগ্রী বাতির করিয়া) দেখিতে 
লাটিতা। স্বদ হক থনির সমস্থ নৈভব এখনও পনীক্ষা 


কাত্না দেখা হস নাহ । 
1হগক চন্দন দেঠেস তাগার মুখের হাস্ত প্রসার লাভ 
সে উচ্চকণ্ঠে গাগি়া 


কিন, কঙ্কতিকাটি তুলিয়া প্রি 
উঠিগ। হল! লব 
৬ লিপ খুনিয়া গস্তারমুখে 
মগব্র লিপি? বিউক্করাজের 
পাঠ করিতে করিতে চিত্রঞ 
| 


নিকট প্রি হহযাছে। 


ভাহ]তে নিমগ্ন ইমা গে 

এহ সমধ দ্বার ঈণহ উন্যক্ত করিয়। কে একছন ঘরের 
মধ্যে উকি আপিল; কাজলপরা একটি চোগ ও মুখের 
কিয়ুদংশ দেখা গেদ মএ। চিত্রককে দেখিয়া কাছলপরা 
চাও ক্রমশ শিস্কারিত ভহল, তারপর ধারে ধারে কৰাট 
আপার বন্ধ হহক্া গেল। চিক পরপাঠে নিশিষ্ট ছিলঃ 
কিছু দেখল না) দেখলেও বোধ করি চিশিতে 


প[রিত না। 


ন্ 


বলা বাহুল্য যে ক মারিয়াছিল সে সুমোপা। পতি 
অদ্দেঘশে কয়েকটি মদিপাগৃগ ঘুরিয়া শেখে সে এখানে 
আমিনা উপস্থিত হইছিল । তাঁগাকে দেখিয়াই শোগুক 
হাঁশিুখে বণিয।ছিল-প্প্রপাপাপিকে? তোমার মাগনটি 
তো আজ এখানে নাই ।? 

স্থগোপা বলিয়াছিল-ণভোনার কথায় বিশ্বাস নাই, 
আমি খুজিয়া দেখিন | 

“ভাল, তাই দেখ । 


তখন এ-ঘর ও-ঘর খুজতে খু'ভিতে একটি ঘপে উকি 


মারিযা সহসা তাগার চক্ষু ঝলপিয়া গিয়াছিল। 
অন্ধ প্রকার, কিন্ত সেই ছুত্ত অশ্বচোরই টে । 
কিছুক্ষণ স্বগোপা দ্বারের বাঠিরে দীড়াইসা রহিল, 
তারপর পা টিপিয়া শৌগ্ডিকের শিক9 ফিরিয়া গেল। 
টুপি টুপি বলিল-_-“মণ্ডক? নগরপাকে সাবাদ দাও ।' 
বিস্মিত মণ্ডডক বলল_“সে কি। কিইহয়াছে? 
চোর । যে চোর আজ কুমারী ষ্টার অশ্ব চুরি 
করিষাছিল সে এ প্রকোষ্ঠে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে” 
মগ্ডকের মুখে ভয়ের ছান। পড়িল। ছদ্ুতকাণীকে 
মদিবগৃঠে আশ্রয় দিলে শৌণগুককে কঠিন এ।জদগ্ড ভোগ 
“সর্নাশ, আম 


বেশভূষা 


করিতে হয়। মে বলিশ 





তো কিছু 
জানি না।? 

“তাহ বলিতেছিও যদি নিজেব প্রাণ বাঁচ।ইতে চাও 
বাদ্ধ নগরপালকে ডাকিনা আন ।? 


“নগরপালকে এত রাধে কোথা পাইব? তিনি 
নিশ্চয় গৃভদ্থার রুদ্ধ করিয়া শিদ্রী যইতেছেন। আাভার 


কাচা ঘুন ভাঙাইমা কি শির পায়ে দড়ি দিব ?? 

স্থগোপা চিন্তা করিল। 

“তবে এক কাজ কর। দুইগরন ঘামিক নগররক্স্ী 
ডাকিন্া আশ, ভাঠারা আজ র!ণে চোগকে বাধিখা রাখুক, 
কাল প্রাতে মঙীপ্রঠীহারের হন্ডে সমপণ করিবে ॥ 


£সে কথা ভাল, বলিয়া দান্তদতস্ত অপ্ডুক বাতির 
হহ্য়া গেল। 
অধিক দুর ঘাহতে হন না। রাঙিকালে যাঁমিক 


রক্ষারা পথে পথে বিচরণ করিয়া নগর পালক দিয়া খাঁকে। 
একটা তাস্কল বিপণির সম্মুখে দীডাইয়া ছুইজন ঘাদিক- 
রক্ষা বোধ করি পাহ্রিতে পাথেয় সংগ্রহ করিতেছিল, 
মণ্ডকেপ কথায় উত্তেজিত হইয়া সঙ্গে 
চলিগ। 

স্থগেপ। মল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়। দল ; তখন 
চারিজনে চিএকের প্রকোষ্ঠের ছাৰ খুনিয়া ভিবে প্রবেশ 
করিল। চিত্রক তখন লিপি পাঠ শেদ কর্পিয়া থলি 
কোমরে বধিয়ছে, ভৃঙ্গার হতে শেষ মন্দিরাটুকু ঢালিয়া 
পান কর্দতেছে। অন্থধারী দুইজন পুরুনকে সুখে দেখিয়া 
সে বলিল-_“কি চাঁও ?? 

স্থগোপা পিছন হইতে বলিল--“তোমাকে চাই ।” 


তার 


২৯, 


চিত্রক ত্বরিতে উঠি্বা গ্লাড়াইল, কিন্তু তরবারি বাহির 
করিবার পূর্বেই রক্ষীরা তাগাকে পাড়িয়া ফেলিল। 

সুগোপা তখন সম্মুখে আলিয়া বলিল “মশ্ব চোর? 
আমাকে চিনিতে পার ?? 

চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রক তাহার পানে চাহিল। 
অদৃষ্টের জাল গুটাইয়া আসিতেছে । সে অধরোষ্ঠ চাপিয়া 
বলিল,--“প্রপাপালিকা 

স্ুগোপা রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া বলিল--ইগাকে 
সাবধানে পাহারা দিও। অতি ধূর্ত ঢোক, সুবিধা 
পাহলেই পলাইবে।” 

একজন রশ্সী বলিল--“সাবধানে কোথায় রাখিব? 
রাত্রেকারাগার তো বন্ধ আছে | 


ভ্ডান্সরতন্লঞ্থ 


শা স্ন্া প্থগন্পা নত ন্জিন্ষত এপ নত বগা পন চিন্তা ্চন্লা স্ান্তপা ্ান্ছপা স্থপন্ষা- বন্য কান্ত স্কিপ কিক স্াস্া 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, হর্থ সংখ্যা 





১ 

হঠ।ৎ স্থগোপার মনে পড়িয়া গেল। উদ্বেলিত হাঁসি 
চাঁপিয়া সে বলিল_রাঁপুরীর তোরণ-প্রহ্গবীর কাছে 
লইয়া যাও । আমার নাম করিয়া বলিও, সে সমস্ত রাত্রি 
চোরকে পাঁহ।রা দিবে |? 

স্রগোপাকে নগবের সকলেই চিনিত। প্রপাপাঁলিকা 
১ইলে কি হয় রাঁভখুমাগীর সথী। রক্ষীরা দ্বিরুক্তি না 
করিয়া চোরকে বাধিয়া রাজপুীর দিকে লইয়া চলিল। 

ভ]গ্যক্রমে চিিকেব থলটি রক্সীরা কাঁড়িয়া লইল না। 
ভাহারা সাপু-চরিত্র বৃলিয়াহই ভোক, অথবা যে চোর 
রাজকঙ্গার ঘোডা উরি করিঘাছে তাহার উপর বাটুপাঁড়ি 
করিলে গোলযোগ হইতে পালে এই জন্বই হোক, চিওকের 


নিতে ভাহর! হম্তঞ্গেপ করিল না। । ক্রমশঃ ) 


বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী 


অধ্যাপক ডাঃ উীমাখনলাল রায়চৌধুরী এম-এ, বি-এন, পি-আর-এস, ডি-লিট, শাস্ত্রী 


পঞ্জ পরিচয় 

১০১৬ মাল, প্রথম মঠাধুদ্ধ। জটিল আকন ধারণ করেছে। রাশিয়ার 
অবস্থা মহা সংকটময় । দেশবা।পা |বর্পবের সুচনা জা,গণ। মহা 
ধুরঙ্ধর ধন্মগাডক গাস্পুটনের মন্ত্র)» সার শিকেলাস শাগিণা 
।নুবলাদনর 
ছিন আক্মবখামের অভাব, জারিণার [ঘন খাক্সবখানেল আছ সে 
বিশ্বাসের অগ্ঠহম এখন ছিন পানপুটিনের প্রেরণা । জার পিখেোলাস 


যুদ্ধর ব্যানারে মাআল্ের সদা ব্যাক্তি ও 


আনেকজাত্রের অঙ্গুলি সধাণনে গারগাশিত | ছা 


সেশাশায়কতণের অঙ্গে 
আলোচনা! করবার ও: সেন্ট শিবিরে ডগস্থিত হয়েছেন | ডিসেম্বর মাম, 
১৯১৬ সান। 

সাময়িক সংবাদগজ্রে রাশিয়ার জারভন্থ্ের বিকৃদ্ধে প্রঃভদিন তীত্র 
সমালোচনা চলেছে-জারের মামক আয় ** লক্ষ মুর, ডার বাভনত 
সম্পত্তির মুল্য ২* পোটি মুদ্রা ; ভাগ ভাওারে সধিত ছিল ৩২ তকাটি 
মুদ্রা মুলোর মাণমুভ্ত] ররাজি। ভারে শাননওস্ত্ে প্রঙ্গার কোন আদার 
ছিল না, শাসনপরপ্যিদের ক্ষমতা আলোচনার মধাই নিবদ্ধ ছিল। 
জারিণা এবং রাসপুটিণকে কের ক'রে নান' প্রকার বুৎমা ও বিদ্ধপ 
রাশিয়ার জনসাধারণের মুখ প্রচলিত ছিল। ফরানী খি:ছ্রাহের পুবে 
যেনন ষোড়শ লুইর পত্থী মোবিয়! এগডোশিয়াকে কেন্দ্ু কারে পারিস 
ংবাদপত্র চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, মক্ষোর সংবাদপত্রের ঈলিতে জারিণাও 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন । 

রানপুটিনের শক্তি অপরিসীম ১ ভার মধ্যে ছিল উন্দ্াাপিক ক্ষমতা , 


ধুর আবণণে 1তনি বংশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অপরাপ 
মাধাগপ ৮ করছিলেন | গাত্রিণা বিশ্বাদ করতেন দে রাসপুটিন 
ঈশ্বর শুক দানা ভঞ্ভপ্রাণিহ ; আংরাং প্রাজপুটিনের প্রসাদে এবাং 
প্রার্থনায় আাবহঙ্গের কোন গমঙ্গল হতে পাবে না । কিন্ত রাজপ্রাসাদ র 
অভপ1 এব" হাস অপপুে রে বিকদ্ধে একটা হডমন্ত্র চলেছিল । 
উদ্দেশ ছিল বালপুটনকে। দ্ধ কাতর বিচি হবে, জারিণাকে তার প্রভাব 
£ না সন্ত) ন। হন সমাটকে এই বিষাক্ত পরিস্থিতি 
থেকে এপনারিহ করতে হবে। কিঞু গার উন্তর দিলেন রাসপুটিনের 
শামনভতগ্রর কোন ভি নেই।  ভখন প্রজাব্গ 
হারের নিকত আনেধন গর প্রেসখ কল 2 

শী মন্ত্রাগুনা আশা কার 
স্তন্তিভ ; শি প্রঃসাহন প্রগাবগেগ । 


মুক্ত করতে ভবে 
'অণন্ূনানে আমার 


জারিণা 
ভারা মমাটের নিকট আবেদন 
করে, মনাকত ভয়ে উনাদিন দেয় | সুতগাং পাসপুটনের আশীর্ববাদ-পুত 
একটা আগেন প্রেগণ ক'ঞে াপিণা নিখলেন"নআট রাসপুটিন প্রদত্ত 
ফণটি ভক্ষণ করবেন। মনেপ শল্তি' বন্ধিত হবে'*'সমাট 
আপনার পুর্বপুর' পিটারের মঠন মহৎ হবেন, আইতানের মতন ভীষণ 
হবেন। 

এই জারিণা ছিলেন ইংলগ্ডের সত্রার্জা ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী, 
জান্মানীর ডিউক আলেমের কল্সা । তিনি ছিলেন ইংরেজের মত কুট- 
বুদ্ধি, অন্যদিকে জাম্মানের মত দৃঢ়চিন্ত । 

জার যখন সৈহ্থশিবিরে আলোচনায় ব্যাপৃত, জারিণা লিখলেন এই 


“আনর হুদ এনা শিনা 


আপনার 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


পর জারকে উদ্ধদ্ধ করবার দন্ত । গই পন পায়! মাবে রাশিয়ার 
মানম বিপ্লবের হুস্পঈ ইল্সিত ০ 


গানান্বান 
স্রসকৌছে সেপু 
» চিসেম্বর,। ১৯১১, 
আসার প্রিয়তম, 
আমার পরমাবাধা, 
আমার সম্তানণ গ্রহণ ককন। 
লে সমযযানাঠ। এবং শবস্থানংকটের মদা দিয়ে হামর| দিনগুলি 


আহিকম কৰে এসেছি, হারপগ্ আপনাকে দুরে সমিয়ে বাগতে চাই 


না শুপ্বানের অপারমীম করুণা একা আানান্বাদে আমাদের গরি 


একটু দৈগ ধরন, প্রাথনার 


স্বিঠিন পরিবর্তন কটিত হচ্ছে । আব 
৬পর শহার বিশ্বাস পাখুন, ভগবানের সহাযতার চার আব একটু 
হারপর সব পিন আপবিগিটিত হবে) আমান স্থির 
রাশিষাৰ 
পনি আাগনার মনের "হ্দ্য পলা কর মান, জগ্তাৰ কথা বা লেখা 
শক্ষে 


নিঙ্গ্ কল'ন, 


নিশান রয়েছে এ শাদনার প্াজহ শতএদন প্রহ্যালন। 


দেন আপনাকে বিন না কাজে যু গনািঞ।ত না? পাশিযাৰ 


কল্যাণ গ" বিরতির গ্হবণরে নীল ভয়ে খাক। 
মাপনি দ্ড জোন মাশ্রন জানুক গে আপন পাশিধার মাটি 
শৃন্ত শিখিল শাসনের দিন নি:শেন 


গণনার আাদেশ পালিত ভবে) 


হায় গেছে। আছ আপনাকে প্রতিক্ষায় আটন এব, কণ্সবারগায 


কঠোর তে ভবে । রাশিয়ার প্রজারগকে আপনার সঙ্মাথ বন হত 


আগনার আদেশ নহমস্তকে পালন করাতে তবে; আপনাক 


কার গণামর্শ আপুনি নাবেন “বা 


হবে, 
নিদেশান্বঘায়ী ভারা কাজ করনে । 
কণন নেবেন, তা আপনার ইচ্ছার গত বঙ্পু | নিহত কণবে। 
পাশ্যার জনগণকে আন্ছান্বঞ্তি তা শিপ দিতে হবে। শশাক্ানুবস্তি ভাগ 


শব্দের অর্থ তাপের বুঝিয়ে শিতি হবে হারা সেই হত আচীন 


শব্দ" অর্থ শিশ্বুত হয়ে গেছে আপন খপনার সজদ্যতা। ৪ 


সম! দ্বাবা প্রাবণের মনোছাব গরিবর্ধন করে নিবেছেন। মনে পা 
আপনি কতবার অপরাধীকে আমা করেছেন? পে ক্ষমঠিকে শসা 


দ্ুন্ললভার প্রমাণ ঈগবপ খ্রচণ কবেছে। বাজার ইবাদাকে হারা গাব 
শন্কির অব বলে বিবেচনা কারেডে 1 

এই সংবাদ সম্রাটের অনিদিভ 
মহিপীকে পুণা করে। হার কারণ কি সমাটট জানেন? 
বিশ্বান দে সামি অন্যন্থ দৃট প্রতিজ্ঞ । যখন কোন িনিষে? প্রয়েজন 
অনুভব করি, কোন নিসয় করণের বলে স্থির করি, তখন মামি আমার 
পিদ্ধান্থের পরিবর্ধন করি না, "আমার এই মনোভাব ঠার! সা রত 
পারে না । কিন্তু সম্মাট স্মরণ রাগরবেন--যাব! দুউটচিণ নানুষের প্রাতি 
বিরূপ, তারা! ডু্টবুদ্ছি । 

আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিঃ ফিলিপ আনাকে আপনার 
প্রতিমূর্তি উপহার দিযেছিলেন এবং বলেছিলেন সমাঙ্জীর অনুমতি ভিন্ন 


নয মে রাশিয়ার জনগণ মঠ 


জনগণের 


৩৫ 


লিগে বিখ্যাত স্জালক্লী 


স্পন্পা প্থপস্লা পপ সপ প্তস্পা পা 


০৩ 


শপ সপন স্ফাা একতা পপ বপন পেপ্পা স্পিন্পা আট 


আাগনি অভিশয 
ভদব্যক্তি, সরণ লিশাসী, পয়াদচিন। কোন 
নিলি প্রভা।গ্যান করতে পারেন পা, দ্র লাক ফাণনাপ উদ্ধার চিনের 


কোন লোক মমাটের ম্গে মাক্ষাৎ। করত গাব না। 
আপান কাহাকে? 
হযেগ নিযে অন ৮ করে, এরা অসৎ ঈশা নিয়ে সমাটের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করছুঠ আলবে শাবা মামার মশ্ুগে উপস্থিত হতে সাহস পাবে 
না; আমি হানদব উপস্থিত লাগারে নমাডিকে সণ করে দেবো, 
1ম; ফিলিগদ্‌ সে কথা জানতেন) % চেক আমাকে সয় কাধে, 
হার আমার চক্ষের প্রতি দঙ্গিগেপ করংঠ গার না; অসত উদ্দেশ, 
নিযে মাসে লারা, তাব! আনান প্রা শ্রদ্ধালান পয । আপনি কমা ক 
বথুন 

অনুরস্ত, 


পাশিখাব গনসাধারণ এবং মশগণ - আমান প্রতি কত 


চারা সম্াস পঙ্গিবারলে কত পদ্ধা করে। 


সম্পনাযের মৃধা হট শে) আহাদ । 


পম্মনাগক 
হানা আমাগ খুবাপ মধ্ন্ধ আগ 
গেবনেগ পারছে আমাকে না জেনে »রা 


গচেতন । সানার 


গামাকে ছেহা্ব আঘাঠ করছিল, আত এব শা করে না আমি 
কি প্রহাাণা 


শিকট কোন অভদ্ধ পান জেনে, বংখা আমার বোন বিবাদ্ধ অশে।ভন 


কি জানেন ঘগন কোন ণেক আপনার বা আমা 


ইঙ্গিত করে, এখন আণরাদধাকে সম্ীদ শা দেবেন | সম্রাট মেনে 


দ্ন্পল হাতে গাগবেন না। 
নন মমতা নেই বিদাত "বাজাসতভান এব আস গহার এ পকাসু 


আানোডনায দরপৃতি ছিলেন সঠ সংখা আস এনিযাদ মি্ঘউ 


গুনিতি। আম জান চার সঙ্গে কি বায় গাশোেচন। বরেছেন। 


আন ছানার ছা কহ তারিন যে দ্ধণ লিয়ে প্রত মুত আগেদ| 


করো। প্রযতম আগনি গুলামছে বে ক্ষার কারে দিব 
লিখুশ। শা কি গ্নাহণ এস সম নিকট প্র দিছে 
আনাহভ | ঠাস কি জাফান? নে কি সাখাছের আঙিগ্াভিম তান 


মধো সন্লেতম নে পিন[নুমতিতত দে সমাতটর নিব গজ লিগিবে? 
থামঠর স্মঃণ আছে এই প্রথমবার নয়, দে গাণ একবার আঅঙীাতে এ 
4 


গানাকে পনানাত করেছিল আশা নিক9 লিখিত হার প্র ছি 
কারে তেরিন) সালে পনর কানে লেভ গুন ৪ন্রস দিন । 


মামান্দের পা্ুণন্থার সঙ্গাকা একটু লন করান) শবযুু তর ছল 51০) 1 
শিন হব মেই শিলার প্রয়োগ আছে । 
আামগা আর বেশ। গদলিতি হতে প্রস্তুত নত হামাদদর পভ ৩০১ 


হাব) টেপোহা চক গাপনার প্রধান পাশ্চর শিখুন করা হয়েছে । 


শার গুটি কামো আপনার প্রতি কুহঞ্ঞা প্রদর্শন করতে তবে। 
“গুরুকোশকে জানিয়ে দিবেন, সে দেন রাজনাতির আনি জড়িয়ে না 
পদ, আর যেন রাজনীতি গালোচন না করে । হার স্মরণ করা চিত 
যে এহ রাজনীতির আবহ এনিকোলান।” এণং এআলেকসিয়েভ"কে, 
সর্দবনাশের পথে নিয়েছিল | ভগবানের "পা ককণ। যে হাদের 
রোগাক্রান্ত কারে আগনাকে চার কবল থেকে মুক্ধ করেছেন। নে 
যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ পালন না কারে ঢুটি লোকের 


মতানুমারে পরিচালিত হত । এমন কি সে আমার বিরুদ্ধেণ এরোচিত 


২৭৪৪ 


কন 





স্প্প আপা সপ স্পা সিন্স পি 
হয়েছিল আপনার নিশ্চয় মনে আছে সে নৃদ্ধ ইভানভ কি. বলে- 
দ্বিলেন *** 

আমার বিশ্বা অচিরকালের মধ্যে সমস্ত অমঙ্গল শেষ তয়ে মাচ্ছে, 
আকাশ মেঘ মুক্ত হবে, অশ্টভ পরিস্থিতি কল্যাণনয় ভবে । 

আমাদের গুভাক। দা বঙ্গু রাসপুটিন নিয় আপনার মঙ্গল আকাক্ষা 
ক'রে প্রার্থনা করছেন। তিনি ধর্মবিগা্ী, ভগবানের অনুগ্রহতা ঘন, 
ভার প্রাথনা আপনাকে শঙ্ি দান করবে, আপনার আশ! পুর্ণ করবে । 
সাধারণ লোক আপনার মহহ সব সদয় বুঝ পাবে না; আগনার 
প্রশান্তি € স্বেধ্য দেখে তার! মনে করে নে আগনি কিছু বোনেন না, 
হ্তরাং তার। খাপনার বিকদ্ধে সড়যন্ত্র করে, তারা আগনাকে ভীত 
করতে চেষ্টা করে, কিক গল্সদিনের মধ্যে হার] ত্রান ভয়ে পড়বে । 

যাঁপ “একি” আপনার নিকট পত্র লেখেন, মনে করবেন ৩৭ 
পণ্চাতে “মাহকেলের” হস্ুচি৮ রয়েছে । তার জন্য আপনি উগ্র হবেন 
না। আজ আর দে এখানে নেই। 
ছসবেশে ৬পদেশ দিয়ে সৎ লোনের অনি কর) 
স্থদিন ধিরে এসেছে । আমাদের মগলাকাঞ্সা ধর্দপ্রাণ রাগপুটিন সপ 
সে মহাপুকামের দের মুলা আছ্ছে। 


অনেক সময় এম "ভাল মানুষে?” 


সভা আমাদের 


দেখেছেন রাঞ্জোর মঙ্গল সমাগহ। 
প্রিয়তম, আমার মব্ষয়। আপনি “কুমারী মা 
আপনি মনে শালি গাবেন, মনে বল 


তর সে গিযে এক 





ন। 
বার প্রাথনা ককন। 
আপনি চা পান কে আমাদের "রাজকুমার সঙ্গে নিয়ে 
সেথানে নিনহার মৃধা একটা বিরাট প্রশান্থি সাচ্ছে। 
মঠের দীপাধাবে প্র্দাপ আ্বালিয়ে দেবেন। 


পাবেন। 
যাবেদ। 
আপনি 


প্রঙগাবগ টানবে থে শাপুনি 


ধ্মবিখালী খুষ্টান | লচ্দা করবেন না? আপনার দষ্ঠাস্ত মানুষ এগ্তনরণ 
করবে_ নয় কি? 


আগাম পজগনী আমাদের বহ মধুর হাখে। আন সে কথা কল্সন। 
পসতে গারি না! আপনাকে আমি গনার বাহুর আগমনে জড়িযে 
পাখব ; এহ কথা মনে করলে আসার হাদয়েগ সমস্ত দলা দুঃখ নিংশের 
যায়! আমার নির্বাণ প্রেম শিখা, বিরামহান প্রাখনা, আনহার 
বিশাস, গর মামাহীন শকি দিয়ে আপনার সমন বাদি পর কহে 


দেব। 'আপনাপ মধো শক্তি নধর করব। আপনি যে আমার 


বশনাতাতি আনন্দের উৎস, আমার গদয়ের দেবতা, আনার স্বামা। 
ভগবান আপনাকে শাশীর্রাদ ককন, আমাদের রাঁজকুষারের মক 
ভগবানের কক্ণাধার| সিঞ্চিত হদক। দূর থেকে আমার উঃ চন্ধনে 


জ্ঞান ত-্রঞ্র 


ক্ষ স্কিন্কা স্জিন্ স্কান্তা সিকি সিক্ত স্কিল চিনা ্িক স্ফান্কা কক্ষ ্কেন্ষপ স্ান্ছত ব্গানপা ব্গান্জা 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


আপনার দেহ রোনাঞিত করে দিলাম! যখন আপনার মনে অবগাদ 
আসবে, আপনি গমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধশার--রাজকুমাপের নিকট শিয়ে 
বলবেন, ভার সঙ্গে একটু খেলা করবেন, গাকে চুম্বন করবেন । আপনি 
বেশ শান্ত ভয়ে ইঠবেন | 
আমার লনস্ত প্রীতি এই পঃরর সঙ্গে আপনাকে ডতৎ্স্গ কারে 
দিলাম । 
আজ গ্চনীহে আপনার হনিদা হবে, আমার হর মন আপনাব 
সঙ্গে রয়েছে, মামার প্রাথনা আপনার চহুধিক পরিবেষ্টন কারে রয়েছে, 
ভগবান “গাশুমাতা মের? আপনাকে কখনো! গরিভাগ করবেন না, 
সাগনি বে অভানুনর ॥ 
আপনার চিরন্থন, অঠি আপনার, 
প্রিয় এমা 
পর পরিণাম 155 
১৭২ মান্চ ০০ 


১৭ মান আর মান ১৭০ দিন সময় ১১ই ডিসেম্বর 


গাসপুটীনক আমগণ করুন [প্রন্স যুজপুভ ॥ শা খানপাঞে 
গাসপুটিনের দেহ 


চরিণার পচধর ভর দিযেভিলেন 


মিশিত করছেন গটাসিযা সাইনর শর বিষ । 
শত বিল ত হন গুভিব আগাে। 
নিক্নাস-হিনি ধলাখাদ দিলেন জারণাকে-তশোগার পৰ পেস্সেডি, 
তবু আমার 
জাঁরণ। পিখলেন 5 


্ি 


ভোসাণ ছুববনাচ্ স্ামাকে হিমি হার হিনঙ্গার বচ্ছ, 
বুতভুত। গ্রহণ কারে আমাকে কুশাথ করে)” 
আমার ইচ্ছ। হয় আমার মনেঃ অফুরপ্থ শভি দিয়ে আপনার ছর্বল 
উদ্দ্ধ করে পিউ... রাশিয়ার জনসাধারণ [মাকে বলেছে, 


হাব চায় হার কমাবত। 


চিক 
কমাপাতে জঙ্জরি5 না হলে ঠাবা জারের 
সদাক চপলপ্গি করতে পারে না আগিণ! 


মাদচ্ছার গঞঠার*! 


হতোত্সাহ হবার পানা নন। তিন সমণ্ড শক্তি নিয়ে, উচ্চ নিয়ে 
পর্বতণগকে আনত বাখতে কিন্তু যুদ্ধি বিধবপ্ত € 


প্রজাযুল পাছ্যোর জন্থা বাপ্বর জন্য রাগ 


চে করুলেন। 
ক্গাতি অন্নহীন, বদুঠান। 
প্রাসাদের চযুদিকে সমবেহ | ছার শগ্দিচত কীতআদ্ধ হয়ে পাজপদ 
ভাগ করলেন বিরাট গিরিশিখর ধুলায় আবনুগিত ইগ। জার 
নিকোলাম এবং রাজপরিবারকে কারাকদ্ধ করা হল। তার ঠিনমাদ 
পরে এক অখ্যাত বন্দীশালায় গ্রারপরিবারকে 
সামান্য বিচারের প্রহসনের পর হা কা হল । জারিণ! আলেকজান্ছিয়া 
ফিয়েডোরোডনা সেই নারব হভাকাতের শেম মার্স । 


চাল পৰ্নতেগ 





ভলঢেয়ার 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


॥ পুবব প্রকাশিত পপ) 
চা্েপ বিকদ্ধে সংগ্রাম খোষণ। করবার পরে শলটেয়ার দেই সখ্ামে 
এইই বাস্ত ছিলেন যে শাননএস্্ের পান ৪ অনাচাগর বিকাছে। সংগ্রাম 
চাপাইবার অবসর ভাইর 
বেশী ছিণ না । তিনি এক সময়ে ক 
মামার কল্প 


ছিল না। রাজনীতিতে ভাতার 


“িঘাছিলেন গানে? 


হদ্ধ12 
গর্ক আন্দোলন 
নিবূরদ্ষিঠার খাম করিতে ও হাহাকে 


নদ | মানু 


অধিকতর সম্মানের যাও করিতেই আমি চিরকাল চেষ্টা করিয়া” 
আব এক সনয়ে বাবদ প্রনে গাদগের সন্বাধ পিখিয়াস্থিগেন - যাহাপ! 
াঁপেন নং 


মন্ট আগ্রহের জন নাহ” 


'আপনাদিগের আরা ও পবিবার শামন করিতে হাতের 


বিশ্ব পরিচালিত কিপার ভণটেয়ার 


প্রৃহ আর্থের মালিক হইধাছিশেন, মাহার পাজনেতিক মহ এ এই আন্ত 


রঙ্গণশাল ছিল | ব্যক্িঘত মধ্নতির বিশ্ঞারহ ভিন সুম্ত বাজনতিক 


সমতার এ তকাপ বলিয়। মনে কপিচতন £ বাক্িমুত অন্দরে ভহঙে 


চবি:ঘর বিশেষঠ ৪ আগ্রদন্মানের দন তয় | পুঁযক ফাদ নিচ ভামির 


মাদক ভষ। ঠাহ। হইছে গাসর চাষ শাল হয় দেশের 


শাসন ১? 
যখন্দে হাহার ছিগ না। 


প্রগাপন্থই পছন্দ কারুতেন, অজ তছের 


বিংশয হয যু দিক হইতে হদিও 


পাটি সন্ধে টনি অঙ্গ 


পল[পাগুন আষ্ট ১৮) পলাদলিতে সগ্হিণব 


যদি নাও ২য়, জাত বান? ভয়) ছোট ছোত যে সমল গাছের 


ধননপ্দণ বেশা মাহ এব বাহার ভেগোছিক আনস্থান রণ থে 
বতিশন বনিক আনান ভভবার হয় নাহ, প্রগাতাণ চে সমন্ত 


সাধারণত: আপনাশিসকে শানন বিবার ক্ষমতা 


যতই ভাল হক, "কানও 5] হজ5 ৭ 


রাষ্ট্রই উগখোশী । 
মান্বষের নাই । 
না। যাবগাঘ শাননপ্র 
বছলৎথাক বিবারের অমবায় 


[থকান স্থায়া ৬য় 
ন 5দহঠ ভহয়াছিতা । 
হার এপি । সি 
106৭ 11001) বিগের বিঠিন দন প্রাহস্থ দ্বাগাত শাগত চনত 


খালা।প মাপা প্রহা তত প্রথমে 
হঠাত 


আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মদ প্রভ। হুর অভাব নাই কিছ্তু রি 
অব্থর বেষম) হ্হলেহ প্রগাতান্ুগ বিনাশ হয়। বমাজের ভূমির 
সজে সঙ্গে আধিক বৈষম্যের আবছাব অপরিঠাঘ।। পাত্র ভাগ 


কি গ্রজাতন্ত্র ভাল, চারু হ[ার বর এয়া হাহা 1 আলোচিত ত হ্ঠযা 
আসিতেছে । 
সাধারণ লোকে বলিব প্র হগ্কু ভালো । 


প্রায় সমস্য 


ধনারা বলার _আিজা ইতন্ত্র (8) ?810018৩) ) ভাল; 
ংপ্যক গাগানাহ 
কেবগ গাডওস্ত্রেদ পক্ষপাতী ॥ তপু পাথবী াজতস্ত্শাসিহ 
কেন? উত্তপ যদি চা, তবে বিড়ালের গলায় খণ্ট। বাধিবার প্রশ্তাব 
যে ইন্দুবেরা করিয়াছিল তাহাদিগকে ডিজ্ঞাস! কর” একজন পত্র- 
হাহাকে গক পত্র লিখিয়াছিলেন 


মুঈমেয় » 
্া 


প্রেকব রাজতন্থের সমথন কবিযা 


উদ্তরে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন-াহা রাগ ক্ তালো। যদি মাকাস 
মরেলিয়ামের মত রাজা হয়। অন্তথ। একট| সিংহেই খাউক, অথবা 
একশত ইন্ুরে খাউক, তাহাতে দরিদ্র লোকের কি আসে যার ?? 


মাধারণত; দেশপ্রীতি বলিতে যাহ। বোঝার, ভরণচয়ারের ঠাগ 
হেন না। আদেশলীঠর অর্থ নিজের দেশ বাতীত অন্ত সকল দেশকে 
৭1 করা) অন্য দেশের গতি না করিয়া! যিনি নিজের দেখের উন্রত 


কামনা করেন, ঠিনি সদেশহিঠেবী ও বি-নাগরিক 
(01059) 01 101) ৮০114 1 উভয়ই | 
ও প্রাসিহার যুদ্ধ চালিযাছিল, খন তলটেয়ার প্রাণিযার গাগা গ 
উতনগডের প্রশংসা করিয়াছিলেন। যুদ্ধকে ঠিলি পণ 
করিতেন? "যুদ্ধ শাস্ছে নিমিদ্ধ। সুঠরাং সব হগাকাহীরউ শাস্তি হয়? 
কেনল সেই মকশ বু, খাবা ভেপ্গা এ বামামার হালে হালে 


ভনটেয়ারেৰ মতে 
বানের সম্গে যখন হংগপ্ড 


মাহিতোর 


হয়ন! শোকে 
“মাডি়শে অবস্থানের” সময় 


মগ হইবার গঞে তাহা অবন্থা 


হাজার হাশাপ লোক হত কয)” 
মানুষের অবস্থা থাকে দছিধের মহ । 

পরিণত বুজিপ অনস্থ। পপ হহতে কুটি বৎস 
সন্থদ্ধে আমা একটু জাননাভ 
ওাহার আস্মাদনবন্ধে 


কিছু 


হয় ইতর জঙ্্র নন । 
হার হি গঠনের 
পাখিয়াছে চিন ঠাগাগ বহসর । 
কালের জরয়াগন। 


লাগে! 2 
করিতে আনমেন 
জ্ঞানলাভ বিনে মন% হহাকে 2০] 
কবিত একটি মাত দণহ যখেছ | 


বরনদার। সফর সমাধান হয বলিয়া এিনটেয়ার পিখান কাঙগিতেন 


না। সাধারণ লোকের বুদ্দির চপর্ গাহার শু! চিপ না। সাধারণ 
লোকে খন হব করিবার ভর পধ, তপন সবানাশ হয়” "নাহার! 
বলে দকণ মানুষ মনান, তাহাদের কথার অর্থ পপ হয় যে সকল 


টি ৪ 
মানুষেরই হ্বাধান হায়, নিজের অম্পর্দিত€ 1 বক পগণাবেগিণে সমান 
সামা একদিকে যেসন 
বানান নদন 


হহলে তাহাগ। দিক বল। 
হই মায়া মরীগি 


মনপ্ধে প্রত হয়, তখন তঠ। খুব হগাতাবিক। 


অধিকার, শাহ! 
খুব$ পাছাবিক গাদা, অগ্ঠদিলে, 
লোকের হবার 
বিগ খপন ঠহা/ দোহাই দিয়া সমানভারে সকপের আন সম্পত্তি ও 
্নতার খন নিঠা্ই অস্বাভাবিক হইয়! ঈাডায়। 
মক্ণ নাপরিকহ সমান পার্দীন হইত গারে, কিঙ্ত সকলের বল সমান 
১গেযা অথ হাইন 


বগনর চে হয়ঃ 
হহা জ!নে। শ্বাধীন 
হয়|” 108750৮ 00710196৮ 
ভলটেয়ারের শিফগণর মতও ইঙ্াই ছিল। 
কিন্ধ অভ্যাচাপ- 
ভাহারা শারানঠা 


হইতে হতসাচসরা 


ভিন আগ কিডুনুহ 


শাহর না । 
পান না 
711780১6990 প্রতি 
ঠাহাপ! নকলেই শাধিপুণ বিপ্নৰ চ।1হয়াছিলেন। 
গাড়িত জনসাধারণ মন ছিল না। 


তভটা চাহে নই, নগদ চাহিয়াছিল সাঙ্গ 1 ছার্ধীনতার বিনিসয়ে দ 


হাতে 


৭৫ 


২৭৬ 


সামহ তাভাদের কাম্য ছিল। সো এই মতাবলব্বী ছিলেন _ 
তিনিও চাহিয়া ছিলেন “সাম্য ।” মখন ভাহার শিষ্য মরাট ও গোবসৃপয়ার 
ফরাসী বিল্বের নেতৃত্ব কৰিল, তখন শ্বাধানতার ফাসী ২ইপ- 
মাম্যই বি্নবের প্রধান লঙ্গেন পারণত হউল। 

এক সময়ে ভলটয়াগ লিখিয়াছিলেন “যাহাহ চোপে পড়ে, তাহা 
বিপ্লবের বীজ ছট্ঠাইতেছে বলিয়া! মনে হয । একধিন বিপ্লব আসিবেই, 
কিন্তু তাহ। দেখিবার সৌভাগ আমার হইবে নাঁ। খন্তমানে থাহারা 
যুবক, তাহার! শ।'যাবান। অনেক ভাল খল গিনিষ াভারা দেখিতে 
পাহবে |” যখন ভা লিখিয়াছিলেন, তখন আবিভিপ কন নাই, 
ফ্রান্সে বিপ্লব কি ভাষণরাগে দেখ। দিলে । 

ইন করিয়া আদশ বার আছি (09989) কমা মায় হহ| 
বিশ্বাস তিনি 
সমাজের বিকাশ ঘট কালের শক্ষিতে, সয়ের যুক্তি বাল নয । ধরো! 
দিযা বাহিগ্ করিয়। লও, আনালা দিয়! 
ঢকয়া পদে | পৃথিবীপ সবিচাবও ছুঃখকষ্ঠ কি উপায়ে ভ্রীস করিতে 
টারুগ। 011518০৮) খন খেড়খ খুঠএর 


স্লাটয়।র করিতেন না। জাশিভেন, মানন 


সমতা আবার ভিভবে 
গাগ যায়, ভাহাহ সনগ্া। 
মঞ্্া নিথুক্ত হহণেন, তখন ৬ নটেযার শানানা তু হইয়। বালয়াছিলেন 
শনতাযুম মমাগহ। এহ্বপ পাঞে সমস্ত সংগ্গার সাধিহ্ত ইইচব জুদীর 
বচার প্রথারত হহাবে, কর্ধছারের লাঘব ঠইবে, দিদিকে কোন 
কই দিত হহবে না)” উ৭ন বু খছে পারেন শাহ, হার সুচি 
আপশ বন কগিয়। কি রুমাঙ ভাবে আবহ ঠহয়। সববর্ধংসা রস্তান্ত 
এথ আবণন্থন করিবে । জানের বিল্লবনুগ। জটিণ মন ছিধা বিশ্ুক্ত হহয়] 
পঃডযাছিল-__এক গ্রৎএ শুল্টয়র কুকি প্রভাবিত, অপর অংশ কোর 
প্রন্াবের অধান। "এক অংশে লণুশিপ্র পণ সার, বেদাসা। ঠেজ, 
মাধখা, বলবতী যুদ্জি, ধপিঠ বুদ্ধি ও নক্ষ্রের চার নৃহাত (2০১1৪) 
অন্দিকে নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ, ডদ্ধাম কনা ও ভাবযুতের মনোহর 
কিন্ত রক্গাক্ত বিপ্লব রুলো৪ চাহেন নাই । ১৭৭৩ সালে এই 
শিশ্কু রোনসৃপিয়ার যখন গ্কাহাকে বিপ্লবীদিশের 
কিয়! মানব গতির শিক্ষাণ্ডক বলিয়া অভিহিত 
ওক-পত্ডের মুকুট উপহাগ দিযাছিলেন, তিনি যদি 
থাকিতেন, ঠাহা হইলে ভয়ে শিহরিয়। উঠিতেন 


চিত্র। 
মে তারিখে তাহার 
ভা্তশ্রদ্ধা নিখেদন 
করিয়াছিলেন এবং 
ওথায় তখন উপত্িত 
এবং বিপ্লধের নায়কদিগকে শিশ্য বলিয়! স্বাকার করতে কুহ্িত হইতেন। 
ভল্টেয়ার ছিলেন ধুক্কিবাদী (৮55০9221180), রূমে ছিলেন “বেদনার 
উপানক” (00080619180 1 সত্য ও কভুবা নিদ্গারণে ভলটেয়ারের এখ- 
পন্বন ছিল যুক্তি (৮988০), রুসোর অবলম্বন ছিল “বেদনার (£901128) 
অনুভূতি ।” পুসে। বলিয়াছিলেন “মস্তকের মত হৃদয়েরও যুক্তি আছে, 
যাহা মন্তক বুঝিতে পারে না।” ভয়ের মধ্যে এই বিরোধ বুদ্ধি ও 
সহজাত প্রবৃত্তির ($980)95) বিরোধ । যুক্তিতে রসোর বিখ।স ছিল 
না। তিনি চাহিতেন কম্মু। রক্তাক্ত বিপ্লবে ভাহার তত ভয় ছিল না। 
বিপ্লবের ফলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া] পড়িলেও মানবের অর্থ 
জাতৃভাব তাহাদিগকে পুন্মিণিঠ করিবে বলিয়। তিনি আশ। করিতেন । 


জ্ঞান্্ত্ন্বশ্য 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড। র্থ সংখ্য 


স্বাধীনতার বাধ! আইনগুলি অপদারিত হইলে, সামা € ন্যায়বিচার 
প্রঠিচিত হইবে, ইহাই ছিল তাহাগ মহ । 

10180০09186 070 [090081165 গ্রস্থে পসো। লিখিয়াছেন_ মানুষ 
শ্বভাবতঃ দোনইান। নদাজে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে, ভাহার 
ফলেই মানুণ মনা হয়। 

ইহার পৃবে্বই কসে। বিজ্ঞান ও কলাকে মানুষের প্রধান শঞ বণিয়- 
ছিলেন, এবং সভ্যতাকে মানুষের যাবতীয় ছুণ্থ কষ্ঠের কারণ বলিয়। বর্ণন| 
করিয়াছলেন | ঠাহার 1018908789 07) 11)9159118) পাঠ কৰিয়। ভল 
টেয়াগ বপিয়াছিলেন, "মানব জাঠিস বিপনদ্ধ পিখিত আপনার নুতন গ্রপ্থ 
আমিপিয়াছি | হাহার জন্থ আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ।---.-* আমাদিগকে 
পশুতে পরিণত করিবার চেষ্ঠায় আপনি মে প্রসিকঠা প্রদশন করিখাছেন, 
তাহ! অপুক্ব | আগনার গ্রন্থ পাঠ কগিয়। চারি হাতগায়ে হাটিতে ইচ্ছা 
হয, কিন্ত দে অহ্যস ৬০ বৃৎ্সপ পুর্বে বঙ্জন করিয়াছি, সু ঠরাং দুগগাগা 
ক্রমে শাহাতত ফিরিঠা খাত্য়া অনগ্ছব 19901199068 গ্রে 
অসভ্য অবস্থার গুণকীভ্ুন দেখিয়া গন এক বন্ধুকে লিখিয়াচিপেন, 
শবানারর সাঙ্গ মানুযর ঘেরা মাধূ্, বামোর সহিত দাশশিকের সাবৃষ্ঠ 
হাহ অপেক্ষা দধিক ন৯ 1৮ অথএ শিশি কসোকে 100059798 এর 
গাশল ঝুকুঙ্” বপিয়া বনন| কনিয়ছ্লেন । তবু মখন জেনিভাগবর্ণমেন্ট 
ভাচার গ্রথ্থ পোড়াহয়া ফেলিয়াছিদেজ, হদন তিনি সেই কাধের নিশা 
করিয়াছ,লন এবং +এম।ক লিশিয়।ছিঞান আপনি যাহ] বলিয়াছেন 
এঞ্টা কথাপ আমি সভা বলয়! মবাকার করি না। 
তবু প্র!ণ পিয়াও আমি আপনার তাহা 


তাহা 
খাণবাগ আধিকার বলা! 
করিবার চে কগিব।” বহু শপ আক্রমণ হতে আস্মগঙ্গার পন 
বস যখন পলায়ন কররিয়াছণেন, তন ভাহার মহিত খাস করিবাগ জা 
ঠিনি ডাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিণেন। 

রুসোর সভ্যতার শিশ্খা ভল্টেয়ার বাপকপভ প্রণাপ বলিয়! গণা 
করিতেন এবং 5) মানুষ খে অসভ্য মানু হইতে অধিক হুণী, তাহাতে 
গাহার সন্দেহ ছিল না । হিনি রসোকে বলিয়াছিলেন “ম্বতাবতঃ মানুষ 
পঞ্জ, সভা সমাজে মানুষের অন্তরস্থ পণ্ড শৃ্থপাবদ্ধ থাকে এবং তাহার 
বুদ্দিও বুদিগ্রঞ হৃখের বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে ।” ফ্রান্সের তৎ্কালিক 
অবস্থ! যে ভান নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিডেন, কিন্তু তাহাতে ভাল যে 
কিছুই নাই, তাহাও নহে বলিতেন। “109 10210 8৪ 16 2০০৪” গ্রান্থ 
ভলটেয়ার এক গল্প বলিয়াছেন । [৯6:8890118 নগরের অধিবাসীদিগের 
কধাচারে ভীষণ রঃ হইয়া এক দেবতা ই নগর ধ্বংল করা উচিজ কিনা, 
হাহ! প্রতিবেদন (190০৮) করিবার জন্তা বারবুক নামক এক দূত 
প্রেরণ করিলেন। বারবুক নগরে পাপের প্রাবন্য দেখিয়া! নিরতিশয় 
শু হইলেও, নগরবাসিগণেগ ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার ও পরোপকা রপ্রবৃস্তি 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । পাপের ঘথাঘথ বর্ণনা দিলে, নগরের ধ্বংস 
নিশ্চিত জানিয়। তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমূল্য ধাতু 
ও মশিমুক্তার সহিত অকিঞ্চিৎকর ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া 
ওদ্বারা ঠিনি এক হুন্দর মূর্তি প্রস্তুত করাইয়! প্রভুর নিকট উপস্থিত 


চৈত্র ১৩৫৬ ] 


জকনটেজাল্র 


২৭৭ 


জাস্থ্জান্তপ সা বপ পান্ডা পান্তা জি সপ কক্চলা স্থান স্জ জা কলা সদ খা বস ্ পচ ব্হন্ছপা ব্যান্ড সস পা স্ব আপা এ সপ -স্চব্কলা পচ বড পে খু ন্হাদ স্পা হাল চল চাল ন্ 


“কেবল স্বর্ণ ও হারক নিসিত নঙ বপিযাঁ কি 
বেন? নগখ দম গাইল পুন 
য়া, হ!হাদেপ প্রতিষ্ঠান যকলের 
পুন 
কৰে 


হইলেন, এবং কহিলেন, 
এই হুন্দর মু্ডি তাজিয়া 
মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ধন সাধন ন! কা 
পরিবর্তন করিলে, মানুষের অপরেবন্ডিত প্রনৃতির 


ব্ভাবিত ভহয। ছছে। 


ফেলি 


শাহারা 
(10071 01), ৬৮৪৮১ 55 প্রা হচানর ৪৭ 
মানুষ । আবার মানুষে প্রীতি গা9ঠ ভয এহ মকল শ্রাহটান ছানা । 
মানুদের দনুরা। আাবাও 
'লটেয়া রর মতে এঠ ছছুচক ভেদ কারবার একমাত্র হায় 
কিঞ& মোর বিপিন ছিলত আয 


এনিিও বনের 


প্রঠানেও 


ভনুকস সানি! 


প্রতগন, 
শঙ্গা দাগ 


মাগছের প্রকৃতির গণ ভূন কর! 


মানব সঙ্গত প্রবন্থি ৪ 


প্রতিটানের ধু স স্ডবগর্ধ | ধানের পাল আদখ্র প্ররোচনায় শুন 
প্রতিহান গটিত তঠ। হাত দারা মানা, আ্বাধানতা এ মনত বাছা? 
প্রতিচিত ইইনে। 

প্রাদীন প্রতিগাংলর ধন দে কেন পুদিনা অন্তর তা শাহ হাহ 
পা, সাণনের ম১তহ অ্দিগাভ লে শাছি মঙ্গবদ্ণ তম, তাহাচকিও 
সন্দেহ শাহ বকন্ু গঠন বব কিল হাদযাবেগ দাগ 
সম্পাপিত হয়, শাহ! হউন হাহা আধিতের মাৰনা কদ। অহা 

নত ফাবগ- ৮য় ইউ নস অতীতে । খত, ভীত প্রত 


458৭ 6 কাপতে দাগ ও প্রি টি ইত 
পে ॥ মত আবহ আঅতিথধাহ 
বিণবর 1 এখন টিবাভিত হই 
এ! এর দিনল 
খৃষ্নায় ধশ্ম পুন 


ডান 
পুশ ৪ শে হৃণ্মা আদম প্যাকুল 


গ্রঠিতত ভাত এক প্র 


এক প্র,তক্রিতাগ 
গল 01)965800 0১:18151, 10৩ 999], 100 51815070419, 

১৭৭০ সালে ভলটেখ|রের 
বন্ধুগণ আহার এক আবক্ষ যুদ্ধি নিনাগের গন্য অর্থ মংগ্রহ করেন। 
সহম্ব সহশ্র লোক চাদ] পিবার জন্য লাগ্র হইহ|। ডঠিলাছিত : 
টানা এক মাইটে (অনসার্দিং) ন 
69 (099 জিজ্ঞাসা করিয়া 
উত্তর দেওয়া এল 
তাহাকে ধন্যবা দিয়া 
একটি কষ্কালের মূদ্দিগ্রতিষ্ঠার জন্ঠ 
দৈহিকগঠন বিদ্যার * 8081010 ) চদ্যায় নহায়তা কর ভগ গানান 
অভিনন্দন গ্রহণ কনন |” এহ মুহ্রিপ্রতষ্ঠায় ভপটেয়াদের আপনি 
ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার যুণেব তো. কিউই অনশিক্ক নাহ । 
চক্ষু কোটরের নধো তিন ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছে, এদেশ ইশ আচমন 
পরিণত হইয়াছে, সামান্ত কয়েকটি দাত ছিপ, াহাও আর নাই ৮ 
একদিন তাহার প্রিয় কোনও গা তাকে চুন করিলে কুলিযাদি'লিন 
"জীবন মৃতকে চুন্বন করিহ্েছে। 


বরন পদ ১১ হনর তখন তঠাভাও 


ধনাবিথের 
টীঃমাবদ্ধ বর! হহয়াছিন। 11৫01100 


গাঠাহলেন, হাহাকে কত শিতেে হবে 


এক প্াাউন ও হাঠার 


নিছে নাস উলটিয়ার 
সহায়তা পর 


কগিয়া 


লেখিলেন "অন্ঠাগ। বিজ্ঞানের 


অর্থ সাহানা সপন 


বন কামন। করিয়ছিলেন। এক সময় বলিয়। 


রর ভয় হয়, গাছে মানুষের হিতকণ কিছু কগ্গিবার গৃহ মরিয়া 


লটেয়ার পীঘণ 


মাহ।” ভিশধর লক কাদ্যই এই দাথগীবনে ঠিনি করিযাছিলেন। 
ভাতার ৮909) হু আহাচারনীছিত অনেক বিপন্ন লোকের 
আাঞখ স্থান দিন বদন হতে বগুলোৌক সভামোর ন্ট গাহার 
[নিকট আনত, আপদবিদপে পো াহা ও শিহাদশ চাহিত। 
বাহাকে৪ টিশি বি কসিতেন না দ্িপিলোকে খিপবাধ করিয়া 
আসা হার নিকট আহাধ পীকার কথিত, চিনি তাহাধিগকে 
আইনর কবন ইইত ঘুদ্ধ করিয়া স্পানিয়া আভাদেন ভাবিকাস বাবস্থা 
কন টিতেন এগ পঙ্গতা এবনাধ হাই অথ টুরী ক্রিয়া 
নতজার হজ আমা ভি করে শাহাদিএকে তা ধরিয়া ঈঠাইয়া 


[নি বশিয়াদিপেন আমার এস! তোমাদের করায়ত। সখের কমা 


িগ। কর? নিব অথন্ধে একবার বশিয়াছিজেন নাকে কেহ 


আঞফনণ করিতে ব3, কিস এপ্তুগে আম একি 


পেঃঠান মন শড়াহ 


হাসিগ সাদা এ সাপ এভাক শেষ হম 


সপদেতা। 


"৩ বত্পর বয়সে নারিষে বাহবাও ঢা তাহার আদম ইচ্ছা হহল। 


ঠিকিত্নকেরা নে নগর হইতে 


পাপ্ণ পনণে আগর কারিলেন। 
মুহার পুর্ণ এপবার শাহী ছখিবাগ্র 
পা ণখ আরও সম প্রিয়! হলাটয়াগ এভিকত রে 


1) 41 8775] এর 


তিনি নিবাণিত তহযাগিতন, 


ই! প্রন ইউয় মি 


শানিনে উপনাত হইলেন খরা একেবারে খাদ 


গতি গমন করিয! আাহাকে কিন সদন সুতা আতিয়া খাদি 
হোমাকে দেটিতত ধা 0 |্রপিন হইত দলে পলে লোক 


তাহাকে দেখিতে নিতে লাগল চ১৩7এ108111901011 হাতার 


বুক আছে বহম তি [1 সাবান হাজ পিয়া 
হলটেহার তাহাকে খর ও গার লগা দি গাবন ছখসণ করিতে 


উপদেশ দিলেন । 


কিগ্ত হবে মত হন এ অহরহ হলচ্যার পাড়িঠ হইয়া 


পড়িলেন। মংবার গাইয়। এব নন গুনাহ আপনা 


শাঞিত হহলেন । লেয়ার প্রহর 5৫ তিল 


টি 8 


গখ্রের নিক ১৪5 আন তি ॥ 


পুুরাহিত মিছা গেগেন। 


খমাণ ক 


এগছন পুরো হা,ননেশ। কিন্তু “ক্াাথখলিক ধনে 


হানি টা শিখন ইত লিনয়া মাহি না কগিলে, তিন হাহার 
শীকারোদ্ি আহণ করিতে পাকা করিলেন না ভলটিয়ার তাহাতে 


তম টিন নিজে একবানা কাপছে লিখলেন 
কুমংক্ষারের পতি পুখা 


মুঠাবরণ 


মাত ভন নং। 
দার ভি, 


আলবাম।, 
নুশ। না করি ডি 


বন্দুদিগে প্রা 
শঞধিগকে 


ইহ ভছাটেতগ্র। ১৩ দে 521 


পেন কাযা এবছ 


বারতিটিঃ খন] কাগজ, 


খানা পাণনার সেরেটারিক ধিখোন। 
মৃঙঠার কিছু বিলম্ব (ছল। 


গমন কিলেন। গে 


পাড়িত গণস্থায় একদিশ মার 0001) 


4& 080:0)7))65 দুপুম ভানঠা শাহর যে 


৭৬৮ 


'এভিনন্দন করিয়াছিল, যুগগঙ্োত্র হইতে প্র্াগত কোনও বিী 
সেনাপতি9 কখনও তাজা প্রা তন নাই । 
অঞ্িপান মংদ্বাদের ধপ্রগ্াৰ করিলেন, 


একাডেমিতে শিয়া সিন 
এব ঠা আনগের নিয় সমন্ত 
শব্দের দায়িহ গ্রহণ করিতে প্রতিশ্ত হইলেন । 

একদিন ঠাহার এন নাটক 11626 ৭2 আহিনয দেখিতে শল্য 


থিয়েটারে গমন করিলেন। নাউকট হান হয় নাই, কি দশক! 


নাটকের গুণাগুণ বিচার খরিদ নাঁ। ৮৩ বসুর বুধ। চথ নটি? 
পিিতে পারিয়াছেন। ইহাত্জে সকলে আন্গা।খিত হইল ॥ খুুমৃ্ি 
করহালিধধনিতএ র্পগৃহ মুখবিত হইয়। ছগিলি। সই দিন গুহে দিগিয। 


স্ডাব্রত্ভ্বহ্ 


“পাবি ভুনিতে” ভবটেয়ারের সমাধি হইল । 


[৩৭*শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য 


ভলটেয়ার বুঝিতে পারিপেন মার বিলম্ব নাই, মরণ নিকটবস্তী। 
১৭৭৮ সালের হে মে আারেখে ভাহাঙ্ মহ হইয়াছিল। প্যারিসের 
ধর্ননাজকশণ খুগ্রীয তে ভাঙার অগ্রোষ্টিশিয়ায় ব্যাঘাত উৎপন্ন করায়, 
বন্ধুশণ সাহার দেহ খোপনে প্যারিসের খুহিরে লইয়া গেলেন । তথায় 
এন্আন পৃরোঠ্ত অগোষ্টগিয়ায় পৌগোহিহ্য করিঠে মন্মত হইলেন। 
সালে ঠাহার 
সমাহিত হইয়াছিল। 
তিনট শা উত্কীর্ণ আছে-"এগানে শায়িত 


নও 
দেহ কিন আন্ত হইয়। 0১98৮09০৪এ 
মমাধির উর মাত্র 
হুপয়র |” 


রড-প্রেশার 
শ্রীসৌরীন্মমোভন মুখোপাধ্যায় 


সাঞারাত্রি কেছেছে। দার দুশ্চিএায়- মাথায় আগুন 
জ্গলছে- দেহ ঘাচ্ছে পুড়এক ফোটি। ঘুম নেহ চোখে 
মরিডনের ছুছগো বিতজ।গানিন্৮কানো বিছ্ুতে 
মাম।ল ফেলেন । 

সকাল হতেই স্ত্রী ঈইননেশ্বণী বললেস_মুখ ধুশে এখনি 
অশিল ডাঞ্রের ওখানে বাও। একখানা প্রিকৃশ ডেকে 
আনতে বলি জগাকে 

লিছানায় সে সতীশ" ালিশে নাগর ভরমন্ত 
নিশ্বাস ফেলে রললেন-_কিগ্ জানো তো, প্রড-প্রেণারের 
কোনো ওযুদ নেই" ডাক্কাবেরা পদেন। মিথ কতক গুলো 
ওযুধ কিনে বাজে খরচ ! 

কথাটা শুনে 'ইবনেশ্বরী চমকে উঠলেন_ ডাক্তারদের 
মুখে একথ। তিনি শুনেছেন" আঝো শুনেছেন, রড-প্রেশীর 
রোগটি দেহে ভর করলে রোগী? প্রাণট্ুকু ঝুনতে থাকে 
যেন মাহ সুতোয় বাধ।'--একটু নড়া চড়াতেই'** 

নিপ্ধাস চেপে ভুবশেশ্বব। বললেন--ত৭ চেষ্টা করতে হবে 
তো! ধৃতক্ষণ শ্বাম ভতগ আশ । 

সরতাশ থললেন-কিখ সাসাবের এই হাল তঘুদদর 
দৌকানে গ্েগ মাসেব ট।কাঁটা এখনো দিতে পারিনি-"" 
ইংরিজি মাসের অজ যন তাঁরিধ *' 

ভুবনেশ্ববী বললেন_-প্রাণের দিকে চাইতে হবে সব 
আগে 1.শোনোঃ কথা কাটাকাটি করো না, আমার 


কাছে দন ঢাকাণ একখানা “নাট আছে"অতি কষ্টে 
* সেখানা দিচ্ছি' অনিল ডাক্তারকে 
প্চপ না ভিনি দেনঃ কিনে তবে বাড়ী 
করে যাণে তাকে ছেড়ে দ্বিযো না 


ফিরবে । আজ রোববার. অফিস 


পাচিঘে রেদেন্ছিতুস 
হালে, করে দেখিষে 
থিরণে। যে রিকৃশ 


মেই হিকুশ কেই 


ধাওয়া দনই তোমায় আজ একটিবারও আমি 
নড়াচড়া করতে দেবো শা পুরোপুরি বিএম 


বুঝলে? 

সতীশ বললেন_বুঝি সব 'কিন্থ এ ভাবে কতদিন 
চালাবো? যে নৌকো ফুটো ভয়ে গেছে, তাতে কত তাপ্লি 
দেবে উ্বন? 

শেধের দিকে মতাশের কথাগুলো বাম্পভারে আর হয়ে 
এলো। একথায় ভুবনেশ্বরীর চোখের সামনে ভবিষ্যতের 
যে ছবি ফুটলো ৯কিতেঃ তাতে মনথানা অসহায় নৈরাশ্থে 
ছু-হু করে উঠলো 1." 

সতীশ বললেন- গেল হপ্তায় আক্তারের 
গিয়েছিলুম'".াম।কে ৰলিনি "কত জানো? 

সভম দৃষ্টিতে ইবনেশ্বরী তাকালেন সতীশের পানে । 

সতীশ বলেন একশো আশি! ভূপনেশ্বরীর মনে 
হিসেবট' তখনি জল জল্‌ করে উঠলো -ব্রড-প্রেশীরের আর 
কোনো তন না জানলেও এটুকু জনা আছে, ঘত বছর বয়স 
তার সঙ্গে নব্লহ যোগ দিলে হয় নগ্যাঁল:'.সতীশের বয়স 


কাছে 


চৈত--১০৫৬ ] 


শ্ড-হীশাল 


আর স্ায_দ্প_-্ _সহ্“ স্পা সপ আচ স যব থা বল বশ স্ব সহ থক বড স্লিপ সখ সপ সখ -প্্েন্ড "স্ব স্হন্তল স্কন্ডপ পানা 


বিয়াল্লিশ- তার সঙ্গে নব্বই যোগ করলে হঃ 
বত্রিশ । সে জ'য়গার আটচল্লশ বেনা !' 
মনে মনে ভগবানকে ডেকে মুখে তিশি 
এখন এসো তো দেখিয়ে ' তারগর আকন থেকে বদি 
অন্ততঃ এক মাসের ছুটী না নাও, দেখো, তখন কি করি । 
মৃহ হেগে সতীশ বললেন_ তুমি ঘা পুণা করতে পারো 
তুধন.*.কিন্ত আমার করবার যে কিছু নেই: হ।পোঁগা 
গেরস্থ মান্ষ : ভাঁর এমন বড়মাজুমী রোগ কেন নে ভঘ ! 


একশে। 


বললেন মা 


'»নিল ডাক্তার দেখলেন "দেখে বললেন_আরে। একটু 


বাড়িয়ে তুলেহেন দেখছি | পুর রি চলেছে আকসে ! 
সতঃশ বললে লেন-_গোলাদের প্রাণ-তডাজারব1তু বাবে 
না, বেতে ঘোাগুলেকে দেখলে ভন হথু কণল এখ খুবড়ে 


টটিতিনি দেরও স্হে দশ।! 


আনিলডাক্তার বে!কলেন " তিনিকাগুজ টেনে ছু-তিনছে 


ওধুধের মাম লিখলেন, লিবে গলেনন এগুলো মান এিমেছে 
"খুলছে তো খুব কাজ “দলে । খুন একবার! কদন 
কো ন্ট খেতে হবে লিখে দি পালেন ঘি দু-তিন 


দিন অন্ত: রে নিতে 

সতীশ বদলেন-মফিত কাই কনে? 

ডান্ঞার বলনেন-পারলে ভালে হয় একান্ত ভান 
পারেন, অন্ততঃ একটা প্রিকৃ্শ করে অক্ষিছে বাওয়-আসা। 
এনা হলে এখশকার দিনে ট্ামেবালে চড়ে যাওয়া অর 
রোগ তাতে প্রশ্রপ পেষে মাভিধকে ছেপে ধরে! 


ডাক্তারের বাড়ী থেকে বেরিশে আবার রিকৃশায় 
বসা'-এপারে ওমুধ-কেনা 

টাম-রাশ্ত।র উপর ডিলপেন্নাপি 
নির্দেশ-..রিকৃশ চললো: 

সতীশের মনে গ্ুচণ্ড কলরব ' 
আলোচনা-তর্ক 

পিস! খরচ তো অনেক হচ্ছে) ফল? ভার 
ও পয্মসাগুলো থাকলে এর পর স-ারের কিছু টু হিল্লে! 

_কিস্তু ডাক্তাঁরবাঁবু বললেনঃ নতুন 
ওযুধগুলো:..কাজ দেবে -অর্থাৎ ধ্থন্তরি ! 

-ক্ষেপেচো ! এ সব ব্যবসাদাা ! 


রিকৃশ।গলাকে দিলেন 


যেন মিশিই্বদের 


ওধুধওলাবা মনষের 


৯৪৪২ 
প্রাণ শিয়ে এম্সপেরিবেন্ট করছে ছিনিমিনি খেলা ক 
ফর; লাগে খদি খুকু তো কেল্লা মাপবে-। 
তবু চেষ্টা চাই  হুনেশ্বরী বলেছেনঃ যতক্ষণ ম্বাস। 


ততক্ষণ আশ! তুমিযাদ আজ চলে যাও ভাবো তো"? 


তিনাটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্িবনেশ্বদী কতখানি অসহায় 
হবেন! এক পয়মা সঞ্চয় নেহ-পদিন আনোঃ দিন 
খাও 

ভা” দশউাকা দিষে ওপুপঙ্চলে। নী ভয় কিনলুম - 


মুদির (দোকানে 
পেশন আবে কৌন দিক দিযে কোন্ড!কে 


এপ ঢের কিনেহি-কিড় হান 


দখা প3% 


স।মল!বে। ?.. 
হঠ1২ হাতে করাঘাত"সদে দে সরকণে আহান 
-সভান যে আরে গড় সেও] 


চষ্কে চেত্ে বতীন দেখেন আগত 

শীত বগলে কোথা নেছে? 

সতাশ ব্ছেতভিম্পেন্াপিতত ওযু কিনতে । 

_বাছাতে কর অভিব ৬০ আশ ? 

_ আমর নিজে! 

কি অঙ্থ? 

_্ডপেশার ! 

ভা কিগ্ক আমি তাহ কুন মুদি পড়েছি 
কুলের সন্ধানে ধিখাহা বা হলে খুবাছি সি ৪প% ফেল 
হঠাৎ তোমা দেখেন 

পতি পাদ পালে এক নান জনে পছুছেন 

1রপর প্রথম খোণনে এশ। "সখের 
খিখেটারে অভিনয়, | পিলে মাছ ধরতে মাওয়া 
“কে সভীন দেখেন 
লচ্ছে  কথনে! 
পোনাকে দেখে হিনাও হযেছে পতি 
জাবনট। বেশ কাস চলেছে"দায় 
সি-পুখ  উতদ্ুষ্প উচ্চকঠে 
সেই শ্পতি অকৃল সখুদ্ধে 
ধকেছে _সবিদ্ময়ে মতীন 
চোখে নপ্রশ্ন দৃষ্টি। 

শ্ীপতি বললেন_-গোঁটা অ 
ধার ঘণ্টা তিন-চাবের অন্ধ । 


এ 


একসদে হাম 
ছুটাছ1911 
* এখনই কালেভছে দেখা হয়| 2 
_ কগনে। ট্যাক্সি চড়ে 5 


খেলা 


নে 


দেখেন সাহেবি- 
লক ৬.১, 
নেহঃ দুখ নেই 
আাথাপি-আলোচনা 
পড়ে কুঁগের সন্ধ।নে সতীণকে 
ভাকালেন শ্পতির পানে 


সদাত হ17 


টেক টাকা চাই, ভাই..' 
যে দিবি করতে বলো 


৮০ 


হ্ঞাল্সঅল্বঙ্থ 


1 ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


ভপ -স্পক্ষাস্িক্ডা স্পা জান্তা পন্ড নিন স্পা পপ বললো জান্তা বডি কাকা বাপ ্পিকত দাতা পা পা সপ স্ন্া পো গাব স্ক্রল বনপা পাপা সদ 


রাজী. চার দণ্টার মধ্যে ভোমার আট টাকা শোধ কবে? 
দেবো, তাঁর দবষে আশি, ছুটো টব 7 

শ্ীপতির বুল সমুদে এবার পড়ছেন সতীশ ! 
বললেন__আমার কাঁছে আছে একথানা দখটাকার নোট 
তিনটি ওথুপ কিনতে ভবে? দশ টাঁকাতেই 
হবে, না তার ওপর আরো কিছু 

পতি হাভথান। প্রধাৰিত কবে? বললে_কুছ পরায় 
নেই_নোটখাঁনা তুমি দাও. দিযে এসো আমার সঙ্গে 


মহাশ 


ছানি না 


বগে গেকে টাকা আদায করে নিয়ে সাবেক 
গার।টি , আজ তো রোবধর - ছুটি এবেধতে হবে না! 


কাম গাল মাই ফ্রেণ্ড! 

সতীশ গানেন শ্মপতি চিরকাল মাই-ভিযার ক্লাশের 
লোক'খরচ করতে জানে পরমার উপর ভার মায়া 
কম. ভাতে টাকা থাকলে মেজাভ হয দি ধা উরু 

কুষ্িত স্বরে সহী লেন কিন্ধ বাড়ী থেকে গিম্না 
রিকৃশ কবে? দিয়েছেন এতে তুলে বলে দেছেনঃ ছাড়া নয়? 
এই রিকৃশহেই গযপ কিনে ফিরতে হবে। 

হাঞ্ছিজোর ভামি হেণে শীগতি 
এখনো স্ত্রীর কথা এমন মেনে চলো! 
লো পাইয়ে দিলে সতীশ 1, থক, রিকৃশব কত ভাড়া? 
এই 

পলে রিচিশগলার হাতখাঁনা দবে বসলে_ 
বাবুকে নামিয়ে দাও ০1৮--এহই নীও একটি টাকা হোসায় 
দিচ্ছি.'-ভাড়া- নাঁমো মতীখ 

অনুরোধ নয়'-মলজ্ঞা! সে অঙজ্ঞার মে 


বশনে -পরন হয়েছেঃ 


স্সালে ছা 


পতি 


কায়িক 
শাণন্তি টেনে 


পলপে_- 


ভকে 
শকান্বাস্ত 


শন্কি। সতীশের হাত বরে 
নানীলো বিকশ থেকে সতীশ বিব্রত 
আাহাহ।। 

শ্রীপতি বললে- আমকে “হা “পি অকল 
সমুদ্রে'"হুমি এসে উদয় হলে নির্ভর করধাখ কুল." এ 
কূল হাতে পেয়ে আমি ছাঁডবো পা! চলে এসে স্থড়স্থড় 
করে. জাই এ গড ধয়...পথের 27: যপি শীন্‌ ক্রীেট 
করতে না চাঁও 1" 


টানা 


সতীশ ভালে। মানু লেক কোলাহল-কলরবে রুটি 
নেই! ক'মাস আগে আফিসের বাবুরা পেন্-্রাইন্্‌ 
করেছিল....ক জানে, তার ফণে কি ঘটবে এই ভেবে 


নাবধানী মতীশ ডাক্াবের সাটিফিকেট পেশ কৰে, 
রঢ-প্রেশারের কল্যাণে ওদিনটায় নিষেছিল ছুটী! 

শ্বীণতি ছুরন১ উদ্দাম হতে ওঠে ভার খেয়ল! 
কে জানে কণা না শুনলে ফলে কি বিষম ট্যাগামেচি 
সুপ পরবে দেবেন ভাবপর ইদানীং মদের মাত্রা ধাড়িয়েছে। 
মাতাল 'মার দাতার -এদেব পাল্পায় পডলে হসিযাঁর 
থাকত হয়-প্মীগিন জীবনের 'অন্ভিজ্ঞতাঁয় 
সঙ্গীশে্ তাও আছে জানা । 

গিকৃশকে পিদায় দিষে নকাইমের ঠেশার 
সমেত সহাশকে করতে হলো আপভিব অনুপাবন ।-রগ 
ছুটো আাথার দপদ্রপ, করছে কে জানে হয়তো মানসিক 
উদ্দেজনাসু প্রেশাব আকো দশ বেছে "গল 


পছাবের 


'একনো। 


শিখে শাপতিত এলো গ্রে স্বাট পার হয়ে 
পানিক এগিয়ে নাগের বাগ।নের 
সেই 
মাঁদেন বা মোদ্র ফবাশ পাতা 
নায়ানানি ভদলোক 
কি ঘেন সন্ত সপুন করছে চীৎকাণ 
পুরাণে পড়া নবমেরধজ্জেব কগা সতাশের 


মহা৭কে 
শে।ভাণ!জাব ইত পার 
এক গাছে | গ্রান। দউলসলা বাড়া । 
নাচন পাইরেহ ঘলে 
পিন বিছানা 
ঘযানাশেটি সে 
।ন গালাগাল", 
মনে জাগবে! 
হতেহ আহুলগ্চণো ধন অঞ্গালিত করতে করনে 
পতি বালে _নাউ-মর ভব দশ টাকার নোটথান] 
'কুইক-কুইক ড় “জার গাঁদটি দণ্টা ভাই-. ইচ্ছা হয় 
দ্যাখো, হচ্ছে না হয়ত ধারে এ খবরের কাগজ 
বেছে “ম্ব/সীন দেশের সুখ সৌভাগ্যের খবর পাড়ো-১ 
সভাখেব সাধ্য কি” ছ'ডান পাঁবেন ! দশ টাকার 
না বার কবে দিলেন-'মনে হলো» জদয়পিঞ্জর খুলে 
প্রাণপ।খীউকে ঘেন 
ট।কা নিয়ে শ্রীপতি 


মধ্যে 


দণ-বাবোজন 


০ 
শশ 


বসে গেল, 


নোট 


প্রায় মীপ দিয়ে ওদের মধ্যে 


পড়লো সঙ্গে সঙ্গে ট্রবব-- এ দে প্ীপন্ত রী 
-ওঃ 'গোহার হেবেও লজ্জা নেই ! শ্ীপতি বললে__ 


থেপায় হার জিত আছেই। হেরে যে পালায় তাকে 
স্পেটসন্যান্‌ বলা চলে না । 
_ হাঁ"''কত মূলধন এবার ? 


দশ ৯ 


সপসিএএন্ধ 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


িভ তমাল 


৯৬৯ 


পপ বড -ব্লন্প- -স্হ ও স্ক্রল সা পপ হও প্রচ স্ব” স্তর বত সা বত স্যপ স্ত হা স্থান “বত খল বে বল বে আল ম্লান ব্য বগা স্থ ২ থে পাস পা থা 


_মোটে দশ 1." 
শ্রপতি বললে_-দশেই কি দশা করি ।খো না! 


সতাশ চেয়ে চেয়ে দেগনেন * প্রমন্ত থেল' চলেছে-- 
একপানা বোড..বোডে একটা গোল ডিন একই লাস 
ছোট বল..মেটাকে খিরে কাজনে বমেছছে সেন 


হয়ে নুকে 


গ্রামোফোন ডিন্গে রেকড ঘোরানো 
সকলে দেখছে আরনব ঠৈ-চৈ হায় 
টোধেনটি-" 

মনে হলো হিনি জা 


দ্শতভ, 
ওয়ান_ভাঁখে ও 1. 
. দেখচৈন এ 551? গুঝানে উঠে 


বিক্শয় চড়ে জজ্জাপের বাড়ী চেছালে হতে বারের নল 


জানো ' ডান্তারের প্রেখকাশন্‌ হলখা  তসপ্ুতো মত? 
নাঃ এইখানে বদে আহেন ভিন কান খিক বলে বে 


স্ব ধেখচেন 2" 


পনেরে মিনিট সমন লাগলো বুঃতে একা নেন, 
ওদের চলেছে হারে, পুলা "বাজি রেছে ভুল সঙ 
ভদ্র জুবো | ণুকদান বুক করে উঠলো রগ মা নকল 


করছে * এ তিনি কি কবেছেন? পেশার গার ছাপ? 
ওধুধ নিয়ে বাছা ফিলবে তি ানেশ্বরী হেখানে আবুল 
উদগ্রীব হয়ে -লাকুনবতার মস করছেন আর 
সতীশ 


উপায় কি? মনি বেরিষে বাবেন 7 কিছ দশ 
দশটা টাকা! গরীব গুনের কাত ঢাঝ।? কাঠখাতি 
বাম! নিজে কতখানি কত স্ুগ 


সাধ বিসজ্জন দিয়ে সংহুরস কোন জআভানীম বিপদের 


লহ এ দশা 


ত্যাগ শাবি তুল 


মুহু্ত উত্তীর্ণ হবার হু বেচাঙ্ী ভুবন এ দশটা তাক 
কত দিনে হয়তো সঞ্চয় ক. লেন খে ভ|কা জুম[ডির 


হাতে-- 
মনে পড়লো ঘরে কত দিকে কভ অভাব ছোট 


ছেলেটার বাঁকসের পিরাপ ফুরিয়েছে শির গরন জানাটা 
দজ্জীর কাছে সেরে 'আনা হচ্ছে নানুপির দোকান 


পশেশ্বগা সতীশের 
দশ. টাকা 


জলাঞ্জলি দিয়ে 
রাখবার জন্ত এ 


রেশন. সে সব 
জীবনটাকে বেঁধে 
করে দেছেন-'' 
না, নাঃ না-_জুন্লাড়ির হাত থেকে এ টাকা গুলো উদ্ধার 
না করে তীর মুক্তি নেই'..এর জন্ত প্রাণটাও বর্দি যায়" 
এমনি লক্ষ রকম ভাবনার মধ্যে ওদের চাকার ওঠে." 


৩ 


বাগ 


ফিফ টি...থাটি...করুণ চোখে সতীশ চেয়ে দেখেন" 
হাপতি? তার উল্লাস -'জিত;৮ ?""আহাঃ জিতুক'-" 
জিভক "ভগবান, ছুনিঘ়ার সব লোকের সব প্রার্থনা এখন 
না এখন না "শুধু সহীশের প্রাথনাটুকু শুনে পূরণ 
করো -শপতিকে জিতিয়ে দাও" জিতিয়ে দাও" 
পবে দুজন একজন করে আরো লোক এসে জমছে 
রা ও দু-তিনটে দেপ্টার খেলা হয়েছে" মতাশ দেখছেন 
ক বিস্ময়ে মনে হচ্ছে 'পৃথনার সব কাজ-কারবার 
4৭ ক গেছে টীক। পয়ল। বোগ্রগাবের সব পথ বুষ্ষি 
বন্ধ - তাহ প্মা তেজগাবের জন্য মাঈঘরা আছ এখানে 
এনে এহ টাকার শেশাা মতে বসছে 
ভানপপ কো দিযে অটা "দশটা তত 


গ।রোটা বেজে 


গেছেত থেবাল নই | বাগোতায ঘড়ি পাজতে সতীনের 
এ পড়ছে খবের দেওয়ালে আাঙ্গ।নো বড় ঘটার 
পানে 

ইস্‌ বারোটা! * পচি খিনিটের মধ্য এত গুলো ঘণ্টা 
নেক্গে গেছে, রা ..সহীশের পায়ে কট দিয়ে উঠশো। 


আর নয় ও টাক!গ্ুলোর মায়। করা চলে নাআর 12 
রে উঠে পডলেননপা টলছে-গা উণছে 


গখানাই ঘেন। এতমল করছোবুকে ভারী পাথর 
"চোদে দেন আঙ্ক, ঘসে দেছে কে 


সতান নঃশন্ধে এলেন বাউীর বাহির পদে । সামনে 
কথানা পিক 


বিন্য নাও বিকুশ নেওয়া চলে না! দশ-দশটু! টাকা 
জলে গেছে? তার ওপর শাঁবার শবাজার থেকে হাতীন।গান 
বিনুশ ভাড়া, 

শাবাভনবের নেডপিলে 
ছুড়ে মাগো। 
পতি পললেনলাকি আদার 
করে আনতে হয়! 

রাগ,দুঃখণআক্রোশ এসপ্তীশের মনে যেন চরকি বাজীতে 
কে আগুন দেছে! সতীশ জবাব দিলেন না." 

হ।পতি বললে - এই নও ব্রাদার তোমার দশ টাকার 
সেই নোট-'আব বা প্রমিশ করেছিলুম-_ট্ু রুপাজ এক্স ! 

সতীশের মাথার উপর থেকে পাগাডের বোঝা গেল 
সরে--সতাশ নিলেন দশ টাকার নোট...বললেন-_-ও ছু 


বেন শে ঘাসের চাঁপড়া 
ভাকিসে সতীশ দেখেন শ্রীপত-ত 
এমনি করে বন্ধুকে আগ 


গিে 


২ 


টাকা নেবে" নাংশঅ।নি 


তোন।র সঙ্গে । 

পতি ছাড়ার পা শয বললে-_আা নত ন! 
মহজণী নয়'.তুমি যেমন ফ্রেগড ইন নাড় আগিও তেমনি 
ফ্রেণ্ড ইন উড. কথা দিয়েছি যখন মরদরকে বাঁচি, 


মহাজনী কারবার করনি 


নাও নাঃ না শরপতি 

পতি টাকা ছুতে। এভীনের পকেটে ফেলে পকেট 
চেপে ধণে “লবে হৃদ লয় অতাশ, সদ নব-াবন্ধুণ জাতি, 
প্রিগাডসঃ কখরিমে্টন-মা নিলে মনে কব ভুমি 


পাঁগ করেছো তা 
নিতে হলো নযেও 
সতীনের 
গলিয়ে তেনে 
কৃতজ্ঞতা! সতীশ বলছেন চদাকিত কগে। 
০011 পীটেও। 


বছ্ে হাতি গোতভাছিতত 


যুক্তি চেহ। পতি ধরলো 
পেপে 


একথানা হত ধশুলে_ কৃতী না 
ঠা নপ্াপার। 
টাকার ভা সকাল চকে কার 
কেউ ছায়নি | দাত কাক বত 
হেরে বাপি ফিণোছ যাকে কাছে, 
রাত তখন তিনটে গিমী চে 
পুর়য়ে ফিরছি পাঙ্! কাপতনভাগে 

বেবিষেছি দে টাকা ব্িকুপ করে ঘবে ববসে টিভি 
নিখে। ট।কা ভাগ্যে 
পেয়োছসুমতভদি এমন হকি, 
পেয়েছ কত ভন পলাশ তাক 
থাঁকঠে 1707৭ 
তারপর সকালেও 

না রা চলা, আদার 
খুরছে 
এমন হয়ষে পঙকে টে এ থক নং 
শুধু বকেয়া নাই পেশ।লাইয়ের নি বকা, 
কিন্তু যাঁকগে - এসে ফ্রেপণ্ড তত চআডের কানে মন 
পাওষা যাঁয় খাশী-বাঁজার কে নিয়ে বাবো তা গুহিথা ভল 
হয়ে যাবেন ' হতচুশ্বের মতো তান বলেন কিস্ধ আম 

_তুমি আমার টাক গেঈ আজ! তোনার জন্য কৃস 
পেয়েছি'তোমাকে কি ছাড়তে পারি! 

সতীশ বললেন_আমাকে ওষুধ কিনে বাড়ী যেতে 
হবে বাড়ীতে আমার ওয়াইফ ভাববেন ! 


গাভাম টাকা পভ, 


মদিহাণা ভগ্ন! 
বললুম-ম ছা 
রএও। তানার বাঙ্ছ থেকে 
থেগ আান্গা হাত দস! 
সতভান জন 5 পে 
নও প্নলেনীদীতি ৬এটে পর্ন খেল 
তোমাদের ছুণি বে শতক? 
দেকেছে তো 
1 বেকণে - সংহা এক এক সমস্থ 
একটি পাহ পরম! 


কা প্রজ্্বহহ 


সপ পক্ষী প্পা্পা স্পখিপ প্যান্প পানা জি ওপ পা পশলা ব্তাখিপ পপ স্পী পকাসপা পাপা বনপা পসস্পা কিনা পাক্কা পাপা পপ বক্তা ্কেক্চপ পা 


[ ৩৭শ বর্ধ, হয় খশ্ু, ৪র্থ সংখ্যা 





হো তো করে হেছে গীতি বললে আরে ওয়াইফ -" 
ওম|হকদের স্বভাব হলো। তার জন্ত কার কোথায় 
কি আটকাচ্ছে হু. এসেএলো তত 

আবীর ধর-পাকড়.সচুশ যেন কেঁগে- পথে লোকের 
নাডাকাড় কনা চলে নাএদনি এ ভিড় 


জন! পে থিকে দাটাপে ব্যাপার ক 


ভাব. 


এ (ঠি নন কিনলে গনদা 1 কিননে। 
[কিনলে নতুন আনু কমন্স অন্দেশ নর 


এক কুতিব গাথা ছিনি ভুলে পিক 


চ 

৯ 
রা 
শশা 
4 
১ 
এ 
[০ 
শি 
৭ 
বসি 


খপলেশ জে 


মিনহিভপা কাতর কে মঙগীশ বরলননকিন্ ভাইও 


এস৭ 180 55 আমি ছাহ না-ডান্তবরের লাবণ। 
2, হল বছর ২ বেল্ডভ্রাপতা বারণ 


বলছ হেলদি দ। হুকাম। 
চা 


তে দস শুবু বলীদেনত 


রর রর রেট, জা নে 
দে পালিত এ পা য়াহ 


এ 


(2 আও [কতা না 


2 


৭৪ উদে সুলেন হীন ঞপন্তি বদলে! 


পাশে । 
মাথায “নিয়ে সেই 





কৃশ চালা বগা চললো ক )কা 


থাজা - আর সেই 
*ঙ্গে খুবলে বিল জাদ!ণ কাল দেকে মরে ও বানা" 
হুম আমার হত হাকশা 

সতীশেল শেখের সামনে মব কেমন ঝাপসা 


এমে জাগছে ইতর কথা তম 


কানে 
হচ্ছে কে যেন কাকে 
"৪ সণ কথা ধলছে। 


2ন উন ঘণ্টার আয়া করতে করতে রিকৃশ ঢুকলো 
হানপুকুরের এক গঙগিতে ছোট একখানা দোতলা বাড়ী 
বাড়ীর সাঁদনে এসে শ্রীপতি হাকলো-ব্যস-ব্যস- 
এই বাড়ী। 

গাড়ী থেকে শ্ীততি নামলো "তার পর সতীশ 
বিকৃশ তাড়া দিয়ে কুনিকে নিয়ে অভঃপর গৃহপ্রবেশ'-" 
সতীখকে যেতে হলো তার পিছনে..'লাংবোটের 
মতো । 

বাড়ীতে ঢুকেই ছোট্ট উঠান_-উপরে বারান্দা... 
উঠানের ওদ্দিকে রোয়াক...কুলির ঝাাকা থেকে জিনিষ- 


চৈত্র ১৩৫৬ ] 


ল্স৫তধস্পাক্ 


৪ 


ভি বলব _্ বস সস সস্তা স্ব সত বস স্ব স্ব যা ব্ সহ সু ্থ খা স্ব স্থান স্ব সহ “তত “রে সর _ ্ প্যাচ  -.. প স্যর 


পত্র রোয়াকে নাময়ে হাকে পয়সা! দিয়ে বিদায় করে? 
শ্ীপতি হাকলো-_ ওগো. 

দেডাকে বোয়াকের পাশেব ঘর 
ওগো বিপুল দেই নিয়ে ? 

শ্রীণতি 
থাবো_ইনি আমার বদ 

ও গোর বপুহ পরিধি দেখে সভীনের চোখে লাগে 
ধাধা, গোখের দষ্টি ওগোর 
উপন্ন নিবদ্ধ" 


থেকে বেরুলেন 


রি 
পতলে বালব কবে? আ]পলুষ ' শীভাত 


একে নেমধন করেত 


শিখে তিনি ছাড়ে ছু 
শাঁরুপশ মা ভলো ১ 
মেন বা্গির দোকানে আদিন তাগুলো 
শপ তির ওগো শিশেনে এপরেন আগ 
আপের কানে 
বিপর্ম কত? ভিনি 


৫ 
সটন-চিংড়ীর 
এর” ভুপ্ত্যুপ সবল ভড়তা য় েপ্রুলাকে 
দু ছালাল জু 


প্রত 


লেনে - 


বট । পারা দিন আসংডট দিস এই একটার ফিবে 


ফবদাশ হচ্ছে বাত খাবে) আনর গভরহী গতর 
নয় পথ উ 

সভীন নডুণার ছেষ্ট! করলেন গারনেন না। প দুখান। 
ঘেশ ভত্রী লোহার থাম! 

কাচুম।? হয়ে আখি বলছেন আটা টাকা কিছু 
রোজগার হলো । বেলা হয়ে ছেত তই আলে, 


_ রেগে দাও এ 
তোমার বাদী পেয়েছে? 
' ধার-ধের করে। নন্ধাকেবাজরেপ চিত নে ক 

বথাগ্তলোর পর হ্ত  একত। 
ওগো ফিরে তাকালেন মহাশেদ দিকে বলেন _কেষন 
ধারা ভন্দরলেক ভুমি গ!! ভিকর লোকের অন্দবে ঢুকে 


হামার দানে আন পাবনে। না 


বটে 1 ঘবে একট চাস তত তি 


ই| কবে? দাড়রে আছো 1 খানার চার হযে থকে 
আর কোনো মানুষ নেই পহরে.'এত বড় পরা চোকতাঁব 
ঘাড়ে চেপেছো ! -বেরিসে মগ “বেবিষে ব9. ধলঙ্তি 
আনার বাড়া থেকে "না হলে চিনে দেবো এখনি 


আম কেমন মাহষ ! 
কথা শেন কৰে? ফুলকপিট।ব পানে ওগো এটন কিক 
করলেন -সোইনবাগানের ফরোয়াডের কিক রু কাছে 
কোথাম্ব লামে_ফুলকপিউা ধাহদে এনে লাগলে সতীশের 
চি -এবং দৃতাশ 
ভিদ্বুর ভাব কাটলে দতীশের উপলদ্ধি হলেও তিনি 
রে -এবংচলেহেন ,লা'ভুল নয় ' হাতীবাগানের দিকেই! 


- 


বাড়ী ফিরে যা দেখলেন, অথাৎ উদ্বেগে আতঙ্কে 
ভূবনেশ্বরী তার পিস্হুডো ভাই মহ'গুকে ডাকিয়ে এনেছেন 
মহীন্্ সতীশের সন্ধানে অলি ডাক্তারেন খন থেকে 
"সু নেখিবীর পরিতিত সতাশের বগ্ধুদের বাটা বা ঘুরে 


শন্ধ।শ নিষে এনেছে এখন সাবার পিরুবাপ উষ্ভোগ 
করছে" এবারে মেডবেল কগেজ জাদপাতাযে 


সতাশ বিস্তারে কৈবিমৎ। পিঠে চাচ্ছিলেন", 


ভুগনেশ্বণী বগনেনানখাক থাকত ছিঠোও গো একটু 
হরলিল্ম কবে দি, ৭13" থেষে শুয়ে থাকো -আজ আর 
মান কবো লাভার পুর মাছের ঝোল আছে 


হত বেলন 


ছুরি ভাত চু 'দূহ খত "১ 


সন্ধ।!ব একট অংণে তিল ডাঙগহ এগাড়াম একট! 
বল-এ “সেছিতেন সহীনের মন্ধ নে এাজীতে এসে ডক 
লেন সতীশাকে দেখে পললেন কো খায় গ্লেন মশাই ? 
সতীশ এলদেন পে 'হা।কমিছেট হখেছিল।। 
আসব একবার 


হাতে আশির কেই পাছে *ল জড়ানো 


ও এআহচ্চ। দেখি 
একবার 
টিপলা। । ছাক্তীতেশ ফেন বিশ্বাস হম ন। 

ভুনেশ্বরী বারেক দেখলেন? 

চর বললেন নিগোলণাল হো শাকি। 

ভুবনেশ্ববী এলেন বাতির মানে? 

দেগেছি দ্বুশোর কাছাকাছি আবু তথন 


৪ পেল 


এ 
না 
এ 
সা 
1 


_দোড়ুলা ] 
ভবশেশ্ববীগ দ্ধ টেখে বিশ্ব ।। 
সতীশ হিশেন নাকতাডাক্ষাবের কথা প্টান তিনি 

বলেন-্ছস্থ বোদ কছছ ত্য তিশবাতচা বেশ ঝরঝরে 
মনে হচ্ছে 

অনিল ভদ্র বললেন কিছ হি তএপ মধ্যে 

সহ হেমে সতাণ ধণণেনন এব মাগো বা তবে গেছে, 
মানে, ন্বপাত খুব তা লবাল কিওর আপনার; অনেক 
গধসা খত্চ করণে? ডাভারী বিদ্যা! রত ও 
কিন্তু আমি না মেনে পারচি না প্রত্যক্ষ 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল 


তিন 
২*শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মঙ্গলবার দুপুরে ভারতের স্বাধীনতা 
মুদ্ধের গীঠস্থান আন্দামানকে স্বচক্ষে দেখিলাঘ | এইখানে 
অগ্নিষুগের যোদ্ধা শ্রীটপেন্দনাথ বন্দো1প|দ্যায, বারান্দ্কুমার 
ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বীর শ্রাবিনাঁয়ক পমে।দর স।ভারকরু, 
ভাই পরমানন্দ, শ্রীমাশুতে।ষ লাহিড়ী এবং আরও ক 
অসংখ্য মঠাপুরুঘই তাহাদের জাঁবনের বহু "অঙলা মগ 
অতিবাহিত কটিয়াছেনঃ কেহ বা এইখানেই শের 
নিংশ্বা ত্যাগ করিয়া দ্বাপটিকে আরও পবিত্র, আরও 
মহিমাঁনয় করিয়া গিয়াছেন। এইখানে “হই আনামীনেই 
নেতাঁজী স্থভাষ স্বাদীন ভাবতের গ্রথম পত্তন কবেন। 
এইখানে আজ[দ চিন সরকার ম্থগৌরবে স্বদেশে প্রচিঠিত 
হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আন্দামানের স্থ!ন নগণা 
বটে, কিন্তু শ্বধীন ভারতের নব ইন্ছিভাসে অকন্দ।মান 
চিরদিনই সগৌরবে নিরাঁজ কবিবে। 
এই আন্দামান একী দাপ নহে ইহা ছীপপুক্ষ । 
২*৪টি ছোট বড় দ্বীপের সমহারকে আন্দামান দবীপপুক্ষ 
বলে। ভণ্খারো জে 1100170674 মামক যে ছাপটি 
আছে উহাই সর্দা।পেক্ষা প্রদিদ্ধ। এই গ্রেট আন্দামান 
আবার তিনভ!গে শিভক্তঃ যথা! 61 এট] 01005 
10015 এব* 
উত্তর আন্দামানের বন্দবের নাম 7০11 (10015 
ইহা 'অবাণত অনস্থায় পড়িখা আছে। 


4৮110 012 চ 0017) 0াটচচো | 
এই স্তন হইতে 
মধা আন্দীমান পর্মান্ত সমন্তই গভীর জঙ্গল, লোকালম়হীন । 
এই অঞ্চলের গভীব জঙ্গলে “জারোয়া” নামক আন্দামানের 
আদিম অধিবাসাগণ বাস কবে। এই জারোয়।রা অত্ান্থ 
হিংক, তীর ধুর বাবার জ।নে এবং সর অঞ্চল হইতে 
বা জঙ্গলের মধ্যগামী ট্রল রেলের লাইন হইতে লোগা চুরী 
করিয়া লইয়া গিয়া উঠ দ্বারা তারের ফলা! প্রস্তুত করে। 
গাছ-গাছডা হইতে পিব আহরণ করিয়া তীরের ফলায় মেই 
বিষ মাঁখাইয়া শক্রর উপর প্রযোগ করে। এখানকার 
সরকারের বনবিভাগের অগ্রণন্ভী দল পুলিসের সাহাঁষ্যে 


২৮৪ 


'জারোয়া? অপাধিত অঞ্চলে যাইবার সময় মধ্য মধ্যে ইহাদের 
দেখা পায়, কিন্ত ইহাদের বড় একটা ধরিতে পারে না। 
ইাবা উলঙ্গ থাকে, কীগা নাস খায় এবং শ্রীতকাঁলে 
পাহাছেব উপব জল1ভাঁবঘ টিলে কখনও কখনও শীচে নামিয়া 
আসে । একদা খিতিউাপী পুলিনের গশ্রপান নায়ক ০, 
(010)৮ একটি জালে স্ত্রীলোক ও তাগর পাটি 
মন্ধানকে বশী করিস্বা নিজের তন্বাবধানে রাখিয়াছিলেন, 


হো 


ভাঁদের নিকট হইতে জানোয়া ভাষাও শিক্ষা করিযা- 
(লেন, কিন্ত অভঃপর আর কিছুই করিতে পাবেন নাইি। 
ফেল্যাটী দলে আর একপার তিনজন 
জালেদ,বে পরা হইয়াছিল । তাহাদের সকলকেই টফ- 
কমিএনতপর পতল: বাটার নাচেল তলায় একটি ঘরে 
আউকাহয়, লাখ: ২ইয়ছিহদন্িগ্ক এমন এক মজ্ঞ।ত উপাস্বে 
তাঁগার' গলাধন কলিদাছিল যে ভাঙাদেব কোন তল।স আর 
পাহযা 


লা 
লে 


১৯৪৯-এর 


হাব নাই জাকোগ।দেপ আখ্যা জ্রুত কমিয়া 
আসিভেছে। পাকাশ বসব গুজে ইভ|দের সত্ব! ৫০০০ 
ছিল বশ্য়ি! অন্ত ভয় বর্ধমানে একশতেরও কম বলিয়] 
অভিজব। মনে করেন। 'অলশা এই সণ্খ্যা নিতান্তই 
আঁনমানিক, বারণ ফোন লোকগণনাকারী খাতাপেশ্ষিল 
লনা এই পাঞ্জে লোকগণন! করিতে পারে না। 
অতএব সণ্থাগুল আদে নির্ভবনোগ্য নহে। 

আন্ধমান দ্বীপটি উত্তর দর্সিণে লম্বা একটি পাহাড়_- 
দেন দ্বাপের শিরদাড়ার মত চলিয়া গিয়াছে । এই 
পাহাডুটি জ্গদ্ধ হইতে সাঁত-আটশ? ফুট উচুঃ ইহার 
সন্দেচ্চ শিখর দঙ্গিণ আন্দামানের মাউন্ট হ্যারিয়েট, ইহার 
উচ্চত, ১২*০ ফিট । ভৌগোলিকের মতে এই গিরিশ্রেণী 
ভিম1লয়েবই শাখা। ব্র্দদেশ ও মালয়ের মধা দিয়া আয়া 
হিমালয়ের কতবংশ সমুদ্রের তলায় আত্মগোপন করিয়া 
আবার মান্দামানরূণে দেখা গিয়াছে । ইহা লন্ঘে ১৯২ মাইল 
এবং ইহার মধ্যভাঁগের উচ্চ শিরষীড়া হইতে ছুই ধারে ঢালু 
হইয়া সগুদ্রে মিশিয়াছে। কাজেই প্রস্থে ইহা কোথাও 
বা পাচ মাইলঃ কোথাও বা ত্রিশ মাইল। গড়ে আন্দামান 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


আম্কফামানওও ন্নিক্োোবল লীসপুঞু 


২২৮০ 


ভাপা সি ব্াক্পান্পিন্জ কাপ প্িক্া পা ান্পা স্পা ্পিস্পা নিসা ব্জিন্পা স্কিপ ্োস্ষা জানি লনা কা বক্ষ প্কান্তা বাসা সাপ লালা পি 


দ্বীপটি প্রশ্থে ১৬১৮ মাইল বলা যাঁয়। এই লম্বা দ্বীপটিব 

মধ্যে মধ্যে খালের স্তাঁয় সরু শীর্ণকায়! নদী প্রবাহিত 

আছে। এই নদীগুলি আন্দীমানের পশ্চিম সমুদ্বের 

সঠিত পূর্ব সমুদ্রের যোৌগদাধন করিঘ্বাছে। এই 

আন্দামানের দক্ষিণ আশেই বিথ্াত বন্দর পোর্টব্রেরার | 

পোটটব্রেনারের নিকনেই সনের নাম 
ইঁ 


645150106ত0৮5 এবং 


সহরঃ 
কেন্দ্র করিধা একশত 


৯1))111501 তৃঠবে্র 


৬৪ 


বণ।ইল স্থান লে কবনতির উপরুক্ত। 


পরিমাণ ১৬ বগমাইন | আান্দামানের মোট ভূমির 
পরিমাণ ৯২০০ বর্গমাইল। আনান দ্বীদপুগ্সের আনান শা 
ক্ষুদ দ্বীপগ্রলিব পরিমাণ ৩০৮ বগা 'ল। গে গেটিস!র 


[৭ দ্বাপপুর্জের মাত আমভন ২৫০৮ বর্ণ 


হইতে ৭৯২ মালি, 


গ্রন্থের মতে আন্দান! 
মাইল। এই গোটরেখার কলিকাল 
মার! হভতে ০৬৭ মাইল-রেছুন হইতে ৩৬২ মাহল। সমাত্া 
হইতে 5৬০ মাইন এব পিনাং হতে 2৪৭ মাইহ দরে 
অবস্থিত | 

আন্দামান একটি পুশাণ-বণিত দ্বীপ 
যাল। স্ংস্্ত হন্তমন শব্দ মলথের ভাষায় হঞ্ুমান এবং 
সেই শব্দ হইতে আহ্তামান নামকরণ ভইয়109 বলিঘা নবম 
শতাব্দীতে লিখিত আবনীঘগণের পিবরণসূলক গ্রন্থারণীতে 
পাওয়: যাঁষধ। এই 
171010%- প্রদত্ত হইযাছে। বাংল! মঙ্দ কাকে 
*আান্দ|মাঁনকেই আন্কাবম।ণিক নামে অভিহিত করা হইর়|ছে। 
বাঙ্গালী সওদাগর সি'হলে বাণিজ্য করিতে যাইনার সমর 
আন্ধারমাণিকের নাঁক্ষীৎ গাইতেন ।  “আননণনত শব্দের 
সহিত আন্দামান শব্দের কোন সম্বন্ধ মাছে কিনা, তাহ 
শব্দভাঁহিকের গবেধণার বস্তথ হইতে পারে। কিন্ত 
এখানে সভ্য মান্তদের বসবামের ইতিহাস নাই বলিলেই 
হয়। সেবিযম্বে ইভা নিতাশ্থহ 'অর্দাচীন। 

ভারতবর্ষে হংরাজের আঁবিপত্য কাধে হওয়ার 
পর ১৭৯৩ খুষ্টান্ে পালতোনা জাহাজে চডিয়া ইংরাঁজগণ 
প্রথমে আন্দামানে আসেন। এই সমগ্র তাহ!রা উত্তর 
আন্দামীনে অনতরণ কর্রর়া ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের তদানান্বন বড়লাটের নাঁম 
অনুসারে এই বন্দরের নাম দেন 1১০৮ 00007111951 
অতঃপর তাহারা দক্ষিণে নামিয়া গিয়া দক্ষিণ আন্বামানে 


বলিমা "অনুমান কবা 


বিবরণ 151156170807517117- 
জস্তব্তঃ 


অবতরণ করেন এবং অবতরণকারী ক্যাপটেনের নাম 
অনুসারে সেই বন্দরের নাঁম করণ করেন পোর্ট ক্লেয়ার। 
ব্রেয়ার সাহেব স্কটল্যাণ্ডের লোক, তিনি বন্দরের নিকটবর্তী 
স্থানটাকে তীহার জন্মইমি হ্ুলাতের ১০৩৫৬) সহরের 
নামননুসারে নাম দেন 4১৩৭1০71 আন্দামানের 
ইতিগাঁসে এইদপ নামকরণ এখনও চলিয়া আসিতেছে । 
এখানে ভারতের বুক্তপ্রদেশের লোকেরা যে 'অ'শে বসতি 
স্থাপন করিয়াছে, সেই সব গ্রামের নামকরণ করিয়াছে, 
মধুর? বৃন্দাবন ইত্তাদি। যে অংশে সাঁহেবরা বদতি স্থাপন 


করিয়াছেন সেখানকার নাম দিয়াছেন) 4১1১০100005 
111115110৩5 1101)101 ইত্যাদি। বঙ্মীবা তাহাদের 


বসতির নাম দিয়াছেন টেম্পল মান্ট” | বর্তমানে যে সমন্ত 
বাস্বচাা এখানে গিযাছেন, তাহাদের মধ্যে সর্দাপেক্ষা 
বক্ষ অগরবাঁবুর নান অগ্রস।রে মঙ্গ লুটনের এক পাগাড়ের 
নাম দেওয়। 5ইয়।ছে অমর পাহাড় । প্রথম গপনিবেশিকের 
খুসি অনুপারে এই সব স্থানের নামকরণ করাই 
এখানকার রীত হিপাঁবে চলিয়া 'আমিতেছে। পৃথিবীর 
ইতিগাসে দেখা যায় যে, নৃতন উপনিবেশের এই- 
্পেই নামকরণ করা হন্ন। আমেরিকা, অষ্টেলিয়া ও 
দক্ষিণ আফ্রিপায় ইহার অসংখা প্রন!ণ পাওয়া যাইবে । 
৩ 9105 6 %061005 
ঈতভানি অসংখা নাম এইভাবেই গঠিত হইয়াছে । 

১৭৯৩ খু্ান্দে পোর্ট ব্রেধার এবং খ্যাবার্ডিনের 
নামকরণ হইলেও ওখানে লোকবসতির কোন বাঁবস্থাই 
হয় নাই । আন|নান পুর্ষের হায় সভ্যতীবঞ্িত 
দ্বীপনপেই পরিত্যক্ত রহিল। পরে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ভারত 
সরকার সিপাহী নিদ্রোতের অপরাধীদের বিচার শেষ 
করিয়া দণ্ডিত সিপাগীদের যাবজ্জীবন কারাগারে আটক 
রাখিবাত্র জন্য একটি বিরাট স্থায়ী কারাগ।র স্থাপন 
করিবার ব্যবস্থা করিরা স্থির করিলেন যে, তাহাদের জন্ত 
আন্দামানে ছেল নির্াণ করিষা সেইখানেই উ্গদের 
প্রেরণ করিবেন। সেইজন্য এবাউিনের সধুদ্রতীরে এক 
একজন কযেদীর জন্য এক একটি কক্ষ বিশিষ্ট এক বিশাল 
জেলথানা প্রস্তত করা! হইল | উগ্গারই নাম হইলি ০০1101% 
101] এবং এখানেই সিপাহীবিদ্রোহ নামক ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতাযুদ্ধের বন্দীদের প্রেরণ করা হুইল। তাহারাই 


[0৬ 590111 চিব]0৭ 


২৮৬ 


ভ্ডান্সত্ড্রঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


ছা হাল ্ান্তা জাপা জান্তা বগা বানা কানা বিনা পকষত জানা কিন্ত পাক্কা নিপা ক্কিক্ডা সত ভিলা প্িন্পা ব্পান্পা বস্তা জাপা লাস সোল 


এতিচাপিক মুগ মান্দামানের প্রথম উপনিবেশিক । তাহারা 
উদ্দভ|যাভাধা ছিল বিয়া আন্দামানের ভালা হয উদ 
এব* অগ্ঠাবধি উদ্দিই ওগানক।র প্রচলিত ভাযা। প্রথম 
উপনিবেশিকদের ভাবাউ স্বর ভাযাজপে কায়েম হইয়া 
গিয়াছে, তবে কখন বাঙ্গালা মাথ্যায় প্রচুর বলিয়া বালা 
ভর গ্রুচসণও কম নাত! 

১৮৫৮ হহতে আন্ান।ন 1010 নি) বা 
কয়েদীর উপনবেশকপে ছতায়। আিভেতট। আন্দমানের 
অতি নিকওন্ত গঢাথান? ও রঃ নামক ছুটি আত 
দ্বাণের প্রথমটি সা।কোর দ্ব 
করা হয 
করিনা এখানে শক, 
অঞ্ছগারের বাতহেযুলানী। নার ও বাতিক, 

[9 বিটস্‌ সেদানশিব1৮ত বৈহ্যাতিক পাগুসার ভাটি 


পণ্টনব।জ।ব গ্রহণ গঠিত হহবাছ7। শ্ুুটি এই রিনা 


1 আন্দামালের সহিত যুক্ত 
পঠন 
ডতকস 


[হে এব 2 ০৮ ঘাকে জন্বর করিয়া 
কনিশলাবেল পংনো, প্রধ!ন নে 


5৮10) 200101, 


না 


হইতে পোর্ট দার পর্যয টানার সাভিস চলার করিত । 
ইভাঁতে এক এক জনের ভাড়া ছিল ছুনপযলা করি ন। 
[পট ক্ষুদ্র ও নিতাঙ 

কলিকাত! হতে যাইবার সমমু জাজ এই 
ধার দিন! চাথাগ' দ্বাগে ঘা। 
পেটরের়।বের বদন | [মানব চিফ, 
কামশনার পিস? কালের 
সময় জপাশীলা “এ দ্বাণের প্রনাদেই তাহাদের প্রনানদের 
থাকিণার ব্যপন্থ] করিনাঙিসেন। পুশরাধকাছের স্মস্ন 
ইংবাজের গোনায পন। থঃপেৰ প্রাসাদের সমান কয়েক 
স্থান ভাঙ্গিঘা গিষাছে। বশ্তমানে এহসঠ দ্বাপটি 
তিনজন কর্মতীতী এছানে বাস করে। এ ছাড়া 
আর কৌন স্থায়ী বাছিন্দা নাই । সরকাণী চিপার 
সাঁপের উপরব হংসাছেও কিন্তু আনবা এই ছ্বাণে 
ঘণ্ট। ছিলাম, সাপের কোন (হু দে? 
তিনজন এখানে থাকেন, তাহাদের নিকট হইতেও এমন 
কোন মর্পভীতির কপাও শুনি নাই । 

এই “্রস্‌* দ্বীপে ভাতের বড়লাট লর্ড মেয়ে দেভাগি 
করেন। এ সম্বন্ধে একট চনখকার ইতিহাস আছে। 
ভবিষ্যতে এই ইতিহাস অপ্লহ্থনে হয়ত 
হইবে । ভারত সরকার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খুষঠ্টান্দে 


রেস? নর, ছবির আভা । 


“পণ? দু পর 
বর্তনানে গাথান? দাপইী 
ইপাজ প্াহন্রে জানা 


৮ তা চপ নদ ৭, ০ 
এ 91.কতেন। ভাঙন] আপ 


জনশুও | 


থে বিবৃতি দেন ভাতা হইতে দেখা যাঁয় যেথা] 0 01250 
৮ কেক্রুয়াপী তারিখে প017৯05৮৮ নামক জাহাজে 
চড়িশা আবন্দানানে আপিয়া সকাল ৯॥৭্টায় অবতরণ 
কবেন। ইদিন তিনি আন্দদ!নের নানা স্থান ঘুরিয়া বিকাল 
৫য় ঠা, [না উঠেন এবং তথা হইতে অবতরণ 
করিম সন্ধ" ৭টার "ব “রস? দ্বীপে যাইবার জগ্ক পোর্ট 
ব্রেবারে+ জটাতে আনিম্বা ভাজে উঠ্ঠিবার সময ছুরিকাইত 
হন। থাতনল গস মপণলের কুকি থেল? জাতির অন্বনুক্তি 
উদার পু শেন আলি নাঁদক একজন ত্রিশ বৎসর বয়ক্ষ 
এসলযান ফুক গেশোয়াহের কমিননার কর্ণেল পোঁলককে 
অ.রাপে ২৭ এপ্রস ১০৬৭ খুষ্টাবে যাতজ্জাবন 
পেঙ্ছাই জেন ঘুরয়। 
রহ হয়। এখানে 
1ম করায় ১৫ই মে 

ইহাকে 
হয় এবং 


হতা কবাণ 
কাঁদে দরণ্তহ ভহদা করলি এবং 
১৮৬৮ খ্বঠন্দেং মে মাল আন্বামাল প্রে 
আদান গ্ৰ ইকছুকলি ভালোভাবে বর 
তলের নিবম অনুতারে 
খিক দেওয। 


5 নাপিত কার্যা করিতে 


১৮৭১ শুটান্ছে আনন।ন নিত 
ব্বাথানভা।নে বাবার অনি 
শের আলি 
থাকে। এস নে!কট পেট ব্রেক্ষাবের ছেটার উপর লর্ড 
মেয়োকে সামীবণ রটা-কাটা ছ্ুখীর ঘাঙা দুইবার আঘাত 
করে। মেয়েকে তৎক্ষণাৎ লঞ্চে করিয়া দিস 
দ্বীপে আন: হয় এব সেইখানেই তিনি শেষ নিংশ্বাম ত্যাগ 
এখান হইতে দেয়োর দেহ কলিকাতায় আনা 
হয় এবং কছিকাতি! ভইতে 11014)0৭-এ তীহার ব্বদেশে 
পাঠানো ভয় । ইঠ!র পর বিস্ঠ দ্বাপেই শের আলির বিচার 
হইযাছিল। 


01119 2600 ৯০ 


আহপর গড 


কছেন। 


(7০11011১0০7 
1101)076 যিনি পরে ভারতের 

হইয়(হিলেন, ভিনিই ইহার 
বি5া+ করেন এবং ফ।সীর হুকুম দেন । ১১ই মার্চ ১৮৭২ 
খুটান্দে শের 'আনির ফাগী হয়। থাইণার পাশের যে 
স্বাধীনতাকামী মুনলগাঁন পুব্চ ই'রাঁজকে আহা করিতে না 


১01১011070500917 


(011 21100117010 


পারিয়া প্রথমে কমিশনার কর্ণেল পোলককে হত্যা 
করনাহিল, টা মুসলমানই সুবিধা পাইয়াই একক 


কাহাবও সাহাযা লা নহয়াই, পিশ্চিজ সৃহ্য অন্তভব করিয়াও 
লর্ড মেয়েকে হত্যা কবে। এই কাহিনীর মধ্যে এ 
শিপক্ষর যুঃকের বে স্বাধান প্রীণস্পন্দন পাওয়া যায় তাহ! 
সাধারনের জানা নাই বলিম়্াই তদানীন্তন সরকারী 


চৈত্র--১৩৫৯ | 





বিবৃতি হইতে এই কাহিনীটি পিশদভাবে এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত 
ইল। 

“রস? দ্বাপ সম্বন্ধে আর একট কথা না বিলে রে 

অসম্পূর্ণ থাকে । ইংরাজ রাতে “রস? দপ আন্দামানের 


জাপানী রর হ্ও 


ক্িচ্ছ ভাগাশাদের 


সর্বোচ্চ অফনারদেহ বাসস্থান ছিল, 
ইহা সেই মর্যাদা লাত ঝঃয়াছিল, 
নিকট ঠইতে ইভা পুনপন্ধাপ করার গত হিশেষতঃ 
ভাঁঙত স্বাধীন হওদা পর এরও বাপু গরিতণ 


পরিতান্ত হাব খুল কারণ এই যে? 


ঘাণ। ইহার ঘেনানিনাস ও আাননলত হন হাজাব 
7... 


এখানে এন কোন কাত হয এয কোল তি দ্বার 
পাঞসার হউচটি এপন৪ চস] আছে) এগালে বিছা যা 
4 লিভ 1558 চি 
ভঙগাদন ক বহা সেহ বহাযতে আহ ছাপে আর হত আকা 


“গীতগোবিন্দ* কি ছেলেভলানো ছড়া 


“্গীভতগালিন্দর্প লি হে 


স্লক্কপ স্পা আজান পাক্কা ক্ষত জান্তা লা 


২৮৭ 


ক কান্ত ্লাক্জা পি আপ পিস সা 


উরি হু্ডা 


খাণ্ঘবে রাঁজে ভাতাজকে আলো দিনার চন্য আলো আলা 
হয়। এই ঘপ-ট ঘুবতে ঘুরতে মনে হইল, এখানে একটি 
অভি সুন্দর প্রথম শরীর স্বস্থানবাস গঠিত হইতে পারে। 
ভালো হোটেল এবং পচা বালা শিল্মাণ করিয়া 
এখানে পর্যাটকের ভৃক্বগ পিল্দাণ বরা যায়? কিন্বা দ্রেস্কুলার 
স্যাশাটোরিয়ম্‌ গঠন করা যায এই দ্বাপের মধা- 
চভুদিকর সমুদ এক ঙ্গে দেখা যায়। 
মরো ফনমণ্ডিত উদ্াননহুল ক্ষুদ 
শর্ট অনণনঃ তবে শুনলাম 
বর্তমান 
হয শিতান্থ অসন্ত 
ও নিকট 
উন্নতণধান করিয়া 


০০18৬ 
৩15 


স্থলে দা দাহলে 


দিও পিছত শীলাঙবাশির ম 


নখে 

খেত 
রি 

দে 


রস ঘাপের প্রাক তক চো 
গানে নক গাশীন জলের নিভান্গ অভাব । 
বনিক যুগে সে অঙাব দর করা লোধ 


বনি 


৫৯ 


হা ১৮? দাপ ও 


০253৯ 
হত এত 


দ্বাছগেন 


শু | মন হও স্বাযান হি 


টি ভন 


লবণননযা ও স্বাস্থাদ্বে দে উপযেগা মনোরম দ্বাপ- 
৭০115 কষ্ট না ভে সাগাবা কারতে পারেন। শৌন্দধ্যে 


হইবে এ 


(তমশঃ) 


অ৬পুম এম্প্দ 


২০2০৭ ১ ং 
& উষ্টর এআএম। চৌবুরী এনএ ডফিল্‌ (অন) 
ক 
এমন একদিন ছিল বেদিন জাতির তে ভাঙা ৪ বাহিত) সন্ত শি] (বিএ ।সসয়ত টিনের তত দল এই ধারণ! জয়দব বিরচিঠ 


সন্বদ্ধে কেখল বিদেনেই নর, দেনেও নানাবিধ জা গার়ণ প্রচ 
ছিল। নহুব। দেশে বেদোপন্ধিদের নামে সতাশাহহনুঞ আামাঘিক 
কুপ্রধার প্রচলন হাঠে পাব্রহ নাঃ বিদেশে য় ভূহপ্রে 
সাপের পুছা এবং ভার তীয় দর্শনকে 
80৭ 2008510” বলে পহাদ কর। চঙ্ছ। না। 
এই অন্দ্রতাপ্রশ্তও ধারণার অবনান আজ 
সভ্যতার ধারক ও বাহক নংক্তের প্রচার 


4 ৪98(010211155001810 
যৌহাগো বিএ, 
এবং ভাপঠায় 
৮০ মাছে 


৬7 


হয়েছে 


ও প্রনাদেগ 


ভারতীয় কৃষ্টির প্রকৃত রাপটী জগত্দমক্ষে প্রকটিত হয়ে বির 
ইতিহাসে ভারতের অপূর্ব দানের কণ। প্রমাণিত করেছে । বিশেষ 
করে, স্বাধীন ভারতে অল্প দিনের সধোত সক্তুঠর চটা ও শৌওব 
প্রচৃত বৃদ্ধি পেয়েছে । সেজন্য আছও ধর্দি আগাবের, জর হীহদের 


মনেই সংস্কত সাহিত্য সপ্বন্ধে সপুর্ণ জাগু ও মন্দ বারণ! খাকে ত 
হ'লে তা" কেবল অত্যন্ত আশ্চধের লিধয় তাই ন্য় অঠীৰ ছবে ও 


হা ণিশা? স্গেঠ হক্ব) 
এচায় প্রুবাশিঠ শিল্পা (থিহ সগ্ব্য পাঠ 


হজ ৮ নিও 47১ 12, ১৮৮15 
'বৃশ্ব,ত 2৮ বা স্ক 0 তব বট রদ | 


কপ 5 একটি হাম গ। 


"প্রাচান আনার লও ক্াশহাসলর আন ছন বানা দেশেরহ 
ই/লুবের হবি বিভছোবেন্ব” আমে মানু ভাবায় চলপা এবটী 
হগডপা 21 শিপ্ক বণার মধ্যে না বলার কেগানহিগ্গ অভাবে, এই 


বাবা হাযের 
গাধ জায়গায় 
যেমন গোডাতেইশট 


কবিতা হয়ে উঠত গারেন। এই 


কাব্য বড় দরের 

বঙান আছ বটে, কিন্তু রে ধ্বনি নেই। তবে এক 

ঙনণতে ধ্বংন মেন টড ফুট বেন হচেছে। 
“মেতিদেদ্বাহথরং শ্যামা লদেই ই হ্যাপিত 

ছুতী লাইনে তমানরৃক্ষরাজি যন শ্তানল বনভূমির অপরূপ চিত্রটী 

আমাদের মনে মধ্যে ধ্বান5 সেটা অনুপ্রানের গুণে 

বা উপম।র প্রসাদে নয়। কেলমাত্। বাক) মংযষের পন্য । কিন্ত 


হয়ে ছঠলো। 


২৬৮৬ 


ডাবহীন অবান্থর কথাগুলোও শুধু ছরের বস্কারের দ্বার মানুষের মন 
কতথানি আকৃষ্ট করতে পারে, তার ছুটী প্রধান প্রমাণের মধো একটা 
আছে ছেলে ভুলানে! ছড়া, মার একটা গীঠখোবিন্দ কাবা। যেমন, 


“ল্লিভলবঙ্গলতাপঞ্জিশালনকে!মলমলয়সমীরে 
মধুকরনিকরকরন্বিতকোক্লকুগিতবু্জকুটারেশ 


মানুষের শিশুম্বলভ মন ছন্দের কাছে চিরকালই পরাল্য স্বীকার করে 


এসেছে। এসহই বাংলা দেশের গীতগোবিন্দ কাব্য ভাগতবহেপ 
সর্দর সদাদৃত।" (ধঠপনমোহন চটোপাধ্যায় লিপি “বাংল। 
কবিভার আদি কথ” বেতার জগৎ ৮০1, উহা, ০, 855 
প্রকাশিঠ, পৃই ১৭৭) 1 

সংগ্চ-সাহিভাসণিম্ষার উদ্ছলতম। রহসমুতের  অগতম 
"্ীতগোবিন্দা-কাবাকে যে কেহ "ছেল-তুলানো দার শ্গায় 
“ভাবহীন অবাশ্থর কগাশর সমষ্টিতে মাত পববসিত কপতে পারেন, 


হা সঠ্যই অচিপ্ুপীয ব্যাপার । 

গ্রথম5:, ছেলে ভুলানে। ছড়াও যে মঞ্পু্ “ভাবর্নান অবাশ্থর কথা” 
এবং “সুরের বঙ্কারোর দ্বাপাই মানুষের মনকে আকু% করে, দে 
মধ্ন্ধেও মহদ্ধেধ হতে পারে। শখের ঝঙার বা খাকোর লালিংগ 
শিশ্মন শশ্টাবভহ আবু? হয় সহা। কিন্ত শিশু 
হলে, কেবল শবে বঙ্কারে নয়, সাবের মৌিকতাঠেও সে সমভাবে 
আনন্দ লাভ করে-_ ৬থাকধিত ভাবহান, অনান্থর, অসংপগ্ধ কথা- 
গুলির মধোও দে একটী গপুব কমনারাজ্যের সন্ধান গায়, যা নাগদ 
বন্তত।প্রিক পূর্ণবয়ঞ্ষদের কারো! কাগো কাছে নিত৭ হাল্সকগ মনে 
হলেও, কল্সনাপ্রণণ শিশুর নিকট নিকর। 
মেদিক থেকে [দিনার রাপকথা ও ধাইম]র ছেলে ভুলাশো। ছড়া সম- 
পনায়তুক্ত | থা, প্রাচীন ছড়া 


একটু বয়,প্রাপ্ু 


অশেন আনন্দই 


“আগডুম বাগডুম ঘোড়াড়ুম্‌ সাজে 
চাল সুগেল ঘাঘর বাজ 
বাজতে বাজতে চল্ণে। চুলি 
চুলি গেল সেই কন্লাপুলি ।” 


সথবা-- 
পহট্টিমাটম্‌ টিন 
তারা মাঠে পাড়ে ডিম্‌ 
এদের লম্বা ছটো শিং 
তারা হতউমারটিস্‌ টিম 
নবীন ছড়া 


"রামগবক্ড়ের ছানা 
হাসতে তাদের মান! 
হাসির কথ! শুনলে বলে 
হাসব না না না না ।” 
( হকুমার রায়চৌধুরী) 


ভান 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৪থ সংখ্যা 


আমাদের কারো কারো এগুণি ভাবহীন, অবান্তর, 'অসংলগ্র বা অমন্তব 
বলে মনে হলেও, যাদের জন্য এগুলি রচিত, তাদের কাঁছে এ সব 
নিগুঢ অর্থ পরিপুর্ণরাপেই প্রতিভাত হয়। এমন কি, পূর্ণবয়স্কদের 
মধ্যেও অনেকে রূপকথা এবং শিশু-ভুলানো ছড়া পাঠ করে প্রচুর 
পরি লা করেন আঅগ্ৃতঃ ভারা নিশ্চয়ই কেবল শব্দের 

বঞ্ধারের লোচহই নি্গুক ভাবহ'ন অবান্থর কথাগুলিমাত্র পাঠ 
করেন না । 

কিন্তু মেকথা ন। হয় বাদই দিনাম-৩চর খাতিরে না হয় ধরেই 
নেওয়া যাক যে ছেলেভুলানো। শড়া “ঠাবহীন অবাগ্তর কথা"রই 
সমটনাত্র, যা কেখল শহরের বন্কারের” জগ্তাহ নানুমের দনকে আকৃষ্ট 
করে, আন বেন ক্কাগণে কিন্তু এ শথিতখোবিনবগকে অগতের 
শ্রেহ খাঙকাব্য বলেও অভু)ক্তি হাঃ না, নেই গীংখোবিশীই দেনেঙুলানো 
ছড়ার মত “জ!বহীন এক্সাপ অদুঠ মে 
গরিমার বিউত 
গাভী, »মায়ণ, 
1র বণনা প্রচেষ্টা 


নয়। 
অধরা কধামার। কহ ভি 
এর প্রতিবাদ বা । নীহনাবিন্দের গুণ ও 
বিবইণ€ মদনাপে শিিটঘন । বারণ, চাদ, ৬পনিযদ, 
গ্রন্থগ।জিঙ গণ বত 
হাজনর, গাতগোবিন্নেণ9 ঠিক তাই । 
কেবণ এবটি কথান্ত চতেখ করছে। 


সর্ায়ের তঙ্য 5 ০* ৯ নস 1৮৩৭ 


মহাল্তারহ প্রত সংগত যেমন 
ভরণাতগেবিন্দ গৌডায় বেফব 
মহাজন থেকে আরগু করে 
2 বেধ্বাচাদধূ এবং তৎপরতা শত শত 


দরুন, মনাতন, জঙাব শ্রম 
(সজ্ঞান্থ 5 ৬ 


হ 


ন্দে গা" হলোবেস 


পবন 22 কত হিছু সন্ধান 
ছেয়েছেন। বিডি হন হৃতে বিতাগোবিশ গে মহাপ্র চুর বিশে প্রিয় 
ছিল, 14 বু 


'চঙতীদান বগাগতি 


রা 


বদ আত । 
প্লাফের নাটকগ্ী 
উঠগোবিন্দ । 
মহাপ্রন রাত্রিদিনে | 
গায় শোনে গঙ্রম আনন্দ ৮ 
(চতহচরিভামু ৬ মধ্য, ২৭৭) 
“ব্যাপি চদা ই্রগীতগো্ন্ি 
এই [হল শীত করে প্রভুর আনন)” 
( চেতগ্চচরিহাদু 5, মধ্য লীলা, ১০1১৫) 
“ব্ছাপতি চঙ্ডদাস শ্রগা হগোবিন্দ। 
ভাব[নুরাপ শ্লোক গড়ে রাষ গামাননদ” 
মধ মধ্যে এত আপনে শ্লোক গড়য়া 
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু প্রলাপ করিয়]” 
(চেতজচরিতামৃত, অন্ত্য ১৭।৬--৭) 
মহাপ্রভুর ম্যায় ভগবদবতার কি কেবণ শব্দের বঙ্কার বা ছন্দো- 
মাধুযে আকৃষ্ট হয়েই “ভাবহীন অবান্তর” কথা পাঠে বৃথা সময়ক্ষেপ 
আনন্দ লাভ করতেন? সংসারহাপত্রিষ্ট জনের অশেষ 
শাপ্তি ও তৃপ্তির উৎ্শ্ববপ এই গ্রগীতগোবিন্দ কাব্য বিশেষ করে 
বৈষবদের কাছে হ্ীমদ্ভাগবতগীভার মতই পরম ত্রদ্ধা, গৌরব ও 


বণাহঠ 


সর্বাপ গামানশা এনে 


করে' প্রঠৃত 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


০ 


পরের বস্তু । আমাদের আধা মাধনার নিগুচ রূপের সঙ্গে 
অপরিচিত বিদেশ পঞ্ডিহখণও এরা সবনসমাপৃতি, অশেষ শির 
মাকর এহ ধনশ্রস্থকে অবান্ুল ছেলেভুলানো ছছা"য় মাত্র 
পর্ধবনদিত করে অবঙঞ্ঞ। প্রকাশ করেন :ন। 

গীভগোবিন্দকে নিগৃঢ অর্থে জীব ও ঈশ্বরের মিপননচক ইরানি 
্রন্ত, অথবা সাধারণ হর্ণে নগনান'র প্রেসসুলক শীতিকান্য এই উয় 
অর্থেই গ্রহণ করা যায়। আাধ্যাগ্সিক বাখাটী গ্রহণ বলল একে 
মাত্র সার বলে বনি দে 


সন্ত রাধার ব্যাচুলভা এলং এন 


“ভাবহ'ন 


“ভাবুন অবাস্থুর কথ!” কিন হগশুশ, অ 
পূর্বেই বল! ভয়েছে ॥ কুরে 
ভয়ের মিলনের বর্ণনা! সধো ভঙ্গ 


'্অন্থপিহিত সুগার অধ্যা্সভাবের সন্ধান তান, আত 


গুগতিক আর্থ আঅনিনন কত 


সনগ কাট 


ার নিকট পরম প্রেস দদণঠান তন্য মাণকেস আনুন শাহর 
একটা ্ ল্ম চিএ বানেই প্রতিভা হয় কত হী নিত দান,নক 
অর্থ বাদ দিনেও, কেরন সাধারণ অথ ভগ করতেও শাখগো। বন্দুক 
রাড অবালুর কা” মার বলা মমহাচর নহি । কেদন একটা 





নিছক শাতঠকাব) ৭, 2 হে, স5দবিনার হ নকশি ক।বতাহ্‌ 
আক্ষদেক অর্থ ও ললগনাগ ব£15 এাটী আপুর লাস ত। খানার দাও 





কান? বিষন্ডিত | পর্ন কি? বাক্য ও তর আচএ না দাগিধিৰ 
অথ ধবং ল্গদ বাহ হ হতীয় পিঠুত ঠাখুশিহিত অথ বাসা বা 
শাটিস) 51 পাহ্চল এহ বাপ। খই বালত গে ললিহ বা শন জবাশ। 


যা, 2৭ গস বোনিালীা এ বকে ধরা 


বা পগঙ্গাচঠ শব্ধটার সাফা নক অর্থ শ্রহব করপে পনগ্র বাৰ)গ্র 
আপ হয়ে দাড়ায় "গঙ্গাবগেল পধপণীটী ছয় ইহ” 


সায়া ঘোষ 


কত এ৩ এ৭ 


এগ্লে গ্রহণ কপ চুল ন।। সেলস এশঙ্গায়াযা শুকটীর 255 বা 
+ লক্ার্থ গ্রহণ কর এদ্থনে অর্থ বুঝতে হবে এ ভারে বেখনজা 
অবস্থি5।” কিন্তু আহ একটু অগ্রসর হযে শদ নস আছহঞলে পেন 
কমে আমরা যে “শঙ্গায়া কথটীর ছারা গঙ্গা পববহা, হল হা 


প্রহৃতি অর্থও ঝুঝ, তা ঈইনে সেট হইবে হান বজন। বন ৭ 
ধ্বন। অতএব এই নিগুভ অথ বা “ব্রনিগ” পিক খেকে ননগ্ত বাকাটির 
অর্থ 5 “গঙ্গাভারবতী দোধপন্জাটি পুশ) তঠায়া ভাবীরবর মহ শা, সিন, 
হপবিত্র, হআতপণ | ধ্বনিবাদ।ধেপ মুত এই ধ্বনহ কবে আণন 
বাচ্যার্থ, লক্ষ্যা্থ নয় । যে কাব্য শব্দের দহ গা আতিএম করে এক 
অব্যক্ত অজানা! ও জপীম কল্পনোকেগ পন্ধান দম, সে 
প্রকৃত কাব্য। 

পুনরায়, “ধ্বন”র মধ্য “এ সেই ধন, থা পাঠকের বা শোঠার 
প্রচেষ্টা ব্যঠীতই হার নানসপটে মুহ্ঠমধ্যেহ প্রতদপিহ হয়) এই 


কাবাই 


ধ্যনির নাম “অসংলগ্ষ্য রুমধ্ব(ন” 
“কাণের ভিতর দিয় মরমে পশিল গো 
আকুল করিন মোর প্রাণ” 
এটি এই ধ্বনির বর্ণনা। এস্থলে কবির অপুর বর্ণনাকৌশনে কাব্যের 


-*ীভতপালিল্” লিগ লেক লামা ছড়া ক 


স্থা্ষপ চা জা নদ কান প্পিন্পা পাম্পি পি ন্পা বিশ স্পা পি খা না স্পা পোস্ট পোনা পা লা 


২৮৯ 
অগ্রনিহিত হুমম এক নিমেষেই গাঠকচিতকে উদ্বেলিচ করে দা 
কুমার মগ্চবে উমার মেই অনবদ্ধা বর্ণন।_ 
“সাবন্িত কিফিদিব গুনাক্াং 
বাসো বসান! তব্শাব গাগম্‌। 
পর্দাপ্তপুপ্গবকবনম । 
সধারিপ। পল,বশী লতেব 0 (৫৭) 


এহ গলে বাচা বা আদ এক অথ এবং লক্ষার্থ মতধম করে উমার 

অপবপ গাবণা, পেখব ঠা, আুচিত। প্রঠঠ নিমেষের মধেঃই পাঠকচিতে 

ডক্চামহ তঘ। 
শীহখোবিদ্ব নম্ষগে 


বলার কেরান*ন শলাবে এহু 


॥ 5 প্রবদ্ধকারের জি- কিন্ত বনার মধ ন। 
কাব্য বড়দবের কবিতা হযে উঠতে 


পারে |ন। এই কালো হৃবের বঙ্গাও আছে, কি সুরের প্বনি লাইট 
ন.হা একটা আান্চ এসনক দন্ড বস্ততঃ, এই কাব্যে বলার মধ্যে ন। 


বলা বাণ, দেন নারে মথ্যে পেগ ধান বেক সমহিমায় উষ্ভাসিত 


হয়ে উঠেততে দেন পন কাব্য গল দূ হয়| জবনীকারেন উদ্ধত 
কাবগটাই গা বসি জাই ভন চপাহরণঙ্গণে গ্রহণ কপা 
যেতে পাসে, 

"নতি তুর বিঢা55 পচ শমিতিহনওপণানন। 

'শৃত হয়না অর্থ 5তনয়নং পচাত তর পথাননু ॥৮ 
এ গ্বুন। ! প্রয়েজ আগমনোৎকও ৩, প্রঠী্রনানা আমান আবুল আগত, 


এণ[0৭9 লানন] পাই, ৬। 
4 মদ খ্ীঠপাবিন্ন কাবাটীপে “সংগত এম 
1 গ্রহণ কণ। বি”)5 
০ এক প্রশ্থটিও শঙধলেস শত 


নন, এনেশ্দ প্র 0» »গতগ কাব) 


মাহতহয বিধল। বপ্তুত 
অগ্ঠ €ন 


ধ।নিন" সণোত ক চপাতপরণবাণ 


ধন এদিকার আংপন্দবদন কনছেন 


৮লে। 


একে এবি কাচ দিছে বেক করতে টুকু সময় পানে, শঅমাংলগনুজম 

পানি নাএ সেট] সনয়ের মধোতি এক বা শশা অদদেনে প্রবেশ 
৬৮ 

কে? হার টিজকে এক শগানাভানে চদলিহ করে ঠোলে। জণীত 


গোলে ববিও অপুর করণ শন্ডি বলে শ্দ ওলি এরাগহীবে সাজিয়ে, 
পেন থে গাঠ বা শব্ণমাঞড কেবল সুরের বন্কারেহ ামাদের হাদয় নুহ্য 
করে ওঠে না, ভাবের মাপুমেপ্ মনহ্াবে পরিনত 
৩গোশিন্দ ভাব ও ভাঘান অপুর সময়ে কাব্যজগগত 
এডননায় বল্ণেও অঠাক্তি ভানও নিখুঢ, অথচ ভামাও হুমবু 
--এরাণ লমখয় শভাবতঠহ বিরল | ক্িষ্ধ গয়দেব এই দুঃসাধ্য কাষেও 
সফল হয়েছেন | সেদন্য দেশ বিদেশ, প্রাচীন নবীন সব সমালোচকই 

গীঠখোধিশকে একটি অপূর্ব মৌনিক, একক খুষ্টি বলে সাদরে 
অভিনান্দ ৬ বরেছেন। ভারতবদের সম ভাবায় শীহখোবিন্দ অনুদিত 
এছ্ধযাত ইহা ল্যাটিন (11079, 1886), জানান (এখন 
দ্বিতীয় অনুবাদ 11:67 
কৃত, ৪1৮০, 1803 5 তৃতীয় অনুবাদ ০8০], 1907 গুভুতি) 5 

ইংরাজী (81৮ 11190 ০998, 40014 প্রহতির অনুবাদ); 
ঠমিকা। সহ 69970011191 অনুবার, (০8116 


ত হয়ে উঠে। 
ব855, গ 
হয় না। 


হয়েছে। 
অনুবাদ 1001১078 কৃতি, [2197৮ 18093, 


ফরাপী। (3)15810 [5৩%$র 


২৪৯০ 


জ্ঞান্্ত্ত ঞ্ঘ 


1] ৬*শ বর্ষ, হয় খণ্ড ওথ সংখা 


শি ্প্পা্পান্তা পানা প্পান্পা ্লিন্পা স্পা বিনা সান্পা ব্পিস্পা পানা বার্সা পিস ্পিস্প স্পেল পি লা আপিশ্পা পালা স্পা ্পস্পা্পিস্পা পপক্প পিজা পি 


1904), গলন্দাজ (ভাষায় 78918০0র অনুবাদ, 98178001%, 1938) 
প্রঠৃতি বিশ্বের শ্রেঠ ভামায় 'অনুদিত হযেছে এবং যদিও অনুবাদে 
মূলের সৌন্দর্য, মাধুষ বহ্ৃলাংণে খর্ব হয়, তথাপি এই অনুবাদের মাধো 
গ্ীতগোবিন্দের রসসুধ! পান করে সমগ্র গান্যাঠা জগৎ মোহিত 
হয়েছে । বিখ্যাত উতরাজ পঞ্ডিত &1709]7 এব জাদাণ মু হবি 
[২599191৮ প্রপানতঃ এই গ্রন্থের যখ।ঞমে ইংরাগী এবং জামান ভানায় 
অন্ুবাদের জঙ্গই সাহিন্য জগতে অঙপত্ব লাভ করেছেল। ভারা 
উয়েই মুক্তুকষ্ঠে এ গ্রগ্থের অনবছাত স্বীকার করেছেন। হৃবিগ্যাত 
জগছ্রেণ্য প্রাচ্যত বেদ 190)ন অভাঁমত এ স্থলে মণ্গেপে উদ্ধত করে 
আমার নিবেদন শেষ করছি । অবশ্য পুর্ণেহ বলেছি দে কণা হখোবিন্দের 
গুণাবপীর প্রশংসাগন্েল পযয়োজন আগ আর নাহ। এথাপি ভারতীয় 
কুষ্টি ও এতিঠের সঙ্গে অপরিচিত, ভারতীয় রচনানেনাতে অনন্যন্, 
বদেশর কাঁছেও এ কাবাটি কি অপরূণ মতমমণ্ডিতরাপেই প্রঠিজত 
হয়েছে, তারই সামা নিপর্শনন্বকণ এ সন্ত বাটা উদ ন ভে _ 

8587058৯ ত০200 18 0789667 05909 7 001 21 সাত 
508 11) 115 09200011051)0৭5 01016900170 011)07171710 009৩5) 


11779 81111760101 050110201000810071101019 আও] 16018 
1৩৯ ৬1)1017) 51৩80. 00155010110) 90750১115111 0 ৯111) 
07919501) ৮া1)100) 01৯৮ ৪৯451 (5016 কিতা (৮ 25015 10005 
0০717 


600৩ 011 8071 8785101000101, সি ) ₹11)010 005 000 100 


61080 % ক ৯: 4১180]))108, 891১7010194, 8841007110৮ ফা 


2৮510 10 03611 010010863 16018 10016 80062110060 ০0 
108010150৮0 558৭3 1016 00171700011000 [8095 0805 
০199 90101191560 % 105117001৮0? 907001] 1৮00 স০788, ও জা? 
81) 6০ 19৫৮0 ৮1110 1701755197705619110578168)098 07 6059 
6) 17091 010 09061০8 00 018৭81732 91091518515 0৮ 6৪ 
৪0110 19 ])007700 ৮0 0)11৩76706 1116 7012৮ 60067915109 
49101) 101381/ 6১৩ [৩০৮৬ ০07 0119) ০71 
1:661)]) 001)৮1167 17117115000 29 00108, 81001 1069 
0৮3০ 00 01৮ হি :5৮9 ৮118 579 ৮1196 ০8৭17859018] 204 
16 ০8৮) 


89101008679 22009 


10691017018 00161 001 আ01) মা10) মাঃ০০৭৪৭ 10176 
200৮ 00011) 09 817) 00151৩76৩90 1 চান 1088 ৪০17810159 


(07711170989 91 1701180 171918- 61115101501 018481981 


90811101511 01770727617 190). 
সংনেপে এর ভাবাখু এই যে-ধদেবের কাকা একটা সর্নশরে্ঠ কাব্)- 
রূপে পরিখণনায় এবং এঠে ভাব ও ভাষার যে অপূর্ণ সম্মেনন দৃষ্ট হয়, 
তাতে এমনকি বিদেশরাও বিুদ। হয়েছেন। আ্াক প্রনৃতি অন্য 
কোনও সাতিভোই ভাব ও ছাধাও এরাগ অনু পম আমথুঘ অন্গবপর নয় । 
ভাদার মাধুণে, ছন্দূগ বহ্বারে, ভাবের [নশুচ তাজ গরীয়াম। অধজন- 


বনদা,জপতত তডুননাদ এত আধগান্মিক শাতিকাব্য "ষ্)। হখাবিন্দই ষ্দি 


বড়দের কাবা হায় দুদ লা পোরো, কেবল টসথহীন অবাসুর 
কথা” এবং ছেলে টুনানো। ছড়ুহা হযে চাড়ীয় তাহাদল জাগে 
কবিতা ধবাঢ। কোনও বন আই, চনংমলোত , 


জমিদারী বিলোপে ৰিদ্ব 


জীকালাচরণ নো 


কাখেম যখন বিদেশ শান্তর সহিত শ্বাধ।নতালাভের মণগ্র।ম করিতেছিল 
হখন অনিদ্রা প্রথার বিলোপ সাধন করিয়| চাধীকে জমির মালিক 
করিবার এতিম'তি দে্যা ছিল। কংগ্রেস রাদাশাসনগ্ম 2 লা 
করিবার পর কুষকের পক্ষ হইতে সে দাৰী আজ প্রবল হইয়। হগিয়াছে 
এবং প্রায় সকল গভর্ণমেট্ট হইতে নানাভাবে পূর্ব গ্রতিশ্রতি পারন 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে । প্রতি গম্তর্ণমেন্টেই এক একটী আইন প্রণয়ন 
করিয়াইহাকে কাষো গঞ্িণত করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

জমিদারী বিলোপ ব্ধগ| কাজটি অতি সহজ, অন্ততঃ বিশেষ কোনও 
ভহবিধা আছে বলিয়। মনে হয় নাঁ। যাহার আছে, তাহা লইতে বেশী 
মময় লাগিবার কথা নয়। চডাঁটের জৌগে যখন সবই হইবে, তখন 
এত বড় একটা দাধী আইন দ্বারা রাপায়িত করিবার পক্ষে বিশেষ 
'অস্থবিধা দেখা যায় না। 

কল্পনা, প্রস্তাব ও রাপ নানা স্তরের কথ! । প্রকৃতপক্ষে লোকের 
মন্তিক্ধে কোনও বিষয কষ্পনায় আবিষ্ভূতি না হইলে, তাহার উৎপত্তি 


শাহ । একের মাগায় বাহ! সলভ করে হাহ! পরষ্পরে ভাবের আদান 
প্রধান দ্বাপা বিউ্ঠনাভ করে এবং পুষে সেই ধারণা অপরে সংব্রামিত 
হইয়া পুন5 করে । জগতের বল্যাণেহ বস্তু হইলে এবং বাধাবিপত্তির 
মঞ্তাবনা কম থাকিলে হাহা ঘ রূপ ধান করে। মাঝের অবস্থা 
কম বেশ নকল শে রহ দুই হয়। লোকে আলোচনার ক্ষেত্র হতে ক্রমে 
এবটি জনসাধারণ তাহ! প্রক।শিত 
কমে প্রশ্থাবের আবার ধারণ করেঃ পক্ষে ও বিপক্ষে লোক 


বিধির মধো আিতে চায়, 
হলে 
জুটির] বায় বৃহৎ ব্যাপারে হবাঠাঞ্চি মারামারি চলিতে থাকে, শেষ 
পম্যন্ত একটা বিধিপদ্ধ আইন, লিখিত বা অলিবিত, না থাকিলে 
কাজের কোনও শগলা থাকে না । 

বালের গতিতে, লোকের প্রয়োজনের চাপে, অবস্থার প্রভাবে 
আবার পরিবন্তন প্রয়োঞ্জন হইয়া পড়ে ; ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে, 
পুরাহনকে ভিও্ডি করিয়া লোকে আবার অগ্রসর হইতে থাকে। 

জমিদারী প্রথ! বিলোপের জগ্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; 


চৈতর-_১৩৫৬ ] 


জ্কম্িাল্রী লিলোতপ বিল 


২,৯২৯ 


আপ স্পা পন পন পিন ব্ন্পা সপন পিপি স্পা স্িসা আিস্পা স্পিন না কিন্ত পন সপ ্পোস্প পন্পা স্পা আপন্পা সিক্ আসা সান্তা স্পা ডি 


এখন প্রস্তাব অবস্থা পার হয়! বিধিবদ্ধ আহানে রূপ গ্রহণ করসিলে 
হাহা আবার বিভাধ্য বিষয়ে পরিণত হইতে পারে বাপারটি গুব, 
স্ৃতরাং ইহাকে কাযধো পরিণত করিতে হইলে যে মঞ্চল অস্থবিধা 
আনিয়া দেখা দেয় তাহা একেবারে পেশ] করিলে হশুঙ্থ্তায় কাধা- 
সিপ্ির সঙ্গাবন। নাই । 

ধাহারাই ভাতে শাসনমন্ত্র পাইয়াছেন হাতারাই পুর্ন প্রতিশ্তি 
ভুলিয়া জমিদারী বিলোপর বিপঙ্গগরণ করিচঠছেন ঠাহ। বনা সঙ্গ ত 
নহে। বাস্বিকহ সনে প্রাণে বিখান নইখা অনেকে অগ্রাসগ হইতে 
চে! করিতেছেন 5 কিন্ধু কিভাবে করা মাম হাহার ডপাষ খুজয] 
পাহভেছেন বর্পয়! মনে হয় না! 
শে কাজের, বি বধ ॥ কাণাক্ষে তরে করণে বিন উপস্থিত হইছে 
পারে বত্পগাঃধককান পুর্ব ভাঙা হারুহবরে আলোচিন করিয়া, 
ছিলাম । 


সুতরা মির গর পর্ণ লহয। আদনাচন। করিত চস মে সকল 


ংমপারা নাস লাকনের ব বন ৮177 হইহ। কাঢাইযাছি। 


মহ বধ এখন মলে হইয়া হল, উতিহি এখন চন ও শুরা 1 বছশশ। 


কম কামে হা পা কনিতঠ লা পপ্রণ। বনুখান আঅংমদহাদখের 


নেকেরহ বিলোপ হরে, (কন্ধ চাসিনার। থাবিযা যাপয়। সগ্ঘণ বণিয়। 
মনে হয়। 


প্রা গমিবাপুচক খান পে একহ লোক, এক হানে প্রা 


শন্তগ্তানে অমেপার | যে জম ভোগ কারবে মেহহ হর জনগারকে 


থানা না, না ভয় রাত | পাঞ্ধুক খাজনা বে বিনা গাজনাষ 


নম শেন কলে রাগ। চলিবে লা ভুল সকল এনে সকল 
কালের একা বড় আয়। 
বন্ধমান আবস্থায় সরা গর থেক | এ ঢখাডে, ছাঠাত চিপায় 
প্রথায় জনিধা-পর (নক এজন ণু্ধ কথ! না হয 
্ টাক। গাওয়। যায়, তাহ নিদ ভিখাবরানি আনার করত আভর্ণমেণ্টেণ 
বু খরচ পড়িযা মোড আচরর পথিমাণ আনন কমিযু আইহ। 
আদায়ের বে খরচ বা।ড়য়াছে, হাহা আমদা ও বহন করেন, কিন্ত ভাহা 
গভর্ণমেন্টকে খেয় টাকা হইতে বাদ দেওধ! হয় না ঠা ছাড়! 
চিরস্থারী বন্দোবন্থ রাজব পুক্ধ বগা হয নাই বটি, কিছ নানাবিধ 
দেস্‌ (০98১) চাপাহর়। প্রকা বসবে রাদখের গারমাণ অপুহত শতকরা 
গশহননেড এসকন জাম 
একাপ 


চামিধাতোস নিকউ থে 


পাঁচ হইতে আট টাকা বৃদ্ধি কলা হইযান্ছ। 
নিজ তস্বাবধানে লইলে নূঙন দেপ্‌ পাইবার সগ্চাননা। নাহ্‌ ' 
ক্ষেত্রে জমির খাজনা পুদ্ধ করিতে হইবে! 
হারে থাজন! দিয়া প্রজা গমি ভোনি পল লহ তাহ! আিপক্ষা 
খবুজনা শান্ইই বুদ্ধি পাঠবে। 
জমিদারের প্রজা! অপেন্। খান মহলের প্রজার থানার হার আনেক 
বেনী এবং 
প্রজার ম্বত্ব ভাতা অপেন্ন। অনেক কম অস্তুহঃ 
থাসমহণের প্রজার বিপদ অনেক বেশ । 

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক প্রজা জমির মালিক হইলেই যে তাহার সখ 


পশ্চিম বাঙ্গালার হিমাবে পেগ ঘায়ং 


জমিদারের প্রজা থে নহে গশিতে স্বন্ববান্_খাদমহলের 
উচ্ছেদের ব্যাপারে 


শা্ি বাড়িবে এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অভাবে পড়িলেই 
এমি বিক্রুয করিবে, ভ৭রাধিকার শুনে জমিগ বন্টন হইয়া শব্ধ হইতে 
ক্ষুদ্ঘতর খণ্ডে জমে বিভক্ত হইয়া যাইবে । অনেক সক ইচলে খাজনা 
ও অল্যাগ্ত দায় পরেশোধ ব্যাপারে মালিকদের মধো বিরোধ বিশেষ বাধা 
উপস্থহ কববে। ইহা বর্ভনানে যে নাহ আহা নহে ; এখন জমিদারের 
সহিত রফা করিয়া অনেক সময় উদার হওয়া যায় । স্কল জমদারই 
নিদ্দয দাবি ধজ্জানভীন নতেন হৃশুরাং এ অবস্থার পারবন্তুন হইলেই থে 
কু'ষর উন্নতির সকন পথ মু হহ্‌বে, এরাণ মনে করা ভুপ। 

জমিদারকে ্মভিপূরণ করিষা জনি গ্রশ করাই সকল সঙ্গ গভর্ণ- 
মেন্টের কাছ । এটাক! কোথ! হইতে আদিবে, ভাতা সমভ্তার কথা। 
গভনমেন্টের নাহ ১ খাকিলেগ তাহা নাগরিকর্দের টাকা । যাহার। জমি 
বাপারে কোনগঝণে লাভবান হেন, টাকা খকপদাবে বায়ে ক্টাহাদের 
আপনি খাকঠে পারে 2 অ+ ঠায় ত: এ ব্াাপারে তাহাদের রেহাই 
দেওয। প্রযোজন। 
দেওয়া যুক্িতুক। 


যেসকন প্র মালিক হইলেন, চাহাদেরই এহ টাক! 
চপর প্রদেশ গুভমেট কগরিয়াছেন। 
সাপারণ নিখম ত্রিন বতমরের গান এক সঙ্গে দিলে, গমি নিষর স্বরূপ 
ভে জনা মায়। 


৭ বাণস্থ! 
( খুব্ঠা কও স্থলে এর গাহন প্রযু্গা নয়) । উতর 
প্রুদশ সরকার দন বনের খাজনা শিয়া অমিত স্থাযা শবন্ববানণ হইবার 
বাগগ্থা কথিযাছেশ। ফন এএন৪ আশামুল | তম নাই । যতদুর দেগ। 
যাডভেছে, ভাঠাতে মনেহয় শেষ 978 অহ &%1 ফলনঠী হইবে না। 
বিহার গভর্থমেট বিল গাশ কিয়া শিস্সেব।হ নাকচ করিতে বাধ্য 
যন ভাডাশাদি কুণক প্রজাকে মগ? করিবার চে 
হহয়াছিত 5৯ তাড়াতাড়ি এবাগার মম্পাদন করা যায না, চাহ পুর্ব 
ভাব্ধি! পেগ হয় লাই 1 ফাহ্রা সহঠকঠা ধ্বণশ্বন করিবার দগদেশ 
দিয়াছিংজন, চাগাদে। কথায় কেভ কণণান করেন নাই | গশ্চিম 
বাঙ্গান! সরকার সদগ্জাণিগ প্রদেনের কাখক বাপ পধাবেকণ কঞ্জি 5ছেন। 


হহয়াছেন। 


এ বাক বত নস! পুভিয়াছে তাহার সঙ্গে এগ গতর মমস্তার মধ্যে 
প্রবেশ নাকিদ] হয় ত ভাবা বুদ্িনান্র কাজ করিতেছেন । মান্াজেও 
ইহেছে 2 কিছ সকল শিক বিনেচন! করিয়া ঝলিঠে 


হয়, সেখানেও কাথাকানে নানা বাধা বিপিন দেখ! দিবে। 


বিপ ক্রমে অগ্রনর 5 


শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, 
হগন ভা একদিন মানতেই হইবে । কিদ্ত ভাতা ঘদ অঙ্গন অপেক্ষা 
অধেকঠিপ অমপলের কারণ হইয়া দাড়ান, হাহ হনে গভীর গরি হাপের 


নগ্ন জমিবারী বিলোগের দপী দমশতঠ 


বিষয় হঠয়া পরডিবে। একটা বিবয় আধার নববণাহ মনে পড়ে চাষে 
আনার খুন শন্ুর্পক্ষি গাছে এবং হযোগ পাইলেই আমি চান করিয়! 


থাক; হুরাং আছি খানিকটা জমি পাইলে দে নইভে পাগ্গি। ঠাঙাতে 
সন্দেহ নাই । হামে এ সন্ধে অনুসঙ্জান করিয়া দেখিলাম। আমাদেগ 
গ্রামেন জনিদার নামে মাত্র জমির মালিক । আমর! প্রশ্ঠোকে যে বঠটা 
জমি জোন করি, ভাতার গগন সনয়ম ত টুকাইয়া বিলে, সমিদার একে 
বারে শক্রিহীন। হৃঙরাং আমিই সে জমির মালিক, তাহা অবিসংবাদিত 
রূপে সহ্য । গভর্ণমেন্টের হিসাবে পরিবার পিছু অন্থতঃ পাঁচ একর জমি 


২৯২ 


না হইলে স'নার চলিবে না। কিছু চাসের উপযোগী কত জমি আছে, 
যাহা পচ একর হিমাবে প্রত্যেক গরিবারকে দেওয়া বাই পাবে? 
এই হিমাবে মহারা পাইবেন, হাহা অপেক্। ফাহাক! 
কতাহাদের সখা। অধিক হয়! অতান্ আ্বাহাবিক। সে 


নিবাশ ভাবেন, 
ভারে আনাভাৰ 
বুদ্ধ পাইতে, মে দিক দিয়া দাতার মংসারে একটীও কন্মঠীন বেকার 
থাকিবে, ডাহা নামে পাচ একর দাম করিয়। রাণিবা চেষ্টা সকলেই 


করিবে | বগন জনিদারেগ জমি চ'ঢাঁচয! প্র্গার মধো বটন্র বাবস্থা 


হইব, তখন গমিব জগ মে চাহিণা ভবে, হাহ! মিউটাহিতি শিয়া শভর্ণ, 
মেন কতদর আয় হইবে, শাহ হাবিয়া দেখা দাকার। ব্মানে 
ক্াাহারা অমিদানের চমিতে কোনলগলপ স্বত্ব, মি ভোগ করেন, অথব! 
বাহার দারা দাবী 2 করিবাছেন, ঠাহাদের মধাই গলি বন্টানর চেষ্ট। 
হই বণিয়া মনে তয় ; কিন্তু তাঙাতঠ কশদর আকন ম্যানা ব্! যাইতে 
পারে? আনাক তি গন মণিক বর্ধষানে আছেন; সেই গণ্তীর 


বাহিরে গার কহ খর কৃষক গঙ্গিবার বৃদ্ধি পাইতে পাতে, 
দেখ! দরবার । 


হাহা ভাবিয়! 


বধমানে ভুমি সংকাগ্ধ আইন পরিবর্ুন করিতে অইঈলে সর্ব প্রথমে 


স্ডাল্ুত বশর 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


উত্পাদিত পণে।র পরিমাণ বৃদ্ধি 
কৃষির ব্যাপাদ্ধে শর্থনাতি গারনাতি 
সার্থক» নই । 


হওয়াই প্রযোছন। 


করাই একমাত্র লক্ষা হওয়! উচিত। 
মানিয়। অবগ জটাল করার কোনও 
এ বিনামের উপনুক্ত কাল নির্সান করিয়। অগ্রনর 
সেপালে জমি ক্র গু্র গণ্ডে 

চান আবাদের বিন হইতাছে, 
একর জাম 


বিভন্ত হওয়ার দরুণ 
পরিবারের হিসাবে পাঁচ 
1গ করিয়। ফেললে লাত অপেঙ্গ লোকসানের সগাবনাই 
বেশী বর্পষা ম.ন হর। 


মেগনে পি 


রাসনেতিক বলপুীর ছল্য এও বড় ওকতগ ব্যাপার লইয়া থেলা করা 
একখী পথ বাহিমা লইর| এবং হাভার ফলাধল সন্ধে নিশ্চিন্ত 
ভযা! হবে অশ্রনহ পা প্রয়োদন। বাবস্থ|! পরিদদে ভোট আজকাল 
কিন্ত যেসকল মসাধা ব্যাপার 
দার! মাধিত হয না, তাহাদেরই 
এই শতক ।যো বেসকণ বিছু আনিয়া ভিপঙ্থিত হহতেছে, 


চলে না। 
আনেক অনাধাগ সাধন করেত পারে ও 
কেন বন্তুঠা ৪ ছে জর্ম ব্যবস্থা! 
আল এম | 
মভিনিবেশ সহকারে 
করিত পিয়া যাহাতে 
য়, হাতার 


আহার গুপাহ ্শানু 'আচলাচন! করা প্রায়ান 


এবং ভাঙা দর পর গুক্কহর অন্ুরায় আসিয় 


সপহিত না 


বে 


বাবগ্। মব্নাতগ্রই আবষা রাগ! দরকার । 


আমাদের মম্মানিত বিজ্ঞানী অতিথিগণ 
শীজিতেন্দ্রনাথ চট্োপ্যধ্াায় 


সা সুতির সুীগমাঙ্গ আছ আি 


প্রাচীন পিনেতমখশ 


একথা স্বীকার কল বারা যে 
মধুনিক চন্নঃ দেশসমদর অনেকেই ছিএ 
অজ্ঞান চার খনাদ্বাগে-তখনই আমারে | ছ145101 আনীনন চলছিল 
৮৮১তপ বিজ্গান-মাপনার। তাসের যশটুকু 
আমর জানতে পোরছি ভাঙে মুনি খমিযুের সে মনীষাদের প্রতিভা শে 
আহি ভচ্চচ্চানের মান পেযপছন মে কথ: আঙগ আপ্রলাপিত। কিন্ত 
মধ।মুগে নাল! 
». নিজ্জান চচ্চান্ত বিষুএ হয়ে 
পড়ে এব" বেশ বিছু দলের ভাগ কদেনে বিজানহনুশালন বন্ধ থাকে 


বগকনের পুবাহন নেই 


যে সধনাব ধা?) রাখত গালিনি। 


প্রত পরিবেশে ভাবহায় প্রচহিভা শিশু 


আমতা ভিজ 


বললেও অভ্রাজ্ি হয় প11 স5 পৃথিবী এমন ছুলাগ্যে পড়েনি ঠা 
ইতিমধো অন্থ কয়েপটা দেশ জননাগুশ নে অশ্রণা হয়ে গঠেিপ্রাচীন 
ভারহযাসী-আমর! 
থক দাজও আম? 


সহ্যতায় যাগ! উন গনেছিনন সেই 
পিটিয়ে। আর শত, 
নানা(দিংক নানাহ!বে। বিশ্চান জগতে আমাদের পুনরল্যুবান ঘটেছে 
অলদন আগে মেটামুট মাএ গত শতাব্দীতে । বিস্ত এই সুলনকালের 
সাষদের এ সাধনার পে খে সাফা লাছে আমরা গৌরবমিত 
হয়েছি-তাও নেঠাৎ তুচ্ছ নহে । আপিন আগে ঈক হলেও উনবিংশ 
শতাব্দীর শেমানেশি বিজ্ান-মনুমলনে ভারতের দান দশৎ্নায 
শর্তের দাব: নিয়ে অপগ্রতিজিত হতে আস্ত করে এবং ধারে হীরে 


খেলাম 
টিছিয়েই আছ জবনের 


মাধাই 


সাঃ গতর বেজ্ঞানিবদের সান্িণে ছাদের সাথে এক গোষ্ীভুক 


ভারতের বিগ্নকন্সিঘণও একথ| 


€ 


হে, গাদন প্রমাণ করলেন যে 
প্রতণুল পরিবেশে বিভিন্ন 
৪৪ মানে তাপ নে ভাবে ছাদের এঠিতার বিকাশ করতে 
পেরেছেন হা কিঢ় কম প্রশংঘনীয নয় । ভারতায় প্রতিভা 
মে সাহাঘা করেছে--সারা 
হা আর আঙজ অবহেনার বস্তু নয়। 
বৈদ্জানেকদেন সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের 
মোগাগেশিও ই উঠছে ঘনেঠতর_ গারল্পরিক লাহচযা, আনুকুল্য ও 
সহানুভূতির বোগিওর বার মাঝে দে পক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে-তার 
যনে দেএকানের বাবা গ্তী কাটিয়ে সমস্থ দুনিয়া একসাথে ভোগ 
করে বিন সাধনার ১ধল। 


গিগোববধা বকিত হয়েছ দানা 





এইভাবে 
বিশ্শিহার্থতর বৈ্ঞানিক চিগ্াধানায় 


জহর বিঙ্খনাদের নিকট 


ই বিভিন্ন দেশের 


নিভিন্ন দেশের অনেক বৈচ্চানিক কক্মীর সাথেই ভারতীয় বিজ্ঞান- 
পেবাদের ৭ হওয়ার হযোগ  এনেছে_বিদেশে শিক্ষালাভের 
সময় 1 “নস সমস্ত ক্জ্ঞোনিক কম্মীর অনেকেই পরে নামকরা বৈজ্ঞানিক- 
রূপ সুপরিচিত হয়েছেন ।  এদেশেও বিভিন্ন সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিক 
এনেছেন _বিশেষইত গহ কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান 

ংগ্রেদ মমতির বাৎসকিক অধিবেশন উপলক্ষে অনেক বড় বড় 
ইবক্ষানিক এদেশে উপস্থিত হয়ে সার! ভারতের বিজ্ঞানীদের মহাসম্মেলনে 


রচিত 


চৈত্--১০৩৫৬ ] 


আমাক্েক্র সম্গানিভ ল্িক্ভাম্ী অভিভিঙ্গঞ। 


২৯১২৩ 


পা ্ন্কপা বাতা গান নিলা সান্তা পান্তা স্পা পাবা পপ পপপান্প পি তা নত পা খল ক কপ প্িপন্জপ পি স্পা পা কি পা স্পাক্ল স্ানপা প্যগন্ষা প্থগান্ছলা আ্চান্চলা বি 


সকলের সাথে মিশেছেন। গত ১৯৩০ মনে কলকা?য় আারহীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেদের বে রজত জয়ন্্রী উৎসব হয়েছিন হাতে মঙ্গা পতি 
করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত জানস। এবারে 
জানুযারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুশাতে। ভার হায় দিজ্গান কংগ্রাদের 


যে ৩ম বার্িক সন্মেন হয়ে গেল ভাতেও কষেকছন বিখ্াত 


জ্ঞানিক হাব জেমস 


বৈজ্ঞানিক এলে যে!প দিখেছিলেন বিটি দেশ থেকে | বেন, ঘন, 


জার্দাণ ও সুইডেনের [নিক্ঞাবাদের সাথ এখানে মিলে চলন নাফিন 


মূক্তরা্ট ও কানাডা এব" সোভিযেট াশিষার টিেল্দ[নিকের | এদের 


কয়েকজন কলকাভায়৪ এনেছিলেন । গুধানতর ভাদিব এব অগ্ঠ 


কয়েকগুনের সন্ঘঞেই কিছু কথা ছাপন্দত এসছি | 


মাদের এবারকণর আভিথি বিজ নিতানির মধ ক এ সবদিক 


টি রি শা উল 
(2৪ জো লিও কু রেপ 


আগ্রহ ও উংস্থবা খরে খিক [নিয়ে । 


হলেন ক্রাল্সের অধ্াপক বেডন্িক শোও এব হার গরু ঢিত মত 
ইরিণ জো০9 কু ভাত ইত আপ্রপিন্ধা মাস সেল কুরির মেষ । 
মাদার “মরি কুরি পাহানির শহাদীপ্তু বানু দেটিযাদ আনিধাৰ কাছে 


যশেনী হয়েছিলেন_এরং নোছেল পুবঙ্কারে হি অন্মানিহ করা 


হয়েছিন।। 


অব্যাগক ফেপরিক গেলি কর ৪ ভমতা 


করে 


আযাকটিহ, বা কৃত্রন তানি ধা আবছা? 


করছেন এব হননে নোহিব 


এ পুার লাজ 





এই মহলা-বিক্ঞানী হবিণ রদেনে আল 4 খুবই বাস্ুতায় 
কাটিযেছেন। বিজ্ঞ।ন কলের অনিবেশনে যোএ দেওয়া ছাড়াও 
অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানিহ ইক দস্থিত কলক। 21558 
তিনি ভাগহের থম ইনটটি দ আব শি বিগ আমক 
আণরেক গবেষণা হধন এব চিনুন কান্নার হামনাশলের৪ 


পুণাতে ৩,শে টিনের আহানি আর 


আংণবিক 


উদ্ধোধন করেন । সাহেশদর 
এক অধিবেশনে 
বলেন যে সাধাব্ণ মান্ুণের 
শক্তি সম্বন্ধে সয় করার কোন হেড চনহ | 
কাজেই আণবিক পর্ন আস, নিয়োগ ঘটবে এবং সানু 
হার প্রয়োগ হবে টিয়ে কোনও সনেহ নি । 


রমনিবর্তন সঙ্গে বজুতা 
আম বোমার নাম শিনেহ আসবিক 


নিষ্বুত গঠনহলক 


রসায়ন গবেদণ সের দত ওঠ স্ময় বন্া হয় 
উপাস্থত থেকে ছার আন্পিক গুভেচ্ছ! ভানান ৪ এই গুগেবণাসাচলর 
সাফল্য কামন। কপেন। বিজ্ঞান কাতগনের আবধাবশিনে চে মন 
বিশেষ প্রবন্ধ পাঠে ব্যবস্থ! 
পরমাণবিক বলবেছা! সন্ধে 
বন্তুত1 করেন। অধাপক ফেউ 
শক্তি সম্পকয সর্ধময কর্ধা (হাইকমিশনার ফর আোটামক এলাজ।) 
তিনি বঞ্জেন থে ফ্রান্সে তারা মসামবিক কাজেপ জন্যই আগ”, 
শক্তিকে প্রয়োগ করার সাধন! করছিল । অধ্যাপক ফ্রেডারক জেোলও 
বিশ্ব-বিজ্ঞানী সঙ্ের সম্ভাপতি। পুথায় বিজ্ঞান কণগ্েদ অধিবেশনের 
সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞানসেবী সঙ্বের এক অধিবেশনে বক্তা প্রসঙ্গে 
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৬ প্ল্ন ৪৭৫ রি 
এবং ভাঁরণ কুন হল পু সন্ধা 
হচ্ছেন 


“রক ফ্রান্মের ক্গাথবিক 


তিনি বলেন-"শাপ্ত ও মাননসেবায বিজ্ঞানের প্রয়োগ ইহাই 
বির প্রনোক রি সাদ হওয়া উচিত 1” ভারতীয় 


নিজ্ানদের লক্ষা করে হ্নি বেন নে বিজ্ঞানারা নিশ্যই দেশবাসীর 
কলাণের জগ্গ গবেদণ! নিশি নেই মঙ্গে একথাও মনে রাখা 
প্রযোগন মে শাদের বেতন ও অবস্থা এমন উন্নতি 
সঙ্েরননকভাবে কাজ 


হয়! উচিঠ, 
বিশ্বের 
প্রগতির ভগ্ ইকাবদ্ধ হতে আহ্বান 
বলেন আপনাদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না 
মানবকগাণের বুল 


করে যেতে পারেন । 
বিজানীদের মআননকলাণ ও 
জাংশদে হিনি 


(1 নন 


মান আমন একমা-থ কান করি। 
বলবাহ্য এনে তত ১১৯ হানযারী শ্রমহী হরিণ কনিকাভা বিজ্ঞান 
গবেষণা! 
স্রবন প্রততটিত হয হা) উদ্বোধন করেন। তার গতি জনসাধারণের 


এই দিন হাব বিশ প্রমাণ পাওয়া মায়, 


বলেছে হে নতন ইনছিটি তি অব নিগবিযার ফিটিয নামক 


থেকিগশার ঈত্হক্য ছিল 


হনুগান কতক জানান হেত সহন্থান দশ্নাবা জী গবেষণা ভবনের 


হু 


বাহিরে হননা ঘুলিযে! কুবিকে দেখাব আনায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 


বরে থান এবং ঠাদদর দে দিতে বাধ্য হয়ে হরিণকে আনুষ্ঠানের 


মানে একন!প বাইনে হস এদের সাথে মিনিঠ হইতে হয়। তার 
গরদনই চিপবঙ্গীন মেহুরপনে বানা হামপাহালের উদ্ধোধন 


5প্টঠানও হগিনাকেই করতে এরপর ইদ্চিযান আদোসিয়েমন 


হয় । 


চোখে জনতা উ্িং ছু নষে! কুণিকে ডযহুপ মুখোপাধায় পদক দানে 


্ে 


সন্মানিত করা হয় ইতঙাগর্বি সঞযাদ্ধ পদাগবিজানী অধ্যাপক 
(নলকান, গোর অপাপক হার্লো এবং আনেদি ভানির মভাগতি 


ডঃ মগান প্রচত লিগ্বহা!ল বিঙ্গাননণ এই 


করেছিলেন | এগানে হিম 
নিত বসেন 

কাটুন পেকে যে ঘন স্বপ্রসিদ। এলন্ণানিক 
দিং2--তীদের একছন অধ্ধা।গক পরার বাট গরবিশসন, 
ছিবারাল । শ্যার রবাটি রবিনসন হচ্ছেন 
গবেষণ! 


ক্ষন স্ামাবনিক 1 এই ২ 


থগেছিলেন বিজ্ঞান 
বখগেমে ঘোগ 
এর জন্যুদন আপা!পিক ছে, 
বাল মোসাশটব সন্ত "জব রসায়নে এগ 
প্রচুর এব" ইনি পৃখবীর একদল ভে 
বিশ্ববদানয়ের রসায়ন শান্ধের 
শেষ্ঠ কা স্থাপন করেছেন। 
শ্রেণর পদার্থ বিষয়ে তার গবেমণাও যথে? 


বদরের প্রথাথ বৈজ্ঞানিক চক্াসো 
ভপ্ণাপ্ক। হাদান প্রত বছে তিনি 
এই বিশ্ববিগ্যাত বেজ্ঞানিক ১৯৪৭ সনে 
নোবেল পুগদার লাভ করেন । পুণায় জাঠীয় রসায়ন গবেধণাগারের 
উচ্গোধন উত্সবে উপগ্িত থেকে হিলি হার দেশবাসী বৈজ্ঞানিকদের 
গতীয় গবেশাগারের সাঘল্য কামনা করে বক্তা 
দেন। সন্ত্বীক কলকাতা এন রবিনসন শিদ্ছিম্ন বৈচ্ছানিক অনুষ্ঠানে 
সোপ দেন। ১১ই ্রানুশার। ইগুদান এনোপিয়েশন কর জি কালটিভেশন 
নামক বিজ্ঞান-প্রঠিষ্ঠ।ন বমলাচরপ দ্বর্ণপদক দিয়ে এই 


এরুপ, থেকে এই ভা 


অনু সারেছদ 


২৬ 


বৃটিশ বৈজ্ঞাককে, সম্থানিত করেন। ইত:পৃর্বের স্তার হেনরি ডেট ও 
প্রকে সন্মানিত করা হয়েছিল । 


এশিয়াটিক মোসাইটি অব বেঙগল-এ৭ গোর রাবনমনের জন্য এক বিশেষ 


সপ্রণিদ্ধা আইনঠ1৮নকে এই 


অনুঠানের আয়োজন হয়েছ 7 বিচান কংগ্রেম অনুষ্ঠানে স্যার রবিনসন 
পেনিসিলিন সম্বন্ধে মুনাসান ছালোচন। করেছেন । 
অপর বুটিন বৈজ্ঞানিক গে, দি, বাণান লগ্নে বিপ্রবেক কলেছের 


পদার্থবিছ্বাপ শাধাগক । এবছন। বিশ আমাশ্থা বলে তিনি 
স্বপরিচিত | বিশ্ব বিভগনী মংঙ্বর তিনি সহ স্হাপতি 1 পুর্বে বল 
হয়েছে অধ্যাপক যেত ভো!হ,৪ হচ্ছেন সহ্গাপভি। সত বত্জারের 
বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছেন এক কুষকের গুড়ে এই হা তঙাবান 


বিজ্ঞান-কম্মী মাণ এর বরনর বয়সে বয়ান আোসাইাটির সভঃদে গতিচিন 


হন। এবার বিশিষুণ তিনি অন হম তেও পেজনিবরাপে পারগণিত 
হয়েছেন। একটা অঙ্গার খবর এই থে খত মহাধুসণ সনয় অবানিক 


বাণ।ন ছা লন আমাদের লড় সুষ্ঠ মক ঢাট-নগ পিন্তানিক তরে । 
পুণায় রতয় টিগান সদ মন 
তিন বদেন হার নায় কজশনিক সন্দকে পচ 
পরিচালিত বসা ৬চিত। 


৭4 আধযাননে বক ভা গুনা্গ 
হদনিফন প্রখায় 
বেগ] নক গবেষণার হন্য কিরাপ অথ গাওয়া 
যাবে এসং তা কিক বডিও হবে ইহ গুগর বিজখানের অঅগতি 
নি গিিক 
অমুগানে ঘোপদান বগঙে হয বসথ-বিজ্ঞান মশিসে পবনের সুর” 
(আগ্িপিন অব লাই) নামক এক বিশেষ মনোজ্ছ বর্ণ শুনে 


করছে। ধর্রকাহ্য গম জগাাগক বাণালচকও 


শোঠারা মুগ্ধ হয়েছেন । সর বিজ্ঞান কলেছে এবং ইঞ্ডিযান 


ফিখকা।ল সৌসাহটিভে অধাাাক বার্ধাপের মন্থদলা মার আনোছন 


বর হলে যেপানও ডিল বস্তুত করেন শিজ্ঞান কাগ্রেসের 
অধিণেখন কালেও ভধাপক বাখান বিজানের উত্িহানা সম্থ। এক, 
প্রোান প্রতি জেব পদার্থ মনত বিশেন প্রবন্ধ শুনিষে- 
ছিলেন। 

কিন যুক্তগাষ্্ “খ.ব ও এসোঁছলেশ কয়েকজন সৃঞাসদ্ধ বৈানক, 
এদের একজন আমাদের বাছে নুতন নয়, আগেও তিনি ভারতে 1ছখেন 
কিছুদিন এবং মেচহা আমাদের পরিচিত । 
খ্াতিসম্পন্ন তাং এইচ বম্পটন। 
বিদ্যালয়ের আচাযা পদে সং্ট্রবে বাম করছেন । 
ধন্য হয়েছে তা কম্পউনাকে 


পেয়ে। 


তিনি হচ্ছেন গাএক্জাতিক 

উনি ভযাশিংটন বিশ 

প1$1ব বিশ্ব বিছা সয় 
বিশেষ অধ্যাপকরূণে 

কম্পটনের গবেষণ। 
বিশেষ মুল্যবান । প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নোবেল 
পুরা লাভ বছেছেন। নি টিজার উইন্সনের সাথে যুস্তাভাবে এই 
পুরদ্ধার দেওয়া হয়। বিশ্ছিন্ন দেশে+ বিজন মাধকগণ ডা কম্পটনকে 
তাঁদের খিজ্ঞান-সভাপ্প সম্মানিত সদশ্ত করেছেন। আমাদের ইিয়ান 
একাডেমি অব সায়েমোর ৭ আমেরিকাগ 
আণবিক বোনা [নম্মাণ্র ভার ঘে বজ্গনী-পরিষদের ওপর শ্যাশ্ত ছিল 
ডাঃ কম্পটন তার অগ্থতম ডচ্চতর কষ্ট ছিলেন। গত ৪ঠ1 জানুয়ারী 


আদার 


১৯২২৭ গান 
এবারে ও কদম রশ্মি সধর্ধে ডাঃ 
১৯২৭ সালে এই 


(তিনি অন্থতম মদত । 


জ্ঞাল্ত-ঙ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) ৪র্থ সংখ্যা 


বিজ্ঞান কংগ্রেন অধিবেশনে এই মাঞ্িন বৈজ্ঞানিক তাদের নি্ুর 
আণবিক বোমা নিম্মাণের পটহৃমিক। বিবৃত করে সকলকে চমকিত 
করেন । 

আমেরিকার ম্যাশনাল বারো অব ষ্ট্যাণার্ডস-এর অধ্যক্ষ ডাঃ 
এ৬ওয়াদ কগুন৪ এসেছেন এদেশে । ভারত সরকারের অতিথিরাপে 
তিনি তামাদেন দেশের বিভিন্ন গবেষণাশারগুলো পরিদর্শন করছেন। 
কলমিযা, প্রিল্টন প্রভৃতি বিখ্ববালয়ে অধাপনা এবং কিছুদিনের 
জন্য ৪যাশিংটন গ্রিন ল্যাবরেটরীর অধাঙ্গ রাপে কাজ করার গর ১৯৪৫ 
সালে ডাঃ কগুন আশনাল বাবো অব ্্যান্ডা৪সের অধাক্ষ শিযুক্ত হন। 
ণই প্রানের গ্রপরহ আহমরিকায হাতীয় শিল্প বিজ্ঞান গবেনণার 
গরুদধনন বাবঙ্থার ভার 
কগুলের ভার5 লমণ ধামাদের দেশের শিল্প বিজ্ঞান 


সাম নিারণ ও দেয়া 
আশা করি ছাঃ 


গমেসথর উম তপ্ত পথে এনে মাভানে নিদেখ দেবে। 


আছে। "আমর! 


মাঞ্চিন মুদুক পেক গার একজন নাম-কর। বৈজ্ঞানিক এসোছন-_ 
বিজ্ঞান জে এর দাঁনও ঘনহ!ত নগণা নয়। ইশি হাছন নিউইযর্কের 
কুকপিন পাগট্টেকনিক ইনটিটি ছেল প্াযাীক সা গবেবণার অধাক্ষ- 
ভর হরমান আট। ভান হাসলে জান্মীনীর লোক এবং ভিয়েনা 
ইনি ১৯৭* সালে প্রথম 
ককিন গালিটেকনিক ইনছিটিডটে জের রানায়নিকেপ অধাপক রূপে 
কাজে পেগদ।ান করেন এবং ভিনি 
শহর, প্রাাঈক প্রডততে অভিজ্ভ এব সামেরিকার উদটিটিট অব 
ফি.জকোরও আবাস! হপ্ডিয়ান 
এমোনিয়েশন ফর পি কাসউঙেশন আব সায়েন্দে গত ১৩ই জাময়ার 


নিখবিদানয়ের পিএম ডি ভিশ্রীধারী। 


বন্ধমান শদে শুর উন্নীহ হন। 





ইনিও নেদন কলক!ত! এসেছিলেন। 
এক বন্ছতা কসেনছন। 

আগও একসন মাফিন বেখানক আমাদের দেশে অবস্থান করছেন 
এবং আনাদের জাতাম গান গবেধণাগারের অধাঙ্গ নিযুক্ত হয়েছেন_- 
এব নাষ অবাক হাববেন। আন্যতম শেষ্ট জাঠয় গব্ষণাগারের 
সর্পবনমকর্ত ভিলাবে লার কাছ থেকে দেখ অনেক কিছু মাহাষা পাওয়ার 
আশা করে আছে। 

রাশয! থেকে গ্রপগ্রসিদ্ধ জের রাসায়নিক ঢষ্টর এগ্গেল হার্ট তার 
এক সহবম্মা ডাঃ বাঈহুকে নিয়ে ভারতবর্ধণে এসেছেন__মাদখানেক 
এখনে সফর করার চেদ্দত নেয়ে এই ৫৬ বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী 
ভিগামন 'এ' এবং মনুষ্য দেহে হামাসের ক্রিয়া নম্পকে গবেষণ। 
করে সুনাম অঞ্চন কুরছেন। ইনি বর্তনানে মন্সের প্যালভ্‌ 
ফিডেওল-জক্যাল ইনস্টাট টেপ অধ্যক্ষ | রাশিযাতে আণবিক গবেষণার 
সম্পর্কে ভাকে এ্গ্জ করা হলে তিনি বলেন যে যদিও অল্পদিন 
আম রাশিয়াতে আণবেক গবেষণা সুক্ হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই 
মবস্কার একাডেনি অব সায়েন্দ এ বিষয়ে বথেষ্ট উন্নতি করেছে। পাহাড়- 
কাঁটার কাছেই কেবল ধ্বংসাত্মক অন্ত্র হিনাবে রাশিয়াতে আণবিক 
শির পয়োম করা হচ্ছে, কিন্তু ধ্বংনায্ক কাজে আণবিক শক্তি 
প্রয়োগ করার বিশ্দুমাত্র ইচ্ছাও ভাদের নেই এবং বর্তমানে গঠনমূলক 


নে 
উন্নতি 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 





কাজে জাতীয় উচ্নতির জঙ্তই সেগানে আণবিক শক্তিকে নিয়োগ করার 
সাধন! বেশ হু।লন্াবেই চলছে। 

স্ুইছেন থেকে অধাগক ও, ই, এইচ টিছিবেক ও অবযাপক 
হান ভেস্ড এছেছিগেন ভারঠন বিজ্ঞান 'কংঙীদে যোগ দিতে । 
অধাপিক বিবেক ভরম্যমন তড়িতচুন্বক চে ও হলেকটুন শিম সঙ্গে 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইনি একজন বিপ্যাত পবাথবিদ ॥ 

ফরাগ থেকে জেলিখো-কুরি দল্পঠি ছাড়া গারও  এসোছিলন ডাঃ 
ছারচ্ল কিশার এবং এল মপট । 


বান্গু-ভ্যাগী 


স্পা পাপা স্টপ পান্তা বকপ প্জনপা বাকল বা খল স্থান্কপা পথ কপ জাপা স্কিপ নল এ খা গাগা যদ কলা ্থগানতা বানা বা 


২৯২৩ 


উিখিত স্বনাম ধা বৈজনিকপুনা ছাড়া আরও বয়েকজন টধদেশিক 
অনাদি বিজ্ঞানীকে আমশ এবার আতখেরূপে ১ বন্য হয়েছি । 
অগৎ-স্ায় বিজ্ঞানে ভারতের আমন প্রতাচত হণেও আমাদের 


আগ সাধনা চলতেই থাকবে ধার মাঝে আগ আমন লাভের 
আশায় । ভারতীয় মনা মারা ভারতের জ[গরণের মেবায়ন হাদের 
কন্যাণ সধনেশনিের শেঠ দান দিঠে গগ্রনগ হয়ে আদবে। 
গোটা পৃথিবীর মন্মানরাগে জামাদের আিথেয হা প্রঠিপান সেদিন 


বিরে গাব। 


বাস্ত-ত্যাগী 


জগীনউদ্দান 


দেউনে দেউলে কাণ্দছে রে পৃজীরং'রে খোজ করি, 
মন্বিবে আস বাগেনাক শশা সন্ধা সকাশ ভরি । 
তুলমীতনা সেজগণে টা দোণার প্রদীপ লঘে, 

রচে না প্রণাম গায়ের রপসা মল কথা কমে । 

ভরা তলায় শের নেও বাছা দেওড়া গাছের পোড়ে, 
সিদুর মাখান। দেই স্থান আজি নো শুস্ে,বেরা খোড়ে। 
অ]া$ন|র ফুল কুছাহয়া কেট যনে গে না মাথা, 
"ভাগের শিখরে কাদিছে প্জাত দুর্বা বাষেন থ[লা। 
দে|ল-নঞ্চ গে কাটলে ফ!টিছে, ঝু নেব দোনাখানিঃ 
ইছুরে কেটেছে নাট মঞ্চের উড়েছে চালের ছানি 

কাক চোখ জল পন্মদীঘিতভে কবে কৌন রাঙা টি 
*আলতা ছে।পান চরণ দুথান খেলেঠিন খানে যেবে। 
সেই রাঁডা রঙ ভে(ণে নাই দাঘি, ঠিজলের দুল বকে? 
মাথাহয়া সেহ রাঁডন পায়েরে পাখিয়াছে জলে টুকে। 
আজি ঢেউ হীন অপলক চোথে কপিতেহে তাহা ধ্যান, 
ঘন-বন-তণে বিহগ কণ্ঠে জাগে তার স্তব গান। 

এই দীঘি জলে সাভার খেলতে ফিরে এসো] গার মেরে? 
কলমি লতা যে ফুটাইবে ফুণ তোমারে নিকটে পেয়ে। 
ঘুগুরা কাদিছে উহ উহ্ কব ডানুকের ডাক ছি, 
গুমরার বন সবুজ শাড়ীরে দাঘল নিশানে ফাড়ি। 

ফিরে এসো যারা গাঁও ছেড়ে গেছো ভঞ্চ লতিকার বাধে) 
তোমাদের কত অতীতদিনের মায়া ও মমতা কাদে। 
স্থপারীর বন শুন্তে ছি'ড়িছে দীঘল মাথার কেশ, 
নারকেল তরু উধের্ব খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ । 

বুনো পাখীগুলি এডালে ওডাঁলে কই কই বরে কাদে, 
দীঘল রজনী থণ্ডিত হয় পোষা কুকুরের নাঁদে। 


কাব মায়া পথে ছাঁডিলে এদেশ, শন্তের থালা ভর, 
ন্ত-পূর্ণা আছে যে জাগিছে তোমাদেণ কথা ম্মার। 
আকা বাক। বক। শত নদ পথে ভি ভরা? পাখী, 
তোমাদের পিতা পিতা-মহদের আদপিধা বুকে রাখে, 
কত নাম হীন অথহ ম1গরে জুঝিয়া গাছের মনেঃ 
লগ্মীর বাপি গুটিয়া এনেছে তোমাদের গেহকোণে। 
আজ ঃ ডি শুনতে পাও নামে নধর কল গাতি 
দেখিতে পাওনা ০েউএর আরে নি'খত মনের ঠাক 
হ্ন্দু মাতে এ দেশ, এ (দশের থা কার, 
কত কাহনাব সোল? হবে গেদেছে বে সা! ছবি। 
এ দেশ কীহালো হবে না একার? তান ভালোবাসা, 
তখনি ভ্যগ যে দেলে হেথায় পাবে ত৩থাশি বাসা। 
8০০ 
বেহুলার শোকে কীদিবুছি নোর। গংক্িনা রা মৌোতে, 
কত কাঠিশীর ভেনার ভ।নয়। গেছি দেখে দেশ হতে। 
এমাম হোসেন কিনার শোকে ভেসেছে রি পাঢা, 
রাধিকার পাপ গপুরে ধুখর আমাদের পারাটা । 


অতীতে হমত কিছু ব্যথ! দেখি পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা, 
আঙবেপ দিনে ভুলে ঘা ভাহ বেলব অতাত কথা। 
এখন আনরা স্বাধান হয়েছ, নুতন দৃষ্টি দিয়ে? 

নৃতন রা গড়িণ আমরা ভোঘাদের সাথে নিয়ে । 
ভাঙ্গা ইন্কুল আবার গণড়ঝ। ফিরে এপো মাগার । 
হুঞ্কচরে ভাহ তাড়াহয়া দিণ কা'ল অজ্ঞানতার। 

বনের ছায়া গাছের হলাম নাহল ন্নেছের নাড়ে, 
খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয় আদরের ভাইটিরে। 





( পূর্ধ প্রকাশিত তর) 
নালনা।র ধ্বংসাবশেষের মো পর 121 
দেখে বোসা যায এঠ |বগ্গারগ।স্য়েক গু, বত বিহ্বারগ্ুলি 


"28 শুন বে গড়া 


হমট স্তরে হিন রকদ পান 
মঠ ও 


হদ্ছিল। 
নাশশ। 


কোনও কোনটি এত: ঠিশবাগ তত 


বৌদ্ধবিছেনাদের নক ধানাহিবান হি আগমণের হতে 


একাধিকবার বিদব্ত হয়েছিল এব" বৌছ 5০-এের ৮7৯ আাহাষো 
ও আনুর্গল) একাধিকব। গেগ্ুণি পৃননিমত নালন্দা 


এই বিহা গুলিতে ব্থশান্থবিশারদ পাশ গণ 





নালন্দার প্রধান বৌঞ্চ স্গ 


(১নং এপ) চর কোণে চাট মুবৃষ্থ টি ডিল এবং চমত্কার 
কাঝকাঘ করা প্রাকার শ বেষ্টনী ছিল। এক কোণের ভু 
চুর নিমজাংখটুকু দেখা যা. । এটি একটি 
ছোট-থাটো। পাহাড়ের মতো উট 


ভারঞ্ের ইতিহাসে এই সকল মনীষী থা চিরস্থায়ী হ'য়ে আছে। 
বাঁডালী অধ্যাপক শীলতদ্র একদা, এই নালপ্দ। বিশ্ববিদ্ধানয়ের অধাক্ষ 
ছিলেন। চীন পরিক্রা্রক হিথুষেনচাও, এই সময় ভারতে এস নালন্দা 


বিশ্ব-বিগ্তালয়ের ছাত্র স্বরূপ এরই কাছে ৭৬ বত্গর সংস্কৃত ভাষা শি 


পরেছিনেন । ভারহ বিবরণ “বকে জানা খায় যে তথাগত নাললা। 


বিহার একবার এন ঠিন আন দেন এবং পাতদিন আমণ ও ছাত্রদের 
ধুমপণেশ পিঠেন। 


নার) ইহহাম খেকে টানা মাহ যে ভখবান বুদ্ধদেবের 
পন] লাির পৃ শফাপিত্য, বু্দউ, খান 5৪প্, বালাদিল ও 
বন 


প্রমুখ অঠারাগাব। শাননীঘ কথেকটি আনগস বিহার নিদাএ 
কারয়োহাতেন | বুক্ছেও আনুপাথ রাছনৰণ ও খশরিচিত ধনী! ভক্ত 
শ্রেঠগণের বিপুল বাহিত য় এনা শিল্পীর আগ্তরিক 


মহসো গায় লাঘলার গুগঙলি ভারা র 


মশ্রদ্ধ 
তরান/ন্তন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য 
নেপুণ্যের আিগচযত বণ খা হঞেহিন। শাছাড। এই বিশবিগ্ঞালয়ে 
ঠত্বুত টন নর আগ্ত গশধার্ প্রায় প্রাক দোশ্রই জান 


সুজ আক এখা, 





ভন শন শশা আসতেন, কারণ এ সময় 


শ'নন। বশুবছানষ খিন শুনি, পঞতসততী। ভার শিক্ষা সম্পূর্ণ 


কান হা ইচ্ছ। 
1শঙ্গা় ছাধকার আছে 
পের প্র-নটিকার দেয়া হাতি। 


হামা শলদে মনে হরুততিন না| 







পনেহ বান আনাপ চেচতা লু হক 
কনা গাগা কর নিথে 


ত। 


তখনকার বিনে প্াচান এ 


আধুনিক শা্ধে হপর্ডিত দশবিখ্যাত থে 
মণ অভনকমণনী এড আননা। বিখবগ্ানয়ুক মৌগবাণিত করে[ছণেন 
ভাংদর দব্য নামান, 1৬৮, জানচশ, (জানত, শ্িসষতি, গুদস। 5, 
চঙ্খনান,। বটখান, ধামান ও ধর গল অঠাতর নাম বিশেষভাবে 
ভদদনযোখা, কারণ এগ ছিদেন দে চিপ অর্দনাদে আভিজ্ঞ। এদের 


সখা পাঠ, দশন ও ধনশাদর 


শু অসম জান, তন, বিচার ৮ 
মীমাংনায় এদের অনাধারণ বক্তা সেনের গৃথখিদীর বিদগ। সমাজের 
বাড়ে আপের হুল কারে উুনোছল॥ আরও গৌরবের কথ। 
ধে এদের মধো অনেকেই লাঁচপ। ছিলেন । দেশ দেশাস্তরের জ্ঞান- 
পপারুঞ। বুপুর থেকে বহু শম হ্বাকাস কাছে ছুটে আমতেন এই 
নালন্দ। |বখবিছ্ঠানয়গ (বিগত অধাপকম্গ্ুলীর পদপ্রাঞ্তে বনে নব 
রে পের শি ও সংস্কৃতিকে সমম্পূর্ণ 
করে তোগবার আশায় হিঘুয়েন চাচের সাক্ষ্য প্রনাণ উদ্ধত করে 
বল। ঘে.হ পারে স্তারা কেউ এখানে এনে হতাশ হতেন না। ভার 
বর্ণনা গনুসারে জান! যায় যে সে সময় এখানে নান! দেশের প্রায় 
বশ্হাণার ছাত্র অদায়ন করতেন। কেউ বৌদ্ধ আচাধদের কাছে 
বৌদ্ধণান্্র পড়তেন, কেউ ব্রাহ্ঈণ পণ্ডিতদের কাছে বেদ, উপনিষদ, 
সায়, দশন প্রঠৃতি অধ্যয়ন করতেন, কেউ বৈস্ত বিশেবজ্ঞদের কাছে 
মানুধেনীয় রসামন বিজ্ঞান শিক্ষা করতেন । নালনা। বিহারস্থ নহন্গা ধিক 


বৰ 


নব বিষয়ে জ্ঞান লাভ 


২৯৬ 


পপ চৈত্র--১৩৫৬ ] 


বৌদ্ধ ভিগুকের মধো এমন বহ অধ্যাপক ছিলেন ধারা এক একজন 
কুড়ি তিরিশ এমন কি পঞ্গাশটি পদ বিষ;য়ও অধাপনা করতে 
পারতেন। হিমুয়েন চা, এখানে শিক্ষালাভ করে শেষে একত্রে 
পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিনয়ে পু'খি পড়াতে সক্ষন হয়ো 
অসাধারণ পগুত সেখানে ছিলেন মাত্র দনসন | 
হিথুয়েন চাও, ও ইচিছ, প্রদুষ টান পরিআাগ্গকদের বর্ণনা থেকে 
জান। যায় গে মাত্র বারো-তেরেশো বছর আগে এহ নালন্ন! 
বিশবিদ্যানয় ক বিরাটি এক শিক্ষা-প্রতিঠারকাপ গথা ছহিন। ধস ও 
সংস্কতিগ শেঠ পাঠ এই শালর্ীয় দিন পাটি বিভিন্ন কাযেন বিশান 
গ্রন্থশাল। ও পাঠাগার ছল । ছা, শমণ, অব্যাপক, শিগা, রাগাধনিক, 
বৈজ্ঞানিক এভঠি,দর ব্যবহারের ভষ্ট তিণশশাবিক গুহ নদ । 


লেস । মবগ্া এবকম 


নান! 


প্রদেশের দশনহশ্ন ছাজের শিক্ষ।গ 
[তন 


।ননুক 


স্রতকণমাখশের  জ্ 


পয 


চাসার আসণ-মবা ক 
শপ । 
ছা নিধানের 


মণাৎ আছ 


বুদ্ধ-দবের 
পরে 
চাঢ়হাসার বছৰ 
নাপশ্দা বিশ্ববিগ্যা এয় 
ঘি 


কাল 
সক পরে এহা 
সবা।পঙ্গা 
(বিশ্ব 


শিণাতহের গন্য 


সমু হা ৪ঠে। এহ 
বিছা লয়ের 
গাজা 
শঙ্গায় প্রদর্থ প্রায় দশপানি বিগ 
গ্রান ছিল। 


বায় 


মহারাল।পের প্োেচ্ছায় £ 


বলাপত] শিলাদিত। 





অাগতেল্স সশতে। 





২৯৭ 


বিশ্ময়ে বিমুঢ করে তুলতে। ॥ কোথায় সেই বিরাট বিহার, সম্মারাম 
ও বৌদ্ধ.প--সংস্বাধিক সর্দহাগী সম্াপী শমণ_-যেখানে বিড 
রী গু, শিক্ষক ও উপদেষ্ঠা ছিলেন । কোথা মেই গগনম্পনী দেব- 
দেডল ঘার পবিত্রাশখরদেশে একব। প্রভাত পবিগ ম্বণ কিএণ উদয়লগ্নে, 
ঝলমল করে এঠশ। কোথায় সেই কুবিশান অইবিধ পুস্তকাগার ? 
যার বলাপক্টেগ সেই মঠ কোথায়? কোৌথায মেই কাককায- 
5 স্থাপত) শিমনন্তার ? কীতিমুত, চকধ্ব,সিংহার,পন্ন ও হংসামথুন 
৬২কাণু করা চণ্দাহপ, অনিন্দ, গুহবলভা ? বিত্ত 
বর্ণে অনুরঞ্জেন শ্ুন্থ, প্রাকারমপ। ও বেইটনী-যার চচ্ছামত প্রশংশ! করে 
গেছেন একাংধধ গারঞাজক চাদের ল্তারভ-ভ্রমণ বিবপণের মধো £ 
নাদন্দ| শাল শুধু ধবংসাবণ্ছে | বিরাটের বিউত ধানশুপ। একদ। 


কোথায় মে 






সস 2 
না পে আরেঠা নি ক তে ৬ ০8 ৫ ই রি 
নামধেয় নৃণতিণন্দ পর পর এ ৭ ৯ পিন ৪ জে ০১45 এ 
টা বর রঃ ০: নিউ খহ আক ৯, ৪০42 
পোষকত! করে এসেছিলেন । মগধ শাপশার সব অট ন সংবারাম (না মঠ) পেঘো হত ফুউ এ প্রস্থে ১৭৭ ফুড মে সিদু মৃ্তিকাগ্ 
বিলাসপুর পৌওবর্ধন প্রত থেক বেরযেছে তার কাকবাণ্যখচি ও দেবদেবীর মুদ্ডি ডত্কার্ন সথ।পত্যকলা গতুলনীয় 
নগরাধীপ পালবংশীর নৃপঠিগণ, যা, গোপাল, মহ!গাপ, মঙগামহিমাত্য ত শ্রথবাখৌরবের ধুলিধুনরিত আবচ্ঠাঞথাবী পরিণাম । 
শরপাল, রামপাল, গোবিন্দপাদ ইহ্যানি পাচ্যবৃন্দ ছিলেন আাঁছও সবটুকু খুঁড়ে বারকরা সম্ভব হয়ান। বিশেধজেরা অনুমান 
নালন্দা! বিশ্ববিদ্ধালয়ের সর্বপ্রধান পৃঠপোষক। এদেরই অকু্ঠ করেন তুঁপুর্ব নাণশা। বিশ্ববিষ্ঞালয়ের মাত এক ভূহীমাংশ এ পথস্ 


দান ও উদার আনুকুল্যে নালন্দা হযে উঠেছিল সেদিন বিশ্ব- 
সেবাব্রতী ধরঘষ্যশাণী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ সর্নশ্রে্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্টান | মু্রিব। 
গর্ভ হ'তে টেনে বার-করা এই নালন্দার ধ্ৰংসপ্ুপ দেখে কেবলই মনে 
হচ্ছিল এ যেন কোন সমাধি শয়নে চিরনিন্দ্রিতা হুন্দগী রাপমীর হন 
দেহের কংকলাবশেষ মাত্র । এ কি সেই বিশবিশ্রাত নালন্দা? 
একদা যার স্রিগ্ধ শীতল নিল নীরোচ্ছল অসংখ্য ভড়াগ ও জলাশয়__ 
যা মানন-সরোবরেরও ঈধা উৎপাদন করতো, শ্বেত লোহিত নালাক্জ 
শোভিত ছিল যার শ্বচ্ছ তরল বক্ষতল ! কোথায় গেল আজ সেই দ্বিতল 
ত্রিতল, নবতল প্রাসাদ ও হর্দরাজী__-একদা| ঘা! বিদেশী পরিব্রাজকবৃন্দকে 


মৃন্িকার তলদেশ থেকে উদ্ধার কর! সম্ভব হয়েছে, বাকী ংশ সবই 
এগনও ভুগে মমাহিত | 

এই এক তৃতীয়াংশ ধ্বংদাবন্যেই আছ বর্তমান জগতের বিশ্ব 
উৎপাদন করছে। বছ বিস্তৃত ছিল এই নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয় । দুর 
থেকে অনেকট। মনে হয় আমরা যেন কোনও প্রাচীন ছুগ দেখতে 
পাচ্ছি। নালন্দার যেটুকু মাটির নীচে খেকে উদ্ধার হয়েছে তার নক 
দে. বোঝা যায় একদিকে ছিল সাপিবন্দি মত চৈঠ্য বিহার ও সাধারণ 
গৃহ এবং ঠিক তার বিপরীত দিকে ছিল পর পর শ্রমণ ভবন ও বিশ্যালয় 
গৃহগুলি, মঠ ও উপাদনার মন্দির। 


২২ উদ? 


স্ঞান্সত্ন্বঞ্থ 


1 ৬৭শ বধ) ২য় খণ্ড, এথ সংখা, 


০৮ ব্য স্পা আগ পিপন্পা পচাত জালা পতাকপা চাওলা সকল বনপা স্কিপ স্পা বাবলা সিনা ক্কিস্তপ জা এিন্পী পাস্তা স্পিন জানা স্পা স্পিস্পা পাপ 


একটি পুরাতন শুদ্ছ ও ভগু প্রবেশ-্বার দিয়ে প্রথম প্রবেশ করলাম 
এই সুত্র প্রবেশ 
আমরা বগাবর 


ভারতের এই গৌরবময় প্রাচীন উতিহাসিক স্থানে। 
পথের লাম ১নং মঠ এক দক্ষিণে ৪ ও 5 লং মঠ। 
সেই পথে মোগী। অগ্রসর হ'য়ে একটি উন্মুক স্থানে এসে পড়লুম। 
তারপর আমর! ১নং স্তুপটি দেগতে গেপুম। নালন্দায় যতগুলি স্তূপ 
আবিষ্কৃত হয়েছে তার আধা এহার্টে সকলের চেয়ে উ় এবং দেখডেও 
বেশ জমবাগো। এই গুণের শর দেশে ওঠবার জন্য নিহিত বিশাল 
সোপানখেনও আবদ্ুঠ ভয়েছে। কিন্তু সেটি ব্যবহার করা বিপক্জনক 
বোধে শাহ বিঃ 212 পাশে আর একটি সিড়ি গেখে রেখেছেন। 


“স্পা 





তবলোকতেখরের মুস্ঠি 
( প্রধান স্তণের উপর এই মুদ্তিট আছে) 


এই স্তপের সবোচ্চ তলে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখলে সমগ্র নালন্দা 
ভুখণ্ডের দৃশ্তা উপভোগ করা যায়। 

স্থাপত্য-কল। ও ভাম্বন শিল্পের বৈচিত্রা এবং এই স্তপের গায়ে যে 
চুণবালির মুভি উৎকীর্ণ কর! আছে এগুলি একটু মনোযোগের সাচ্গ 
ধখলেই বোঝা! যায় যে বিচ্রিম্ন সময় এর বিভিন্থ অংশ নিগ্রিত হয়েছে। 
মমণ্ত সত,পটির ভিত থেকে চূড়া পযন্ত একসঙ্গে ও একই সময়ে গাথা 
হয়নি। বিশেষজের| বলেন এই স্ত,পটির স্থাপত্যকলা ও ভান্বর্য শিল্প 
মাঝি গপ্তযুগেরই গৌরব বহন করছে। গগ্সনস্পশী এই বৃহৎ স্ত.পটির 
চতু্দিক ঘিরে অসংখা ছোট বড় ও মাঝারী পৃ্/-মানসিকে উৎসর্গ কর! 


স্ত,প' আছে দেখা যায়। এই বিশাল স্তুপের উত্তর-পূর্ব কোণে বোধিসৎ 
অবলোকিতেশ্বরের একটি চমৎকার মুঠি আছে। সরকাতী প্রত্তুতত্ব 
বিভাগ এটিকে রক্ষা করিবার জন্ক একটি চালা ভৈরী করে দিয়েছেন 
এর মাখার উপর | এই মুঠিটিও খুব বড়। নালন্দার মৃত্ভিকাগর্ভ থেকে 
মহগুলি মুঠি পাওয়া গিয়েছে _ার মধ্যে এই ধোধিসত্ব অবলোকি- 
তেঞ্করের মুিটিই সব চেয়ে বৃহৎ । প্রায় সাড়ে ছ'ফুট ৬"চু। দক্ষিণ-পূর্ব 
কোপে নাগফনাছত্রযুক্ত সে যুঠিটি দেখছে পাদয়া খায় বিশ্ষেজেরা 
সেটিকে বৌদ্ধ যুগের সর্ধতেষ্ঠ রাসায়নিক মহাযানপন্থী সিদ্ধ নাগাজুনের 
মুঠি বলে সনাক্ত করেছেন। ইতহাস 
এবং সববিগ্ভাবিশারদ নাগাজুঁনহ ছিলেন নালন্ব| বিশ্ব-বদ্যাগয়ের প্রথম 
সবাধ্যক্ষ। ভভের। দেবার নামে ঝ| গুকর নামে উৎ্মশিও মে সব 
পাও মুঠি এখানে নিমাণ কণরযে শিয়েষ্চিলেন তার অনেক গুণলতে 
শিলপালিপির আকাগে দাঠাপ নাম ও চাপ ইচ্ছা! চতন্ণ করা আছে। 


বলে এঠ গথাযনে যাদুকর 


এগান থেকে নেমে এমে আমরা এগ ও ভূত বোধ কখায় এবটু 
এব দা কত ভক্ত বণিক ও ধর্নী 
কত রাজপুত 


কত নুপতি ভার 


1বঙাম কষবুম এই পথগের পাদযুলে । 
শ্রী তার ইশ উভাছ করে দিয়েছিলেন এখালে। 
ও রাজকন্যা এখানে চিরবাস পার প্রবেশ কগেছে। 
রাজবুবুট খুলে রেখে নগ্রপায়ে মমনমে এখানে রস তাদের মাথা নত 
বরে গেছে । সেগানে বসে বদে কমনায় আমর! যেন চলে খিটে ছিপুষ 
অঠীতের সেই উশ্বর্দয় প্রাচীন যুগ । নাপন্দা তখন পুর্ণ গৌরবে 
বিগাজিঠ। মন্দিরে মঠে উপাসন।গৃ:হ গার মধু খণ্টাধ্বনি শোনা 
যাচ্ছে। অবণে ভেসে আসছে যেন এদুর মঙ্বারাম চকে বৌদ্ধ আমণ 
মদের মিলিত কের মন্ত্রীত ও খেরীগ!থ!। 
সারা আকাশে বাঠামে বংকৃত হাচ্ছে শেন জপচঞে “৬ অণিপনে হা নমঠত 
অগ্ডক চশ্দনে ও গন্ধ ধুপের হ্বরভিঠে স্থানটি মেন মঠিমাখিত পবিত্রতার 
ভবে উঠেছে । কহ তীর্থঝারী-কত পূণার্থী-কত পগগিবাজক আসঙ্ে 
যাচ্ছে তার্দের অগ্জুলিপুটে পুষ্প অখ, মালা ও নৈবেছ্ের উপকরণে পূর্ণ 
করে নিয়ে । দশ হাজার ছ'ক্রছাত্রী সারিবনদী আনে বদে এক মঙ্গে ছুলে 
দুলে এখানে অধায়ন করছেন। গম্‌ গম করছে সমস্ত স্থানটা তাদের 
পঠন-পাঠনের মুছু গুঞ্জন ধ্বনিতে । গাবধানে পা যেলে চলেছে সবাই, 
খেন কারু কোনো কাজে বিদ্র উপস্থিত ন। হয়! 


ওস্কারনাংপগ মতো 


কতক্ষণ আমরা সেখানে বিস্মৃত অতীতের সধুর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম 
জান না, নবনীতার তৃন্কা নিবারণের তাগিদে বাস্তব জগতে ফিরে আমতে 
হল। শ্রীমান অদ্ত্রীণ আমাদের জন্ সখাতল পানীয় আনিয়ে দিলেন। 
তখন শু কিরণের প্রথরত| বেড়েছে । আমর! একে একে সমস্ত গরম 
পোষাক খুলে ফেলে উঠে পড়লুম নালন্দা ধ্বংমন্ত,পের বিশেষ বিশেষ অংশ- 
গুলে পণ্রদর্শনের জগ্ঠ । ১নং স্তুপ দেখে আমরা এইবার ১নং মঠ এসে 
প্রবেশ করলুম। সেটতে পর পর মি বিভিন্ন স্তর বেরিয়েছে। উত্তরমুখী 
এর প্রবেশ দ্বার। এর মধ্যে প্রবেশ ক'ৰে প্রথমেই চোখে পড়ে চতুর্দিকের 
প্রস্তর স্তপ্তের ভগ্র মূল । স্তপ্তগুলির উপর একটি চক মিলান! বারান্দা 
ছিল মঠের প্রাঙ্গণ ঘিরে । অগ্নি সংযোগে এটিকে যে একবার ধ্বংস কর. 


চৈত্র--১৩৫৬] 





বার চেষ্টা হযেছিল তার চিহ্ন আজও বিস্তমান। এই মঠের প্রথম স্তর 
দেখে অনুমান হয় পালরাজবংশের তৃতীয় নুগতি দেবপালের সময় অর্থাৎ 
৮১৫-৮৫৬ খু্টাবো এটি নিমিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি দ্বিতল 
নৌধ। দ্বিতল ধ্বংস হবার বা তেছে পড়বার পর আবার যখন নুতন 
করে শিমিত হমেছিল, ভথন পুরাঠন একতলার দেওয়ালের উপরই 
নীচের ঠলে যে বিগ্রহ পাঠ বা দেববেদী পাওয়া 
গেছে মেট পূর্ণাদকের চকে । বিশধচ্ছেন। অনুমান করন যে এখানে 
একটি বিরাট বুদ্ধমূঠি স্থাপিঠ ছিল । বেদীর বিপরীত দিকে একটি 
মঞ্চ আব্দ্িত হয়েছে, আন্ুমান হয় গুক বা আচাধদেব এখান থেকেই 
ছাজদের উপদেশ দিন । ছারা সব মঠের প্রাঙ্গণে বলে গুক সুখে 


তৈরী করা হযেছিল। 


উপদেশ শনে আনাহিন করতে। উতর পশ্চিম কোণে একটি কূপ 
আগ । প্রাঙ্গণের চাগিদিকে সাপিবন্দী যে সব ঘর আছে, ।ন£সন্দেহে 
বলা মাঘ যে গেওল ছিল ছাত্রদের বানগুগ । এই সব ঘরের ছাল কিন্তু 
পেট। ছা নল, আর্ব গোলাকুভ খিনেনের ছান। প্রাটান ভারতীয় 
স্থাপঙা কলায খিলাংনর পি এত বড ছাদ গইপানেই প্রম দেগতে 
গাপয়। গেছে । এখানে একটি পাথরের চপর ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের 
আইবিধ অবষ্কার মচ্জ টিবরণ উৎকীর্ণ কপা ছিল । আাপতের প্রাচীন 
ভাগ শিগের পরিচয় বন এপ্তলি সনস্তই সংগৃ্ঠী হায়ে এন নালন্দা 
প্রশ্থণালায় মধ রন্সিত আছে | এই মঠের প্রশস্ত সোপানতের এবং 
চালিদি-কব দেঞ্যাল বেশ মন্দবুন কংক্রীটে ঠৈনী হয়েছিল। এ থেকে 
বোঝা যাধ নে মুখের বাপ্ধুকারর। কন উচু দরেগ শিল্পা ছিলেন । 
নং ম১টতে ভালখঘোগ্য ছ্রাট ব্যাপাধ দেবলুম ॥ সিড়ি দিযে গঠবার 
সময় পাশের দেওয়াদে আলো আনবার দন পুলণুগ কর] জছে। 
এ লিনিস ভরতে গ্াটান স্বাগাঠোর মধো আর কোথাও বঢ় 
একটা দেণ| যায় না। সরতরগ পেথ মিডি আকার । আর 
* একটি উঠ্ভেগযোখ্া হচ্ছে ৪১৩৪৪৭ খু অন্ধ পদণ যি গুপ্ুনআট 
ছি'লন সেই মহারাজ কুমারপ্ুুপ্বর একটি দু পাওয়া গেছে এখানে । 
নালান্দায় যতগুল মুদ্র। পাওয়া! গেছে এটি ভারমধো সবচেয়ে পুরাতন । 
ভারপর ৫নং মঠ। উল্লেখযোগ্য কিছু দণতে পাওয়া যায় নি। এরপর 
ঙনং মঠ॥ এটিও যে একদ! দ্বিতল ছিল তার প্রমাণ পায়] যায় 
সিড়িটি থেকে । এই মঠে ইট বিছানো প্রাণ দেখতে পাওয়! 
গেল, আর দেখতে পাওয়। গেল ছু'সারি উন্ুন। বোধকরি ছাদের 
ও অধ্যক্ষদের রন্ধনশাল! ও ভোভজনাগার ছিপ এটি । অনেকে বলেন 
এরকম খোলা-মেলা জায়গায় কথনই গাকশাল! হঠে্পারে না। খুব 
সম্ভব এখানে বৌদ্ধ সন্যাপদের বসনাদি বঞ্চনের জন্য বর" আল দেওয়া 
হত। 
গনং মঠের উও্তর-পূর কোণে একটি গাথরের মান্দর ছিল । তার 
ভিত্তিমূলে ২১১ থানি উৎকীর্ণ কর! ভাক্ষয চিত্র আছে। এই শিলাপটে 
নান! বিভিন্ন দৃণ্ঠ দেখা গেল। বিবিধ যোশাসনে, বিচিত্র ভঙ্গীতে নান। 
মানুষ চোখে পড়ল । কিন্ুরগণ বা্ভযণ্্র বাজাচ্ছেন, মকর-মিথুন জল- 
কেলিরত । অগ্রিদেবতা, কুবের, গজলক্ষী, কার্তিকেয় প্রভৃতিকে চেনা 


জহ্বাগত্জেন্স ্ছে 


স্ষপ ্পস্া বক্ষ ব্ান্তপা স্জান্তল কলা স্িন্চপ স্থিচাব্কপা স্হান ব্যান্তল 


ই ৪১৪১ 


থপ ব্যগকপ থকা স্থ্ছলা ন্িপাকশ সাপ বিক্ষত পাতা গা 


গেল। জাতকের কাহিনীও কিছু কিছু উৎকীর্ণ রয়েছে, যেমন-_একটা| 
নজরে পড়লো--'কচ্ছপ জাতক ।' বিশ্বজ্ঞের! অনুমান করেন এগুলি 
ষষ্ঠ ব! মগ্তম শতাব্দীর ভাক্ষম কল।। 

এরপর আমর! ৮নং মঠে শেনম। এট পুববধিত অঙ্গ মঠেরই 
মতো, কেবল আকারে একটু বৃহৎ এবং দেগঠেও খুব ভমকালো। এ 
মঠটও অগ্তত দুবার ভেঙে গড়! হয়েছিল বোঝা যায়। 

নং মঠের প্রাঙ্গণে ৬ট বড় বড় রংয়ের পাত্র পাওয়া গেছে। এখানে 
প্রথম দেখতে পাওয়। গেল ভুগনন্থ দাংঘ পয:প্রণালী। ১*নং মঠের 
বিশেষত ভ'ল- এখানে প্রবেশদ্ধারের উপব খিলান করা আদ যা অন্য 








ভথাগতের ভীবনের অইবিধ বিশেষ বটল! ডৎকার্ন করা বৌগ্ব৫গ । 
শ্থপটি রো ধাহ নিশ্মিত 


কেনটিতে নেই । গাথুনি কিছএ্ু কাদার । আগের মঠগুলিতে টুণবালির 
গাথুনি ছিল। আগের মঠগ্তপরও কমবেন প্রায় সবটাই খুড়ে পাওয়া 
গেছে। কিন্তু ২১নং মঠের বিশেষ কিছু অস্তিহ নেই, কেবল ২৫টি 
ভাঙা থাম যার পাটা শুধু লেগে আছে তি প্রাচীরের উপর । 
এখানে চুণবালি গোলার অনেকগুণো গা গাওয়া! গেভে ঘার মধ্যে 
অবশিষ্ট মশল1__বিশেষ কৰে মাথা চুণবালি শুকিয়ে রয়েছে। 

মঠওলির স্থাপত্যকলা প্রায় সবই একরকমের | হয় লম চঠফোণ, 
নয়ত রেক্টাঙগুলার | ক্ষেত্রের দুদিকে কোথা বা তিন দিকে নাপিবগ্দ 
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ঘর। মাঝে একটি উঠান, উঠানের চারিদিকে ছাত্রদের পাঠকক্ষ, তার 
লামনে বারান্দ।, বারান্থাগুলির ছাদ আবার প্রস্তর স্ত9 বা উটের ভৈরী 
মের উপরন্যন্ত। প্রধান প্রবেশদ্বরের সামলেই বিশ্রহ গীঠ। এই 
গীঠের উপর বুদ্ধদেবের প্রতিমুতি থাকতো। নং মঠের এক বো 
যেমন একটি গুনের কুপ আবিদ্দত হযেছে, হেমনি আরও একাধিক 
মঠের অঙ্গনে এক কোণে এক একটি কূপ বেরিয়েছে । হতগাং বোঝ। 
যাচ্ছে নাগন্দায় কোনও জলক॥ ছিল না এবং প্রতোক মঠটি ছিল আম্- 
নিপনীন। মঠের দেগসালে ছিল চণবালি লাশানো ; ঘরের মেঝেয় 





পাথর বদানো, ইট লাগনো অথবা কট্ক্রট করা । এই সানিবনি 
রঃ 
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॥ নু 
4 স্টিি সি 
না এডি ০ র 
চা রী এ 
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ন ৮ শর 
বা এ পাছা কস ৩ আত এ 
হি 
চক নি পি টিতে এ 
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নাণন্দার বৈলোক্য বিজয় মুর্ি ( বো, ধাত নিশ্মিত) 
€ ইনি শিব-পার্দীকে গদ হলে দপিত কারে তাঁগুব নৃত্য করছেন । ) 
এথেকে হিনু ধনের প্রত বৌদদের বিদেষ সুচিত হচ্ছে। 
একটি পা গড়া রলোক্যবিজয় মুস্ঠির ৬ম বশেষ 
নালনার ধ্বংসগ্ত পে মধ্যে পাওয়া গেছে 


মঠের গ্রচোকটি প্রবেশছ্থার পশ্চিমমুখী কেবল ১।এ এবং ১বি ছাদা। 
চৈহা ও বিশা্েঞ প্রবেশদ্বার সবগুলি পুর্ব মুখ! ছা'পাশের এই হন 
বাগীর মাঝখানে ছিল প্রশও পথ । 

চৈতাগুপির মধো উল্লেখধোগা তনং চৈহোর গ্তরে আবফ্রত ১ংনং 
চেভাটি। এটি যে বিভিন্ন যুশে ছা'খার নিম্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ 


স্ঞান্স্তম্বঙ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


পাওয়া যায় ভিন্তি মূলের ছুটি পৃথক স্তরের অস্তিত্ব থেকে। এই স্ত.পের 
দেওয়ালে কতকগুলি কুনু আছে; এবং দেওয়ালেও নানা কারুকার্য 
করা। প্রত্যেক ঝুপু্গীর মাথাটি নানামাকীরের মন্দিরের চুড়ার মতো; 
ছ'পাশে টি ফুলকাঁটা থম এবং নীচেপ্ন দিকটিতে চৌকীর পায়ার মতো 
কাজ করা । কাজেই কুনুঙ্গীগুলি দেখতে ভারি সুন্দর | এই সব কুলুঈণর 
মধো নাকি প্রতোকটিতে একদা কোনও না কোন দেব-দেবীর মুঠি 
এগন ভ্ব'একটি চাড়া সেগুলির আর চিহ্ন নেই। উত্তরে 
ও দক্ষিণে ছুট চৈতা আবফুত হযেছে থে ছুটির ভিতি মুলেগ দৈথ ১৭৮ 
যুট ও ১৫৭ ফুট । শোনা যায় এখানে নাকি চুণঝালির তৈরী দুটি বিরাঈ 
দ্ধ মুঠি প্রতিটিত ছিলি। 


প্রতিষচিত ছিস। 


আর উপ্রে ১নং উিচন্ঠ পাওয়া খেল। এটির বড্ড ভুগ্র অবস্থা, 
এর দেওয়াল শে কাককাদ উতৎকীর্ণ কপ আছে | সত্যই 
এই চেত্যের পুব দিকের প্রাণে সম্ভবতঃ বিগ্রহগাঠ ছিল 
হুর কোনও চিজ নেই। তবে আশে পাশে 


এখানে সবচেয়ে 


কিন্তু 
বিশ্ব । 
এবটি। 

কতকগুলি দানমিক কপ! *গ প্যেছে দেখা খেল। 
সলেগযোগা € জষ্টবা বস হান ধাউুমিহিত মুঠি গড়বার ভস্। বিশেষ 


এখন তাৰ 


বরণের কজন টুন) গালয়া খেছে। 

পড়লো একটি সুতির ভগ্জাবশেষ- 
গান মাত পণ কিছু গতীথ ছবির টুকরে। | ।এজিনিস একমাত্র অওস্থা] 
এই যে ভগ্প গাঁদগাঠ- 


দন, টেতা পেখানে শিষে চখে 


ছাড়া ভারতহির চর কোথাও দেখা যায না । 
বিশেধহ্ে। বলেন এর এপৰ হপাগতের এক প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান যুঠি 
ছিন। 

নাণনগান চহুদিকে আরও অনংখ্য দেখবার, শেখবার ও গানবার 
দেখে বোঝ! যায় ভারতবম একদিন 
সভাহার কত ঈচ্চগরেই না উঠেঙিন ॥ জানে বিজ্ঞানে স্থাপত্যে ভাঙ্ধ্যে 
চিত্রঞলায় ভারত বোধকরি গুপুযুগ থেকে পাল বুশ পষণ্ত জগতের শীগ- 
স্থান অধিকার কগেছিল ॥ 

মু্তিকা প্রস্তর চুণবাদি ও ইটের গাথনি এখানে পর পর দেখতে 
পাওয়া সায়। অর্থাৎ ছ্বাপহ্য শিল্পের ক্রমোহ্নতির প্রায় মকল শুরই 
এই একটি জায়গাষ বিছ্ধম!ন রয়েছে । নালন্দার সবচেরে বড় একখানি 
ইটের আকার দৈথে ১৭ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২ ইঞ্চি এবং পুরু তিন ইঞ্চি। 
আগকের দিনের ইট পুক তিন ইঞ্চিই আছে বটে, কিন্তু দৈখ্যে ও প্রন্থে 
৭ ইঞ্চি করে হাঁ পেয়েছে। বোধকরি সেদিনের মানুষের আকৃতির 
চেষেও মাদকের মানুযরাও দৈর্ধে ও প্রস্থে অনেক ত্রাস পেয়েছে। 
১৭১১২ মাপের ইট নিয়ে দেওয়াপ গাথবার হিম্মৎ আজকের কোনও 
মিশ্তরীরই নেই এবং সেই ইট বধে এনে দেবার মজুরও খু'জে পাওয়! 
যাবে না। (ক্রমশঃ) 


বন্ধ আানিদ্ত ভয়েছে, যা 


মতে 





খোশবাগের বাঘ 
অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


মুনিদাবাদের কিছু দক্ষিণে ভাগীপথার পণ্চিন তারে গোশবাগ] এখানে 
নবাব আলব্ধা খা ও 
নিজন সমাধি 


একটী প্রাঠীর-বেষ্ঠিত টগ্যানবাটিকার মাধ 
সিরা চিগনিঞ্রায় আভডহ রতিয়াছে। 
নিকটে কোনও লোবনয় নাই। 


হঠতভাখা 
উদ্বানটি নিবিড পৃক্ষছাযাষ আশ । 
৭ ধার্লং দে গোশবাগ শপ গ্রাম, একটি গোষানা পপী ও ভাঙার 
কিঞিৎ পার্ণ নদীর তীতে এবটী মুগল্মান গড গোযাতার। নিবটবন 
বহরমপুর সবে দুপা দধি ছানা সরবপাহ কহয। থাকে; 


মাগন 
গৃঠস্থ । শান্ত পরিবেশের নধ্ে 


মুসলমান পলীর সরধবাতশই চাষী 
শহাদের অনার জীবন বেশ কাটিয়া আইভেছল। কিন্ধ কিছুদিন 
যাবৎ হাতত বিনের চট হইয়াছে | খোশ্বাগের ঢারদিক আরণাকীর্ণ , 
প্রাচান খ্ুহমযুছেল দি গের দহ আগাছা জল এই জঙ্গলে 


বাঘের আবাস ভইয়াছে। বারে গোধালে গকা ছাগল মেয় গাখিয়া 


গহস্থের শব প্রনাই। কেডা ভঙগিয়। গুক বাছুর ছ্াখন লইযা মাহছেছে । 
দিনের বেলায় ৪ গোখারণের মাঠে পালে বাণ থডিষা হাল নে মুখে 


$লিয়া লইখা যাইতেছে | গর গক ছাগল প্রহর গনেক গুপিই 
হভাদের চপরমাৎ হইয়াছে) মুথাদ পাইয়া এদিন আমতা দুই বঞ্ুতে 
“গখানে উপস্থিত হতলান। 
আমাদের শিখার প্রণাণী একটু আভিনঙ 00০700০৫95 । 
সাধাগণত* মি] 175 এপ। বসিয়া বৃক্ষ শাখায় মাচান লাধিয়া 
ব্যাঘের সন্ধান খাইলে যে 


শিকার করা হয়) অধন। [০০ ক রয় 


ঈসলে ঢহা অবগ্কান ক বেছে ভাজ লোকদ্বারা ঘিবিয়া ফেলা ভয় ॥ 
জঙ্গলের একদিকে ব্্ষল গাবিরল স্থানে মাচানে অথবা ধোন: উচ্চ 
ভূমিতে শিকারী অপেক্ষ। করিভে থাকে | 7১989৮"এর দল স্মপগদ্িক 
হইতে নানারাশ শব্দ করিতে করিতে জদ্চন্ণাকারে জঙ্গল ন্ডাঙ্গিয়া 
অগ্রনর হইতে থাকে । তাড়া গাইয়। বাধ শিকারীর অভিযুখে অগ্রসর 
হয় ও ভাহান দৃষ্টিপথে পড়িলেই গুলিবিদ্ধ হয় হন্থীদ্ধারও অনেকে 
দঙ্গল 782 করাইয়া থাকেন । ১৫।১৮টা হাত? দিয়! জরগলটা ঘিরিয়া 
হাওদাপৃষ্ঠে শিকারী জঙ্গল ভাঙিয়! অগ্রপর হইতে থাকে ও গলায়নপর 
ব্যাপ্ত নয়নগোচর হইলেই গুণ করা হয়। এই ছই প্রকাগ শিকারই 
বিশেষ ব্যয়-দাধা। অভারাজা রাঙা। জরমদারণণেরই সাধ্যায়ত। আর 
দুইক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ 768$9এর গ্রয়োজন। মধাবেঠ শিকাদীর পক্ষে 
সাধ্যাহীত। আমরা নিজেদেগ সানথ গযোগী উপায় অবলম্বন করিয়া 
থাকি। ব্যয় কিছুই নাই বলিলে চলে । 13816 এ ছাগল ব| মেধ দীখিয়া 
অথব। মড় (111])র নিকট ঝোপের মধ্যে গকন গাড়ীর ছই প্রবেশ 
করাইয়া দেওয়া হয়। ছইপানি শাখাপলবে সপ্পুর্ণ আবুত কৰা হয়, 


৩০১ 


বাঘে ভার অস্তিত্ব যেন বুঝিতে না পারে । ছইএর সন্তুণভাগে গা" ইঞ্চি 
দীথ ও ৪1৫" ইঞ্চি প্রশ্থ একটা যাক থাকে। 'ধ রন্ধ, পথে দুই এর মধা 


হঠতে। [3810 অথবা মড়ি দেগা যায় ও 13816 বা মড়ি্ নিকট বাঘ আসিলে 


গুলে করা হয়। আবখা এরাপ শিকারে বিপদের আশঙ্কা কিছু থাকে। 
*'ব সমন্তই শিকারীর সাহস, তৎপর» ও প্রত্রাপন্নমঠিতধের উপর নি্দর 
কির । 

আমরা সংবাদ পাইয়াহিলাম মে সেদিন বেলা "টার নময় পর্লীসংলগু 
পুগরিণার পারে বাপের গন নোনা শিয়াছে । দপস্থিত হইয়া দেখিলাম 
ঘে পুর্ঘপ্িচার একটা পাড়ের কিয়দংশে গঙ্গল রহিয়াছে, অপর পাড়গুলি 
গপেন্দাকৃত পরিার | হবে কিছুদরে একটী কবরখানা আছে ও সে 
স্বানটা স্যাওট। প্রতির জঙ্গলে মন্ছন্ন। ব্যাঘটি ওখানেই গায় লইয়াছে 
অধ্থমান কিয়! নিকটব 2! নগণেই গাড়ীর ছঈ পাতা হইল ও গলগাল। 
দিয়া আন্হাদিত করিয়। সম্যুপে ১০1১১ হাত দবে একটি মেম বীধিয়! 
দিলাম। আয়ন করিতেই সঙ্ধা। নাময়! আমিল। হাড়! 
ভাড়ি ছহ এর মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও লোকজন প্রচ্থান করিল । 
পুফ্চবেণীর পাচ হইতে নাখিয়! তাহারা আজব্র না যাঠতেই বাধটি আসিয়া 
ছ'গলের উপর ঝাগাইয়া পড়িল। আমি বন্দুকটি তুলিয়া গুলি 
করিলাম : বাথটী নন্ম বেগে পপাঠয়া গেল ও হল্প কিছুক্ষণ পরেই 
তাহার মুমু আঠনা শোনা শেল। ছি হইতে বাতির "আশে 
পাশে শনুসন্ধানে বুখিলাম যে খাঘশী কবরণানার জগুলেই প্রবেশ 
করিয়াছে । বনের মধ্যে রাতে প্রধেণ করা নিরাপদ নহে । পরদিন 
প্রাচচকালে জঙ্গন হইছে বাহির করিয়া আনিলে দেখা গেল খ্টা প্রায় 


আমরা 


ভ্হয়া 


ন্ছ ফুট লম্বা! ॥ 

পূর্েই বলিয়াছি যে গোশবাগের জঙ্গলে বাঘ একটী নহে এবং 
উ৬াদের চপদ্রব কেবল খোশবাগেই আবক্ধ নহে । বাঘে এক রারে ৩৪ 
মাইল লইযা চরাই করিষা থাকে ও খোশবাগের আনে পাশে 21৭ খালি 
ইহার ২ মাইল দর্দিণে শ্ালীশ 
রেশমবন্ম বয়ানর ইহা 
রেশম- 


রর 
ইওস্ততঃ 


গ্রামেই উহাদের উৎপাত হইতেছে । 
পাড়া গ্রাম। এককালে বেশ বদ্ধিষ ছিপ। 
একটা কেন্দ ছিল! খহু নমুদ্ধ তস্বায়ের বান এখানে ছিল। 
শিল্পের এবনতির সহিত গ্রামের হ্রীও অন্ুহিত হইয়াছে । 

বিপু জ্গলাকীর্ণ ইষ্টকন্ূপ ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির সাঙ্গ এখনও 
দিতেছে । আচাষ প্রভুর কন্থা হেমলতা ঠাকুরাণর পাট এখানে ছিল। 
স্ববৃহত্ৎ কাকবার্ধ শোভিভ মন্দির, প্রশস্ত নাটমন্দির আজ সবই ভাজিয়া 
পড়িয়াছে। থে দেবালয় প্রাঙ্গণ এককালে ভক্ত সমাগমে সর্বদা মুখরিত 
থাকিত তাহা আজ শ্বাপদের আবাসে পর্সিণভ হইয়ভে। লেদিন কাপের 


২০০২ 


পূর্বে নিকটবহী মাম বাগান হইতে একী গোবৎ্ন বাদে লইয়। যায়। 
পরদিন প্রাত শনুনঙ্গান করিয়| দেখি যে মন্দিরের প্র/টীর-সংলগ্ন ঝোপে 
উহা অর্দঠুজাবস্থায় গড়িখ। আছে ॥ অড়ির নিকট বপিবার উপযুক্ত স্থানা- 
ভাবে আমরা বৈকালে মন্দিরের ভগ্ম প্রাচীরের উপর খসিবার ব্যবস্থা 
করিলাম । কিন্ত মজন্গণ পরেই কাল বৈশাখী বৃষ্টি ঝড় আরম ভইল | 
সর্ধাঙ্গসিক্ত হইয়া রাহ “টায় নামিয়! আলিলাম। পরদিন শিষা 
যে রাত্রে বাথ আসিয়া আহার করিয়াছে ও অডিটি টানেয়। লইয়া 
গিয়াছে । গাড়ীর ছই পাহিযা বিবার ব্যাস্থা হইতেছে। 


পি 


৮ইএর নধো 
পাঠিবাব জন্য বক্তা নিতে দুইজন লোক বাগানের একটা ঘরের 
দরগা খুল.হহ ভিঠর্প হউতে ব্]াঘ ওনার দিয়া চগিল ও নিমেষে 
ভখব।ভাযনগুে বাহির ভইমা [িকটগ্ব আনবাগানে প্রবেশ করিল। 
পূর্বগাণ খুষ্টিতে সন্‌ ভিলিয় যাওয়াতে বাখটী এই শিউন ঘরে আহ 
লইয়া্ল। খাতা হটক খান শাখাতারবে ঢাকিয়! উর মধো 
প্রবেশ কবিয়। সন্ধ্যার এপেক্ষ। করিতেছি । একটা শুগাল আলিয়া মডি 
দানট।:ন করিতে লাগিব । আগেই একটি গজ দিয়া অন্ডিটী এনটি 
গ।ছের শিকড়ের মহিত দুটবাপে বধিয়। বজ্ুলী লহাগাতায ঢাকিয়! 
দেএয়। হইমাছিল | এবান মহকঠা অবশন্থনের প্রযোজন। মড়ি থে 
অবস্থায় (09৯1119) বাখিয! শিষাচছে ভাঙার কোনও পরিবঠন দেখিলে 
রানি ৮1১০ পর 
গণায়ন কিল । বুসিলাম মাশার শ্রঠাশগা। কমিতেছি 
মিনিট পনের পর ঝৌঁণেএ মধ্য দিয়া বাঘটি 


তি সবর্পণে মস দিকে অগ্রমব হইতেছে । 


বাণ আর গে মর নিকট আমে 


ভড়িৎগভিততে 


না। শগানছা 
তাহার শুহাগমন হয়ছে । 
বিছুদগ আসিলে যেন 
শৃথালের 


তাহা 


তাহার ছ্বিধার ভাব লক্ষে হইন, দুই গা পিছাইয়া গেল। 
টানাঢানেতত মন্দির পূর্বারস্থান বিটু পরিবহন হওয়ায় বোধ হয 
*গ[লের খায় শন্ধ পউিয়। কিথধিৎ আস্ত হইলে 


সন্দেভ হঠযা।তন। 
পুনরায় অগ্রনগ্ হইন । অর্ডির নিকট আয়া দাডাইতেই বধুবর হ-- 
গুলি করিলে বাখটি দেগ!নেই পড়িয়! খেল। এটি দৈথো ৮. ফুটেরও 
কিছু বেশী। 

পরপর দুইটি বাব নিহ* হইলেও খোশবাগের উপভ্রৰ কিছু কমিল 
না। মেপ্দিন রাতে গোশালা হইতে একটি ছাগল বাঘে লইয়! খায় । 
ছাগণটি ওজনে অর্ধমনেরও বেশী। কিন্তুঙহা বাঘে সুখে তুপিয়াই 
লইয়! খিয়াছে, টান্য়া লইয়া ঘাওয়াণ কোন চিহ্ন কোথাও দেখিলাম 
না। বুঝিলাম বাঘাট বিশেষ ণৃৎ ও শক্তিশানা। অনুদন্ধানে জানিলাম 
যে প্রাতঃালে দূরে একটি ঝোপের মাথায় ৫1৭টি কাক খুব কোলাহল 
করিতেছিশ। দুই খণ্ড জন্গীর মধ্যে একটি অপ্রশন্ত নালা, নিকটে 
একটি জল ॥ জনার ধার হইতে নালা পধ্যন্ত আগাছার জঙ্গল ও 
নালাটি লম্বা ঘানে আচ্ছন্ঈ। সেই ঝোপের মধ্যেই অর্ধতুক্ত ছাগলের 
সন্ধান পাওয়া গেল। মড়ির পিঞ্ঢ হইতে মাত্র ৭৬ হাত দূরে ছইগাঠা 
হইল। এত নিকটে বলা খুব শিগাপদ নঙে ; কি দুরে বগিতে হইলে 
খুলির গৰ করিবার জগ্ত জর্গল কাটতে হইত ও তাহাতে বাঘের সন্দেহ 
জম্মিত। স্ু্ধান্তের পূর্বেই দুই বন্ধুতে ছইএর মধো প্রবেশ করিলাম । 


জ্ঞাতব্য 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


ক্রমে গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিল! নিকটস্থ মড়িটিও আর দেখা যায় 
না। আাশেপাশের ঝোপে কোনও জস্থর অতি সন্তর্পণে চলাফের! 
অনুমান করিতে পারিতেছিপাম | শাতের রাত্রি ৮্টা অতিবাহিত 
হইল। ব্যান্নপ্রবরের আগমন সম্বন্ধে কমেই সন্দিহান হইয়। উঠিতেছি। 
এমন সমম পার্বের দমিতে বাছেব দীর্ঘশ্বাসের শব্ধ শুনিতে পাইলাম ও 
১০।১২ সিনিট পর বাঘট গানসয়া আছারে প্রবৃত্ত হইল । অতি সাবধানে 
ঘ্ইএর রন্ধপথে বন্দুকের নলটি বাহির করিয়া টর্চের বোতামে হাত 
দিতেই উদ্দ্রল আলো জুলিয়া উঠিল ॥ আগঠার-নিরত বুহদ্াকার বাঘটা 
মুখ তুলিয়া চাহিতেই উহার বক্ষস্থলের শুভ্র রোমর।জি লক্ষা করিয়া 
গুল করিলাম । বাঘটির মারাদেহ থর থর ক্রয়! কাপিতে লাগিল 
নিমেষ মধ্যে আমাদের হইএপ দিকে থাপাইয়! পড়িল। বদ্ষুবর হ-- 
গুলি করিভেই বাবটী ১১১২ হাত দুরে গিয়া! পডড়য়া খেল।  পর্জে 
দেখিযাছি প্রথন গুলিটি এপি ও গঞ্জ ভেখ করিয়া! খিয়াছ। তবুও 
বাখটি (1709 করিতে গারিযাছিল। এটি দৈঘে ৮হ ফুট ছিল। 
হহর পুর্ণ এহ বড় বাগ আম এ অঞ্চলে মারা পড়ে নাই! 

গোশবাত। কিন্ত লাশ ফিরল না! এক বাপ দম্পতীর উৎপাতে 
লোকে গতি হয] টন । একমাসের মধ আশটি গোবৎস, ছাগ 
ও মেঘ তাহাদের দপরমাথ ভইল। একদিন 131৮ বাঁধিয়া বসিয়াও 
কিছু হবপ! করিতে খারে নাহ । বাঘ আমাদের সন্ধান হইল 
ন!। ইহার মব 'মাগ্াগুলিই বেলা ত৮টার মধে] হইয়াছিণ । পাতে 
বাধা ঢাগপ দেখিধা বিপদ অনুমান বনিয। নধর ছাগ্মাংসের জোছও 
হ্যা কদিন! যাহা হইতে 
একটি বড় বাছুর লহ খন । আমরাও আড়ির নিকট পূর্বের মত 
ছই পাতিয়। বমিশান। হঠীভেদ্ক এপ্দকর, একহ[ঠ দুরের জিনিষও 
দেখা যায় পা। নগ্াপাতার গ্ানচাত হওয়ার সামান্ত শব্দের উপর 
নিভর কয়! বাঘের চলাফেণ| অনুমান করিতে হইতেছিল। একবাস 
মুন হইল কিতে যেন মড়ি টানিতেছে ।  টর্চের আলো ফেলিতেই দেখি 
যে ঝোপের সধো বাবটি সয়! যাইতেছে ॥ সন্মুখের ডালপাঁলায় গুলি 
বাধা পাইবে» টচ নিবিন' এই ক্ষণিকের আলোকরেখা উহাকে 
আমাদের এবস্থিঠি সন্বন্ধে সঙ করিয়! দেবে কিন এই সন্দেহ মনে 
জাখিয়া থাকিল। জাশায় অপেক্ষা করিঠেছি। ১৫।২* মিনিট পর 
+ঠাৎ দেখি যে আমাগ চোখের সম্পুপে হাতখানেক দূরে কে যেন 
একটি সাদা পর্দ। টানিয়। দিয়াছে। এর অন্ধকারেও উহ! বেশ ম্পট 
দেখিতে পাইলাম । বুঝিলান থে বাঘটা আসিয়। ওখানে ধাড়াইয়াছে। 
উহার উদর বন্গঃ ও গায়ের মাদা তোমগাজে অন্ধকারের পটভূমিকায় 
ম্প দেখা যাইতেছে । এ মবস্থায় গুলি করা নিজের বিপদ সুনিশ্চিত 
টানিয়া আন!। টিগারে হাত দিয়। নিল্তন্ধ তাবে রহিলাম যেন 
নিশ্বাসও পড়ঠেছিল ন|। মিনিটখানেক ক।টিত১ই পর্দ1 অন্তিত হইল। 
বাঘটি মড়ির দিকে আগাইয়! খিয়াছে। তখন অনুমানে লক্ষ্য স্থির 
করিয়! মালে হাণিহেই দেখি মড়ি হইতে অল্পদুরে গাছের অন্তরালে 
উহার গায়ের ৪০৮ (গুণ ) দেগ! যাইতেছে। গুলি করিলাম, টটী 


হডক কফেকদিন পর ব্ান্জে গোয়াল 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


বন্দুকের নল হইতে পড়িয। গেল। কি ঘটিল দেখিঠে পাইলাম ন|। 
অল্পক্ষণ পরেই কিছুুরে উহার মরণ আঙনাদ ৩৪ বার শোন! গেল। 
রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান করা যুক্তিযুদ্ধ হইল নাঁ। পরদিন 
প্রাতে বন হইতে বাহির করিলে দেখিএাম মে আমাদের শিকাবকরা 
বাঘের মধ্যে এটাহ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ শ্রায় « ফুট । খোশপ।গে ইহার 
পরও বাঘের ডপদ্রব হইয়াছে । স্থাপনায় কোক বলে যে এখনও 
২।৩টা বাঘ আংহ। 

এই কয়েক বতসগ মধ্যে বাছের উপদধব মেন ।বছু বাডিমাছে। 
পহরের ডপকণ্ঠে হানা দিতে ডহাযা ক্রটা বসে না। গহবার জাননা 
হইতে ছুই ফার্লং দূরে এক গর্জী হইতে ছাগল লংয়া যায । সংবাদ 
পাইয়। দুই বন্ধু শিয়া দেখি মে এর শে-এও নাচে এক নালাতে 
মিটি রাখিয়া গিয়াছে । মে পলাতত প্কাত গাজার ই ন15ধ। খেল 
না। মড়ির নিকট মাছান বার্ধবার কোণ গা? মতা আডহর 
জমীর প্রান্থে লালাব টিক ওপরে একটা ভণপডাপাছের ঝোগে ছুঠ 
বন্ধৃতে আশয় পহপাদ। আুধম রাতর 5 এবটী শান ডর আনে 
পানে ঘোপা-দবা করিত 0 ]কগ্চ লাত্র টার গার হাহা 
দুরে নয়া শুন অন্ুমানে কাঝান বাণসি শিক কোধাত আপের 
করতেছে কি মডির নিকট ছস্রনব তহাত উত তত করিতেছে । 


জাননা কি কাঁণে উঠার মনদেহ হমসিল। আদর! অফিস্প্শ করি 
নাই । যে অবস্থা 11905161018) এটা নিষাহিন মে অবস্থায়ই 
আছে । বাতা হক শিঃবন্দ অতেনা করিংতি। শুবান্ চন্দনা 


কমে পশ্চিমে লন হইয়া অস্তামত ইত শিবা সন্পাত ঘদতার 
বুকে নামিয়া আসল । মডিটি এর দেখা যায় সং হিম সেহ 
অনাবৃত স্থানে বলিয়। থাকাও ডু গাধা হইয়া উঠিল | বঙুঝিক তি 
বণিলেন দেন বামদিকে বাধের গায়ের শক এনা শেল । দিকে 
গল কিয়! টউচের পোণামে হাত দিভেই জস্পহ শালোকে দেখি খে 
১৫।১৬ হাত দরে একবৃঠে। অডির দিকে চাওয়া বাদটী দাঢাহব। 
আছ্ছে। গুলি করিতভেশ ঢুটিয়া অড়ুহন চর প্রবেশ কগিল ও 
ভাহাগ পর উছীর মুমুতুু আর্তনাদ শোন গেল বাধা এই 
ফুট হইবে। 

[1810 অপেক্ষা অডিতত বানের আনার আন্থাবনা আনেক বেন । 
গরু বা ছাগল মারিযা ভা খাহয়া শিংশেম কিতে শা গগন আোগের 
শধ্য পুক্কাইয়া যায় ও পরদিন অধায় আমিণা দার সবাবহার করে। 
কিন্তু কোন কাপণে সামা সন্দেহ হইলে আর ওহ মি সপন কাগিতে 
আসে না। একবার একটী দ্রদ্ধবধহা গাহী বানে মারিযাছে এংবাদ 
পাইয়। আমরা যাই ও মড়ির নিকট এ!ম বুর্ষের শাপাধ মাঢান বা ধিয়া 
আমরা অপেক্ষা কারতেছিলাম। তপন শরৎকাল। জি বৌমুদা 
ধারায় সলাত হইয়। প্রকৃতি অপূর্ব শ্রীমন্ডিত হইয়াছে। শানার অহগালে 
দুরে একটী ঝিলের এক অংশ দেখা যাইতেছে । মু বাধুজললালে 
আলোড়িত বাচিমালার উপর রশ কিরণ পতিম্লিত হইয়া অপকূপ 
শোভার্‌ স্থষ্টি করিয়াছে । পল্লীর শ্রান্ত কমকোলাহল বু পৃর্েঠ সপ্ত 
সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে । প্রকৃতির এই শান্ত মৌন্ধব-হ্ধমা মন ধেন 
কেমন আবিষ্ট করিয়াছিণ। এহ ব্যাধবৃত্তি হতে উহ! যেন দুরে সআরয। 
শিয়াছিল। হঠাৎ ব্ান্বের গর্ভনে সম্গাগ হইগা উঠিলাম। বাণট 
আশে পাশে বছক্ষণ ডাকিয়! দূরে চপিয়া গেল। পর পর আরও গুহ 
বাতি শর মড়ির উপর ঝদিলাম, কির খাব মর নিকট আগ্রনর হহল 
না। তৃতীয় দিন একটা তথ্য আবিষ্কৃত হহল। সেদনও একটা বাঘ 


থা শনাতগল বাচ্গ 


০ 


আসিয়া আশেপাশে ডাকিতেছিল। রাতি। ১২টার সময় দুরে আর 
একটা বাঘের গর্টন শোনা গেল ॥ এটী তাহার উত্তর দিলে দ্বিতীয়টা 
আরও নিকটবতী হইয়া আবার গঞজন করিগ ; এটা প্রতভাওর দিল । 
এইবাপে কয়েকবার ডাকাদাকর পর-দ্থিহায়টী আগিরা প্রথমটীর 
সাহত মিলত হহল। আমর! আশ। কারতছিগাম যে এবার যুগলে 
আমিয়া মুগররোচক আহার সদ্বাবহার করিবে। কি আমা দশকে 
ভঠান ইইঠে হইল | ছুটিতে বগক্গণ গর্গন ব(পলেও আ'ড়র ব্রিনীমানায় 
অগ্রসর হইল না । প্রাথমপিন আমরা সন্ধা চন হইবার পপ সাচান 
বাধয়াছিলাম ও বাঘট বোধ হয় কোথাও থাকয়। মমস্তহ লঙ্গয 
কাএয়াছিল ও সেগ2হ মড়াঠে আসে নাই । 

মুশিবাবাদের পৃ্াঞ্ণ্র শ্রাসণ্ড ল পাম হান ভনবিগল হইয় 
গড়াতেছে | এই আংশ নদাবহন ছিল । ভৈরব আলঙা প্রঠাত ন্দা 
পান্ম। হ5ঠ বাহির হইয়া ইহাকে শতধা খত্ডিত কারয়া প্রবাহিত 
হহত। এই মব ছলপ্রণানা একদিকে যেজ সেচেগ সবিদা করিয়া 
কুষকাতমর হায় করিই, ভগ্তাপিকে বুষ্টর জলনিকাশের ব্যবস্থা 
করিয়া দাগের উন হবিদান করত | জণগথে বাংলার প্রনারেরও 
সাহাঘা হহত। আস এই নদী [৩ আধহাাশ্হ আওয়া শিযাছে, 
শ্রান ম্যাখোএয়ায় উপশ্ষ্য হইয়াছে ও জনগন খধবগ্ জমশই 
বাড়িয়া চলমান । একপানের বগি পাম আজ শ্বাগদের আবাম- 
ভনচত পএ্রণত। শঙধরপু্ এহকণ একটা খগুগাম ছিন- সেখান 


দ্ুহটা রেশম কঠিন মারপা চা, কুলাগপাড়া, অধগাপাড়। আড়ি 
বিটি পিছন 5 চা চনত সর বোলার বান। শ্রমের পার দিয়া 
একটী শপাগনর কেহ গগভান শ্রোভাঙগনী প্রবাহিত [ছগ। অদাটী 


মভিয়! গিয়া, আগোপিয়ার আন প্রায় জনবুন্। শ্রাসাদকণা এট্টাণিকা 
গড়িয। গাছে, গার আল কাঠের বাশানপ্তাপ আছ জঙগণাক।ণ হইয়া 
ব্যা্ঘর আবাসভ'ম॥ ভাইদের ১ৎগাতে গামেব লোক আতিঠ হহয়। 
উঠিয়া । আমর দুঠ পুতে এদিন তিশায় ভগ স্থত হতলাম। 
গোয়ালগাদার নিকটে বাছের যাতাধাচতপ ত৭র পাশে ছত পাত 
হইল কয়েক [দন পুণহ হুঙ্ি হইয়া গ্যাছে মশুচখর জমতে 
দুহ ঠিনটা বাুছর পদচিত, (৮ 105718 ) এপ? পতিযাছে | 13816 এর 
9 51ন গনিত শিয়াছে। আনগা ছুই বত ছহাণরর খাহরে গল 
কাসচতছি | এমন সদথ নিব ০বঠা আমকাননে ছুহটা বাদে গজল 
গমু নগর শ্োন খেল ঠহাগ পগহ্‌ মব/গাছনর শিক হততে ছঠটা 
এব আণপণে ছুটিয়া আ'মধা সামাদেগ পাশ পিয়া শানে প্রন কগিল। 
সন্তবতঠ উহা বাধে ঠাড়া কারণাছন। আাখন হাধিয়া পিতেই 
আনরা ছহ এর মধ্যে প্রবেশ করিলাম । মিন্ট কয়েক পভ একটী 
বাদ্দ আ।নয়া ছাগলের 14 ঝাগাহয়া পাড়তই বন্ধুর হলি 


ফগিলেন ॥ বাখটার ইহণ,লার অবসান হহন। এটাও ৮. ফুটের 
কম নহে। 
পুধ অমিবারবিগের অনেকেরই শিকারের সথ ছিল। আগ 


আাহাদের আহচছে তাহাদের ব্ুণের ও 70000980916 এর অনু 
শানলনের হখোগ মিণিত। এগনে কণিকাঠা বাস, মোট বাড়া ও 
পোঁডও আ(ভনাহোর একমাত্র নিরশন ভহয়া ফাড়াহয়াছে। ফলে 
শিকার বনন পধায়ে নিবানি৬। আমরা দেশে 10801051801 


পুনর্জাগরুক করিবার গন্ 1১11১ 19৮ প্র» প্র চষ্টার কথা অনেকেই 
বলিয়া! থাক । দেশে শিঃক্ষত ঘুব সপ্প্রণায়ের মাধ এইহরাপ শিকারের 
মনুনাননে উত্দাহ দিলে অনায়াসেই সফল ফলিতে পারে । 





মহাপুরুষ__শিবানন্দ 


ন্গামী পুণানন্দ 


বন্তমান সভ্য ও নুশিক্ষিণ জগত-ন-সনাংজ হগরচিত রামকৃধ। দঠা 
ও “মিশনের” প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন বিশ্বধরেণয হাদী বিবেকানন 
এবং উর সহক্মী ছিলেন তারই মহাসংধক ও শক্তিমান গুধাত্রা হাগণ। 
এহ মঠ ও মিশনের মঠাপুণাকেছ্ বেণুড়ে প্রতিষ্টিত হয়েছিল ১৮৭৮ 
সালের *ই ডিসে | এঠ পিন মামী বিবেকানশা আরান€সদেবের 
পৰি দেহগগ্াস্থিপুর্ণ “আম্মারামের কৌটা” নব বেদুর সঠের মন্দিরে 
নিছে মাথায় বহন করে এনে প্রাতষ্িতঠ করেন। আগানকষ নিও 
মুখেই একদিন স্বামী বিবেকানপ্দকে বলেছিলেন, *তুহ মাথায় করো? 
নিয়ে গিয়ে আমায় যেখানে রাখি, মামি সেখানেই খাকুধে। সৃভরাং 
এই মঠে্ মে ভারামকৃদ'দেব তার দেবদেহে শির্ঘর বাস করেন, 
সে বিষয়ে কোমহ সন্দেহ নেই । 

এই পুথা ও মদ] গাগ্রত দেবস্ানের গঠনে, বঙ্গণে ও ডন্ঠিসাবনে 
ধারা আরামকৃকের আক্গবাহী যন্থরুপ নিযুক্ত ভন, মামা শিবাননদ 
তাদেরই মগতম | শ্বাধা শিবানন্দ চিপেন আহামৃ মানব দিহায় 
প্রেসিডেন্ট বা সর্বাধা্ | 

স্বমী শিবানন্দ শুধু সংগনর নববাধাক্ষবাদেই খ্যাতি অজন করেন 
নি । ঠিনি স্বজনের দিধাণুল এপ ও গ্ুশংদা ঈদন করেছিলেন 
কার অব্চলিত গলার ভখবৎগ্লীভি, ঈগ্ছর লাভের চাক কাঠার সাধনা, 
মান্তনের গ্রঠি গায় ভানবাসা ও সহানুহাতি, গুণমাতরের গুণগ্রহণে 


ও সমাদরে অকুঁতত ভাব এবং আর্ধান্ণ শররানকুঞের ভাবে 
নরনারাকে অনুপ্রাণিহ করার ইকাগুক প্রচেষ্টা গ্রন্থতি মহৎ 
গুণের গস্যা। 


আরামকুষের গাবিভাবের সাথকঠ। দেখতে পাওয়। যায়, বত্তমান 
যুগের ধণ্মভাবহান, বিশ্বামহুন, গত মানুষের সমাজে প্রশ্ঠাক্গ সাধনাগ 
ও ভগবত কুপাপানের প্রতাক্ষ পরেচয়ের মধো। শোসামকৃঝের স্বহন্টে 
সুগঠিত জীবন যার! লাত করেছিলেন, মেহ বর্গানন্ন, বিবেকানন্দ, 
প্রেনানন্দ, সারদানন্দ, অথগ্ডানন্ন, বিজ্ঞানানন্দ প্রহর অন্যতম ছিলেন 
এই শিবানন্দ। এই শিবানন্দ সমগ্র পামকৃষস্দে ও ভঞ্জসমাগজে 
“মহাপুকষ” মহারাজ নামেই ছিলেন হপারচিত। অথগ্ঠ আদও তিনি 
এই "মহাপুকষ” নামেই অনমমাজে পরিচিত হয়ে আছেন এবং চিপ- 
দিনই ঠার এই “মহাপুরুষ” নাম জনপমাজকে অনু:প্ররণ| দান করবে 
বলেই মনে হয়। এই “মহাপুক্ষ” নামের একটি অতি চিভাকষক শুর 
ইডিহান আছে। একদিন বপরামবানুর বাঁড়িতে বনে থানী বিবেকানন্দ 
ভার গুরুত্রাহাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবের কথ| প্রসঙ্গে বলেন, “এক 
ঠাঝুরই ছিলেন কামভিৎ। নইলে, বিবাহিত জীবনে কামজৎ পুকষ 
জগতে বিরল।” এই কথা শুনে শিবানন্দ বললেন-_-“তাঁ কেন, 
ঠাকুগ আমার ভেতর এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে 
আনমও কাম জয় করতে পেরেছি। ভার কৃপায় মবই সন্ভব।” এহ 


কথা শুনেই [বূবকানন্প সবিষ্মায বললেন, "তাহলে ঠো আপনি 
"মহাপুকষ” !” মমবেত গুবাশাতাগণ এবং শ্বানীজি এত বিস্মিত ও 
চমত্কৃঙ হলেন খে, সেইদিন থেকে খামী শিবানন্দকে গুরুজাভাগণ 
ও মঠবাসী সকল সন্গানী ৪ ব্রধীচারাগণ মকলেই পরম অদ্মাভরে 
“মহাপুকয" বলে সমাপন করতে আরছু করেন আনও সেই নামেই 
শিবান'ন্দ ঘরচয় চলে আম্ছে জনসমাছে | 

স্বামীছির উচ্চার্রত মহা 
শবাননোর মাক তোল নি, 


মহেশ্রণের এই "মহাপুকষ” নাম 
ঘলছু বামন। হাগে, মংলারের প্রতি 
হর বৈরাখো, মগনান চরম 5 হমবৎ জনঙৃতিতে, সঙ্গরে অক্ষরেই 
মশা বলে প্রমাশিঠ হযেছে । 

এমন একজন মহাংখার এমন সত্যানুমনিত্ছ কামজ্য়ী সাধকের 
প্রেমপুন গাধন আডকের অকাগময় চরিরবণশুন্য বাংলায় বহুল 
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প্রচার ৪. আালাচিভ ভবার প্রান _আনক দেশপহা এ মানব 
কর্াাণসাধকের অনুতত হে গানছিএ, বচন ধা । 

আড 'বশেন আমনের অঙ্গেহ দেখছ, চে শন্গাব বিশেন 
পুরণ কগতত 21 
একান্থু 


হবেই 
কপ্রেছেন। আমা শিঝশন্দরহ মেবক, 
খপুখানন্দপি হার বুকে মংগৃহাত 
"মহাপুবাধ 'শিবানশশ শাক জীবনাখানা প্রবাশ করে) জীবমখানা 


এব পিএ 
হক শিখা, াম! 
৩৮২ পৃগয সনাপু হয়েছে। তলা নিআগু হুর বলা চলে না? 
আর এহ বহখানার বিব্ধেহ ইচ্ছে এই বে, বহখানি মাখাগোড়। পরম 
যে গ্রথত করেছেন লেখক, 
কানে শোনা ঘটনা ও কথ! থেকেই । 
এর মধ্যে জাগু দারণা, অ্ঙির্জন, ব! মিথ] প্রচারের চেষ্টা মোটেই 
হয়নি। শিখানন্দের অপ মাধনার কথ! এবং অনাধারণ মানবপ্রেম 


শদ্ধাহনে গাশ্বত চেতনায় 


তাপ শিগের চোখে দেখা ও 


ও মানবকণান সাধনের হগনায় ০%কে ভাষার সহায়ে সঠ্যকার 


রূপদানের চেষ্ঠাহ দেখক যথাসাধ্য কন্েছেন। এডন্ক লেখক এবং 


উভয়েহ জনসাধারণের ধন্যবদাহ | 
ভদ্বাধন কাথ]ালয়, ১নং বাখবাগার থেকে সকলেহ অতি সহজে বইখান! 
সংগ্রহ বাগে গড়ে দেখতে পারেন। 

আশি হন্দগ প্রচ্ছদপট, গ্রন্থের আকার, শিবানন্দের সাধক জীবন 
থেক মআরপ্ত করে দেহাবসান পয ছয়খান অতি হম্প্ঠ চিত্র এবং 
ছাপ। বধাইএর তুপনায়, বন্তমান বাজারের কথ। ভাবল, মাত্র সাড়ে 
[তন টাকা দাম, কোন ধশ্মপ্রাণ সঙ্যানুন।ধত্ছ পাঠকের কাছেই 
অত্যধিক বলে মনে হবে ন!। 

আমরা শুধু এই অভিনব “মহাপুকষ শিবানন্দ” জীবনীখানার বহ্ল 
প্রচারহ কামনা কথ্াচ না। এহ গ্রন্থপাঠে দেশের যুবা বুদ্ধ-_-নর 
ও নাগী সকলেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হোক্‌, এইটিই আমাদের 
উকাপ্েক প্রাথনা। 


প্রকাশক স্বামা আস্মবোধানন্দ 





৩০৪ 


হ75775 


০২৮7 


তি 7১ 
1০10৮) 3 1200 ০৮/7820 


( পুণপ্রকাশিততর গর ) 


১০5২ সালেহ ঝুমিল! গুপ্ততর হতার ফাযপ্র ৪ ইটাচনানা দৌঁণ পু» 


মামণা হইয়াছিল। কুণ্িা! জেলা আন্ত বীনা একজন 
গুপ্ুচরকে হতা। করিনার হলি একটা বদমন্ত্র হয় এঠ সম্পকে 


অভিযুক্ত হন_বিরাজ দেব নামক জনের বিপরবী এব বিশে হাহার 


প্রতি প্রদন্ত হয় থাবঙ্কাবন দাহণ 1৩1 আসাম প্রদোশন হখোলা 


নাক ছশনে ডাকাতির আভদোগেড ভাহার যাবাতাবন কানাদত 
হ্য। ধছো শাভাকে সধসমেত ৮৭ বদর কাবাদা ও দাত 
হতে হয় । 


মিঃ সি ৭ম গান্ব হলেন আাকান এতিগিজ পাননি পা পিল্টেচত 91 
ছপনে বিপ্নবার। সাপের 
২৮শে আগ নবাবপুপ্র রোঁছ পিয়! মোটরে কিয়া যাইবার কাপে 
আতভাধার গুলিচঠ ঠিনি আহহ হন) 


হাহা আদা গ্রম্ঘন ছিতেন না ১৯৩১ 


গ্রাসংব সাহেবের পেভবণ 


আহভাযাকে লঙ্গ। কপিয়। গাল ফুড়িলে হান আহত হইয়া 
ধৃত ংন, তাহার নাম বিনষহুসণ রাধ | বিচার তিশি বাবগ্শবন 
খবাপাগ্ুর দণ্ড পা কগেন। 

90800810820 এাতিকার লা্পাদক মহ ওখটননকে দ্বভীণণার 
আকনণের চে হয় ৪ বৎসরহ শে মেগ্টেশ্বর হারখে | গাদন 


সক্যাকানে ঠাহাৰ “মাটরগানি ঘুরিতে থুরিতে যখন গ্বাঙ গোড় ৪ 
নেপিযার রোডের সঙ্গমগথলে আমিয়! ঘপস্থিত ভগ, 5ন অহনা বিশ্গপিক 
হইতে আগ একখ!শি মোন তাদের পাড়ার নুন আময়া গড়ে 
এবং উদ্ত গাড়ী হইতে সি ৪য়াটসনুক পক্া করিয়। গুলি নি খু 
ওয়াটনন সাভেধের শাটার 5৮ উন বালা আবস্থায ছল। 
হাহার যে মহিণা ঠ্েনোআ্রাফাপট ৩খন হাগার সঙ্গে গড়তে হেন 


হয । 
তিনি এহ বিপদের মুখে যথেষ্ঠ সাহস ও. প্রভাৎ্গরমতিতের পরিচয় 
দেন। গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়াহই হানি ওয়াটসন সাঙ্বেক এঠি 
দ্রত গাড়ীর নিম্নদেনে ঠেলিযা পেন এবং নিছে উপর হইতে শাহাকে 
আড়াল করিয়া রাখেন । বিপ্রবাদের শিক্গিপ্ত গুলিতে সেহ মঠিলা 
ষ্টেনে।গ্রারারটিগ বামহণ্ত গথন হয় এব গাড়ী চানকও আহত হয়। 
ওয়াটসন সাহেব নিগেও আঘাত পান। ইঠিমধ্যে একজন স|্জট 
ঘটনাস্থলে আনিয়। আক্রমণকারীদের লম্মী করিয়! গুলে ব্সণ করিতে 
থাকিলে বি্নবারা মোটর লয়! প্রস্থান করেন? 

ঘটনাগ প্রায় ধ্টাথানেক পরে তাহাদের গ!ড়ীখালি মাঝেঃহাে 
বুড়াশিবঙলায় গিয়া উপস্থিত হয়। ননী লাহির্া ও গোপাল চৌপুরা 
নামক দুইজন বিপ্লবী গুলির আঘাতে প্ুকঠরবাপে থম হইয়াছিলেন। 
তাহাদের উভয়ের সুৃতদেহ পগে শ্রী গাডরীখানি হইতে উদ্ধার কগা হয়। 
দলের অবশিষ্ট বিপ্লবীর! সেখানে গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান। 


০০৫০ তু 
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প্রেদেন্স হাসণাঙগালে থাকিয়া এয়াউসন সাহেব 
আাগেগানাত কনা অহনার ন্ড। ঘটনার জগ পুণিন অন্সক্ধান 
পরয। কয়েক স্নকে গ্রেখ্ার কয়ে । আলিপুরের স্গেখাল ম্যা্জিষ্টেটের 
এলাম শাহাধিগকে আহিযুক্ত করিয়া যে মামলা হয়, তাহাতে 
গায়ের বিকদ্ধে হাইকোটে 
টান "হনে স্থননীল চট্টাপাধায়ের যাবালীবন দ্বীপাশ্থর দণ্ড এবং 
পামাপরদিন বহর দশ বত্মণ পারদ ও বহাল খাকে। 
মদিননপুরের মািষ্ে মিচ গেটিব হত্যা প্রদঙ্গে, বিনলাদাশগুপ্তের 
এণং প্রমাণাতাবে পাহার মুক্তি গাওয়ার বিময় পূর্বেই বণ। 
অন্দযবাপুর 


ছেনাংএল 


কয়েক হনব প্রত কোপ সাজ হয়। পেত 


নত হরি! 
হহযাচছে। বিষ) দাখতনব পিহার নাস আগর দাশগুপ্ত। 
'ননাম ছিন। বগ্রিশাচ [কিগ্ধ ভিন মোঁদনীপুগে শিক্ষকতা করিতেন । 
বসন পাশগ্তপ্ু তখন মুক্তি পাহনে্ শত আর একটি আন্রমণ 
বাপ্রিচালিত করিত গিয়া পুত হইলেন। ২,শে অক্টোবর 
ইপরোগীয়ান এুমাসিষেমনের মভাপিি মিঃ ই-ভিলযান মধ্যাহ কাপে 
দগন বাইত দ্বাঃ্ শিলেগার হাঞপর ঢপরহনায় অপর কয়েকজনের 
সহিভ আালাপ গ।লোচনায় সহ ছিলিন, গগন সাহেব পোষাকে মজ্জিত 
বিনণ দাশগপু দেখালে টিয়া ঠাহাকে গুলি বরেন। 


তক শহি সালের 


কয়েকজন মাতেণ 
ধবস্তাপাস্ি করিয়া 'বমলকে ধরয়। ফেলেন । 

মি, বাটি, শ্রীএনকে বহু এব, ইঈপ্রুল নোগকে লইয়া গসিঠ এক 
এহবুগ।লে দিমলের বিচার কপ হয় হে অবোবর হতে । বিচারের 
ময় ঠিনি বাছুন যে, ভউরোগুযখিশের অগ্ঠায় আন্দোলনের ফণেই 
ভিসন] এবং চইপ্রামে ভয়বহ এত্গাড়ন চাণান হইয়াছে এবং যেই 
এন।ঢানের ুঠিনোর ৬৯৭ মাশদই ভিনি মু হিনিযানকে আকমণ 
ক্রিয়।ছিনেন | ১২ই নহ্বেঘর টাইবান্থাল ভাঠাকে দশ্বৎসূনু কারাদ 
দডহ করিয়া ণায় দন ধরেন। 
দেখল জেলের সপারিন্টেগ্ডেচ মিঃ চাল লিক 
০৮শে মাহধর ঠারিগে মগন জেলখানা ভাগ কনিযা জেনারেল গো 
বিিনির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, 5খন” ভাঙার ডপ৪ও রিভলবারের 


রাননাত। 


গুলি বর্মিত হয়| অিত অবস্থায় শিং লিউক- চিকিৎসার্ঁ কলিকাহায 
নান| হতখাভিও | 

বিপ্রবীরা ঘে মেদিনাপুরে কোনও খ্রেতাঙ স্যাদিষ্টরেটকে ধাকিঠে 
দিবেন না, ঠাহার প্রনাণ পুনগায় পাওয়া শিপ উগলাদ সাহেবের 
পর এইবার পানা আনিপ মেদিনীপুরের পঞবঞ্ণ ম্যাজিষ্্েট মি; বাঞ্জের | 
১০৩৩ মালেগ ওরা মেগ্েম্বর আপরাহে দেপিনীপুর সভরে একটি ফুটবল 
ম্যাচ হইবার কথ! ছিল। স্থানীয় টা্টন ক্লাবের সহ মহমেডান 
ক্লাসের বাজ্জ সাহেব নিজেই গ্রানায় টাউন ব্লাবের পক্ষে 
খেলায় নামিতে মনগ্ক করেন। লোক হিসাব মি; বার্জের মথেঃ 2নাম 


পল | 


৩০৫ 


৩৭ 


২৪ 


রা 
ছিল। 
করিত। 
জনসাধারণের সহিত মলামেশ। কগিঠেন এবং সহরের যুবকগণের 
সহিত যুটবলও থেলিতেন। যাহা হক, ব্যভ্তিথত বিচারের দ্বার! 
নহে, রাজনৈতিক উদোগ্ঠেই বিপ্রবিগণ আাহাকে হত্যা করিতে 
কৃতসন্ল্প হন। থেলা আর হওয়ার কিযিৎকাল পুবেধ তিনি যখন 
আপন মোটরে করিযা আমেধ! গাড় ভহঠে নামি মাঠের মধ) 





অনেকেই ভাহার শিষ্ঠাচার, বর্তবানিষ্ঠ। এবং সাহমের গ্রংস! 
ত।পন|র বিপঙ্জনক অবস্থার বিধয় জাশিয়।ও ঠিলি অবাধে 


অগ্রসর হইঠেছিলেন, গন কয়েকজন যুবক অতকিতে হাহার ডপর 
গুলব্শ বরিলেন। আঘাত এঠই গুকভর হইল সে দি বাক্জ। 
ঘটনাস্থলেই মুডাধুখে গঠিত হষ্লেন। 
আভতায়ীদের পগ্য কিয়! গুলে চাণাইতে লাগিল । 
এগ্জন তৎক্ষণ/ৎ ৬ল।পদ্ধ হহয়া নিহ৯ হহলেন এবং আর একজন 
আহত যুবকটি “মামাকে মেরে ফেল” 
ইতিমধো 
সঙ্গের অপর যুবকগ্ন পলায়ন কগিতে মনর্থ হহনেন। আহত যুববটিকে 


হাহাও মঙ্জর সশস প্রহরী? 


উঠার মলে 


খুকতরলাবে আহত শহনেন। 


“আমাকে মেরে ফেলা বলিয়া চাকার কার্চত গাগিলেন। 


হামা হালে প্রেরণ করা হন সেখানে 1৩নিও প্রাণত্যাগ করিলিন । 
করিতে খিয়। এইভাখে থে ছুইজন বিপ্রব। 
নাম অনাথবধু পাপা ও মৃগেন্দ- 


মিঃ বাদক 
গাবন দান কারলেশ তাজ!দের 


১2] 


নখ দশ । 

এহ ঘটনার পণ মেদিনাপুরে পুনরায় শুতন করিয়। খানা তান, 
ধর-গাকড় ও পুলিশ জুণুম হুরু হংল। বার সাহেবের পর মেদেনী 
পুরে ম্যাংজঞ্েট নিযুক্ত হইলেন মি: গ্রিফিথমূ। পুলিশ এবং মিপিটারির 
অন্ঞাচার এক্হ সঙ্গে চলিতে লাশিল। কহ শিরপরাধ ব্যক্তিও থে 
প্রহারে জনিত হইতে লাশিলেন তারি মুংখযা নাই । বু লোক 
সহগ তা কবিতে বাধ ৬ইলেন। হানগ সহরে যেন শ্াশানের নিস্তব্ধতা 
বিরাজ করিতে লাশিণ । 

কিন্তু বহু চে] বগয়াও আতভায়াদের ত্য কাহকেও বাহঠার 
ষড়মন্ত্রকামীদের কাহাচকও পুলিশ ধাপতে পারিল না । কোনও 
অপরাধীকে ধগাইয়া দিতে বা ধুত করিবার উপযোগী সংবাদ সপবগাহ 
করিতে গারিলে সংবাদদাভাকে *৩০*২ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে 
বলিয়া ঘোষণ! কর! হইপ। "পরে এই পুরদ্কাগের টাক! বৃদ্ধ করিয়া 
আমন: ৫০**৬ টাকা ও ১০,০৭৯, টাকা করা হইল, কিন্ক তথাপি 
কোন সংবাদ পাওয়া গেল ন!। 

অবশেষে পুলিশ কেন হতে মেদিনাপুরের উকিল যামিনীজীবন 
ঘোষের ছুইজম পুত্র নাম জানিতে পারে এবং তাহাদের গ্রেপ্তার 
ফরে। স্ডাহার একছরন পুত্র কোন€ কথাই প্রকাশ করিলেন না-- 
কিন্তু অপর পুক্রট স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়। সকল তথ্য ফাস করিয়! 
দেলেন। ইহার পগ মার৪ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়। একটি 
ট্রাইনুাহা।লে ঠাহাদের বিঠার সক হয়। এই টরাইবুগ্ভাপের চেয়ারম্যান 
ছিলেন জঙ্গ মি: ওয়েট । যামিনীবাবুর থে পুত্র শ্রীকারোক্তি প্রদান 


করিয়ছিলেন--শ্িনি্ হন এই মামলায় গাজসার্গ। পৰালাকগত 


জ্ঞান্সত্ন্বঞ্ধ 


৮ স্পা সহসা পাখি পথ খপ পা প্জান্লা খল পা স্বল্প সন্ত স্থগাব্তপা বক্তা গলা বগলা প্লাগ বান স্পা সিল স্পিন পিসি ্পস্পা স্ 


| ৩৭শ বধ, ২য় থণ্ড) ৪থ সংখ্যা 


বাঁরেন্্রনাথ খাসমণ, হীনিশীথচন্জ লেন, গে-সি-গুপ্ত, সন্তোষখুমার বহু 
প্রঠতি আনামাদের গছ সমর্থন করতে থাকেন । 

কিছুদিন ধরিয়া অধিধেশনের পঙ্গ সামনাটির শুমানা ও সওয়াল 
শ্যে হয়। ইহা স্ঙ্ই প্রভীমমাণ হয় মে মামলাটির অনুকূলে 


বিশেন সাক্ষ্যপ্রমাণ মাই রাজনাশার প্রদন্ত সাঙ্া অপর 
কাহারও দার! সমধিত বাঁ এন্ত পরনাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় 
নাই। টাকাপ লোত5৪ গনেকে মিথ সঙ্গ দিয়াছিল 1 এতৎসন্ত্েও 


কিন্তু রায় প্রকাশিত হইলে দেখা গেল দে ধিচারঞ্গণ শ্রজকিশোর 
চরবপ্া, নিন্ধলজ।বন ঘোন এব' রামু রায়ের প্রতি প্রাণদতডের আদেশ 
প্রধান কপিয়াছেশ। সনাভন রাব, নন্দুলাল সিংহ প্রত অপর 
পাঁচজন থাবচ্জ।বন দ্বীপাশ্থর দণ্ড দাত হন। আনেকে হঠ1 বিশবান 
করেন থে ভুগির সাহায্যে বিচাপকাণা নিস হউলে এহন বিচার 
প্রহসন ঘটিতে পানিত ন!। 

যাহা হ৮ব, বাজ মাতেবের তত)৭ পর গুগিন পেো।নব মতে জানিতে 
পে ৮ ডমলামনিবান এংশগ্রহণকারং 


প্রছ্যোচতর অপর মহকারা 


ছিণেন প্রভ্ংশ্থশেখদ আপ | মিঃ বাঞ্জ নিহত ৯৪য়ার দশবারে। দিন 
গ্েই কলা হয় অভহগুকে প্রেগাৰ কর। হয় এবং শীকাধোতি 
আপায়ে গন্য গাহার উপণ নানাবিধ ৬ৎপঁডন 
চে করিয়া কগ্ত ডাহা বিকিছ্ধে। মম উপস্থাঘিত কতিতে পারার 


মত কোনও প্রমাণ পুলিশ সগ্রহ করিতে গানে না! অনঠা! তাহাকে 


চ/ল,ত থাযক। বু 


বিনা বিচাদেই বন্দা কারথা থা হয) 

ভার55 বলশেিকবাদ প্রচারের জ্ ১০ ৮ সাল হত কয়েকখানি 
বিলাঠ! ও ভারহয দ'বাদশত্র এক প্রণণ আন্দোণন আরগ করেন। 
হন এবং 
বলশেভিকবাদ কতদূর প্রমারণাভ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের অস্ 
এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ইউন নাম একজন উ৮৮পদস্থ কর্মচারীকে, 
নিযুক্ত করেন। অন্বসন্ধান কাঁধা সমাপূু কিয়! ১১৯ সালের 2৫ই 
মাচ্চ নি ইটন থে রিপোট পাখিল করেন, তাহাতে তিনি বদেশেভিক- 
তু প্রতিষ্ঠ! মন্ধন্ধে এক ভারভব্যাগা ফড়যন্ত্রের অন্তিন্ সমর্থন করেন। 
ইহার ফলে প্র বৎসরেই মাচ মাসের শেষাশেষি পুলিশ ভারতের প্রায় 
দুইশত স্থানে খানাতগ্লাস করিয়া বনু দ্রণিল ও কাগঙ্গ-পত্র হস্তগত করে 
এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থান হইতে ৩২ জন লোককে গ্রেপ্তার 
করে। এই ৩: জনের মধ্যে বোম্বাই হইতে ১০ গান, ধঙ্গদেশ হইতে 
৯ জুন, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৫ জন এবং পাঞ্জাব হইতে ৩ জনকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। সরকার মনে করেন বে এই ধড়মস্ত্রটির কেন্দ ছিল মীরাট-এ 
এবং সেই কারণে সীরাটেই মামলাটির বিচাব্রকাধা সম্পন্ন করা 
স্থির হয়। তদনুমাধা মীরাটের এডিশন্যাল ডিষ্াক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
হোয়াইট-এর এছজলাসে এই ১১ জনকে অভিযুক্ত করিয়। ১৯২৯ সালের 
১২ইজুনযে মামলা রুছু হয়--তাঁভাই মীরাট যড়বন্ত্র মামলা নামে 
পরিচিত । 

এঠ মামলা "'বিটাসনার জন্থ গতর্ণসেন্ট বিরাট মায়েজন করেন 


ইহার ফলে ভারত গহুণূনেট অভিশন শছ্ষিত ভারতে 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


এবং ইহাতে বভ লক্ষ টাক! বায়িত হয়। কয়েকজন বিশেদ কর্মচারীকে 
নিযুক্ত কর! হয় কেবলমাত্র এই মামলাটির ভদ্র করিবাগ ভাগ্য । 
এই মামপ! পরিচালনার ভার দেওয়া হয় কলিকাতা হাইকোর্টের 
খাতনামা ব্যারিষ্টার মি; পাংফোর্ড জেমপৃএর উতর। গশর্ণমেন্টের 
তরফে ডেপুটি পুলিশ ইনস্পেন্টর মিঃ হন এই মামলাটি দায়ের 
করেন । বুট নানিত 
বর্ধত করিবার ও শঢণন্থ করিয়া ১১১ (ক ধাবামততে অপরাধ 


উংলতেপ ব্রাজাকে ভাপত-সামাগা হইতে 


গরনুষ্ঠানের সপরাধে গামামাদিগকে গনিযুদ্ত কও! হয় । 
মামলাটি চাপাইনার গণ্য আসানীদের তবে এ প্রচুর টাকার 
প্রযোগন, তাং! মিটাইবার জন্য পণত মিলান নেহেবাগ নেতৃত্বে 


একটি মেশান টিকোথ বাতি খ্িত্ ভয় ভিসদে শি তাহার একনি 


শাগা ছ্াপি 5 হহঘাছিল। 
মামলার শ্নান! চলিত থাকার সময়ত ৭ম অভিযুক্ত আনামীর 
দালের 


মুহা হয়) দাদিন পরিযা ইতর শনান চগার পুর ১ ৩০ 


দানুযার মানে মামলাটি স্কানাগ্তারগ হগ মারাটেন ছনসন এগ মি? 


আর এমউমটি এ? নিকে। তিনশতাশক সাগী এহ মামা সাক্ষা 
দান কারে | ০৯০ আানোৰ মাল সামনে মালা প্রমাণার গহন মমাপু 
হয়| গশনাপর! হাহাপেো খু হন জোপিন করেন 29 সালের 


এই আগই | ১:১০ সাতের এই ছানুযানর মীরাদের এসসন জজ 


হই মামনাব শাম দন হা) বৈচাহ এন হন মুজপাত কেন 


এলং অবনে? 1 অন শিছিন আয়াদদ।া বাবার পাতিত হন রও 


গ্রাপু বাকিগণ এই বা বিকাছ হহকোনি আপন 
প্রধান 
মামলার পুণবিরচাব কিয় 
রায় "দন। সেসন 
*মধ্যে আরও এন এহ পুনর্রিচারের ফুল শিগোন মা হইয়। 


মুক্তিলাত করেন। ই বাতীত আনও বাচদনকে বিচারনশিদয এই 


গল্ভাবার 
[বচার পাত 
আগ 
দুনেগ 


শিঠ112 ও 
55 সলের 27) 


করেন! চক্তু ভাতকোনের 
মি; ধ়ং 
আবাল দিত 


ভাহাদেগ 


বিবেচনায় মুক্তি পিবার আাদেশ (দন নে হধাথ পিন ধরিয়া বিচাপকীষ। 
চলিবার ফলে তাহাপিগকে যে দীদ কষের বঙ্মর আটক থাকত 
হইয়ছে-গাহাদের অপবাধ এনুখা্া বুণ্ডর ঠ্সনায় তাহাই নথেছ। 
১২ বৎসর উঠতে ৭ ধত্সর গান কারণে দিত আনামের 
গকাল হান করবিষা ৩ হতে ১ বঙদগ প9 করা হহল ॥ নাবঞ্চাবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত একদন আগামী প্র; 59 হিল বতণর মাও কাগাবাদের 
আদেশ হইল। ॥ বত্গপ কারাদ দিত আপ একগরন আগামী 
প্রতি প্রদণ্ড হইল মান ) মাস বারাদও। ফুলক্ষেপ 
কাশজের ১৭৯ পৃষ্ঠায় এহ পায় প্রথহয়। আদালত সম রাম 
পাঠ করিতে কয়েকদিন সময লাখে। 

বিস্ফোরণ পদার্থ তেযানীর আঅভিতগে প্রায় ছুহ বৎস ধরিয়! 
কয়েকজনের বিপদ্ধে সার একটি মামনা চলিতেছিল-উহ। দিপ্লা যড়যণ্র 
মামলা নামে পরিচিত। ১:৩৩ সাণের ফেবায়াছি মনে গভর্ণমেণ্ট 
দায়ল! তুলিয! লইয়া অভিযুক্ত বাক্তিগণকে যুক্ষিবান করেন ' 


টাই কবা 


দ্বান্রীনতভ্াাল ল্র্তল্কল্সী হ্রাস 


০9০. 


আগু প্রাদেশিক ধড়বন্ধ মীমল! এই সময়কার আর একট উল্লেখযোগ্য 
মামল!। হিজলী, দেউনী ও বা বন্দী-নিবাস হইতে কয়েকজন বিপ্লবী 
কোনও মতে পান করেন এবং শাহাদের কেহ কেহ অন্যান্য 
বিপ্লবীদের সহামতায় এক ব্যাপক সড়খন্থ লিপ্ত হন। সশস্থ বিল 
গরিচালনার উদ্দেশে ঠাহারা অদ-শধধ সংগ্রহ করিত থাকেন এবং 
একটি পরিকঞ্নাও রচিত হয | এই মন্ত্র ব! পা, পাকাব, বোখাই, 
যুকপ্রদেশ, মান্্াজ, গুজবাট, দিল, বিার, ভচিস্তা-এমন কি ব্রগীদেশ 
পন) বিস্তৃত হইয়াছিনা। পুলিশ অন্ুমগান কাষ্য চালাহাতে চালাহতে 
১০৩১ সালের ১৮নে দিসেখর াশাতক বনী জিতেন্বনাথ গুপ্তুকে 
গ্বপ্তার কণে। ঈবত্সরেরহ ১হ ফেক্যাম তার্রিপে বা! বন্দীনিবাস 
হইতে ঠিশি গলাধন করিয়াছিলেন।  হাহাকে পুনরায় প্রোরের পর 
াঙার নিকট হইতে বগ আপন্রিজনক দলা) প্রাপ্ু হওয়া মায়। 

গঠঃনর পুশিশ কলিকাতায় আরগ বনু স্বানে খানাতলাস করে 
এবং প্রশ্ঠান চক্ননী প্রমুখ বগ ব্যঞ্জিকে গ্রেপ্তার করে। তল্লামীর ফলে 
বশ কার্ড, নয), আগাভকর পুশিক। ৪ বাগলপর গ্রহ পুলিশের 
হস্থগঠ ইত) 

১২৮ আর ৭২ আগর আনিগুবে গঙ্ন ইাইধাগ।লে ৩" জন 
ঢাছবুজগ।ল গঠিত 
মৌনন্া এম- 


আলামার বিবাদ এক আমন ৪পঙ্গানিত হয। 
হইমাছিগ মেগা টিবি জেঘঘন,। আর নিসেন এবং 
পয়াইপিরাছি-কে লইম।॥ আনাবাদের বিণদ্ধে খন এ ডাকাতির 


মঢনপ্র এব" অস্ত্র ও বিস্ফোরচ আইন ভর্গেণ গরিঘাশ আনাত হয়। 


সরব গঞ্দ আনমনা পরিগণিত করিত ধাকেন গাবনিক 
প্রমিকিছউও বাধ পাহাহর শশেন্দশাখ বন্যোপাধায় ।  আমামীদের 


পক্ষ সদর্থন করন ব্যাগিষ্টার লেসি 9, বিকেচৌধুরী প্রীতি 


পিন কয়েক পরে ১৪৬ আগ আাবিনে মাপ গগন বিধবীকে এই 
মামণায় অডিত কৰা হয়। 

মানণাটি চগিতে খাবার মম ০০5৮ সনের ১পা গাঞ্চর আলিপুর 
গনামন করেন । ইহার পর 
হঈতে নত ঠামনক বাবস্থা [হনাবে গগ্যাথ। আমামীগণলে আদালতে 
আনিবার নয পায় বেটা পাইয়া! আানা হহ5। করপিক্ষের আশঙ্কা 


গালামীর।€ হয় হো গশাইয়। 


চেন 555 পইগন বিন আানামা 


হইথাহল থে নাবদান ন। হইলে গগাগ 
বাইতে গরেন। 

উইণাঙ্সাচনও খগ্তহম কানননাণ মিঃ 
হহয়া টু 
স্থল ১৪ ডিসেশ্বর হারিণে মি গার-এইচগার্কার কমিশনার নিযুদ্ক 
হন -১৪২ সালের না! মে তাপণে মামথার রাগ প্রকাশিত হয়। 
বিচারে 9 গানের ঝাপগ্সীবন হবীগান্থর এবং 9 দলের ধশ বঙনব, » ভানেগ 
নাত বছদপ, ৮ জনের পয বঙ্সর, ১ পরনের পা বন্দর, ৭ জনের তিন 
লতনর এবং ২ জনের এক নত্লগ ছিনাবে কঠোর কারারণড হয়। দুইজন 
আান। এই নামলায় রাগল।ঞণি হইগাডিংলন | 


মুক্জুলাভ করেন । 


আর [ঘ-মেন গাড়াগ্রন্ত 


১০2৭ নানক ১৫ই চঞনখর বলোকি গমন করেন। হাহার 


চারিগন অভিুক্ষ বাশ্ছি 


৩2 


এখানে ইহা উল্লেখমোগা যে পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরস্থ রোশনপাল 
পরঙ্মচারীর সহিতও এই সকল বিপ্লবীর যোগাযোগ ছিল। মাদ্রাজ 
একটি বাড়ীতে গোশনলালের সন্ধান পাইয়। পুলিন তাহাকে তথায় 
গ্রেপ্তার করিতে যায় এবং বাঁড়ীট ঘেরা করে। ছাহার দলের 
বিশ্লবীরা তখন পুলিশের পর বোমা নি করে। ইহার ফলে 
জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল আশ ত্য। পুলিশ2 গলি চালালে 
গোবিদারাম নামক জনৈক বিপ্লবী নিহত হন। শেষ পদ্যগ্ পুলশ 
সকল বিপ্রবীকেই গ্রেপাব ফরে। বার়্াটি তপ্রান করিয়। বিবিধ 
বিশ্ষোরক দ্রব্য ও বিপ্লববিধয়ক পুস্থিকাদি প্রাপ্ত ওয়! খায়। এই 
পোশনলাল প্রঙ্গচারী প্রভৃতির দ্বারা “11101986107 999181180 
95০17161078 781” গঠিত ভইয়[ছিল। 

এই সময়কার আর কয়েকটি গুদ শুর ঘটনার বিণম স"ক্ষেপে 
নল্লেখ করা যাইতেছে । 

দিনাজপুর জেলার অঞগত হিলি ই্েদনে :৮ সবকারী ডাক পুঠ 
হয়, সে সম্পকেও ১৯৩৩ সাপে একটি ষড়যন্ত্র মামলার ওদ্ভব ১য়। উত্ত 
মামলায় হমীকেশ ভটাচাদ) ও প্রাণকৃদ* চবপী যাবন্ফাবন দ্বাগ খপ 
দণ্ডে, তিনজন দএ বলব ও কয়েকঙ্গন পীচ বৎসর হিসাবে কারাদ 
দণ্ডত হন। রংপুরে ডাকাতির মস্ত প্রন্তুতি করাগ অভিযোগে এই 
বৎসরই রংপুর যড়ধন্থ মাম-॥ হয়| বিচার দোষী সাখাপ্ত হইয়| ভেম বনী 
সাবচ্জাধন দীপাগুর দণ্ড এনং আরও কয়েকজন কাবাদগড লাভ কগেন। 

দিনাজপুরে ডাকাতি প্রঠতি সম্পকে 
মড়মন্্ মোকদাম। হয় | হাতে শপেক্্রচত৫ দেবর ১২ 
দাসের ১২ বতমর সশ্রম কারাদণের আদেশ হয় । 

১৭৩৭ সালে বাংলার গহর্ণ সার গন এগ্ডারসনকে হার জি) 


কন 8 


মালে আর একটি 
বঙ্মর ৪ দীনেশ 


জ্ঞান জব্বর 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 


চেষ্টা চলে। দাপ্পিলিংংএর লেবং নানক স্থানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে 
াহাকে লঙ্গ্য কৰিয়| গুলি বর্ি হয়। গভর্ণর অক্ষতদেহে রক্ষা পান। 
কয়েকজনকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃঠ আদামীদের বিচার 
হইলে ভবানী ভট্টাচার্যের প্রতি ফাসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন 
বন্দোপাধ্যাম, সুকুমার ঘোমধ, উচ্ঘপা মন্জুমদার, মধু বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রন্ততির বিভিন্ন মেয়াদের কাগাদণ্ড হয়। 

চট্টগ্রাম জেলার বাখুয। নামক স্থানে ডাকাতি করা জন্য এই 
বদর প্রিয়দা চক্রবরী, মোক্ষপ] চক্রবর্তী এবং আর9 কয়েকজন 
অভিযুক্ত হইয়া! কারাদও প্রাপ্ত হন। 

১১৩৫ মাণেও কয়েকটি মামলা হয় । বিভিন্ন স্ান হইতে প্রায় 
২শেংতদন যুবককে গেপ্ার করিয়া টিটাগড় ষড়যন্ত্র নামপা নামে 
একটি বড় মোক! হয়। পূর্ণানন্দ দাণগপ্ত ইহাতে যাবজ্জাবন 
কারাধগড লাভ করেন এবং প্রফুল্ল সেন প্রঠতি অগাস্থ কয়েকজনের 
প্রতি চার হ£তে পৌদ্দ বসব পা বাভন্ন মেয়াদের কারাদাণডর 
আদেশ হয়। ঢাক! সরে হারালান চকুবন্ঠী নামৰ জনৈক বাক্তিকে 
গুপু5র সন্দেতে হত্যা করার আভিযোগে অনিবুক্ত হন আমূল] রায়। 
বিচারে ভাহার সাধদ্দীবন কারাদণ্ড হয়। এই বৎসরের জুন মাসে 
ফরিদপুর গেলার অন্থম* কোটালীপাড়া মদনপুব গ্রামের কালীপদ 
ভট্টাচাথ্য নামক একভন গোয়েশা। পুলিশকে ছোপ লইয়। আক্রমণ 
করিয| ২৫ করার অভিঘোগে আস্ত ভরগাস 5. অযুলা আীধুরীর প্রতি 
প্রদক হয় ঘাবদ্দীবন ছপাগরদত্ডের আদেশ । 

১০৩৭ সালের দেএয়াগি মাংস চট্টগ্রামে একছন গুপ্তচগকে হত্যার 
চেষ্ট। করার আগ্ত অমুলা আচাধ্য দএ বত্সগ কাবাদণ্ড লাভ কগেন। 

( ক্রমশ) 


ভারতের তৈল সম্পদ ও সাবান শিপ্প 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


(২) 
খ্যধসায়ী সংস্থাদ পণ্চাতে রাগনেঠিক গুরুত প্রায় মমান হওয়া সত্তেও 
যাস্তিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগর্বীজ্ঞানের প্রথরতা ব্যবসায়ে কৃতিৎ 
প্রদান করে প্রথম মংযুদ্ধে জামান পরাভূত হওয়া সকল বকম 
বিপধায়ের সন্দুণীন হয়| কমনিঠ।, বৈজ্ঞানিক জান ও পৃ জাতীয়তা- 
বোধ পুনরায় হাহাবে দঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে । তৈল-শিল্পের কথাই 
ধরা যাক । বাত ঠৈণবীম্ঠ আহার একমাত সন্থল। বৃটেন ছিল 
মহাযুদ্ধের পরে ভার ঠীয় তৈলবীজের প্রধান আমদানীকারক। লোজা 
হাল" বন্দরে এই বীজ আমধানী ২ইত এবং এখানে নিথামিত হওয়ার 
পরে মধ্য ইউরোপ, জানাণী ও বাণ্টিক দেশসমূহে এই তৈল রপ্তানী 
হইভ। ১৯২৬ সালের পরে হামবুণী বন্দর আস্তে আস্তে এই নৃশুন- 
বাবস! আখন্ত করে| হামবুর্গ বাণ্টিক সাগরের ডপকুলে অবস্থিত। 


এই কাগণে মধ্য ইউপোপ ও বাণ্টিক দেশসমুহের প্রধান সরবপাইকাপী 
বন্দর হিসাবে পরিণহ হইবার সইখেগ ছিল, তৈল ব্যবসায়ে শিল্প 
গ্রতিভাপুর্ণ সাি এই অবস্থান বন্দরের পুর।মাত্রাই আদায় করিল। 
প্রতিযোগিতায় শাদ্ধই ইংলীয় তৈল ব্যবসা এঠধঞ্চল হইতে উঠিয়া 
'গল। ১৯৩৯ সালের মধো দেখ! গেল জামান ভারতীয় তৈলবীজের 
প্রধান আমদানীকারক, ১৯৩৯ সাল পথ্যন্ত এই প্রতিদবন্থিতা অনুপ 
ছিল এবং মধ্য ইউরোপে জামাণর নিপ্পাধিত ঠেলের কারবার 
একচেটিয়! দাড়াইয়া গিয়াছিল ! যাস্ত্রিক পক্ষঠার অভাবনীয় সাফল্যের 
পরিপ্রেষিতে বাঙ্গালা তৈল নিষ্ধামগ খ্যবসায়ার স্থান কোথায়? 
ভবিষ্তৎ কি। 

শিল্পে অগচয় নিবারণ এবং উপঞাত জ্রব্য তৈয়ারী হয়ংসপ্পর্ণ 
হইবাগ তম্যঠম উপায়। নবওয়ে, ফিনলা]ও প্রতৃতি এঞ্চলে প্রচুর 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


শা পম্পা বসন প্ান্পা পা পা স্পা পিতা 


পরিমাণ কাগজ কিন্বা কাগজের মণ্ড প্রস্তত হয়। এই সকল দেশে 
মণ প্রস্তুত করিবার কালে বির ক্ষারজ নোংরা! রদ মপ্রযোগনায় পবা 
হিসাবে ফেলিয়! দেওয| হইত । বঙজ্ছানিক দেখিপেন, এই নোংব। রস 
হঠতে একরকম কটু শখপূর্ণ মাবান আলাদা খায়! মুগ 
অধরদের সাভাযো এই মাবান হইত তঠল গাগাদা কা নছব হইলেও 
নানানিৰ গ্বণদার্থ মিতিত 


কণা 


খাকাষ ইহ! শঘভ গচিয়। যাউগা 


এই কারণে বগুধিন পদাপ এই এঠল কাদে দাগান মায় নাই। 
বৈচ্ছানিকেগ অকাগ্রিক চেষ্টায়, বিশেগ বহে, তন প্রকে এহ তেল 
ছুগদ্ধশন্ত কগা হঠয়াডে | দেশের প্রয়োগন মিটাহযা্ এই গত 
হেন বিদেশে বপ্তানা হইয়াছে । যুদ্ধেন পুধে আমাদের দেবে এই 
তেল আমদালী হইয়াছে | এই টনের নাম 2151] 01] হাপ 5০1 


হইদিন ভামায 1ম অর্থে গত বোঝায় গাগবাল আমাদের দেশেও 





প্রঢুর কা 7 টত্পণণত হঠচহছে, কীচা ছপাদন এখান কা) নকে, 
বাশ কি৭া খান, আচার আমহিহ মিথ হইবার আবে এখনে বিশ্ব 


আপ্রযোলনায ক্র রন বেলি দেযা হয এত অপ্ুনোজনীন 


বম প্রযোজনায় কত মুনাবাদ বন্ধ প্রতদিন। মগ হতিদে কিন। 


“প বলিতে পাব? 


শাখে নানা সনের আবনিক কা নাবংন শতান্ধাৰ ইএগ্োপের 


পণ। শহানার শেনে। পিকে আমাদের দেশে শিল্েন খোড়াপভুন 
বাঞ্তন্রাপ "রি খই কুটাব 


তঠহ 
শি ভিপাবে বণিকাত ও আন্খঞ কাণছকাচা মাবান তৈয়াগর শ্থিহ 


হব এতশত 


আপিনেৰ জনয় 


থাকলেও গায়ে নাগ! সাধন ছিল নং সেবুর দেন সাবান পল 


শে! কিছ 0 গমের সুরভিপুণ আনেভীমা সাবান বিবি এইরকম 


সাধারণ খাবানত বুঝাহিত । প্রথম পচে ভিন] এবেছণ লোপ”, 
শ্যাশনাল লোপা কিছ! শবুলপন নোছোর করা আগ মনে আস) 


জ্হ সুদ মনে আসে শশনাল মোতপান 
নীণবহন সরকারের নাম। বাংলা দেশে 5৮৮ বের গায়ে মাথা 
সাবান প্রথন ৈয়ারী হয় "ক্যালকাটা সোপ ওয়াব মেপে । 


অঙ্তম প্রতিষ্ঠাত!। হন 


স্বদেশ যুগে প্রথমপ হাযের নেসে অধিকাশ কারবাহহ নাগা কারণে 
পাতভাড়ি গুটাইয়। ফেনে। ভার পে দিযে পথ্যায় গা হয় ১৮০ 
সালে । অমহখোগ আন্দোলনের পরে এই দ্বিহাম স্বদেন। আন্মোপন বিপুল 
শক্তি ও গনি দাও করে। চতুর্দিকে ণথিযে চলা ছার তয়। 
মামে। আামধানী বাণিজোর দ্র 


নিক্লগঠি ও স্বদেশ শির আগশতি নিয়ের হপশনের দিকে দুষ্টিগা? 


দেশী সাবান শিপ তলোয়ার 


করিলেই উপলব্ধ হইবে । 


গাল হআমপানী আমবানা মু চতপন্র বর্তমান তদ্তন 
(ভন্দরে) াক। হন্দতন দৎ্পম মত 

১৯১০ ১৭ 2:০১) ১০০৪২ ১১৬৮০ 

১৯১৮ ক:85 22৪58 সক ইভ 5৮৬ উন 

১৯২৬-হ৭ ৪০১ ৯4৫ ১২২৯ ০২৭৮ 2তত 

১৯২ ১-৩০ সপন ৯5০ ১৬১৮০৮৪০225552 


ভ্ঞাল্লন্ডেল্স ভন সম্পদ ও সাবান ম্পিজ্ল 


২০০১৭ 


স্পা স্পা স্পা পিসি পিস ্পিত্পা পা স্পন্পা ্পিস্প ্টিস্পা পাপা আপনা ক্ষত পাস প্রপা সপন পা 


সাপ আমদানী আমদানী মূলা উতৎপনন বন্তমন উদ্ধিতন 
(হন) টাকা হন্দরে  ডতৎপন্্র গম 

১০ ৩৩-৩৪ প৯ ১4১১ ৭% ৩৭ ০২ পা 

১৯ 5২5৩3৮25550 555০৮৮ ১০০৩০গ৭ 

১৯5২-5০ ৪০৫.৭ ১৯৩৭২১১৮১১১ 5 

১০১ ঈও সত 575০1 

২১৮৭-১৮-৮৫ 2৩522 ৩০০৪০০৭ 


উলিএত আালিকায় একটি সও) অশ্ব,ট আছে । কথেকটি বৈদেশিক সাবান 
আমদানী 
(কি ভারহায় বাব্স। 
দুঙভাবে প্রহষ্ঠত ১৪ধায় বৈদেশিক প্র তগানের নিকট আদ আশঙ্কার 


কাবণানা ১৯৯ লাগে এহিকে গুদনে কাস আর করে। 
হত ভাসে আন্হম কাৰণ ই প্রাংঠানণমূ১ । 


কারণ নাই | হারতে উপ্মতন ২০০০৯ *ন এখপাদন সঙ্গম কণকারথানা 
আতিষ্টত হইয়াছে । ভাবত এহর্নমেন্েন অভিপ্রাথ মআানমামী পাচ বতদরে 
এহ ভতৎ [পন সামা ০০১৮০ পাঙ্গ টানে দশীত কস 

বিল্ধানের ননঞম আণনান সাবান শিপ্পে অহুঃপুর পারব*ন 
আনছে । সাকিন) নুতন পন্ধতত মাপও" 


17510191] বোধাই প্রদেশের একটি কারগানায চাপু হইতেছে এহ 


বাতি (81091001918 


নুতন কাংরথগা সত সাসলযনাত কৰিলে মাঝান শিলের পি তা হযতে। 





সংপুন পরিবা€িত ইউ বহরে, আবিকপ্ধ শার্গনা পদ্ধ। ৩৩ উত্পাদন, 
মুল্য ভ্রাসপ্রাপ্ত হইচন সাবান মতা মতাই এগণিই পরিদ্র ভারতের 
জনগাপানণের পাছ। রঙশায় পরার আশনাণ ইইযা দাড়াহকে। 

শিপে ভয় মুল(ন গ্রায় দশ কোটি টাকা 
নিয়োজ5 হঠয়াছে এন" ১১ বত্মস্জের মধ্য ভারত আমধানাকারক দেশ 


ভারহায সাণাশ 
হহতে জপ্ুনীকারক দেখে পরিবর্তিত হইতে চণিয়াছে । পপ্থানীর 
এরমাথ এতথালে দেখান হইপংদুদ্ধ পতি 5 আংশিক আহাঘা কঙ্িলিগ 
'ব5 আগছ হইয়াছে হঠ নিখুত মগ । 


সান রানার গযিমাণ চুল] এ 
হন্দরে ( টাক।) 
১৮ ১৩-১৭ ৯৩৭৮8 চা 
১২০৩৭ 2 ১2৯51 25)১৩৭৩৭১ 
সহ দন ১1,৭০৭ ১৩,৭৮,ল৭ 


১২৪০ ১ চা 


১৮০৯৭১৮৭৭ 


বত আভণমেণ্টের পিকগ্রনানুনায়া 5০৮১১০৯ পঙ্গু উন সাথান 


ছৎগাধন অন্তব হহলে তেল পদধাধ প্রায় ৮৮০০১ উপ প্য়েজন 


হইবে, গঠ বুদ্দে নাবান উতৎগাদানে কলিকাহা ও পোহাই সমান হওয়ার 


আগনক কারণ ভভয়ভ প্রান শিপাঞ্চত এবং ভারতের দুই বিপগাত 
সমানে অবন্থি5। বাংলায় অধিকাংশ বঢ কলকাগখান। কলিকা শন] 


তে 


হাহার সমিহিত অঞ্চলে মামাবদ্ধ। বানা বিভক্ত হওয়ায় 
কণিকাতার শিলবাণিজোর খাঙাবিক বাজার পুর পাকিস্তানে চলিয়। 


এবং 


টিয়াছে । কাছেই বিশু খাংঘা্ রাজধানয ব)বলা বাণিজে; পুর 
ৌবব আশ্থম রাশিতে সমর্থ হইবে হহ অবিখান। আন হয়| বোঙ্বাইএর 


২১৯০ 


স্থবিধ। সেগানে ব্যবসায়ীরা টাকা ওয়াল 
মপ্যব্ বাঙ্তালীই ব্যবসায়ে নানিয়াডে এবং সবেমাত্র ন[মিতেছে এই 


কারণে এব মাঞ্চলিক লেন হুবিধার জল্স সান শিল্প অবাঙ্গালীর 


লোক কিন্ধকু কলিকাতায় 


একটেটিয়া বাবসায়ে পরিণত হতে চলিয়াছে। লাঙ্গল বার দমি তার 
_এই বতঞত ধ্বনির অনুকরণে “তৈল সাহাব সাবানত আভাব” প্রমাণিত 
হইতে চলিযাচ্ছে। 

ণকদিন বাংগ|র মধাবিও সন্ধায় 'খদেশা' যুদ্ধে ঝাপাইয়। গডিয়। 
ছিল। বিদেশী শামন শুখল! টুটিবার কল্পনার মহিত জাতীয় বিদ্যালয, 
জাতীয় বাহ, বামা প্রতিষ্ঠান, কলাশান!, 


রসামন £ বন্শি%া রা 


দিযাদলা্, পাদকা ও বিছ্বুট প্র্ঠতির সভিত সাবান শিনেও জাতির 
মনোনোশ ম্াকু£ হইয়াডিল কিছু গলিমাদীগ বেশে িরেবেতি সঙ্গত 


এশিয়ে চলার গে গাপি নামিয়া আসিল। 
বাঙ্গালী টেব্নিসিযানকে 
বিশ।ন ভারচতপ সর্বন খুজয়। পাওয়া বায় বিদ্ধ হাতার নিগ ভুমিতে 
সে কেন “পরগনার হইযা পল 


দানা বাপি: পাবে নাহ, 


দাক]ও শিল্প শভাবঠ বি একনান কাপণ? 


হান কাবণ বিষণ পাদীন ভপতত 
এক প্রযোগন ) চার, কনগ 9 ধনপত সদানের জ্ঞাশি বাঙ্গালী 
চাবছে [1 নাত, বাবনাধাগ্নহ মন নাই ধোছ 2 নন্শা আই ৭» 
মিথ আনার সত্য নাও হইত থারে। 


দ্বতীয় মহাযুদ্ধন পা শ্ুনেকগ্তাল মাখন কারখানা কাজ 
করিতেছিল, যুদ্ধের ইমোগ জানবধায় সবনূ আাগও নুতন বারবাগ স্থিত 
হইপ। বাংলাদেশের কারথানাপ্তলি প্রাছাবিক্ক কানণে কলিকাতা ৪ 
হাওড়া অথপ। ঢাক! ৪ নরাধণ কেন্দা 5 


বেনস্গ।নীব 


হইন | আষেন্ট হক 
রঃ কারখানা গঠিত 
নাখায়ণনাকির তরী গ1কিস্তান প্রতিগ 
চানযা থখাত়ে | আধ।ণত মনে হওয়া 

যেখান সেখানকার বাবসা বাণিন। 
[নশ্মই অগ্রগামাকখু বাংগারটী ছিল একেবাবেজ বিপরীত । এগুলি 
বাবথানায় কি মাবঝান তশথারী হইত? না। নিছক ধাপপাবাজাই 
এইপাশ খটনার মধ্েই পসাধীণ 
পুরায়িত যথাণ বাসা! 


 এ৭ সালেন হিসাবে বান পাশে 
ঠএধ্য ঢাকা ও 
হইখার পর বাংনান বাহিত 


লতার ণ5গুণি বাবথনা 


আছে দা 
ইতিহাস 


চ্ছন্ন ০৪ন। আগ 


ইহার বিরাট সঃ) 
শাহর জাহায় অবধঃগতন। 
মধু কেন কিয়া যাইতে? ইহাই ঠাপ প্র 
সাধীনভার আলোকে নিগেকে চিনিয়া এওয়া প্রয়োজন। গান গ্জাণন 
হইলেও পৃ এবং গারতাঘা। 'থারমিটা প্রাপ্তির ঢন্ত সরকাগ: 
খনুপ্রহপ্জান্ত কালোবাআারা দপানাদর মৌথ কোন্পানাছজ সাইনবোড- 
রূগ ব্যাও এব এাঠার আড়ালে আাখ্গোপনেন ক্ানিনী চিরকালের 
জন্য নিংশেষ হউন | 

সাধন শিলে নিধুজ্ এমিক সন্ধদে একটী শিগনাধ তথা এই গ্রমঙ্জে 
উধেখ করিবার ৪ ০5৬৮ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল হৃপ্াদ্্ীয়াল নার্ডের 
রিপোড হইতে অথণ্ড বঙ্গের যৌথ সাবান কারখান!, পরমিকের দংগা 
এবং গড়ণড়তা মুখখনের তালিক। এখানে দেওয়া হইল । যৌথ কোম্পান্না 
বাতীত নাক্কিগই কারখানা ছি কাছেউ রিপোটটা সপপুর্ণ চি নহে । 


জ্ঞান্প্তঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 





কেছ্র কারখানার মোট মূলধন প্রত্যেক কম্পানীর 
সংখ্য। গড় যুলধন 
(৭) কলিকাঠা এ হাওড়া ৭১ দ,খন০১০০০২ ৩৪,৪৪৮২ 
ক নারায়ণগঞ্জ ৪৮ ৪৫০০০০২ ৯৩৭৭৬ 
পাও ঞ 


-,৭গগগজ২ 


(গ) সাবানের বাগখানায় নিযুক্ত এমিক 


সাবানের ধরণ. শ্রমিক শামক 
বাঙ্গালী) ( অবাঙ্গালী) 
বলিক5 ৪ ছাড়া গায়েমাগা ৬১৩ হন৭ 
কাপড় কাঢা ৫ ৩৮ ১০০৩ 
ঢাকা ও নাবাযণগঞ্জ গাষে মাণা 5 দহ 
কাপড় কা9 ১5 ১০ 


দেন বিন হওয়ার গলে অবস্থার আমল গব্িবর্তন হইয়াছে । কিন্ত 
চিত 
হুনধনের দন, 


একটি মত্য ৪হ ইতে জদ্বাটিত তইতেছে বাংলা দেশে সাবান 
যেগানে টাটা অয়েল কোম্পানীর 
'সায়ইকার গা লঙ্গ টাকা, 
গডপজের ৬ নক্ষ সেগাঁনে ১২০্টা 
টাবা। এই তান্তকর 


বানুলতা 


কানপানায় শিপু 
আদার মুদ্ধন এক কোটী টাকা, 
পশ্তিকা? 5, 


লক্ষ টাকা, টাকা, 


কারখানার মিলিত 


গরিস্থতিতে এবং অনম 


মুনপন প্রায় ১৭ পক্ষ 


গুঠিবোশিহাধ ব।চিবার আশা ন্‌হে 


ক? খিতাধ* অনজীনী সমস্যা, জাতীয় জীবনের মকণ স্তরে এই 
সম! এজ উৎকট এভিশাপরাপে 5 স্কত। পাবাবান হইতে শয়ন 


» বাঙ্গান; আমিক বিদায় লইয়াছে! 
বিএন এশা সে হানে বাঙ্গালা 
শমিকের নুনতাহ আদ বড় কথা নহে । সাবান বারানার শ্রমিক 
প্রধানত; যুদলমান, তাহার গুগর এবাঙ্গালী অর্থাৎ পশ্চিমা মুমলমান। 
বাঙ্গানা সমাছের পীবন্যা। প্রতিপদে বিভিন্ন প্রদেশের ্রমিকের কাছে 
বাধা পাড়য়াছে এথচ শাঙ্গাল। সমালের একটি বড় অংশেন আজ পেটে 
অগ্ন নাই, অঙ্গে বমন নাই, মধ্যবিস্ত সমমানের মাথ। গুখিবার ঠাই নাই, 
হন শুধু অভিমান কাগযা' এবাঙ্গামীগ উপর বিষোদগার করিলে 
চশনে কেন) দিশেহ141 বাঙ্গালীকে আদ চোখে আঙুল পিয়া দেখাইয়া 
“ওয়! উচিৎ কোন€ বালই তুচ্ছ নহে। শুধু খলিলে চলিবে কেন 
"রী লোকটি কম” 
ঝন খল 

বাংশর বওখুণা সনশ্তার মধে। তেল ও ০৩৭৪ জব্যর সম! আজ 
বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। এককালে বাবস! খাণিজ্যের এক বিরাট 
কানকাতা বন্দরে নিবাহ হইঠ, কারণ সেধিন কলিকাত। 
ছিন সমগ্র ভারতের সাজধানী। অনেক শিপ্ের গথপ্রদশক হওয়ার 
আংশিক কারণও ছিল তাহ।। দেম। ও বিদেশী মাবান কারখান। 
এখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ভৈল নিধাধণের কারখানাও এখানেই 
গ্রদার পাঠ করিযাছিল, কয়েকট বৈদেশিক হল লিশামণ ও পরিশোধন 


শ্নাগ্ মনা জাবানর আর হইত 
কাজেই কারখানা যেখানে কায়িক 


সন্ধল কার বাংগাধ এসে বড় লোক 


অংখ 


৮এ--১৩৫৬ ] 


জাতক ভিলা সম্পণ গু সানা শ্শিক্স 


২১৯৯ 


আপ স্কিন ক্ষ খা পিন স্পা ্ন্পা পিতা পপি আপ পাপা বনপা পান্তা স্হান স্ নল বনপা পন স্পা বন্দ ব্চিত্লা ্ব্জা নল নত বা 


ষ্ট্রও এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । প্রাদেশিকতা, গারজ্দরিক গয। 
এবং প্রদেশে প্রদেশে গণজাগরণ কলিকাতা নগরার এই বিশেষ বৈশিষ্ট) 
ব্যাহহ করিয়াছে । যে প্রদেশে তৈলবাজ বেশী ওকে মেই প্রদেশের 
অভিপ্রায় তৈল নিধামূণ ব্যবসা তাহাদের করভনশত থাবু ক 1 সামগ্রিক 
রাষ্টরচৈতন্য প্রাদেশিকতার [নিকট গরান্ছিত হওয়ায় ফেবলম।ত্্র আমদ।নী 
তেলে নুহৎ সাবান কারধান! গর 5মোগিতায় বাঁচিতে পারে লা; বিশ্মানের 
অগ্রগতির সহিত তৈল পেষণ যষ্ত্রের উন্নত না ভওয়ায গ্রারেশিক মুশাধা 
দিয় ক্রীত তৈলবীজ নিানাণ উৎগ্ ১তপে ঘাটতি বাচান মায় না। 
দুই দুইবার স্বধেশী আন্দ(ননের ছুযোন। পাউযাও বাংলাদেশে সবভারতায় 
প্রতিষ্ঠান |ইসাবে কোনও সাবান কারগানা গড়িয়! উঠে নাই অথচ 
এই প্রদেশে অবপ্থিত গায়েমানা ও কাগঢকাচা সাবানের বু5কুম সতিষ্ঠান 
ইহার প্রান কারণ 
বিবিদ সাবান 
শিপগুলির ্ষ-পূর্ণ নহে। 
গ্লাপিণ শ্রষ্ঠাতি হগজাহ দ্রবা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা! কোনটিতে 
নাই। 
হাইডোজিনেট কাপিবার ব্যবগ্ক। কোনও বাঙাণা প্রতিষ্ঠানে নাইট । 


লিভার ব্রাদামের কথা কে বা 
বাঙ্গালীর হাতে তেলজ শিল্পা বড় কাবগান। নাই । 


মুনধন, কলকাবগানা আধুনিক এব' 


না ছেনে। 


সাবান শিলেণ ভিত গল শিফাণণ কিম্বা নিয় শেপার তেলকে 


কেবলমার ইহাই তে কথা নহে "তিল নিদাবণ ৪ এঙলবাজেন ব্যবনা। 
অবাঙগানার হাতে প্রায় একচটিয়া বলিলে খুন অভ্াতি কথা হয় না। 
এই বিশদূশ অবস্থার কারণ শিশুত্ত বাংলায় তেলবীছে॥ অবস্থা নিরতিশয় 
নিবৎলাঙ্গদনক 1 এহ পরিপ্রন্গিতে তির ভবিশ্ুৎ কি? *9 মনা 
বাংলার [রই নে 
সবধাশু। 

বাঙ্গাণীর বহুবিধ সমন্তা আজ ঘরোয়। মানানা আত্ম করিয়। 
সম দেন পিব্াপ্ত করিয়াছে । 
দেশায়বোধের অভাব এহ বমগাকে জনা করিয়া ভলিয়ছে, ছিন্ন 
বিচ্ছন্্ বাংলায় নৈতিক ঘৃষ্টিভাজ এবং রাজনেঠিক চেতনাম আছ 


দুলাল হাখোপ খাশা খেলাম আছর শিপ 


হাতির সকল স্ুরেই পাঞ্ু৮৩ল। ও 


২ঘাত ডশস্থিত। লোকভাগে শ্রগাড়ত, সঙ্কাণ ও পঙ্গু বালা পুন 
গছের কর্ণবারদপিগের 
বাংলার 


ভাগতেগ সীনাগু-রক্ষা, এহ কারণেই আগত 
সনগ্তার প্রতি এখনহ মনোযোগ আকৃষ্ঠ হয! প্রয়োছন। 
আন্ত প্রয়োজন তাহার সম্প্রমারণের স্থান। বহুদিন হহতে পশ্চিম 
সীমান্তে মানতূম, ধলগুম, ছুমকা, জানভাড়া এবং কিসেণগঞ্জ বাংলার 


সহিহ মিলিত ইইয়। এক ভাষাঙাবী অঞ্চল গঠন কারে চাহে । এই 
সন্মিলিত ভূখণ্ডের মহিত আন্দামান € [নকারর দাদু এব আীভূত 
হইলে জনসংখ্যার চাপ সাময়িক একটু আল্ঞ। হহতে আরে | মল্যাতে 
কিছু ম“ক বাস্তুহারাকে আন্দামানে "1াঠান হইয়াছে, একগন বাঙ্গালী 
এফিমার আন্দামান দ্বাপপুজের চা কমিশনার নিধুক্ত হইয়াছেন 
আরও উদ্বা্ু বসবামের জন্য পরিকগন। প্রস্তুত হইতেছে 5 নববঙজের 
এই নুতন সীমানাধ আস্থা মমস্গার সহিত হন শিগের একটি সুগাহা 
মগ্ধব। মামোদর ও অদঙ্গী পগিবল্পন। সাগ নাম ভ ইউছল বাংলাগ 
এহ এন্গিন নামান্তে বল ৪ ফুনিজত তন সন্সিণ বছগুণ বাডিযা 
ভবে । বন তেলছের মধ্ কতা, নাগকেশিন, মহা এনহ চানমুগর। 
প্রচুর গাওয়। যাইবে, বাসার ছুহধাগে মম! গাছ গাখহলে হয়তে। 
বৃমিগ15 সরিষা, 


সাবানের শঙ্টতম দগাধানের আহার ভান পাইবে। 


বাদাম এই নিবে হাবগরে ছস্যতম 
পর়্িবেঠত আনামানের নারিকেন। 
এহ দ্বাপপু& পার মেদিনীপুর গেনার সমান ভগ সম্পদের স্াবনায় 


পুন । কুটি শিল্প হিসাবে এিকাপিক। ৮নাহিকেনের শান), নারিকেল 


নসিনা, ও 
সম্তাবনা, সনুধমেথগা 


এলে প্রচুর 


হয়তনে 


খোলার শিল। এব নাত্রিকে । ছোণচায় পড়ি, মাটি, তগাদি প্রস্থুতির 
এটুব সম্ভাবনা | তিবাঙ্গুর ও কোডান মমগ্র ভাগ, হর পঙ্গে কঠ গজ 
কিন্তু নাগ্রিকলে৭ তেল উদ্চদাদন হিমাত। ভাগ দবশিষ্টাপুণ স্থান 
ধিক কারয়। রহিয়াছে সমুদ্র পাপবেছিত আনা।ামানের গনণা্ 
ঠ1গ%মি পুর ভাগতে মদা শাএত অন্যতম আীমাত প্রহগা। গ্রনভাগেজ 
সামনা এিবাম কাপয়া লবন।পু দএধির সমুদ্র মত ও হাঙ্গর শিকার 
নববঙ্গের মানে এক গুন ধরণের ব্যবমায়েস দ্বার ৬খুক্ত করিয়। পিবে। 
মত্ত ও হাঙ্গর ইল হইতে ভিটামিন আলাপ! বরা সগ্৭ হইলে উদ্দ, 
.ভণ ভাইন্টোজিনেটেও, হয় বিষ পাণার কাচাসালে পরিণত হহবে। 
আন্দামানে। আরণাভাত ৭18 পুন ভার বাছের আব বিপু 
কিয়! শিল্পী জগতের আন স্থানার দন]! মমাধানে সাহাধা কাগবে। 
ওকৃত রা ১৩না, দেশভপ্তি, অভুলনীয় গারিশম ও ৮এ নির্ঠ। পুনরায় 
বাঙ্গালীকে ধ্বংদ হহতে রদ বপিচ৯ গারে। নকলের মুখে আনন্দেগ 
হাসে ফুঢাইয়। ভুনি,5 গার গহাহতা অব) অগাগন, কিছু সবাগ্রে 


গেষ্ঠা কর! ধর্কার আমগা নিছে বতটা কি করিত পার সমন্ত। 
মনাধানে প্রত ইতবার পুরে গাস্মানুমন্ধান আগ একাগু গ্রয়োগন। 





শিক্ষকগণ ও শিক্ষার সরকারী নয়! ব্যবস্থা 
শ্রীপুথাশচন্্ ভট্টাচার্য্য 


বঙগবাসী মার এবগঠত আছেন মাধানিক পুণের শক্ষকখণ প্রতীক 
ধশ্মঘট করিয়। মন্রকারী ব্যবস্তা ও নিশ্পহঠার বিরুদ্ধে অপগ্রোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন (যদিও শধিকাংশ হবে) এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার বগাবর 
[ধুতি দিয়! দেখ|ইতে চাভিতেছেন যে শিক্ষা বাখদ বায় বরণ খেই 
বড়াইয়া শিক্ষকগণের ছুদ্ঘশা। মোচনের শুভ প্রচ্ছো করা হহ্যাছে এবং 
ভবিষ্তে হইবে। কুনিষ্টগণ ফাচহায়া দিতেছেন, “৪1এর সাহিনা 
কমাও, শিকের মাঠিমা বাড়া ৪ বর্তমান পরিপ্রেশিকহ 
অযৌক্তিক । সরকাগ বায় বাড়াইতেছেন, অঞ্োনও এপি। 
ইহা অর্থ কি? এ আলোচল। বর্তমানে অপ্রানঙ্গিক নয় । 

এঠ অমঞ্তোষের পিছনে কি আছে হাহা বলিতে খেলে কি? ইঠিহাম 
গধ্যালোডন! দণকাস। সরকার নেকালে এদেশে কঠবগুণ্ন 
সাহেব %% কগ্িতে চাহিয়াছলেন বাহার! শিপায ও চিত আহের 
হইযা বিটিন শাননেগ কর্ণবাপ বা বাহন হইবেন। শিক্গাট। আছি মেই 
ভিবিতেই চলিষা শামিহেছে, পরিবাথন বানলেগ হখ। 
ওাহাছেন প্রথ।নেষ পর এই সাবগণহ শাসনতন্ত্র এবং সরঞাবা সমস্ত 
বিভখ দথর করিয়। আছেন অর্থাৎ বিটিন গিয়াছে, কিগু ব্রিটিশ 
পড়ে বাল।কাপে জানেক বাজির 


151 মন্পুণ 


প্রাপু ইইাতেছে। 


শরহায় 


হয় নাই 


বুরোকেসা গিয়া শিয়াছে । আনে 
ভা আগ্মহঠা। করে মে জাতণোকে না কাদিয়া পুণিনবে কি 
দিবে এই চিঠংউ কাদিয়া আকুল হইপ- এবং ধার বত কিয়া 
কোনমতে পুলিশ। জুখুমব হাত ভভাভে নিঞ্ুতি পাহল মে পুলিশ 
কংশ্রেমীখণকে ৫হয়।ছে, আছ ছাত্র ঠেঙ্গাইতেছে এবং দেইবাপই পুষ 
লইতেছে। শিগন বিভাগের ৪ কোন পরিবর্তন ভয় নাই, বাহার কংখমী 


কাজের জগ পুলেগ মরকারী সাহাৰ। বদ্ধ কখিয়াছেন ঠাহারাহ আজ 


শন গংরকজপনার কর্ণধার পুরা হন মনোবুতি হাহাদের আর নাহ, 
আসে নাই, আমিতে 


এডি 


দা 


প্রভুঙ্কের মনোবৃক্ডি দূর ইইয়। দেবার মনোপুপ্তি 
পারে না; কারণ হাহাদেঙ দুষ্টিভজিই উইবাণ। কাজেই এরণ 
হইলেও ভাগ শুভ হয় নাই | ₹ 

শিক্ষকগণের অবস্থা কি তাহ প্রথম বিচাখ]। শি্পকগণ আথাৎ 
শিক্ষিত ভদ্রলোক, খহাদের ভদ্রলোকের মহ থাকিবাপ এবং বাচিবার 
মত রুচিজ্ঞান কিগ্ত তাহাদের উপাজ্জন তুণনামূলক আবে 


নিষ্পে দেওয়! হইল-.. 
জুটমিলের দারোয়ান সর্বম|কুলে। (উপরি পাওনা ব্যই।ত ১১৭৯ 


হইয়াছে, 


শিক্ষিত এমিক -২২২-৩২৬ সপ্তাহ'মাসিক ৯৫২ ১৪০৯ 

» সাধারণ ৮ ১৪1” সপ্তাহে প্র ৬৩৯ 

“ কেরাণি-. তত তত ১০২০ 
গোষ্াফিসের পিওন ৮ “৭২ 
গ্রাজুয়েট শিক্ষক (নতুন আইন) **" ধু চা 
এম, এ. অধাপক *ণ* তু ১০০৯ 
এম, এ, বেটি, ১০ 22 -২, ৭০২ 


৩১৯২ 


অর্থাৎ একঘন গশিঙিত আমক ও গ্রাজুয়োয শিক্ষকের জীবনের 
মান সমান | এবং এম, এ, ধি, টি, শিক্ষকের মান শিক্ষিত শ্রমিকের 
আলোচন। 
গাল দেণে মাধ| পিক শিক্ষা বায নিক্সবীণ 22 
এামেরিকা--১ ১1০ 
ইংনও্- ১০1৮ 
গাশ্মানী-১, 
গাশিয়।-৭২ 
সর এ্ধদগ 
অথাৎ শিক্ষা ব্যাপারে শান্ত খরচ মামমা্ | 
আঙ্গা্য প্রদেশে শিক্ষপের বেহন নিয়বপ _ 


আগপক্ষা কম। গালে কগা ইঠবে। 


হেছ মাগার গ্রানুয়েট আগার গায় 
ভাযদাবাদ ৪০৭ ২ মে 
বোন্বাহ -২দ%* তি ৪২ 
মান্্রার - ১৬২ ১ 
হত, ১০৮. ১৪2৭ নং 
বিহার ১০০২ ১৭৭ ২ 
গৃশ্চমব্ ৫০২ "এ ৮৯. 


ইনার কত ভিসা হহঠে দেখা বায় বঙ্গদেশেই শিক্ষকের 
সাবাগেগ। কম কিদ্ত মপবারা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ আবনযাত্রার 
বাডতি হলাবে এশ্ঠিমবজ বানপুরের পরেই | গশ্চেমনাত 


চবংন 
খরচ 
শিশ্প গণের 


যে সর্বনি বেতন ভার ধগা ভুইয়া ত 


এলই৫৭২ 
ে৮ মাষ্টার [বি ০২০০৭ 
সি---ৎ* 


কয়েব টি 


ঠা নন্নবপ- 

বি, এ, বি, টি, এন, এ, বিটি, 
এম, এ, 

আনামর্টবি, এ 


1৬ 
। 


গ্রাছু-যট 
2 4৯ পিং ২ 

৯০২ 

এ, বি, টি, 


তবে তিনি ৯৫০২ উ০, 


এখানে বিষস দ্রব্য । একলন এম। 


নদে জ্াগাবশে 2৩ 
টাকা পাইবেন, 
পাইবেন এবং 


আমিয়াই ৭৭. 


হেড মার ঠন 
এবং যদ সাধারণ শিক্ষক ঠন হবে ৯৭২ টাকা 
একদন এম, এ বাবি, এ, অনার্স কণেজ হইতে 
পাইবেন এপং একজন ১৮ নতসরের অভিজ্ঞ এম, এ, 
বি টি,ও »২ই পাঠবেন। অভিজ্ঞতার বুল্য দেওয়া ভবে শোন! 
গিয়াছিন কিছু হয় নাভ হইলেও ৫২১০৯ হইবে বনুমানে 
পাকিস্থানের বভ এম, এ, বি, টি, অভিজ্ঞ প্রধান শি্দক পশ্চিমবঙ্গে 
আসিয়া সাধারণ শিক্ষকরাপে **২ গাঈঠেছেন, যেহেত হেট মাষ্টার প্রতি 
স্কুলে একছনেই থাকেন । 

ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিক্ষকগণের একটি সমিতি হইয়াছে, 
যাক সগকারী। প্রতিষ্ঠান না বণিলেও সরকারী নাতির সাহাব্যকার 


চৈত্র ১৩৫৬] 


শিক্ষকগণ শু শ্শিক্ষাল্প সব্পক্কান্রী নস স্যবঙা 


২১১ 


স্পা ্ক্ষপা বপন্া ন্ক্ষপ কাস বাকা পিন্পা ব্িস্পা জনতা প্পাগলা পান্তা সান্তা ব্গান্তলা বলা স্নান বপন্পা না প্কপা পাপা বাপ বন স্পা ব্জস্পা পি 


সমিতি বলা যায়। প্রধান শিক্ষকগণ যেন শিক্ষকগণ হইতে বিশেষ 
শ্রেণীর জীব কোন একটা শ্বাতগ্রা রক্ষা কর! হইয়াছে__ বেতনের দিক 
দেখিলে তাহা স্পস্টীকৃত হয়! শিক্ষকগণের ধন্মনট ব্যর্থ হওয়ার মনে 
এই প্রধান শিক্ষক সমিহ- তাহারা ভইতে ধঙ্মুঘটে বাধা 
দিয়ছেন_পদমাহাক্মোে এবং পদমন্যাপার সুযোগ । 

প্রধান শিক্ষকগণের মাহিনার মঠিত সাধারণ শিক্ষাকর এই বিরাট 
বাবধান স্থষ্টি উদ্দেগ্য-প্রণোধিত ; কারণ হহাই ছিল পুগাঞেটিক নীতি। 
অন্তাগ্ত প্রদেশে এরায উতৎ্কট বৈষম] নাই । 1], 0, 8,৪71 ঘি 
[৮ 81. 8. গণকে রাজার দুলাল করিয়া মাধাগণকে গাড়ন কিবা? 
নীতি পুরাতন! ত্রিটিশের গরিতান্ত 


তন 


ছ্বাসনতস্নিশ্মি 
আইন যে বুগেকেটক হইবে ইহা আশ্না কি? প্রধান শিক্ষকগণের 
দাপট আত্ম করিয়া 


তন 


নাহাতে অমখোন প্রবাশ না হয ইহাই দেশ 
এবং সরকাপ আপাতঠ৫ কিছু ফলও পাহয়াছেন | হাহা ডাচ! আর 
একটি চমত্ণার আইন হইয়াছে_ঢহ বত্পর প্রত্থোককেহ নিঙ্ষানবাশ 
থাকিতত হইবে-মথাজ বিনি 2 বতণঙ্জ শি তত) কগয ধু বে 
সরকারী আইন অন্ুনাতর 1)028099 শিশক ছিলেন তাহা ৪ ২ বুনন 
শিক্গানবীথা করিতে হইবে | ধকন ২১ বত্নর ব্য়মের একন শিখক 
গাক। হইলেন এবং ৫২ বলার আনন হণ কারবার 


»০৭ টাকায় দে ডিবার পুরবেলঠ বিদায় 


5৪ বৃঙ্নক 
সমায় চাভাবে 9৫1৯) গোছের 
লইন্ডে হৃঠবে । 

এই নূতন আইন প্রবর্তনের ফলে একটা হঙাশা দেখ। শিয়া 
ভারত ম্বাধানই হৌক আর খাহাই ঠৌক, শিক্ষকগণের নে কেহ নাই 
একথ। নিত, এমনি একটি আনগোন গি ভহয়াছে- যাহা ছাব্রমমাজে 
সংকামিত ন। হইতেছে এমন নয । একজন শি কঘপি ভাতার বিবাহ 
করা খা স্থানের জনক হওয়া মন্তায় না হয়ঃ হবে তাহার ১ জনের 
*এ্থাৎ। ২ জন পুরা ও দটি সন্তানের সংনার এ২২ "১ টাকায় পণ 
জনমাথাই ও চালাইয়। দিতে পারিবেন না| 

এই নয়া বাবস্থার মল যাহা হহয়াছে হাহ! সংকগেপে এইবপ7 
(ক) প্রধান শিক্ষকের দাপট বুদ্ধ এ মইকাপ।গণের প্রতি উপেশন 
আভ্যন্তপাণ অনুগ্াস, কাছের অসঙ্গতি, এবং শিক্ষা প্রণাণীয গবনভি 
(৭) সাধারণ হতাশা ও আলছ্োম (গ) মুড়ি মিছির একদর হেতু 
সহযোগিতার অভাব (প) সরকারী সাহানা কিমের বাহিরে থাকবার 
মনোবৃত্তি এবং তাহা লইয়। দলাপলি_বিশেষত; প্রধান শিক্ষক ও 
মহকারীদের মধ্যে (3) ছাত্র সমাজের উচ্ছ খলঠা”কারণ শিক গণ 
যদি সাহায্য না করেন শবে ছাত্রগণকে নিযনানুবও রাখা এরণান 
শিক্ষকের পক্ষে সন্তব নয়। (9) টচ্ছৎখখনঠা হইঠেই নানা অশাপ্ত এবং 
তাহা হইতেছে (ছ) সরকারী পুণে খাদে ভত্যধিক খরচ। শগাৎ 
শিক্ষার খরচা পুলিশ খরচায় পরিণঠ হইতেছে 

সামাজিক দিকে শিক্ষকগণ উপেকত, কারণ পাশ্চা্য সভ্যতার 
প্রভাবে টাকাই সম্মানের মাপকাটী। কাছেই এই ব্যাধিগ্রন্ত সমানে 
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই। থাড ক্লাশ প'ডয়! একজন ফাকটগীর 
ফোরম্যান ৩০২ পায় এবং কোট পেন্টালুন পরিয়া দিগারেট খায়,একভন 
এম. এ, শিক্ষক ছেড়া কাপড় পরে, বিড়ি খায়_-হকুমারমতি বালকের! 
শিক্ষাকে তাই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। 


শিক্ষকের বেতন ব্যাপারে মে হাঞুকর বেদমোর উল্লেখ করিয়াছি, 
সাধারণভাবে এই ৭1 বৃহ হাহ্তকর বৈষম্য মাছে । মাতৃভাষার উন্নতি 
সম্মান প্রক্ততি লইয়! চেঁচামেচি অপ নাহ অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, 
ইতহাস, ইংরাজি প্রন্থৃতি ধিলয়ের এম. এ, হেডমাঠারীর চপযুক্ত, কিন্ত 
বাংলায় এম, এ, নয়। কাঁযাতঠ বহু বি, এ, হেডসষ্টার হয় কিন্তু বাংলায় 
এম, ৭ নয়্র্থাৎ দেবি, এ পাশ করে নাই একাপ একজন "আগার 
স্রাজুয়েট। বাংল! জানাটাই তাহ।র মুর্থত। 9 ইংরাজী অঙ্কশ্ার প্রমাণ 
বলয়! ধরেয়। পওয়া হয়। ইহা ছাড়াও ডিক্রি নে বিগ্কার মাপকাঠি নয় 
ণকধা সাধারণে বোঝে না-সরকারও বুঝেন না। 

মোটে পর সরকারী নয়। ব্যবস্থায় স্কুলের আভ)ন্তুসীণ সহযোগিতা 
(০ 019%58000 ] নষ্ট হইয়াছে এব" শৃর্খনা নষ্ট করিয়াছে, যাহার 
এপঙ্াাৰী ফল ছাএগণের উচ্ছ শত ও শিক এবং এই উম্মুল! 
একদিন রাজন৬ক দাপর প্রভাবে বিরাট অশান্থির কারণ হইয় 
ইত পাবে জগার মন্ধঙ্ধে ভাবিবার মদয আসিয়াছে শিক্ষকগণের 
মনের এই অনঙ্থাণ এপন পুমাগিত, কিন্তু বহিমান হইয়া ঘষে কোন 
সময়ে শেন বাবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে গ।রে। খুঁজিয়া দেখিলে 
দদগ! যায় প্রতি কুলে শিক্ষকগণের ইটি দন আছে একটি হেডমাষ্টার 
ও হাহার স্তাবকগণ, অগ্টি সহকাদী শিক্ষকগণ । এই উদয়ের 
এই গ্রনঙ্গে একটি ঘটন! 
মনে গদে কোন ফুলেস নেক ভমঙ্কর হেছমাঙ্গার ছেলের নল করে 


বিপোরের মানে শিলা ফুবিয়া যাইতেছে । 


বরণ শোটিশ দনেন 27705181180978 20140690009 1528 
91105 008 027100080105 00018, ফন উপ । সকল শিক্ষক 
কড়িকাঠের পিকে চাহিা এমাগ* হলে ছুটিতে লাশিলেন এবং ছেলের! 
অবাধে নকল করতে লাঙগিল। বর্ধমানের স্বুলগুলি এই ভাবেই 
চপ ছে | 

এই হমহযোগিভার হাহ হইতে নিছ্ধতি পাইতে হইলে -ভেডমাই্টারী? 
ব্যবস্থা ঠপয়া দে ওয়া জয়েজন। হেড আমাদের দেশে 47014এর মত 
(তঢমাঠার নাই এবং হইবার সুযোগ নাত। এই বাংস্থ|] সকল স্থুনের 
গক্ষে স্ব না হলেও বন্তমানে বেশর ভাগ সুলের পক্ষে সব । 
প্রধান দিষয়ে 8910৮ 6১০০)0৪দের একটি পামতি বা ৫০৪)01] 
কারয়া হাহাগাহ্‌ সুপ পরিচালন! করিলে নর্বাপেন্ষ। বেশা সহযোগিতা 
আশ! করা বায | ভোটে নির্বাচিত সমিতির সম্পাদক (9৩০৩০) 
10০০0:৮9 ]7580) বা প্রধান শিক্ষকের কাঘা করিবেন তঞ্জন্য [5৭ 
একটি 511৩%9700 গাইবেন । এবং ঠিনি এক বৎসর বাঁ কোন 
নিদি্ঠ মমগ্রে জন্ট নিববাচিত হহবেন। স্কুলের উ্নাতি অবনতি 
নিষমানুণন্তিতার জন্তে তাহারা একক ও সমষ্টিগ হভাবে ( 19011001811) 
810 6০119০৮1% ) দায়ী খাকিবেন। শিক্ষকগণ ঠাহাদের [ডিগ্রী ও 
আংভজতা অনুনারে বেতন পাইবেন। ইহার ফণে পরস্পরের প্রতি 
সমবেদনা গড়িয়া ডঠিবে এবং ব্যঞ্জিইবান ব্যন্তুই ভোটে সম্পাদক হইয়। 
দর্মাপেক্ষা হৃশুগলতার সহিত কাব্য চালাহচতে পারিবেন এবং তাহার 
হঠক্কারিতা নিরম্থুর সহখোগীদের দ্বারা ব্যাহত হইবে অথচ অক্ষমত। 
কোন সময়েই আত্মপ্রকাশ করিবে না| শিক্ষকগণের বাচিয়া থাকিবার 
মহ বেতন দিয়া ও শিক্ষাদানের যোগ দিয়াই শিক্ষ! ব্যবস্থার উন্নতি 
করা নপ্তব। 





€ পূর্ধপ্রকাঁশিতের পর 

সার! পঞ্চগ্রাম ধবংসোনুখ। কিন্ধ ধ্বংসোন্ুখ জীবনও 
স্টায়রত্বের দিকে যেন শেষ শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিমুখ 
হইয়া__পাঁশ ফিরিয়া শুইযাছে। 

টোল »ইতে ছাত্রের! চলিয়া! গেল। অধ্যাপক ন্বায়রত্রেরই 
ছাত্র তিনিও সবিনয়ে বিদায় লইলেন। ন্তাঁয়রত্র তীঙ্গার 
হাত হইতে চাবী লইয়া দীর্ঘকাল পর বাটীতে ফিরিয়। 
মন্দিরের ছ।র খুলিক্! বিগ্রকে প্রণাম কনিয়া আপন মনেই 
তাসিয়াছিলেন। আগের কাল হইলে তিনি ওই প্রস্তর 
বিগ্রহের সঙ্গেই আপন মনে কয়েকটা! কথা বলিতেন, কিন্ত 
আঘাতের পর আঘাতের মধ্য দিয়! তিনি এমনি এক 
উপলব্ধির স্তরে পৌছিয়াছিলেন যে, বিগ্রতের সঙ্গে ক! 
বলিবার মত হৃদয়ীবেগ বা বিশ্বাস তিনি হাঁরাইয়া ফেলিয়াছেন 
অথবা অতিক্রম করিয়াছেন। যাকসে কথা। ঠাকুরের 
সঙ্গে ভক্তিগদগদ চিত্তে কথা বলুন বা না-বলুন, তাহাদের 
বংশের গৃহদেবতার পৃজা তাহাকে করিতে হইবে । তাহাতে 
তিনি বিন্দুমাত্র অঙ্গছাঁনি হইতে দিলেন না। 

কিন্তু আনী বৎসর বয়সে কাজটা তাহার পক্ষে সহজ 
হইল না। সমস্ত সংসারটায় মানুষ তিনি একা। প্রথম 
দিনই ভোরবেলা শ্যাত্যাগ করিয়া ্নানে বাহির হইতে 
গিয়া থমকিয়া দী|ডাহইলেন। বাড়ীর দরজায় জল 
দিয়া মার্জনা করার প্রয়োজন- তাহার পর-_বাঢ়ীটা 
পরিষ্কার করিতে হইবে, ঝট দেওয়া_শিকাঁনো--পুজীর 
বাঁদন মাঁজা-কাঁজ অনেক । কাজগুলির হিসাব তাহার 
ভূল হইবার নয়, কিন্তু এ সব কাজের অভিজ্ঞতা তাহার 
নাই। খু'জিয়! পাতিয়া ঝট গাছটা হাতে করিয়া ন্যায়রতু 
হাসিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ হাসিটা বাঁড়িয়া গেল__তবু তো 
এটো বাসন নাই ! কিছুক্ষণ ঝট! টানিয়া ঝাটাগাছটণকে 
শেষ পধ্যস্ত ফেলিয়! দিতে হইল । ভাঁবিয়! চিস্তিয়া গৃহের 
গণ্তীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া সমস্তার সমাধান করিবার 
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চেষ্টা করিলেন । ঠাকুরের ঘর-ঠাঁকুর ঘরের বারান্দা 
এবং টে|ল বাঁড়ীর মাত্র একখানি ঘর--এই লইয়া! গৃহের 
গণ্ডী স্থির করিলেন। সেইট্ুকু পরিক্ষার করিয়া বাহির 


হইয়া পড়িলেন স্নানের জন্ত। মচবাক্ষা «এখান ভইতে 
খানিকটা দূরে । গোটা পঞ্চগামের মাঠখানা পার হইতে 
হয়। এখানে মানের জঙ্কা দাঘি'অ,ছে। গ্রানের প্রান্তে 
বহুকালের মজা দীঘি। 

দীঘির ঘটে অমিয় তিনি বিশ্ছিত হইয়; গেলেন । 

পঞ্চ গ্রামের মাঠের পাট আদপগে পাড়ের সাবির 
মত মাঈমের সাবি। 
সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কের গানের স্থ-ভ 'দদা আসিতেছে । 
গীচটা গানের হুল ও কথ। একসতর মিনি; ওম ন বিচিত্র 
রাগিণার কৃষ্টি করিয়াছে যে বুঝবার কিড় উপায় নাই । 

_বাবাঠাকুণ ! 

হ্বায়রত্ব পিছন ফিরিয়া দেখিলেন_একটি আটা বিধবা 
একটা বোঝাই ঝুড়ি মাথায়, ভাগকে দেখিয়াই বোধয় 
দাঁড়াইয়া গিয়াছে । বৌঝার তাহার ঘাঁড়ট। 
কাপিতেছে। খুখখানা সম্পূর্ণ অনাবৃত, এই অগ্রহায়ণের' 
শাত-নাতল প্রভীতে-কতকটা ঠাণ্ডার জন্য কতকটা লজ্জার 
জন্ক মুখখানি লাল হইয়া! উঠিম্বছে, ভারের চাঁপে সে এমনি 
"আড়ষ্ট যে চোখ তুণিয়াও চাঠিতে পাগ্িতেছে না বাবাঠাকুর 
বলিয়া ডাঁকিয়।ও সে মাটির দিকে চাহিয়া আছে। ্তায়রত্ব 
চিনিতে পারিলেন না প্রশ্ন করিলেন-_ তোমাকে তো 
চিনতে পারলাম না মা ? 

_আমি বাবাঠাকুর_। একটু থাঁমিয়া বোঁধ হব ভাবিয়া 
লইল-_কি বলিয়া অর্থাৎ কাহার নাঁম বলিয়া পরিচয় দিবে। 
অবশেষে বলিল--আমি বাঁবাঠাকুর-_ নারকেলে-কুলতল! 
বাড়ীর কন্তে চম্পার ভাইয়ের পরিবার । 

চমকিয়া উঠিলেন ন্তায়রত্ব। বৰ্ধিষুত সদগোঁপ বাঁড়ীর 
বধূ। নারকেলে কুলের গাঁছ বাড়ীতে ছিল বলিয়া কুলতলার 


চলির। ছু বত ঘাটে দিকে। 


ভারে 
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ঘাড়ী নামেই বাঁড়ীটা এ অঞ্চলে পরিচিত। এর বাড়ীর 
বিধবা কন্া চম্পা এককালে সদগোপ পাড়ার মুখপাত্তী 
ছিল। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে। যেমন তাঁঠাব সাচস-_ 
তেমনি মাঞজ্জিত কথ'বার্ডা-তেমনি ছিল তাহার উদার 
হৃদয়। চম্প। অনেক দিন মরা গিয়!ছে। বিশ্বনাথের 
বিবাঞের বৎসরেই বোধ হয়। সেই বাড়ীর পধু এই তের 
ভোর বেলা_এতবড় একটা বোঝা মাথায কোথায় 
চলিয়াছে ? ঠিনি গুশ্র করিল্ন-কে!গায় চলেছ মা? 
'ই বোঁঝ| মাথান-। 

মেয়েট বালল-_জণ্সনে দাচ্ছি বাবা। 
-মুলো-পালাশীক-শিঞ্কে যাচ্হ_ 

_ তুমি শিজে_ 

_ হ্যা বাবা । নিজে বেচলে_ছুটো পয়সা বেণী পাই। 
পাইকাঁরেরা আসে-_তারা তো বাবা জংসনের দর দেবে 
একটা দীঘনশ্বাধ ফেলিয়া বলিল-আর বাবাসে 
রাঁমও নাই--সে অযুধ্োও নাই | এখানে কে কিনবে? 
কে খাবে? হঠাৎ বলিল-আমি যাই 
বাধাঠাকুব_ওই সব এসে পড়েছে। 

নাধঘরদ্র দেখিলেন_ মেয়ে পুরুষে আরও প্রায় দশ 
বাবোজন গ্রাম হইতে বাহিব ভইয়া আসিয়া ছ।ৰম গুলের 
ঘাটের পথ পরিল। মেয়েদের মাখায় ঝুড়ি, পুরুষদের 
কাধে ভার। ন্াষ়রত্র খপিলেন_ওরা? ওরা কারা 
*মা? ওই বে পিঁপড়ে সারির মত। মেস্েরা গান 
গাইতে গাহতে চলেছেন? পা? ওরা সব মজুরের 
না? কলে খাটতে যাচ্ছে? ভিনি দেখাইয়া দিলেন_ 





স্থন্ছ ্যিল নত ব্য পা নল আহ বা 


ক্ষেতের বেগুন 


না! 


বাস্ত হইয়া 


যাহাদের তিনি থাঠে আসিয়াই দেখিয়া বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। 
- হ্যা বাবাঠাবুক! সব চললে: জংসনে খাটতে। 


তিন পর খদে_বেটাছেলে আট আট আনা-মেয়ে- 
ছেলে ছু-মানা মছ্ুবী। গানে ঘরে কাঁগও নাই, থাকলেও 
ও মছ্ছুতী কে দেবে বলুন। ওদের দোষ কি বাবা_এই 
আমি হতভাগী-আমার কি নিজের মাথায় ঝুড়ি বয়ে 
জংননে তরকারী বিক্রীর কথা বাবা? কিন্তুকি করব? 
মেয়েটি চলিয়া! গেল, তরিতরকারীবাহী মেয়ে-পুরুষের 
দ্ল-দীঘির ওদিকের পাড়ের উপর দিয়া াইতেছিল__ 
সে ক্রতপদে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিন, স্তাক্রত্ব চুপ 
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স্ষপ স্ানলা ্ক্তপা স্পা সপন্ষা বনপা বকা স্পিন পা কিন্ত ্িস্যপা কলা 


করিয়া প্লাড়াইয়া রহিলেন, তিনি ভাবিতেছিলেন সেকালের 
কথা! সমৃদ্ধ পঞ্চগ্রাম। ফসল সমুদ্ধ মাঠ, ধান-ভরা 
মরাই, মরাই-জরা বিচালী-ভরা খামার ঘরে ঘরে তরির 
বাগান--শাকের ক্ষেত, লাউ কুমড়া উচ্ছের মাচা, জোয়ান 
চাঁমীর দল, কত মামুষ-_নাতিপুতিতে ভরা সুখের সংসার, 
সাদামাথা আশী পঁচানী নব্বই বছরের মাঁতবর সব, 
হা-হা করিয়া প্রাণমাতানো হাসি, বারো মাসে তের পার্ধণ, 
সে-সবের আর কিছ্ুই নাই । দশ বৎসর পর্বেও তিনি 
যখন কাঁণী য'ন_-তখনও যাহা ছিল--আজ তাহা নাই। 
বার বতস্ত্ে একটা সুগ হয়-কিস্ক বার বৎসরও 
লাগিল না 

ঘাটে নাঁমিতে সুরু করিলেন । হঠাৎ নজরে পড়িল__ 
ওদ্দকের পাড়ে তরিভরকারীবাহীর দল থমকিয়া দীড়াইয়া 
সশিম্ময়ে তাভীকেই দেখিতেছে। কুল'তলা বাড়ীর চাঁমী- 
বউ আঙুল দিয়া ত্রীহাকেই দেখাইতেছে। ম্লান হাঁগি 
তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। 

স্নান সারিয়া ফিরিলেনঃ সমন্ত পথটাঁর মধ্যে একজনও 
পুকষের সঙ্গে দেখা হইল না। কষেকটি অল্পবয়সী 
মেষে-ঘাঁটের উপর বা পথের ধারে গাড়াইয়া তাহাকে 
সবিস্ময়ে দেখিল। 

মহাগ্রাম পূর্বে ছিল_ আঠারো পাড়ায় গ্রাম । ভিনি 
নিজেও আঠারো পাড়া দেখেন নাই, তবে বারোটি পাড়া 
তিনি দেখিয়।ছেন। পণ্ডিত-পাড়া অর্থাৎ ত্রাঙ্মণ ও বৈদ্য 
পর্লা, কারস্থ পলীর নাম ছিল মুন্সীপ|ড়া, বাজাধ্ধ পাঁড়াটা 
ছিল সর্বাপেক্গা বড় গঞ্ধণিক-মে!দক--তৈশিক -স্বর্ণ- 
কারদে? বান ছিল-দে!কানও ছিল, একটা পাড়ায় বাস 
ছিল সদগোপ এবং গোপেদের, তন্তবায় পলী, কম্মকার 
পল্লী, কুন্তকার পল্লী, রজক পল্লী, সাহা পল্লী, গ্রামের 
পশ্চিম প্রান্তে ছিল-_বাঁগদী__বাউড়ী- ডে'ন- হাঁড়ী 
প্রভৃতির বাস। আর একটি পল্লী ছিল- গ্রামের উত্তর 
দিকে__একটি পুকুরের পাড়ে কয়েক ঘর বৈধ্ঃবের বাপ 
বৈরাগী পাডা। তাহারই কাছেই ছিল--পটুর! পাড়া। 

বছ পূর্বাকালে-_শঙ্খবণিকদের একটি দ্বতন্ত্র পল্লী 
ছিল» যোগী সম্প্রদায়ের বাঁস ছিল» ওই দক্ষিণ দিকে 
ছিল-_লাউড়ে পাড়া বা মাঝি পাঁড়া। বন্দর ঘাটের নৌকা! 
চলাচলের কাঁলে--তাঁহারা বড় বড় নৌকা লইয়া দেশ 


২৪১৩৬ 


বিদেশ ঘুরিয়া আসিত। সে সব অনেক কাল পূর্বে 
অনেক কাল। 

_কেগো? কে? বলিকেযাও গো? 

গ্রামের মধ্যেই খানিকটা বসতিহীন খোলা জাযগা!। 
অনেকখানি জায়গাপ্রা় তিন চার বিঘা তো বটেই-_- 
বেশীও হইতে পারে) স্যায়রত্ব থমকিয়া দীড়াইলেন। 
ও-তন্তবায় পল্লীর পড়িয়ানি কাটার মাঠ। ওই যে 
সারি বন্দী চারিটা গাছ, একটা বকুল_-একটা অশথ _ 
একটা! শিরীষ-_একটা1 বট। তগ্কবায় পল্লীর মধ্যে এই 
স্কানটুকু চিরকাঁল খালি পড়িয়া আছে। এইখানে তন্তনায়েরা 
কাপড় বুনিবার পড়িয়ানি স্থৃতা বাঁটিয়া লইত। মোটা 
পাঁথরগুলি আজও পড়িয়া আছে। ওই গাছ চারিট] ছায়া 
রচনা করিবার জন্য বহুকাল পূর্বে তন্কবায়দের প্রধানের 
লাগাইযাঁছিল, বকুল এবং অশথ গাঁছ ছুইটা ভাঁগদেরই 
প্রতিষ্ঠা করা গাছ। কিন্তু কে ডাকে? গোটা 
জায়গাটাই তো খা-খা করিতেছে । 

_-বলি, সাঁড়া দাও না ক্যানে গো? কানা মাহৰ 
নিয়ে আমোদ লাগছে বুঝি? 

হশয়রত্ব এবার সাঁড়া দিলেন_-আমি শিবশেখরেশ্বর 
স্তায়রত্র, বাবা। তুমিকে? 

লোকটি ঘেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল_-বাবাঠাকুর! 
ইহার পরই থানিকটা আবেগময় ভাঁপাঁহীন স্বর_যেন 
আপনি তাহার গল! হইতে বাহির হইযা আসিল। 

হায়রত্ব আবার বলিলেন-তুমি কে বাব? তুমি 
কই? হৃদয়াবেগে তিনিও খানিকটা চঞ্চল 
উঠিয়!ছেন, কণঠস্বর শুনিযা বুঝিয়াছেন-বয়ঙ্গ বুদ্ধ, দৃষ্টিহীন 
বৃদ্ধ যে তাহার সমসাময়িক হইবে_ ইহাতে তীহার সন্দেহ 
ছিল নাঁ। সম্ভবত--তন্বায় পল্লীর কেহ হইবে। কে? 
দ্রশবত্সর পূর্বে যখন তিনি দেশত্যাগ করেন_-তখনও 
'এ পল্লীতে প্রধান ব্যক্তি তিনজন বাঁচিয়ঠছিল” ফকীর দাস, 
রমন দাস ও যী দাঁস। 

_বাবাঠাকুর ! বাবাঠাকুর! লোকটি কাদিতেছে। 
এবার শ্ঠায়রত্ব দেখিলেন_গ|ছতলার "আড়াল হইতে লাঠী 
ধরিয়া উঠিয়া ধীড়াইয়াছে এক বুদ্ধ। বাঁকিয়া গিয়াছে 
বুড়া। গ্ায়রত্রের দৃষ্টি এখনও আছে, কিন্তু বয়সের প্রভাবে 
দূর হইতে চিনিতে পারিলেন না। লোকটি লাঠী ঠুঁকিয়া 


হইয়া 


স্ডা ব্রত 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৪র্ঘ সংখ্য 


পথের দিকেই আগাইয়া আদিতেছে। দৃষ্টিহীনতার মধ্যেও 
সে চলা-ফেরার অভ্যাসে দিব্য চলিয়া আপিতেছে-মধ্যে 
মধ্যে দাড়াইয়া ভাতের লাঠাট! দিয়া সামনে হাতড়াইয়া 
দেখিয়া লঈতেছে _লাঠীটা! কিছুতে ঠেকিতেছে কি না 
অর্থাং_কোঁন বাধা বিদ্ব সামনে আছে কি না! 

ঠা দাস! তুমি এমন হয়ে গিয়েছ বাঁবা! 

যঠি দাস কথা বলিতে পারিল নাঃ দন্তহীন মুখের লোল 
ঠোট ছুটি_ফাম্তনের অশখবৃক্ষের শেষ পাকাপাতাটির মত 
থর থর করিয়! কাপিতে লাগিল। 

_আপুনি দেবতা_। আপুনি-। আমার কপাল-__ 
বাবা এই দেখেন_। কথা সে খুজিয়া পাইতেছে না। 
ইঠৎ লাঠীগ।ছটা ফেলি! দিয়া_ বসিয়া! পড়িল-__তাঁরপর 
মাটার উপর মাঁথাটা লুটাইয়া দিয়া বলিপ-_ প্রণাম করি 
বাবা, প্রণাম__করি। 

শ্ায়রত্বের চোঁখে জল অমিল। 

_পৃজো হয়ে গিয়েছে দেবতা? 

মু হাসিয়া হ্তায়রত্র বলিলেন_ পাখের ধুলো নেবে? 

_আজ্ছে? খানিক জোরে বলেন বাবাঃ শুধু চোঁখ 
নয় বাবাঁ-কানের মাথাও খেয়েছি! 

কয়র কণ্ঠম্বর উচ্চ করিয়াই বলিলেন_নাঁও-_ 
পায়ের ধুলো নাও তুমি 

_নোব? হাতি বাঁড়ীহয়াও যঠি প্রশ্ন করিল। 

নাও । 

হাঁতড়াইয়া পা ছুটি খু*জিয়া লইয়া বৃদ্ধ মুখে কপালে 
মাথায় খুকে ধুলা বুলাইয়া৷ লইয়া বগিল--আজ তিন বছর 
মরণের দিন গুণছি। বিধেভাকে বলি--তোঁমাঁর বিচের 
নাই। এবেচে থেকে আমার লাভ কি? তা বুদ্ধের 
মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল--বলিল-_তা” সাঁথক হ'ল 
বাবাঠাকুর। মরে ঘেলে_এ ধুলো পেতাম না। আঃ! 
আঃ! বুক জুড়িয়ে গেল! আর কক্কনীর বাবুরা_চিহরি 
ঘোষ মাশায় বলে কিনা বাবা_পাঁচখানা গাঁয়ের খবর 
পাঠিয়ে বলছে বাবা যে, ঠাকুরমাশায়-মাহাজ্য্ি হারিয়েছে, 
নাতি মুসলমান হয়েছিল-তাকে আর তোমরা মেনো না! 
বাবা কষ্কনার বাবুরা বামুন_সে তো নামে। জানি তো 
সব। আর চিহরিকে দেখলাম চাষ করতে লাঙল ধরে, 
তা্পরেতে- হ'ল পত্তনীদার-_তাপরেতে জমিদীর-_ 


চৈত্র--১৩৫৬] 


জা স্পস্পা্থন্পা স্পিন বিক্ষত পক ওপা ্পাস্পা জিলা কফ 


হাকিম তা হলেও তো সদগোঁপ! সে বাঁবা_আঁপন।র 
মত দেবতাঁর কুচ্ছেো করে! শুনে আমার মনে হ'ল 
বাঁবা_যাঁক পিথিমী রসাঁতলে যাঁক-_গিয়েছেই তো 
আরও যাঁক-আরও যাঁক। মিছে কথার কি সীমে 
নাই বাবা! আপনাদের বংশ দেবতার বংশ _সেই বংশের 
ছেলে-সে জাত দেবে-মোঁসলমাঁন ভবে? তে হরি 
হে ভগবান-__চে কালী-হে দুগা-মুখ ধসে যায় না 

ন্তায়রত্ব বলিলেন_-তুমি তাদের মিথো অভিসম্পাত 
করছ যঠী!-_আমি যেদিন এখান থেকে কাণা চলে যাই 
তখন তো আমি গোপন কারে যাই নিযে, আমার নাতি 
ধর্ৃতযাগ করেছে-নীম্তিক হয়ে-গলার পৈভে ফেলে 
দিয়েছে । সে কথা কি তুম শোন নি? 

_শুনেছি বাবাশুনেছি। কিন্তুক সে কথা_আর 
একথা কি এক কথা হ'লবাব? আর আঁমীর খোজে 
দরকার কিবল? মরেধষে গেল সে কোথায় দশ্মাল- 
তার খোজ কে রাখে? এও তাই । 

বুড়া দৃষ্টিীন চোখে হ্বাষরত্বের দিকে অর্থভীনভাবে 
চাহিযা রষ্চিল_-কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না) অবশোষে 
বলিল_মরে বে ভূত-ও হয় বাবাঠকুর» মরণ মাঁদেই তো 
জন্ম হয না। কিন্তক-_আঁপনকাপ নাতি কি সত্যিই-_ 

_স্ট্যা যা । মুনলমান পন্ে দাক্ষিত £স জরেছিণ! 
ভারপর অবিশ্বি-আবার ও নাকি হিন্দু হয়েছিল। কিন্ত 
তার পক্ষে ছুটোই মিছে কথা । সুসলম।ন হওসা9 মিথ 
__মাবার হিন্দু হওয়াও মিথ | 

দক্তহীন মুখে হা করিয়া সে উপরের দিকে মথ তুলিয়া 
চাতিযা রহিল, সম্ভবত তাহাঁর মনের মীমাংসাঁহীন প্রশ্নের 
উত্তর খুজিতেছিল--চিরাচরিত ধারায় । ্কায়রত্ব বশিলেন 
আমি চললাম মগঠা। 

যঠা উত্তর দিল না। সেই উপবের দিকেই মুখ তুলিয়া 
দৃষ্টিহীন চোঁথে কুয়াসার মত গাঢ় সাদা পবিমগ্ডলের দিকে 
চাঁচিয়া বসিয়াই রহিল। 

০ চে ক্ষ 

স্টায়রত্ব বৃদ্ধ হইয়াছেন তবু দেহ তাহার সক্ষম আছে। 
পূজ। সারিয়া ভোগ রান্না করিনা, ভোগ দিয়া অপরাহে 
একবার গ্রামখানা ঘুরিতে বাহির হইলেন। ভিনি গ্রামে 
ফিরিয়াছেন_-এ সংবাদ সকলে না-পাঁইলেও অনেকে 


চ্লাক্স সম ওওজস 


স্পা স্ন্পা ন্কিক্পা পিন সিন্স পাপা সি পা পপ বনপা ্েন্া কিনল বাবলা জা বাসা বক্তা 


২০৬৭ 


পাইয়|ছেঃ কিন্তু তবু কেহ দেখা করিতে আসে নাই। এ 
জন্ত তাঠার মনে ক্ষোভ হয় নাই, কিন্তু বেদনা খানিকটা 
অন্ুভপ করিয়াছিলেন । সে অবশ্য কষেক মুহূর্তের জন্ত। 
ভাঙার পরই তিনি নিজে-নিজেই হাগিয়াছিলেন। 
মান্তরকে অকৃতজ্ঞও বলেন নাই, ্ণাীও করেন নাই । বরং 
প্রণাম জনাউয়াছেন । অপরাধ তো তাহাদের নয- 
অপরাধ ভাহার। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া বাতা 
হারাই বুঝাইয়াছেন _ তাহাই তাহারা বুঝিয়া আসিয়াছে, 
অনেক মাসুল দিয়া বুঝিঘা মসিয়ছে। আজ সেই 
[বাঝবুঝির তত্ুকে এমন্‌ ভাবে না? করিয়া দিলে তাহারা 
যে দেউলিয়া! হইয়া যাইবে, কি লইয়া বাচিবে ? ভীবনে 
অনেক মুলা দিয়া অনেক আঘাত সহিযা তিনি আজ বে 
সত্যঞক্চে উপল করিয়াছেন_ঘে উপলব্ধির বলে আজ 
তিনি ওই অকণা মেযসেটকে আপনার পৌতনবু বলিয়া 
স্বীকার করিরা তাঁচারই গৃঠে আতিথা গ্রহণে উদ্ধাত হইয়া 
ছিলেন_ মে সত্য প্রকাণ কনাও সহজ নয়_ প্রকাশ 
করিলেও_ বাহবা তাহার মত আঘাত প্রতিঘাতের মধ্য 
পির কালের অনিবাধ্যহাকে উপলব্ধি করে নাই তাহাদের 
তিনি তো নিছের চোখেই 
দেদিযাছেন-জ গহায়ণের শতজক্র রাত্রির শেষ প্রহরে 
এ অঞ্চলের মায়ে কত বছ জনতা কল দৈহিক কষ্ট 
উপেক্ষা করিনা গার আন্তারকত। ল্ন। ঠাহাকে অভার্থন! 
করিতে ঘাখন প্েশনে টিয়া গিশাছিল। পায়ের 
ধূণা লইপ|র জন্ত তাহাদের দে কি বকুল বাসনা! ঠতাগরা 
আজ থে ওই একটি ঘউনায়--এমনভাবে তীাহাব দিকে 
বিমুখ হহনা ণসিম্|হে_নে কি সহজ বেদশায়? অনিবার্য 
'অবশ্ঠান্তাখীৰপে ঘাঁহ| ঘটিয়।ছে তাহ|কে মহজভাবেই গ্রহণ 
করিয়া তিনি নিজেই বাহির হইলেন । 

এক একটি করিম পাড়! ঘুরিলেন। 

ত্রা্ষণ ও দৈগ্য পল্লীতে পুরুষ প্রায় মঠ । বৈদ্যেরা বাস 
পর্যযন্থ তুলিয়া চলিয়া গিয়।ছে। তিনি যখন কাথা যান 
তগনও নৈষ্য ছিল তিন ঘর। তিন ঘরের একঘর এখন 
কলিকাঁভাম_ একঘর সদর শহরে, একঘর ংসনে। 
জংসনে বে ঘরটি আছে--সেই ঘরের কর্তা নিরঞ্জন দেন_ 
কবির[জী করেন-ছেলে মেয়েরা পড়ে। কলিকাতায় থে 
ঘরটি আছে_-সে ঘরের ছেলে এখন বড় চাকুরে। সদর 


পান্দে গহণ করাও সহজ নম। 


চাভার 


চা 


শহরে ঘিনি আছেন ভিনি উকীল। ত্রাঙ্গণ ছিল বিশ ঘর। 
তাহাদের অবশিষ্ট ঘর দশেক । পাচ খর শেষ হইয়া গিয়াছে। 
পাচ ঘর চাকুরী স্থে বাসায় থাকে। বাকী দশ ঘরের 
অবস্থা মন্াগিক | তিন ঘবের ছেলেখ। বিডি বাধে জংসনে, 
জন ছয়েক কলে চাকরী করে-পাচকের চাকরী । 
এক ঘরের ছুটি ভাই কষ্কনয্‌ নানু দেব বাছীতে চাকরী 
করে, দেব সেবা করে । জানিয! হাপিয়া ফেলিলেন হায়” 
রত্ব। তিশি তাভাদেব জানেন, বালাক।লে ইংরাজী ইস্কুলে 
পণডিতে গিয়াঞ্িল কিন্ত পাচ সাত বৎসর ধরিযা 
দিকের তিনটি শ্রেণীত কাট ইয়া ইস্কুল ছানি ভাগর 
টো।লে অ[সিয়া ঢুকিয়াছিলঃ বৎমর খানেক টোলে পড়িয়া 
কঠিন সংস্কৃত পড়!ম ইস্ধ। দিয়! বেকার হইয়া বসয়।ছিল। 
অবশেষে গভটুকু যন্তৃত বিগ্ভার ছজারে কঙ্ষনাব বাণুদের 
পোস্ত কয়েকটি বিখুহের পুজীর ভাব লইয়।ছে। বিগ্রচ 
পাথরেরঃ বাবুবা সস্কত জানেন নাং বেশী খরচ 
নারাজ, 


নীচের 


কতেও 
সুৃভবা" স্বল্প পেঙনে উপবীভধারী বান্তি ছু্িকে 
শিষুক্ত করিষাছেন ; তাহারা উচ্চকঠে হন্তত্বরে বিসগ 
লাগাইয়া বাভাই বলিঘা যাক-তাহাতেই তাহার খুনী । 

একঘরের একটি ছেলে জংসনে কংগ্রেসের আঁড্ডাষ 
আগর পাতিমাছে। অন্ত ছুটি ছেলে_চাঁকণী করে 
মাঢোযারীর পাতে । ডবল চাকরী-ভ|ভও রশাধিত 
হয়ব মাবার গদীর অন্ত কাজ৪ করিতে হয় 

বাকী তিনটি ঘরে ছুটি ঘরের পক্ষে বেকার) এক- 
জনের এবটা পেশা আছে পিতুপায়-মাতৃদীয় গ্রস্ত সাঁজিয়া 
দেশে-দেশ|ভরে ভিক্ষা কণয়া বেঞয়। এখজন-_শিবকাপী- 
পুরে গগন আক্তারের আড্ডার সভ্য । একঘরের পুরুষ 
অভিভাবক নাই। শুধু ছুটি ব্ধিবা আছে। 

বাঁজার পাঁড়াটায় দশ বারো বত্সর পূর্বেও শনি মল 
বারে হাট বমিত। দুই তিনখানা গানের লোক আসিয়। 
জমিত। জনন হহতে গরুর গাঁড়ী লইয়া বড় ব্যবসায়ীরা 
আসিয়া ধান চান তরিতরকারী কিনিয়। লইয়া যাহত। 
মোদকদের ছোঁতথাটে। দোকান বসিত--তেলে ভাজা-- 
বাভাসা পাটালী--মণ্ডা রসগোল্লা বিক্লা করিত। তন্থবাঁয়েরা 
মোটা কাপড়, গানছথার দে।কান খুলিত। আজ সে হাটও 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । বাজারে মাত্র খান তিনেক সুদী 
দোকান আছে, নাষে মিষ্টান্্রের দোকাঁন হইলেও বাতাস! 


জ্ঞান 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


কদমা পাটালীর দোকান ছুখানা অবশিষ্ট ; তৈলিকদের 
বাড়ীতে ঘ|নি নাই; জংসনে তেলের কল বসিয়াছে, 
তৈলিকেরা চাষ করে) মহাজনী করে) একজন জংসনে 
খুলিয়াছে ফলের দোকাঁন। 

এক সদগে।প পল্লার মানযেরা আপন বুত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
আছেঃ ঘর অনেক কমিয়াছেঃ ছু চারজন শহরে বাজারে 
চাঁকরের কাজ গ্রহণ করিয়াছে-কিন্ধ মেটামুটি তাভারাই 
যেন বচিয! আছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে বাউড়ী-পাঁড়া 
প্রায় খ-খ! করিতেছে | ঘর দুয়ার বন্ধ-উঠানে পাদাড়ে 
আশেপাশে মুরগা ছাঁগল চ্রিয়া বেন়্াইতেছে $ ছুই চীরিট! 
কুকুব উঠানে শুইরা কিমাইতেছে 7) এক একটা গাছতলায় 
বৃদ্ধ অথর্ষেরা বমিয়া তামাক খাহত্েছে ) ছুইটী বুড়ী 
প্রস্পত্রে মাথার উকুন বছিতেছে। বাঁকা সব গিয়াছে 
অংসনে। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বৈরাগী পাড়ায় মাত্র ঘর ছুই 
নৈার অবশিষ্ট । তাঁভার পাশে পটুযাপাঁড়াটা একেবারে 


নিশ্চিহ্ন বলিলেই হয়ঃ একখানা ঘরও অবশ নাই, পড়িস্বা 
আছে কতকগুলি ধ্ব'স্প 1 

_রাধাগৌবিন্দ প্র । প্রণাম হই ! 

বদ্ধ বাউল হরিদাঁস আও বাচিয়া আছে। গাছ- 


তলায় বমিয়া সে তামাক খাইতেছিল। বৃদ্ধ স্যায়রত্রকে 
দেখিযাই চিনিয়াছে। ন্বায়রত্বও তাহাকে চিনিলেন। 
ব্পিলেন-হবিদাঁস ! বেঁচে আছ? 

-গোবিন্দের ইচ্ছে প্রভূ । মরি নাঁই। ম্যালেরিয়া 
জবে তুগছি-লোঞ্জন নরে যাচ্ছে দেখছি, ফি জনকে 
বলছি--ও ভাই গিয়ে সেথানে বলিস__হরিদাঁসের ঘণ্টাট! 
বাজিয়ে দিতে ! তাঁ কোথায় কি? ঘণ্টাও বাজে না 
পালাও ফুরোয় না । আপনি- 

_ আমারও তাই হরিদাস ! 

-আপনার পোধ হয় কাজ আছে প্রত! কাঁজ 
আপনাকে করতে হবে। 
ল--ওই কথাটা! নিজে ভাব না কেন হরিদাস? 

--ওই দেখেন বাধা, কিসে আর কিসে-ধানে আর 
তুষে। তুষে আগুন ধরাঁলেই ছাই। 

হাঁপিলেন ন্তায়রত্ব। হগিদাসের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ 
নাই। ওই বিন্য়ুই উহার জীবনের ধর্-তত্ব_তৃণাদপি 
নুনীচেন_। ও কিছুতেই নিজের মূল্য শ্বীকার করিবে না। 


ধন 
1৬ 


চৈত্র--১৩৫% ] 


ল্লাব্রসগ্৬তস 


২০৯৪২ 


স্থল তাস থা সহ বত সহ খা বস সস স স্স্স স্য খ- স খ সই স্৬ বত স্ন্িল প্রাক” প্রি সত পল বাকল 


ও কথা ছাড়িয়া তিনি বলিলেন--পট্যাঁরা আর কেউ বেঁচে 
নেই হরিদাস? গোটা! পাঁড়াটা-_ 

হরিদাস চকিতে একবার ওই দিকে তাঁকাইয়া 
বলিল-_বেচে আছে বাঁবা। তবে পীঁড়াট! নাই । ব্রজ ছেড়ে 
সব মথুরা গেলেন বাবা! হরিদাস হাসিন_ বলিল-_-ওরা 
নাম মাত্র ধর্মে মুসলন|ন ছিল বাব এবার সব পাকাপোক্ত 
কঃরে মুললমান হয়ে গেব। সবউঠে খিনেছে কুহৃমপুরে । 
নতুন পাড়া করে বসেছে সেখ।ণে, হিন্দু নাম টাম ছেড়ে 
ইসলানা নান শিয়েছে। শুনছি এইবার সেখেরা ওদিকে 
নিয়ে করণ কারণও করবে । 

শ্তা়রত্ব এবার তাকাইলেন-_কুস্ুখপুবের দিকে । 

সামনেই শিবকালাপুৰ ১ শিবকালাপুনের উত্তর পশ্চিম 
কোণে কুনুনপুর । কোশখাকুণি উত্তর পশ্চিনে চলিষ। গিঘাছে 
বিস্তীর্ণ মাঠ। গ্রানগুল বহু ক!লের বৃক্ষলমাচ্ছন্নতাব শান্ত সনি 
ছাঁথার মধ ঢাকা পড়িশা রঠিয়ছে। দেখা বাশতেছে সাদা 
দুটো চিলেকোটা। গাছের মাঁগা ছড়াহযা উঠিখাছে। 

_ও পাকা চিলে কোঠ! ছুটে"? হরিদঃস? ও ছুডো 
তো ছিল না। একটা মনে হচ্ছে 
হয় শ্রীহরি ঘোষের? না? 

- আজে হ্যা প্রহথ। ওটি ঘোন প্রহুরহই টে। আর 
ওটি হ'ল কুঁহ্থমপুবের তাঁজী সাচ্ছেব গুতুন। হঠাৎ হলিদাস 
থামিয়া গেল। তারপর বলিল-_হা। 
ভু'ল--এটা কেমন হল প্র? 

-কোনটা? 

- আজ্ঞে, জণসনের ওই যে চণ্তীমাযের থানে_ 
মসজিদের মীমাংসা? 

- মীমাংসা তো আনি করি নি ভব্দাস। 

_তবে যে লোকে বলছে 

--কি বলছে? 

_বলছে-বাঁবাঠাকুরের নাতি মুদলমান ভয়েছিল__- 
তাই ভাগ খানিক ছেড়ে দিতে ভঃন। 

চমকিয়া উঠিলেন স্ায়রত্ব । তারপর হাসিয়া বলিলেন 
না হরিদীস, ও তুমি ভুল শুনেছ। 

কক চা ০ 
স্তায়রত্ব একে একে পঞ্চগ্রামের সব 
ঘুরিলেন। 


লহয়া 


শিবকালাপুরে ওটা বোঁদ 


প্রতু_এই মীম সাট! 


গ্রামগুলিই 


সব গ্রামের এক দশ11 শিণকালীপুরে জগন ডাক্তার 
বলিল_-ম।পনি শেষটা এই করলেন ঠাকুর মশায়? 
আমার মশায় পেটে ক্ষিধে সুখে নাজ নাই । আমি 
সোজামজি কথা বলি। বুদ্ধ বয়দে মান্তনের জোর 
কমে যা, তা মানি, কিন্ধ তাই ধসে-। এটা আপনার 
ঠিক হয়নি। লোক আগ আপনাকে মানবে না। 
নারদ হাসিলেন। কিউদ্তর দিবেন? 
জগন বণণ-আপনি অবি্যি কি কণবেন? 
যেছে এমশি । মহলে বিশ্বনাণের মত মাজিয-মামরা 
1 ভানতাম বর্ন কাতে আপনার গাট বজায় রখবে। 
দে এখন কাজ কালে! দের ক।গু দপুন-€লনি 
ভিনকণির শিপন! মেতেটাকে পড়াতে গিষে শেন শিয়ে 
করে বলল। কিন্ত কিন্ধ আপনি ওহ মেখ্েট।কে নাত" 
বউ পণ স্বাকার করলেন কেন? 
হাযপত্ত আবার হাসিলেন। 
জন বলিন_শাছরি ঘোর। কনার বাবুল আপনাকে 
পতিত করবার জচ গানে সয়ে লে প18.21 তা আদরা 
হতে দোব না কিনব 
শ্কায়পন্র লিলেন-ও সব কথা খাক জগন। 
এখানে আব গাকুর সেজে আমি শি। 
পড়েছি মাত্র এপন এপানকর 
দেখতেহ বেরিখোছি | 
কি দেখপেন? 
খেকে ফেললে ভিন 
কঙ্গনার মুপুচ্দে বব দৌণত ভাজার 
বেটা দেটে|থ। মগাজন উঠেছে ভারাগ। 
হারপত্র আর কথ। বাছা লেন না | ধীবে ধারে অগ্রনর 
হইলেন । জগন সাহাকে ছাড়িল নাঃ সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্রমর হহল। 
মাগ্রামের মত একই দশা। প্ডিমিত গ্রান জীবন) 
আনন্দ নাই, উতলা নাই, শ্রা নাহ; বছকালেপ জার্ণ 
লোলুপ রোঁগার মত পারুর চোখে অন দলে দৃষ্টি লহ্য়া 
চাহিয়া রহিয়াছে 
ভি সঙ্গে মহাগ্রাম-এক জায়গায় পৃথক । 
শ্াহরি ঘোবের অভ্যুদয় হইয়াছে এখানে । পাকাবাড়ী__ 
বাধানো পুকুর--দেবালব এই সব লইরা গ্রানের একটা দ্িক 


এ কালই 


“হবে না! 
আমি 
দৈধক্রমে এসে 
খণব বল। সেই 
[কি শুণাবন? 
চার 


মব শেধ। সব 
বেটাতে। ওই আসি ঘোর, 


এখন ছু তিন 


সেও 


২৪২০ 


উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার বাউড়ী ও বাধেন 
পাড়ায় কিছু লোকজনও রহিম্নাছে। ইহারা সকলেই 
খাটে শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে । নিত্যই কোন-না-কোন- 
কাজ তাহার আঁছেই। বাকী সকলে এ গ্রাম হইতেই 
চলিয়া গিয়াছে। 

স্থায়রত্ব একটা ভিটির সাঁননে দীড়াইয়া বলিলেন 
এইটা সেই দুর্গা ব'লে বাঁষেনদের মেবেটির বাড়ী ছিল নয়? 

-ছ্যা। ছুর্গা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে | মেয়েটা 

-মেযষেটির আশ্চন্য পর্রিবণ্ন হয়েছিল । 

-মেয়েটা দেবুকে ভালবাসত? | 

-ভালব।সাই তো মাসকে উদ্ধার করণে জগন ; আনি 
জান সে কথা। ভালবেদেই মেয়েটি অদৎ পথ থেকে 
ফিরেছিল। ভালবেসেখ সে এখন মরেছে-সে থেমন করেই 
মরে থাক_সে উদ্ধার পেয়েছে। 

জগন অবাক হইয়া স্াঁয়রন্রের সুখের দিকে চাহিল। 
তাগর মনে হইল ভাম্ুরত্রের মাথা খরাপ হহয়া গিয়াছে। 
নহিলে এই কি সেই মাঠ! 1 পাজ।ড়ের মত সন স্কিপ 
গষ্ভার ন্তায়র& ! 

-ওর| কারা? হ্রায়র্ দেখিলেন পঞ্চগ্রামের ঝাধের 
উপর একসারি কাারা চলিরা আসিতেছে । মজুর নয়, 
চাখারাও নয় । আকারে ছোট-। 

_ওপা ?--ও সব ছেলেপা। জংসন ইস্কুলে পড়তে 
গিয়েছিল। জংদনে ইঞ্চুল হয়ে কষ্কনায় বাবুদের ইঞ্চুলে 
আর ছেলেরা বড় ঘাম না। ওখানে এখনও বাবুদিগে 
দেখলে_নমগ্কার কণতে হয়। এখণও বানুদের ছেলেদের 
চলচলন আলাদা । 

--এত ছেলে গড়ছে? 

_তা পড়ছে । সব বে বোল ধরেছে-_লেখাপড়া। 
শিখে মান্য ভবে। তা হচ্ছে_ চাঁষাভূষি বাউড়ী বাগদী 
এরাও ইন্কুলে গিরে বছর কয়েক খি-এল-এ ব্লে পড়ে ঘরে 
এসে বসছে। বাঁস আর লাঙলও ধরবে না, গরুর 
জাঁবও কাটবে না, হুা'কোতে তামাকও খাবে না, বিড়ি 
চাই, জামা চাই । জোৌগাও...হতভাগা বাবার দল। ওই 
যে দেখছেন জংসন শহর--ওটি একটি মহাস্থান-__ 
বুঝেছেন নাঃ মন্দ করতেও যত-আবার ভাল করতেও 
তত। ওই ঠাইটি আছে-_তাই গরীবগুলোরা খেটে খেয়ে 


গ্ান্পত্খ 


| ৩$শ বধ, ২য় খও১ ৪থ সংখ্যা 


বাঁচছে। ওই ঠাইটি আছে তাই জমীদার মহাজন এদের 
অত্যাচার থেকে বাঁচবার জায়গা আছে। আবার তেমনি 
অনাচাঁর-না ধর্ম নাকিছু। যত ফ্যাঁশান-তত অপব্যয়। 
মহাস্থান ওটি-মহাস্থান। এক এক সময় মনে হয় 
এই হতভাগা জায়গা থেকে__ওথাঁনেই ধাই, ছিরে ঘোঁষ 
আর কক্ষনীর মুখুজ্জেদের রাজ্যি থেকে বেরিয়ে গিয়ে 
রেহাই পাই । কিন্ত-না-শেষ পর্যন্ত লড়াই আমি 
করব! 

তখন সন্ধ্যা ইয়া আপিতেছিল। 

মধবাঙ্গীর ওপারে-দ্বারমগ্ডল জংসনে আলো 
জলিতেছে। মিলের ইবাঁডে ইয়ার্ডে বড় বড় উচু খু'টিতে 
উজ্জন পেট্রোম্যান্স জলয়া উঠিতেছে। ষ্টেখনের ওভার- 
ব্রিজের মাথাম্ব একটা! আলে' ছ্লিতেছে । দেখিতে দেখিতে 
মাথার উপরে শূন্য মগ্ডলট্রকু আলোর আভায উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিন। 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভিনি ফিরিলেন। বড়ী ফিরিয়া 
তিশি জরাকে পঞ্জ লিখিলেন। লিখিলেন_বিগ্রহ সেবার 
জণ্যু মে কি কানা ঠইতে ফিরিয়া আসিতে রাজী আছে? 

কয়েক দিন পর জয়ার উদ্ভর আপিল--না। 

ওই সঙ্গেই সে লিখিল_অঙ্য় ফিরিয়ছে। তাহার 
কাছেই সে সব শুনিয়াছে। অরুণা মেষেটি তো কই 
তাহার মর্গে দেখা করে নাহ ! 

হ্রায়রত্ব পত্রথানি বন্ধ করিয়া মনস্থির করিয়া 
ফেলিলেন। তাভাঁর গৃগদেবতাকে তিনি দ্বারম'গুলের ওই 
সিদ্ধপীঠ জয়ভারার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। 
দ্বারমগুলের জয়তারার আশ্রমে দেবীর বেদীর নীচে 
সারি সারি শালগ্রাম শিলা সাজানো 'আছেঃ বাহিরে ভৈরব 
আশ্রমে অর্থাৎ সিদ্ধপীঠ রক্ষক শিবলিঙ্গের আশে-পাঁশে 
ভগ্ন অভগ্র শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে। শরণাঘথী দেবতার 
দল। এ অঞ্চলে যাহারা যখন সেবা চালাইতে অক্ষম 
হইয়াছে-তাহীরাই দেেবতাটকে ওইখানে রাখিয়া 
আসিয়াছে । কোন কোন দেবতা কিছু সম্পত্তি বা অর্থ 
লইয়া আসিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ দেবতাঁরা আসিয়াছেন 
_ অনাথ আশ্রমের আশ্রয়প্রার্থীর মত। 

সেকালে দ্বারমগুল গড়িয়া উঠিয়াঁছিল_-ওই জয়তারার 
আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই। সেকালে তাহার পূর্বপুরুষ 


চৈজ--১৩৫৬ ] 





- স্ক্চি বস্তি স্থির “যন 


এই দ্বারমণ্ডল হইতেই এই বিগ্রহ মুস্তি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। | 





ক চি ক 
এ বিঘযষে সবচেয়ে বেশী সাহাবা করিযাছে দেবকী 
সেন। তাহার গোপন অভিপ্রাধ সে অন্ধ কাঁচীরও 
নিকট প্রকাঁখ ন-করিলেও হাধুরত্থের কাছে গোপন 
রাখে নাই। তাহার £ই উপলক্ষে আর একট 
সমারোহ করিয়া জসন এবং চত্ুষ্পার্থস্থ হিন্দুদের মধ্যে 


হচ্ছ 


উৎসাহের কৃষ্টি করিবে । উতৎ্সাছের মধোহ আছে 
উত্তেজনা । উত্ভেজন|কে দীছগ্থারা করিতে পািলেই 
কাজ হইবে বলিন্না তাহার বিশ্বাস। এ কাজে তাহাকে 


করেকজজন সাচানাএও করিতেছন। 

দেনু এখিনম্বে উদাসীন। ভ্াঁয়রহ্রকে সে যে অঙ্ধা- 
ভ্তি করে-হা।রত্রের গৃহদেবভার উপবে তাগর সে 
শ্রদ্ধা নাই এব” এই হয়া আবার হিন্দ মুসলমানের 
মধো বিবোধেহ কষ্ট হইতে গারেএভ কারণে সে 
একে ারে সপিষা দাড়াইয়।ছে। 

দেন্কী আন অগ্রসর হইয়া আসিষা হায়ুরত্বকে প্রণাম 
করিয়। বলিল-'মাপনি একা 'হগেছে ? 

-দৌসর তো নেই কবিরা 

-না। কাউকে সর্ধে নাঁনিনে আপশি এমনভাবে 
চলা-ফেরা করবেন না। 

স্বায়রত্ব হাসিলেন। 

_হাসির কথা নয়। একে আঁপনার বমস ভযেছে_ 
তার উপর ওদের ভাঁণভঙ্গি তো আপনি নিজেই দেখেছেন। 
হাযা__দেপুবাণুর কাছে একটা খবর পেলাম_মরুণা দেবী 
কাঁনীর পথ থেকে ফিরে কলকাতায় গিয়েছেন । 

_-কলকাতায় গিয়েছে ? 

_হ্যা। লিখেছে কোন মতেই সেথানে যাওমার 
মত মনকে শক্ত করতে পারেন নি। ভাবা ব্দি সেখানে 
তাকে মপমান করেন_এই সঙ্কোচে পথে ট্রেণ থেকে 
নেমে কলকাত| কিবেছেন। এখানেও আর আসণার 
অভিপ্রায় নাই। এখানকার ইন্ুলের কাজে জবাব 
দিয়েছেন। 

স্থায়রতু একটা দীর্ঘনিশ্বা ফেলিয়া বলিলেন-_ মেয়েটি 
বড় ছুঃবী__কবিরাজ। 

৪১ 


লান্সম্ জপ 





২৩২৯ 
স্্ পম 


সেন এ কথার উত্তর দিল না, থমকিয়া দাঁড়াইয়া 
বলিল_-সাইডিংষের উপর দ্রিয়ে আপনি যেতে পারবেন 
না। চলুন ঘুবে যাই। 

সম্মুখেই রেলওয়ে সাইডিং। এক মাইলেরও বেনা 
লম্বা বিরাট রেলওযে সাইডিং। সারি সারি লোহার 
লাইন পরস্পূরর সঙ্গে মিলিয়া আবার পৃথক হইয়া আকিয়া 
ঈকিয়া চলিয়া গিষাছে। কালে! লোহার ল।ইন-_তাহার 
উপরে ই'ঞ্জনের চাকার ঘধণেপ একট শাণিত উজ্জল 
খা অন্ধের বাগ্র দৃষ্টিব মত স্থির স্তিমিত অথচ উগ্র। 
মধ্যে পয়েন্ট । ওদ্দকে গুদাম। এক হইতে 
আট নগর পর্যন্ত মাল রাখিবার সারি সারি শেড। 
টিনে ছ।গঘ।নো গুদান। আক মালে বোঝাই হইয়া 
রহিঘাছে। লাহইনেপ উতর দিনা মালগাডী চলিয়াছে। 
কোন গাডাতে ইঞ্জন আছে, কৈ।নটায় নাই। ইঞ্জিনের 
ধ!ক্ায় সেগুলা দ্ধ উদ্মও ঘের নত ছুটিন্না চলিযাছে। 
ছুটির গিয়া গতিচীন স্তব্ধ মালগাড়ীর গাথে সশব্দে ধাক। 
মারিয়া আপার খানিকটা পিছাহযা আসিতেছে । ইহার 
মধ ব্যণসায়াদের লে|কেনা ঘুম বেড়াইতেহে। গাড়ীর 
নঙ্গর টুকিতেছে* লেবেল নাপিতেছে। এইখানেই সমগ্র 
ছাএমগ্ল জণ্মনের কন্ম শক্তির কেন্দ্র। মনলা পাদ্যবস্ত 
তেল বি চাঁমড! ধান চাল নানা বপ্তর গন্ধ মিশিয়। একটা 
বিচিত্র গন্ধের কট করিয়াছে । 

'আশে-পাবে রেললাইনের পূর্নদিকে সারি সারি 
মিলের ইয়াউ_চিমশী। 4 

শাযরন্র অকন্মাৎ বলিলেন-মামি ভেবেছিলাম 
কবিরাজ-- 
_কি? 
_যাক। বলে লাভ নেই। বিরোধ বোধ হয় মেটবা 

ন্াঁধরত্ব ভাবিতেছিলেন_-জন। ও 'অক্রণার কথা । 
দেবকী সেন বুঝিল_ন্ায়রত্র হিন্দু মুপলমানের 
বিরোধের কথা বলিতেছেন। সে বলিল-কখনও মিটতে 
পারে না। নতই চাঁপা দ্রিক_-একদিন এর মামাংসা 
হতেই হবে। 'আমার_। চোখে তাহার তীব্র তৃষ্টি 
ফুটিয্বা উঠিল ।-_-ঘটনার চক্রান্তে মা অনিবার্য, তাকে 
নিবারণ করবে কে? 

স্যায়রত্বও ঠিক বুঝিলেন না দেবকী সেনের উক্তির 





মধ 


নয়। 


২০৯২. 


অর্থ। কিন্ত কথাটি তাহার ভাল লাঁগিল_-বলিলেন - 
ঠিক বলেছ কবিরাজ--ওই হল মহ|সত্য। যাঁ ঘটে__তা 
কযনও নিক্ষলা নয়। তার কল--মনিবার্্য । বহুকাল 
আগে কবিরাঁজ-এই নিগ্রহ আমার পূর্দপুগবএই 
দ্বারমগুল থেকেই নিয়ে গিম্বেছিলেন। তার রচনা করা 
স্তোত্র আজও "আমাৰ নাড়ীতে আছে। তাতে লিখেছেন-- 


ভ্ডান্সত শশ্র 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


অভিপ্রাঘ অনুযায়ী দেবতা আজ আমার গৃহে এলেন। 
আবার দি কোন দিন হার এগৃগ পরিত্যাগের অভিপ্রায় 
হয_তবে দেন আর কোন গৃহস্থ গৃহে তাকে না-দেওয়। 
হয়। ওই দ্বারমগুলে_জয়তারার আশ্রমেই যেন 
প্রতিষ্ঠা করা হয় । 

(ক্রমশঃ ) 


শরৎচন্দ্র বন্থ 


ভীবিজয়র মজুয়দার 


শরতচন্ধ বঙ্গুর যুহাতে, একজন নাতি ও বরেণ্য বাঙ্গ।লী- 
প্রধানের জীবন [বসন ঘটিয়া!ছেঃ এই কগ। বলিলে নতখানি বলা 
ভন্ঃগুরুত্বের ভুলন।য ভাঙা কিছুই নয় পলগ্না আমিমনে কদি। 
হিমালয়ের উচ্চতম শৃ্দের পতন ঘটিলে হিঘালমের 'অঙ্গহানির 
নত বা্লার স্বর্ণটড়া ভার্দিনা গিয়াছে বলিলেও বোধ ভম্ব 
সবট। বনা হয় না । মা্ছমটি হিম1ণয শঙ্গের মতই বির1ট, 
উত্তু্সমদভেদী ও নিঃসগ ছিলেন । আবার,হিম।লয়ের মতই 
অচল, অটগ। হিমালশ থেমন অনন্ধকাল প্রন্কৃতির সহিত 
গ্রতিদ্বণ্ৃতা করিয়া চিরজধী, এই মানুঘটিও তেগনই 
সারাজাবন পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া» কখনও 
ভিঠিয়া” কথনও হারিয়া শেষ বিচার-ফল অনন্ত কালের 
হন্যে স্ন্ত করিয়া পৃথবী হইতে চির বিদান্ন লইলেন। 
মাননটি যেন স*গ্রান করিতেই জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; 
অছেয় 'ও অপরাজেয় ক্ষাত্র-বীর্ঘ্য অক্ষুপ্ থাকিতে থাকিতে 
খীরদোদ্ধগতি সঞ্চশ্গেত্রেই ক্ষপ্রিযের কাম্য মৃত্যু লাভ 
করিলেন । শরত্বাবুই খাঙ্গালী ও ভারতবাসাকে নেতাজী" 
দিরাছিলেন) আর দিশা গেলেন, রণছুর্মদ ক্ষত্রিয়ের 
অপরিমান, অস্যুজ্জল একথাঁনি জীবনালেক্ষ্য। 

শরৎচন্দ্র বনু ছিলেন মন্ত ব্যারিষ্টার, মস্ত পার্লামেণ্টে" 
রিয়ান,নস্ত তাকিক,নস্ত ক'গ্রেসী,মন্ত লেফটিষ্ট; কিন্ধু তাহার 
ক্ত্রিয়-শোর্যের তুলনা এ মকলই তুচ্ছ, হীন প্রভ ও মলিন। 
এ থেন সেই পুরাঁকালের পরশুরাঁম। পরশুরামকে যেমন 
আমরা স্যঈির উদয়াচলে পরশু হস্তে দণ্ডায়মান থ|কিতে 
দেখি_দুগপৎ্ স্বমের ও কুমেরুতে দেখি রামাধণে দেখি, 


মহাভারতে দেখি) শরৎ বস্থুকেও পরাধীন ভারতেও 
দেখি,ন্বাধান ভারতেও দেখি, একমাত্র পৌরুষ সম্বল করিয়াই 
তা৮।র বিরামহান, আপোঁধপিচগান, ক্লান্তিগন ও অবিশ্রান্ত 
রণ- হুঙ্কার, আকাশে? মহাশুক্ধে কান পাতিলেও শুনি, 
উহার নিজপ রথে চক্র নির্ধোদ। বখন পরগুরামের 
সহিত তুলনা করিয়াছি, তখন অকপটে সকল কথাই বলি। 
রামাযণ-মহাভারতের পাঠকণান্রেই জ|নেন, পরশুরামের 
মত কঠিন, কঠে!র, শুষ্ক, নারস ও নিঠুর এবং দাত্তিক 
চরিএ বিরল। পরশু হস্তে তিশি একাবংশিবার ধরিত্রাকে 
শিঃক্ষপ্রিব করিয়াছিলেন , ন্বর্ণাদূপি গরীয়ণী গননীকেও 
পুজ হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল । শরত্চন্দ্র বসুর দন্ত একদা" 
গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও উগ্ত হইয়াছিল; মহাত্মা গান্দী-জওহর- 
লাল-প্যাটেপ পরিচাপিত কংগ্রেস শরত্তন্্র বন্গুর হস্তে 
যতদুর নিগৃগীত হইয়াছে, এমন সার কখনও নহে । আবার 
উর, উত্তপ্ত বালুকার তলে শ্বচ্ছতোয়! ফন্তুর স্ুপ্নাতল জল- 
ধারার মত কঠোর আবরণ নিম্নে শরৎচন্দ্র বন্থুর দয়ামায়- 
শ্নেহ গ্রীতির প্রত্থবণ-সদৃশ অদয়-নির্ঝরিণীর সুমধুর কল ধ্বনি 
ছিল অবিরপ, অবিরাম, অবিশ্রীন্ত ও অকুধন্ত। এমন অতিথি- 
বাৎসল্য আর দেখি নাই ; একাঁলে এমন প্রাণঢাল! ভালবাসা 
বাদিতে আর দেখি নাই; ছুঃখীর দুঃখে এমন প্রাণ ভরিয়া 
কাদিতে আর কাগীকেও দেখি নাই ) বিপদাপন্ন বন্ধুর বিপদে 
হরিশ্চন্ত্রের মত সর্ধন্থ দান করিয়া আসিতেও বুঝি আর 
কাহাকেও দেখি নাই। মানুষের উপকার হইবে বুঝিলে 
পাঁধাণসম কঠিনতাও অবহেলে গলিয়া প্রব হইতে দিতে এই 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


লোকটিকে যেমন দেখিলাঁন, তেমনটি বুঝি কোন দেশে, 
কোন কালে কৌন লোৌককেই কেহ কখনও দেখে নাই। 
শরৎচন্দ্র বস্থ ছিলেন, অখণ্ড ভারত, তথা সংঘুক্ত বর্গের 
কঠোর সাধক) বঙ্ঘবিভাগের তীব্র বিরোধী । এখানে 
গান্ধীর মাহাত্ম্য তাহার উপর প্রভাব শিশ্তার করিতে 
পারে নাই: জওহরলাল-প্যাটেল বহুদিবসের 
সুহৃদ, সকর্দা, সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা হয 
নাই) সমগ্র ভারত, স্মস্ত বাঙ্লাণ সম্মিলিত জনমতের 
বিরুদ্ধে বিশ্বের বজিত, নিতান্তই একক, একান্তই শিঃসছ 
গৌরীণঙ্কর শঙ্গের মত অওঞ্চল দুটণদে, দঢ়চিন্তে দণ্ডায়মান 
থাকিতেও যাহার বধে নাই, সূহার পূর্বা্ষণে দ্বিঘপ্ডিতঃ 


_ 
নতি 


চা 


দ্বিধাঁবিভক্ত উন্ধয বঙ্গের ভাকী ও স্থায়ী কলাণ কামনায় 
ছ্জ্বাবোধে সেই বঙ্গবিভাগ মলিয। লইগাই তিনি শেন 
নিঃশ্বাস তা।গ করিলেন । টে গলিঘ্না ভন হইল : শরৎ 
চন্ত্র বন্তও চির বিদায় লইলেন। 

কংগ্রেসের সহিত শরছ বস্থর বিরোধ বহুদিনেপ) খত 
পুবাতন। কগেস পিলাতের গ্রপান-মন্ী র্যামদে মাক- 


ডোন্কাপ্েপ মাম্্রবাতিক বোয়েদাদ ৫ 


গ্রচণ না-বন্দুন করিপ[ছিল। শরতচন্ত্র ব 


টা ক্লীবন্বণে না- 

সেইদিনহ বিদ্বো 
ঘোনণা করিখছিরেন | ১৯৩৬ গ।লের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে 
বিলাতের আব এক প্রপ।নমন্ত্রীর কুউপুক্ষি-উদ্ভুত খিববৃখের 
বীজ লগ্ডন হইতে সানন্দে পাঠিত হইয়া ভারতের পৰি 
শৃতিকান পাকিস্তান গাপতরু রোখিত হইয়াছিল, শরৎচন্দ্র 
বন্থ সেপিন ক'গ্রেসের ছায়া পর্মান্ত বচ্ছন কগিয়াছিনেন। 
তদবধি কংগেসের বিরুদ্ধে ভাতার দুরন্ত দুর্দান্ত রণশীতি 
পরিচালিত হইয়া আপিভেছিল; মৃক্তার থাতল হস্ত তদুপরি 
যবশিকা টানিয়া দিল তাই-নহিলে শেষ কোথা ও 
কিরূপে, কি মণ্রন্তদ আকারে 0ে হইতঃ কে বলিতে পারে? 

প্রভাতকাঁল দিবসের অগ্রচিণ, এহ কথা জাবিত ও 
স্ব্গত, খ্বদেণী ও বিদেনা মনীষীমাত্রের জীবনে খাটিলেও 
শরৎচন্দ্র বন্থুতে ব্যতিক্রমই দেখি । তেরো বছরে প্রবেশিকা 
পরাক্ষায় পাশ করা ভিন্ন গ্রাভাত একেবারে বৈচিত্র্য- 
বিহীন। শরত্চজ্জ বলুন আবাল্যস্থৎ বহ্ধুব্ বাঁলীচনণ 
ঘোষ লেখককে সমর্থন করেন। শরৎবাধু স্ববং লেখককে 
বলিয়াছিলেন, এসবি না থাকিলে তাহাকে কখনই 
রাজনীতির দূর্ণাবর্তে পড়িতে হইত না। উদ্ভিটি 


স্পল্রশুচেতক্র প্র 
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সর্বাংশে সমর্থন ঘযোঁগা কি না জানি না) তবে “মুবি' 
(স্থভাবচন্ত্র) বে বহুলাংশে অগ্রজের প্রতিবিঘ, ইদানীং 
কালের রাজনৈতিক গতি-প্রক্ততি ঘাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তারাই তাহা স্বীকার করিপেন। সালে 
কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী-মতিল|ন বনাম 
সুভাষ-জওহরলাল বিরোধের ইতিবৃত্ত বাহারা জ্ঞাত আছেন, 
তাঁভাদের ইহাঁওজানা আছে বে, তরুণ স্ুভ।ষচন্দের অনমনীয় 
দঢ়তাঁর অন্থর।লে আমরণ ঘোদ্ধপতি শরৎচন্দই তাহ|র 
খক্রির গোদুখী। সুভাগ5ন্্র সেই অধিবেশনেই বুটিশকে 
ভারত সায়।জোর পতভাড়ি গুটাইবার নির্দেশ দিতে 
চাঁহিয়ানছিলেন | পরে,জপলপাহঞুড়ির বন্দ প্রদেণায় অধিবেশনে 
স্ৃভ!বের ভাঁগার প্রতিপৰনি অগ্জ শরংচন্দের জলদগন্তীর 
কঠে ধ্বনিত হইতে শুনা গিয়াছিল। ব।জপনতিক নন্রদীক্ষা 
দুই ভ্রাতরহ হয়ত (ভয় ত নহে, সতাই ! ) একই গুরুর 
নিকটে হইমাছিল; উভয়েই দেশবন্ধু চিন্তরপ্তনের উচ্চাদর্শে 

শহীবিত হইঘ(ছিলেন ; কিছ্ব কভানগক্রের অদু্টে দীর্ঘদিন 
“গুরুসেব” প। শিক্ষা গাহণের জুধোগ হয নাই । অঠি 
অল্পকাল মধোভ নে দন্গিণ ৮৪ খনি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া ব্রগদেশের মান্দাণনে প্রেহিত £বং সুভামচন্দ্রের 
মান্দালমে বদাঁপস্থ।(তেই দেখবন্ধন দেহ|বস।ন ঘটে । নেতাজী 
স্থৃভাব নেতাজী হইয়হি পরাপামে আবিভূতি ২ইয়াছিনেন, 
ইহা শিঃনশধে সভা হইলেন মেজদ]র সহবতা ভিন সম্পূর্ণ 
সাথকতা সম্তৰ ছিল না, অবিশন্থাদিতনপে হও মত । 
নেতাজার মহত ডালছৌদী পর্বাহে প্রবাস কাগজে আমি 
এই চণ্ংচশ্থততে বাহা দেখিন।ছিও ছৃকর্ষে নাহ! শানযাছিঃ 
তাঁঙা না বছনেও চলিতে পাবে; কারণ সুভাবচন্দকে 
শরৎ বছুই বে দ্বহশ্ছে মনের মও 


১৯২৮ 


৪ করিঘু। গঠন করিয়।ছিলেন, 
বঙ্গদেশে তাহ! কাহারও অনিদিত শা । এক সময়ে এ 
কথাও লোকের সুখে সুখে দিরিত বে, বা।রিতার শরং 
বোস থে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভৃতি অথ উপাছন করেন, 
তাঁহাও এ স্থুবিরই জন্কা। কংগ্রেসের ত্রিপুরী রি 
“সুভাষ সংভারের” পরে সুভাম্চন্দ ঘন অন্ন্থ দেহে, 
মনে জামাভোবায় তাঁহার অপর 'অগ্রজ (লেখকের টিক 
কুট) স্থধীর বন্ুর গৃহে 'ঘতিথি, লেখক হথন কাখিয়ঙে 
গিধা পাহাঁড সন্গিকটে বাস করিতেছিলেন। সেই সমঘের 
আবভাঁওয়! অতাস্ত উত্তপু ; ঘটনা প্রবাহ পঙ্ক-কলঙ্গিত ) স্মরণ- 
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মাত্র আজও অন্তঃকরণ বেদনা বোধ করে। তাই বাহা বলব, 
সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে বলিব। তখনও দ্বিতায়নার নির্ধাচিত 
রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্ত্র স্বীয় কার্যনির্ধাহক সমিতি 
(ওয়াকিং কমিটি) গঠনের 'মআাশা ত্যাগ করেন নাই; 
তখনও মহাত্মার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণতি প্রেরণের 
উৎসাহ মন্দীভূত তম নাই) তখনও ওল্দগার্ড 
রিভে(প্ট “কম্প্রিট” হইতে বহু বিলম্ব আছে) কিন্তু 
পঞ্জিকাকার জ্যোতিগণনায় সৌরগগতের গ্রহনক্ষত্রের 
অগুপরনাণুমাত্র গতিবিধিরও যেমন নিকুল হিসাব নিকাশ 
করিয়া থাকেন, কৌঁথাঁয বিহারের কয়লাখনি জামীডোবা_ 
আর কোথায় ঠিমালয় শিখরে কাখিরঙ, তথ।পি পরবর্তী 
কালে অনঠিত কলিকাতার ওয়েলিংটন বাঁগানে এ-আই-সি- 
সিঃর সভাধিবেশন হইতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম ও রাঁমগডে 
আপোখহীন, বিরামধ্হীন সংগ্রামের সম্পূর্ণ এবং আক্রান্ত 
একখানি ঘটনাপঞ্জী তখনই সেই দিগন্থ হইতে দিগন্ত 
প্রসারিত ধূসর পর্বতমালার একাংশে বিচিত্র বন্ককুহ্থম- 
শোভিত এক রম্যকুঞ্জভবন প্রাঙ্গণে প্রতিফলিত ছাঁয়া চিত্রের 
মত উদঘ।টিত হইতে দেখিযাঁছিলাম; আঁডও তাহা ভুলি 
নাই। এখনও মনে পড়ে বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের ছুই বিশাল বাঁহিনার ছুই সৈনশধ্যক্ষ 
ছুই মহাসাগরের বাবধানে দেশরক্ীথ-আ্মপক্ষার্থ একই 
পরিকল্পনা একই সময়ে একই উদ্দেশ্বো একই লঙ্গো এক 
ত|নমানলক্ে কার্যে রূপায়িত করিবার সেই চিত্ত5ম কগ্রদ 
রোমাঞ্চকর কাহিনী । এও যেন তাঁই। অনেককে 
বলিতে শুনিয়!ছি, নেতাঁজীর কলা।ণেই দাদাজী। ভানার্থ 
বোধ হয়, স্ুভাষচক্ত্র বরণীয় হইয়াই শরৎচন্দ্রকে বড় 
করিয়াছেন। দাদাজীর জগ্গই নেতাঁজী--এ কথা সম্পূর্ণরূপে 
সত্য না হইতে পারে ; তবে উভয়েই_পরম্পরের পরিপূরক 
হিসবে-বিরাট ও মহান, এই একান্ত সত্য প্রতি দিন, 
প্রতি মুহূর্ক, প্রতি নিয়ত পরিস্ফুট হইয়া অনাদি অনন্তকাল 
পর্ধান্ত শ্বাকৃত হইবে। একজনকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন 
যেমন করা যায ন', উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ--তারতম্য 
করিতে যাওয়ীও তেমনি অগপ্রাকৃত। 

শরৎচন্দ্র বন্থ ও নেতাজী সুভীষচন্ত্র বস্তুকে রামায়ণ 
মহাঁকাব্যের ছুই নায়ক, রাম ও লক্ষণের সহিত মিলাইয়া 
দেখিতে, জানি না কেন; আমার খুব ভাল লাগে। রাম 


স্জান্রত্তব্বঞ্র 


[৩৭শ বধ, হয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


ও লক্ষণে অনেক প্রভেদ; আবার অদ্ভুত একাত্মতা । 
শতে সুভানে অনেক গরমিল ; কিন্ত প্রাণে প্রাণে এমন 
মিলন যে, সে এক পরমাশ্চর্ধা বাপার। লক্ণবর্জনের পর 
রামেব বিলাপ গোটা রাঁমায়ণ-খ।নকে করুণ? অশ্রুসিক্ত 
কিনা রাখিনাছে ; অন্তজেন অছ্ছেঘণে শরতের ভগ্রদেহে 
বারা অন্ধ পন্থ ভ্রমনের কাহিনীও চোখে ছন আনিয়া 
দেয়। স্বভাবের সাধনা সম্পূর্ণ ও সার্থক করিবার 'অদম্া 
আগ্রহ জীবনের শেষ কয়েকট বছর শরৎচন্দ্র বন্থুকে উল্মাদ 
অনীর করিয়া তুলিয়াছিল। যেন, ছু'ট পটুয়া ভাই একখানি 
প্রতিষ! গড়িতেছিল; গড়িতে গণ্ড়তে এক ভাই কে।থাষ 
চলিয়া! গিয়াছে, নিরুদেশ 7; অন্ত ভাই এক হাতে চোখের 
জল মুছিতেছে, 'অন্গ হাতে অপমাপ্ত প্রতিমা সম্পূর্ণ করিতে 
তঙ্গমনদূন উত্সর্গ করিয়াছে । প্রতিমার কে'ন্‌ অংশে কোন্‌ 
র" দিলে মানায়, কোন্‌ অঙ্গে কোন্‌ অলঙ্কার পরাইলে 
শোভন হয়, সে ভাবনা ত আছেই; কিন্ধ তার চেষেও বড় 
ভাবনা, নিরু'দষ্ট ভাইটির সম্থষ্টিবিধান। পথের উপর শত 
চক্ষু প|তিয়া চাহিয়া আছে,আশ।_-ভাই সেই পথে আসিবে, 
প্রতিমা দেখিনা সন্তে।স ল|ভ খরিনে, তবে না তাহার 
সাধনা সফল হইবে। শরৎচন্দ্র বন্থুর শেষ জীবনের 
কার্যকলাপ বিশ্লেনণ কিনে আমরা কি ইহাই দেখি না 
থে, স্থভাবচন্দ্র যেখ|নে হ্ত্র ত্যাগ করিয়া গিধাছিলেন, এই 
জর|জীর্ণ বুদ্ধ সেই স্থান হইতে সেই সুত্র ধারণ করিষা 
তরুণের উৎসাহ, যৌণনেব প্রেরণা লইয়া দুর্গম ছুস্তর বাত্রা' 
কগিয়।ছিলেন? 

গত বত্সরের শেখাঁদ্ধে দ্বিতীযবার ইয়োরোঁপ হইতে 
প্রত্যাবর্ভনের মাত্র কষ্মেকদিন পরেই পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি 
পায় এবং আত্মীয় পর সকলেই আশা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করিয়।ছিল যে, অন্ততঃ কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম গ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু এ যে আগেই খলিয়াছি প্রতিমা সম্পূর্ণ 
করিবার ভার তাহার “পরে স্তস্ত” বিশীমের অবসর 
কোথায়? সদাই ভয়, ভাই যদি আসিয়া দেখিয়া ফেলে, 
প্রতিমা অমম্পূর্ণ রহিয়৷ গিয়াছে ! তাই অহনিশ যেন একমাত্র 
সাধনা, সবি যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্‌,»দেখুক, জানুক, 
বুঝুক, তাহার আরব কর্ম অবহেলিত হয় নাই। এ যে 
ব্রতধারীর ব্রত; তাপসের তপস্যা । এখানে গীড়া পরাজিত ) 
বাধা বিদ্ব সমস্তই তুচ্ছ। সংসার, শ্তী পুত্র কন্তা স্বাস্থ 
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অর্থ কাম মোক্ষ শরৎচন্দ্র বস্ত্র নিকট সকলই নগণ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল। স্থবির সাধনা_-স্বি অথণ্ড ভারতের 
স্বাধীনতা চাহিযাছিল) সবি দীনদরিদ্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
কামনা করিযাছিল) সুখি শোষণবিহীন, পীড়নশুন্য মমাজ- 
শরীর চিত্র অ।কিম়াছিল__সুবিব স্বপ্ন সার্থক, স্থবির আশ! 
পূর্ণ করিতে, একক বুক্ধে তবিক্ষতার্দে জাবন যায়, 
যাক। শরৎচন্দ্র বস্থর ইহাই হইয়াছিল, ₹টপণ। 

আমবণ যোদ্ধার চরিত্র যদ্দ অনুশীলন করিতে হয়ঃ তবে 
এই একটি দৃষ্টান্তই চোখে পড়িবে । সারা জীবন জ্ঞাত ও 
অজ্ঞ।ত, দৃশ্বা এব" অনুপ শক্তি ও নহাশক্তির বিরুদ্ধে মুদ্ধবত 
থ।কাই ছিল, শরৎচন্দ্র বস্তুর ভাগ্যলিপি। চিত্তরপ্চন দাঁশ 
প্রবর্ঠিত “বপোয়ড* পঞ্জের তিনিই ছিলেন প্রদান পরি- 
চালক এবং তা» কশ্বকুশনভার 'গুণেই সংপাদপত্রথানি 
ভারাতির স'বাদপত্র ক্ষেতে যুগান্তির আনয়ন করিযা এক 
অভিনব নবপুগের প্রণকন করিয়াছিল । প্রচারে, প্রভাবে, 
প্রতাপে ও পরংক্রমে শরৎচন্দ্র বস্গু পরিচালিত “ক পোৌঁয়ার্ডশ 
যখন মধ্যাহ্ন মা গুনৎ প্রদীপ্র, ঠিক তখনই ্হরিফায়েড 
স্পেকটেটার”ন!মক এক পত্র প্রকাশ হইতেই “ফরোয়াডের” 
জীবনাবসাঁন। বার তস্মে পত্রের প্রাণ প্রচিষ্ঠঃ তাহার 
হস্তেই তাগার বিনাশ। বামুনগাঁছিতে একটি গেলগাড়া 
“কলিশনঃ উপলক্ষ কবি! এমনই এক ভয়াবহ চিত্র রচিত 
হইয়াছিল যে, ই ইপ্ডিবান রেলের ক্টুপক্ষ ত অতীব তুচ্ছ ও 
প্মগণা, বিলাতে বুশ পালিয়ামেণ্ট পধ্যন্ত বিচলিত হা 
পড়িয়াছিল। শিশুর কমনীয় অন্তরের উপর প্রেতলোৌকের 
তাগুবে যে দশা ঘটে, ঝুটিশ গভর্ণমেণ্টের চাঁপে “করোযাও” 
পত্রেরও সেই দশা ঘটল। উদ্যে|গী-পুরুষসিতহ শরত5ন্্র বন্থ 
রাতারাতি পত্রের নাম পরিপর্ভন। ভোপ বদল কিয়! 
“ফরোয়ার্ড”কে প্লিবার্টি" পে প্রকাশিত করা সংগঠন 
প্রতিভার পরিচয় দিলেন বটে কিন্তু লুপুগৌরব পুনরদ্ধত হইল 
না। এই মনস্তাঁপ যে কত গভীর, কত মন্মহ্কদ”অন্গে তাহা ন! 
বুঝিতে পাবে; কিন্তু স্থষ্টির গৌরব ব।ার কণামাত্র আছে, 
সেই বুঝিবে যে, হিমালয় বলিযাই সে প্রভগ্তন উন্নতশিরে সহা 
করিতে পারিয়াছিল। একদিন, বর্ধদেশে “বিগ ফাইভ. 
ভাষান্তরে পঞ্চপাগডবের প্রতিপত্ততে বুটশ সরকারও সন্ত্রস্ত 
থাকিতেন। দেঁশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাব উত্তরাধিকারী ও 
শিল্রূপে প্রখ্যাত শরৎচন্ত্র, বিধাঁনচন্দ্রঃ তুলসীচন্ত্র, নির্শলচন্্ 
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ও নলিনীরঞ্রনই বঙ্গদেশে “বিগ ফাইভ৬ বলিয়া কথিত। 
*ষেটুসম্যান” পত্রের রাজনীতিক ভাগ্তকার পি-এন্-জি 
ওরফে প্রিযনাথ গুহ উপাধিটর উদ্ভাণক। উত্তরকাঁলে 
বিগ ফাইভ. শিশুরগ্তক পুস্তকের হাঁরাঁপনের ছেলেদের মত 
একটি একটি করিয়! ছিট্কা ইয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক 
মতন্বধতায় স্বধপাত হইলেও বাক্তিগত বিদ্বেষ এমনই বদ্ধমূল 
হইতে দেখা গিয়াছিল যেঃ একের অপরের বিকদ্ধে গুপ্তচর- 
বু্তর হীন সন্দেভাবোপ করিতেও দ্বিধা দেখা যায় নাই । 
মাপার, রাজনী'তর কথা নলি। ১৯৩৫ সালের শাসন- 
তন্বচুসাঁবে সাধারণ শির্ব।চনের পর বঙ্গদেশে কণগ্রেস- 
রুষকপ্রগা কৌয়াশিসন ( সম্মিলন ) সাধন জন্য শরৎ বস্থু 
মথন ক'গ্রেসের উচ্চনগ্ডলের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়া বেডাইয়া- 
ছিলেন, বাঁ্লার তথা ভারতের কণগ্রেস তাহার প্রস্তান পুনঃ 
পুনঃ প্রতাখ্যান করিয়া ছিলেন। ভাঁরতের আটটি প্রদেশে 
কণগ্রেন স্বকীঘ গভমেপ্ট (দন্্রান্ব) গঠন করিলেও বাঁ্লায় 
অগ্ঠমতি গ্রদ্ড হয় নাই । অথচ, সেদিন ব|যু অনুকুল ছিল; 
মাঁমের মন মিলন কীঁজ্ষ।র ব্যাকুল হইয়াছিল; রাজনৈতিক 
আবন্ভ৪ ছিল »ম-মাকুল) কংগ্রেস হেলায় সে সুবর্ণ 
শপোগ না হাঁরাইলে বাঙ্গল।র ইতিভাঁদ আজ ভিন্ন রূপ হঈত। 
দীঘক।ল যাবত ছৃভিক্ষ, দুর্ভাগা ও ঢুর্দশাঁর থে উত্ভীল প্রবাহ 
বাঙ্গল।র বুকের উপর দিয়া নিন্নতির ছুনিবার বেগে নিরন্তর 
বতিষা যাইতেছে, বাঙ্গালী তাহা হইতেও পরিজ্রাণ পাইত। 
ইহাতে শরতচন্্রণস্থবরমনে|বেদনা হই গভীব হৌক,বাঙ্গলীর 
সামগ্রিক জীবনে ফ্রাস্ট্রেসনের স্চনা বোধ করি ক্ষে৫ দিনই 
হইয়াছিল। ইহাঁর অবসান কবে ও কেমন করিয়া ভইবে 
অথবা আদো হইবে কি-না, হায় কে তাহা বলিবে ? অব্য 
ও অপরিচিত মহাশভ্তিও শরত্চন্দ বসুর সহিভ বড় কম 
খাদ সাধে নাই। বর্পাঘ ব্যবস্থা পরিধদে লীগ মন্ত্রীমভার 
পতন হইলে মৌলভী ফজলল হন সাঁঙেবের নেতৃদ্ধে একবার 
একটি হিন্দু মুসলমান সংযুক্ত মন্ত্রী-পরিধদ গঠনের স্থযোগ 
উপস্থিত হয়। বাঙ্গলী-বিশেব করিঘ্বা হিন্দু এবং উগ্র 
সাম্প্রদায়িক ছুর্ঘ,দ্বিদম্পন্ন মুসলম|নাতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রই 
নাজিবদ্দী দুঃশাসনের চাঁপে ত্রাহি ত্রাহি ভাক ছাড়িতে সুরু 
করিয়াছিল; কাজেই ছুর্যোধন দুঃশাসনের রাজ্যাবসানে 
বাঙ্গালী মাত্রই স্বস্তির নিংশ্বীস ফেলিয়া বাচিল। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ব্দদেশে ঘে নারকীয় কাণ্ড সঙ্ঘটিত ইয়া! বাঙ্গলার 
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ইতিহাসকে দুরপনেয় কলক্কলিপ্ত করিয়াছে, গাচ সাত বৎসর 
পূর্বব হইতেই আকাশে মেন সার, তাহার অণ্ডভ লক্ষণসমূহ 
গ্রকটিত হইতেছিল। বাঙ্গালী সত্যসতাই আতঙ্কবিহ্বল 
চিন্তে, হতাশাপী'ড়িত অন্তরে চিন্তা করিতেছিল বে, তাহার 
কৃষ্টি সংস্কৃতি, তাঁভার ধন মান প্রাণ সমস্তই বিপন্ন; 
তাহার চিত্তবৃত্ত গিয়াছে; তাহার খর্ধমান বিলুপ্ত : 
ভবিষ্যৎ 'অন্ধকাঁর। 'আশা-ভরসার রশ্মি-রেখার চিশ্ুমা্র 
না দেখিয়া বাঙ্গালী জাতি ঘপন নিরতিশয় নিরাশীয় 
মুহমীন, তখন অকম্ম(ৎ একদিন ঘনমেঘাচ্ছন্ন কৃমঃ/কাশে 
বিছ্যুীপ্তির মত সংবাঁদ প্রচারিত হইল, শরৎ বস্থু মহাশয় 
ফজলল হকৃ সাঞ্ছেবের সঠিত সংসুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত 
হইয়াছেন। সেদিনের উল্লাসের কথা ভাবায় প্রকাশ 
করিতে পারি হেন সাধ্য আমার নাই। কিন্ত ভরিষে 
বিষাদের কাঁরণ তখনও বিদ্যমান। কংগ্রেস কি রাজী 
হইবে? বিশেষতঃ বিশ্বধুদ্ধের দাবানল তখন ভারতের 
পূর্বদার পর্যান্ত প্রমারিহ হইয়াছে । বটিশ গভর্ণমেণ্টের 
উপর অভিমান করিযা_ চোরের উপর পরাগ করিয়া থালার 
অভাবে মাটিতে ভাত খাওয়ার অভ্যাঁদ আমাদের আছে 
_কংগ্রেস” কংগ্রেনশাসিত সপ্ত প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রঘভা অপসারিত করিয়া! লইয়াঁছে ; দেই কংগ্রেস কি 
বাঙ্গলায় মিতালী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে দিবে? 'আজও 
গর্বের সহিত, গৌরবের সপ্দেঃ উল্লাসভরে মনে পড়ে, 
শরৎচন্দ্র বন্গুর দৃপ্ত পৌরুষ সেদিন মেখস্বরে গঙ্জন করিয়া 
বাঙ্গালীর বুক ভরাহরা দিয়াছিল। কংগ্রেস_অর্.নো- 
কংগ্রেস, বাঙলার ও বাঙ্গালীর বিপদের দিনে বাঙ্গীলী 
ভিন্ন বাঙ্গালীকে কে রঙ্গ করিবে? বাঙ্গালী বড়, না 
কংগ্রেস বড়? বাঙ্গাল! ডুবিলেঃ কংগ্রেস থাকিলেই বা 
কিঃ আর গেলেই বাকি! শরৎচন্ত্র বসুর গুরু চিত্তরঞ্জন 
একদিন নিদাঘের মেথ গঞ্জনবৎ খলিয়াছিলেন, কংগ্রেস 
বাঙ্গলাকে ছাটিয়া ফেলে ফেলুক, ভারতবর্ষের মানচিত্র 
হইতে বাঙ্লাকে মুছিবে হেন সাধ্য কাহার? শরৎচন্ত্র 
বস্থুর মুখ দিয়া বাঙ্গন। দেখ ও বাঙ্গালী জাতিই তাহাদের 
অন্তরের ভাষা বাক্ত করিল, আগে বাঁঙগলাকে বাচাইতে 
হইবে; ভার পরে কংগ্রেস। হাইকোর্টে তখন বোঁস্‌ 
সাহেবের উপার্জন মাসে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাঁকা। 
নিরাশা-নিপীডিত বাঙ্গলার সেই অতি বড় ছুদ্দিনে গাঁউন্‌ 


স্ঞান্সভব্বঙ্ 
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পরিত্যাগ করিয়া শরৎচন্দ্র বস্তু একা গ্রচিত্তে রাঁজনীতিক্ষেত্রে 
ঝশাপাইয়া পড়িলেন। স্থির হইল, “হোম” ডিপার্টমেন্টের 
ভার তিনি লইতেছেন। এই “হোম” ডিপার্টমেপ্টই বাঙ্গলাঁর 
অগণিত হোমে নরকজ্জঞের হোঁমাগ্র জালিয়াছিল; এই 
“হোমের” অন্ুকম্পাতেই সহম্ত্র সচম্ত্র বঙ্গীয় যুবক রাজরোবে 
রাজবন্দী, কারাগারে অবদ্ধ ; এই “হোম” ডিপার্টমেণ্টের 
দৈত্য দানা__পুলিশ, ম্যাঁজিষ্টরই বাঞ্গলাকে শ্বশানে পরিণত 
করিতে এই উদ্যত; “হোমেরই” অত্যাচারে, 'অনাচারে, 
নিপ্যাতনে ও নিগীডনে বাঙ্গালী ম্লান, মৃতপ্রায় মুমূর্ষু । 
শরৎ বস্তু ভিন্ন খা্গালী জননায়ক আর কে আছে, থে এই 
দুদ্র্য “ঠোম”কে দমন, শাসন ও সংশে।ধন করিবে? বুটিশ 
খেক্রেট।রী, বৃটিশ কমিশনার বুটিশ গভর্ণর, বুটিশ 
ভাহসবযের প্রতিদ্ম্দ্ী হইবার-_সুখোমুখা পাড়াইবার__ 
সমানে সমান বুঝবার শক্তি, সামধ্য, দত্ত ও স্পর্দা আর 
কাহার আছে? বাঞঙগণা দেশ দুঃখ নিশি প্রভাতের জন্য 
প্রহর গণনা করিতেছে ; সংবাদ বাহির হইয়াছে, পরদিন 
শপথ গৃহীত হইবে । অকস্মাৎ পিনা মেঘে বদ্্রাঘাতের মত 
বাঙ্গালী শুনিল, রাতিব অন্ধকারেই পরদক্লীশ্বরো বা 
জগদীশ্বরো বা”র ইচ্ছায় শরৎচন্দ্র বন অশ্তরঠিত! এত বড় 
ও নিদারুণ ভতাশ্বাস বাদ্ালীর জীবনে আর কখনও 
ঘটিয়াছ্ে বলিয়া শুনি নাই । বাঙ্গালীর ফ্রাসট্রেঘন কি 
অকারণেই ঘশীভৃত হইয়াছিল? নেতাজী সুভামচন্দ্ 
নিজয়ীর বেশে, মুক্ত তরবারি হস্তে বিজয় পদক্ষেপে, 
ভারতসীমান্তে- আসামে -ইম্ষলে_কোহিমায় স্বাধীন 
ভারতের পতাঁকা উদ্ডীন করিয়াছেন জানিয়! বাঙ্গালী 
বেদ্দিন লক্ষ কে লক্ষ শঙ্খ নিনাদিত করিতে উদ্যত »ইয়াঁছে 
যুদ্ধের ভাগ্যচক্র সেইদিনই বিপরীত পথে বিঘুণিত হইল 
কেন? চিন্তরঞ্রন দ!শ ঠিক সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্বব- 
এসিয়ার মহাসম্মিলনের স্বপ্ন দেখিলেন, ছুর্জ্ দাজ্জিলিঙ 
সেই দিনই রাঁহু গ্রাসে পতিত হইল কেন? 

ফ্রাস্ট্রেসনের কথা বলিতেছিলাম ! ১৯৪৬ সালের ২রা 
সেপ্টের দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে ইপ্টারিম বা 
মধ্যবর্তী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে শরৎচন্দ্র বস্থ অন্ততম 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে 
বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের লং কোঁটের টেল্‌ ধরিয়া লীগের 
পাঁচজন সদস্য শাসন পরিষদে প্রবেশ করিতে চাহিলে 
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ছুইজন হিন্দু সদস্তের বিদায় লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। 
রাজাজীর বিদায়ের সংবাদই দেশময় রা ছিল; শেম 
মুহূর্তে একমাত্র বাঙ্গালী শরৎচন্দ্র বস্থই পরিত্যক্ত হইলেন। 

পারিবারিক জীবনে শরত্বাবুর উডবার্ণ পার্কের 
বাঁড়ীখানিকে নিঃসন্দেহে “স্থখ-নাড়” বলিতে পারা যাঁ। 
এত বড় সাঁচেব লোগ, এতনা বড়া ব্যারিষ্টার 'ও জ"াদরেল 
রাজনৈতিক জননাধকের গৃহ হইলেও বাঁদল! ও বাঁ্সালীর 
বৈশিষ্ট্য তথায় পূর্ণশাআায় বিরাঁজিত ছিল। রাত্রি "দ্বিতীয় 
প্রহরে, অপরিচিত অভ্যাগতবৃন্দকে স্বহস্তে লুণী ভ।জিয়া না 
থাওয়াইতে পারিলে নম্জায়! সন্তষ্ট হইতে পারিতেন না। 
সেবার বিহার প্রদেশের কযেকটি মূবক সাইকেলে ভারত 
ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রায় মধারাত্রে তকণের তীথন্সে্_ 
শরৎচন্্র বন্থর গৃহে উপস্থিত হয়। তাঁগারা রাতিটুকুর ভন্ত 
মাত্র আশ্রয় চাঠিয়।ছিল | খন্গু মহাশয় তাঁহাদের দমণ কাহিনী 
শুনিতে শুনিতে, একবার দ্বিতলে-সিগাঁর আনিতে গিয়া- 
ভিলেন । ফিরিয়া আসিয়া দেখেন? ছেলেরা কেহ টেবিলে 
কেহ মেঝেতে বাপেটের উপরে “শয্যা” বিছাইবার উদ্যোগ 
করিতেছে । বলিপেন, কৈ হেঃ তোমাদের গল্প শেম 
করলে না? ছেলেরা উত্পািত হইয়া আবার গল্প সুরু 
করিল। ইত্যবপরে গৃহত্ব।মিনী পুত্রকন্তা সমভিব্যাহারে 
পর্যযাপ্ু পরিমাণে সগ্ভঃপ্রস্থত খাগ্যাঁপি লইয়া উপস্থিত । 
এমতাবস্থায় যাহা ভয-_মাঁগন্থকগণ অত্যন্ত লজ্জিত ও 
্দুচিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া শরৎচন্ত্র বনু কহিলেন, 
আরে! শুধুকি তোমরাই খাবে? আমরাও যে খাব! 
বলিয়া সত্য সত্যই তাঁঠীদের সঙ্গে বপিয়া গেলেন) 
বলিলেন, তোমরা বলতে বশতে খাও) আমি শুনতে 
শুনতে খাই । তবে দেখো, শেষ পর্য্যন্ত তোমরাই না ঠকে 
বাঁও। মানুষটির সত্যকার পরিচগ্ন এইখানে । আমি 
শতবার, সহত্বাঁর মুক্ত কণ্ঠে বলিব,আধুনিক কাঁলে বিরল, এই 
মানুষটির কলঙ্কলেশশূন্ত নির্মল চরিত্র স্কুরিত ব্নেচজ্রীতি দয় 
মায়াশতধারে প্রবাহিত হইত । যে সামাজিকতা ছিল বাঙ্গালীর 
বাঞ্গালীত্ব, দেশ হইতে সে ত উঠিঘ। যাইতেই বসিয়াছে। 
শুনিতে পাই, বত “উপরে” চাহিকে, সামাজিকতা এ দেশের 
বস্ত কিনা তাহাতেও সন্দেহ জাগিবে। তবে কথাটা? বোধ 
হয়, কঠোর হইয়া পড়িতেছে! “উপর* প্রদেশে কি 
সামাজিকতা নাই? অবশ্ঠই আছে; তোমার আমার 
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সঙ্গে না মিলিতে পারে: কিন্ত আছে। ছাঁগ গো মেষ 
হস্ত্শ্ব গ্রভৃতিরও সমাজ আছে; তাহাদ্িগকেও সামাজিকতা 
পালন করিতে কে না দেখিয়াছে? কিগ্ত আমার সহিত 
মিল নাই বলিয়াই কি তাহা অস্বীকার করিতে হইবে? 
শরৎচন্দ্র বন্ুর আকম্মিক মৃত্যু সংবাদে নারা মাত্রেরই মনে 
হইয়াছিল, প্রাণাধি ক] দুথিতা রমার পিবাের জন্তই বুণি বা 
প্রাণটা ছিল। 

শরতচন্দ্র বন্গু 'সর্দপ্রকারে বঙ্গ বিভাঁগের বিরুদ্ধত 
বিধিমতে করিয়াছিলেন । কলি কাত। সহরে ছেচল্লিশ সালের 
আগষ্টের চেঙ্গিসী কাণ্ড দেখিয়া, নৌয়াঁখালির নাদির 
শাহী সৌকর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যে লোক জিন্াার জ্লাদী 
দোশ্তদিগের প্রতি আস্থা পোন্ণ করিয়া তাহাদেব সহিত 
মিতালী করিয়া স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের কল্পনা মনে স্থান দান 
করিতে পারে তাহার আশাবাদ যে কতখানি দৃঢ়, তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। কমুন্তাল অকমুন্ত(লের কথা 
এ নহে; এ জীবন মরণের সমল্সা | বাঙ্গালা শ্ঠামাপ্রসাদকে 
আমি “কমুন্তান? বলিতে রাগী আছি (আমার বলা না 
বলায় ভারি আসে যাম্নকি না!1), একদা সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত তাহার সম্পর্ক নিকট 
ছিল? তাহাকে না হয় ছাড়ি দিলাম। কিন্তু অন্ততম 
বাঙ্গালী প্রধান বিধানচন্দ্র রায় থে কনফাঁমড সিকিউলার, 
তাহা ত সকলেই জানে (রোগ ফি জাতি বা ধর্ের 
বিচার করে? )-_সেই বিধানবাণুও বঙ্গবিভাগ দাঁখী না 
করিয়া পারেন নাই; কিন্ত শরৎচন্দ্র ব্থ অবিচল ঝিজআাচল। 
পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দুমেধযজ্ঞামষ্টান দ্বারা হিন্দুশুন্ত 
করিলেও। উত্তর পশ্চিমপীমান্ত, পাঞ্জান সিঞ্ুদেশ বিতাড়িত 
এক কোটার অধিক হিন্দুর ছুঃখে পাম!ণ ভেদ করিয়! 
রোদন সনূদ্র কল্লোণিত হইতে দেখিলেও, পূর্ব 
পকিস্তানাগত গৃহ্ঠার! সর্বহারা উদ্বাস্তদিগের মন্্ম বিদারী 
চিত্র প্রতিনিয়ত ব্বচক্ষুতে প্রত্যঙ্গ করিলেও শরৎচন্ত্র 
বন্থুর সংখ্যাগুরু দ্রশাসিত+ সংযুক্ত বঙ্গরাষ্ট্রের মনোরম 
স্বপন ভঙ্গ হয় নাই। শ্বাধীনতাঁর স্খে সঙ্গে, একটির পর 
একটি সম্কটজনক-সঙ্গীন সমশ্যার উদ্ুব হইয়াছে, পাকিস্তানে 
হিন্দুর জীবন বিপন্ন” নারীর নারাজ বিপর্যস্ত মন্স্ত্থ 
বিধ্বস্ত ও নিরাপত্তা পদৃ্দস্ত হইয়াছে, গগন পবন 
হাহাকারে ভরিয়া উঠিক্নাছে, স্থপরিকল্পিত ও হিংস্র 
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বর্বরতার অন্থশাসনে পাকিস্তান ভিন্ধঙ্ীরহিত নিশ্ছিদ্র 
ইসলামীষ্ষ রাষ্্রে প্রপান্তরিত হইতেছে? দাহ! দেখিয়! 
জওহরলালে? মত প্রেমিকও ভালে পানি না পাইয়া 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিঘাছেন, শরতন্ত্র এন এ সকলই 
দেখিয়াছেন, তথাপি মুষ্লিম অপ্যুষিত সংসুক্ত বঙ্গের ধ্যান 
পরিবর্তিত দেখিয়া খিম্মণে পতন্তিত না হইয়াছে কে? 
ইসলামের বর্জর ইঠিহাসের প্রতি বারম্বার তাহার 
মনোযে।গ 'আকধিত হইয়াছে) বিখের ইস্লামীয় 
রাষ্ট্রসমূ্গের চিত্রাবলীর দিকে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করা 
হইয়াছে, শরৎচন্দ্র বন্থর মুষ্লিম মন্ুম্থতবের প্রতি অবিচলিত 
নিষ্ঠা তথাপি অলীগ প্রত্যাশীপন্ন। তাই হঠাঁৎ 
একদিনঃ শরণ্চন্দ্র বঙ্গুর তুলও তাঙ্গিল। কিন্ত হায়! 
ভূল ভাঙ্গার সঙ্গে শ্রদয়ও ভাঙ্গিল। ভ্রম সংশোধনের সঙ্গে 
সঙ্গেই জীবনাবপাঁন হইল । তাই মনে হয়ঃ বহুপিন ভইতেই 
হিম।লয়ের তলদেশ ক্ষঘ্িত হইতেহিল; ঘটনার পর ঘটণার 
সংঘাতে খিশাল ঠিমালগের ভিত্তি কাপিভেছিএ ; আশা- 
তরুর শাখা প্রশাখা একটির পর একটি কাগুটাত হইয়াছে, 
ত৭ও নিরাশায় আশা-_মুল ত% বুঝি বাচিবে। সোমবার 
২০এ মার্চ মধা রাত্রিতে মকম্মাৎ আশা-তরু তুনুষ্ঠিত হল, 
শ্বেচ্ছ|মুহ্য তীষ্সের মত শরত্চন্ত্র বন্থরও জীবনে নিভষ 
জাগিল, স্বর্ণচূড়া দেহ হইতে প্রাণবাযু বহিরগত হইয়া অনন্তে 
লীন হইল। যে মনুস্বন্থের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস বিশ্বের বিরুদ্ধতা 
করিতেও দ্বিধা হয় নাই; কংগ্র- বগ্জনেও সঙ্ষোচ হয় 


শ্ডান্সতন্বহ্র 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) ৪থ সংৎ 


নাই; জও+রলাল-প্য'টেল প্রন্তৃতি সহকর্মীর সহিত প্রকাশ্যে 
বৈরিতা করিতেও বাঁধে নাই) বিশান ভারতে নিঃসঙ্গ, 
নিরানন্দ যাত্রীটির মহ নিশ্রাণের গান গাহিয়া বেড়ীইতেও 
উৎ্পাহের অভাব হয় নাই, যেশিল। যে মুহূর্তে বু 
আকাঙ্খিত, বহু প্রতীক্ষিত ও বহু প্রত্যাশিত জাতির পৌরুষ 
পুণ্যসলিলা জাহ্বীর ও ইস্লামীয় মনুস্যত্ব ঢাঁকার বুড়ী 
গঙ্গার জলে সমাধিস্থ হইতে লক্ষিত হইল, হতা শাক্ষুষ্ধ জাতির 
অনন্ত 'আশা-ভরসার একনাত্র মূর্ধ গতাক, শরৎচন্দ্র বন্ 
জীবন ধারশের খাঁসনা গুত্যাহার করিলেন। ভগ্ন পিগ্ন্রের 
পক্ষী কেবলমাঞ মনোবালর এতকাল আদ্ব 
ছিল, এখন শৃঙ্খল 'অপস্যত ২০এ ফেব্রুদ।রী 
(১৯৫০) রাত্রি ১১৪০ মিত্টে প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হইর়াছে। 
এ সেহ অসম্পুম প্রতিমা পড়িয়া রহিয়াছে । 
অবশেষে পাগক, 'এই খঙ্গবেশে যদি কোনদিন হত]শা- 
বিগুন্ধ এই শিরা পুকুষবরের শ্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থ। হয়) 
তবে অশাগত অনন্থকালের ভর্সুজংতির অগতি জঙ্, 
স্বাত মন্দির গানে একখানি ক্ষুদ্র শুদ জনিষ্মল মন্মর ফলকে 
এই কষট কথা লিখিম়া দিও £ 
“পৌক্ষ ও পুবষকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
গিযাহই এহ অনা যোদ্ধা শর শ্যয় শহন 
করিয়াছিলেন।* 
বন্দে মাতরম্‌ 
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শঙ্খলেই 


৬ 
হহল। 


অগ্যাবধি সেই লীল। করে গোরারায় 
শ্রীবিধু সরম্বতী 


তোমার সে লীলা আঙ্জিও কি তুমি করিতেছ এই ধরণ গুলে? 
পোড়া চোখে তার চিহ্ন পড়েনা । আমর! ভাগ্যহীনেপ দল ! 
ঠোঁবয়া কি গেলে ঠাকুর এবার কালের কুটিপ করাল ছলে ? 
চারিদিকে শুনি পিশ।চের হাসি, দেখি ছুঃখীর চোখের জল । 


জগৎ জুয়া ধুমাথিত শুধু মারণান্ত্রের যন্ত্রানস, 

মানবের বুকে নরকের খেলা, দন্তলোভের কুন্তীপাক! 
সবার উপরে মানুষ সতা--এ বাণ যে আজ লুপ্ত হল। 
হাপিছে হিংস, নিচে অগ্থায়, দিকে দিকে শুধু ছুবিপাক। 


প্রক্টিত কর হে প্রেমকোমল, অধম ভারণ ভোমার লীল|, 
পতিত নরের পাশব জীবনে আজ মানব! মহিম! ধারা 
যেমন করিরা গলাইয়াছিলে জগাই-মাধাই-হৃদয়-শিলা। 
তোমার প্রেমের পুণা-পরণশে হেম হ'য়ে যাক লৌহ যার! । 


বুঝিতে চাহিন! সে লীন! তোমার, দেখে যাহা শুধু ভাগ্যবান। 
অভাগাজনের হে আপন জন, গোপনতঠা কেন তাদের লাশি? 
স্বপ্র তাদের সহ্য করিয়! হও প্রকাশিত হে ভগবান, 

নরলীলা যদি তব প্রিয়তম, বাচাও মানুষে ভিক্ষা মাগি। 
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রাঁ্রে খেতে বসে আলিঘুদ্দিন মাঞ্টার দেখলেন, বেশ বড় ও 
পাকা মাছেব টরকরে।। 

-ঞে মা কোখোকে এলরে? 

শাহ পাঠিবে দিবেছে সাতে ধাওযারা আজ বিল 
থেকে খড় বড় দুটো কুহ ধনেছিল 15 
ব্যাপারটা বাখ্যা করে দিলেন । 

শাহ পাঠিয়েছে ! সামন্ত গুল-মাঞ্টাবের ওপর ফতে 
শ। পাঠানের কেন এই আমাচিভ আন গ্রগ। 
সৌহ্রাগ্যেব দরজা খুলে 
নছের-আকস্মিক একটা স্বাতদ্ধে। ম্তত হয়ে উঠেছে 
আনিমুদ্দিন মাস্টার । 

বারণ্ডাকে খুজে দেভে খুন দেরী হলনা মনের মগো । 
শাডর বৈঠকথানাম সকলে সেই বক্ৃভার পুধ্র এটা । 
পাকিন্ছান হামার? । সলমনের ভঙ্গে আমারা হুম্লিম 
বাষ্র-নতুন মাটিতে পিজা ইস্লানা গাগ্ডার ননজন্স। 
খুশি হবাত্র কারণ আছে বহাঞ+ট ফতে ধা গাঠানের। 
গআবার হয়তো চে|খেব সাদনে দ্বও দেখছে নভুন “কালো 
শাঠী আমলেব। পাকিস্তান এলে আবার গিয়ে চড়া 
হবে তথ ত-এতাউসে, হতে মাথ। কাটতে গরবে হাজার 
হাজার মাঞ্নষের | 

মাছের 'একটা টুকরো নাড়তে নাতে অন্কননক্ক হয়ে 
গেলেন অ।লিমুদ্দিন | 

না, আর তা হবেনা । আর ছিরে আসবেনা সেই 
শ্বর্ণবুগ । তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্র দেখছেন, গেখানে 
শিকল খুলে যাবে সমস্ত মানবের । সখানে গরীবের 
বুকের রক্ত শুবে টাঁকার পাহাড়ে চছে বলতে পারবেনা 
বখিলের দল; সেখানে কোপণাশীর সাং সকলে ভাগ 
করে খাবে, বড়লোক প্রার্থীর ছু হাত ভরে জাকাত দেণে 
বিলিয়ে দেবে সর্বস্ব । সেখানে সত্যব্রশী মাভিষ হজরতের 


»ঠাৎ যেন 


গেছে। আনা বেড়ে গেছে 


৪২ 


মতো পিঠ পেতে দেবে প্রাপা “কোড়া”র হিদেব মিটিয়ে 
নেবাঁর জন্তে | 

কিন্ত তে শ। পাঠানেরা কি তাহ চম্র? জীবনের 
সমস্ত অপত্য-__শোধণঃ মিথ্যা, অন্তায়_সব না-পাকৃ'কে 
“জন করে এরা পি কামনা করে সেই সত্যিকাবের 
পাকিস্থান? 

যি না চায়? তত এদের মঙেই আবার শুরু হবে 
নতুন করে লড়াইয়ের পালা। মে লঙাইয়ের জন্যে মন 
তৈবীহ আছে আ'নমুদ্দিন মআস্টাবের। এতদিন ধরে 
নভ্য।গ্রতের কঠিন দীক্ষা ভাব ব্যর্থ শয়নি। কোনো 
অন্গায সথ কগধণাত কোনে। ফাকি বরদাস্ত করণনা। 
হংরেজের কাছ থেঞ্টে দেশকে যদি ফিপিয়ে আনতে 
পারি? তাহলে ভাকে ফের তুলে দেখনা ফতে শা পাঠানদের 
শাহী আমলে? মোহ আর নেই, প্রতিষ্ঠা করণ 
দান-ছুশিরর মাখের রাজ ঙ। 

জিপাহশ আবার সামনে এনে দাড়াণ। 

_খাচ্চেন শামাঙ্টাপ মাহে? কা ভাবছেন? 

_হা খ[চ্হি-ভাতের গ্রান তুলতে গিয়েই আবার 
একটি ছবি মনে এল | পাশা ঝা রোদ ঠিকরে পড়ছে 
বাদিখাদেব পাড়ায়। দাওয়ার ওপর অদ্ুত বিষধঞ্ভগ্গিতে 
বুজে হয়ে “সে আছে এলাহা | 

_মেমেটার গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে হুজুর। 

_শাহপ ওখানে বাদীর কাজ করত, শাহকে ডাকত 
ধমপাপ বলে। 

শাদা ঠাত বের করে কেমন বিশ্রী ভানে হাসছে 
হোসেন হাতের. ধারালো হাঙ্থ্যাটা . ঝক্ঝক্‌ 
করছে! 

ধর্সবাপ ! ভাই বটে। হঠাৎ অসহ দ্বণায় শরীরের 
মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল আলিঘুদ্দিনের | শান্কীতে এই 
মাছের টুকবে। গুলো ঘেন একটা কুৎসিত ব্যাধির বীজাণুতে 
আকীর্ণ। মৃত্তাগন্্রণায় মলিন একটি মেয়ের মুখ ভেসে 


হাছে। 


৩২৯ 


২2৩০ 


জ্ঞান্রভ্স্রহ্থ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪ সংখ্য 
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উঠল দৃষ্টির সামনে । ঘেন অভিশাপ দিচ্ছে, যেন একটা 
প্রলয়ের সুচনা আসছে ঘনিয়ে । 

আলিঘুদ্দিন নাস্টাক্স উঠে পড়লেন। 

_ওকি, খেলেন না? বিশ্ময়াহত গলায় জানতে 
চাইল জিব্রাইল। 

__নাঃ খেতে পারছি না-_-সংক্ষেপে জবাব দিলেন 
আলিমুদ্দিন। 

- শরীর খারাপ ? 

-_নীঃ নাঃ সে সব কিছু না। 
'আলিনুদ্দিন আবার সংক্ষিপু উত্তর পিলেন। 

কিন্তু মাছটা বডড ভালো ছিল হুজুর ।-_জিব্র।ইলের 
স্বরে ক্দোভ প্রকাশ পেল: তবে কি রসুই ভালে 
হয়নি? 

নাঃ শা খুব চমত্কার হয়েছে । আমি এমনিই 
খেতে পারছি না-খড়মের শব্ধ ভুলে বেরিয়ে গেলেন 
আলিমুদিন। রাত প্রায় মাড়ে দশটা বাজে, তু শুতে 
হচ্ছে করল না। ধনের মধ্যে কেমন একটা গুমেট গরম 
একরাশ তপ্ত বাশ্পেব মতো জড়ো হয়ে আছে, শুলেও 
ঘুম আসবেনা । তার চাইতে বারান্দার এই তক্তাপোষটাতেই 
বসা যাক। 

বেশ নিঞ্জন জায়গ।য় বাঁপাঁটি। পেছনে একটা আমের 
বাগান ছাড়া বাকী ছুদিকে মাঠ । বা পাঁশে একটু দুৰেই 
একটা উচু ডাঁঙার ওপর দশ বাঁরোটা তাল গ|ছ সার 
দিয়ে দীড়িযে আছে, তাঁর তলা থেকে কুমীরা বিল শুরু । 
এই অন্ধকবেও চোখে পড়ল-বিলের একফাঁলি চকচকে 
জলে তারার ঝণক দোল থাচ্ছে; কাঁনে এল তালগাছ- 
গুলোর পাতায় পাতায় খড়খড় মড়ুমড় করে বিনিদ্র 
রাত্রির প্রহর জাগার সংকেত। 

তক্তাপোঁষের ওপরে ছেঁড়। সতরঞ্চিটায় শরীরটা! এলিয়ে 
দিলেন আলিমুপ্দিন | 

ঘরের ভেতর থেকে একটা কল্কেতে ফু" দিতে দিতে 
বেরিয়ে এল ভিবাইল। খাটের তলা থেকে টেনে বের 
করলে গড়গড়া টা কলকে চাঁপাঁলো তাঁর মাঁথাঁয়, তারপর 
নলটা আলিমুদ্দিনের হাতে তুলে দিলে। 

মাস্টার সাহেবের মন-মেজাঁজ কি ভালো নেই? 

একটু কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে জিব্রাইল। 


মুখ ধুতে ধুতে 


ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায় ভালো করে, জেনে নিতে চীয় 
নাস্টার সাহেবের মানসিক অবস্থ।টা। 

_একথা কেন বলছ ?-_অগ্তমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন 
আলিমুদ্দিন। 

_-নাঃ তাই দেখছি_-একটা চৌপাই টেনে নিয়ে যেন 
নিশ্চিত সংকল্লে আপন নিয়েছে জিব্রাইল । বিদেশী মাস্টার 
সাচেবের দেখাশুনো করবাঁব কর্তব্যটটা এখানে যখন 
তারই» তখন সে দায়িত্বকে সে তো অণহেলা করতে 
পারেনা । 

_কী হয়েছে তাহলে ? 
ঝগড়া-ঝণাটি? 

গড়গড়ায় একটা টান দিযে গানিক ধোয়া ছেড়ে 
আঁলিদুদ্দিন খললেন, মিথ্যে ওসব ভাবছ জির।ইল, আমার 
কিছু ঠয়!ন। 

এইপার জিত্রাইল চুপ করল, আলিদুদ্দিনও চুপ 
করলেন। ধানক]টা মাঁগের ওপর দিয়ে কাঁলো রাতত্রর 
শ্োত তরধিত হথে বশে চলেছে । এই অন্ধকারেও 
পালনগরের বুরজট| কালি দিযে মোছা একটা ছবির 
ঝাপসা রেখার মতে! দেখা যাঁচ্ছে। দক্ষিণের কোণটায় 
যেখানে ছু তিনটি আলো! দপ দপ করে উঠছে, ওঠটেই 
বাদিঞ়াদের গ্রাম । ওইখানে এলাহী বক্সের খেষে বিষের 
যন্ত্রণায় জলে-পুড়ে নরে যাচ্ছে। 

কিন্তু শুধু কি ওখানেই? আরো কত-কত 
সংখ্যাতীত, কত দৃষ্টি আজ মনের অগোচর। এমনি করে 
জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে বিষ-যস্্রণ।য়। কে তাঁদের সন্ধান 
রাখে? আর--আর এদের বনিয়াদের ওপরেই কি 
গড়ে উঠতে পারে পাঁকিস্তান.. গুলিস্তা হামার? 

সামনে মাঠের পথ দিয়ে ছুজন লোক চলছিল লগ্ন 
হাঁতে। এই চুপ করে বসে থাকার বিরক্তিটা কাটিয়ে 
ওঠবার জন্ুই যেন জিব্রাইল ডাকল কেযায়? 

-জলিন আর রসিদ ধাওয়া ।_-একজন উত্তর দিলে। 
গলার স্বরট! জড়ানো। 

জিত্রাইল বলচ, দা টেনে এসেছে ব্যাটারা। 

--মদ ?_-আলিমুদ্দিন চকিত হয়ে উঠলেন। 

- হা, খুব খায়। জিব্রাইল দ্বণাকুষঞ্চিত মুখে বললে, 
গোপালপুরের হাঁটে মাঁছ বেচতে যায়, সেখান থেকে পেট 


কারুর জঙ্গে কেনো রকম 


চৈত্র--১০৫৬ ] 


কশান্প সারি 
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ভরে টেনে আসে । গোপ্গালপুরের সরকাঁবী দোকানটকে 
ওরাইি তো ব।চিয়ে রেখেছে । 

সেকি কথা! মুলমানের বাচ্চা উত্তেজিত 
শিরাগুলো মুহুর্তে উদ্যত হথে উঠল £ ডাক, ভাক তো 
ওদের । কীঅন্থায়। এদিকে পেট পুরে ছুমুঠো থেতে 
পায়না, অথচ মদের বেলায়_ 

_ এই জলিন? এই 
গিত্রাইল। 

-এখন চেচিয়ে মরছ কেন মিঞা ? 
_মাবার জড়িত উত্তর এল দূর থেকে। 

_শুনে য!ব্যাটারাঁ। মাস্টাগ সাহেব ড।কছেন। 

কে ডাকছেন? 

-মাঞ্টার মাহেধ, মাস্টার সাঠেব। 
এদিকে 

লোক ছুটো খামল! নিগের কা একটা 
আলোচনা করল চাপা গলায় । ভগপর পেছন ফিরল । 
ধারে ধারে ভীরু পায়ে মাস্টারের দাওয়ার সামনে 
এসে দাড়াল । 

--আদাব সাঞ্টার দায়ে । 

আদা 

সংগেশে প্রতি আভবাদন জানিয়ে তাক্ষ দৃষ্টিতে লোক 
দুটোর দিকে তাক।শলেন আপমুদ্দিন | হাঃ মুখাচেনা 
'মাঙব। মাছের বাক কীধে নিষে ফ্ুতগতিতে এদের পথ 
দিযে চলে যেতে দেখেছেন খহু দিএ। কিন্ত ল্নেপ শান 
খিষণ্ন আলোয় এমন করে এদেন মুখখানাকে দেখবার 
স্থযোগ আগে হার কখনো ঘটেনি । 

একজনের ধরেন হবে পর্গাশের কাছাক।টি | শাদা 
রং ধরেছে দাঁড়িতে। জটাবাধ চুনগুলো লালে) 
অতিরিক্ত জল খাটার স্বাক্ষর অথচ চুলে কখনো তেল 
পড়েন। কাঁলিপড়া চোখের কোঠিরে বিষ্ধ নির্বাপিত 
দৃষ্টি। আর একজনের বয়েস প্রিখ-বতিশ ভবে । মিশ মিশে 
কালো রংভ্রীর ওপরে ক্ষতচিহ্নের একটা শাদা দগ 
চকচক করছে লঠনের আলোয়। 

মাস্টারের সামনে লোক ছুটো দাড়িবে রইল বিনাত 
স্পষ্ট দেখা গেল, নেশায় তাদের পা টলছে। 
অসহা দ্বণায় সংকুচিত হয়ে উঠলেন মাস্ট।র। 


রসিধি সিএশ- হাক দিলে 


মাছ নেই সঙ্গে 


শিগগির আঘ 


মধো 


ভঙ্গিতে । 


-তোরা মুসলমান? 

_গী।- লোক ছুটো ধীরে ধীগে মাথা নাড়ল। 
ত|কিয়ে রইল নিবৌধ দৃষ্টিতে। 

_মদ খাস ?-আলিমুদ্দিনের স্বর কঠোর হয়ে উঠল। 

--ভী--তেমনি অসংকোঁচ উত্তর এল। 

_জী !-আলিনুদ্দিন লে উঠলেন ১ বলতে মরম 
লাগল না? মুদলমানের বাচ্চা হয়ে মদ খাল, গুণাহ, 
হয় তা জানিস? 

নেশার ঝোকে তারা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 
তাবপর বয়স্ক লোকট-জলিল মাতালের হামি হেসে 
জড়িত গলায় বলনে, জী। কিন্তু সবাই খায়। থানার 
পারোগা সাহেব? শী 

মুখের ওপর প্রবল একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল 


কথ।ট1। কয়েক মুহুর্তের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেলেন আলি 
মুদ্দিন। এ প্রশ্নের এমন একটা উত্তর তিনি আশঙ্কা 
করেননি । মুহূর্তের জন্য মণে হল? এ মানুষগুলোর 


অপরাধের বিচার করবার অধিকার সত্যি সত্যিই তার 
আছে তে? 

কিন্তু অবস্থাঢাকে মহ করে দিলে ডিবাহল। 

কছে একটা ধমক দিলে গে। 

মুখ সংখলে কথা বল খেযাকুবের ধল। দারোগা 
সাহেখ আর পাহু কী করে? মে থা তোদের কাছে 
কে জানতে চেয়েছে? 

জলিল একটু বিশাত ভা ভানল 2 ভা, সে ঞতা ঠিক। 
শবে হস্কুর জানতে চাইলেন, তাহ বলাম । 

গড়গড়ার আর একটা চান দিশে শি্জেকে গানিকট। 


ধঙগ্ক করে নিলেন আলিবুদিন ॥ খললেন। মদ খাস 
কিমের জন্তে ? 
-লারাদিন হাড়ভ[ডা মেহনত করে হবে খাব কা 


সাঁঠেব ?-- পাশ্টা প্রশ্ন এল রদিদের হরফ থেকে । 

_কী খাব সাহেব ?--ছিএাইল দাত খিচিয়ে উঠল? 
বলতে লজ্জা করে না? পিকে নেই ঘরেণ 
চালে খড় নেই, ওদিকে রোজগার সব চলে বাচ্ছে 
গোঁপালপুরের আবগারী দোকানে! কন? ওহ পয়সা 
দিবে কিনতে পারিসন! ভাঁত- ক।পড, ছাউনি দিতে পাঁধিলনা 
খরের চালে? 


পে ভাহ 


২০১৩০ ৯, 


স্পক্া বক্তা 


_ঘরের চাল! 
হঠ1ৎ লোঁক ছুটে! সমস্বরে হাঁভা করে ছেসে উঠল। 
অদ্ঠুত ভয়ঙ্করভাবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে লচরে লগে বয়ে 





গেল সে হাঁসির শব্দ। ভয়।নকভাবে চমকে উঠলেন 
আলিমুদ্দন মাস্টার, গড়গড়ার দলটা খসে পড়ল হাত 
থেকে । না_এ ম।ভালেগ হাসি নয়। একটা বুকফানা 


কাগা যেন হাগকার করে নেপিয়ে এল খানিকট' অট্হসির 
ছবেশে । 

ওকি, অমন করে হাঁসছিস থে? 

তীব্র গলায় আবার একটা ধমক দিতে চেষ্টা করণ 
জিবাইল। কিন্ধু সে ভাসিতে এবার আর তাগা দমে 
গেলেন আবার খানিকটা ক্ষাপার নতে। পটগড হাঁসি 
তরঙ্গিত হযে বয়ে গেণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে । 

_ঘর! ঘর বেধেকী হবে? আজ আছি, কাল 
চালা কেটে তুলে দেবে শাহ । কাঁহবেঘর দিনে? 

-- চুপ !ব্ভুকণ্ঠে বললে জিব্রাইল । 

_ট্ুপ করেই তো আছি মিএ]। আমাদেপ তো কথা 
বলবার দরকার নেই। 

খানিকক্ষণ তীব্রাটতে লোক ছটো।র মুখের দিকে 
ত।কিযে ধইলেন আলিমুদধিন। আনছে আস্তে বলেন, চুপ 
করো জিত্র।হল। যা “বার আমি বলছি। 

চোথ পাকিয়ে জিনাঁইল পললেঃ নং সাহের, 
বেডেছে লেক লো । খাতর নামে দা খুশি ভাই বলে 
বেড়াচ্ছে । একবার যদি কানে যায় 

কিন্তু মদের নেশার ভমভপ কেটে গেছে লৌকহলোর 
মনের ওপর থেকে মরে গেছে আশঙ্কা আর আতঙের 
স্পা আবরণট।। জীবনে পিছু ভটতে হটনে এমন একটা 
জায়গায় এসে দাড়িয়েছে যেখান থেকে আর সবার 
উপানধ নেই। এবার হয় সাঁমনে ঝাপিয়ে পড়বে, নইলে 
»[রিয়ে ঘাঁবে মৃত্তার অন্ধকাঁরে। 

শসুর্দীকে আবার গোরের ভয় ।-তিভ্ত কণ্ঠে বললে 
রসিদ । 

জলিল সেই কথাটারহ জেব টাঁনল: কানে গেলে কা 
করবে শাহ? ঘর তুলে দেবে, এই তো? হাতে আর 
কা হবে? বানের পানিতে ভাসতে ভাদতে এসেন্ছঃ 
ভাসতে ভাসতে চলে যাঁব। আর মিথো ভয় দেখিযোনা 


ব৬ও বাড 


স্ঞান্সব্তস্বঞ্ 


[৩*শ বর্ধ, ২য় থণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


মিঞা। ব্যাগার থেটে গায়ের রক্ত জল করে দিলাম, 
জুতোর ঘ। খেবে পিঠে মার জাগা নেহ কোথাও । কাকে 
ভয় করব ছুনিয়াথ? 
ই জন্তেই ভো পাক খাহ | নইলে বাঁচব কী করে? 
গাঁলিবুদ্দিন তেমশি তীবরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁদের 
দিকে, কিছুলণ যেন জিবাইলও একটা কথা বলবার মতো 
খুঁজে গেলনা | ভয়ের শেন সীমাকে এসে মে মাভিষ শির্ভয় 


হয়ে গেছে? কেমন বরে দমিত কলা খাবে তাকে? কোন্‌ 
উপ।য়ে তকে বখভুত কতা অন্ত ? 

আদিম দন শিজেকে সংহত করে নিলেন। আস্তে 
আন্ে পথনেন, ভু তি মমগমান।  সুখলমানদের কী মদ 
খেতে আঁঙে ? 

আমন কি দুগণন।ন ?০ ছিলি আনতে আনছে গর 
পরল জল্গি। নিব লেখা রি কেটে গেল নাকি? 

--ক। বলছিন উপুক ?ি ডিল শিজেকে আামলাতে 
গাণলনলা | 


-মতিা কথা শুনলে ামাদের 


হো ভলঙ লাগেনা 


সিএ) কান ক্টুক্টু কৰে আমবা মুসলমান ! ভাঙলে 
মস্জদে আমর] ঢুকতে গাইিনা কেন? কেন নামাজে 


সময আমাদের বাইরে টাডিয়ে খকতে হস? 

সে কি 1আলিনুদ্ধন চনকে উঠলেন । 

_ইমৃম মাঠে আগাদের দেখলে কেন মুখ ফিগিয়ে 
চলে যান 2 আবার প্রুথ্থ করল জলিল। 

কী বলছে এও কি সম্ত1? এ জিনিস 
আছে নাকি ইসলামের মধো 1-সীদাঙীন পিশ্মষে কলের 
পুডুলেন ঘতো যেন কথা ওলো আবুন্তি কর্পলেন আলিমুদ্দিন, 
বিদ্ষাঞিত জিজ্ঞাস দিতে তাকালেন জিরাহলের দিকে। 

অপক্।ধীব মতে! নতনেত্রে তাকিয়ে রহল জিব্রাইল 
রগর বলেঃ এরা যে ধাওয়া । 


বা? 


_ এগা মাছ 

বেশ ভো। 

মাটিতে একবার থু খু ফেলে জিব্রাইল খললে, কাছিমও 
ধার। 

ভাতে এমন কী অপরাধ হল? 

অপরাধ হলনা? তোঁবা 
বলছেন মাস্টার সাহেব? 


ধবে। 


তোবা। আপনি কী 


চৈত্র--১৬৫৬] | 





রসিদ জলে উঠল ইঠাি। 
-মাছ ধরবনা, কাছিম ধরণনা, তবে খাব কী? 


তোমরা খেতে দেবে? মে বেলা কোনো চাচার 
দেপা নেই। 

জর,ইল সচলে, এইতথবদাব ! 

না? মত তুমি থামে। | কা অব গলায় 


আল” দশ বছনেনঃ ব্যাগারঠা আমাকে একখর ভালো 
করে নব বুঝে নিতে দ1ও | 


ঢুকতে দেওযা ৬খনা? 


সত্যিত কি এদেণ মসজিদে 
_না। 
_শিন্দুদেহ ছোটিজাতের মতে! মুসণমান হয়ে একা 
আম্পুশ্থা ? 
_গিক তা নধঃ তবে-'জর্াইল ছিধা 
ভেবে দেখতে গেলে অনেকতা তই দাড়ান বটে। 
আর পেন কা বলুশ, 


করতে পাল ও 
তিক 
তবে আমাদের মোলাদে হুকুন তো 
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সনতে হাবে। 


কিছ মদ মিঞাকেন চিনি। 
গুণাত, তথু, !কঞ্ছ আমাদেব পবা মাছ ভগবত কপে গুথে 
ধিতে একটুও ুণাহ হয়না দেব । 
*» গিবাহল কী একটা পলণার জু 
আনিনুদ্দিন দললেন। থানে। | 
শুনে নিতে দ)ও 1 এলো বামন, 
তোমাদের । 

--কী আবার "লন 1 র!সদের শুখ 


»য়ে উঠছিল। 
"নামায় ভালে। করে 
৭ কা ব্দাবাদ আছে 


আরা পিকৃত হয়ে 


উঠল: বললেই বা কে শুদতে ঘাচ্ছে 'আনাদের কথা? 
আমর মাচ নহঃ সুমলমানও নাঃ আনন ানোযাৰ। 
তাই মধলে পরবে সকরেব সর্দে আলাতলাতে আমাদের 
জায়গা হয়না আমাদের গদাকে গোর দিতে হয় 
ভাগাড়ে। গোরু-ঘো ডর মতো 'আমরা বাচিঃ ভাঙন মবখার 
পরেও গোরু-খোড়া ভাড়া আমাদের আর ঠাই কোথায়? 


_ ইঘা আল্লা!__আলিঘুদিন মাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন ? 
এমন তো কগনো শ্ুনিশি | 

--শুনে লাঁভ কী মাস্টার সাহেণ? 
নষ্ট হবে। 


আপনাদের সময় 


জ্নাক্ মাটি 


সানথ স্ব স্তন ব- বত _ স্থল সত সহ বস স্ব সে - - শপ স্থান স্ন্ড স্যা ব স্থা ৮ ব্য _ ব্য বা কযা খত স্থগ 
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হা" !-আ।লিমুদিন টুপ করে রইলেন। দুপুর থেকে 
পর পর এই ছুটো ঘটনা যেন মনের মপ্যে মেঘের মতো 
এসে ছায়া কেলছে। আন করে দিয়েছে মনের উদ্দাপ্ত 
উতৎ্প।2টাকে_ একটা কুধাখার অন্থচ্ছ আখএশ টেনে 
শিশভ আর ধিনর্ণ করে দিচ্ছে পাকিঠানে । উজ্জল স্বপন 
ছবিকে । সাবাদিন ছুশিয়াপ মায়ে থে আগাদ-পৃ'থবীর 
ধাশ ভিন করে এদেছেন এহকাণ, একি তারহ ভিত্তি? 
একি এ কোনে চোরাবাতিব বণিযাপঃ গার ওপরে এক 
হবেনা? 
_নচ্ছাঃ আমি এসবের একটা বাবন্থা করাছি একটা 


সুহত তি: 


নিশ্চিত শ্রাতিজ্ঞাণ নভোহ় যেন স্বগতেোঞ্জি করলেন 
আনিগু'ধন মালা 2 এ চনণে সাঃ শনানোনতেহ শা। 

বদি থম) ণনলে। এবার আমরা টলি মাস্টার 
সঙছের | রাত নে এছে। 


_একটু দাড়াও নিভে থাগথা গুড়গঞ্জায় ব্যর্থ 
একজ। চাঁন ধিঝে এলটা। নাসালেন আলিমুধিন 2 আগ 
একটা কথা জিজ্ঞানা করব হস্কুলে পাঠাও চচামাদের 
গংদের? 

_ইস্খুমে। কাহিনে? 

_:কনঃ লেখাপড়া শিখবে । মাগদ হবে। 
খবঢা কে।থেকে আবে হেব? 

৩ বাণস্থা আন কদকনশুখোর মধ্যে আবামিকভাবে 
বেশ অনন্থণ করবার আভা কি9 একতা খুজে গেখেছেন 
'আলন্নদন 5 ওদের বিশা পর্যায় প়ণার ব্য নসথ। করবে দেব 

_কী হবে সনন এ করে 1-একটা নিকন্তাপ অবজ্ঞা 


গায় 2 তালু বিলে মাচ 


ফুটে বেক্ষণ জনিলে? থে বন 
ধূবলে কান দপবে। 

- নাও | হাবে ন,1-আলিমুদ্দিন কঠিন হবে উঠলেন হ 
আদ বণছি। কাল সালে ধাওয়া পাড়ার সমন ছেলেকে 
পুনে গাঠিয়ে দেবে । 

-ন। মাচেব, ভার দহকার শেহ। 
বাছগার দিতে পারব না। 

মাছ ব্যাগার! কেন? 

বা চিরকাল তাই তে। হয়ে আযছে। বিনা 
উপকাতেই ব্যাগার দিতে দিতে জান বেবিয়ে গেল, উপকাব 


করলে আর রঙ্গ আছে ? 


সার আমরা মাছ 
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বলছে কী, জিব্রাইল ?-_আলিমুদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে 
তাক।লেন দ্িব্রাইলের পিকে £ এদের মাছও কি এই 
ভাবে নিয়ে নেওয়া হয় নাকি? 

জিবাইল অগ্নিপর্ধী চোখে লোকগুলোঁকে দগ্ধ করে 
ফেলতে চাইল £ না সাহেব সব কথা বড্ড বাড়িয়ে বলছে 
এরা । খাজনা তো দেএ বছরে চারগণ্ডা পলা, কিছু 
দেবে না ঙার বদলে? তোলা দেনে না জমিদারকে, 
থানার দারোগাকে ! 

_তোনা!_জলিল দপ, করে উঠল £ ওকে তোলা 
বলে। আমাদের মুখের গ্রাস, পেটের ভাঁত কেড়ে 
নেওয়াকে বলে ভোলা? এই তো হানিফের বড় ব্যাটাটা 
মর্ধ মণঃ সরকারী দ|ওয়!খানার ডাক্ত|রবাকু বললে, শহর 
থেকে ভালো ওষুধ না জানলে বাচানো যাবেনা । আজ 
হানিকের জালে যখন এই বড় বড দুটো রুই মাছ পড়ণ, 
তথন বেচারা ভাবল, বাজারে গেলে অন্তত দুগণ্ডা টাকা 
পাবে। কিন্তু পেল কিছু? শাহুর পাইক এসে গাছ 
ছটো তুলে নিয়ে গেল। পায়ে ধরে কাদল হানিফ? রোগা 
বা।টাটার দোহাই দিলে লাথি সেরে মাছ কেড়ে নিযে 
তগল। এর শাম তোলা? 

অসহা 'ক্রাধে জিএাহল হতবাক হগে রইল। 

_মরবার পাখনা উঠেছে । এহবার মপবি। 

মরেই তে আছি-নতুন করে আর কী মরণ? 
চটাং করে জখ|থ দিলে ধসিদ। তারপর জলিলের দিকে 
মুখ ফিরিয়ে বললে, চলো চাচা, পাঁত হশে গেল । 

_স্াাচল। আচ্ছা মাস্টার সাহেব আদাব। 

[কন্ত মাস্টার মাঠ্বে সেই যে পাথরের মুতির মতো 
শুদ্ধ হয়ে বসেছিলেন, একট! শ্রত্যভিবাঁদন পর্ধন্ত তিশি 
জানাতে পারলেন না। তীব্রতম আথাত পড়েছে সাগের 
বিষের মতো একটা ছুধিযহ জালা ধরেছে সর্বাঙ্গে। 


অসহ্য যন্ত্রণায় ভার শিরান্নযুণ্ডলো পর্যস্ত যেন জলে যেতে 
এতদিন পরে, এইবারে মন যেন স্পষ্ট কে 
তার 


লাগল। 
তীর কাছে উপস্থিত করল একটা নিমম কঠিন প্রশ্ন : 


জ্াান্লত্তম্ঞ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


সত্যিকারের স্থান কোথায়? ওই শাহর বৈঠকখানায়, 
না নির্যাতিত এই অমানযগুলোর বিড়ন্থিত জীবনের মধ্যে ? 
অন্বপ্তিটাকে কাটাবার চেষ্টা করল জিত্রাইল। 

-ওধব কথা কানে তুলবেন না মাস্টার সাঁহেব। 
মদের ঝেোকে বলে গেল, কোনো মাথামুণড নেই ওসবের । 
কাল সকালেই দেখবেন মোজ। ঘড় আবার শুয়ে পড়েছে। 
মাটিতে । সামনে এসে ভুঁয়ে লুটিয়ে সেলাম বাজাবে তখন 
--এই বলে রাঁথলাম । 

আলিমুদ্দিন জণাঁব দিলেন না। অন্ধকার, কালি-ঢালা 
মা১। বিলের জলে তারার খশাক দোল খাচ্ছে। দুরে 
পাপ-বুরুজের চুঁডোটা! যেন কৰরখানার বুকের ভেতরে 
জেগে আছে নি:শর্প একটা অতিকায় জিনের মতো । 
সারি মারি তালগাছ সামনে কাদছে রাত্রির ব|তাসে। 
সব ঠিমেবে গোলম।ল হযে গেছে? মুহর্তের মধো এলোমেলো 
আর বিশুচ্ঘল হয়ে গেছে চিস্তার তন্ধজাল। আবার কি 
নতুন করে ভাবতে হবে আবার কি শুর, করতে হবে 
গোড়া থেকে? 

'গুলিস্তা হাঁমীহা। 

ধাওয়ারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে । ছুলতে ছুলতে চলে 
বচ্ছে লগনের আলো । এলাহী বস? ধ|ওর়ারা-সেইখানেই 
কিশেষ? আরো কত--কত সংখ্যাহীনঃ কত অজত্র ? 

আর তৎক্ষণাৎ একট! কথা মনে পড়ল বিদ্যুৎ চমকের 
মঙতো। 

-9ই মাহুগুলে। শাহর ওখান থেকেই তো দিয়ে 
গেছে, না জিব্রাইল? 

আকম্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে জিব্রাইল বললে, জী ! 

সমস্ত পেটট? পাক দিয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের । মাছ 
নয়, একটা মুনূর্ঘ মানুষের বুকের মাংস যেন ছিড়ে ছিড়ে 
খেয়েছেন তিনি । ক্রতবেগে তিনি উঠে গেলেন ভেতর 
দিকে। 

বিহ্বল জিব্রাইল শুনতে পেল মালিমুর্দিন বমি করছেন। 

(ক্রমশ) 





দপ্তীর দশকুমারচরিত 
শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ 


দণ্ড'র দশকুমারচরিত সংস্কত সাহিত্যে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বণ্তমান 
যুগের পাঠকমমাজ অবগ্ঠ ইহার সহিত তেমন ধনিষ্ভাবে পরিচিত 
নহেন ; কিন্তু এককালে ইহার নথেঃ আদর ছিল। হু? রচনাভঙ্গী ও 
মনোহর বিষয়বস্তুর জন্য ইহা সর্দবকালেই যখেইট সমাদর লাভ কক্সিবার 
উপণুক্ত গ্রন্থ। দর্ডী একজন বিশেষ নামকরা লেখক ছিলেন। আহার 
যে যথেষ্ট সাহিত্যিক খাত ছিল প্রচলিত সৃভ1ষিতাবলী হইতে তাহা 
বেশ বুঝা যাঁয়। কালিদান, বান ও ভবভূতির ন্যায় াহাপও ভাষার 
প্রকৃতি বর্ণনায় ও ঘটনার বিবরণ 
প্রকাশে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দশকুমারচরিতের বই স্থানেই তাহার 
বর্ণনাভঙ্গীর অত মনোরম প্রকাশ লক্গয করা যায়। বুহৎ উপশ্ঠাসের 
স্তায় ছোট গল্প লিখিতেও যে দণ্ডী পারদশী ছিলেন দখধুম।রের অগ্রত 
ছোট গল্পগুলি তাঁহার প্রমাণ। 
ধশকুমাদের বিষিয়বস্ত ॥ ওর স্বকল্পিত ঝলিয়াই মৃধাজনের অনুমান । 


উদর মথে্ট অধিকার ছিল। 


অবশ্য ইহার দু'একটি ঘটনার সহি গুণমুধের “বৃহৎ কথার” দু'একটি 
গঞ্জের কিছু কিছু সামখ্গ্ত আছে |কঙ্ত ঠাহা অতি সামান্য ; মনে হয় 
দণ্তীর নিজের অজ্ঞাতসারেই ই মামগীন্ত ঘটিয়াছিল। দশকুমারচিতের 
কোন প্রতিহাসিক ভিডিও নাই। অবশ্থ কঠকগুলি গলে সদস।ময়িক 
ধতিভাসিক ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে কি তাহা ছায়াপ।তই মাত্র 
তাহার বেশি কিছু নহে। দণ্ডী বিশেষ কোন এতিহানিক ব্যক্তি বা 
ঘটনার উল্লেখ করেন নাই । মনে হয় এই বিণাপ গ্রন্থথানির বৈচিত্রাপূর্ণ 
অভিনব গল্পগুলি একান্তভাবেই দরণ্ডী্ স্বকপোলকলিত। সমসাময়িক 
কালের রাজপরিবার ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্র! সঞ্্ে 
মামগরন্পূর্ণ ও হুঠ চি সম্থলিহ একখানি উপস্াম এষ্টি করিবার 
প্রশংসা সং্পূর্ণরপেই দণ্তীর প্রাপ্য। 

উপন্যাস হিসাবে দশকুমার্রত একখাশি অতি উৎকৃষ্ঠ গ্রন্থ । 
প্রঃ ফিথ সত্যই বলিয়াছেন, “এই পুস্তকে কাবারীতির মাধুযা কথা- 
সাহিত্যে প্রযুজ্য হইয়া লেখকের প্রতিভার ধারা প্রাণবণথ হইয়া 
উঠিয়াছে।” 

ঘশকুমারচরিতের একটি বিশেষত্ব আছে। সংস্কৃতে গল সাহিন্সা 
মাত্রেই শীতিগঞ্ড | কিন্ত দশকুমারচরিতের গল্পগুলির কোথাও নীতি 
প্রচারের বা উপদেশ দিবা ভাব লক্ষ্য করা যায় না। ইহা নিছক 
গল্পই। লেখক ভাহার আশেপাশে যাহা দেখিয়াছেন_ভাহার আত 
উজ্্বল চিত্র আকিয়! খিল্পাছেন মাত্র । গাহার পারিপািক সমাজে বনু 
দোষ, ত্রুটি ও গ্লানি ভিনি খুব ভালভাবেই লন্দ্য করিয়াছেন ; কিন্তু কি 
ভাবে সেগুলির উচ্ছেদস।ধন কর! ঘাঁয় সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই-_ 
তিনি মে সকল পাঠকের মন্ত্রে ভুলিয়! ধরিয়াছেন মাত্র। তিনি যেন 


একজন আধুনিক বাস্তববাদী সাহিঠিক। দণ্তীর এই বিশেষ ভালই 
হউক বা মগই উক অভিনব ঝলিয়াই উল্লেখবোগা । 

এই গোকপ্রিয়, চমৎকার ভপন্থামটির বিকদ্ধে একটি অভিযোগ 
প্রায়ই আনা হয় মে ইহাতে উচ্চভ্াব ও কচির বড়ই গরচান। একথ! 
একেবারে অপীকার করা চলে না। সত্যই ইহার মধ্যে চৌধা, হত্যা 
ইাদি নানা গঠিত ও গুকতর অপরাধের মথেই প্রাঢুযা লক্ষিত হয়, 
আর দার লেখার ভাবে সে মকলের প্রতি যথেষ্ট দশ! ও বিগাগের 
ভাবও দেখা সায না। মনে হয় তিনি সমাজের মে বিশেদ শ্রেণার 
চিত আহ্বত করিয়াছিলেন ঠাহাদের মধ্যে গ সকল অপবাদের যথেষ্ট 
গ্রচনণ ছিগ--সদলাসয়িক ইঠহান ও অনুরূপ সাক্ষা দেয়। ভবে 
সথরুচির অপবাদটা খওনযোগা। এইরাপ একটি ব$ খ্]াত পুস্তকের 
বিবাদ্ধে মঠমা একপ অঠিযোগ আনয়ন কর| সঙ্গত নহে-এাবষয়ে এই 
খলা চণে থে মানুষের বচির আদশ যুগে ঘুগে খথে? পরিবর্তন লাভ 
করে। গা যাহা জুরচি্ন এব? অভাব বাঁণয়া বোধ হইতেছে. 
এককানে ঠাহাই হয়ত সাধারণ প্রচণি5 প্রপামাত্র ছিল। দণ্ড 
দ্শকুনারচয়িতে মুলত খল্পই বলিয়াছেন-গল বলাই ভাহার প্রধান 
ডদ্দেশ্বা এব" তিনি ঠহাঁতে কৃৎবমাও হইয়ছেন। এব্ময়ে ঠিনি 
খখেষ্ট সং্যমের পরিচয় দিয়াছেন। ঠিন যে ইচ্ছা কগিলেই নানাপ্রকার 
লিপিচাডুখ্যের পরিচয় [দিতে পারিতেন এব আড়ম্বরবল ভানার 
বাবহার করিতে পাণিতেন হাহা ণেখার ভিছর তাহার যে? আভাস 
পাওয়া খায়। কন্ত নিজের বিদ্যাবধান পরিচয় দিবার জন্য হভিনি 
কোথাও গগের প্রাধান্য ন? ঠিক এই কারণেই 
ভাঙার চরিঞ৮এণ 9 সম্ভব হয় নাই । তাপ 
সুদক্ষ শিজার মতই স্টার নিপুণ হস্থের ছাএকটি বণিষ্ঠ প্রেখাপাঠেই 
দশকুমারচরিতের বিভিন্ন চরিত্রগুলে বিচিবছ।বে ফুটিয়া 
উতিয়াছে। 

দ্শকুন[রচিতে বহু দেশ ও নগরনগরীর উপ্লেগ আছে। দেখ! 
যায় যে তত্কালীন বণিক স্প্রদায় বঙ দূর দেশেও অন্ডিযান করিতেন । 
প্রঢুর বাখিঞ্যনন্তার লইয়া ভাহাদের বিপুল বাহিনী নানা বিপদমন্তণ 
গথ দিয় দেশদেশাস্থর বারা করিত; এমন কি আরব প্রভৃতি দেশের 
সহিত সমুদপথে বাণিগ্যও তখন প্রচলিত ভিল। ভারতের এই সামুদ্রিক 
বাণিছ্য কালক্রমে লোগ পায়। 

দণ্তীর ঝমিঠ সামাজিক চিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন আঁহিনবহ নাই। 
হিন্দু সমাদের সাধারণ চিত্রই সেখানে ঘুটিধ! ভঠিয়াছে। জল্মান্তরবাদ, 
কর্পাফল, দৈব ও অবৃষ্টে অবিচলিত বিশ্বাস, প্রতিমাপুজা। স্বপ্ন, নানারপ 
মুদ্র। জ্যোতিম ও বাছুবিগায়--মগাধ আগা, বভবিবাহ প্রথা, সহমরণ- 


কারন নাহ। 
পঙ্গে সঙ্দরভাবে 


বুনন 


৩৩৫ 


ক 


ট২০৬৫ 


স্পা পব্জপা এ 


প্রথা, দেবদিজে ভক্তি, দশবিধসংগার, দ্যন্কলাড়ায় আসক্তি-_এসকলই 
ভারতীয় মনাচ্গের লাধারণ চিত্র । 

দণ্তীখুণত রাজপরিবারগুলির ইতিহাম হইতে অনেক জাতবৰা তথা 
পাওয়! খায় । সেসময় গুপুচর বিভাগ বেশ ভন্নহ চিল। 
রাজবুমারের] শিকার বিছশগভাবে ছন্দ করিঠেন, যুদ্ধের প্রতি ঠাহাদের 
প্রগাড আমি ছিন। প্রামঙ্ একপ্রকম বিনাক।পণেই  মুদ্ধবিগ্রহ 
সংঘটিত হঈত। রাজবুমাগদের বিবিধ বিমায় খুব উচ্চশ্রেণার শি 


বাগ এ 


দেওয়া হইঠ | পশকুমারচরিত হইতে এইট মক বিষয়ে কিছু উদ্ধত 
করিয়! আমার এই প্রবর্ধ শেষ করিব! 
প্রথমেই বলি এশকুমারদের শিক্ষার কথ।। ' হাহারা 


লিপি ও সকল দেশের আমায় জানন।ছু করিলেন ১ ষষ্টাঙ্গ বেদ, কাবা, 


নকণপ্রকাগ 


নাটক, গাখ্াানক (ছোট গলপ) আগায়িক! হতিহাস, কা ও পুরাণ 
সমুতে পারদশী হইলেন ১ শবশান্থ ৬কনাস্র ব্যাকরণ মীমাংসা, জেঠাতিম 
ও পন্মশাক্র খাৎপাদি পাড় করেজেনত কোদিশায ও কাসন্বকের 
রাছনী[ভশাপ্রে গড ইইপন ও বীনা গু অপন্পর বাছাঘাে নিপুণ 
হইলেন সঙ্গাত ও সাহিঙো ঝুখপ হইলেন । তাহাব আনাবিধ 
গুণাখিত মপিরত্বাপি প্রযোশে, অথ ৪ 9পাদি বাবভাবে এব 
রাঙ্পুরেরা খজ। অঙ্গ ও চঞ্চল 


নানানিন অপন্যববে 


মায়া ও 
ঘাছবিগ্ঞায় পগতা গধ্জন কটিংলন। 
বাহন আগোহণের 
অভাস্ত হঙনেন এসন কি চৌনা, দ্যঠবীড়া আর্ত কগট কনাতেও 


খেগাত।ল[£ কংগনেন, 
পারদনতা লা কিনেন)” এঠতহো শেন বাদকুমাহদের শিশার কথা । 
এখন (দখা বাক দওার মুঠাকি কি গুণ থাকিলে প্রকৃত পাজা তওষ] 
যায়। এরা? একগন রাল! স্ব ৪৪: বলিতেছেন £ ভিনি আযপ্নায়ণ, 
আম হলশানী, সভবাধ।, বদান্, বিনাত ও কাহিনান ছিলেন । হনি 
প্রজাদের আদর্শসবাণ ছিলেন ৪ 
অমৃত্রদেণ [হলি পব্বণ। মন্ত্র রাখতেন] হাতার তাক শুদ্ধি 9 জিপ; 
গন্তীর মুগ দোঁখম! ও মহৎ কাগা 
করিনার জন্য 15ন মব্পাহ ৬তহঞ থ[রবিতেশ এন যেমবল কাখা 
সাধ্যায়ও ও পরিণাম হিভকর-মেই মক কানাই করিংহন। [তিন 
ধর্মের রঙ্গক অদ্ধ। কণি-এন, পিছনের 
উন্নতিবিধান ক;গঠেন এবং মাজনাদগকে সক্মানলনক কাখো নিথুন্ধ 
করিতেন। এই পানা শত্রুদের মর্দব। উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতেন। 
অমূলক জনরব বা আনথক চাটুবাকো কদাচ কর্ণপাত করিতেন না! 
তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন: নিগেও সকন কলায় সুপঙিত 
ছিলেন। নীঠিশাস্ত্রে তিনি (বিশেষ পারদশা ছিলেন, নামান্ত উপকাণেরও 
তিনি ছিগুণ প্রডাপকার করিতিন। ব্াজকোম ও যানবাহনাদির 
পধ্যবেক্ষণ তিনি নিজেই কাঁরচতন এবং নম্র বাজাও প্রয়োসনায় 


হাহাদের শিক্ষাৰ বাবস্থা করিতেন । 


সকলেহ চমতৎকুতত হঠত | চিচ্চ 


ছিলেন, ০, ওহদিগকে 


গা বাত্তজ্ঞখী 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ৪ধ সংখ্যা 


বিভাখগুলির অধাক্ষদের কার্ধাপরীক্ষা করিয়া ঘোগাজনকে যোগ্য 
পুখস্ারদানে তুষ্ট করিতেন । আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ; দৈব ও 
মানায় সকলপ্রকার খাশপেরই তিনি নিরাকপপণ করিতেন। সপ্ষি- 
বিগ্রহ, যান, আমন, দ্বেধ ও আশ্রয় এই ধষ্ঠ প্রকার বৈদেশিক 
নাভিতে ঠিনি অভিজ্ঞ ছিনেন। আনু প্রতিও চাতুদর্ণের চর শ্রমের 
তিনি আহয়দরূপ ছিপেন_ এককথায় তিশি একঢন পুণ্যক্লোক নরপতি 
ছিলেন ।” 

উহা গর অথনীতি এদের গুণাবলা বিশেষচ্াবে বর্ণনা করিয়া দর্ডা 
বাপেছেন "মন্ত নর্াব্ধশাঞ্ধে পতিত হইয়াও অর্থনান্্ে অভিজ্ঞতা 
না গাকিনে ন্ুশতিণ পক্ষে সে পাঙডিহা কোন কাছেই আমে না। 
পর্ণ যেমন এগিশ্ুন্ধ ন! হইলে উখ্দণতাতাভ করে না, নরণতিও সেইবপ 
খর্থশাগ্মাতিক্জ না হইলে খসাহমাম প্রহিঠিত হইতে পারেন না। মে 
কোণ কোন্‌ বাধ্য 
তাহা মম্প্ন করিতে হয় 


রাজা টাই শরন্যের দ্বাপা শ্রভান!ঝিত হন] 
আগপ্ত কণ! খুছিনুক্ত গণ বি ভাবেই »। 





সেবিষযে ডাহার কোন জান চান্স নত অধিখেচেকের মহ বাধা 


সানথ করার কাযা নিদ্ধিলাভ ভযনা ফল প্রণপা তধ। আলাল 


সকলেই খাতার প্রত নাঙঙরদ্ধ হইয়া গু) অনঙ্গেষ রাগার আদেশ 


কৃত আশ করেনা) যেখানে শান পাগলি হয় না, রাজ 
অনাংস গ্রজাপালনে ঈনদদব প্রজারা সেদিন 2০655 বথেচ্ছে 
বাবতাণ করে। ফল গালে পাণাণ শিশগুনা। উপিত হয ধন্মহীন, 


আচারহন প্রচাগা নিচেদের এব র19199% উইপবকাচণিস মহা অনিষ্টের 


বারণ হয। কিন্তু অগশাতপ জান থাকিলে এসকনু বিছা কিছুই 


উপগ্থিত হয় মা অখশাস্দ্ের উদর আলোকে এ৪মিহ বক্দুণ্ায় 
(ন্যন্ষিত |থিব বাদাবনী। আহ হুশৃলে অন্পর হয । অধশান্থ বের 
দৃষ্টির ঈাখ তাহা সণ ভুত হাহ ও বহমানের সন্ধান বলিয়া 
দেয়, এমনকি এই দৃষ্টি, শাহ নাই মে রানা পা্মগণাশলোচন 
শোহিত ইইনেও প্রহগক্ষে আনত | কারণ তিন রাপনেতিক 
বানাগমমুছের গুরর্থ নিব ণ ব।গতে আসমথ | অবশান্যেহ সাজকুনাগদের 
প্রকৃত তুলনায় বাহাক 
অনন্ারণ আগ এই 


ন-সাগরা ধনী আবাহ্বর হওয়া যাযা পন্তীর পশকুমার চরিঠে এহরাপ 


ভন্গধা বশ হন্আাঙ্য শানে জ্ঞাণ সে 


বহার নাহাঘোই শ্রিবেধ প্রাগশভির প্রুয়াগে 


নানা জানখতলন ইখার নন্ধান পাওয়া মায়। 

পবেশেষে এটধা বোধহয় ম্রানন্গিক হইবে না যে বতকালপুর্বে 
দণ্ডা রাদার শিস, জ্ঞান ৪ কন্তরা সন্বদ্ধে যাহা বলিযা শি্নাছেন স্বাধীন 
ভারতের আালনুকামেরা ঘবি সেইভাবে নিছেদের শিক্ষত করিয়া দেশ 
শাননে আগ্রপর হন ভবে দেশের সংবাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করিয়া ভাহার। 
শ্রকৃ5 জনপ্রিষ নেত। হইতে পারেন । 








স্পব্রগুক্রেতক্ষে চস 

গত ২*শে ফেব্রুয়ারী সোমবার রাত্রি ১১টা ৪* 
মিনিটের সময় বাঙ্গালার একমাত্র ত্বাধীন-চেতা দেশ-নাঁয়ক 
শরতচন্ত্র বন্থু মহাশয় মাত্র ৬০ বওসর বয়সে তাহার ১নং 
উডবার্ণ পার্কসথ গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। যৃত্যার 
১* মিনিট পুর্ব পর্যস্থ তিনি স্বস্থ শরীরে ছিলেন ও 


গনেশন নামক ইংরাঙ্জি 
দৈনিক সংবাদপত্রের জন্ত 
সম্পাদকীয় মন্তব্য রচন! 
করিয়াছিলেন। কয়দিন 
পূর্বে তাহার অঙ্গজ সুধীর- 
চন্দ্রেরে পরলোকগমনে 
তিনি মন্দ্নাহত হুইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার মৃত্যু যে এত 
সন্্রিকট তাহা! কেহ কল্পনাও 
করিতে পারে নাই । তাহার 
পরলোক গমনে বাঙ্গালা 
দেশে সত্যই আজ একজন 
প্রকৃত তেজন্বী মানুষের 
অতাব হইল। তিনি চির- 
দিন অপত্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়াছেন এবং 
সেক্জন্ক কোনরূপ স্থার্থবুদ্ধি + 
তাহাকে কর্তব্য পথ হইতে 

সরাইতে পারে নাই। অন্জ 

সৃভাষচন্ত্র বে নেতৃত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার 


জন্ত শরৎচন্ত্রের উত্সাছ ও অর্থপ্রদান কতটা কাঞ্জ 
করিয়াছিল, তাহা প্রায় সর্বজন বিদরিত। তিনি 
স্থভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে স্থান দিয়া ও তাহার সকল 


কার্যে সকল প্রকারে সাহায্য দান করিয়৷ তাঁহাকে 
বরেণা করিয়! তুলিয়াছিলেন। তিনি অদাধারণ ধীশক্তি 
ও কর্শক্তির অধিকারী হুইন্বাও সে সক শক্তি ৩ 





বাংলার বিপ্লবী-নেতা শরৎন্তা বহু 


রে 


বৎসর ধরিয়া অধিকাংশ সময়েই দেশের কাঁজে নিধুক্ত 


করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্ততম 
সহকারীরূপে রাঁজনীতিক্ষেত্রে আবিভ্তি হইয়া পরে তিনি 
বাঙ্গালার রাজনীতিক জগতে অল্পতম জ্যোতিষ্ষরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। স্বাধীনত। লাতের পর সেজন্ কেন্্রীয় 
শাসন পরিষদে তীঙ্গাকে অন্ততম মন্ত্রারপে গ্রথ্ণ করা 


হইয়াছিল, কিন্তু তাহার 
স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্ত তিনি 
অধিক দিন সে চাকরী 
করিতে সমর্থ হন নাই। কি 
করিয়া বাঙ্গালার স্বাতস্ত্্য ও 
সম্মান বঙ্গায় রাখিয়া 
বাঙ্গালাকে ভারতের রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিঠিত রাখ! 
যায়, তাহাই তাহার রাত্রি- 
দিনের চিন্তা ছিল এবং 
সেজন্য তিনি সকল প্রকার 
শক্তি নিয়োজিত করিতেন। 
মানবকল্যাণে কাহার কত 
শক্তি ও অর্থ বাদুস্তুত 


হইয়াছেঃ। আজও তাহার 

“॥. হিসাবের দিন আলে নাই। 

এ মানঁষের  ছুঃখে তাহার 

দরদী মন সর্বদা ব্যাকুল হইত 

ফটো_যুুনিভাসণল আর্ট গলার এবং তিনি সর্বপ্রকারে 


সে বিষয়ে মাধ মাত্রকেই সাহায্য করিবার চেষ্টা 
করিতেন। তাহার মত তেজম্বী ও চরিত্রবান নেতা 
রাজনীতিক্ষেত্রে অতি অল্পসংখ্যকই দেখা গিয়াছে । তিনি 
সকল প্রকার অন্তায় ও হীনতার উর্ধে ছিলেন এবং সেই 
ভাবেই জীবনের শেব দিন পর্যন্ত কাটাইরা গিক্পাছেন। 
তিনি প্র্থৃত অর্থ উপার্জন করিয়াও অর্থের প্রতি মোহ শুন্ত 
ছিলেন। শরতচন্্র শরৎকালীন চক্রের মন্তই নিসন্ব ও 
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শরৎচন্দ্র ও ডি-ড্যালের! 


শাঙ্জিজ্যী সি 





জ্যোতিপূর্ণ জীবনযাপন করিয়া! গিয়াছেল। তীহায় 
পরলোক গমনে তাই আজ তাহার শক্রমিএ সকলেই 
সমানভাবে বেদনা অনুভব করিতেছে । তীহ্ার শোষ- 
সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাস্বনা দিবার ভাষা নাই। 


স্ুহতঞ্রাসেন্ল জন্বিভ্যৎ 
কংগ্রেস আন্দোলনের ফলেই দেশের স্বাধীনতা লাস 
সম্ভব হইলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তর পর কংগ্রেদের অবস্থা 
এখন সত্যই অত্যন্ত শোঁচনীয় হুইয়াছে। স্বাধীন ভারতে 
ংগ্রেসের নাম লইয়া একদল স্বার্থাম্বেধী লোক সকল 
প্রকার সুযোগ সুবিধা লাভে অগ্রসর হইয়াছে এবং 
কংগ্রেসের পকিজ্র নাম কলস্কিত করতেছে । ক'গ্রেস 
প্রতিষ্ঠানকে দখলে রাখার জন্ত একদল ক'গ্রেদ-নেতা 
সেই সকল স্বার্থান্বেষী স্ববিণীবাদীপ্দ?গকে সমর্থন করিয়া 
দেশে ছুর্নাতি প্রপারের প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহার ফলে 
আজ গ্রকুত কংগ্রেস-সেবকের দল-যাহানের ত্যাগ ও 


2 
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কেওড়াতল! সশানধাট অতিনূখে বাংলার তেজন্থী নেতা শরৎচল্্র বর প্-স্োেকসত!  কটো--য়াবিভাসণল আর্ট'গেলারী 
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নব-বিবাহিত| কম্া ও জামাতা সহ শরৎচন্দ্র বন্ 





কী 








সেবার দ্বারা তারত ধুঙ্ত হইয়াছে, তাহার! সক্রিয়ভাবে প্রকৃত জ্যাগী ও সেবকের দলই বেন এ কথা কার্য 1 


কংগ্রেসে যোগদান করিতে ইতত্তত করিতেছেন। এ প্রাপ্ত হন, সকলকে ইহা! দেখিতে হইবে। 


অবস্থায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্ত 
গত ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
দিল্লীতে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটার অধিবেশন 
হইয়াছিল। এ সময়ে ও 
তাহার পরে বহুদিন ধরিয়া 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটার 
সভা চলিয়াছে, কিন্ত 
কংগ্রেসকে এঁ সকল স্ুবিধা- 
বাঁদীদের কবল হইতে উদ্ধার 
করিবার কোন সুনির্দিষ্ট 
পদ্থা স্থির হয় নাই। স্বাধীন 
ভারতে সকল অধিবাসী- 
দিগকেই কংগ্রেসের সদস্য 
করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনের জন্ত 
একদলকে সক্রিয় সদস্য করা 


হইয়াছে। কিন্ত আজ সক্রিয় - 


সদস্যের. সংখ্যা এত অধিক 
দেখা যাইতেছে যে যথাযথ- 
ভাবে তাহাদের পরীক্ষা 
করিয়া দেখা সম্ভব নহে এবং 
তাহার ফলে গঠনতন্ত্র 
অস্থমারে উপযুক্তভাবে 
নির্বাচন পরিচালনের 
অস্থৃবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। 
এ অবস্থায় আজ দেশবাসীর 
কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। 
প্রকৃত কংগ্রেস সেবকগণ 
যাহাতে 'ফংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান 








২৬শে জানুয়ারী ভারতের সাধারপতস্তর প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় সভ। 
পরিচালনের ন্থযোগ 
পান, সেজন্ত সকলকে বিশেব লাবধানতার সহিত কাজ 
করিতে হইবে” সকল প্রদেশেই আজ ক্ষমতালোলুপের  .বাঙ্গাল! .দেশের পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের মধ্যে পড়ায় 
কূল ভূলাঙলি কৃষি করিয়া! -জনগগক্ষে বিভ্রান্ত ফরিতেছে। : নৃতন রেল .নির্াগ করিয়া আলামের সহিত বাঙ্গালার তথা! 


এরলশপত্খ আনাম সংম্মোঙ্গ_ 





সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সংযোগের বাবস্থা কর! হুইত্বাছে। 
১৯৪৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী কাজ আরম্ভ হয় ও ১৯৫* 
বালের ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে ১৪২ মাইলেরও অধিক 
নুতন রেলপথ নির্্িত হইয়া এ দিন যাত্রী-গাড়ী চলাচল 
সুরু হইয়াছে । কিষণগঞ্জ হইতে ঠাকুরগঞ্জ ১লা জুলাই 
(১৯৪৮), ঠাঞ্ুরগঞ্জ হইতে নকসাল বাড়ী ৩১শে জুলাই 
(১৯৪৮) ও নকপাল বাড়ী হইতে শিলিগুড়ী ৯ই ডিসেম্বর 
(১৯৪৯) যাত্রী-গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়। মাদারীহাট 
হইতে হাসিমার৷ ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) যাত্রী গাড়ী 
চলিয়াছে। শ্রী নৃতন রেলপথ নির্মাণে প্রায় ৯ কোটি 
টাকা খরচ পড়িয়াছে। শিলিগুড়ী হইতে শিবক হইয়া 
বাঁগর/কোট এবং আলিপুর-ভুয়্ার হইতে গৌসাইগাও 
হাট হইয়া ফকিরাগ্রাম পধ্যন্তও নৃতন রেলপথ করিতে 
হইয়াছে। ইহার পূর্বে উত্তর বঙ্গে নৃতন পাকা রাস্তা 
নির্মাণ করিয়া বিহারের সহিত আসামে মোটর বা লরী 
চলাচলের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। রাজনীতিক প্রয়োজনে 
এরই কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে আজ পূর্বব-পাকিস্তানের মধ্য 
দিয়া রেল চলাচল বন্ধ হইলেও পশ্চিম-বাঁজলা তথা ভারতীয় 
রাষ্ট্রকে কোন অস্থুবিধা ভোগ করিতে হুইবে না। ২২টি 
নদীর উপর পুল নির্শাণ করিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে তিস্তা, 
টপ? ও সংকোধ নদীর নামই উল্লেখযোগ্য । এই কাজ 
ম্পূর্ণ হওয়ায় আজ দেশবাসী কত উপকৃত হইয়াছে, তাহা 
বলিয়! শেষ করা যায় না। জঙ্গল ও পর্বতের মধ্য দিয়া 
নানাপ্রকার বাঁধা বিপত্তির মধ্যে ধীহারা এই কাজ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলের প্রশংসনীয় । 





গঙাসাগর সেলা-স্"সাগয় সঙ্গমে ল্লানার্থী নাগ। সন্যাসীর দল 
ফটো-_শিবপ্রসাগ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[৩৭শ বা, টি খঞ্জ সংখ্যা 





গঙ্গানাগর মেলায় পুণ্য-সন্ধানী যাত্রীর দল 
ফটো-_শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 





গঙ্গাসাগরের দেষালয় 
কটো!_শিবপ্রসাদ বন্দেযাপাধ্যার 





গঙ্গাসাগর মেল। 
কটো-_শিবপ্রসাদ বঙোযাপাধ্যার 


০কেন হত্যাকা 
কিছুকাল পূর্বে আলিপুর জেলে কম্যুনি্ বন্দীদের 
উপর গুণীবর্ধণের ফলে তিনজন বন্দী নিহত হইয়াছিল 


৮২১৯৯) 1]... শাশসিী | 


সম্প্রতি আবার মাদ্রাজৈরুসালেদ জেলে গুলীবর্ধপের ফলে 
তথায় ২২জন কম্যুনিষ্ট কিডিত ও ১৩৭জন বন্দী আহত 
হইয়াছে। জেলের মধ্যে ষে সকল বন্দী অরাজ্রকতার 
সৃষ্টি করে, তাহারা ঘেনন নিন্দনীয়ঘে সরকাণী ব্যবস্থা 
তাহার্দের অঙ্ক প্রকারে সংঘত কণ্রধার উপায় না পাইয়া 
বাস্থির করেতে না পারিয়া তাহাদের হত্যা করে? তাহাদের 
কার্ধাও সেইরূপই নিন্দনীয়। দেশে একদল বিভ্রান্ত 
লোক কম্যুনিষ্ট হইয়া বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে অচল 
করিয়া! তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রথম তাহাদের কাধ্যের 
সংবাদ পাইয়াই সরকারের কঠোরভাবে দমনের বাবস্থা 
করা উচিত। কিন্তু আমরা! দেখিতে পাই, প্রথম দিফে 
সে বিষয়ে সরকাপী কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াও 
কোন ফল হয় না। শে পধ্যন্ত যখন তাহাদের সংযত 
করা অসম্ভব হইয়া উঠে তথন সরকারী কর্তারা হত্যাকাণ্ড 
করিতে কুদ্টিত হন না। প্রথম হইতে অপরাধ দমনের 
উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন করা হইলে জেলের মধ্যে এইন্ূপ 
হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত না । কারাপ্রাচীরের 
মধ্যে একদল লোককে গুলী করিয়৷ হতা। করা কোন সভ্য 
গভর্ণমেন্টেরই উপযুক্ত কার্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। আমরা সরকারী কর্তৃপক্ষের এরূপ কার্যের সমর্থন 
করিতে পারি না। কমুনি্ই দমন প্রয়োজন বটে, 
কিন্তু সেজন্য কারাগারের মধ্যে হত্যাকাণ্ড যুক্তিসঙত 
হইতে পারে না। | 





ফুলিয়ার় কৃত্তিবাদ উৎসবে সমবেত হু ধীবৃন্দ 


ন্ি্পরিত্েস্ু হাহিভী- 
গত ১৬ই ফাত্তব মঙ্গলবার সকালে বাঙলার খ্যাতনামা 
নট নির্্পেশগু লাহিড়ী ৫৮ বৎদর বয়সে কলিকাতা 


ও 
বাগবাজারে নিঙ্ধ বাটাতে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
স্তাহার পিতা ডাক্তার . নিকুঞ্জ লাহড়ী যে সময়ে 
দিনাজপুরে দিভিল সার্জেন ছিলেন, সে সময়ে তথাক্ন 
নির্্ঘলেন্দুর জন্ম হয়। তিনি কলিকাতায় তাঁহার মাতুল স্বর্গত 
ছিজেন্দ্রলাল রায়ের গৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। 
আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনে 
কাঞজ্জ করারপর তিনি অভিনেতার জীবন গ্রহণ করেন 
এবং সে কাধ্যে তাহার সাফপ্যের কথা সর্বজনবিদিত। 
মৃত্যুর ২ মাস পুর্ধে তিনি দেবদাস পাটকে বসন্তের 
ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন । তিনি ঠাকুর প্রীরামকু্ণ 
পরমহংসদেবের শি্ক ছিলেন ও প্রায়ই উদ্বোধন কাধ্যালক্লে 
উপস্থিত থাকিতেন। 
প্ুর্ত্ষ লঅমম্া 

গত ২*শে ডিদেম্বর হইতে পূর্ক-পাঁকিস্তাঁন অর্থাৎ 
পুর্বববন্গে হিন্দু-ধবংস কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম যখন 
খুলনা জেলার বাগেরহাটের একটি গ্রামে বহু হিন্দুকে 
অকারণে হত্যা কর! হইল, তখন লোক উহা! স্থানীয় গভর্ণ- 
মেণ্টের কম্মুনিষ্ট ভীতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিল 
এবং সে জন্ত চিন্তিত বা ভীত হয় নাই। কিন্তু সেই 
হিন্দু বিতাড়ন তথা নিধন কায ক্রমে ক্রমে সমগ্র পূর্ব 
বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। ঢাকা সহর ও সহরতলীতে কি 
ভাবে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হিন্দু পরিবারসমূঙ্কে সবংশে নিধন 
করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ পড়িলে মনে হয়ঃ পূর্বববঙ্গে 
কোন আইনাহ্থগ শাসনব্যবস্থা ত নাই-ই, তথায় ফুদলমা নগণ 
মনুষ্যত্ব হারাইয়া পণ্ুভাবাঁপন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা 
হইতে ক্রমে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া কুমিল্লা, ফেনী, 
চট্টগ্রাম” বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
সর্বত্র ধনী ও সম্পন্ন হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়া গুধু তাহাদের 
ধন সম্পত্তি লুঠন করা হইতেছে নাঃ তাহাদের বাড়ীর 
নারীদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আক্রমণ* 
কারীরা তাহাদের পশুত্ধের পরিচয় দিতেছে । ইহার 
ফলে ভারত রাষ্ট্রের কোন কোনস্থানে সামান্ত মাত্র 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে--যে সকল লোক সর্বহারা হইয়া পূর্বব- 
বঙ্গ হইতে পশ্চিম বজে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট এই 
সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী 
শুনিয়া তাহাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী আত্মীয়দ্বদনগণ অনেক 


৩৬৪ ভচক্পিসজঙ্ই ূ [*৭শ ৫ হর খণ্ড, ৪খ সংখ্যা 


স্থানে ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ 
হইয়া পশ্চিমবঙ্গবাদী মুসলমান হত্যায় অগ্রসর হইয়াছে। 
কিন্তু পশ্চিম বলের শাদন-ব্যবন্থা পূর্ববঙ্গের মত শক্কিহীন 
বা শিথিল নহে--কাদ্দেই কোথাও অনাচার প্রসার লাভ 
করিতে পারে নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
লৌকিক শাপম-ব্যবস্থা বর্তমান_কাজেই তথায় শাসকবৃন্দ 
কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত বা অনুষ্ঠিত হইতে দেন 
নাই। কিন্তু এই সকল সামান্ত ঘটনার বিবরণ পল্লপবিত 
হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রগারিত হইয়াছে-_পূর্বব পাকিস্তান 
গভর্ণমেণ্ট তথায় সর্ববদা মিথ] প্রচারের দ্বারা জনগণকে 
উত্তেজিত করিয়াছে ও তাহার ফলে দিন দিন পূর্বববঙ্গে 
হিন্দুর উপর অমানুষিক অত্যাচার, ও হিন্দুধবংদ লীলা! 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। আঙ্গ ৫ই মাচ্চ--গত দেড়মাসেরও 
অধিককাল ধরিয়! প্রত্যহ পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল বিবরণ 
পাওয়া! গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মৃত মান্ুষেরও ক্রোধ 
সঞ্চার হয়। ঢাকায় উড়োজাহাজের আড্ডায় যে ভাবে 
সমবেত হিন্দু জনতাঁকে ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ 
সহজ মানুষের পক্ষে বিশ্বাদ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে । 
মধ্য পথে ট্রেণ থামাইয়া ট্রেণ হইতে হিন্দু যাত্রীদিগকে 
নামাইয়া শুধু তাঁগদের সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হয় নাই, 
পতির সম্মুখে পত্ঠীর উপর ও পিতার সম্মুখে কন্তার উপর 
পাশবিক অত্যাচার করিয়া নারকীয় লীলা! প্রদর্শন করা 
হইয়াছে। মধ্য পথে যাত্রীবাহী স্টামার থাশাইয়! ষ্টামার 
হইতে এক সহশ্র হিন্দু যাত্রীকে নদীর চরে নামাইয়। দেওয়! 
হইয়াছে। সর্বন্থহীন হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় কত লোক 
যে তাহাতে মারা গিয়াছে? তাহার হিসাব নাই । পাকিস্তান 
হইতে হিন্দুদিগকে পশ্চিম বাঙগ।লায় আপিতেও বাধাদান 
করা হইতেছে । এই ভাবে প্রতিবেশীকে অত্যাচারিত, 
লু্টিত ও ধর্ষিত হইতে দেখিয়া বহু হিন্দু যুলঘান ধর্ম গ্রহণ 
করিতে বাধা হইয়াছে । সকল সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে 
পূর্ববঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার ফলে আজ পূর্ববঙ্গের 
সঠিক খবর জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের সংবাদপত্রদমূহে ভারতীয় রাষ্ট্রে মুদলমান- 
গণের উপর হিন্দুর অভ্যাচারের মিথ্যা কাছিনী বড় বড় 
করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব 
পাকিস্তানে মুসলমান কর্তৃক হিদু নিগ্রহের কাহিনী প্রকাশ 


বন্ধ রাঁখা হইতেছে। বরিশালে এই ব্িয়। এক মিথ! সংবাদ 
রটনা করা হয় বে, কর্লিকাতাঙ্জ মিঃ ফজলুল হুক এবং 
তাহার কন্তা ও জামাতাকে হত্যা কর! হুইয়াছে-_-তাহার 
পরই বরিশালে শত শত মুসলনান দলবদ্ধ হইয়া উদ্মত্ত অবস্থা 
সহর ও সহরতলীর শত শত হিন্দুর বাড়ী পোড়াইয়া দেয় 
ও তাহাদের বথাসর্ধন্থ লুঠন করে এবং বহুশত হিন্দুকে 
হত্যা করে। ক্রমে সেই জনতা জেলার গ্রামে গ্রামে 
যাইয়া মুসলমানগণকে হিন্দু ধ্বংসে উদ্ধদ্ধ করে। তাহার 
ফলে সারা বরিশীল জেলায় নারকায় হিন্দু ধবংস লীল! 
অন্িত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের যে সকল হিন্দু নেতা সারা 
জীবন ধরিয়া বুটাণ সাঘরাঙ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া! 
ভারতে স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছে, তাহারাই আজ 
মুসলমানগণের ধ্বংপের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। 
ফেণী, চট্রগ্রাম বরিশ।ল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে 
তাহাদেরই সর্পপ্রথম হত্যা করা হইয্বাছে। যে সকল 
পূর্বধঙ্গবাণী হিন্দু গত আড়াই বংসর ধরিয়া পশ্চিঘবঙ্ে 
ধীরে ধীরে চলিয়া আপিঘাছে, তাহাবের পূর্ববঙ্গস্থ আত্মীগ্র- 
ত্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকে এই ভাবে ধ্বংস হইত্তে 
দেখিয়া তাহাদের পক্ষে শান্ত থাকা আজ সত্যই কঠিন 
হইয়াছে। ইহার প্রতীকারে পশ্চিম বঙ্গ বা ভারতীয়-রাষ্ট্ 
গভর্নমেন্ট কিছু করিতে সমর্থ হন নাই-_তাহ:দের পক্ষে 
কিছু করা সম্ভবও নহে এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান 
হয়, তাহাও আজ পর্যন্ত স্থির হয় নাই। ভারত বিভাগের ' 
পর উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্ত বহু সম্মলন 
ও বৈঠক হইয়াছে বটেঃ কিন্তু পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট সেই 
সকল সম্মেলন বা বৈঠকে গৃহীত মৈত্রীর চুক্তির কোনটাই 
রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। হায়দ্রাবাদ ও 
জুনাগড়ের মুপলমান রাজা পাকিস্তানের মধ্যে না যাইয়া 
ভারতীয় লৌকিক রাষ্ট্রের অন্ততূক্ত হইয়াছে কাশ্মীরের 
শতকরা ৮* জন অধিবাসী মুপলমান হইলেও পাকিস্তান 
কাশ্মীরকে তাহার অন্তভুকক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই--বরং 
পাকিস্তানের মুপলমান অধিবাপীর! লৌকিক ভারত রাষ্ট্রের 
মধ্যে থাকাইবাঞ্ছনীয় মনে করয়াছে। কাশ্মীর সমস্ত। সম্বন্ধে 
ইউ-এন-ও ব সংযুক্ত রাষ্ট্র গ্রতি্ানের কাছে মীমাংসা 
চাহিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই সকল কারণে পাকিস্তানী 
মুললমানের! পাকিস্তানে হিন্টুকে বান করিতে দিতে আর 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


সলামক্সিকী 


১০৪২৫ 


লে ্পিস্পা কিনা নিও সত জে লা পিল ছি স্পা না পান্না প্থিপ ত - প্৯ শী পক পপ ছানা পথ খালা বা স্পা স্ব হল থা ব্য ব্জাস্তথাসি 


সম্মত নঙে। পাকিস্ত ন্ত প্রায়ই ভারত রাষ্রে হানা 
দিয়া ভারতের 'অপিলাসীদে? ধন সম্পত্তি লুঠ করিয়া থাকে 
এবং ভারতীণ হার গন্ধ করিগা লইয়া তাভা পাকিস্তানের 
অপ্ততৃক্ত করিয়া লইনার চেষ্ট। করণে। নে খিষষ্বে তাহার 
'াসামে যাগ করিয়াছে, তাহাতে ভারত বা্ পরিচালক- 
গণের ভীতির সঞ্চার হইখাহে। গত মাড়াই বসবে 
পূর্দ পাকিস্তান হইত ১০ লক্ষাধিক মুমলমান ধীরে ধীরে 
আনামের মধ্যে প্রদেশে করি] আসামের বহু জঙগলাকীর্ণ 


সন দল করিঘা বণিগাছে। আঘামের বন্তগান মন্ত্রিনভার 
অপ্রণশিতার ফলে আছ আসাম বিপন্ন হইতে চপিয়াছে। 
আসামে কঠৌরছাবে শানন না 

চাইলে আসানকে মুক্জ করা 

কঠিন হইখা পড়িবে | লীগ-শীসনের বাগ 
মনন হইতেই আগামে মুসলমান, | 


প্রাধান্ত প্রত আনিস 
হয-আজ মেক প্রাধানা প্রকী্জ- 
দেখা শা গেলেও আসামে 
খুদলঘ!ন অধিবাসার সংখ্যা আজ 
কম শঠে-কাছোকিকাল পরে 
পপ যাতে পাকিস্তানের 
কুখীগত ভয়, পে চেষ্ট(র বিরাম 
রি নানা 


হহতে 


রে 
৩০ 


নই । পশ্চিমব্ ৪ 
"ভাবে বিব্রত । 


পান্থ ১৫ লক্ষ রঃ টা 


হইতে পশ্চিনবাদলায় চলিয়া 
আসিয়াছে । ভাহাদের সাভাব্য- 


দাঁন ও পুনর্বসতি সমঙ্যায় পশ্চিমবঙ্গ 
গভর্ণমেন্ট শুধু নিত্রত নহে, কাঁতর। পশ্চিমবঙ্গ মক্ত্রিসভাঁকে 
এ জন্য বহু শক্তি, অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করিতে হইয়াছে, দে 
জন্ত জাতিগঠনমূলক কার্যে তত অধিক মনোযোগ দিতে 
পারেন নাই। বর্তমানে পূর্বর্গের অবস্থা অশান্ত হওয়ায় 
গত ২ মাঁসে ৫৬ হাঁজার হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে 
বাদ্য হইয়াছে, তাহাদের আশ্রত্ধ দান, সাহীধ্য ও 
পুনর্বসতি ব্যবস্থাও সহজ কাঁধ্য নহে। এই ভাবে বদি 
পূর্ব-পাকিস্তানের বাকী সকল হিন্দুক-_হয় দেশত্যাগ 
করিতে, না হয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়ঃ 


তাহ! হইবে ভারত রাই্র তাহাদের রক্ষাপব্যবস্থা লইয়াই 
বিপন্ন হইয়া পড়িবে। প্রধানমন্ত্রী পণগুত জহরল।ল নেহরু 
এ বিষয়ে অনবহ্িত নছেন, পুনর্দীসন-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
মে।হনলাল মকসেনা কলিকাতায় আসিয়া বিহার, আসাম 
ও উড়িগ্য। কতৃপক্ষের সঠিত নিনীশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান 
সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগী নিজেও 
পূর্ববঙ্গ সমস্ত! সন্বন্ধে তার মনোভাণ ছুই দিন ছুইটি 
দীঘ বক্তৃতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণ 
পূর্ব পাকিস্ত।নের সঙিত পুদ্ধ করিয়া এ সমস্যার সমাণানের 
জন্ত আগ্রহ প্রক।শ করিতেছে বটে, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের 
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২৬নে জানুয়ারী ভারতের নুহন সাধারণত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগিতে মাধারণ মা 


পক্ষে তাহাও বিবেচনার বিষদ। আজ পূর্বাণঙ্গ-সমগ্যা 
ভারত রাষ্ট্রের সকল চিন্তানীল ব্যক্তিরই মন বিব্রত 
করিয়।ছে। কি তাবে এ সনশ্যাঁর সমাধান করা যাইবে, 
তাহা স্থির হয় নাই । এ অবস্থায় আমাদের শান্ত থাকিয়া 
রাষ্ট্র পরিচালকদের নির্দেশ মান্ করিয়া চলা ছাঁড়া গত্যন্তর 
নাই। যত বিপদই আল্গুক না কেন, আমাদের ধৈর্য্য 
হারাইলে চলিবে না। বিপদ আলিয়াছে সত্য, কিন্ধু এ 
সময়ে মদ্দি আমরা! ধীর ভাঁবে কর্তব্য সম্পাদন করি? তবেই 
জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। 


২০৪ ৬ 


জ্ঞান ন্ঙ্য 


| ৩৭শ বু ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংগ্যা 


শা স্নান স্পা স্পাপা নাগা স্কিকছা পান্তা াক্কা চান প্পান্া ভাপা প্তিন্তা জোন প্না স্পিস্পা বে ন্পা স্জিন্পা শা পিপঠপপাশিশ স্পক্র পে খপ সি 


২াতুললী লিল 
পক্ষে 


ভ্ঞাল ভাজ ৮ গ্রিল ও 
ভারতাধ তথ ও সংস্কৃতি 
গবেবণগাবের প্রয়ে!নন 
বিশ্বণিগ্ভালযে একটি নুতন 
প্রতিঠিত ভইনোছে ০ এই 
প্রয়োজনীয় অথ ফাগানা কনি0েন। 
তিলক অন্য! ক 9২ 
খলেছের খান নিপু 
আপশিত হবেন] কিক এই 
প্রাভাঠহ পে বহু দক 


এক কেনার 
টড ত 
বশেস অধ ইঞ্চেলছী? 
কেক্টীন মরকার 
খ্য|হনাম। বানান 
রমেশচশ্রা মুর এ 
হওশায় বাণী মাত্রই 

কলেজ কলিপাতায় 
স্থনিধা ক।শতে 
এজন পি্ঞান করিতে হইবেকলিকাভায 
বেলভেভিনার বা বানঞ্পুবছ পাটপ্রানাদ অনানাসে ওযা! 
কনিকাতাস্থ হনিয়।9ক ঘোমটা? ভাতার 
নগাঠাগার (ইন্পিবিঘ্বান লইবেরা) 
গনেষকগএকে পট উ্করণ দান করিত। কনিকাতি় 
অধ্য।পণক্ক সুশালকুখাত্র পেগ অনা।গক মহেম্্রনাথ নরকর, 
অধ্যাপক হরিদাস ভট।চান্য শহু লোক 
অবসর এহণ কিয়। বগিয়] আছেনঃ তাহদের পরাঁমন ও 
উপদেশ সকলকে আঠাথ্য দান করিত। এখনও সার 
যদুনাথ খরকীর মহ|শঘ্র কমগম 'আছেন-তীহার দ্বারা বহু 
ছাঁল উপকৃত হইতে পারত ॥ পাপা কারণে বাঙ্গাল! দেশেই 
অধিক পরিমাণে ভংতায় সংস্কৃতি ও এ্তিহের আলোচনা 


লা রে 


এ 


পি] হইত । 


শৃতন গুহ 


যাইত । 


মিটাশ।॥ ও জাতা 


পহঠির মত 


ইইয়াছে- কাজেই এখানেই কছাজ অক, ইপ্ডোনিজ 
গ্রতি্ট।র উপণুক্ত ক্ষেত্র ছিন। কিছ বন্তমানে কলিকাতা 
বিশ্ববিভ্ভালয়ে দলাদাল ও 'ছুলীত বাহ্গালার শিক্ষিত 


সমাজকে কলফ্িত করিয়াছেন তার ধরে হয ত আগামী 
খহু ব্সর খাঙালীকেসকন গন থাকা অন্তেও ভারতের 
সংস্কৃতি ও শিন্পীর শেখে গিছাইয়া থাকিতে হইবে। 


পরি 
(8৮ 1 


ওযায কাথা হিন্দু 


ক্লিলগ ভাজ সছিওভ নহে ল- 


ভারত বাটে প্রধাননী পুত জহরনাল নেহরু ৬ই 
মা সোমবার বেনা ১১টায়ু কলকাতভান পৌছিয়। ৯ই 


মা» বৃহম্পতিবার বেলা ত্টান্স কলিকাতা ভাগ করিয়াছেন । 
তিনি এ কশদিন সর্বাদ। বাংণার জন-প্রততিশিধিদের 


সভিত সানথ ও আলোঢনা করিয়াহেন | পুনিবশ 
উ1১কে, চঞ্চল ও বাথিভ করিনাতেঃ ও জন ঠি'ন ভাঙার 


সমস্থ্যা 


সমাধানেব পাত সঙ্বন্বে আলোটনা কহিতে আসিয়া 
ছিলেন । তিশি ননঞানে বীনা আীনান্ের অবস্থা দর্শন 


গ্রতাঙ্গ কেন । আমঙ্গা 
ও উড়িস্তীন প্রধান- 
প্রতি 


করেন ও উদ্বাস্তদের গুব্বস্থ। 
সমানানের জন্য ভিনি বি আস 


মন্ত্রীরিগকেও কলিপাহান্ব াপাইসা গাদন 


কন্টন্য নিদ্দেশ করিযাছেন ওলী বাহার জননারক 
উকুর শ্রিশামাখপাদ মুখোটধ্া কেও সঙ্গে আলিয়া 
[হলেন শাম গমাদি সকল সময়ে প্িভঙীর কাছেথাকির়। 


সকল কাগ্যে তাঙাকে সাহানা করিয়াছেন। গণ্ডিতগগা 
১৬হ মাচ্চি পুনরায় কলিকাহায় আধিবে? এব সমাধান 
বাবস্থা কাঁধ্যকরী করিবেন । আজ বালা বিপয) সে জু 
অন্ট সকল কাজ বন্ধ পাঁপিষা বান্দাগাকে বঙ্গ করাত রা 
ও ব্যবস্থার প%গাকে সর্মদা ব্যগ্র দেখা গিপ্নাছে 
পণ্ডিতজী এই গুরু রাদশতিক কাধের চাপ সক 
সামাজিক কর্তব্য বিশ্বৃত হন দই । তিনি কলিকাতানর 
স্ব্গত শরত্চন্দ্র বঙ্ুর ও ভব্রডেজুন মিহের গুছে যাইয়া 
শোঁকীন্তি পরিবারকে মান্না! দিষা আস্য়াছেন। 
পগুতদীর অনাধারণ ধীশক্তি ও অমান্থঘিক কন্ম-শক্তি 
ডি বিপন্ন ভারত তথা বাংলাকে রঙ্গা করিতে সমর্থ 
হউক--সকলেই এই প্রার্থণা করিতেছে। 








গাশ্চনবদের বাজেট 
গন্চিনদ্গ ব্যবস্থা 

২:-০০১ খ্াঠানের বাঞেট অপগ্থাপি হইয়াছে । এই লজ 
যব চূড়া হিনাৰ এবং ১০৯৯ ৪০ খ্াগান্দের 
সাশোধিত হিসাব পেন ঠা্ছে | ১৯৭৮-৩৯ খাদে বাংলা সরকারের 
পুরবান্ুমিত গল টাকা 
নে গাজধখাতে ২ কোটি "৭ লক্গ টান ছি হয়। 

5 হিনাব অন্তনাযা ১৪ 


খই ১ই দেবয়াদ 


গবিষধদে 


পশ্চিমের 


১৯৯৮-৭ 





ধায়ন্যয়ন 


ভাঙিক অবস্থান «শশয উন্নতি খটে এবং 


আনুৎ ৮৩ বহনে 


পুধাত 8। 
২০০৭ 58%1 


বাল! স্যারের পাজহ্থগতত কোটি ৮৭ লঙ্গ টাব। তে. হইবে 
বিয়া সালা কনা জয়া শত খৎনা এ সক যে গ্াথনিক 
বাত থেএ হয়, হালচগ ঘাগজ ধন ইইদাকিন 5 কোটি ১১ লফ 
বাত ক্ুধিগায করত বিকগ ক, প্রমোধকিণ এবং আবগাী। 


আগের খাতে এবং গাব চিশামণ 
আয়কর খাতে বাজেটের 
হহয়াছে। 
আযষের পুণদণ ৩১ কোড তত লঙ্গ হকার স্থলে ৩৭ কোটি 
সাক্ষী, খান্ধণন্ত ইতাশি খাতে বায় 


জেটে অনুমিত 5৮ 


2 পা, গেছিষ্তরেশন, বন উহ্যানি ।ব 
শগুশেত্র বাটায়াখ অনুগাধা খাটশু পি 
তননান অগেগব বেন আম ভওয়ায় এঠ গাচ্ছলা সনুখ তাবে 


পানা 


২ লগ টাকাষ নৌইলেও 


খাডায় গত বৎসরের ব খেণটি “5 জঙ্ষ টাকা শু 


নখে সংন্পিত নি বায ধা হইখাতে ঠভ বোটি হা লগ টাকা। 
গাদহথাভের বা এইআবে আশাপ্রব হইলেও প্রধানত কে 


মবকাবর পৃর্বপ্রদ্ গাথিক সাহাযোর পা হঞতি পুণে অন্চ্ছার 
চ্থই গশ্চিমাবাংলার গাগঙ্গ নঙিউুতি অঙ্ন্থি খাতের খাটিহ গ রমাগ 
১১ জন্ষ টাকার স্কুণ ৮ কোটি ১৭ লগ টাকায় 
রে বনগ্র্াবে ১১৮০০ 
পশ্চিমবঙ্গের গর আহ নহে 
ইহ এই এহিবিয়াশল জীব 


বাছেটের ১ কোটি 
পৌছাইবে বঝয়া হই 


ঞ্পং 


হা 


ষ্টান্দ্ধ আরিক পরিস্থুতে 


১৯০০-৫১ আই্গেঞ বাণ্য গরিচাপনায় 


বিস্তার করিবে। পশ্চিমবঙ্গ মরার যে হলে ১১৮০৯ উষ্ঠাদির 
বসনেষে ১০ কোটি ১০ লঙ্গ টাকা অঙ্ুত তইানিণ দুওয়] ১৩৯ ০৭ 


শ্রষ্ভাবের কাহারও কগিয়াছিনেন, সেগ্ানে অর্থসাচন এবারের বাছেট 
বন্তৃতায় অনুদান করিয়াছেন যে, সগ্কারকে ১৮৯০৬ খ্রাাকর 


বদশেবের মাত্র ৩ কোটি ৫৮ ল চট বাঁ মভুত তহবিল লইয়া ১০৫০-৫১ 
খষ্টান্সের কাম্যারস্ত করতে হইবে। 

থা্ঠান্দর বাছে রাদ্খাতে। : 
হইয়াছে যথাক্রমে ৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাক ও ৩৫ কোটি ৯২ লঙ্গ- টাক, 
এছাড়া রাঞধ-বহিছুতি খাতে 


ভা ও ব্যয় অনুমিত 


১৯৫০৫ ১ 


দলে ১ কোটি ৩৩ ভঙ্গ ঘাটতি হইবে । 


এ বৎসর বা্পা সসকারের & বোটি ১০ লঙ্গ আকা দাটঠে পড়িবে 
বণয়া অনুমান করা হহযাচ্ছে। হম্ষন গরিকণুনাত।তে ভপহনঙ্গকার 


প্রতিও অনু যী এখপ্রধানে কাপ করায় ১০৯০৫৭ ইান্দে রাগ 


পশ্রাঠ 
বছিত ত খাতে ৮ কোটি ০ এ টাক ছাটি5 পরা হয়, এরনাগ উদয়ন 
গ.বপনার খাতে হাজহহবলা ফণ বাভাত মাহ।না হিমাবে কিছ 


এনা সমিত কগিমাও 
শন শি্যাসন, অথা- 


দিতে পারিচান শা জানাল দ্বেওযাণ উন্গযন নর 


বাংসটে খাটতি এছ 1৭ মান মাহ । 


ভনের ল্য মুন এ 
গপ্রিকজনা জনুতাযা ও 


পানা থাপ, কিন্ত থেনব 
মেলি বেন 


দাত 


'পণগ্ত হাখাছে, 


এ না, হাত না 


। পুত তত কান 


মপকাহ মাহাযা করিতেন না বনিসাভ শিম এব] এছ রাশিতে 


পাশেন আত গান হাবিত এনকার দাতা কাগন মে, 
১৯৭৭ ৪৮ খাথান্দ হতে উর নর গধাদিনা সংরিবজনায় ছাতার 
গদেখওিকে ২৫৭ কোটি টাকা গাহানা পারিবেন ভাবত বিগাগের 


পরিমাণ নাশোিত ইউ ২০৪ কোটি ৮ লগ আকা হয়। 
"।ন্চনব্গ 
কিন্তু 
ধায়াদ পবা 


পর এগ 
এ হিআনে গন্চিমবঙ্গের ভালে পড়ে ৩ কো ২ নদ ঢাবা। 
মগকার এই মাহা ধগিযাহ কষেবটি গস হজনাধ হাত দেন। 
ডুগের শিষয, প্তখতি পুরণ আ। কারা ১০৪৮ 25 
কেছ্ীয় সরকার পলেনব্গ অরকাক মাহ ৮ কোটি ৭৭ লঙ্গ ঢাকা 
১ নেট ৭৭ লক্ষ 
(হয 


আনহা বেলায় অর রের 


কও চক ০০০৮৮ 


০৭৮০১ 


শুনি 


পেছন (2 


কেটি ডানা, ১২278 গ্ান্খে বোগন 


০0০ ৯ 


ভা 


[কা, ১৭৯১ 


গতয়! খাবে না) শান্দবঞ্ অপার 


নিট ১5:5 প্রি কিড় ফন পাঠততিছন,। বদ্ 


কন পথ নতে। 


খাঠাদের খেবে গশেনবন্দ মনবাছের নিকট রা সর্ব চপ্পর ১২ 


৮ পক্ষ টাকা এ৭ত ১৯২৪১ বারানোর শেল ৩ বোট ১ লক্ষ 


ভবুদেশিক সর হা রর হাতে ভান 


একটি দমুহ ভহাবন থাকে, বানা কদর দেকণ বোন হাটিন 


আব খাতেন হব নঙে বিছা বারবার 


5৮5 ল্রিদদ্নক । 


পু্ণুর নাত ওহ দশে 


পণ কিয়া খাটতে 


হবে এ কথাও ঠিক নে, ১০৭০১০০ খ্রাগাপর বাচছেড পন করিবার অনয 


১৬ কোটি এ» এ টাকা ধণ 
যায় যে, খণের 


ফ্দ কেন্দীয় সরকারের শিক্ট 
পাছা যাইবে বলিযা বস 

পরিমাণ ৭ কোটি হখ লঙ্গ টাকা বেশ হইত নত হাহা 
মধূরার্থী প্রহতি পত্তিকজনাম এবং রা ক্রয় আহ 
না কয়া 


₹হণে ধামোনর, 
পা পাতে মে 
গশ্চনবগ 


ঘাট 5 গড়িল, এই ঘাটতি যেকোন উপায়ে পুরণ 


৩৪৭ 


সভা 


ভ্ঞান্সতন্বশ্ 


[৩৭শ র্ষ, ২য় খণ্ড, €র্থ সংখ্যা 


নত কিস কক্ষ স্ান্থিত ভাস স্চান্া স্ছনস- বকা” সন্ত বন্ড স্যর সস _স্হালস_ বহন স্ব” -স্ফ  স্থন্থাল ্যগ ক সর  ব্ন্কল- ০৫ ঠা সম স্প “ক সপ স্্ 


সরকারের উপায়ও নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছয় বতনরে ২৬ কোটি 
টাকা খরচের একটি রাস্ত। উন্নয়ন পরিকলনায় হাত দিয়াছেন, এ ছাড়া 
সমখ্রভাবে যানবাহন পরিকল্পনাগ 
বিজলীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুতবধূর্ণ পরিকলপনায়ও তাহাদিগকে 
আবিলন্বে হাত দিতে হষঈবে। এ সব ব্যাপারে ঘে টাকার দরকার, 
বর্তমান আঁথক পরিস্থিতিতে ৪ কেন্দ্রীয় সরকারের অনহখোধিত।র 
পরিপ্রেঙ্সিতে মে মমন্তা গুহর সন্দেহ নাই । নিরুপায় হইয়া 
পশ্চিমবঙ্গ সরক্া ভাহাদের বার্দিক এক কোটি টাকা! আয়ের মোটর 
গাড়ীর কম ও পেট্রাল কর বঞ্ধক রাখিয়া খণ নংগ্রহের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। আয় কর ও গাটশ্ুস্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিনবঙ্গ 
সরকারকে তাহাদের এই দহ গাতে বটনঘোগা অর্থের শতকরা! ১২ ভাগ 
দিতেছিলেন। অণও্ড বাল! আয়-কর হিসাবে ভারত সরকারের নিকট 
হইতে পাইঠ তক ১০ স্তাগ্ন ও পাটশ্রর্গের আদায় টাকার শতকর। 
৬২২ ভাগ । পুর্ধ-বাংল। বিচ্ছিন্ন হইলেও পুর্ব বাংলার অংশে এই 
খাতে মাহা সঙ্গহভাবে পড়িবার কথা, আহার জন্ত অনন্ত নেখী টাক। 
কমান হঠয়।ছে বলিয়। পশ্চিম বাঁংণা। সরকার কেনায় ম্কারের নিকট 
নী সংশোধনের আবেদন গানান। সার চিগ্রারমাণ দেশমুগ মারফৎ 
নীতি সংশোধন করিযা কেন্সীয সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বর্তমানে 
বটনযোগা আয় কর ও পাটশ্ুক্ক হিসাবে শতকরা ১৩২ ভাগ পিবাঁপ খে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাভাও ন্যায়নঙ্গত হয় নাই বিয়া! মনে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে পুলিস খাতে এখনৎ অত্যন্ত বেশী 
টাকা ধর! হয়, জনকল্যাণের প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করিলে এই 
ব্যবস্থা যশ্শীঘ পরিবঠিত হয় ততই ভাল । ১৯৫০-৫১ খ্রষ্টাব্দের বাজেটেও 
পুলিম খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের শহকপা ১৯৭ ভাগ ঝ| প্রা ৪ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা ধন! ভইয়ছে। বল! নিপ্পয়ামন, সাধারণ শাননকানো 
ও পুলিসধাতে বায় কমিয| শিক্ষা, শবাস্থা, কৃষি শিল্প, সমবায় ইত্যাণি 
খাতে যত বায বাড়ানো সগ্তব হইবে, তহই প্রদেশের অগ্রগতি 
সুচিত হইবে। 

যুদ্ধোন্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার হিমাবে অর্থের প্রয়োজন ক্রমেই 
বাড়িয়া যাইতেছে শন্দেহ নাই ; বর্থুমান মুদ্রক্মীতির যুগে প্রত্যেক খাতে 
আগের তুলনা বেশী টাকার বরাদও করিতে হইবে, তবে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এখন বদি যুদ্দোত্বর ১৯৪৬-৪৭ খ্বীষ্টান্দের অগণ্ড বাংলার আয়ের 
প্রায় সমান আয় (খখগ্ড বাংলা ১৯৪১-৭৭-১৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, 
গশ্চিম বাংলা ১৯৯৯-৫০-খাঠাপধিএ মংশোধেত হিসাব-৩৪ কোটি +২ 
পক্ষ টাকা) লইয| এত টানাটানির দধ্যে চলেন, তাহ। অবশ্যই অস্বস্তির 
কথ!। প্রকৃতণক্ষে যুদ্ধোন্তর আধিক পুনর্গঠনের হিসাবেওপশ্চিমবঙ্গ 
এ পধ্যন্ত লক্ষণীয় শগ্রগতি লাভ করিয়াছে বলা চলে না। 


উন্নয়ন, কলকাতার উগ্ভপাঞ্চনে 


ভারতের রেল বাজেট 


গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেন্টে রেলপথ ও যানবাহন 
মর্ী এন গোপালম্বামী আয়েঙ্গার ১৯৫০-৫১ খ্রীহান্ধের রেলবাঙ্জেট 


পেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে ১৯৪৮০৩৯ শ্রীষ্টান্দের ঢুট়াগ্ত হিস 
এবং ১৯৪৯ ৫০ ্রীষ্টান্দের ংনোধতখহ্ণাবও পেশ কর| হইছে । 
এবারেপ বাজেট বন্তৃঠায় রেলদটব লেপের 
ক্রমোন্নতি সম্পর্কে যে হ্ুল্পর ইপ্দিত করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের 
যুদ্ধোন্ত৪ আধিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে উদ্ধিন সকলেই কিছুটা আশাখিহ 
হইবেন। যুদ্ধের সময ভারভায় রেনপথধপ্নতে অভাশিংলপে খাছের 
চাপ বং, ১৯৯৫-৪৬ খাঠানধে ভারতে সরকাগা রেলণধওনিত নোট 
অর্থাৎ যুদ্ধ 
হু» হইবার বৎসর অণও ভারতের সব্রকার্নী রেলপণপ্তানর আথি 
লারহ ধিভাগ মান্েও ১৯৯৮ ৯, 


ভারতার 


আয় হয় ২২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮-হ হ্ীগান্দে 
হইয়ছিল ১*৭ কোট ১৫ লঙ্গ টাকা। 
হাঠান্দে ভারহীয় যুক্তরাষ্ট্রের সগকারী রেলপপনমু্ধের মায় ভউষাছে ০৪ 
কোটি ৫€* লক্ষ টাঞ্চা। পু 
খায়াৰেপ বাজেট পেশকানে এহ লঙদর বেন শুর ১১০ স্কোটি 
টাকা ভহবে বিছা এনুনান করা হম, কিছু গ্নার চতমহত উিগান্সের 
সংনোপিভ ভিনাবে রেলমচিব এপ্স আয় ৩০৫ হোত ২ লক্ষ টাকায় 
বৃদ্ধ গাহদে বশিয়। আশা প্রহশ কগিহাদছুন্‌। 
বানেটে এবত্নর ভারতের সকাগা ভ্েগণথগগর ১১৪ কো ০০ লগ 
টাকা হইবে খশিয়। খ্নুমান করা ন্ছবতপ্ 


আগ ১০৮৯ ৫৭ 


গত বঙ্গার দেও) 


১৯০ এ আরাদ্ধির 
ভয় | হই আছি 
সহিত সংসুগ্ত পেশায় বাঞজাগুলর প্রেএগণথের ৭ কোনও ঢানা আর দু 
করিলে মেট আয় হইবে ২৩১ কোটি ৫ লক্ষ টাপা। গাকেস্থ!নের 
সহি কমবদ্ধঘান বিনাদ ইঠার্দ ঘসঙ্গার জন্থই রেনগথের আম গত 
বত্সধের হুননায় প্রায় ১০ কোটি টাকা কম থনা হইয়াচদে। এইপাপ 
সমন্ত।র সুনানজ্নক সনাপান ঘটলে আয় গার৪ কিছু বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়। মনে হয়। 

চলতি বৎসরের বা ১৯৪৯-৫০ প্রাষটান্দর সংশোধিত হিনাব অনুসাগে 
এবৎনর রেলপথসমূহে বাধ অনুমিত হইয়াছে ১৭০ কোটি ১৮ লঙ 
টাকা । ইহার সহিত সুদের খাতে ২৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ধরিলে 
এবৎসরের হিপাবে প্রকৃত ডদ্ধড থাকে ৮১ কোটি ২ লক্ষ টাকা । গঠ 
বৎসরের বাঞ্জেটে এই উদ্বন্তের পরিমাণ » কেটি ৪৮ লক্ষ টাকা! ধস 
ছুইয়াছিল। উক্ত ১১ কোর্টি ২ লক্ষ টা41 হইছে রেলপথের শ্তিপূরণ 
তহবিলে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা দিয়া বাকী ৭ কোটি টাঙ্কা ভারত 
সরকারের রাজন্ব তহবিলে প্রদানেও প্রস্তর কর] হইয়াছে । 

১৯৫০-৫১ খ্বীযান্ধের বাছেটে যদও নানা বিবার আনুমানে 
যাত্রীগাড়ীর হিসাবে আয় কম ধরা হইযাছে এ?” দেশীয় পাঁজোর 
রেলপথ বাদে ভারতের সরকারী রেসপথননূভের আর 
ব্্টাবের তুলনায় প্রায় ১* কোটি টাকা কমাইয়! ২১২ ফোট ৫* লক্ষ 
টাকা অনুমান কর! হইয়াছে, ব্যয়ও কম করিবার প্রস্তাব কৰি হইয়াছে 
তদনুপাতে। আগেই বলা হইয়াছে এবারের বাছেটে পুর্ধিহন দেশীয় 
রাজাগুলির রেলপথ সমেত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রেলপথের হিনাবও 
করা হইযাছে। ভারতের রেলপথমনূহে ্ীষ্টান্দে মোট 
ব্যয় ধর! হইয়াছে ১৮৬ কোটি ৩৪ লঙ্গ টাকা। কাজেই দেশীয় 


১০৪৯৮০৫০ 


১৯৫০-৫১ 


চৈত্র--১৩৫৬ ] 


৬ 
রাগাপমে ধন মোট কোটি ২০ 


রাগপমেত ভারতীয় পু] 
আথ হইতে এই ব্যয়বা 


ন্ভার্যি ৪৭ বোট ৮৬ বঙ্গ 


২৩ টাক 





টাকা দ্ধ 


হইবে । এবারের বাজেটে রেলপথ উন্নয়ন কমিটির (১৯৭৯) স্থারিশ 
অনুনারে গ্েলপথের মূলধন ভারতের করদাহাশের মম্পনি ধরিয়া মেই 
মূলধনের উপর শতকরা ৪ টকা হিগাতব আনই" দেয় বাদিক পন্গাধ 
দয় সরকারের প্রাপ্য ধা 
টাকা এবং বাকী নিট উদ্দ 
আিগুরণ তহবিনে ২ কোটি টাকা (এছাড়া ১৪, 
ইলয়ন সম্পর্ষিত 


খাতে কে হইদাচ্ছ ৩১ কোট ৮৭ লঙ্গ 
চাকা হহতে 


আঃ়ানদে দেসপৰ 
বমিট প্রতি বসব 


১৭ বোটি ১ দক্ষ 


ভারগমকাণ 


টস 


বাধাতামুনকভাবে থে ১ কোন 


কনক 
ক শতপু্রণ 
নির্দেশ দিয়াছেন তাহাও মংপর্ষিত হইয়াছে), 0 


নও 


নহলিতন আনব 


্ 
॥ 


ঠহবিে 


গ্রনগথ গুন 


১০ বে!টি ৫৩ ল্গ টাঁকা ও ম্ু$ অভাবনে ২ বোট ১ লঙ্গ টাকা 


রা।]1 প্রস্থাৰ ভইযাছে। রেলগথ অন্ন এহবিন হইল এত বহমালে 


নব5 ধরা হইয়াছে ৪ কোটি ৪১ লঙ্ উকি ১২৯১ হ্রা্টাবান ১৭1 


এন এই তহবিলে ১৪ বোঁটি » গন টাৰ। দঙ্ুদ ছাকিবে। আলেও 


দনেন, ভারতকে পেল ইছগিনেণ দিক ১৩ 


/ রহ 


2 শী!বনিছ, 


নান 


করিয়া 2 
জমে (টিন ) একটি হিবাট 


১০ 
তা মাহ 


সাসতানা 
বেননাচিৰ বাজেট বকুতীয় এক কাঁগখানা হত ১০১৭ 
ই,ওন গাগয়া যাইলে বলিষা (১৯৩ তটিং উল? 22৩, ০০২০৫ 
"০৫ ৩-৬৬টি এবছ 


১*৫০-৯০টি ) এব” ১০৫৭ খ্টোন্দেব উউ০৯ত ভাপিতেন 


এ প্রয়োজনীয় ১০ খানি করিয়া ভপ্রিশ প্রতি বতমর গায় হইবে 
এবাছপব বাছেটে এই কাবিন 


155 8 বোটি ২৩ লঙ্গ টাকা ধর! হইযান্ধে। 


বছিয়া আশা কাশ করিযাছেন। 


এশারের বাজেটে সবচেয়ে উবাহপুর্ণ বানাগ পুর্ব রেখপ্থ 


ন্কি লা আঁত্ঙা আক 


বনজ বস চি সপ স্পিন স্পা ্গন্ষপ আগ তপ ব্গান্পা পি পলা পাপ পিস কিক পিক পিস্প নস ০ 





২০৪5২ 


এম্যন কমিটন সুপারিশ আানগ নইয় রেউন্খনমূহেম কায খাতে আত 


খন্মর ক্ষভিণ্ৰণ কোটি বা পানিবার এনং মোট 
মুনের এন শতক415 টাকা হিনানে ৩17 ঠননধ খালে 
৬৬ লক্ষ টাকা দিঝ্র দাহ বই হাতেম মমবাসা 
রেলপ« গুণিন বরদান সচ্ছল আক অবস্থাও হিনানে এই দাম গুহ 


শতিপুপ্রণ তহবিলে 5 বেশ আকা থাকে হতো ভাল, 


ভহবিত বা 
“১ কোটি 
হ্বাচাণ। 


বাঞ্ল্য নহে । 
ভারহসরকানের রাগথ পহবিলে ইর হিদাবে ৪ মাং।ণা ঠিআাবে ১৯ 
৫* খ্াযীন্স যে এখ শাসধ সাইহ দো মুলব-নগ্র 
উপ শহবকর! ও টাকা হ্মাবে নহাংনের বিশদ বধ আই (হল 
কও ক্স্ত 
হমিয যায, 


ছেভযা। হউ(ঠছু, 


বারি ১1 লগ টাকাও স্থান 2 ৮২ লন চাকা) ) 


সা নিশুশ1শাবে 


কদিন আগার 


নদ বেনণথের 


শরণ তত কখন 


সানন আহত হত্যা 


ভাঙা হছে পভ দাছিও 
দাডাঃবে। 
শমবতনৰ গুশিধার হিম 


এগুলির বানা 


ভীরতায় এ 


এনঠুরর বট হানাপ্রব মলোগান বে পিয়াছে। এট সবিবা যত 


বাড হক আনন্দে ও কথ। | আশিক হিগয় শনির দে আছ 


মনৰ শ! কমানো বহে 
গান বদি, হ 


শ্রী তক শখনম হাতত 


বাপেচায়ক বানিয়া বার 
মা 
দক শিওনিচত বলিয়াছেন 


র. খাদানগ। 


গযাঙ্গে গেলদ গুণ 





চেন এই ভাপ 






ঘ গার্নামেন্ে তর5 
হাড় বদ মাইল 5 এব 
১৯ কোটি ঢাকা গে 


যে, তু অরে গা বছান খায়, 


ভাশ হহালে বেল গমের বসবে হপলে এণং ফগে 


বমান ভদ্র বাছেড পরিণত হইতে গার আত বানেটে। অথ 


কম আ5: হ্ামের প্নকরাণের হিমাবে বিশেষ অর্থ 


এক পাইয়ে? ক 


হয় না। 1515 


কি বা আসে যায় 


অধ্যাপন্ধ নিভরপ্জন গত 


'আলোয় মাতাল সোনালা ফাপ্ডন দিনে 

নমব আসিল রভীণ, গাখায় উড়ি। 

কি কথা ক্টিল মালতীরে কেনা জানে? 

মালতী শুকায়। সবটুকু বু শিখেছে হলণ কর্পি। 
নিঠর পমর উড়ে উড়ে যায়, আবন্কুলে। আন্ছুলে। 
কিবা 'জাসে ঘাঁয় ম!লতী শুকায় দি ব আপন হুণে? 


নান হাঠে ণযে আদিল অতি | 

তর বাণ কাদে “ওগো জন্দবী বাতা, 

আছ আনারে রা দাও সুরভি একের মাকেশ। 

জলিণ কিশ্বী, পরলো ববুত্ধে আপন গলার মানা। 
শিশিভোরে হার !কোথাষ অতিথি ? পড়ে আছে ছেঁড়া দল 
কিবা দাম ভায়! কুমারী-হিঘ।এ ভুণ-ভা ও আদিল? 


এসাপ।িনা নাই৬ 1098১ কবিভান মর্্বানুবার | 


1১৮২ 
ভি তি চি ও 


৭ হএঝ্পিহ 


বিস্টিহো পানি 
পপ 








ভ্ডাল্রন্রীক্স দলের “রাজার? লাভ £ 
কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে বে-সরকা রী টেষ্ট ক্রিকেট খেশা় 
:ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত “রাধার, লাভ করেছে। বে-সরকারী 
টেষ্ট খেলায় ভারতপর্য এই নিয়ে ছুবার “রাবার* পেল। 
প্রথম পাবার, পেয়েছে ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সাভিসেস্‌ 
একদশ দলের সঙ্গে খেলায়। সেবার ৩টি বে-সরকারী 
টেষ্ট খেলার মধ্যে ১ম ও ২য় টেষ্ট ড্র বায়। মাদ্রা্ের 
তৃতীয় টেষ্টে ভারতীয় দল ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ান 
সাভিসেন একাদশ দলকে হারিয়ে প্রথম “রাবার 
সম্মান লাভ করে। এবারকাঁর পাচটি বে-সরকারী 
টেষ্ট খেলার মধ্যে দিল্লীর প্রথম টেষ্টে কমনওয়েলথ দল 
৯ উইকেটে ভারতীর দলকে পরাজিত করে । বোশ্বাইয়ে 
অঙ্গঠিত দ্বিতীয় এবং কানপুরের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ শেষ 
পর্য্যন্ত অমীমাংশিত থেকে খাঁয়। ভারতীয় দল কলকাতার 
তৃতীয় টেষ্টে ৭ উইকেটে এবং মাদ্রাজের পঞ্চম টেষ্টে 
৩ উইকেটে জয়লাভ করায়, বেণী খেলায় জয়লাভের দক্ষণ 
টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় শ্রেষ্ঠ সম্মান “রাবার” লাভ করেছে। 
এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সরকারী টেষ্ট থেলায় “রাবার লাভ 
করতে সক্ষম হয়নি । এবারের বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচে 
“রাবার? লাভের সন্মান সরকারী টেষ্ট ম্যাচের সমতুল্য 
মনে করা ঘেমন অযৌক্তিক হবে না তেমনি “রাবার? 
লাভের গুরুত্ব লাঘব করা যুক্রিযুক্ত হবে না । কারণ 
কমনওয়েলগ দলের শক্তিকে তুচ্ছ করা যা না। 
পেশাদার খেলোয়াড় দ্বারা সথগঠিত এই ক্রিকেট দলের 
খেলা দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। 
প্রথম থেকে শেষ টেষ্ট পধ্যন্ত উভয় দলই জোর লড়েছে। 
প্রথম টেঞ্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট 


৩৫৩ 


সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 
আহত হয়ে শেষ পধ্যস্ত আর ব্যাটই করতে পারেননি। 
টেষ্ট থেলার স্চনায় ভারতীয় দলের এ অশুভ ঘটনায় 
অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। 'আহত বিজয় 
মার্চেপ্টের জাগায় তৃতীয় টেষ্টে বিজয় হাজারে অধিনায়ক 
হলেন এবং এ পরিবর্তন যে শুভ হল তাঁর প্রমাণ পাওয়া 
গেল তৃতীয় টেষ্টে হাজারের টসে জয়লাভ করায়। তিনি 
কেবল একজন পর্বগন্থর এবং দক্ষ অধিনায়কই নন্‌, তার 
দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্তেই ভারত।ঘন ইল ভাঙ্গনের মুখে রঙ্গ 
পেয়ে শেষ পর্যন্ত “রাবার” পেষেছে। একদিকে যেমন 
হাজারে এবারের বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ব্যক্তিগতভাবে 
প্রভৃত প্রশংসা লাভ করেছেন, অপরদিকে তেমনি মাদ্রাজের 
চীপক মাঠ ভাঁজারের নামের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হয়ে 
রইলো। সেই সঙ্গে কলকাতার ইডেন গার্ডেনেও। 
এখানেই ভারতীয় দলের সৌভাগ্যের সুচনা দেখা দেয়। 

এবারের মত মাদ্রাজের চীপক মাঠেই ইতিপূর্বে" 
একাধিক খেলার শেষ ফলাফল মীমাংসিত হয়ে গেছে। 
স্থতরাং চীপক মাঠ ভাবাকাঁলে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের 
মাঁনপিক উদ্বেগের কারণ হয়ে রইলো। 

ভারতবর্ষের “রাবার, পাওয়ার সাফলোযে ইংলগ্ডের 
ভূতপুর্্ব অধিনায়ক মিঃ ডগলাস জাডিন যে অভিনন্দন 
জানিয়ে মন্তব্য করেছেন তা খুবই গুরুত্পূর্ণ। একজন 
বাক্সংযমশীল এবং ঝানু অধিনায়ক হিসাবে মিঃ জাডিনের 
খ্যাতি আছে। স্থতরাং তার এ প্রশংসা নিছক 
বাহ্ানুষ্ঠানপ্রিয় ব্যক্তির উক্তির সামিল নয়। তিনি 
বলেছেন 4০০102175091560175 00 10015 00 আঘো0105 
17 750 10005189410 & 506 005159155017- 
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ভ্ভাল্পবর্খে আর্ভিকন্টিলা -শাতোলোদক্ল ৪ 


আর্জেটিনার এক খ্যাঁতনাঁমা পোলোদল ভারতবর্ষের 
সঙ্গে একাধিক প্রদর্শনী পোলো! খেলার যোগদানের জন্য 
ভারতবর্ষে অবস্থান করছে । ইতিমধ্যে জয়পুরে যে ছুটি 
খেলা হয়েছে তার প্রথম খেলায় আর্জেন্টিনা পোলোদল 
১০-৭ গোলে ভারতীয় পোলো এমোশিযেসন দলকে 
পরাজিত করে। দ্বিতীয্র খেলায় ভাঁরতীযদল ৮-৪ গোলে 
আর্জেন্টনা দলকে হাবায়। বোস্বাইন্ের প্রথম খেলাম 
ভারতীয় দল ৬-৪ গোলে জরী হ্য। খেলায় পরাজয় 
স্বীকার ছাড়া 'আ|জেন্টিনা পৌলোদলকে সব থেকে বড় 
ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে দলের বিশিষ্ট থেলোয়াড় 
[01109 11101)7১1)৩কে চিরকালের মত হারিয়ে । এক 
প্রাকটিস ম্যাচ খেলতে গিয়ে [1০1০0 11701)01751)0 
ঘোড়ার পদাঘাতে আহত হয়ে শব্যাশায়ী হ'ন। যখন 
আরোগ্য লাভের পথে চলেছেন এমন এক সময়ে হঠাঁৎ 
তিনি অন্ুস্থ হয়ে ৩৪ বছর বয়মে অকালমৃত্যু বরণ করেন। 
দলের এই দারুণ ছূর্ঘটনার ফলে আর্জেন্টিনা দল ভারতবর্ষের 
পোলো খেলার সফর বাতিল করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
ংকল্প করে। শেষ পধ্্যন্ত মৃত খেলোয়াড়ের পত্বী, যিনি 
এই পো।লোদলের সর্ণেই ভারতবর্ষে সফর করছিলেন, এই 
প্রদর্শনী খেলার উদ্যোক্তীদের আধিক ক্ষতি এবং নানাবিধ 
অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে দলকে অবশিষ্ট খেলায় 
যোগদান করতে সম্মত হ'ন। এই শোঁকাঘ্িতা মহিলার 
উদারতা ভারতীয় ক্রীড়ামহল নতশিরে ব্বীকাঁর ক'রে তার 
প্রতি সমবেদনা জানাবে । এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল জয়পুরের 
ছুটি পোলো থেলার পর। স্থতরাং বাকি খেলায় 
আর্জের্টনাঁদল যে দলের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারবে 
না তা খুবই স্বাভাবিক। 

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পোঁলে! থেলার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের মত পৌলো৷ খেলা 
ভারতবর্ষে জনপ্রিয় না হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে 
পোলো খেলার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষে দ্রিন দিন বেড়ে 


০খলা-খুলা 


রি স্কপক্কপ স্কপ না খা প্তান্পা পাপা স্ব নপা সলাত বালা ব্যস্ত কা পা পা ব্কাক্ছপা পশচনগা পা বগা পাপ পেগ ্থ 
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২2৫ 


চলেছিল। ১৯৩০ সাল থেকে জরপুব রাজা ভারতীয় 
পোলো খেলার তীর্ঘস্থানন্ধপে সুপরিচিত ছিল। আর্জের্টিন! 
দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের এই পোলে! খেল!কেই দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের প্রথম গুরত্বপূর্ণ পোলে! খেলায় 
যোগদান হিসাবে গণ্য করা যায়। ভারতীর পোলে। 
এসোপিয়েশন দলের অধিনায়ক জয়পুরের মহাঁরজা পৃথিবীর 
একজন বিশিষ্ট পৌলে৷ খেলোরাড হিসাবে স্ুুপরিচিত। 
তার অধিনয়কত্বে জর্পুর পোলোদল ১৯৩৮ সালে 
ইংলগ্ডের বিশিষ্ট পে।লে। প্রতিধে।গিতায় ভারতবর্ষের নাম 
বিজয়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলো। 


স্সঞ্রও হয 2 & 


কমনওয়েখ 2 ৩২৪ ও ২৪৭ 

ভারতবর্ষ 2 ৩১৩ ও ২৬১ (৭ উইকেটে ) 

এই পঞ্চম টেষ্ট পেল|র উপরই উভয় দলের “রাবার 
পাওয়া! না-পাওয়া নির্ভর করছিলে! সুতরাং সারা ভাঁরত- 
বর্ষের ক্রিকেট ক্রীড়ানুরাগীরদলকে চীপক মাঠের খেলার 
প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান জ্ঞানে অধীর আগ্রহে শেষ ফলা- 
ফল জানবার জন্তে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে 
কাট্টাতে হয়েছিলো । ভারতীয়্লের সমর্থকদের উদ্বেগের 
আরও বেশী কারণ হ'ল, বখন কমনওয়েলথদল টসে জয়লাভ 
করে ব্যাট করতে নামলো। ক্রিকেট খেলায় টসে জম্ুল।ভ 
করার মানেই হল, খেলার অদ্ধেক জয়ল।ভ করাঃ বিশেষ 
ক”রে এ রকম একট! গুরত্বপূর্ণ খেলাম । ্ 

১৭ই ফেব্রুয়ারী খেল।র প্রথগ দিনের নির্দারিত সময়ে 
কমনওয়েলগ দলের ৮ উইকেট পড়ে গিম়ে ২৯০ রাঁণ 
উঠে। দলের ওরেল ১৪৯ রাণ ক'রে নট আউট গাকেন। 
পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাঁণ এ্যালে ৪৮) কমন ওয্েলখদলের 
মাত্র ১ রাণে দলের ক্যাঁপটেন লিভিংষ্টেন আউট হঃন। 
টসে হেরে গিয়ে খেলার স্থচনাতেই ভ।রতীয় দল যে 
সাঁফল্যলাভ করলো! এ দেখে সনর্থকের! কিছুটা! আশাম্িত 
হল। ৩টে উইকেট পড়লো দলের ৬৩ রাঁণে। ধর্থ 
উইকেটে ওরেল এবং এলে জুটি হয়ে খেলার ভাঙ্গন রোধ 
করলেন। এ দু'জনের জুটিতে ৭* মিনিটে ৮৯ রাণ 
উঠলে পর দলের ১৫১ রাঁণে এাঁলে রাঁণ আউট হ*ন 
৮টা উইকেট পড়ে যাঁয় দলের ২১৩ রাণে। এরপর 


২৪৫২, 


ফিজমরিস ওরেলের ভুটি হয়ে ৭৩ মিনিটে ৭ বাণ 
তুললে পর সে দিনের মত ৮ উইকেটে ২৯০ বাঁণে 
খেল! বন্ধ থাঁকে। ফাঁদকাঁর ৬৯ রাঁণে ৩টে উইকেট 
পান। ফাইনলেগে উন্ীরগড় ওরেলকে তার ২৮ রাণের 
মাথায় ধরতে পারলে কমনওয়েথদলের আরও কম রাঁণ 
উঠতো। 

১০ই ফেব্রুয়ারী, থেলার ২য় দিনে কমনওয়েলথদলের 
১ম ইনিংস ৩২৪ রাঁণে শেষ হয়। ওরেল দলের সর্বে[চ্চ 
১৬১ রাণ করেন। দ্বিতীর দিনে কমনওত্নেলখ দলের 
বাকি ২টে! উঠকেট নিতে ভাঁরতীত্ব দলের ২৭ মিনিট সমন্ন 
লাগে। ভারতীয় দলের ১ম ইনিংসের স্চনা ভাল হ'ল 
না। দণের সর্বে!চ্চ ৭৭ রাঁণ করেন হাজারে । হাঞ্জারে এবং 
ফাঁদকার চতুর্থ উইকেটে জুটি হয়ে দূলের ভাঙন রক্ষা 
করেন ২ ঘণ্টায় ১০৪ রাণ তুলে। নির্ধারিত সময়ে 
৫টা উইকেট পড়ে ভারতীয় দলের ১৮৪ রাণ উঠলে 
দেখা গেল কমনওয়েখদলের সমান রাঁণ কয়তে তখনও 
ভারতীয় দলের ১৩৯ রাঁণ দরকার, হাতে ৫€টা উইকেট । 

১৪শৈ ফেব্রুয়ারী, খেলার তৃতায় দিনের লাঞ্চের সময় 
কমনওয়েখদলের রাঁণ সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে তখনও 
ভারতীয়দলের ৫৬ রাপ দরকার, হাতে ৪টে উইকেট। 
৩১৩ রাঁণে ভারতীয়দলের ১ম ইনিংস শেষ হলে 
কমনওয়েলথদল ১ম ইনিংসের খেলায় ৩১ রাঁণে অগ্রগামী 
থাকে । ট্রাইব ৯* রাঁণে ৪টে এবং ফিজমরিস ৪ রাণে ৩টে 
উইকেট পান। কমনওয়েলথদল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা 
সুরু ক'রে নির্ধারিত সময়ে ২ উইকেটে ৪% রাণ তুলে। 
চৌধুরী ৬ ওভার বলে ২টো মেভেন নিরে ১২ রাণে ২টো 
উইকেট পান। 

২০শে ফেব্রুয়ারী, খেলার চতুর্থ দিনে কমনওষেলথ- 
দলের দ্বিতীয় ইনিংদ ২৪৭ রাণে শেষ হয়। দলের সর্ব্বোচ্চ 
৮৪ রাঁণ ক'রে হোণ্ট নট আউট থাঁকেন। তিনি ৬্টা 
বাউগ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউগ্ারা করেন। ফাঁদকাঁর 


স্ঞান্রত্ঞন্রঞ্য 


[০৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


২৮ রাণে ৩টে এবং চৌবুরী ৭” গাঁণে ৩ উইকেট পাঁন। 
মানকড় ৫৭ রাঁণে পান ২টো। উইকেট । ভারতীয়দল 
দ্বিতীর ইনিংসের খেল! মারভ্ত করে এবং নির্ধ[রিত সময়ে 
১ উইকেটে ৫০ রাণ ভুলে। ভারতীয় দলের জয়লাভের 
জন্যে তখন ২০৯ রাঁণ প্রয়োজন, হাতে ৯টা উইকেট, সময় 
পাঁচ ঘণ্টা । 

খেলর পঞ্চম দিনে চীপক মাঠের উইকেট ব্যাটসম্যানদের 
কাছে রাণ তোলার দিক থেকে এক বিপদসদ্কুল পথ, ' 
অপরদিকে বোলারগণ এ রকম উইকেটের অপেক্ষাতেই 
থাকে _এ যেন তাদের কাঁছে শিকার ধরা ফদ। ভারতীয় 
দলের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা তাঁরা টসে হেরে গেলেও 
কমনওয়েলথের খেলারগণ থায়াপ উইকেটের স্থযোগ 
পুরোপুরি নিতে পারেনি । হাঁজীরে এবং উমরীগড়ের 
দ্বিতীন্ন উইকেটের জুটাতে প্রার দু'ঘণ্টার খেলায় ১০৭ 
রাঁণ উঠে, হাজারে দলের সর্দি ৮ও রাঁণ করে আউট 
হন। উমব্ীগড় আউট হন ৫৯ রাণে। এ ছুজন 
থেলোধাড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলাই ভারতীয় দলকে জরলাতে 
প্রভৃত সাধ্য করেছে। লাঞ্চ পর্যন্ত এর" নট্‌ আউট 
ছিলেনঃ দলের রান তখন ১ উইকেটে ১৪৩। চা-পানের 
সময় ৩টি উইকেট পড়ে ভারতীয়দলের ২২৪ রাঁণ উঠে, 
জয়লাভের প্রয়েজনীয় রাঁণের থেকে ৩৭ রাঁণ কম। 
জয়লাভের প্রয়োজনীষ্ষ ৪ রাঁণ তুলতে বখন বাকি তখন 
স্কোর বোর্ডে ৭টা উইকেট পড়ে দেখা গেল ২৫৫ রাঁণ 
উঠেছে। হাতে ৩টি উইকেট এবং ১* মিনিট সমম্ব। 
খেলার এই অবস্থাঁধ মুস্তাক আলি অধিকারীর জুট হয়ে 
খেলতে নামেন। ২টে। বাণ উঠলো প্রত্যেকে এক এক 
রাঁণ করলে। এর পর খেলা ভাঙ্গল নির্ধারিত সময়ের* 
১১ মিনিট আগে মুস্তাক ড্রাইভ সেরে বাউগ্ডারী করলে 
প্রয়োজনীয় ৩২ বাঁণের উপর ২টো রাঁণ বেশী উঠলো। 
উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজনা থেকে রেহাই পেয়ে দর্শকমগুলী 
ভরতীয়দলের জয়প্বনিতে মাঠ কীপিয়ে তুললে! | 


নব-্রকা শিল্ গুস্তকাবলী 


প্ীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রণীত অভিনব গল্পগ্রন্থ “কীচামিঠে*-_২॥ 
ছ্র্নণজিৎকুমীর সেন প্রণীত উপস্ান "সানাই”--১৪* 
প্রবোধ সরকার প্রণীত “ভালবাসা নহে অপরাধ”--২৫* 
অপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচারধ্য প্রণীত উপস্াস “তগ্রনীড়*_২ 
গ্রকৃকগোপাগ ভট্টাচাঁধ্য প্রণীত শিশু-উপস্থাস 
“্দন্্যুর গশ্চাতে”-১৪০ 


প্ন্তামনুন্মর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “টাকার মূল্য হাস”-1৮*, 
শা ধীন ভারতের শাসনতন্্র”--২৬ 
গ্রশশধর দত্ত প্রণীত রহস্তোপস্তাস “বিশ্বাসঘাতক মোহন”"-__২২, 
"স্বপনের দস্্য-জীবন”-_-২৬, “জেল-পলাতক মোহন”__২* 
ইহধীন্্রনাথ রাহা প্রণীত নাটক “বিক্রসাদিত্য”-_-১%* 
জগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্তাস “নদা আর কৃষ্ণ”-_-২॥০ 


অন্পাদক- শ্রীফীন্জনাথ মুখোগাধ্যায় এম-& 


*৩/১।১১ কর্ণগ্য়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাতা! তাঁরতবর্ধ প্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে প্ীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কক মুদ্রিত ও গ্রকাশিত 








ওরা কার কথা কর, 
ওরে কিশলয়_-” 


ফটো প্রীভয়দেব, গুপ্ত 





₹নস্ণা্ধ_৯৩৫৭৭ 


দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ 
সন ১৩৫ণে সাল 
জ্যোতি বাচস্পতি 


সন ১৩৫৬ সালের ৭ই চৈত্র» ইং ২১শে মার্চ ১৯৫০ মঙ্গলবার, 
ভারতী ্ট্যাপ্ডার্ড বেলা ১*টা ৬ মিনিট সণয়ে সুর্য বিষুব 
রেখার উপর আদবেন। সেইদিন সেই সময়কার গ্রহ- 
স্থান একবছরের মত পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন 
করবে। সে সময় গ্রহস-স্থান হবে এই রকম। 
আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা এ সংক্রমণের গুরুত্ব 
বুঝতেন বলেই এর নাম দিয়েছিলেন মহাবিষুব সংক্রান্তি। 
বেদের মতে এইদ্িন মাধব মাসের আরম্তভ। এই গ্রহ- 
সংস্থান থেকে সাধারণতঃ: বোঝা যাঁবে গ্রহগুলির প্রভাঁবে 
গোটা পৃথিবীর মাহুষগুলি কী ভাবে প্রভাবিত হবে। 
রাশিচক্রটি লক্ষ্য করলে গ্রথমেই নজরে পড়ে যে, রবি 
মীন রাশিতে থেকে বুধ ও রাহযুক্ত এবং তা প্রজাপতি, শুক্র, 
ফর ও মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। তার উপর 
কোন শুত গ্রহ্রই দৃষ্টি বা প্রেক্ষা নেই। স্থৃতরাং এ বছরও 


৩৫৩ 


৪ 






| চ 51৫5 | বু ৭1১০ রে 


রূ২২।৫৩ বং 


রর 
শ ২১৪৭ বং চি 
৫ 


রে 
 মন৯৩৯ বং 
০ ব ২৩১৬ বং 


৫ কে ১৪১৪ 


ূ 
| 
| 


1 
! 


] রা ১৪১৯ 


| পঞ্চম সংখ্যা 








1 র৬৫* / 









রঃ 


০ 
বু ১৪৬ 






২০৮৪৪ 


পৃথিবীতে শাস্তি এবং শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। 
পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী উত্তেজনা লক্ষিত হবে এবং সব 
দেশেই সরকারের বিরুদ্ধে কমবেশী আন্দোলন মাথাখাড়া 
করবে। নানারকম বিপ্লবাত্মক মতবাদও বেশ উত্তেজনার 
সঙ্গে প্রচারিত হবে। কিন্ত সে উত্তেজনার পিছনে কোন 
স্থচিস্তিত কর্ম-ধার! না থাকায়, তা শুধু মিথ্যা গণ্ডগোল, 
দাঙ্গা-হাঙ্গাম! ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত হয়েই নি:শেষিত হবে। 
প্রজা সাধারণ তা থেকে উপকৃত তো হবেই না, বরং নানা- 
বিচিত্রমতের মাঁঝে পড়ে বিভ্রীস্ত হ”য়ে উঠবে। সবদেশেই 
এই সকল উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপারে কৃপক্ষকে এমনি ব্যতি- 
ব্যস্ত হ'তে হবে যে, তারা প্রজাসাধারণের দিকে নজর 
দেওয়ার অবসর পাবেন না । এতে কঃরে প্রজাসাধারণের 
সহান্গভূতি প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে বিপ্রবীদের 
দিকে প্রসারিত হবে এবং দেশের প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে 
তারা হয় একান্ত উদ্দাসীন হয়ে উঠবে, না হয় তাঁকে ভীতি 
ও সন্দেহের চক্ষে দেখবে। সবদেশেই সংস্কারমূলক বিধি- 
বিধান কিছু কিছু প্রবতিত হবে বটে, কিন্তু তা প্রজা- 
সাধারণকে সন্তষ্ট করতে পারবে না। অধিকাংশ দেশেই 
জনসাধারণ কামনা করবে আমূল সংস্কার, কিন্তু উপযুক্ত 
নেতৃত্বের অভাবে ত! সম্ভব ছঃয়ে উঠবে না। 

এ বৎসরও পৃথিবীর সর্বত্রই একটা অশান্ত আবহাওয়া 
লক্ষিত হবে। বিশেষতঃ শাসন-কৃতৃপিক্ষকে এমন সব 
অপ্রত্যাশিত ঝঞ্চাট ও শঙ্কটের সন্মুখীন হতে হবে, যাঁর 
সমাধানে তাঁদের সকল শক্তি প্রয়োগ করেও আশামন্গরূপ 
কোন ফল হবে না। কি প্রজ্ঞা সাধারণ, কি ধনিক-সম্প্রদায়, 
কোন পক্ষেরই আস্তরিক সহযোগিতা তারা পারেন না। 

মোট কথা, এ বৎনরও ছুতিক্ষ, লোকক্ষয়, উচ্ছৃঙ্খলা ও 
উত্তেজনার মধ্যে লোকে শাস্তি খুঁজে পাবে না । 

ইংলগুকে এ বছর নানারকম শঙ্কটের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হ'তে হবে। বিশেষতঃ তার বৈদেশিক ব্যাপারে 
নানারকম বঞ্চাট উপস্থিত হবে; কোন মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে 
মনোমালিন্য হওয়াও অসম্ভব নম্ম এবং আধিক বা 
বাণিজ্যিক ব্যাপার নিয়ে কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে 
প্রতিদবন্দিতাও হ'তে পারে। এই ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে 
কোন রকম ষড়যন্ত্র হওয়াও অসম্ভব নয় । ইংলগ্ডে অর্থাতাঁর 
বিশেষ তাবে অমুত্ত হবে এবং ছুঙিক্ষ প্রভৃতি কারণে 


গাব্ব্তন্যঞ্ 
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লোকক্ষয়ের আশঙ্কাও আছে । মুীভাকে এ বছরও 
নানারকম সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে। মন্ত্রীসভার 
পতনের বিশেষ আশঙ্কা আছে। পতন যদ্দি না হয়, তা 
হলেও কোনরকম পরিবর্তন নিশ্চয় হবে। ইংলগ্ডের 
সাধারণ স্থাস্থ্যও এ বৎসর ভাল যাবে না। সহসা কোন 
ব্যাপক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে । আধিক ব্যাপার 
সামলাঁবার জন্ত নানারকম ব্যবস্থা করলেও তা সম্পূর্ণ সফল 
হবে না। তা ছাড়া ঘরে শ্রমিক বিক্ষোভঃ বাইরে 
উপনিবেশ নিয়ে গোলোধোগ, বৈদেশিক বাণিজ্া, জলপথ, 
আকাশপথ প্রভৃতি নিয়ে মতান্তর বা বিরোধ_-এই সকল 
ব্যাপারে তাকে বেশ বিব্রত হ'তে হবে। মোট কথা 
ইংলগ্ডের পক্ষে এটি একটি ছূর্বৎসর। যদিও একটা! 
বাহিক প্রলেপ দিয়ে তা ঢাঁকবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যাবে 
কিন্তু যেহেতু তার ভাগ্য এবার শনি ও মঙ্গলের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাকে ঘরে ও বাইরে সর্বত্রই 
ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে এবং কোন দিকেই সে স্ব্তি 
পাবে না। 

মাঞ্িণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে শুক্র । এ শুক্র 
বরুণ ছাড়া অপর কোন গ্রচের শুতপ্রেক্ষা পায় নি। কাজেই 
তাকে নানারকম সমন্তার সম্মুখীন হ'তে হবে। বৈদেশিক 
নীতি, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতির সংশ্রবে তার 
নানারকম অপ্রত্যাশিত ঝঞ্াট উপস্থিত হবে। সমর- 
সঙ্জা বৃদ্ধর দিকে তাঁর খুব বেণী লক্ষ্য পড়বে, কিন্ত 
সমর-সজ্জা, অপরদেশের সঙ্গে আধিক সম্বন্ধ, শ্রমিকের 
অবস্থা? খাদ্য, পরিধেয়, ট্যাক্স ইত্যাদির ব্যাপার নিযে এবং 
বিশেষ করে বৈদেশিক নাতি নিয়ে কংগ্রেসের সভ্যদের 
মধ্যে মতভেদ ও প্রবল বাদ-বিতণ্ড লক্ষিত হবে। এ 
বৎসরও তার আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অন্ত থাকবে না; কিন্তু 
সে চেষ্টা সাঁফল্য-মণ্ডিত হওয়ার মোটেই কোন আশা নাই। 
কোন কোন মিত্ররাষ্ট্রের দ্বারা গুপ্ত-শক্রতা বা কোন 
ষড়ঘন্ত্র হ'তে পারে এবং কারো কারো দ্বারা প্রকাশ্য 
প্রতিদ্বন্বিতাও অসম্ভব নয়। তার বহির্বাণিজ্যের ব্যাঁপারও 
নানাদিক দিয়ে প্রতিহত হবে এবং অনেক সময় বৈদেশিক 
ব্যাপারে অনর্থক অর্থক্ষয় হবে। অন্ত্রপজ্জা ইত্যাদিতে এবং 
মৃতন কোন মারণাস্ত্র নির্মাণে যে পরিমাণে ব্যয় হবে সে 
অন্থপাতে সাফল্য লাভ হবে না। তার কূটনীতি অনেক 
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ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্গবসিত.হবে এবং তার জনপ্রিয়তা 
অনেকাংশে হাস প্রাপ্ত হবে। 

রুশদেশ ও চীন, এ উভয়েরই ভাগ্ানিয়স্তা হয়েছে 
বৃহস্পতি। এ বৎসরের রাশিচক্রে বৃহস্পতিই একমাত্র গ্রহ, 
যা রাহ ছাড়া অপর কোন গ্রহের দ্বারা কু-প্রেক্ষিত নয় 
এবং যা চন্দ্র ও প্রজাপতির শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃগীত। ছু*টি 
রাষ্ট্রেরইে একই গ্রহ ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় উভয়ের মধ্যে 
সম্প্রীতি খুব দৃঢ় হবে। যদ্দিও চীনদেশের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা এ বৎসরও শান্তিপূর্ণ হ'তে পারবে না এবং এ 
বতদরও তার অস্তবিরোধ প্রভৃতি কারণে তাকে একটা 
বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে এবং অনেক- 
ক্ষেত্রে তাকে সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, 
তথাপি তার নৃতন শাসনতন্ত্র ও বিধিবিধান জনসাধারণের 
সমর্থন লাভ করবে। এ বৎ্সরও তার প্রজাসাধারণকে 
অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হবে এবং তার স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার বধিত হবে, কিন্তু ভবিষ্ততের 
আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণ সকল ছুর্দশা সহা কঃরে 
যাঁবে এবং কতৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। 

রুশ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এ বছর সব দেশের 
চেয়ে ভাল হবে, তার উৎপাদন অপ্রত্যাঁশিতভাবে বৃদ্ধি 
পাবে এবং প্রজাসাঁধারণের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল 
হবে। কিন্তু তৎসত্বেও অপর রাষ্রের শত্রুতা ও 
গ্রতিদবন্বিতায় তাকে কম-বেণা উদ্বেগ ও ঝঞ্চাট পোহাতে 
হবে। প্রবল প্রতিদবন্বীর দ্বারা তার বিরুদ্ধে নানা রকম 
প্রগার কার্য চলবে এবং সেই প্রতিদ্বন্বিতার জন্য সে নিজে 
শাস্তির পক্ষপাতী হলেও, সমরসম্ভার বুদ্ধ, অস্ত্রাদি নির্মাণ 
গ্রভৃতি ব্যাপারে তার যথেষ্ট সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত 
হবে। তার সামরিক বিভাগের কার্ষকারিতা বৃদ্ধি পাবে 
এবং প্রতিদ্বন্বী রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্ত একটা 
প্রস্ততি ও উত্তেজনা! জনসাধারণের মধ্যে প্রকট হতে 
পারে। রুশ এ বছর অনেকট1 নিজের মধ্যে গুটিয়ে 
থাকবার চেষ্টা করবে এবং তার প্ররুত মনোভাব বা প্রকৃত 
নীতি বাইরের লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে। 

এসব দেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বল!যায় কিন্তু 
তাতে আমাদের কোন লাভ নেই। ভারতের অবস্থা কী 
হবে তাই দেখা যাৰ্‌। 
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বত স্বস্তি স্ব হস্ত সহ ব্ল সা তত সা 


ভারতের এবছর লগ্ন হয়েছে বৃষ এবং তার যুগ্ম ভাগ্য- 
নিয়স্তা হয়েছে প্রজাপতি ও বুধ। প্রজাপতি আছে 
দ্বিতীয়ে এবং বুধ অন্তর্গত ও নীচস্থ হ'য়ে আছে একাদশে । 
প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ অশুতপ্রেক্ষা রুদ্র, শুক্র, রবি ও মঙ্গলের 
সঙ্গে, তা বৃহস্পতির সামান্ত শুতপ্রেক্ষা ও দৃষ্টি পাচ্ছে এবং 
চন্ত্রেরও শুভপ্রেক্ষা তার উপর আছে। বুধের সঙ্গে রবির 
কন্জাংশন আছে--তার সম্বন্ধ হয়েছে রবি, রাহ, মঙ্গল 
কেতু ও বরুণের সঙ্গে । 

দ্বিতীয় ভাব থেকে সাধারণতঃ: বিচার কর! হয় দেশের 
আঁথিক অবস্থা, আক্ব, কর, শুক্ক ইত্যাদি এবং একাদশ 
ভাব থেকে বিচার করা হয় দেশের ব্যবস্থা পরিষদ, সভা- 
সমিতি, কর্পোরেশন ইত্যাদি ; স্থতরাং এই সকল ব্যাপারের 
সংশ্রবে এ বৎসর নানা রকম ঘটনা ঘটবে যা সকলের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। 

প্রজাপতি দ্বিতীয়ে থাকায় ভারতের আথিক ব্যাপারে 
এ বৎসর অনেক ওঠাপড়া চলবে । আথগিক নীতি সম্বন্ধে 
সংস্কারমূলক কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বটে, কিন্ত তা 
কাজে পরিণত করার পক্ষে নানারকম অপ্রত্যাশিত বাঁধা 
উপস্থিত হবে, যাঁর জন্ত কভৃপক্ষকে যথেষ্ট বিব্রত হ'তে 
হবে। পু'জিপতিদের যড়যন্ত্র এবং প্রকাশ্য বিরোধিতা 
মুদ্রাম্মীতি কমাবাঁর অন্তরায় হয়ে দাড়াবে। নানা 
অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ব্যাপারে অকন্মাৎ এমন অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতির 
উদ্ভব হবে, যাতে ক'রে তার আধথিক ব্যবস্থা ব্যাহর্ত ছবে। 
তা ছাড়া পু'জিপতিদের স্বার্থ বা লাভের খাতিরে এমন 
নীতি গৃহীত ছ'তে পারে যাতে সরকারকে বিরুক্ধ 
সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে। আথিক ব্যাপার নিয়ে 
পার্খবশ্রা রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ তীব্রতর হ,য়ে ওঠা সম্ভব । 
অবশ্থ কর্তৃপক্ষের দ্বারা আধিক অবস্থার সমত! নিয়ে সাঁসার 
জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা হবে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সফল হবে 
না। আথিক নীতি সম্বন্ধে নানারকম অপ্রত্যাশিত 
পরিবর্তন হবে এবং অর্থের বাজারে একটা অস্থিরতা 
ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হবে। আধিক ব্যাপার নিয়ে 
পালিয়ামেণ্টে এবং আইনম্পরিষদ্দে অনেক বাকৃবিতগ্ডা 
চলবে, কিন্তু তা সত্বেও লিমিটেড, কোম্পানী ইত্যাদির 
ব্যাপারে এমন কোন নীতি প্রবতিত হবেঃ যাঁর প্রতিক্রিয়ায় 
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আর্থিক জগতে একটা আলোড়ন উপস্থিত হবে। আধিক 
সমস্যার সমাধানের জন্ত সরকারকে বিদেশ থেকে খণ 
গ্রহণ করতে হুবে, কিন্তু সে খণ তাঁর পক্ষে খুব সুবিধাজনক 
হবে না। 

মোট কথা আথিক ব্যাপার এ বৎসর ভারতের একট! 
মত্তবড় সমস্যা হবে। আথিক ব্যাপারে এমন সব 
অপ্রত্যাশিত ঝঞ্চাট উপস্থিত হবে, যাঁর সমাধান মোটেই 
সহজসাধ্য হবে না। 

লগনপতি শুক্র নমে থেকে প্রজীপতি, কদ্রু; রবি, 
মঙ্গল ও রাহুর দ্বারা পীড়িত হওয়ায় দেশের অবস্থার 
উন্নতির জন্য নানা ধরণের পরিকল্পনা হলেও তা কাজে 
পরিণত কর! সম্ভব হবে না। দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
একদিকে যেমন অভাব-অনটন ও ছু:খ-ছুর্দশ! প্রকট হয়ে 
উঠবে অপরদিকে তেমনি ছুর্নীতি ও অপরাধমূলক আচরণে 
দেশ ছেয়ে যাবে। থাগ্াভাব, বাসকষ্ট, রোগশোঁকঃ 
ইত্যাদি নানা প্রতিকূল আঘাতে উত্তেজিত ভয়ে এমন 
কোন অপকর্ম নেই ষা সাধারণ লোকে করতে চাইবে না। 
জ্ীলোক ও শিশুর পক্ষে এ বৎসরটি অত্যন্ত ছুবৎসর-- 
তারা নানাদিক দ্দিষে অবহেলিত হবে এবং তাদের উপর 
নানা রকম অত্যাচারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তা 
ছাঁড়া স্তরীলোকদের মধ্যে ছুর্নীতিমলক আচরণের আধিক্য 
হওয়াও অসম্ভব নয়। 

এ বৎসর ভারতীয় ইউনিয়নের উপর তৃতীয়স্থ রুদ্রের 
বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন নাতা ভারতের ভাগ্যনিবস্তা 
প্রজাপতির প্রথম সংযোগী প্রেক্ষায় পীড়িত। লগ্মপতি শুক্র 
এবং চতুর্থপতি রবিও এ কুদ্রের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত 
হচ্ছে। এর ফলে পার্শবর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিম্ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের দ্বার! তাঁর বিরুদ্ধে 
নান! রকম ষড়যন্ত্র হবে এবং বিদেশে মিথ্যা প্রচার কাধ 
চলবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা তো 
হবেই, এমন কি শক্তি পরীক্ষার উপক্রমও হ'তে পারে। 
তৃতীয়স্থ রুদ্র সংবাদপত্র, পুম্তকপ্রকাশ ইত্যাদির ব্যাপারেও 
বিচিত্র ঘটনা ও পরিস্থিতি নির্দেশ করে। সংবাদপত্রের 
ব্যাপারে কোন রকম আইন বা অর্ডিনান্ন প্রবর্তিত হ'তে 
পারে, যাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিশ্ব ঘটবে। 
রেলওয়ে, চলাঁচঙল-ব্যবস্থাঠ পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির 
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ব্যাপারেও নানারকম অপ্রত্যাশিত; &টটনায় গতর্ণমেণ্টকে 
ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে। রেলওয়ে ও চলাচলের ব্যাপারে 
দুর্ঘটনারও বাহুল্য ঘটবে । দেশে পঞ্চম-বাছিনীর দ্বারা 
অথবা গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বার! রেলওয়েঃ নদীর সেতু 
ত্যাদিতে ধ্বংসমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ 
আশঙ্কা আছে। 

শনি চতুর্থে থাকায় প্রেসিডেন্ট এবং গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে বৎসরটি খুব শুভ নয়। তাঁদের জনপ্রিয়তা হাস 
হবে। নানাদিক 'দিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাধাগ্রাঞ্ধ 
হবে এবং তাঁদের সবদিক দিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার 
সন্মুখান হ'তে হবে। বেকার এবং বাস্তচারাদের ব্যাপারে 
নানারকম ঝঞ্চাট উপস্থিত হবে। কৃষি এবং ভূমি সংক্রান্ত 
অন্ঠান্য ব্যপার এবং বাসগৃহের সমস্যার সমাধান কোঁন- 
মতেই স্ুষ্টভাবে ভয়ে উঠবে না। এ বিষয়ে নানা ঝঞ্চাট 
মাথাখাড়া করবে। খনিতে ছর্ঘটন! এবং নানারকম 
প্রাকৃতিক উৎপাত, ভূমিকম্প, ঝঞ্চা প্রভৃতিতে ভূমির 
প্রভৃত ক্ষতির আশঙ্ক। আছে। ভূমিজীবী ও কৃষকদের 
পক্ষে বৎসরটি মোটেই ভাল নয়। গভর্ণমেন্টের দ্বারা 
ভূমির উন্নয়নের চেষ্টা নানাদিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে। 

পঞ্চমে মল থাকায়, বিশেষ ক?রে এ মঙ্গল সপ্তমপতি 
ও দ্বাদশপতি হওয়ায়, শক্রর দ্বারা নানারকম দুষ্ট প্রচার- 
কার্ধ অন্ু্টিত হতে পাঁরে। নারী এবং শিশুর বিরুদ্ধে নান! 
রকম অত্যাচার হওয়া সম্তব। নারীধর্ষণ, ছেলে-চুরি 
প্রভৃতির প্রাচুর্ধ ঘটবে । আমোদপ্রমোদের স্থান, থিয়েটার, 
সিনেমা, সারকাঁস ইত্যাদিতে অগ্নিকাণ্ড, দাঙাহাজামা, 
দুর্ঘটনা ইত্যাদির আশঙ্কা আছে। স্কুল কলেজে ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহমূলক মনোভাব প্রকট 
হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও দুর্ঘটনা, দাঁজাহাঙ্গীমা 
প্রভৃতি বুদ্ধি পাবে । শিক্ষর ব্যাপারে নানারকম বাধা- 
বিদ্ব উপস্থিত হবে এবং ছাত্রছাত্রীদ্দের মধ্যে নীতিবৌধ 
ও সংঘমের অভাঁব বিশেষভাবে লক্ষিত হবে। অনেক সময় 
কতৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। 

ব্যবসাঁয় জগতে ছুর্নীতির প্রাচ্য ঘটবে এবং চোঁরা- 
কারবার এ বৎসরও পুরোঁদমেই চলবে। পুণজিপতিদের 
অত্যধিক লাভের লোভ সাধারণ বাঁজারকে বিকৃত করে 
তুলবে । মোট কথা, বাজারের বিশৃঙ্খলা গতর্ণমেণ্ট চেষ্টা 
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করেও দূর করতে পারবেন না এবং এই বিশৃঙ্খলার জন্ 
জনসাধারণ অশান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। 

নবমে শুক্র থাকায় জলপথে বাণিজ্য, বৈদেশিক 
বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশই 
পরিচালিত হবে পু*জিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 
এবং পুজিপতিদের স্বার্থের জন্ত এ সম্বন্ধে কোন নতুন 
আইনও পাঁশ হ'তে পারে, যা সাধারণ সমালোচনার বিষয় 
হবে এবং যাঁর দ্বারা দেশের আথিক উন্নতিতে বাঁধা হবে। 
জাহাঁজ-নির্মাণ, বিমান-নির্সাণ ইত্যাদিতে অনর্থক ব্যয়- 
বাহুল্য ঘটবে এবং ব্যয়বাহুল্য হলেও সব সময় আশাঙ্রূপ 
কাজ হবে না। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে নানারূপ বিভ্রাট 
উপস্থিত হবে। স্বার্থসংস্টিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা জনসাধারণ 
বিপথে চালিত, প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে এবং 
ভানিয়ে এমন কোন কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ঘটা সম্ভব 
ঘার জন্য গভর্ণমে্টকে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেম্ল ইত্যাদির 
বাপারে কোন নতুন বিধান বা আইন পাঁশ করতে হবে। 

শুক্র নবমে থেকে মঙ্গল ও রুদ্রের দ্বার! পীড়িত হওয়ায়, 
একদিকে যেমন পার্খববর্তা রাষ্ট্রে ধম বা সাম্প্রদাস্বিক ব্যাপার 
নিয়ে অত্যাচার, দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদির জন্য ভারতকে 
বিব্রত হতে হবে, তেমনি আবার দেশের মধ্যেও ধর্ম” 
সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন নতুন আইন 
প্রবর্তনের চেষ্টা সম্ভব-যা নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার 
হতে পারে। তা ছাঁড়া দেশের আদালতগুলিতেও দুর্নীতি, 
ব্যভিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচিত্র মামলার সংখ্য। বৃদ্ধি 


পাবে এবং আইন-আদালত-সংশ্সি্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও 
কোঁন ধর্মপভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংশ্রবে কোন কেলেঙ্কারীর 
ব্যাপার সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 

দশমে বৃহস্পতি গভর্ণমেন্টের পক্ষে কতকটা শুভ। রাষ্ট্র 
পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কারমূলক বিধি 
প্রবতিত হবে, যাঁতে ক'রে দেশে কতকট! শৃঙ্খলা আসবে 
এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাঁবে। গভর্ণমেণ্টকে 
জনপ্রিয় করার জন্তও এ বৎসর যথেষ্ট চেষ্টা হবে, কিন্ত 
স্বার্থসংঙ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিদন্দিতায় ও নানারকম 
গগ্ডগোলের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ সফল হ'তে পারবে ন!। 
আথিক ব্যাপারে খণ, ব্যয়-সংকোঁচ ইত্যাদি দ্বার] কতকট! 
সমতা নিয়ে আসার চেষ্টা হলেও, গভর্ণমেণ্টকে আথিক 
অস্থবিধা অনেক ভোগ করতে হবেঃ যার জন্ক তার সকল 
ভাল পরিকল্পন! বাধাপ্রাপ্ত হবে। 


সমন্ন ১৩৪৭ সাক্শ 





২৪৫ 


একাদশে রবি, বুধ ও রাহ থাকায় পালিয়ামেণ্টের 
ব্যাপারে নানারকম অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। 
পালিয়ামেণ্টে সরকারী দলের মধ্যে অকন্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত 
তাবে একটা ভাঙন ধরতে পাঁরে। কোন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিকে নিয়ে কোন রকম কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ঘটতে 
পারে, বাদ-বিতণ্ডা অনেক সময় বাক্তিগত আক্রমণে 
পর্যবসিত হতে পারে। নেতৃত্ব নিষে অশোভন বিবাঁদ 
বা প্রতিদ্বন্দ্িভাও অসম্ভব নয়। নতুন আইনে নির্বাচনের 
ব্যাপার আথিক সঙ্কটের অজু্ঠাতে এ বছরও হওয়া সম্ভব 
হবে না, যার জন্য নেতাদের বিরুদ্ধে নানারকম নিম্দা 
প্রচার হবে। ধর্ম। শিক্ষা ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, আমোদ- 
প্রমোদ ইত্যাদির ব্যাপারে কতকগুলি আইন প্রবর্তনের 
চেষ্টা হ'তে পারে যা পালিয়াঁমেণ্টে এবং বাইরে অবাঞ্চনীয় 
বাদ-বিতগ্া ও উত্তেজনা হুষ্টি করবে। নেতৃস্থানীয় কোন 
সঙ্ঘের কে$ন রকম দুর্ঘটন1 বা কঠিন গীড়ার আশঙ্কা আছে। 

ঘ্বাদশে চত্তর_দেশের জনসাধারণের পক্ষে মোটেই 
শুভ নয়। দেশে অভাবগ্রন্ত, নিরাশ্রয় ও বেকারের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাঁবে এবং অভাঁব-অনটনের জন্য সাধারণের মধ্যে 
যেমন আঁধি-ব্যাঁধির প্রাচ্য ঘটবে, তেমনি তাঁদের মধ্যে 
নীতিবোধের অভাব লক্ষিত হবে এবং অপরাধপ্রবণত! 
বৃদ্ধি পাবে। চুরি, ডাকাতি, রাঁহাজানি এবং স্ত্রীলোক 
ও শিশুর উপর অত্যাচারের সংখ্যা খুব বেণী হবে এবং 
নারীসেবাব কোন প্রতিষ্ঠান) অনাথ আশ্রম প্রভৃতি নিয়ে 
কোনরকম কেলেঙ্কারী প্রচারিত হতে পারে। তা ছাড়া, 
আশ্রয়-শিবির ইত্যাদিতে অগ্নিকাণ্ড বা অন্ক কোনরকমের 


দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। আশ্রয় শিবির বাঁ &ঁ রকম 
কোন দাতব্য প্রত্তিষ্ঠানের অধিবাসীদের ব্যবহার অনেক 
সময় ছুবিনীত হঃয়ে উঠবে এবং তাঁদের দ্বারা কোনরকম 
দাক্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হওয়াও বিচিত্র নয়। বাস্তভারাদের 
জন্ত গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করলেও এবং তাদের ভন্ 
অর্থব্যয় হলেও, বাস্বহারা-সমস্যার হুট সমাধান এবৎসরও 
হ/য়ে উঠবে না। 

নেতৃত্বের অভাব এবছরও যথেষ্ট অঙ্গভূত হবে এবং 
জনসাধারণের ছুঃখ-ছুর্দশা এবছরও বিশেষ কমবে বলে 
মনে হয় না। একটা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি 
এ বছরও জনসাধারণকে গীড়িত করবে, যার মধ্যে আশার 
আলোর কোন রেখা তার৷ খুঁজে পাবে না। 

এ বছরও ভারতের জনসাধারণের পক্ষে দুর্বৎসর | 


স্্ষ” স্নপ ্নডপা বক্ষ গা 








সঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বন্দিনী 
তোরণ প্রতীহারের নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। 
সুগোপার প্রতি রসে-ভরা গ্রীতর ভাব আর তাহার ছিল 


না। তহুপরি দুইট! বিকশিতদন্ত যামিক-রক্ষী যখন 
একটা চোরকে তাহার স্ন্ধে ঢাঁপাইয়া দিয়! চলিয়া গেল 
তখন শুধু স্থগোপা! নয়, সমস্ত নারী জাতির উপর তাহার মন 
বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেবদ্ধঠিতার সখী না ভইয়া অন্ত 
কোনও লৌক হইলে কখনই সে চোরকে সারা ব্রাত্রি 
আগুলিয়! থাকিবার ভার লইত না। শান্তির সময়, দেশে 
কোনও প্রকাঁর উপদ্রব নাই 7; এ সময়ে রাঁজপুরীর তোরণ 
পাহারা দিতে হইলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়। থাঁকিবার 
প্রয়োজন হয় না দ্বারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই 
প্রভাত হইয়া যায়। কিন্ক এখন এই অশ্ব চোরটাঁকে লইয়া 
সে চক্ষু মুদিবে কি প্রকারে? চোর বদি পালায় তবে আর 
রক্ষা নাই । তবে কি চতুঃপ্রহর রাত্রি জাগিয়! এই বন্ধ্যাপুত্র 
চোরকে পাহারা দিতে হইবে? অতান্ত অপন্ষ্ট হইয়া 
প্রতীহার বলিল-_-“বাঁপু অশ্বচৌর, তোমার সাজসজ্জা 
দেখিয়া তোমাকে শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি 
এমল কুকর্ম করিতে গেলে কেন? রাজকুমাপীর ঘোড়া 
চুরি করিলে কি জন্য? 

চোঁর উত্তর না দিয়া নির্বিকার মুখে আকাশের পানে 
চাহিয়া রহিল। প্রতীহার পুনরায় বলিল__“আর যদি 
করিলেই, ধরা পড়িলে কেন? ধরা যদ্দি পড়িলেঃ কল্য 
প্রাতে পড়িলে কি দোষ হইত ?” 

চোর এবারও কোনও উত্তর করিল না। 

“তুমি তো বল্য প্রাতে নির্ধাৎ শুলে চড়িবে। তবে আজ 
রাত্রে আমাকে কষ্ট দিয়! কী লাভ হইল? 

তীঞারের বিরক্তি ক্রমশ হতাশায় পর্যবসিত হইতে- 

ছিঙগ এমন সময় তাহার পাশে একটি কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। 


চমকিয়া প্রতীহার দেখিল, পুর-ভূম্মির জীবন্ত প্রেত গুহ 
নিঃশব্দে তাহার পাশে আসিয়া ঈীড়াইয়াছে। 

এ আখ্যায়িকাঁয় গুহের স্থান অতি অল্লই ); তবু তাভাঁর 
একটু পরিচয় আবশ্তক। সে হণ, হুণ অভিযানের সময় 
আপিয়াছিল। রাঁজপুরীর সুদ্ধে তাহার মন্তকে গুরুতর 
আঘাত লাগে, কপালের বাম ভাগে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন 
এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । ফলে, গুগ্কের স্থৃতি ও 
বাঁকশক্তি চিরতরে লুপ্ত ভইয়া যাঁয়। তদবধি সে রাঁজপুরীর 
প্রাকার খেষ্টনীর মধ্যে আছেঃ কেহ তাহাকে কিছু বলে 
না। দিব! ভাগে পে কোথায় থাকে কেহ দেখিতে পায় 
না; বাজে পুরভূমির উপর ণার্ণ খবর ছায়ার মত ঘুরিয়] 
বেড়াঁয়। রাত্রির প্রহরীরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পায়, 
সে তোরণ স্তম্ভের পাশে বসিয়া আপন মনে হাসিতেছে, 
অথবা অতৃপ্ত প্রেত-যেনির মত অন্ধকার প্রাকারের উপর 
সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রহরীরা সাগ্রঙে তাহার 
সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু গুহ নারব থাকে? 
তাহার লুপ্ত স্থৃতির মধ্যে কোন্‌ বিচিত্র রহস্য লুক্কায়িত' আছে 
কেহ অম্মান করিতে পারে না। 

গুহ আসিয়া কয়েকবার সঞ্্পণে চিত্রককে প্রদক্ষিণ 
করিল; মুখের কাছে মুখ লইয়া! গিয়া যেন আঘ্রাণ গ্রহণ 
করিল; পশ্চাতে গিয়া কি যেন দেখিল-_তারপর নি:শবে 
হাসিতে হাসিতে প্রতীহারীকে অঙ্গুলি সক্ষেতে ডাকিল। 

চিত্রকের হস্তদয় পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল) প্রতীহার 
গিয়া দেখিল কোন্‌ অজ্ঞাত উপায়ে রজ্জুবন্ধন চিলা হইয়! 
গিয়াছে, টানিলেই ছাত বাঠির হইয়া আসিবে। প্রতীহার 
জুদ্ধ হইয়া বলিল_-'আরে শৃগালপুত্র গের, তুই আমাকে 
ফাকি দিয়া পাঁলাইতে চাস?” দৃঢ়ভাবে রজ্জু বাধিতে 
প্রবৃত্ত হইল। 

গুহের গলার মধ্যে অব্যক্ত হাঁসির মত একটা শব্ধ 
হইল। প্রতীহার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,_€গুহ, 
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বড় রক্ষা করিয়াছ। এ চোর পালাইলে আমাকেই শুলে 
যাইতে হইত। এখন এই গর্ভ-কুম্মাগুটাঁকে বাধিয়া 
সারারাত্রি বসিয়া থাকি । আঁর বিশ্বাস নাই। একট! 
কূটকক্ষও বদি থাকিত, এই নষ্টবুদ্ধি তন্করটাকে তাহার 
মধ্যে বন্ধ করিঘা নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরিতাম |? 

গুহের চোঁখে যেন একটা ছায়া পড়িল; সে দঈীড়াইয়। 
নিজ অস্ুষ্ঠ দংশন করিতে লাঁগিল। 

প্রতীহারের মনে বনু অশান্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া 
ছিল, সে গুহকে লক্ষ্য করিযা বলিতে আরম্ভ করিল-__ 
€গুহ, তোমাকে বলিতেছি* স্ত্রীজাতিকে কদাপি বিশ্বাস 
করিতে নাই। তাঁগদের মত অবধিশ্বাসিনী রেশদায়িনী 
দু্টপ্রকৃতি__? উপযুক্ত বেগবান বিশেষণের অভাবে প্রতাঙগর 
থ|মিয়া গেল। 

হয় তে নারীদাতির সম্বন্ধে প্রতীঠারের উক্তিতে কিছু 
ছিল, গুহ্রে চক্ষুদ্বয় সহসা অর্থপূর্ণ উত্তেজনায় বিস্ফারিত 
হইয়া উঠিল। সে সবেগে মস্তক আন্দোলন করিরা 
গ্রতীহারকে তার অন্গনরণ করিবার সঙ্কেত কিয়! 
অগ্রসর হইয়] চজ্লি। 

ছুই তোরণ-স্তত্তে ছুইটি প্রতীহার-কক্ষ আছে, পূর্বে 
বলা হইয়াছে । এই কক্ষ ছুটির প্রবেশদ্ারে কবাট নাই, 
তাই প্রতীহারদের বিশ্রামের উপধোণী হইলেও বন্দীকে 
বন্ধ করিয়া রাধিবার স্থ'বধা নাই । ইহাদের মধ্যে একটি 
সর্দা ব্যবহৃত তইত, অন্যটি প্রয়োজনের অভাবে শূন্য 
পড়িয়া থাকিত। গুহ সেই অব্যবত কক্ষটর মুখ পর্যন্ত 
গিয়া আবার হাতছানি দিয়া প্রতীগারকে ডাকিল। 

প্রতীহারের কৌতুছল হইল। কিন্তু চোরকে একাকী 
ফেলিয়া যাইতে পারে না। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়] 
চিত্রকের হস্তরঙ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। 

সতস্তগৃছের মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতাহার দেখিল+ গুহ 
চক্মকি ঠুকিয়! একটি ক্ষুপ্ন প্রদীপ জালিয়াছে। চকৃমকি 
প্রদীপ কোথা হইতে পাইল সেই জানে, হয় তো পূব 
হইতে সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়াছিল। প্রতীহার ঝুঝিল এই 
পরিত্যক্ত কক্ষটতে গুহের যাতারাঁত আছে। 

দীর্ঘ অব্যবহারে ঘরটি অপরিচ্ছন্ন, কোণে উর্ণনাঁভের 
জাল। একটা! চর্মচটিকা আলোকের আবির্তাবে ত্রস্ত 
হইয়া মাথার উপর চক্রাকাঁরে উড়িতে লাগিল। 


কালে সন্ক্্রা 
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প্রদীপ ধরিয়। গুহ কক্ষপ্রাগীরের কাছে গেল। অমস্থণ 
পাথরের দেয়াল, পাথরের উপর পাথর যেখানে যোড 
লাগিয়াছে সেখানে কমঠ-পৃষ্ঠের সীম চিহ। গুহ প্রদীপ 
ভুলিযা ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর একটি স্থান অঙ্গুলি 
দ্বারা টিপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে দেযাঁল হইতে চতুক্ষোণ 
একটা অংশ সরিয়া গেল। 

মহাবিন্মষে প্রতীহার দেখিল» একটি স্থড়ঙ্গ পথ। 
ক্ষীণ।লোৌকে সুডঙ্গের বেণী দূর দেখা গেল না, কিন্তু সুড়ঙ্গ 
যে প্রাকারের ভিতর দিয়া বন্সীক-বিবরের হ্যায় বহুদূর 
পর্যন্ত চলিয়া গিগ্বাছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হৃণেরা পুরী 
দখল করিয়াছিল বটে কিন্তু এই গুপ্ত সুওঙ্গের কথা জানিতে 
পারে নাই । 

মিটিমিট হাসিতে হাসিতে গুহ রন্ধ, মধ্যে প্রবেশ 
করিয! প্রতীগারকে অন্ুদর্ণ করিতে হঞ্গিত করিল। 
সুড়ঙ্গ অপরিসর নয়, দুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে 
পারে। প্রতীহার চিত্রককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। 

প্রায় হিশ হস্ত যাইবাঁর পর সম্মুখে একটি লৌহু কবাঁট 
পরড়িল। রুক্তবর্ণ অয্বোমল-টিহ্মিত কবাট অর্গলবদ্ধ। গুহ 
ইন্্রকীলক সরাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। গহ্বরের স্াঁষ 
অন্ধকার একটা স্থান দেখা গেল; কয়েক ধাপ সোপান 
এই অন্ধ-কৃপের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, আর কিছু দেখা 
যাঁয় না। 

উত্তেজিত প্রতীহার বলিল_-“এ তো দেখিতে ছি একটা 
কূট-কক্ষ! আশ্চর্ন! কেহ ইহার সন্ধান জাশিত না। 
গুহ, তুমি কি প্রকারে জানিলে ?” 

গুহ ললাটের ক্ষত চিহ্নটার উপর ভাঁত বুলাইধ ষেন 
স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্ধু স্থৃতির দ্বার খুলন না। 

প্রতীগর বলিল--“ভাঁরই হইল । আজ রাত্রে চোরট! 
এইখানেই থাক, কাল প্রাতে আবার বাহির করিয়া লইয়া 
যাইব।_কে ভাঁবিয়াছিল প্রাকারের ভিতরটা ফাপা! 
তাহার ভিতর স্থড়ঙগ আছে, কৃট-কক্ষ আছে! যাহোক, 
গুহ, একথা তুমি জান আর আমি জানিলাম_-আর কেহ 
জানিতে না পারে--* 

প্রতীহারের মন্তকে নানাপ্রকার কল্পনা খেলা 
করিতেছিল; কে বলিতে পারে, তৃগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে হয়তে! 
পূর্ববর্তী রাজাদের কত রব্ব_র্ব্য লুক্কায়িত আছে। 
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“চোরট। জানিতে পারিল বটে কিন্তু কাল ও শুলে যাইবে, 
স্থতরাং একপ্রকার নিশ্চিন্ত-_+ মনে মনে এই কথ! ভাবিয়া 
প্রতীহার চিত্রককে সেই অন্ধকাঁর গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়! 
দিল, তারপর কবাঁটে অর্গল লাগাইয়া গুছের সহিত বাহিরে 
ফিরিয়া আসিল। মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া! স্দীর্ঘ 
নিশ্বাস গ্রহণ পুধক প্রতীহার গুহের দিকে ফিরিয়া দেখিল, 
অশরীরী ছায়ার স্কায় গুহ কখন নিঃশবে অন্তঠিত হইয়া 
গিয়াছে। 
ক ক ০ 

কুট কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হুয়া গেলে চিত্রক 
দেখিল রঙ্ধহীন অন্ধকারের মধ্যে দে দ্ীড়াইয়া আছে। 
কিন্ধু কৃট কক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বদ্ধ নহে, কোনও 
অনৃশ্য পথে বায়ু চলাচল হইতেছে--শ্বাস রোধ হইয়া 
মরিবার ভয় নাই। 

চিত্রকের হস্তদ্বয় রজ্ুন্বারা পশ্চাতে আবদ্ধ ছিল, 
প্রতীহার খুব দৃঢ় করিয়! বাঁধিয়াছিল। কিছুক্ষণ চেষ্টা 
করিবার পর সে বন্ধনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া 
লইল। সৈনিকের বিচিত্র জীবনে এই কোঁশলটি সে 
আয়ত্ত করিয়াছিল। 

তারপর অন্ধকারে অতি ধীরে সে সোপান অবতরণ 


করিতে লাগিল। পাঁচ ছয়টি ধাঁপ নামিবার পর পদদ্বাঁর! 
অনুভব করিয়া ধুঝিল। সোপান শেব হইয়া চত্বর আস্ত 
হইয়াছে। 


এই চত্বর কতখানি বিস্তৃত তাহ! জানিবার কৌতুহল 
চিত্রকের ছিল না, কুট কক্ষ হইতে পলায়নের পথ থাকা! 


সম্ভব নয, থাঁকিলেও এই অন্ধকারে তাহা আবিষ্কার করা ' 


অসাধ্য । চিত্রক শেষ সৌপানের উপর বসিয়া! ভাবিতে 
আরম্ভ করিল। 
সোপানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে । তাহার হাসি 
আসিল। নিয়তির জালে সে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু 
আশ্চর্য! তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সমাণ্ডির উপকূলে 
পৌছাইস়্া দিবার জন্ত নিয়তির এত উদ্যোগ আয়োজন, 
এত ফড়যন্ত্র? সে যোস্ধা, মৃত্যুর সহিত তাহার পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ। তবে আজ মৃত্যু সিধা পথে তীরের মুখে বা অসির 
ফলায় না আসিয়া এমন কুটিল পথে আপিল কেন? 
জানের উন্মেষ হইতে নিজের জীবনের কাহিনী তাহার মনে 


শাল্রভ-হ্ব 


শী 
তাহার মনে হইল সে জীবনের শেষ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, &ন সংখ্যা 


পড়িল। মৃত্যু বহুবার তাহার সম্মুখে আসিয়াছে আবার 
হাসিয়া অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া গিয়াছে ; কিন্ত এত আড়ম্বর 
করিয়া! তো কখনও আসে নাই! 

শৈশবের কথা তাহার ভাল করি্বা মনে পড়ে না। 
যখন তাহার অঙ্গমান পাঁচবৎ্সর বয়স তথন কোন্‌ এক 
নগরে একটা বিকলাঙ্গ লোকের সহিত সেবাস করিত। 
লোকটা বোধহয় অর্ধ-উম্মাদ ছিল, কখনও তাহাকে প্রহার 
করিত, কথনও বা আদর করিত। তাহার একট] শাণিত 
ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়া সে চিত্রকের দেহ কাটিয়া 
ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, আবার জঙ্গল হইতে লতাপাতা 
আনিয়া সমত্বে বাধিয়। সেই ক্ষত আরোগ্য করিত। 
একদিন হঠাৎ পাঁগলটা কোথায় চলিয়! গেল, আর ফিরিয়; 
আসিল না। 

অতঃপর কিছুদিনের ঘটনা চিত্রকের মনে নাই, কি 
করিয়া কোথায় কাহার আশ্রয়ে কৈশোরের সীমান্তে 
উপনীত হইল তাহ! তাহার স্থতি হইতে মুছিয়! গিয়াছে । 

যৌবনের প্রারস্তে সে এক যাযাবর বণিক সম্প্রদায়ের 
সহিত ঘুরিয়৷ বেড়াইত, তাহাদের সংদর্গে কিছু কিছু 
লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। স্বার্থবাহ বণিকের: 
উষ্-পৃষ্ঠে পণ্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইত, এক নগর হইতে অন্ধ নগরে যাইত। চিত্রক 
তাহাদের সঙ্গে থাকিয়! বু সমৃদ্ধ নগর দেখিয়াছিল। 
পুরুষপুর মধুর বারাণসী পাটলিপুক্র তাত্রলিপ্তি উজ্জয়িনী 
কাঞ্চী_উত্তরাপথ ও দক্ষিণাঁপথের বিচিত্র শোভাশালিনী 
নানা নগরীর সহিত চিত্রকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল। 

বণিক সম্প্রদীয় ধর্মে পন ছিল, তাহারা! আমিষ আহার 
করিত না। অথচ মৎ্স্ত মাংসের প্রতি চিন্রকের একটা 
প্রকৃতিগত আকর্ষণ ছিল, সে স্থযোগ পাইলেই লুকাইয়া 
পণ্ড মাংস আহার করিত। একদিন সে ধর! পড়িয়া গেল। 

বণিক সম্প্রদায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। 
চিত্রকের দেশ নাই, আত্মীয় নাই_-জগতে সে সম্পূর্ণ 
একাকী । এই সময় হইতে তাহার যোধৃজীবনের আরম্ত। 
তাহার দেহ স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে সহজে অন্তরচালনা করিতে 
শিখিল। জগতে যাঁহার কেহ নাই সে আত্মনির্ভর হইতে 
শেখে, চিত্রক বুদ্ধি ও বাহুবল সম্থল করিয়া জীবনযুদ্ধে 
ঝপাইয়া পড়িল। 


বৈশাখ--১৩£৭] 


আর্ধাবর্তে তখন সর্বত্রই বুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে । চিত্রক 
যখন যে-পক্ষে পাইল যুদ্ধ করিল; কোনও রাষ্ট্রের প্রতি 
তাহার মমত্ব নাই, যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখিল 
সেইথানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক পক্ষের পরাজগ্নে বুদ্ধ 
থামিয়া গেলে আবার নূতন যুদ্ধের অন্বেবণে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল । 

এইভাবে তাহার জীবনের শেন দশবর্ষ কাটিয়াছে। 
সৌবীর দেশে একট! অন্তঃকলহজাত ক্ষুদ্র যুদ্ধ মিটিয়া গেলে 
সে আবার ভাঁগ্য অদ্বেবণে বাহির হইয়াছিল । সৌবীর ঘুদ্ধে 
সে বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই, উপরস্ধ তাহার 
অশ্বটি মরিয়াছিল। সেখান হইতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে 
ঘুরিতে সে গান্ধার 'মঞ্চলে সমর-সন্তাবনার জনশ্র'তি শুনিয়া 
সেই পথে যাত্রা করিযাছিল। গান্ধারের পথ কিন্ত সর 
নয়; গিরি-সঙ্কট-কুটিল অজ্ঞত দেশের পাকচক্রে পথ 
হারাইয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় সে বিটক রাজ্যে উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাঁরপর স্ুগোপাঁর জলসত্র হইতে আজিকার 
এই ঘটনাবহুল দিবসটি নিসর্সিল গতিতে অগ্রপর হইয়া শেখে 
এই অন্ধকাঁর কূটকক্ষে পরিসমাপ্তি লাভ করিরাছে। মুদিত 
বক্ষে চিএক নিজ জাঁবন-কথা? চিন্ত। ধকরিতেছিন ; চিন্তার 
£ত্র মাঝে মাঝে ছিন্গ হইয়া যাইতেছিল, আবার যুক্ত হইয়া 
আপন পথে চলিতেছিল। ক্লান্ত দেহ যতই নিদ্রার অতলে 
ফুবিয়া যাইতে চাঠিতেছিল, আজিক।র বহু ঘটনাবিদ্ধ মন 
ততই সচেতন থাকিবাঁর চেষ্টা করিতেছিল। 

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে এইরূপ ছন্দ চলিতেছে, এমন 
সময় চিত্রকের চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার 
মনে হইল কে যেন অতি লঘু করম্পর্শে তাহার মুখে হাত 
বুলাইয়া দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে কাহাঁকেও দেখিতে 
পাইল নাঃ প্রথমে মনে হইল হয়তো চর্মচটিকার পাখার 
স্পর্শ) ইহারা সুতীভেগ্ভ অন্ধকারে নিংশবে উড়িয়া বেড়ায়, 
স্পর্শেক্জরিয়ের দ্বারা বাঁধাবন্ধ অঞ্ভব করিয়া গতি পরিবর্তন 
করিতে পারে। হয়তো চর্মচটিকাই হইবে । কিন্তু যদি 
চর্মচটিকা না হয়? যদি জীবন্ত কোনও প্রাণীই না হয়? 
চিত্রকের মেরুযষ্টির ভিতর দিয়া! একট! শিহরণ বহিয়! গেল। 
সে অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফীরিত করিয়া সতর্কভাবে বপিয়া 
ব্লহিল। আবার তাহার মুখের উপর লঘু করাঙ্থুলির স্পর্শ 
হইল, যেন কেহ অঙ্কুলির দ্বারা তাহার মুখাবয়ব অনুধাবন 


শগাজেল সম্কিত্া 


আট ৩১৯ 


করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার গণ্ডে তীক্ষ নথের আচড় 
লাঁগিল। চিত্রক প্রস্তুত ছিল সে ক্ষিপ্র হন্ত সঞ্চালনে 
অদৃশ্য স্পর্শকারীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই 
ধরিতে গারিল না। যে স্পর্শ করিয়াছিল দে সরিয়া 
গিয়াছে । চিত্রক তথন উঞ্কণ্ঠে বলিয়া! উঠিল-__ “কে? 
কে তুমি ? 

কয়েক মুহূর্ত পরে তাগার সম্মুথের অন্ধকারে গভীর 
শিশ্বীন পতনের শব্দ হইল। চিত্রকের সবাঙ্গের রোম 
কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিতম্বরে বলিল--কে 
তুমি? যদি মানুম হও উত্তর দাও |” কিছুক্ষণ নীরব। 
তারপর অদূরে অস্কুট শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রক উৎকর্ণ 
হইয়! শুনিন। মান্সষের কণঠম্বরহ বটে, কিন্তু শবগুলির 
কোনও অর্থ হঘ় না। যেন ন্বপ্পের ঘেরে কেহ অস্পষ্ট 
অর্থহীন আকুতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মন্ুস্ত 
বুঝিয়া চিত্রক মাথার স্বস্থ হইল। সে বলিল--“শব্দ শুনিয়া 
মনে হইতেছে তুমি মানব । স্পষ্ট করিয়া বল, কে তুমি | 

দীর্ঘকাল আর কোঁনও শব্দ নাই। চিত্রকের মনে 
হইল, সে বুঝি কল্পনায় শব্ধ শুনিয়াছিল, সমস্তই এই কুহক- 
ময় অন্ধকারের ছলনা । তাহার স্াযুপেণী আবার শক্ত 
হইতে লাগিল। এ কিরূপ মায়া? অলৌকিক মায়? 

«আমি বন্দিনী.....-বন্দিনী--.--* 

না, মান্তবের কণম্বর__ছলন1 নয়। কথাগুলি অতি 
দ্বিধাভরে কথিত হইলেও ম্প্ট। বক্তা যেন আরও নিকটে 
আসিয়াছে। 

চিত্রক বলিল--“বন্দিনী? তুমি নারী ?” 


হা নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাশিয়াছিলাম তুমি 
প্রেতযে।নি।” 

“তুমি কে?” 

চিত্রক হাসিল--“মামিও বর্দী। তুমি কতদিন বন্দী 
আছ? 


«“কতদিন-_-জানিনা। এখানে দিন রাত্রি নাই, মাস 
বর্ষ নাই» কঠম্বর মিলাইয়া গেল। 

চিত্রক বলিল-“তুমি আমার কাছে এস। তয় নাই, 
আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।” 

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন হইল-__“তুমি কি হুণ ? 

«না আমি আর্য।” 


২০৬২ 


তখন অদৃশ্য রমণী কাছে আসিয়া চিত্রকের জানগুর 
উপর হাত রাখিল, চিত্রক তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিলঃ 
কঙ্কালনার হত্তঃ শীর্ণ অঙ্কুলির প্রান্তে দীর্ঘ নথ। তাহার 
জান্থুর উপর ইস্তটি থরথর ক্রয় কাপিতেছে। চিত্রক 
বলিল--€উপবিষ্ট হও । আমাকে ভয় করিও না, আমিও 
তোমারই মত অসহায় । মনে হয় দীর্ঘকাল বন্দিনী আছ। 
তুমি অন্ধকারে দেখতে পাও ? 

অল্প ।, 

“তোমার বয়ম কত ?, 

এতক্ষণে রমণী যেন অনেকটা সাহস পাইয়াছে, সে 
সোপানের উপর উপবেশন করিল ; যথন কথা কহিল তখন 
তাহার কথা আরও স্পষ্ট ও ম্বসংলগ্ন শুনাইল। যেন সে 
দীর্ঘকাস কগা না বলিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, 
আবার ক্রমশ: স্থসঙ্গত বাকৃশক্তি ফিরিয়া পাইতেছে। 

রমণী বলিল-«মআমার ব্লুয়প কত জানিনা । যখন 
বন্দিনী হই তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।” 

«কে তোমাকে বন্দিনী করিয়াছিল ?, 


ন্ছ্ণ 1? 
ছিণ? কোন হণ?” 
রমণী থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল-_-£একটা 


কদাঁকার খবকায় হুণ। রাজপুরী হুণেরা আক্রমণ করিয়া- 
ছিল। আমি ছিলাম রাজপুভ্ের ধাত্রী'"..."আমি রাজ- 
পুত্রকে স্তন্থপান করাইতেছিলাম এমন সময় হুণেরা রাজ- 
অবরোধে প্রবেশ করিল-***তাহারা রাজপুল্রকে আমার 
কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া তলোয়।রের উপর লোফালুফি 
করিতে লাগিল" একটা কদাকার হুণ আমাকে হাত 
ধরিয়া টাঁনিয়া লইয়া আসিল"***** 

“সবনাশ! এযে পচিশ বছর আগের কথা! তুমি 
পঁচিশ বছর বন্দিনী আছ?” 

'পচিশ বছর ?....তা জানিনা ।:*'-""কদাকার হুণটা 
আমাকে টানিতে টানিতে তোরণের স্তম্ত গৃহে লইয়া 


গ্চান্সব্তজ্ঘঞ্থ 


[৩*শ বধ, হয় থণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


আসিল-'...'নির্জন স্তস্তগৃঠে আমি তাহার হাত ছাঁড়াইবাঁর 
অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্'..-.স্তস্তগৃহের দেয়ালে একটা 
গুপ্বদ্বার ছিল, কেমন করিরা খুলিয়া গিয়াছিল-*...'হুণটা 
আমাকে এই অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয় গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়] 
দিল--) 

গতারপর ?? 

“তারপর আর জানিনা.*'.".সেই অবধি এই রন্ধের 
মধ্যে আছি। রন্ধ বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্ত বাহির হইবার 
পথ নাই... সেই হুণটা মাঝে মাঝে থাদ্য ফেলিয়া দিয়! 
মায়, তাহাই খাই...."হুণটা আমাকে অন্ধকারে দেখিতে 
পায় না তাই ধরিবাঁর চেষ্টা করে না__+ 

চিত্রক পূর্ে মোঙের কাহিনীর কিছু অংশ শুনিয়াছল, 
এখন রমণীর বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে পঁচিশ বত্পর পূর্বের 
হণ উৎপাতের.চিত্র যেন অম্পষ্টভাবে দেখতে পাইল। 
রমণীর জন্য তাহার অন্তরে সমবেদনার উদয় হইল, সে 
অন্ধকারে তাহার তস্তে হস্ত রাখিয়া বলিল--“হতভাগিনী ! 
তোমার স্বজন কি কেহ ছিল ? 

রমণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। 

£স্বামী ছিল-__এর্কাট কন! ছিল__ 

হয়তো তাহারা ধচিয়া আছে। কাল প্রাতে আমি 
বাহির হইব। যদি প্রাণে বাচি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা 
করিব। তোমার নাম কি? 

“পৃথা।” 

ভাল, পৃথা, আমি এবার একটু নিদ্রা দিব, রাত্রি 
বোধ হয় প্রভাত হইতে চলিল। কাল প্রাতে সম্ভবত 


শূলেই চড়িতে হইবে ) কিন্ত একটা উপায় চিন্তা করিয়াছি, 
হয়তে। রক্ষা পাইতেও পারি ।” 

€তুমি কে? তাহা তো বলিলে না” 

“আমি চোর। ভূমি কি রাত্রে খুমও না?” 

“কখন্‌ ঘুমাই কৎন্‌ জাগিয়া থাকি বুঝিতে পারি না। 
তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়। থাকিব ।” 


(ক্রমশঃ) 





বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব 
রীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


উপন্নিষদের খবির চিন্তায় জেগেছিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগন রাপ 
থেকে রূপাস্তরে যে নিনা পরিন্্ুন হচ্চে তার মধ্যে চলছে শর 
ও আনন্দের লীলা । সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে বিস্ময়ে তাই তার গান 
জেগেছিল। সে চেয়ে থাকতো! আকাশের দিকে নিনিমেষ নয়নে 
“উপোধিতাগ্গাম্‌ ইব লোচনাভ্যাম্” | সে সবিতাকে প্রণাম জানাতো 
অকুগ্ঠিত চিত্তে, গ্রহনক্ষত্র তনুলতা। মানুষের মধ্যে দেখতো স্থির 
স্পন্দন বলতো “অস্থনাতে পুনরন্মাহ চক্ষু পুনঃ শ্রাণমিহ নো ধেহি 
ভোগম্‌, জোোক্‌ পগ্ঠেম সৃধ্যমুচ্চর £ম অনুমতে মুডয়ঃ ন স্বন্তি। “প্রাণের 
নেতা আমাকে চোখ দাও, আমি দেখব-এমন দেখা যাতে “নয়ন ন 
তিরপিত ভেল' । আমি উচ্চরস্ত সুয্যুকে দেখব আমাকে স্বপ্তি দিয়ো । 
সে জিজ্ঞাসা করেছিল “কেন প্রাণ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ” । 

শক্তির লীলা প্রাণেরই স্পন্দন, আনন্দেরই রাপ। কখনো! সে স্থজন 
করে, কথনো সে ধারণ কণ্ঠর, কথনো সে লয় পাইয়ে দেয়। যে শক্তি 
ধারণ করে আমর) তাঁকেই বণি বৈধবী শক্তি, তাকেই আমরা দিই 
প্রাধাঙ্ত। নটরাজের পদাঘাতে ধুঙ্জটির জটিল জটাজালের মধো যে 
তাওবা ধ্বংএলাপ! আছে তা আমাদের অভিভূত ভীঠ ত্রন্ত করে, ক্গ 
আনন দেয় ন।। মৃত ধাবঠি পঞ্চম+শুধু বহিপ্রকতিতে নয়, অস্তরের 
অগ্তরহম মাণপুরেও ॥ ভার ভয়ে যে্য্য তাপ দিচ্ছে, তন্ত্র চন বরুণ 
অগ্নি সবাই কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীয় এক পিঠে যেমন অন্ধকার, 
অন্ভধিকে তেমন আলে, একদিকে যেমন ছুঃখ, অগ্ঠদিকে তেমন 
আনন । দুঃখের ঘনীভূত রূপহ যে আননা, যে আনন্দ পরম ও চরম 
রমঘন “রসো। বৈ সঃ রসং হোবায়ং লঞ্কানন্্ী ভবতি”। যদি মানুষের 
মনে এই বৈষবী শক্তির ক্রিয়। না থাকতে! কেই বা বাচতো? “কো 
হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দে ন শ্যাৎ" তাই 
্রঙ্মানন্দবলীতে তৈত্তিরীয়োগনিষদে খাঁষি বল্লেন “এষ হোবানন্দয়তি”_- 
ইনিই জীবকে আনন দান করেন। তাই বৈষঃবী শক্তিকে বলা হলো! 
অনন্তবীরধ্যা। বিশ্বের বীজ, পরম! মায়।। এই শঞ্তির সাধনাই 
বৈধঃব সাধনার ইতিহাস। 

খখেদের বিঞু সৃক্তে দেখি এই শি বিশ্বজগ্য! “ইং বিষে হুমতিং 
বিশ্বজন্যা” । সায়নাচার্ষে)র টীঞ্চায় তিনি সকলের উপাস্ত ও জ্যোতির্য় ৷ 
তখনও তিনি প্রিয় নন্‌ প্রেমিক নন্বমহান প্রডুবৈঃ পুরুষঃ, 
“মহস্য়ং ব্রজং সমুদ্ততম' । কিন্তু এই মহান্‌ পুরুষই কি ভগবান্‌। 
ভগবান্‌ আমর! কাকে বলি-_যিনন বড়েশ্বধযময়-_তিনি কি শুধু শব স্পর্শ 
রসগুণগন্ধময়, ভার মধ্যে আছে বীর্য ও যণ, পরী ও ত্ী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, 
ভার চোথ নেই তবু তিনি দেখেন, কান নেই শোনেন, পা নেই 
চলেন, সব কিছু নেতি ও ইতির সমম্বম তিনি। তিনি অকাম সকাম, 


আন্তকাম, আত্মারাম, সত্য» শিব ও সুন্দর । "্চাকে আমর! কল্পম! 
করেছি যে তিনি সর্বগত, সর্বব্যাপী, শিবতর, শিবশুম 'ঈশাবাস্ত' 
তি'ন নারায়ণ_সমষ্টিগত নরের আশ্রয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় 
আশ্রয়ই হচ্চে প্রেমের আশ্রয়, ভালবাসার আশ্রয় । তাত মানুষ সবচেয়ে 
পছন্দ করে তাকে প্রেমের ঠাকুররপে | দাস, সখ্য, বাৎসল্য ত আছেই, 
কিন্তু মাধু'যাই তার চরম বিকাশ। তাই মানুষ ধর! দেয় সেই 
নারায়ণ শক্তির কাছে। এর পূর্ণ প্রকাশ দেখি শ্রীমভাগবতে । কত 
ভক্ত কত দিক দিয়ে সেথানে প্রকাশ পেয়েছে সত, নারদ, ভীম, 
অঞ্জুন, যুধেষ্টির, খষভ, পৃথু কপিল, বিদুর, গ্রহলাদ, এব, প্টকদেব, 
রপ্তিদেব, অন্বরীয, ভরত, অক্ুর, অবধূত, গোগীরা, ব্রাহ্মণপতরীরা, 
জ্রৌপদী, কুদ্তী, দেবছতি, যশোদা, দেবকী, কয্িণী, সত্যভামা এবং 
সব্বোপরি প্রীরাধা বা মহাতাব। 
রাগান্ুরাগমার্গে একেই বল! হলো-_ 

*সব্ধোপাধি বিনিযুক্তিং তৎপরত্বেন নির্শলং 

হৃিকেন হধিকেশ সর্বেন ভর্তিরচাতে। 
সেখানে “আত্মেন্রয় গ্রীতি ইচ্ছা নেই” “সব সমপিয়া একমন হইয়া” 
নিষ্ধিষ্থ পরিপূর্ণ আহ্মনিবেদন। নবরসের প্রথম 'রস শুষ্গার এবং শেষ 
রস শান্তম্‌। শান্তমূএর অবস্থা হচ্চে মন বাক্‌ চিন্ত যেখানে, নির্ববাপিত, 
স্থির, অচঞ্চল, উপাধিবিহীন | শীশ্তম্এঞর মূধা লীলা নেই, গতির 
ছন্দ নেই, পাওয়ার আবেগ নেই, চাওয়ার বেগ নেই। কিন্ত 
রাগানুর়াগে আছে শুধু উদ্যুণী ভক্তের মর্দীয়। রতি নয়, লীলাপিয়াসী 
ভখবানেরও তদীয়। রতি 

আমার মাঝে তোমার লীল| হবে ০ 
হাইতো৷ আমি এসেছি এ ডবে। 
বৈধব সাধনার ইতিহাসে এই লীলাই হচ্চে সহ্য । এই আগন্তক রমই 
নিত্যরস, নিরাকার নঘ চিদাকার চাই_- 
কমের বতেক লীল।, সর্বোত্তম নরলীল৷ 
নরবপু তাহার সহায়। 

তাই “মানুষীম্‌ তমুমাখ্িতম্‌ হয়ে “কৃষস্ত ভগবান য়ং” দেখা দিলেদ। 
তাই নৈঞ্কব কবি গ্রাইলেন__ 

কৃষেব্দ্রিয় গ্রীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম। 
এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই রাগানুরাগ তথ্য বা দার্শনিক তেব সমণ্ত 
বৈধ্ঞবাচাধ্যর। ঠিক একভঙ্গীতেই গ্রহণ করেন নাই-__মুল নত] একই । 
কিন্তু আচার্য ভেদে দৃষ্টি ভেদে ও দর্শন'বভাগ ভেদে তাদের বিচারে 
কিছুটা! প্রভেদ আছে। প্রাচীনকাল হুহতেই বিকু ও কৃষ্ঃকে আশ্রয় 
করিয়। এই বৈধব দর্শন গড়িয়। উঠিয়। ঝিপাল বটক্রমে পরিণত 


৬৬৩ 


২০৬ 


হইয়াছে। খগেদে আমর! বিষ সুক্তে বিষ্ুর উল্লেগ পাইয়াছি। 
উপনিষদেও তামরা বিষুর উল্লেখ পাটি । তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখি 
মিত্র, বরুণ, অধ্যমা ইন বৃহষ্পতির সঙ্গে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী 
বিষ্ুও আমাদের কল্যাণকারী হউন 'শংনো বিষুরুরুক্রম:' এই প্রার্থনা 
আছে প্রথম অনুবাকে। র্‌ 

হুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র সেন দেখিয়েছেন__বানুদেব কৃগের 
সর্ববপ্রাচীন উল্লেখ রয়েছে ছান্দেগ্য উপনিষদ (খুঃ পুঃ সপ্ন অষ্টম 
শতাব্দী )। মথুর! নগরীতে যাদব জাতির অন্তত সাত্বত বুষিকুলে 
ভার জন্ম। ঘোর আঙ্গিরস ভার গুরু__পুরুষযজ্ঞবিদ্া তিনি দান 
করিতেছেন। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সুত্র, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে 
তার পিতার নাম বন্থদেব। ছান্দোশ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষখ 
একজন মান্য । পাশিনির আষ্টাধ্যায়ী ব্যাক্রণে (খুঃ পুঃ পঞ্চম 
শতাবী ) তিনি ভক্তির পাত্র ্ষত্রিয়গ্রধান। পাতঞ্জল মহাভাম্তে (ধুঃ পৃঃ 
দ্বিতীয় শতাবী ) তিনি দেবত্ব লাভ করেছেন। বেসন্গর গরুডন্তস্তে 
হেলিও ডোরদের মময় তিনি 'দেবদেব' হইয়ছেন। মহাভারতে 
শিশুপাল, জয়দ্রথ ও কংসত্াকে স্বীকারই করেন নি। শ্রীমণ্ডগবদ্গীত! 
অঞ্জুনকে শ্রীকুষ্ণের উক্তি বলিয়াই খ্যাতি পাইয়া! আদিয়াছে। যুগে 
যুগে ইতিহাসের পাতায় পাঠায় জ্ঞানকশ্দুতক্তিযোগের এই অপূর্বব 
বাখ্যান গুধু শান্ত তপ্ত ছববলকে “ব্ৈব্যং মাম্ম' শিক্ষ] দেয় নাই__ 
অনপেক্ষ প্রেমসাধনেরও শিক্ষা দিয়াছে-“মামেকং শরণং ত্রজ”। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে গীতাগ সত্তিয় প্রশ্তাৰ আছও পুর্ণমাত্রায় প্রকট । 

সদধশ্্পুণ্তরীকে মহাকবি অশ্মঘোবের রচনাতে, নাশীঞ্জবনের লেখায় 
কালিদামের রদুবংশে, বাণভটের বাদম্বর'তে, বামকণ্ঠের সর্ববতোভদ্রে 
আনন্দবদ্ধনাচাষ্যের ধ্বম্ালোকে, কাশ্টীরের গীভীর বাখানেও এই 
বৈধব সংস্কৃতির পগিচয় পাওয়া থায়। 

তার পর এলেন আচাধ্যের দল--নগুদ্রি শঙ্করাচাষ্য, যামলাচাধ্য, 
রামানুজাচাধ্য, নিশ্বকাচাখ্য, মধ্বাচা্য, জ্ঞানেশ্বর, বল্পভাচাধ্য দক্ষিণে 
সারযোগী ও আলবার সম্প্রদায় জ্রীধরস্বামী নীলকুরি প্রভাতি টীকা- 
কাররা। দেশ তখন বৌদ্ধপ্লাবন ও বিকৃত তন্ত্রাচারে পূর্ণ । এদের মধ্যে 
কেউ বৈদাস্তিক, কেউ দ্বেতবাদী, কেউ অদ্বৈতবাঁদী, কেউ ভেদাভেদবাদী 
কেউ বা! আচিন্তাভেদাভেদসিদ্ধান্তবাদী। “পঞ্চরাত্র' বা 'সাত্বত' আগম 
নামক সুপ্রাচীন বৈষঃব আগমের উল্লেখ মহাভারতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় 
এবং এই আগম প্রতিপাদিত বাহদেবাদি চতুবুণহবাদ ভগবান 
বাদরায়ণ খণ্ডন করলেও রামানুজ ব| অন্য বৈষাবাচাধ্যগণ তার 
যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীনকালে শাগিল্যবিষ্ভা বা 
ভক্তিযৌগেরও উল্লেখ আছে। যদিও বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের 
উপাধি ছিল অরিরাজ বৃষ্যশঙ্কর, অরিরাজ নিঃশন্ক শহর, লক্ষ্মণ সেন 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব । তাঁরই আশ্রয়ে পদ্মীবতীচরণচারণচক্রবন্তা 

প্রীজয়দেব ভশিতমিদমুদয়তি হরিচরণ স্ৃতিসারম 
সরস-বসম্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগতমদনবিকারম্‌। 

ভারতবর্ষে বৈধব সাধনার ইতিহাসে কবি জয়দেব নতুন যুগ পত্তন, 


ভাান্সত্তঙ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, £ম সংখ্য! 


করেছিলেন বললে অততযুক্তি হয় না এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন 
করে ভক্ত ও ভগবানের নতুন লীলাবাদ ও রসাধ্াদ বাংল! দেশে 
নডুন রাপ গ্রহণ করল। শ্রীমস্তাগবত, শ্্রীপদ্মপুরাণ, ্রীবরহ্ষবৈবর্ত- 
পুরাণে বহুদিন হতেই এই রসগাথ। গেয় হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী কবি 
জয়দেবই একে নৃতন রসসিঞ্চিত করে বাংলা দেশের অনুকূল পবনে 
ভাসিয়ে দিলেন। তখন ঝৌদ্বতাক্তিকবাদের নিষ্চল বীভতম আচার- 
বিচার বাহ্ানুষ্ঠান অভিচারে প্রাণের স্বম্ব শ্োতম্বতী অবরুদ্ধ, তখন 
সমাছজীবনে বীরাচার ও পশ্বাচারের বদলে দরকার হইয়াছিল “মধুকর 
কোমলকাণ্ড পদাবলী”র | বীরভূমে অজয়ের তীরে কেন্দুবিষ্বের 
কবিকুগ্লে যে বাশী বাজিয়াছিল 
সঞ্চরদধর হ্থধা-মধুর ধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম 
বণিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলাবঙংসম্‌ 
মেই বাশরী আবার তিনশত বৎদর পরে চণ্ডীদাসের অন্তরে জাগিয়া 
উঠিয়ছিল-_ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন 
বাশীর শবদে মোর আউলাইলে| বান 

প্রায় সেই সময়েই মিথিলায় কবি বিছ্বাপতির আবি্ভাব। চশ্ীদান 
কজন ছিলেন, বড়, ছিজ বা দীন, তিনি ছাতনায় ছিলেন, না নানুরে 
ছিলেন, ঝাকুড়া তাহাকে পাইবে, না বীরভূম_চভীদাস পদাবলীর বুস- 
বিচারে এসব অগ্রাহ্থ। যিনি বা ধারাই লিখুন, শ্রীকৃষঃবীর্তন ও 
পদাবলী বাংলার অপুর্বব জিনিষ । এই পরিবেশের মধ্যে প্রমন্মহাপুভু 
অবতীর্ হইলেন। 
প্রেমবন্থ। নিতাই হইতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে 

চৈতন্য বাতাসে উলিল 
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ 

সপ্ত পাতাল ভেদি গেল 
চণ্ডীদাস বিস্তাপতি রায়ের নাটক গীতি 

কর্ণামৃত প্রাগীতগোবিন্দ 
স্বরাপ রামানন সনে মহাগ্রভু রাত্রি দিনে 

গায় শুনে পরমানন্দ। 
বাংলা দেশে যখন 'শাস্তিপুর ডুবু ডূবু নদে ভেসে যায়, প্রায় ঠিক সেই 
সময়ে আদামে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব ভারতের এই 
প্রত্যস্তিক প্রদেশের চলোর্ি-ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংঘর্ষের বিচার করিলে 
দেখ! যায় যে প্রাচীন আধ্য সভ্যতা এখানে আগন্তক । তাহার পূর্বে 
আক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বোড়ো, তিব্বতীয় ও ড্রাবিড় মঙ্গোলিয়ানর| 
এখানে আসিয়াছে । আলৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে মিকির, 
কুকি, খাসি জয়স্তীয়ার পার্ধ্বত্য জাতিরা পরবর্ভীকালে 'সান্‌* জাতির 
অহম শাখার অভিযান, শ্রীহট কাছারে মগধগোঁড় সভ্যতার ঢেউ, 
প্রাগজ্যোতিষ কামরূপে তস্ত্ের প্রতিষ্ঠা, আসাম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
বিচিত্র “মোহসইকে* পরিণত করিয়াছে । অর্দসভ্য ও অসভ্য পার্বত্য 
জাতিদের কথা ছাড়িয়া দিলে এতিহাসিক বুগে আমামে ছুইটি ধর্বের 


আর 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


হবু লাঞরনাব্র ইন্ডহাসে সহাঞ্ু জন্ম শব্ঃব্রদেল 


২৩ ৬৫ 


জপ স্িপান্শা জজ কবজ তক ক স্থিত সস্তা সখ ব্যস্ত ্ানপা ্জন্যপ ্ন্চপ সি ওলা স্পা থপ গে পা স্থল গা শিলা প্থিপ সী খপ বগা বলা "স্যাদ া শথট। 


প্রচলন বেশী দেখ! যাঁয়--একটি তস্্বাদ ও একটি বৈষ্ববাদ_-পরবর্তী 
যুগে উত্তর আদামে শিবপুজারও বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল । যদিও 
প্রীহট ও মণিপুরে প্রীমন্সহাগ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈধবধন্্ইী প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছিল, নিজ আসামে যহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেবের প্রচলিত 
বৈধণববাদই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

মহাপুরুধীয় বৈষ্ণববাদ আলোচনা করিবার পূবেব এই কথাট! 
বিশেষ করিয়া মনে রাখা! প্রয়োজন যে মহাপুরুষ শঙ্করাদেবের ধর্মবিজয় 
তখনকার দিনের বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিনান। প্রধানত? 
আচাধ্য রামামুজের বৈষ্ববাদের উপর ভিত্তি করিয়! ঠিনি একেশ্বরবাদ 
প্রতিষ্ঠা কঙ্গিলেন। মবচেয়ে বড় বিশ্ময়ের কথা যে, এই মহাপুকথ ব্রাহ্মণ 
ন| হইয়াও নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভগকভান্তর গেরণায় 
ব্রাহ্মণ 'ও ব্রা্মণেতর সব জাতির গুরু হলেন। 

কামরূপ কামাথ্যায় তন্ত্রের প্রভাব সন্বঙ্গে বলিতে গেলে 
একটি বিরাট প্রবন্ধের প্রয়োদন। কেহ কেহ বলেন আসামেই 
তস্ত্রশান্ত্রের উদ্ভব। ফেগিনীতস্্ ও শক্রিসঙ্গমে কামরাপের বহু উপ্লেগ 
আছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজমযোগিনী সাধনায় দর্থাদানের পদ্ধতিতে 
কামাথ্যা ও শিরিহট্রের নাম আছে। মাধনমালা গাইকোয়ার সিরিজ 
দ্বিতীয় ভাগে ইহা বণিত আছে, শ্রদ্ধেয় বাজমোহন নাথ তাহা 
দেখাইয়াছেন। ভস্ত্রসারে আছে “মুলাধারে কামরূপং | লামা 
আরানাথের গ্রন্থ হইতেও দেখা যাঁয় যে, মগধ গৌড় ভইতে বিতাড়িত 
বছ বৌদ্ধতাস্ত্রিক সন্যাসী পুর্বাঞ্চলে কুকীদের রাঁজে আগএরয় শহণ কারে। 
বু প্রান কাল হইতেই প্রাখজ্যোতিষ ও কাঁমরীপের নান আমরা 
শুনিয়। আপিতেছি। মহাভারত ও পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
সপ্তম শতাব্দীর ভাক্ষরবন্্মাস নিধানপুর ত1্রশীদনে প্রাশভ্যোভিবাধিগতি 
নরক ভগদত্ত হইতে ভার বংশের উৎপত্তি ইহার উল্লেখ করিয়ছেন। 
তাহার তিনশত বৎ্মর পরে ধর্দপাল বর্মদেবের প্রথম ৩)এ্শাসনেও এই 
লিপি আছে। এই তাত্রশানে প্রমাণ কর! হইয়াছে, তাকে িনি 
আদিদেব, অদ্ধযুবতীশ্বর, ধার গলার একদিকে দোলে লীল!পদ্ম, অগ্থদিকে 
উদ্যতফণ| ফণী, ধার বর বপুর একদিক যুবঠাহলভ স্তনভারনম্র আর 
একদিক ভম্মাচ্ছাদিত, ধিনি শৃঙ্গার ও পৌদ্রণমের প্রতীক । বাণ 
অনিরুদ্ধ উযার কাহিনী, উলুগী বক্রবাহন চিত্রাঙগদার কথাও আম] 
পাঁড়়াছি। মোটের উপর মনে হয় বহু প্রাচীন কাল হইতেই বৈদিক 
আধ্যধন্শ আধ্যউপশিবেশের সঙ্গে লঙ্গে গ্রাজ্যোতিষ ও কামরাপে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভাস্কর বন্মা মহারাজ হর্দবর্ধনের সমসাময়িক 
খ্রপন্বনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে কামরপের একটি গ্রামেই 
পঞ্চম শতাব্দীতে দুইশত ত্রাঙ্গণ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। শালস্তও্, 
ংশের রাজারা “কামেশ্বর মহাশোরী”র উপাদক ছিলেন। কানাথা। ও 
হাটকেশ্বরের মন্দির তারাই নির্মাণ করেন। এ সব মন্দিরে দেবদাসীদের 
উৎসর্গ করা হইত। শঙ্করবিজয় শ্রস্থে বণিত হইয়াছে যে শঙ্বরাচার্ধ্য 
কামরপে আমিলে অভিনবগুপ্ত তাকে তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার ছার! 
অনুস্থ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । মীননাথ প্রমুখ কাপালিক সিদ্ধদের 


কথাও কামরপে শোন! যায়। সহজিয়া! সাধনও প্রচলিত ছিল বলিয়া 
মনে হয়। শ্রীশঙ্করদেবের চরিতকার ঘ্বিজ্জ বামানদ বলেন যে মেই সময় 
সারা কামরাপ বিকৃত তস্ত্রাচার ও ধন্ৰের নামে বাতিচারে পূর্ণ ছিল। 
*রতিখোয়াশর দলের কাহিনী সেদিন পর্যাম্থও শোন! যাইত। কামরূপ, 
অনুসন্ধান সমিতি এই সব কাহিনীর উদ্ধার করিয়াছেন। নখ যুবতীকে 
সামনে রাখিয়। মগ্ধা মাংস ও নানা উপচারের মধ্যে নিজজ্রনে গভীর রাত্রে 
এই সব ₹থাকথিও সাধনা চলিত | কামরূপে “ছোগী” সম্পীদায় বলিয়া 
আর একটি বিন আচারের উত্ভব হয়। এই সব লোকের! দেবীর 
নিকট নিডেদে আত্মবলি দিবার স্থল কগিত এবং ভাহারা এক 
বৎসরের মধ্যে যথেচ্ছ ভোগ কারবার অর্ধকার পাইত। যোগিনী 
সাধন, দুতীযাগ, অগ্মাংস দৈথুনের ব্যবস্থায় আগম শিগম মামলের 
পবিত্র শিবোজ ধর্ম বিকৃত শখাচাবে পরিণহ হয়। এই গরিবেশের 
মধোই মহাপুরুষ শস্করদেবের আবির্ভাব । শঙ্করদেব শিরোমণি ভূইয়া 
গ্রথম জীবনে ভিনি অস্যান্ত সকলের 
মগ সংগাব ধর্ম ও গ[তস্থা জীবন যাপন করেন । পরে তিনি দ্বাদশ বর্ম 
তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। সম্থপ্রধান ভক্ত 
কবীরের সঙ্গে তার প্রগাট বু হয়। দুমশঃ ভিনি আচাধা পামাম্রজের 
বিশ্িগাদতবাদের প্রতি আবু হন) কেহ কেহ বলেন যে তিনি 
আআদ্বেতাচাধোর শিষ্বু ছিলেন ও তাহার নিকট শাদুধায়ন করিতেন, পরে 
মতভেদ হওয়ায় চপিয়া আদেন। তিনি গীত ও ভঅভাগবত এই ছুই 
গ্রন্থকেই প্রাধাগ্ত দিভেন। আত্মিক উন্নতির জন্য ফামাগ ত্যাগ বা 
সন্যাস গ্রহণর বিশেষ প্রয়োজন তিনি মনে বরিহেন ন। সংসারের 
মধ্যে থাকিয়া বিষয় বিধবিকারজীণ না হইয়াও ৬খগবদ্প্রেম লাভ কর! 
মায়, তিনি মনে.করিতেন। 
উপগিব! (উপেক্গ! করিবে না) শান্তর নীতি 
সদর প্রাক কগ দর 
সঠ্য শৌচ ধর্দদ ধগি মনত জপবা হচ্ছি 
তেবে ন! বাদিবে বি মায়!। 
হ! ছিল ভাহ।র শিশ্য দামোদগদেবের বাণী । গুকর অনুবু্থি করিয়। 
তিনি আরো! বলিয়াছিপেন_ 
তেণ্ড পরম বৈধবী দুর্গাদেবীক পুজা করাতো কাকো বাধা ন 
দিচ্ছিল, কিন্তু জীবহিংসা করি তে্ক পুজ। করিব খেলে বর 
আপতি করি'ছল। 
মভাপুকয শহ্করদেব মামান্ুজের মত বর্গ ও জীবের মধে) সীম! 
টানিয়। দিয়াছিলেন, নেই জন্য তার মধো দাহ্য ভাবই প্রধান ছিল। 
কৃষ্ণর কিন্বরে কহে শঙ্কর 
তিনি কিন্ত মুহ্তি পুজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে "নামধর* 
ও “নামঘোষাশ্র (কীর্তন) প্রবর্তন হইল। প্রধান প্রধান সত্র বা 
পাট বাটীতে “শ্রীমন্ভাগবত” গ্রস্থমাহেবের ম্যায় পৃর্ীত হতে লাগিলেন। 
তিনি স্বয়ং প্রীমভাগবত গ্রীধর শ্বামীর টাকার অবলম্বনে অন্বাদ করেন। 
নানা নাটকও তিনি লেখেন। 


চত্তীবরের বংশে জন্মগ্রহণ কদেন। 


ধরিয়া ভারতের 


হইব শ্গমাবগ অতি 


সঠ৬ ৬ 


স্ঞান্সততন্মশ 


[৩৭শ বর্ষ, হয খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


স্পা স্স্পা পোপ ব্ম্পা পাপা স্পেস পান্তা স্পা বগা নল প্ডন্ডলা আনা পান বন্ড সাপ সানা স্তপা্পা সাপ স্পা বা বাপ প্বগাক্পা চাপা ্ান্ডপা ন্্জ 


কবারে বিষয়ত বিবকতি। 
বৃঝ্ত বাট়িবে প্রেম ভকাত 
ওপল্জাইবে অতি বৈষণী জ্ঞান । 
মায়াক করিবে দহি নির্ধ]ান ॥ 
চৈতন্য মুষ্ঠি পূর্ণানন্দ হরি । 
থৈবেক তেন্তে এরে একে করি। 
তেবে সে মন হইবে উপশান্ত। 
কহিনো গরম তত্ব একাণ্ত 1 
নাম বিনে নাহি কলিত গতি। 
কলির লোক হহবে পাপমণতি ॥ 


ভার প্রধান শিয়া মাধবদেব £ ১১৮ বত্সর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যুর 
পর তিনিই এই সম্প্রদায়ের নেও! ভন। রত্তাকর কগুলী, কাণ্ণাই 
দামোদরদেব প্রভৃতি ভাঙ্গণরাও ঠার শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। 

দ্বিঠায় বারের তার্থযাতার সময় ক্ীধাম পরাতে শহ্করদেবের সঙ্গে 
মহাপ্রভুর মন্নাৎ ঘটে। ছুহভানের মধ্যে কোন কথ। হইয়াছিল কি না 
তাহা জানা নেই । জনঞ্তি যে মহাপ্রভু কমগ্ুপু হইতে জল ঢ।লিয়া 
জানাহয়া দেন যে অব্য ঠচাগিণ। শক্তি জলের শ্রোতের মদে সাগরে 
গিয়াই মেশে। মাধবদেবেন নামালাম বিখ্যাত । 


“যে মুক্তার নিম্প্‌হ! প্রতিপদ প্রোমিল দানং দদে 
মামস্থায় সমস্ত মন্তক্মণং কুব্ন-স্ত যং সেবসে তান্‌ 
ভক্তাঞ্চ পিতঞ্ক ভক্তিমপিতং ভক্ত প্রিয়ং শ্রীহরিং বন্দে 
সততমর্থয়ে অনুদিবমং নিত্যং শরণ্যং ভজেম।” 
“মুক্তি নিল্প্‌হ থিঠো, মোহ ভকতক নমো 
রমময়। সাগোহা ভঞ্ততি 
সমস্ত মন্তকম্ণি নিজ ভকতর বশ্ঠ 
ভঙজে। হেন দেব যদ্ুপতি । 
মুক্তি কাকে বলছেন ভার!-সকল প্রকার বধ্ধনর পর1 এরাই বিমল 
আনন্দত থাকাই হৈচে মুক্তি। আর নিম্পৃহ কি-_ঠেঁপাহ ন থকা 
অর্থাৎ বাধ। এরাই বিমলমানন্ন থাকি বলেও থি হেপাহ ন করি 
কর্তব্য কামত আবদ্ধ থাক] । 
নিছক কবি হিদাবেও এই মহাপুরমর। বৈষব পদকর্তাদের চেয়ে 
কিছু কম ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন__ 
পদ্মপত্র মম আয্ত লোচন 
ভ্রব যুগে করে কান্তি। 
নাস৷ ভিলফুল 
দশন মুকু 5 পা 


অধর গাতুল 


মনে হয় যেন পদাবলী পড়িতেছি। 
শিরত কিরীটি করে ক্ষণ কেয়ুয় 
মকর কুগুল জলে পারত নুর 


হামল শরীরে পীত বন্্ু করে কান্তি 
হিয়াত প্রকাশে আতি গ্রীবৎসর পাস্তি। 
মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে “আচগ্ালে ধরি দিবি কোল” 
এর! বলছেন 
চণ্ডালে করি'ছ হরি কীর্তন 
বুলিয়া নিন্দে থিটে! তজ্ঞজন 
তাক সম্ভাষণ থ জনে করে 
আজন্মর পুণ্য তেখনে হরে 
চণ্ডালো হরিনাম লরে মাত্র 
করিবে উচিত যজ্জর পাত্র । 
সাভিত্য সঙ্গীতে, দাশনিক বিচারে, সামাজিক উদারতায় মহাপুরুষ 
শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদ্রদেব ও তাদের শিশ্ব সম্প্রদায়গা। তখনকার 
দিনে আসামে এক প্লাবন আনয়াছিলেন সে কথা অন্বীকাঁর কর যাঁয় 
না। ভক্তিরত্রাত্লী, ভক্তিরতুকর, কাণ্ডিমাণা টাবা, বালীয়দমন প্রভৃতি 
নাটক, বিদপ্ধমাধবের অনুবাদ, সঙ্গীত পাগিজাত, ব্রঙ্গবুলি ভাষায় বড় 
গীত, চারি অঙ্গ, ষঢ আবয়বের ব্যাপা।, একেশ্বরবাদ, নামকাত্রন, ব্রাহ্মণ 
শৃদ্র সব নির্বিশেষে এবব্র নামগান-ঙখনকার 'বকৃত তস্থাচারের বিরদ্ধে 
শুধু বিপ্লব আনিয়াছিল তা নয়, সমাজে একটা শস*হত দার্শনিক 
মতবাদেরও স্ষ্টি করিয়াডিল, সনাজে সকদের স্থান স্বীকার করিয়। 
লইয়াছিল। যে কেন্ট “শরণ” লই শাতাদের বল! ভইত “শরণীয়া” | 
অবশ্য তগনকার দিনে এইরাপ উদার মতখাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা 
দেওয়ার জন লোকের অভাব ছিন না। রাজসভাভেও শঙ্করদেব 
লাঞ্ছিত হন ও তিনি দেশত্যাগ করিয়া কোচনুপতি নরনারায়ণের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 
শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর মাধবদেবই গুরুর স্থান অধিকার করেন। 
সঙ্গে ছিলেন নারায়ণঠাকুর ও দামোদরদেব। দামোদরদেবের এক শিশু 
ছিলেন নাম ভট্দেব। শঙ্করদেব ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই সত্য স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু জীব ও শিবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
মধুর .বা শুঙ্গার ভাব গ্রহণ করেন নাই । তাই তার চিন্তায়, সাধনায়, 
সাহিত্যে শ্রীরাধা বা মহাভাবের সাক্ষাৎ মেলে না। গৌড়ীয় বৈষাব- 
বাদের সঙ্গে এই ভার প্রধান বিভেদ । বিঞুর অবঠার ছাড় তিনি 
অগ্থ কোন দেবদেবী মানেন নি-_ুন্তি প্রতিষ্ঠার ও বিশেষ ম্বপক্ষে তিনি 
ছিলেন না। তিনি বলিতেন--ব্রদ্ই হচ্ছে পুরুষোত্তম__ভক্তিযোগ 
দ্বারা ভাহাকে পাওয়া যায়। তিনি নিগুণ অথচ সগ্ডণ। ভটদেব ও 
দামোদরদেবও সেই কথাই বলিতেন কিন্তু তার] নামকীর্ভনের উপরই 
বিশেষ জোর দিতেন। ভট্টদেব তন্ত্র ও পুরাণবণিত ও শান্তরোক্ত 
পাঠপুজাপদ্ধতি পুনপ্রচলন করেন এবং বিষ্তু ও কৃষ্ণের মুষ্তি প্রতিষ্ঠ! 
করেম। মহাপুরুষয়া। ও দামোদরিয়াদের মধ্যে এই লইয়া বিভেদের 
শাটটি হয় এবং দামোদরিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অগ্ভ কেহ পুজাপাঠ 
করিতে পারিবে না ইহ! স্থির হয়। এই সময় বংশীগোপাল বলিয়া 
এক ত্রান্ধণ যুবক যাধবদেবের শিল্পত্ গ্রহণ করিয়! লক্ষীপুর প্রতি স্থানে 


বৈশীথ--১৩৫৭ ] 


ব্রা ব্যালে চপ লাকি সস খর স্প্রে খা থা 





সন্ত স্যিা 


বৈধ্ণবধর্ঘ্ প্রচার ও সত্রাদি স্থাপন করিয়া নামকীর্তন প্রচলন করেন। 
মাহমশিদেব ও অনিরদ্ধাদব ইহার প্রধান শিশ্ত ছিলেন। ক্রমশঃ 
মহাপুরুষীয় বৈধঃববাদ নান। দলে বিভত্ত হইয়া পঞ্ড়। রাজানুগ্রহে ও 
শিষ্পাদের অর্থে এই সব সত্্রাধিপতি গোগামীরা কুমশঃ মোহান্তদের মত 
তৃমাধিকারী ও অর্থশালী হইয়৷ উঠেন। উদ্দাদী ভক্কেরা অবশ্য 
ত্রন্ধচর্ষা অবলম্বন করিতেন। এই নাধনার ইতিহাসে এক শহ্করদেবের 
ংশের কনকলতা ছাড়া সত্রাধিষ্ঠাত্রী কোন নারীর নাম পাওয়া 


ভুমক্ি-আএক্ুদ্ হাদি 


স্ব সে ন্ঘ- সহ ত -স্য  স্ন্ ক সপ বট আশ শ্উল বি ক হও তা পা বগলা 





২০৬০, 


যায় না। বৈধ্ব গাশ্বামীরা রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতেন। 
মোটকথ! পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাবীতে আসামে মহাপুরুষ 


শঙ্করদেব, মাধবদেব গ্রততি ভারতীয় বৈষঃবলাধনার একটি দিককে 
উদ্দ্বন করিয়! ধরন, খাহার পৃত স্পর্শ, মাংহতো, মমাজে এক 
বিপুল বিপ্লব মানিয়া আসামকে ভাপ্রতীয় সনাতন ধারার মহত এক 
করিয়। দিয়াছিল। সেই মহাপুকযদের প্রণম জানাই । 


জনক-শুকদেব সংবাদ 
অধ্যাপক প্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এদপি 


পুরাণককারগণও কোনও প্রাচীন গল্প লইয়। নিজ নিজ বক্তব্য বিষয়ের 
উপবোগী করিয়া! বর্ণন। করিতেন। খেনন বিষুপুরাণ ও ভাগব্ তর 
ধুবাপাথান ও প্রচ্লানকথাম কতকটা বৈষমা মাছে। 
(১) 

ব্যামপুত্র শুকদেব আচাধা গৃহ হঈতে অধীতবিদ্য হইয়া! ফিরিলেন। 
ব্যাম দেখিলেন পুত্রেক মুখ বিষপ্ন, মলিন ও চিন্তাগ্রস্য। 

ব্যাদ বলিলেন পুত্র ভোমাকে বিষগ্র ও চিন্তাগ্রস্থ দেখিতেছি কেন? 
রন্গতৃত প্রশাপ্থাস্্রার ত এ লক্ষণ নহে। তুমি আমার নিঞ্ট পুনরায় 
ব্রক্ম-বিদ্বা অধায়ন কর। 

কয়েকদিন অপ্াাপনার পর শুকদেব বলিলেন, মামি এ সকলই জানি । 
বেদ বেদান্ত শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করিয়াছি ও তাহাদের অর্থ অবগত 
আছি । কিন্তু ত্র সকল শাস্ত্র বাকো আমার প্রশ্টযয় আসিতেছে না। 

ব্যাস দেখিলেন ব্যাপার গুর'তর | চিন্ত। করিলেন। পরে বলিলেন, 
পুত্র, মিথিলার রাজা জনক আমার বন্ধু । তিনি পঙ্গবিদ তোমার 'পদেষ্টা 
হইবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি ডাহার নিকট গমন করিয়া আমার পরিচয় 
দিয়া ব্রহ্মবিদ্া লাভের ইচ্ছ! জ/পন কর। 

(২) 

যথাসময়ে শুকদেব জনক সন্পিধনে গমন করিয়া নিজের পরিচয় ও 
আগমন কারণ নিবেদন করিলেন। জনক গ্রাাকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন। তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, আপনি এখানে 
কিছুদিন অবস্থান করুন, ক্রমে ব্রদ্ধবিদ্ঠার আলোচনা হইবে । 

যতই জনককে দেখিতে লাগিলেন, শুকদেবের মনে হইতে লাগিল 
লোকটি ঘোর বিষয়ী। কখনও স্থপতিগণের সহিত এক বিরাট হর 
রচনার আলোচনায় ব্যাপৃত। কখনও কোনও প্রাদেশিক শাসন কর্তার 
সহিত এ প্রদেশের আয় বাঞ্প নিরুপণে নিধুক্ত। কখনও দেনাপতি- 
দিগের সহি সীমান্ত রক্ষার জিগ্য সৈন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। কখনও 
দহ্যদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জায়োজন দেখিতেছেন। এইরূপ 


নানাবিধ রাঙ্জকাদ্যে তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই ব্যাপৃত খাকেন। 
ঠন্বকথ| ভাবিবার বা আলোচন। করিঝার ডাহার সময় কৈ। শুকদেব 
বিষগ্ন হইতে লাগিলেন । 
(5) 

মিথিলায় অগ্রি লগয়াছে। ভীষণ ব্যাপার ! একীপ ভয়াবহ ব্যাপার 
বনুকাল লোকে দেখে নাই। শুকদেব আজ জনকের নির্মম রুতর মুস্তি 
দেখিয়া স্তপ্ভিত হইলেন। জনকের আদেশ-বাণ। আজ কঠোর, পূর্ধ্বের 
মহ নআ ও শান্ত নহে। নৈম্যশণ, শাস্থিরক্ষ গণ, অগ্রিযোদ্ধগণ সকলে 
নিপুণতার সহিত এবং অবহিত ভাবে ঠাহার আদেশ পালন করিতেছে | 
নির্দয় জনক আজ নরহত্যার আদেশ দিয়াছেন। মে যোদু আজ 
কাপুরুষতাবশে কর্তব্য লগ্ঘন করিবে তাহার তথনন্থ প্রাণদণ্ড হইবে। 
যে দরিদ্র আগ লোভে পড়িয়! দীপ্ত গৃঠ হতে সামগ্রা অপহসণ করিবে 
াহারও তৎন্গণাৎ প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা । দরিদের এক গঞ্জ! জনকের 
আদেশে ভাঙগিয়! পুগরিহঠে ফেলিয়া দেওয়া! হইতেছে । দগিদ্রদের 
জন্দন ও অনুনয়ে জনকের দূকপাতও নাই। 

একদল বাঁণক জনকের নিকটে আণ্সবার জন্য কানর চেষ্টা 
করিতেছে । সৈশ্ঘর! আমিতে দিতেছে না । বণিক] বলিতেছে,মহারাজের 
আদেশে দৈগ্যগণ তাহাদের বিপনী সকল অধিকার করিয়াছে। 
তাহাদের সর্ব নষ্ট হইতে বপিয়াছে। তাহার। মহারাজের ছাঁছে সেই 
কথা জানাইতে আমিয়াছে। একজন সৈগ্ঠাধ্যক্ষ কঠোর ভাবে তাহাদের 
জানাইল-_মহারাজের আদেশ, এই ভীষণ দুর্দিনে যদি কেহ কাধ্যতস্থারক 
হয়, তাঁচার অবিলদ্বে প্রাণবধ করা হইবে। বণিকরা ভীত হইয়! 
চলিয়! গেল। 

তবে শুকদেবের একটা খটকা রহিয়! গেল। জনকের প্রাসাদে 
আগুন লাগিয়াছে। রাজমহিষীদের গৃহ সকল পুড়িতেছে, মহা বন্ত্াদি 
ও অলঙ্কার সকল নষ্ট হইতেছে । কিন্তু জনকের সে্দকে কোনও লক্ষ 
নাই। রাজপুর-মহিলাবৃন্দ জনককে জানেন, তাহারা ভাহার নিকটে 


২৮৬৬ স্ঞাব্রত্ শশ্ব 


কোনওরাপ আবেদন নিবেদন করিতে আগিতেছেন না। ক্রমে জনকের 
প্রিয় পুস্থকগৃহে অগ্রি লাগিল। মহা শান্ত ও গগ্ঠান্য পুগ্তক মকল 
পুড়িতে লাগিল। জনক দেদ্দিকেও ক্রক্গেগ করিলেন না । 

অগ্নিকাণ্ডের প্রথমেই জনক গুকদেবকে দেখিঝ!র জন্য এক মন্ত্রীকে 
শনযুক্ষ করিয়। ছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী ক্রমে শুকদেধকে নগরের এক বন 
মধ্যে লইয়। গেলেন। এই সময় শুকদেব মন্ত্রীকে জনকের এই রুদ্র 
সুন্তির কথ। বলিলেন । বৃদ্ধ মন্তী বগিলেন, মহাস্্ন্‌ মহারাজ! জনক 
মহাজ্ঞানী! তিনি জানেন এইরাপ ছুঃদময়ে কোমলভাবে কোনও কাজ 
হয় না। তাই তাহার এই ছল নির্মম মূষ্তি। দরিদ্রদের কুটারের কথা 
বলিতেছেন মে, কুটারগুলি ধ্বংস ন| করিলে তাহাতে আগুন লাখিয়| 
পরের অনেক পাড়া নষ্ট হইত। মহাজনদের কন'ণ ক্রন্দন? কথা 
বলিতেছেন, তাহার কারণ শীক্পই বুঝিতে পারিবেন । এই অগ্নিকাণ্ডে 
মহল মহণ ব্যক্তি খান্ধ ও বন্রহীন হইবে। এ নকল বিপনীর খাছ ও 
বস তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা হইবে। পরে সুসময় 
আলিলে বণিকখণের আিপুরণ করা হইবে। জনক মহাপুকষ | 
মহাপুকমেক হৃদয় “কুন্নমাদপি কোমল” আবার শ্রয়োজন হইলে “বজ্জাদপি 
কঠোর” হয় 


নি 


বক ও সম্মিকটন্থ প্রান্তরে গৃহহীনগণ আসিয়। পৌছিয়াছে। মহাযাজও 
'আপিয়াছেল। মন্ত্রীর কথামত লোকধিগের অন্ন-বন্থাদির ব্যবস্থা করা 
'হহল। এইবার শুকদেব, জনক ও ভাহার অন্তর পাশ্বণগণ একটু 
বিশাম ণইবার অবসর পাইলেন। এজন পার্থৰ ধলিলেন, মহারাজ, এই 
দেখুন আপনার রত্বমুকুট আনি রগ করিয়া আপিয়াছি। আর একগন 
বণিলেন, এই দেখুন আমি রাজমহিলাদের উপযুক্ত এক বন্ত্রপেটি কা উদ্ধার 
করিয়। আনিয়াছ। একজন যোদ্ধা! বলিলেন, আমি আপনার প্রিয় ধনু 
ও বানসহ তৃণ সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছি। এক পণ্ডিত বলিলেন, দেখুন 
মহারাজ, আমি আপনার প্রিয় বেদান্তসতরদি দশ বারখানি গ্রন্থ লইয়! 
আসিয়াছি। বিদূযক বলিল, মহারাজ কি আনিলেন। জনক চকিত 
হইয়া বলিলেন, হাত তুলিয়। গিয়াছিলাম। এই বলিয়। নিজ দেহাবরণের 
এক পুটকে হস্ত দিয়। একটি ক্ষুদ্র পাধী বাহির করিলেন। বলিলেন, 
অগ্নিকাণ্ডে ভীত হইয়। পাখিটা এক ঝোপের তলায় পড়িয়াছিল আমি 
তুলির লইয়াছিলাম। পাখিটকে তিনি হাতের উপরে রাখিলেন। 
সেটি বন দেখিতে পাইয়! উড়িয়। চলিয়া গেল। 





(11010118425 
এ0111111 
41৬ 





[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


শুকদেব লঙ্জিত হইয়! দেখিলেন-তিনি নিজের গ্রন্থের পুটলিটি 
লইয়া আমিয়াছেন। 


(৫) 


না 


পুননির্ঘাণ কার্য আর৭ত হইল। প্রথমে সাময়িক পত্রকুটার সকল 
নিম্মিত হইল। লোকেরা সেইগুলিতে আশ্রর লইল। স্থপতিগণ 
রাজপ্রানাদ সংস্কার কাধ্যে ব্যাপৃত হইল। সমস্ত কার্য্ের ব্যবস্থা! 
করিয়। দিয়া জনক শুকদেবের দিকে মনৌযোগ দিবার সময় 
পাইনেন। 

একদিন তিনি শুকদেবকে বলিলেন, মহাত্মন, এইবার আমি 
আপনার সহিত প্রতিশ্রত ব্রহ্মবিষ্ভার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব 
এ রাধান্ী এখন বামের অযোগ্য । আপনাকে আর আটকাইয়া 
ন্নাখিব না। 

শুবদেব বলিলেন, মহারাজ আপনি আমার গুরু--মআপনার নিকট 
হইতে আমি ব্রঙ্গাবিদ্বার সন্ধান পাইয়াছি। 

জনক বলিলেন, সে কি! আমি ত আপনাকে কোন উপদেশ 
দিই নাই। 

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ আপনাকে ও আপনার কাঁধ্য-কলাপ 
দেখিয়া আমি এই মহামন্ত্রের অর্থ বুঝিয়াছি__ 


যতঃ প্রবৃক্তিইতানাং মেন সর্ধ্বমিদং ততম্‌। 
স্বর্ণ! তমভ্যর্চয সিদ্ধিং-বিন্দতি মানবঃ। 


ভগবানের ছ্বারাই এই বিখবা।ণ্ত বাঁহয়।ছে। তাহা! হইতেই 
ভূশগণের পরৃত্তি উৎপন্ন হয়। শশশ দ্বারা গাহার পুজা করিয়। মানব 
সিদ্ধি লাভ করে। 

আপনি ক্ষত্রিয় রাজা । জগদ্িতের দ্বারাই আনন্দ পান। আপনি 
তাহাই করিয়! যান। আমিও আমার পথ পাইয়াছি। 

জনক বলিলেন, সেকি? 

শুকদেব বলালন, মামি শ্রাঙ্গণ, হরিকীর্ন করিয়াই আমি আনন 
পাইব। তাই জগতের হিতার্থ আমি ভাগবত কীর্তন করিয়া বিচরণ 
ঝরিব। উহা হইহেই লোকের উপকার হইবে। আমিও তত্বজ্ঞান 
লাভ করিব । 

শুকদেব জনককে নমস্কার করিলেন। 

»শক শুকদেবকে নমঙ্ষার করিলেন। 






সুইসারল্যা্ড 
প্রীচিত্রিতা দেবী 


১৪ই আগন্ট। আজ মধ্যরাত্রে ভারতবন ম্বাধীন হবে, আর আমর! 
কতদুরে । মনকে তো! দেশকালের বন্ধনে বাঁধা মায় না, তাই আজ 
সমগ্তক্ষণ মনটা! ঘুরে মরছে উৎ্সবমুখরিত কলকাতার পথে পথে । ভাল 
লাগছে ন। এই কানমস্এর ব্যাপার__আজকের দিনে যদি দেশে থাকতে 
পেতাম ! এদিকে পর পর গাড়ী বাড়িয়ে মাছে, একটী একটী করে 
পার হচ্ছে ফ্রান্সের সীমানা! | এত প্রশ্মোত্ুরেস কী যে দরকার জানিনা । 
মান্ুদের পৃথিবীতে মানুষ কেন দ্বাধীনভাকে যেগানে ইচ্ছে যেতে পারবে 
না। মানুষের একটা বুদ্ধি দুর দেশকে যতই নিকটতর করে তুনছে, 
একদিক থেকে যতই তাকে কাছে টানছে, ঠা অন বুদ্ধিটা ততই তাকে 
নিজ্রে কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, আর বিস্তৃত কে চলেছে পরস্পরের 
মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। এদিকের পরীক্ষা শেন করে সুইস মাটিতে প্রবেশ 
করি । যায়গাটার নাম 'বল'। গাড়ী ধ্লাড়িয়ে আছে. আর চারপাশে 
থেকে কৌতুহলী দৃষ্টির ঢুরি বিধছে আমাদের সর্বাঙ্গে। চোখ তুললেই 





একটি রদ 


হয় ভাড়াতাড়ি অপ্রস্তত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়, নয়তো। লঙ্জিতভাবে 
মৃদ্হাস্তে মাথ| নাড়ে, থুকুকে দেগে হাত নাড়ে, খুকু বলে ওঠে, হলো, 
তার! যাল!--বলে হেসে ওঠে। ছু'একজন গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে 
আলাপ জমাবার চেষ্ট। করে। নে! ফ্রাাস। শুনে দমে যায় । আ-আওলিয়া, 
আ-উঈ ॥ 

আমরা যে সময়ে চলেছি, এইটে এদেশের ছুটার মরম্থম । দলে দলে 
লোক ইংলও ও ফ্রান্স থেকে চলেছে নুইসারল্যাণ্ডে, ক্লান্ত শরীরটাকে 
একটু দম দিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে । আমর| কৰে কোথায় যাব, কবে 
কোথায় আশ্রয় নেব দঁকছুই তেমন করে ঠিক কর! নেই, শুধু এইটুকু 
স্থির আছে যে ইয়োরোপের হিমতীর্থটাকে দেখে নিতে হবে ভাল করে। 
কিন্তু এখানে এসে বোঝ! গেল ইয়োরোপ ঠিক তীর্থযাত্রার উপযুক্ত নয়। 
এখানে প্রত্যেকটা জিনিষ দির্দিষ্ট হওয়া! চাই। এখানকার মুূর্তেরা 


কালসমুদ্রের শ্ম,রণলীল! মাত্র ন--এদেশের প্রতি মুহূর্ত পূর্ববর্তী 
মুতর্তদের বিবেচনার গড়া । আগে থেকে ব্যবস্থা করিনি তাই কোথাও 
যায়গা পাওয়! গেল না। যতগুলে! হোটেল ছিল সহরে, অভিজাততম 
থেকে দীনতম, মব দেখলাম ঘুরে দুরে । রাস্তা জুড়ে বড় বড় কোচ দাড়িয়ে 
আছে, চারদিকে লোক গিস্শিস্‌ করছে-_আর আমর! হোটেলে টুকছি 
আর বেরিয়ে আদছি। সরি সার, সরি মাদাম্‌--জায়গ নেই। এদিকে 
রাত হয়ে এল, ওদিকে রাঁতের আশ্রয় মিল্ল নাঁ। সসন্ত দেশটার ওপর 
ভক্তি চটে গেল ধেন। কী এমন অপূর্বব যায়গা--মেই একই তো 
গাছপালা, বাড়ীপর । শুধু গরমে আর ক্লাপ্িতে কষ্ট হচ্ছে খুব। 
হোটেলে ভর্তি সহর অথচ কোণ19 থাকবার উপায় নেই-এ কি 
বিড়ম্বনা । সবাই ফ্রান্সের সীম পার হয়ে এখানে রাত কাটাতে চায় 
এবং আমাদের মত এমন হঠাৎ কেউ আসে ন।। এদের প্লান পব 
আগে থাকতে ঠিক করা, ভোটেল সব আগে থকতে বুক করা । রাত 





একটি পাহাড়ী গাম 
নটা পধ্যশ্ত যখন শোবার ব্যবস্থা হোল না, তখন ঠিক করা গেল-- 


এবারে কিছু খাবার আয়োজন কর! যাঁক। না লে সেটাও যানে 
ফক্ষে। অন্তরে যে ক্ষুধারপদেবী জাগ্রত| হয়েছেন, তাকে কিছু অর্খা 
দিয়ে শান্ত করেই আমরা চলব জ্ুরিখের পথে। অন্ধকার রানে 
অঞ্জন! পথ দিয়ে ছুটে যাব-_-মামরা স্ুখশব্যা তুচ্ছ করে, “উৎসাহ 
দিলাম সারঘীকে 1” “রাখো তোমার কবিত্ব, সোজ] ভাষায় বল ন! 
ঘুম বখন, কপালে নেই তখন ছোট ।” “আহা এই তো বুঝলে 
না--কবি বলেছেন, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, আমর! বলব 
উল্টোটা হুকোমল শয্যাতল, সে মোদের নয়।” এর মধ্যে সবচেল্সে 
স্থখী খুকু। কারণ মে অনেকক্ষণ থেকে পিদ্বনের সীটটী একল! দখল 
করে মাথার নীচে একটা কুশন দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। এখন 
ওকে তুলে খাওয়ানে।, ওরে বাবা, ভাবতেও ঝুয় করছে। 


৩৬৯ 


৪৭ 


২৯৭০ 
খপ আচ হস শট ন্ড --স্  - স্থ ্ট” স্ল্- সি “স্ছটপ্রস- ব্ন্ছ গন্ডি সহ স্ড_ স্থ্ ও ক 

ইতিমধ্যে শহরের প্রান্তে এসে পৌছেচি। ছোট একটা রেস্তোরণয় 
ঢুকে গড়া গেল। কালো গোমাফের ওপর সাদ] লেনের এপ্রণ পর! 
কর্তী এসে হাত মুখ নেড়ে অনেক কিছু বকে গেলেও, কি যে ওদের 
আছে, আর কি যে আমরা খাব তা! বোঝাও গেল না, বোঝানও গেল 
না। এদেশে এসেই কি কবি লিখেছিলেন--“অনেক কথা যাও যে 
বলে, কোন কথা মা কয়ে, তোমার ভাষা বোধার আশায় দিয়েছি 
জঙ্লীপ্জলি।” এপাশে কোণের টেবিলে বসেদ্িলেন একটা নুন্মরী। 
বৈশিষ্ট্য ছিল তার চুলে। সাধারণ মেয়েদের মত রংবেরঙের চুলের 
কুগুলী খুলছে না। এর কালে! সস্থণ চুল, মাথার মাঝখানে মি'খী 
করে টেনে নিয়ে ঘাড়ের একটু উচুতে একটী চিকণ কালো বাংল! 
খোঁপ। । অনেকক্ষণ ধরে আমাদের লক্ষ্য করেছিলেন, এবারে আর 
থাকতে না পেরে তার গোলগাল শ্বামীটিকে নিয়ে উঠে এলেন আমাদের 
টেবিলে । বলেন, তিনি আমাদের সাহাযা করতে উৎসুক, কারণ তিনি 
লিতলবিত্‌ ইংরিজি জানেন। আমদের খাছাসমন্তা থেকে উদ্ধার 
করে, একগাল হেসে ভদ্রমহিলা! বল্লেন, ইয়ের স্তেত, ইস্‌ ফ্রী তুদে,। 





রাইন নদী 


আই এম্‌ গ্রাড, ইত, ইস্‌ ভেরী বেতরু ইন্দীদ। এতক্ষণ পরে বিদেশীর 
মুখে স্বাধীনতার কথ! শুনে মন কেমন করে উঠল। এই মুহুর্তে ভারতবর্ম 
মধ্যরাত্রির সীমানায় পৌছেচে। যে পতাকার জন্যে কাল পর্য্যন্ত লাঞানার 
সীম! ছিল না, আজ সেই পতাক! দেশের প্রত্যেকটা ইংরেজি প্রতিষ্ঠানের 
মাথায় উড়ছে--একশ বছরের স্বপ্ন আজ সার্থক হোল। কিন্তু যারা 
অসীম ছুঃথ বরণ করে দীর্ঘদিনের তপগ্তায় তিল তিল করে জীবন 
উৎসর্গ করে এফে সত্যে পরিণত করেছেন, গার! আজ কোথায় । তাদের 
চরম বেদনার মুল্যে কেনা এই ম্বাধীনত| ভোগ করবে কারা? যারা 
কোনদিন দেশের জন্যে সিকিপয়সাও ত্যাগ করেমি, খরা চিরকাল 
ভোগন্থথে লালিত হয়ে, আজ স্বাধীনতার স্বথটাও পুরোমাত্রায় দখল 
করতে বসেছে--এই সব আমাদের মত লোকেরা । বিশ্ববিধানে 
শিবঠাকুরের যে কন্ঠে রাঁধেন বাঁড়েন তার কপালে আর খাওয়! নেই। 
গার দিন রান্না করতেই বয়ে যায়। আর যিনি সারাবেলা আলস্তে 
কাটালেন তিনিই খেয়ে দেয়ে মুখ মোছেন। এদিকে ভদ্রমহিলা অনর্গল 
কে বাচ্ছেম। তীর স্বাসীটির বেশ চেহার1-- এখানকার ঘী ছুধ মাথন 


জান্তজ্বঞ 





1 ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড। ৫ম সংখ্যা 


্স স্হ খ -_খস_স্য্ 


খাওয়| নাছুস-নুছুদ। নিজে ফেঞ্চ ছাড়া কিছুই জানেন না, তাই বিদুবী 
স্ত্রীর সাহচর্যে তার মুখ মাঝে মাঝে বেশ চকৃচকৃু করে উঠছে। 
ইয়োরোপের সর্বত্রই বিভিন্ন ভাষা জানা একটা! গর্কের বিষয় । ইংরেজ 
যেমন ইংরেজি ছাড়া আর কিছু শেখা প্রয়োজন মনে করে না, অন্য 
ভাষার প্রতি কেয়ারও করে না_এদের সে কম্প্েক্স নেই। খাওয়! 
শেষ হলে অনেক ধন্যবাদ দিলাম,--“এবার চলি।” মেয়েটা বললে 
“কোথায় থাকছ?” “সম্ভবত পথেই।” সে কি? কেন? এবা 
সঙ্গে অনেক প্রশ্ন । “ওঃ হো আগে থেকে বুক করো নি? আচ্ছা 
একটু বলো, আমি দেখছি।” মিনিট কুড়ি ধরে অজন্র টেলীফোন করে 
এসে বল্লে-"তোমাদের হোটেল ঠিক করেছি_-এই নাও ঠিকানা-- 


শ্চ প স্ডা ত্” ্ন্ডস 








একটি গ্রামের তোরণ 


সহরের বাইরে জুরিখের পথেই পড়বে। তোমাদের জন্টে নর্দীর ধারে 
ঘর ঠিক করতে বলেছি ।” 

পু্িমার কাছাকাছি শুরুপক্ষের কোন একটা তিথি বোধহয় হবে। 
পাশ দিয়ে বয়ে যায় রাইন নদী। চাদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে 
ঢারিদিক-_দেশট| যে বিলিতি মেকথা। মনেই হচ্ছে না। এ নদীটার 
নাম অনায়াসেই হতে পারত গেঁয়োখালি কিন্বা ইছামতী। রাস্তাটা 
ক্রমশ সরু হয়ে ছোট একট সহরে ঢুকে পড়ে। এই ত সেই রাইন 
ফেলডন্‌। ভাতে! হল, এখন হোটেলট! কোথায় খুঁজে পাব। রাস্তায় 
জননিষ্তি নেই-সব যে যার ঘরে কেপের নীচে, শুধু আমাদের ছোট 
গাড়ীটা আবছা আলোয় হেডলাইট ফেলতে ফেলতে সরু গলি দিয়ে 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


ও 
এগিয়ে যাচ্ছে। পথের একদিকের দোকানপাতির দরজা! বন্ধ। 
অন্তদিকে প্রকাণ্ড এক দেয়াল চলেছে। এত বড় বাগান ঘেরা বাড়ী 
কার ?--“প্রত্যেকটা গেটের ওপর টর্চের আলে! ফেলে দেখ” আদেশ 
করলেন সারঘী। এতক্ষণে দেয়ালের একটা দিক শেষ হোল-_প্রকাও 
গেট, ভেতরে আলো! ত্বলছে। খুটু করে টর্চ টিপলাম-_বড় বড় অক্ষরে 
নাম লেখ-আরে এইতো! আমর! খুঁজছি। কী কাও এষে বিশাল 
ব্যাপার। প্রকাণ্ড বাগান, একেবারে যাকে বলে োম্যার্টিক। বড় 
বড় গাছের নীচে বসবার আসন-_দুরে দেখা যায় সবুজ ঘাসে ঢাক! 
টেনিন লন. ওপাশে ফলের বাগানে, গাছের মাথাগুলি দুলছে। আলো 
গড়ে এপ-জফুলগুলি ঝিকৃমিক্‌ করে উঠছে, এদিকে রণ ফুলের 
কু্মের নীচে পুকানো আছে বন্যাআলে!। সেই আলোর বন্যায় আর 
চাদ্বের মায়ায় সমস্ত জায়গাটা অপাধিব মনে হচ্ছে। একেই কি বলে 
নন্দনকানন। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কেন এসব দেশে এনে ছেলেদের 
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না না, এইথানেই ওর খাটটা এনে দাও-_-এখানেই শোবে। 
এতবড় প্রকাও ঘর, তিনটে বেশ ভাল মাপের খর যার মধ্যে ঢুকে 
যেতে পারে, সেই ঘরেও ছোট্ট খুকুর শোবার যায়গ! হবে না--লোকট! 
বলে কী, গ্রেচ্ছ কিনা কত আর বৃদ্ধি হবে। বিদেশে হোটেলে এসে 
ছোট বাচ্চাদের পাশের ঘরে রেখে, এদেশের মাতৃদেবীর!, যদিও বেশ 
ঘুমোন, আমি তা পারব না। 

বিশাল ঘরের শ্বেতণাথরের মেজে, তার ওপরে এখানে ওখানে 
রভীণ কার্পেট, সোফা, তিভান, চেয়ার টেবিল, আলমারী, আধুনিকতম 
মজ্জ! টেবিল--কী নেই। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার বিছানা ছুটী। নীচু 
স্পী্ের থাটে দেড়ফুট উচু নরম বিছানা । সার! দিনের ক্রান্তিতে 
বিপব্যস্ত আমাদের বেশবাস। প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়। গড়েছে। 
একবার সেই প্রতিবিত্বের দিকে আর একবার বিছানার দিকে গাকিয়ে 
সঙ্কোচে সরে এলান। আগে সান মেরে নিতে হবে। ম্নান টান 





এঙ্সাভাইন 


মাথ। ঘুরে ঘায়। যদ্দি ওই পুষ্পকুগ্জের নীচে এড়িয়ে কোন অপ্রী 
তার সোনালী চুলের ফণ। দুলিয়ে, এই রহগ্তময় আলোয়, তার স্বগন্ভগ! 
চোখ তুলে কোন বিদেশী তরুণের দিকে তাকায়, ৩বে সে তর'ণের 
মাথা ঠিক রাখাই অগ্যার-_তার যৌবন ধসের এপমান। এপল- 
অচার্ডের পাশ দিয়ে দেখা যায় রাইন নদী বয়ে যাচ্ছে, আর সেইখানে 
লতাকুঞ্জের মাঝে ছোট একটু সাদা সেতু- সর্ববদ। সশগ্র সৈন্য পাহার! 
দিচ্ছে তাকে, কারণ এ নদীর পরপারে জানানী।_এখনও নকলের 
জন্তে জামানীর দ্বার উদ্ুস্ত নয়। 

অনেক কার্পেট মোড়া, মখমলের গদী আর কুশন দিয়ে, ফুল আর 
পুস্পপাত্র দিয়ে সাজানে! সব ঘর আর বারান্দ।, করিডর আর কর্ণার 
পার হয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলীম | মাদাম.র বলেছেন, “আপনাদের 
সঙ্গে ছোট বাচ্চা আছে, তার জচ্যো পাঁশের একট| ঘর ঠিক করেছি।” 


জুরিখের থে একটি আম 
সেগে গতি ১২॥টায় যখন শুতে এলাম, ৩খন ঈন্খর বলে সেহ যে 
একজনের কথা শুনতে গাই, তাকে ধন্থবাঁদ দেওয়। ছাড়! উপায় ছিল 
না। যখন মনে সনে ভেবে রেখেছি সারারাত এই ঠাণ্ডায় ওকে গাড়ী 
চানাণে ভবে, আর শীতে বেচারীর আওঙ্লগুলি অসাড় হয আসবে, 
৩খশ কে জানত বে আমার্দের জন্যে এমন দু্ধফেননিভ সথকোমল শব্য! 
প্রণ্ুত হয়ে রয়েছে। বড় বড় কাচের জানলার জীমরণ্ের ভারী 
পদ্দাগুলি সরিয়ে দিয়ে বিছানার মধ্যে একেবারে ত।ধহাত গভীরে ঢুলে 
গেলাম--আর চাদের আলোর ঝরণ। নেমে এন আমাদের খরে, 
সাদা চাদরের ওপর আর সাদা সাটিনেগ পালকের লেপের ওপর 
রাশিরাশি য"ইছুলের মত ঝর গড়ল, আর ঠার সঙ্গে মিশে গেল 


রাইনের মৃছ গুঞ্ন। 
দিন সাততেক ই স্টপনাকায ক্যাটিযে আবার শামবা গানে দেশে 


স্টিঞ ই 


পাড়ি দিই। রান্তা যদিও এক এফ যায়গায় খুব থাড়াই তবু পিচে 
র্লীধানে! বলে চালাতে বেশি কষ্ট হয় না। একটার পর একট! পাহাড়ী 
গ্রাম সব পার হয়ে চলেছি। কাশ্মীরের সঙ্গে তুলন! চলে অনেক 
জানগায়- তবে এখানকার লোকের! কাণ্দীরের মত তীক্ষ নুন্দর নয়। 
এর! বেশ মোটা-সোট। গোলগাল; ছেলেদের চুলগুলি কদম ছাট! । 
ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের তুলনায় এদের জীবন অনেক বেশী সরল ও 
অনাড়ম্বর | ইংরেজদের মত খোরতর গে|-খাদক ত এর! নয়ই, এমন কি 
মাংসও থুব ভালবামে না। ছুধ, মাথন, ক্রীম, পরীর, এই সব খেতে 
খুব ভালবাসে । গায়ের সরু সরু বাধানো পথে কিম্বা! গোচারণ মাঠে, 





মালিন হোটেলের বারান্দা 


ফুটুফুটে চেহার, টুক্টুকে গাল, বাচ্চারা খালি পায়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে। 
গ্রামের মাঝথানে ছোট একটা স্ষোয়ার--তেকোণ! একটু ঘাসে ঢাকা 
জমিতে, হয় ক্রশবিদ্ধ বীশু নয়ত শিশু কোলে মেরীর মূর্তি। কোথাও 
গাহাড়ের ওপরে ছোট একটা চার্চ। প্রায় প্রত্যেকটী বাড়ীর সঙ্গেই 
একটু করে ফুলের বাগান, নেহাৎ যাঁদের নেই, তাদেরও জানলার নীচে, 
ফুলের গাছ সাজান, দেয়ালে নানা ধাচের আল্পনা ও ছবির ফ্রেস্কে৷। 
তাদের মধ্যে অনেকগুলি একেবারে আমাদের দিশী নক্সার মতো। 
আর লোকগুলি সব সময় হদিমুখে সাহায্য করতে উৎন্ক। এদিকের 
লোকেরা যথেষ্ট পরিশ্রমী, অথচ হ্যাকামির আতিশঘ্য নেই। 


সচান্যত্তম্বন্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


আল্লমের নীচু সারির মধ্যে দিয়ে চলেছি। হাজার চারফুটএর বেশী 
উ'চুনয়। কিন্তু পাহাড়গুলো কেমন অদ্ভুত, অনেক উ"চু হয়ে হঠাৎ 
কেমন যেন শেষ হয়ে যায়। হিমালয়ে যেমন শ্রেণীর পর শ্রেণী ঢেউএর 
মত পাহাড়ের সমুদ্র__মনে হয় যেন এর শেষ নেই। এখানে সেরকম 
নয়। কয়েকটা গ্রাম পার হয়ে একট! পাহাড়ে নদীর উপত্যকার 
এনে গৌছানে। গেল। কী এর নাম জানি না-_কোথাও জনমানবের 
চিহ্ নেই, বড় বড় পাইন গাছ, মাঝে মাঝে বিঙ্ষেপ্ড বিশাল প্রস্তর থণ্ড, 
আর তারপরেই সবুজের উচু নীচু তরঙ্গ, মাঝে মাঝে বাবজ! জাতীয় 
গাছ, ধুসর রঙের মোট| মোট! গরুর দল ঘুরে বেড়ায়__-এত মোট! যে, 
যেন নড়তে পারে না, একেবারে গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলে। আর 
তাদের গলায় বাধ! মন্ত বড় বড় ঘণ্টা বাজে ঠং ঠ২। অনেক দূর থেকে 
সে ঘন্টার মিষ্টি আওয়াজ মাথার মধ্যে রিন্‌ রিন্‌ করে খাজতে থাকে, 
মনে গড়িয়ে দেয় সেই আমাদের বাংলা দেশের গ্রামগুলিকে। আৰ্র 
মেহ ঘণ্টার হালে তাল মিলিয়ে, পায়ে পায়ে নুড়ির মল বাজিয়ে ছোট 
নর্দা চলেছে বয়ে। যেন ছোট একটা মিষ্টি মেয়ে, নুপুর-পরা পায়ে 
আব কাকন পরা হাতে চলেছে ঢুটে। পাশেই একটা উইপিং উইলো 
নদীর ওপরে প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছে। এখানে নদীর ধারে বসে 
আমর! সঙ্গে আন! কিছু খাবার থেয়ে নিলাম, নর্দার জলে হাত পা 
নিলাম ধুয়ে। 

কুরফুর্ট্রান বলে একট! যায়গার এসে মস্ত ড'চু পাহাড়টার আড়ালে 
শ্ধ্য গ্রেল ডুবে। ছোট একটা সাধাদিধে পাস্থনিবাসে রাত কাটাবার 
ব্যবস্থা ঠিক ছিল। এবারে ভ্রসণ প্রোগ্রাম গীতিমতো মাইল মেপে করে 
নেওয়৷ গেছে, বাত্রিবাসের ব্যবগ্: সব আগে থেকে ঠিক। বাড়াটার 
পিছনে প্রকাণ্ড কালে৷ পাহাড়টা অন্ধকার রাতে একটা দৈত্যের মত 
্াড়িয়ে আছে--একেবারে সো! উঠে গেছে, ধূদর মলিন আকাশটাকে 
ঘন কালো কালির আচড় কেটেছে পিরামিডের মতো । পাশেই একট! 
ছোট ষ্টেশন কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। হোটেলের উঠোনটায় আর 
বাড়ীর থামের সঙ্গে আর গাছের সঙ্গে তার বেঁধে আলে! ভ্বালানে! 
হয়েছে,. সেখানে সব চেয়ার টেবিল পেতে বসে গেছে, মদের শ্বোত 
চলেছে । আর মাঝে মাঝে বিকট উল্লাসধ্বনি চারিপাশের স্তন্ধতাকে গলা 
টিপে মারছে। সব মিলিয়ে জায়গা! অত্যন্ত অবসাদ-দায়ক। সেই 
অনেক দূরের দেশের ফেলে আসা একটা বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে। 

(আগামী সংখ্যায় শেষ) 





পরিচয় 


জ্রীপ্রভাতকিরণ বস্থ 


ছুন্বর কামরায় লোকটি উঠলো। বস্লো একটা 
ছুশো টাকা দামের স্থটকেসের পাশে। 

আমার সঙ্গে চোঁথোচোখি হতেই বললে--“আরে 
আরে !? সমস্ত সুখে তার হঠাৎ চেনার আলো! এসে 
পড়লো যেন ! 

বলে উঠলো-- “কী আশ্চর্য, তোমার সঙ্গে এমন 
করে দেখ! হ'য়ে যাবে কে জান্ত ? 

আমিও তাই ভাবছিলুম । অ।মার জানা ছিলনা । 

আপাদমস্তক আমার দেখতে লাগলো । 

ব্দ্লাওনি বিশেষ 1” বল্লে সে। 

“তুমিও না, প্রাণ খুলে আমিও বলি। 

“একটু মুটিয়েছ !'--খনিকটা পর্যবেক্ষণের পর 
অবশ্থা। 

“তা মুটিষেছি | কিন্তু তুমি ত আমার চেয়ে মোট্কা ।+ 
আমার এটা বলবাঁর মানে নিজের স্ুলত্ব কমানো । 

এর পর বেশ জোরের সঙ্গেই আমি বলি-_-ততুমি 
চিরকাল একরকমই গয়ে গেলে !” 

বললুম বটে, কিন্ধ মনে মনে ভাবছিলুম-কে রে বাকা 
লৌকটা? কোনো পুক্রষেই আমি তাঁকে চিনি না। 
মনেও করতে পারছি না যে কখনো দেখেছি। স্মরণ 
শক্তি আমার কম নয়, বরঞ্চ প্রথরই। অবশ্য লোকের 
নাম আমি ভুলি, অনেক সময় মুখও মনে পড়ে নাঃ জামা- 
কাপড় ত কেউই মনে রাখে না। তবে এটা ঠিক, মনে 
রাখবার মতন লোককে আমি মনে রাখি। যখন এমন 
হয়, চেহারাও মনে নেই, নামও মনে নেই, তখনো ধরা 
দিইনা। কি করে ব্যাপারটা সামলে নিতে হয় আমি 
জানি, মাথাটা শুধু ঠাণ্ডা রাখতে হয আর বুদ্ধিটা সাফ. 
রাখতে হয়। তারপর সব ঠিক হঃয়ে যাঁয়। 

বন্ধু বল্লে-_“কতকাল পরে দেখা তোমার সঙ্গে |” 

*এক যুগ” আমি বলি দার্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবট! দেখাই 
যেন আমার মনেও বেদনা কম হয়নি। 

£কিন্ত কেটে গেল কত শিগ.গির বছরগুলো ?” 


'যেন ঝড়ের মতন-_উৎসাহের সঙ্গে আমি যোগ দিই। 

“আমি অবাক হই ভেবে কোথায় গেল সেই আমাদের 
পুরোণ দলবল! কোথায় গেল সব!” 

এরকম পুরোণ লোকদের সঙ্গে দেখা হলে পুরোণ দল- 
বলের কথা এসেই পড়ে, আমি বরাবর দেখেছি! তখনই 
স্থষোগ আসে পুরোণ দলের মধ্যে বক্তাটি কোন্‌ ঘুঘু সেটি 
জান্বার। 

“সেখানে আর যাও কি?” প্রশ্ন করে সে। 

“আর-__না”_স্পষ্ট করেই আমি বলি। এমন কথা- 
বার্তার মধ্যে £সেখানটা, একেবারে উড়িয়ে দেওয়াই 
নিরাপদ। 

হ্যা, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয় ।, 

এখন ত নয়ই।+ 

ববুঝেছ। কিছু মনে কোরো না ভাই !? 

খানিবক্ষণ চুপচাগ কেটে যায়। বদ্ধমানক্ড দিয়ে 
ট্রেণ ঝড়ের মতন বেরিয়ে দায়। 

আবার সে স্থরু করে--পপুরোঁণ বন্ধুদের যাঁর সঙ্গেই 
দেখ! হয়ঃ তোর কথা বলে। জানতে চায় কেমন আছিস্‌ 
তুই! 

“বেচারারাঃ মনে মনে বলি। মুখে কিছু নয়। £ 

এইবার একটা মোজা কথা বলার দরকার হয়েছে। 
এ পদ্দতিটি খাটিয়ে এর আগে আমি সফল পেয়েছি। 
হঠাৎ জোর দিয়ে বলে উঠি 

হ্যারে বিলু কোথায় আছে জানিনা? আমাদের সেই 
বিলুকি করছে জানিস তুই ?, 

একথায় কোনো বিপদ নেই । সব দলেই একজন বিলু 
প্রারই থাকে । 

“জানি বৈকি! বিলু আছে দিলীতে। আমার সঙ্গে 
বড়দিনের সময়ে দেখা হয়েছিল। তাঁর ওজন এখন আড়াই 
মণ। এ খবর তুই রাখিস্‌ না ।, 

তা রাখি না, মনে মনেই বলি। 

“আর পেটো কোথায়? পেটে1? 


৩৭৩, 


খটিঞ 


“বিনুর ভাই পেটো!? তার কথা বলছিস্‌?) 

স্যারে হ্যা বিলুর ভাই পেটো। তার কথা প্রায়ই 
আমার মনে হয়।, 

*আরে, পেটো আর সে পেটো! নেই রে ভাইঃ বলেই 
সে হাস্তে স্থরু করে, হাসির বেগ কমলে বলে__ণপেটোটা 
বিয়ে করেছে 1 

বিয়ে করেছে কোনো লোক এ কথা গুন্লেই হান 
ভালো, বিয্লেটা যেন ভারী হাসির ব্যাপার । পেটো বিয়ে 
করেছে শুনে হাস্তে হাসতে আমার খুন হ'য়ে যাঁওয়! 
উচিত। কাজেই আমি হাসতে আরম্ভ করি, যতক্ষণ না 
ট্রেণ থামে ততক্ষণ কি আর হাসিটা! চালাতে পারব না? 
বর্ধমান ত আর পঞ্চাশ মাইল! হাসি ঠিক মতন চালাতে 
জান্লে পবশশ মাইল পার ক'রে দেওয়া যায়। 

কিন্তু বন্ধু আমায় তা করতে দিলে নাঁ। বল্‌্লে-_ 
“কতদিন ভেবেছি তোমায় একথানা চিঠি লিখি, বিশেষ 
ক'রে যখন তোমার অতবড় ক্ষতি হঃয়ে গেল, 

ক্ষতি কিরেবাবা? আমি ত ভেবেই পাই না, টাকা 
নাকি? কত টাকা? কি ক'রে হারালুম? খানিকটা 
গেছে? না সর্বস্ব? আমি কি পথে বসেছি? 

“এতবড় ক্ষতি সহ কর! শক্ত”__গম্ভীরভাবে ও বলে। 

সত্যি তাহ'লে আমি পথে বসেছি! কি জবাব দেব 
ভেবে পাই না। ওর কথা থেকে কোনো শ্থত্র পাই যদি__ 
অপেক্ষা করি। 

*আত্মীয় বিয়োগ সব সময়েই ছূর্ভীগ্যের,-_বলে ও। 

আত্মীয় 1বয়োগ? বীচা গেল। আনন্দে আমি 
উচ্ছ্বসিত হই-_মরার ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ কথা 
চালানো যায়। এখন কে মলো৷ সেইটে শুধু জান! দরকার । 

আমি যৌগ করি--“ছুর্তাগ্যের ত বটেই। কিন্তু এর 
আর একট! দ্রিকও ভাববার আছে-_+ 

“1 বটে এ বয়সে-; 

£ঠিক বলেছ, & বয়সে আর এমন আরামে জীবন 
কাটিয়ে 

€শেষ পর্য্স্ত তেম্নি শক্ত ছিল ত1?-_+ 

শক্ত ছিল ব'লে ?-_এবার আমি কথা পেয়েছি-- 


“শক্ত মানে? মরবার আগে পর্যন্ত বিছানায় সোজা হয়ে 
বসে তাষাক খাওয়া-- 


স্ডান্সততঞ্খ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, «ম সংখ্য। 


“সে কি হে? ওর চোখে বিশ্ময়_-“তোমার ঠাকৃম! কি 
তামাক--* 

বলতে দাও”__নিজের নির্ব,দ্ধিতীয় কপাল চাপ ডাই-_ 
ণকি বল্ছিলুম-_তামাক খাওয়া? তিনি তামাক খাবেন 
কেন? কবরেজের তামাক খাওয়া দেখে, গীতা শোনা ছিল 
তার সবচেয়ে আনন্দের_- 

বল্‌্তে বল্তে দেখি ট্রেণ বদ্ধমানে এসে গেছে। 

বন্ধু জানলা দিয়ে দেখে চমকে উঠ.লো--“শক্তিগড়ে 
থামূলোনা ? আমার যে সেখানে নাববার কথা! এই 
কুলী, গাড়ী কতক্ষণ থাম্বে ?” 

দদশমিনিট বাবু। লেট হয়েছে, আগেই ছেড়ে 
যাবে ।? 

পকেট থেকে এক গোছা চাঁবি বার ক'রে বন্ধু স্থট্‌কেস্‌ 
খুলতে গেল__তালা খুল্লোনা-_-ও বল্লে “আমায় যে 
টেলিগ্রাম করতে হবে, টাকা এতে রয়ে গেল ওদিকে 
গাড়ী ছেড়ে দেয়__ 

আমার ভয় হচ্ছিল তালা না খোলা পেয়ে ও যদ্দি না 
নাবে। 

একখানা নোট এগিয়ে দিয়ে বলি, “এই নিয়ে কাজ 
সারো।” 

ত্ধন্তবাদ” বলে লাফিয়ে নেবে পড়লো ও। জান্লা 
দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি ওয়েটিংরুমের দিকে চলেছে, 
কোনো তাড়া নেই যেন ! 

কুলির চেঁচায়, “গাড়ী খুললো !, 

গর্দিতটা ত এলো না, আমার টাঁকা ত গেল, তার দামী 
স্ুটকেস্টাও যে পড়ে রইলো! 

জান্ল! দিয়ে আমি দেখ. তে লাগলুম--আস্ছে কিনা। 
চেকার এক ভদ্রলৌককে নিয়ে এলো, দেখুন এটা আপনার 
কিনা। 

ভদ্রলোক চিন্লেন, আমাকে নয়_-তীর হুটকেদকে 
-_ছাঁওড়ায় যা তুল গাড়ীতে কুলির! তুলে দিয়েছিল । 

স্ুটকেস নিয়ে তিনি চলে গেলেন। 

এর পর থেকে নতুন লৌক আলাপ করতে এলে বেশী 
চালাক সাজবাঁর চেষ্টা করব না।* 


*. বিদেশী অনুসরণ 


পল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান 


ভ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


বিভিন্ন দিকে পল্লীবাসীদের এবং গলী অঞ্চলের উন্নতি কল্পে অনেক 
সক্রিয় এবং নিদ্রিয় পল্লী প্রতিষ্ঠান আছে। উদাহরণ ম্বরূপ, পল্লী কৃষি 
সমিতি, ম্যালেরিয়! নিবারণী সমিতি, পল্লী সংগঠন সমিতি পল্লীমঙ্গল 
সমিতি, সমবায় সমিতি এবং এইরূপ অন্থান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের পরষ্পরের 
কাধ্যে পরল্পরের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ ও সহযোগিতা নাই, 
প্রত্যেকেই নিজের পদ্ধতিতে এবং নিজের গণ্ভীর মধ্যে কাজ করিতেছে । 
আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের অনেক কাল অনেক বিষয়ে প্রায় একই 
রকমের ; কেবল ইহাই নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই ব্যক্তির! ভিন্ন 
ভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালন! করিয়া! থাকেন। আমি যখন সরকারী কাজে 
নিযুক্ত ছিলাম তখন বহুবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, পল্লী অঞ্চলে এই- 
রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কেবলমাত্র যদি একটি প্রতিষ্ঠান 
থাকে তাহা! হইলে কল দিকেই সুবিধা হয়। অন্ততঃ একই ব্যক্তিরা 
বিভিন্ন জাতিগঠনকারী বিভাগের কর্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক 
পৃথক পরিদর্শনের জন্য বারবার উপস্থিত থাকার কষ্ট ও অহথবিধা হইতে 
অব্যাহতি পাইবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান পলীবামীদের দৈনন্দিন জীবনের 
প্রত্যেক সমস্ত! সমাধানে সাহায্য করিবে এবং সকল প্রয়োজনীয় উপদেশ 
দিবে; সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে সমবেত ভাবে কাজ করিবার 
জন্য পললীবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও উদ্ধ,দ্ধ করিবে ; এবং তাহাদের নিজের 
উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে অত্যাবন্কীয় সাধারণ ডরব্যার্দি 
ধরবরাহ করিবার চেষ্ট! করিবে। বিভিন্ন জাতিগঠনকারী। বিভাগের 
কর্মটারীগণ একই সময়ে একত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন। 
একবার একটি জাতিগঠনকারী বিভাগের একজন অতি উচ্চ কর্ণচারীর 
সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার হুযোগ ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই 
প্রস্তাবে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ শুনিয়া আমি 
আশ্চর্য হইয়| গিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পল্লী অঞ্চলে 
আমার প্রস্ত/ব অনুযায়ী কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে বিভিন্ন 
জাতিগঠনকারী বিভাগগুলির কোন অন্তিত্ই থাকিবে না; কেননা 
প্রত্যেক বিভাগ বিশেষ কোন ফাজ দেখাইতে পারিবে না; তিনি ইহাও 
বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বিভাগ প্রতি বৎসরে যত সমিতি গঠন করে 
তাহার সংখ্যার স্বারাই প্রত্যেক বিভাগের কার্য তৎপরতা! ও কাধ্য দক্ষতা! 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রধানতঃ বিবেচিত হয়। এই আলোচনার কথা এ 
স্থলে উল্লেখ কর হয়তে| অপ্রাসঙ্গিক হইল, কিন্তু ধাহাদের উপর জাতি- 
গঠনকারী বিভাগগুলির পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল ঠাহাদের মধ্যে 
কাহারও কাহারও কিরপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাহার কতকটা আভাষ ইহা 
হইতে জানা যাইবে। ছুঃখের বিষয় এইরাপ দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বর্তমান। 


নান! প্রকারের আকশ্পিক দুর্ঘটনার সময় পলীবাসীদের সাহাধ্য 
করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য অনেকবার গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছে এবং ইহার জন্য বহু অর্থবায় এবং সময় ও শক্তি নিয়োগ 
, করিতে হইয়াছে । কিন্ত প্রত্যেক বারেই তখনকার উদ্দেশ্তা সাধনের সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি 
বিধান করিবার জন্ এই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ও কাধ্যকরী করিবার 
জন্ত কোনে! চেষ্টা হয় নাই। কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি; 
স্েচ্ছাধীন গাট চাধ নিয়ন্ত্রণের সময়ে ( ১৯৩৪-৪০ ) বাঙ্গল! দেশের পল্গী 
অঞ্চলে প্রায় ৫*,০** “পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ” কেন্ত্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং 
এই মূকল কেন্দ্র কেবল যে পাট চাম নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করিয়াছি তাহ! 
নহে, ইহারা উন্নত কৃষি সম্বন্ধে প্রচার কার্যও করিয়াছিঙ্গ। এই মকল 
কেন্ত্র গঠন করিবার ও পরিচালনা করিবার জদগ্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও 
হইয়াছিল ; উহা ছাড়া প্রত্যেক বৎদরে প্রতোক কেন্রেও দক্ষ কর্মা- 
দিগকে পদক ও প্রশংসাপত্র দেওয়ার জন্য অর্থ ঝায়ও কম হয় নাই। 
শ্বেচ্ছারধীন পাট চান নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কর্মচারী হিসাবে এই সকল 
কেন্্রকে স্থায়ী পল্লী-কৃষি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত কারবার জন্য প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম কিন্তু ৬খনও আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। 
“অধিকতর থাছ্ উত্পাদন কর” প্রচার কার্যের সময়েও আমার এইরূপ 
প্রস্তাব কর্তৃপক্ষদের মলোযেগ আকর্ধণ করে নাই । ১৯৪২ সাল হতে 
১৯৪৫ সাল পর্মযস্থ আমি “অধিকতর থাগ্ঠ উৎপাদন কর প্রচার” কার্যের 
বিশেষ কর্মচারী ছিলাম । 
দপল্লী কৃষি-প্রতিষ্ঠান” ঘে কেবল কৃমি ও তৎসম্পকীয় বিপয়াবলীর 
উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিবে তাহ! নহে; আমার উদ্োষ্ঠ ছিল ইহার 
কার্ধ্যাবলীর সহিত স্বাস্থ, শিক্ষা, কূমিজাত পণোর জয় বিক্রয়, চালান, 
পল্লাবাসীদিগের অন্যাবশ্ঠকীয় ত্রব্যাদি সরবরাহ প্রন্থতি বিষয়ও যুক্ত 
থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে ইহাকে এমন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে 
হইবে যাহ। পল্লী অঞ্চলের সকল জ্বর ও নকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের আশার 
বন্ত হইবে। প্রত্যেক পল্লী প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক বিষয়ের জন্ত পৃথক 
পৃথক শাখা থাকিবে এবং ইহার ক্রিয়াশীলতার দ্বার! গ্রামের নকলের 
সকল রকমের প্রয়োজন মিটিবে। 
অবস্ত উপরোক্ত ধরণের ও আকারের পলীপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে 
বহু সময় লাগিবে। কিন্তু ইহার সুচনা করা একান্ত দরকার। পল্লী 
অঞ্চলের লোকেদের “দেহ ও প্রাণ” একত্র রাখিবার জন্য অত্যাবন্যাকীয় 
ব্যা্দি সরবরাহ কর! ইহীর প্রথম কাঁজ হইবে। এই সকল ভ্রব্যাদিয় 
মধ্যে যে সকল গ্রবাদি মাটি হইতে অধিকতর পরিমাণে শন্ত উৎপাদনে 
অত্যাবশ্যক সেই সকল দব্যাদি প্রথমত সরবরাহ করাই পল্লী প্রতিষ্ঠানের 
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প্রধান কর্তব্য হইবে। ইহাতে যে কেবলমাত্র পল্লীবামীদিগকে বাচাইয়া 
রাখা হইবে তাহা নহে, ইহাদ্বারা দেশের অনেক বড় বড় সমস্তারই 
সমাধান হইবে৷ স্ৃতরাং প্রথমেই প্রত্যেক পল্লী কৃষিপ্রতি্ঠানকে একটি 
আদর্শ বীজাগার স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বীঙ্গাগারের 
পরিচালন৷ হ্ষ্ঠভাঁবে হওয়| দরকার ; বীজাগারের সহিত একটি গ্রস্থ'গার 
ও একটি প্রদর্শনী ঘর থাকিবে? খ্রস্তাগারে উপযুক্ত পুন্তক, পুস্ঠিকা, 
সাময়িক পত্রিক1, প্রচার পত্রিকা প্রস্তুতি এবং প্রদর্শনী ঘরে নানাবিধ 
শস্তের। সারের, কৃষিযন্ত্রাদির নমুনা, ছবি, নঙ্সা! প্রস্তুতি থাকিবে । 
প্রয়োজন অনুসারে অস্তান্ত কাজের জন্য অন্যান্য শাখা উহার সহিত 
ঘুক্ত হইবে। 

যাতায়াতের সুবিধ! আছে এইরাপ মধ্যবত্তা স্থানে বীঞ্জাগার স্থাপিত 
হওয়াই বাঞ্চনীয় এবং বীজাগারের আশেপাশে এমন স্থান থাক! 
ঘ্রকার যাহাতে ভবিষ্যতে পত্ী-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্ত শাখ! স্থাপিত হইতে 
পারে ও সভা, মেণা, প্রদর্শনী প্রগতি অনুষ্ঠিত হইভে পারে। একটি 
নিদিষ্ট নক্ম! অনুযায়ী সকল বীজাগার নিষ্মিত হইলেই ভাল হয়। 

সমবায় সমিতির আইন অনুসারে প্রত্যেক পল্লী কুবি-প্রতিষ্ঠান গঠিত 
করা উচিৎ। ইহার সুচার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিধি 
উপবিধি প্রতি প্রণয়ন কর! আবশ্ঠক। এক একটি পঞ্ী কৃষিপ্রতিষ্ঠানের 
অগ্তভূক্ত এলাকার সান্ষাত্ভাবে নিল্রশীল প্রত্যেক পরিবারের একজন 
পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে গর্ী কৃষি-ঞুতিষ্ঠানের সভ্য করিবার জন্ত চে! ক্গিতে 
হইবে। সন্যদের প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি ঘরবরাহ করাই পল্লী। প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম কাজ হইবে। 

শশ্য বপনের প্রতোক খডুর আরম্তভের জনেক পুর্বে সভ্যদিগের 
প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতির একটি তালিকা অনি যত্ুপূ্বক 
প্রস্তত করিয়। উহার একটি মেট হিসাব কৃথিবিভাগকে পাঠাইতে ইইবে 
কৃথিবভাগ উক্ত হিসাব অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্/বস্' করিবে । 
বঞ্জের নরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিভাগ বীজের উৎ্পাদ্দিক শক্তির 
একটি লিখিত বিবগণী পাঠাইবে। কৃষিধিভাগের স্থানীয় কর্মচারী 
বীঞ্জাগারে বীজ উপযুক্তভীবে রক্ষিত হইতেছে কিন! সে বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিবেন। 

কৃষিবিভাগ হইতে দ্রব্যাদি বীজাগারে পৌছিলে পল্লী কৃষি সমিতি 
উহা! সভ্যদের মধ্যে শ্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ ভাবে বন্টন করিয়া দিবে। 
ঘে সকল সভ্য নগদ যুল্যে বীজ বা সার ক্রয় করিতে পারিবে ন|, উপযুক্ত 
খত লইয়া তাহাদিগকে বীজ ও সার সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা থাক! 
ঈরকার ; সাধারণভঃ শত্ত কাটার পর তাহাদিগকে উক্ত খত অনুযায়া 
সম্পূর্ণ থণ পরিশোধ করিতে হইবে । যদি কোন বীজাগারে শন্ত রক্ষিত 
করিবার ব্যবস্থা! থাকে এবং পল্লী কৃষিপ্রতিষ্ঠান উহ! বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিতে পারে তাহা হইলে সভ্যদিগের নিকট হইতে খত অনুযায়ী নগদ 
অর্থ ন! লইয়। উপযুক্ত পরিমাণ শন্ত গ্রহ কর! যাইতে পারে। 

অংশ বিক্রয় করিয়া, খপ করিয়। ও টাক! জমা রাখিয়! পল্লী কৃষি- 
প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবে। কৃষিবিভাগে বীজ, সার 
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পরস্থতি সরবরাহের জন্ত অনুরোধ পত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থ অশ্রিম পাঠাইতে হইবে। সাধারণত: সভ্যদের মধ্যে বীজ বিতরণের 
পরেই অবশিষ্ট অর্থ কৃষিবিভাগকে দিতে হইবে; কিন্বা কৃষিবিভাগের 
সহিত চুঁকি ন্ুপারে নিদিষ্ট সময়ের মধ পরিশোধ করিতে 
হইবে । 

মদদি' পল্পী প্রতিষ্ঠানগুলি লমবায় সমিতির আহন অনুযায়ী গঠিত 
করাই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ; কিন্তু প্রথম অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই বহু বাঁধা 
উপস্থিত হইবে । বিশেমতঃ প্রথমেই সন্যদের সংখ্যা এত অধিক হইবে 
নাযে যাহার দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ কর যায়; এবং 
উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে পল্লী কৃিপ্রতিষ্টানকে 
কাধ্যকরী করা যাইবে না এবং তাহ। না করিলে স্থানীয় ব্যক্তিদের 
উৎ্মাহও বঞ্ধিত করা যাইবে না। ম্ৃতরাং যে সকল ধনাগারের 
(ব্যাঙ্ক) কাধ্যতালিকার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের উন্নতিবিধান অন্ততুক্তি 
আছে সেই সকল ধনাখার প্রথম অবস্থায় বাগাগার স্থাপন ও পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এ ন্ষেে ইহাই আশ! করিতে 
হইবে ষে ভাহারা কঠোর পু'জিপতি বা মহাজনের খেলা খেলিবেন 
না; পল্লীবাস।দের বন্ধু, নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবেই তাহার! চাহাদের 
কাধ্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবেন । গুহার যে ক্ষতি স্বীকার করিয়! 
বীজাগার পরিচালন! করিবেন এ কথ! বলিতেছি ন ; তাহার! শ্যায়সঙ্গত 
লাণেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ইভাই বলিতেছি। 

সুচছাবে বীজাগার পরিচালনাব জন্য প্রত্যেক ধনাগারকে উপযুক্ত 
কর্মচারীবৃন্দ নিঘুক্তী করিতে হইবে; এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে 
স্থানীয় সম্মানীয় কয়েকজন ব্যক্তি থাকা বাঞ্চনীয় । বীজ বিভরণে এবং 
বী্জাগারের অন্যান্ত কাঁধ্যে সাহায্য করিবার ও উপদেশ দিবার নিমি 
একটি পরানর্শ সমিতি গঠিত হওয়াও আবগ্ক। মনবায়ের উপকরীত। 
পর্নী অঞ্চলে প্রচার করা বীজাগারের কন্মীবুনোর এই মামতির অন্যতম 
প্রধান কাধ্য হইবে ; কারণ পল্লী অঞ্চলে সমবায় প্রণালীতে পল্লী কৃমি 
প্রতিষ্ঠান গঠিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর বীজাগারের ভার স্থন্ত 
করাই ধনাগারের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে। 

বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে কৃষিবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ৮৮টি বীজাগার 
আছে এবং এই সকল বীঙ্গাগারের মারফৎ বৎসরে প্রায় এক কোটি 
টাকা মুল্যের বীজ, সার, কৃষিযন্তর প্রভৃতি সরবরাহ হইয়! থাকে। কিন্ত 
শুনিতে পাই এই নকল বীজাগার লোকমানে চলিতেছে । কিন্তু এই 
বীজাগারে লোকসান হইবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রে নুতন শস্তের 
বীজ বা নুতন সার বা নৃতন কৃষিযন্ত্র প্রচলনের জন্য এবং অধিকতর 
খান্ত উৎপাদনের জন্য কিছ্। কৃষকদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য বিনামুল্যে 
বা কম মুল্যে বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের প্রয়োজন হইতে 
পারে ঃ কিন্ত এই মকল সরবরাহের হিদাব পৃথকভাবে রাখিতে হইবে ঃ 
বীঞ্জাগারের খাতায় উহাদের হিসাব রাখা উচিৎ হইবে না। 

ক্বধি বিভাগ কর্তৃক বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে অনেক প্রকারের অনেক 
অভিযোগ শোনা যায় এবং এই সকল অভিযোগের শেষ নাই। ইহা 
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ছাড়া জনসাধারণের ধারণ! এই যে বীজ সরবরাহ সম্বপ্ধে কৃষি বিভাগ 
অকর্মণ্যতারই পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহার ফলে সাধারণের তহবিল 
হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ নষ্ট হইয়াছে। যত শীপ্ব কৃষি বিভাগ 
বীজাগারের পরিচালনা ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল। হ্ৃতরাং দাঁয়িত্বপূর্ণ 
ও বিশ্বস্ত বেদরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বীজাগারগুলির ভার অর্পণ 
করিবার জঙ্য চেষ্টা কর! একান্ত দরকার । অন্ততঃ পরীক্গামূলক- 
ভাবে কয়েক স্থানের বীঞ্জাগারের ভার উপযুক্ত ধনাগারের উপর স্যপ্ত 
কর! আশু কর্ব্য। কৃষি বিভাগের সঠিত ধনাগার কর্তৃক পরিচালিত 


অভ্ডস্শীন্প 


৩৭ 


বীজাগারের লেন দেন সমবায়-প্রণালীতে গঠিত পলী-কৃষি-প্রতিষ্ঠামের 
মতই হইবে। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার 
প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়। তুলিতে হইবে। কতকগুলি পলী 
লইয়৷ এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে । সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ হাদি 
গ্রামের সমস্ত করের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়। মগ্ুলীকে 
নিজের মধ্যে পর্ম্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই স্বায়ত্বশাননের চর্চা! 
দেশের সর্বঞ স্ঠা হইয়। উঠিবে 1” 


অভিশাপ 


শ্রীঅশোককুমার মিত্র 


এমনিতেই মন খারাপ, তার উপর আনার আর এক 
বিপত্তি! ঘরকাতুরে বাডালা আমি, দেশ-ঘর+ বন্ধু-বান্ধ, 
আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়ণী,পরনিন্ব-পরচ্ঠাঃ এমনকি পাড়ার 
অমন জমাটি রবিবারের রকটি পর্যান্ত ছাড়িয়া বহু দূরদেখে 
চাকরির খাতিরে পাড়ি দিতেছি । একমাত্র ভরস! ছিল যে 
গৃহিণী তাহার বাঁপের বাড়ী থাকার বায়নাক। না করিয়া 
আমার সঙ্গ নিয়াছেনঃ কিন্ত এমনই বরাত, পাঞ্জাব 
মেলটা যেই বেনারস ষ্টেদন ছাড়িয়া 'নারও পশ্চিমের 
দিকে রওনা দিল অমনি বৌএর মুখখানা হাঁড়ির মত 
হইয়া গেল! 

_প্তীরথস্থানের ওপর দিয়ে গাড়ীথানা চলে গেলো,আর 
বিশ্বনাথ দর্শন হলো না আমার, যেমনি কপাল আমার-*'” 

তর্ক করিয়া যুক্তি দেখাইয়া লাভ নাই। মাসীপিসীর 
“আদর” খাইতে খাইতে “জয়েনিং টাইম” যে ফুরাইয়! 
গিয়াছে, তাহা আর কাহাকে বুঝাইব? নরম স্থুরে 
ভাল কথা বলিতে গেলাম, প্পরের বাঁরে এই পথেই 
তো আবার-*.* 

কথাটা ভাল করিয়া শেষ করিতে পর্যাস্ত দিলেন 
নাতিনি! 

--“জানি জানি, 
দেখাতে হবে না 1” 

একেবারে চুপ হইয়া গেলাম। মুখটা যতটা পারি 
গোমড়া করিয়া জানালার বাহিরের দিকে তাকাইয়! 

৪৮ 


থাক হয়েছেঃ আর সোহাগ 


রহিলাম। পাঞ্জাব মেল, ছুর্ধীস্ত গতি এর বাতাসের 
ঝাঁপটায় চোখ আপনি ঝাপ.সা হইয়া যাঁয়। 

ও বেঞ্চ হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া 
বৌ অতি আদরের স্থরে তখন প্রশ্ন করেন-শ্্যা গো, 
বেনারসই মে কাশী, আগে বলোনি তো ?” 

কি উত্তর দিব? চুপ করিয়! ছিলাম, চুপ করিয়াই 
রহিলাম। 

_-কি বাগ হলো নাকি? না হয় পরের বারেই 
দেখবো গো, বাণা পিশ্বনাথ এবার টানলেন না এই আর 
কি-_তাই না?” 

গম্ভীরভাবে উত্তরে বলি__পতাই হবে বৌধহয়” | £ 

পাঞ্জাব মেলট] তখন বেনারস ও প্রনাপগড়ের মাঝে। 
একেই বেশ একটু প্লেট” হইয়া গিয়াছে, তায় আবার 
এই লক্বা প্রায় আশি মাইল একটানা পথ। ট্রেণথান৷ ছুড়ছুড় 
করিয়৷ ছুটিয়া চলিয়াছে মাঠ, ঘাট, নদী, নালা ভাঙ্গিয়া। 
কোনোদিকে চোখ ফিরিয়া তাকাইবারও সময় নাই ষেন। 
ছোট ছোট ই্রেসনগুলো, মায় তার কর্মমচারীগুলো পথ্যস্ত 
যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছে । কি, না--্ডাঁকগাড়ী 
আন্ছেঃ তায় আবার লেট রান করছে”। ছোট 
স্টেসনগুলোর ষ্টেসনমাষ্টারদের ভাব অনেকটা--“আজ গেল 
বুঝি চাঁকরীটা !” ডাকগাড়ীটাকে কোনরকমে পাচার 
করিয়া দিতে পারিলেই যেন বীাচিয়া যায় তা"রা। 
বিদ্ঘুটে দৈত্য একটা ! 


২৩৬ 


জানালার বাহিরের দিকে তাঁকাইয়। আমি তখন 
ভাবিতেছিলাম, কলেজে ফোর্থ ইয়ারে-পড়া অবিবাহিতা, কিন্ত 
অন্তঃসত্বা ওই মেয়েটির কথা! যে নামিয়া গেলো বেনারস 
ষ্রেসনে তার প্রেমিক প্রফেসারের সহিত। হাওড়া ক্েসন- 
প্রাটফর্মে দেখিয়াছিলাম তাদের । আমাদের তুলিয়া দিতে 
আসিয়া, ওদের কলেজের ডিনন্ষ্রেটর আমার বন্ধু বিমল 
আড়ালে ডাকিয়! ফলাও করিয| ওদের প্রেমোপাখ্যানট! 
বলিয়াছিল আমায়। প্রস্তাবও করিয়াছিল, ণ্বাঁও নাঃ 
ওদের সঙ্গে এক কামরায়, অনেক রঙ্গরদ দেখতে 
পাবে'খন।” ইঙ্গিতে গৃহ্ণীর দিকে দেখাইয়া দিতেই 
বিমল বলিয়াছিল, “ওহ তো মুখবিল-_বৌ নিয়ে পথঘাট 
চলা। রাজ্যিন্্ধ লোক তোমার বৌএর দিকে ই৷ করে 
চেয়ে থাকবে, কেউ কেউ তাকে দৃষ্টি দিয়ে গিলতে 
থাকবে যেন, কিন্তু তুমি কোন” পরক্ত্রীর দিকে বেশীক্ষণ 
তাকিয়েছো কি, অমনি বৌএর দৃষ্টিশাসন।” 

রসালো প্রসঙ্গটা আবার উখপন করিয়া বিমল 
বলিয়৷ছিল, প্বাড়ীতেও পড়ান বলে পুজার ছুটিতে হাওয়া 
বদলানোর অন্জুগাতে গ্রফেনার তাঁর ছাত্রীকে নিয়ে 
চলেছেন বেনারসের কোন্‌ এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে ।” 
কেমন একটা দৃষ্টিকটু অদ্ভুত মুখভর্ি করিয়া আবার 
বলিয়াছিল, “প্রেম করা হচ্ছিল, এদিকে বিজ্ঞানও করা 
চাই। অত সইবে কেন রে ভাই-__এখন ঠেলা সামলাতে 
চলেছেন বেনারসে |” 

সমাজসংস্কারছুরস্ত মনটা সামষ্বিকভাবে বিভৃঞ্ণায় 
ভরিয়া উঠিয়াছিল তখন। স্ত্রী পানের ভিবা হইতে 
ছুখিলি পান মুখে পুরিয়া, ্রেন প্রাটফর্সেই মুখটি 
উচু করিয়া আলগোছা আলগোছা থানিকটা জরদা মুখে 
ফেলিলেন। মাথার ঘোমটাটা আবার ঠিক করিতে 
করিতে আমাদের দিকেই আগাইয়া আসাতে প্রসঙ্গটা 
স্বইচ্ছয় তখন চাপা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন, বাহিরের 
দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তাহাদের কথাই কেবলই মনে 
পড়িতে লাগিল।'.'জীবনের গতি ওদের এই পাঞ্জা 
মেলের মতই প্রবল হয়তো, কিন্তু এ প্রেমোপাখ্যানের 
পরিণতি কোথায় কে জানে 1."'ছু'জনেই পরস্পরকে 
সত্যই যদি ভালবাপিয়া থাকে, সমাজের একটা 
সামান্য বিবাহ-বন্ধন নিতে এদ্দের বাধা কোথায় 1... 


শ্চান্সস্স্গ 


[৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


সন্তান-সন্ততি নিয়া স্বখে স্থাচ্ছন্দ্যে ঘর বাধলেই বা 
বিপত্তি কিসের ?.-. 

ছোট একটি ষ্টেদনকে 
পাঞ্জাব মেলটা আ'গাইয়! 


দূর করিয়া! ফেলিয়া রাখিয়া 
চলিল। আমিও ভাবিলাম, 


“দুরু-তোর মরুকগে, দাও ফেলে ছেঁড়া কাথা । পরের 
ব্যাপারে অযথা মাথা ঘামাই কেন ?”.** 
এই ঘটনাঁর পর বনুদিন গত হইয়াছে। শুনিয়াছি 


প্রফেপার তী”র প্রিক্লা ছাত্রীকে বিবাহ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। স্বামীস্ত্রী হইয়া ঘর বাধিয়াছেন তারা । 
স্থথেশান্তিতে আছেন-_কি, ছুঃখদৈন্যে দিন কাটাইতেছেন 
সে খবর আর পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। 

দেন আমারই । ছেলেমেয়েগুলৌকে বাঁড়ীতে রাখিয়া 
বিশ্বনাথের মন্দির দেখিতে গিয়াছি, সঙ্কটার মন্দিরের 
পাণ্ডাটিকে কিছুতেই বুঝাইতে পারি না যে আমরা সম্তান- 
কামনায় সেখানে বাই নাই। তার দৃঢ় ধারণা» সন্তান- 
কাঁমনাই আমাদের মন্দিরপ্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ ! 
কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি করিরা কোনরকমে 
পাগুাটাকে পাচসিকা দিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। 
মা সক্কটার ক্রোধ আমাদের উপর পড়িবে কিনা, মা 
সঙ্কটাই জানেন! মন্দিরের বাহিরে আসিতেছি, হঠাৎ 
দেখি প্রফেপার দম্পতী মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। 
থমকাইয়া৷ দু*দণ্ড তাকাইয়া৷ দেখিতেছি, গৃহিণী পিছন 
ফিরিয়া টেচাইয়া উঠিলেন_ণআবার কোনে পাশ্ীর 
পাল্লায় পড়লে নাঁকি ?”-_-ণনা, এই আসছি” বলিয়া 
ভ্রতপদে আগাইয়া গেলাম। 


বেনীরস বা কাঁশীর বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া চাকুরীস্থলে 
পরিবার নিয়া ফিরিতেছি। লটবহরের শেষ নাই। 
কোলেরটির পথে থাবারের ব্যবস্থ!(। তাঁর উপরেরটির 
ট্রেণে খেলবার জন্ত রাজ্যের খেলনা, অন্ত সকলের জগ্ত 
খাবার-ভর্তি টিফিন কেরিয়ার, জলের কুঁজো, অভিধানের 
মত দেখিতে গিন্রীর একটি পানের ডিবা। সঙ্গে জরদার 
কৌটা, টাইম টেবিল, ছাতা, লাঠি, সাজি, ধামা, পুটলী, 
ট্রাঙ্কঃ বেডিং সব নিয়া পচিশটা “মাল'। বিশ্বনাথের 
প্রসাদের বোচকাটি আবার মালের মধ্যে গোনা হইবে 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


অভি্শাস্প 


টি এন, ই 


৫ 
শা া্মপন্া স্থিপন্ছল পপ তলা স্থ্ড কা সন্ত থে চলা স্হগাব্তল ্গান্তপ পচা চপ প্রচ খপ পথচলা পচা খপ সস্যন্ ব্হ্থ -স্খে ্ডল সে চপ স্থাপিত _ চে খা এপ খালা ডা শপ বাব বস্া্যাপা সাদ পা সা 


না-যতবাঁর “মাল” গণিব, ওইটি একটি অস্বস্তিকর 
“আইটেম্ড! মাঁলগুলো এবং এই বিশেষ “আইটেমটিঃও 
লেভিজ্গ ওয়েটিং রুমে শ্রীপুত্রকন্তাদের কাছে রাখিয়া 
আসিলাম। পশ্চিমগামী আপ. পাঞ্জাব মেলটি আঁদিতে 
দেরী আছে অনেক। আমাদের ওয়েটিং রুমে আসিকা 
আরাঁমকেদারায় পা ছড়াইয়া বসিলাম একটু । হঠাৎ 
দেখি আমার সেই বন্ুপুরাঁতন পরিচিত প্রফেসার আমাদের 
ওয়েটিং রূমে ঢুকিলেন। সঙ্গে স্ত্রীর সেই পুরাণে! 
প্রিয়া ছাত্রী । প্রফেনাঁরের চেহারা ভূলিবার নয়। ভদ্রলোক 
বেঁটে, কালো এবং খুব মোটা না হইলেও উচ্চতার সাথে 
তাহার দৈর্ঘ্য সামগ্রস্ত রাথে নাই, তাই মোটাই দেখায় 
তাহাকে । পরণে ধবধবে ধুণ্তিপাঞ্জাবি, পাঁয়ের রংযের 
সঙ্গে বৈষমাটা প্রকট হইয়া চোখে লাগে যেন। চুল খুব 
ছে।টি করিয়া ছাটা, দাড়ি কামানো, গোফটিও প্রায়, 
কিন্ত নাকের ঠিক নীচে একটা পোকার মত কি যেন 
সমস্তক্ষণ বসিয়া থাঁকিয়া দর্শকের মনে একটা অস্বস্তি 
জাগাঁয়। নাকে একগাদা নস্থি ঠাসা, ভানহাতের দুই 
আঙুলের মাঝে একথাবা নম্তি সবসময়ই তৈয়ারী--যে 
কোন মুহূর্তেই নাকের গর্ডে যাইতে প্রস্তত। প্রকেসারের 
সাথে বেখাপ্পা বেমানান তীর স্ত্রী। চমতকার ধবধবে রং 
এর, লম্বায় স্বামীর চেয়ে কম হইবেন না। মুখ-চোঁণ 
নিখুঁত স্ুন্দরতো বটেই, বুদ্ধি ও দীপ্চিও যেন উছলাইয়া 
পড়িতেছে তাঁর সারা শরীর হইতে, অত্যন্ত অপ্রতিভ 
আধুনিকা এক রমণী । কিন্ধু তার ওই মুদ্রাদেখি। চিনিতে 
তাই এঁকেও কষ্ট হয় না মোটে-_চশমাটা ঠিকই আছে, 
তবুও ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অন্তর নাক কুঁচকাইয়া চণমাটা 
যেন ঠিক করিয়া লইতেছেন ! পরক্ত্রী হইলেও বেশ ছু"দণড 
হা করিয়া তাঁকাইয়৷ রহিলাম এর দিকে। গৃহিী পাশে 


থাকিলে হয়তে! চিম্টি কাটিয়া, দূরে থাকিলে দৃষ্টিশীপনে 
জান।ইয়া দিত, আমি অত্যন্ত অভদ্র এবং অসভ্য, পরস্ত্রীর 
দিকে অমন্‌ করিযা তাঁকাইতে নাই । 

প্রফেপার তার নিজের স্ুটকেশট একট চেয়ারের 
উপর রাখিয়া, স্ত্রীকে পাশের কামরায় নিয়া গেলেন। 
ভাবিলাম, ফিরিয়া আগিলে আলাপ করিব। ভিমন্- 
ট্েটার বন্ধু বিমলের কথ! বলিলে নিশ্চঘই আলাপ জমানে! 
গহজসাধ্য হইবে। কিন্ত আমরা পুক্ষ, এত সহঙ্জে এই 
সামান্য কাজটও পারি নাঁ। মেগ্রেরা পারে ঠিকই |. 


পাঞ্জাবমেলটা বেনোরপ এবং প্রতাপগড়ের মাঝে তখন। 
গাহণী কিযেন একটা ভাবিতেছেন_মনটা বোধহয় তার 
ভাল নয়। পাশে বগিয়। প্রশ্ন করাতে গৃহিণী ওই 
প্রফেলারের স্ত্রার সাণে ওয়েটিং কমে ভার আলাপের 
গল্প হুর করিলেন। দরকারী অদরকারী, প্যক্তিগত কত 
গল্পঈ না হইয়াছে এদের, ওই অতটুকু সমগের মধ্যে 1." 

প্রফেলার-পত্রীর সন্ধান-কামনার বনু প্রচেষ্টা ব্র্থ 
হইয়াছে ।-**ঠীঙ্গারা কাঁথা তীর্থ করিয়া এখন হরিদ্বার 
হৃধিকেশ চলিযাছেন।.."বহু স্থথ এরশ্বর্য থাকা সত্তেও 
নিঃসম্তান থ|কিয়! তীঠারা বড় ছুংথী ।...গুঠিণীর দরদী 
মন এদের জন্য কাদিতেছে। মুখটা তাই ভারা করিয়া 
গৃহিনী আবার কামরার বাহিপে তাঁকাইয়া আছেন" 
বছদিন আগে বেনারপ ও প্রভাঁপগড়ের মাঝে যাঠা চিন্তা 
করিয়াছিল।ম ভাঁগারই গারম্পর্মা খ'জিবার প্রস্ার্সে আমার 
ব্যর্থপ্রচেষ্টায .: এলোমেলো ফিরিতে 


মন এখন 
লাগিল। 

পাঞ্জাবমেলটা বিরাঁট একটা মাঠের মাঝে সিগনাল, 
না পাইয়া হঠাৎ থামিয! গেল। 





বুনিয়াদী শিক্ষার এতিহাঁসিক পট-ভূমি 


শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত 


মহায়। গা্দী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার করেন 
১৯৩৭ সালে । উৎপাদন-মুলক কর্ণের মাধামে শিক্ষা দিয়া শিশুকে 
স্বাবলম্বী করিবার প্রয়াসই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেস্ঠা। কর্ম্নকেজ্িক 
শিক্ষার কথা গার্থীজী জগতের সন্দুখে প্রথমে আনিয়াছেন এ কথ। বলিতে 
অবগ্ঠ পারা যায় না। কিন্তু উৎপাদনমূলক কর্ধুকে কেন্ত্রু করিয়। শিক্ষা 
দিবার কথ| এবং শিক্ষার ভিতর দিয়। স্বাবলম্বী, শোৌষণহীন সমাজ গঠনের 
কথ। গাধীজীই প্রথমে বলিয়াছেন। জগতে কোন ভাবধারাই হঠাৎ 
আসে না, তাহার পশ্চাতে থাকে একটা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। 
বুনিয়াদী শিক্ষাপপ্থতি সম্বদ্ধেও সেই কথাই খাটে। শিক্ষা বিষয়ক কি 
কি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! গান্ধীর্গার বুনিয়াদ! শিক্ষা সম্বন্ধে সুদৃঢ় 
ধারণ। জন্মিয়াছে তাহ! ভাবিয়। দেখিতে হইবে। 
গাঞ্ষীঙ্গী নিজের শিক্ষাজীবন সম্বদ্ধে চিগ্ত। করিতে গিয়া! দেখিলেন 
যে বিস্তালয়ে তিনি যাহা শি।খয়াছিলেন কর্মজীবনে তাহা বিশেষ কাজে 
লাশিল না । নিজে স্বীকার না করিলেও বলিতেই হইবে, গাঙ্গীজী 
বিষ্ঞালয়ে ভাল ছেলেই ছিলেন। কিন্তু 0381718697ই গড়িবার জন্য 
বিলাত খ্রি দেখিলেন যে অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নিলেকে থাপ 
খাওয়াইয়। লইবার শিক্ষা তিনি বিগ্যালয়ে গান নই। বিদ্যালয়ে 
পুঁথিগত বিষ্ঞ। ছাড়। এমন কিছুই শেখেন নাই যাহ! তাহাকে নিজের 
পায়ে দাড়াইতে সাহাযা করিতে পারে। তখন হইতেই মহাআ্মাজীর 
মনে হইল বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির চাই আমুল পরিবর্তন। শিশুর ভবনের 
সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন শিক্ষার মূল্য বড় বেশী দেওয়! যায় না_সৃত্যিকার 
শিক্ষা সৌধ গড়িয়। উঠিবে শিশুর সামাজিক এবং প্রাকৃতিক 
পরিবেশকে ভিত্তি করিয়া । 
কন্ম উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিক! গিয় প্রবাসী ভারত্তীয়দের ছুঃখ কষ্ট 
দেখিয়া গান্ষী ্রীর মন গলিয়। গেল। ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্ক গান্ধীজী আন্দোলন সুরঃ করিলেন। সে সময় দক্ষিণ 
আক্ফিকায় যে সকল সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল তাহার বেশীর ভাগই 
পারচালিত হইত ইউরোগীয়দের ছার।। তাহার ফলে ভারতীয়দের 
অভাব অভিযোগ স্থান পাইত না, সংবাদ ও সাময়িকপত্রে । ভারতীয়দের 
অভ্ভাব অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার স্ত্চ একখানি 
বাদপত্র বাহির করিলেন তিনি। তারপর সংবাদপত্র ও ছাপাখান! 
লইয়া গিয়! 70০৪2 ০0102) স্থাপন করেন। গান্ধীজী ঠিক করেন এই 
০০)003 হইবে নুতন আদর্শে। এখানে সকল কম্মীই পা্টবে সমান 
মর্যাদা । সংবাদপত্রের 9০100: হইতে ০০02)098101 পথ্যস্ত সকলকেই 
সমান হারে মাসে ৩ পাউও হিসাবে বেতন দেওয়! হইবে। আমর! 
খলিতে পারি যে এই ০৪০০1 ০০1০১তেই আরম্ত হইল মহাস্বাজীর 


৩৮৬ 


সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শোধণহীন সমাজের বাস্তব পরীঙ্গা। তাহা 
হইলে আমর! দেখিতে পাই যে ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজের 
যে রূপের চিত্র মহাত্মাজী সকলের সামনে ধরিয়াছেন তাহীর পরীঙ্গ1 
হইয়া গিয়াছে 21১০6 ০০100তে। 

আক্রিকাপ্রবাঁসী ভারতীয়দের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার 
গ্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য গান্ীজ| আরম্ত করিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। 
দলে দলে ভারতীয়দের ভেলে দেওয়া হঠতে লাগিল। এখন সমস্তা 
দাড়াইল, যাহারা জেলে যাইতেছে তাহাদের পরিবারবগের প্রতিপালন 
লইয়া। 

অনেক চিন্ত! করিয়। গান্ধীভা। 10181০7 4%0। নামে একটী কৃষি 
উপনিবেশ স্থাপন কিলেন। স্থির হইল যে এই 1৮1)এর অধিবাদীরা 
ছোট বড় সকলেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিবে এবং ইহাদের লক্ষ্য 
হইবে 101810% 1181) ম্বাবলম্থী করিয়া তোল! । এই [8:09এর 
সকল কাজই অধিবাসীদের পালান্রমে করিতে হইবে। আমার মনে 
হয় সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাবলম্বী মমাজ-গঠন করিবার যে অভিজ্ঞত1 
গাঁ্ধীজী 1015505  চঞাযা। পরিচালনা করিবার সময় অর্জন 
করিয়াছিণেন, তাহ! হইতেই ভবিসষ্কতে বুনিয়াদী-বিদ্বালয়ের আদর্শ 
সমান্গের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল । 

[01810 চাঞ্াগঃএ গা্দীর্জী শিক্ষাবিষয়ক আর একী সমস্যার 
সন্ুণীন হইলেন। দক্ষিণ আক্রিকাতে অর্থের সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন 
গ্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক গিয়াছিল। ?018105 [870)এর 
অধিবাসীবৃন্দ ছিল নান! ভাষাভাবী। ইহাদের শিশুরাও ছিল বিভিন্ন 
ভাষাভাষী । এই সকল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থ! কি কর! যায় ইহা 
হইল গার্থীজীর সমন্ত। | হিন্দী, উদ্দ,, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, 
তেলেগ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষক নিযুক্ত কর! 10180) 
মা৪7)এর অধিবাসীদের ছিল সাধ্যাতীত। তাই গান্ধীজা শিশুশিক্ষার 
এমন একটা মাধামের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহ! সমভাবে সকল 
শিশুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দলেই সকল শিশুকেই 
একই সময় শিক্ষণ দেওয়! যাইতে পারে। তাই গান্ধীজীর পরিচালনার 
এখানে চামড়ার কাজ, চাষের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়! 
হইতে লাগিল। এইখানেই বল! যাইতে পারে, কর্মকেন্ত্রিক হাতের 
কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গোড়াপত্তন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ হইল। গান্ধীজী দেশে 
ফিরিলেন। মহাত্মা গোখেলের পরামর্শে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আসিলেন শান্তিনিকেতনে । 
কবির প্রতিষ্ঠিত নৃতন বিগ্তালয়ের রূপ দেখিয়া গার্ধীলী মুগ্ধ হইলেন। 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 





স্পা পালাল 
এঞ্থানে নাই সাধারণ বিদ্যালয়ের মত শিশুদের মধ্যে একটা আড়ষ্ট 
ডাব। শিশুর! বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষকের 
মুখনিঙ্থত অমৃত পান করিতে পারে না । ইহারা মুক্ত আকাশের তলে 
গাছের ছায়ায় বসিয়। প্রকৃতির মধুর রূপ দেখেন এবং তাহাদের আগ্রহ 
বিবেচন। করিয়া শিক্ষক পাঠ দান করেন এমন বিষয়__মার সঙ্গে সম্থদ্ধ 
আছে তার জীবনের অভিজ্ঞনার। এখানে শিশু ও শিক্ষকের সন্বন্ধ ও 
মধুর | শিক্ষক ও ছাত্র এখানে একই পরিবারভুক্ দাদ! ও ভাই। 
এখানে শিক্ষক ও ছাত্র মিলিয়ে সব কাজেই আগাইয়। আমে। আমার 
মনে হয় গান্ধীজী শান্তিনিকেতন হইতেই প্রেরণ! পাইয়! বুনিয়াদী 
বিগ্ভালয়কে একচী ছোট-খাট মমাজ ব! পরিবার হিপাবে গ্রহণ করিবার 
কথা বলিয়াছেন। 

১৯২১ সালে আরম্ত হইল অসহযোগ আন্দেলন। মহাজ্সাজী 
দেখিলেন, চলতি স্কুল কলেজে মে শিক্ষা বাবস্থা প্রচলিত আছে 
তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে না। এই সকল স্কুল কলেজ হইতে 
যাহারা বাহির হইতেছে তাহাদের আস্ম-গ্রতায়, দেশাক্মবোধ, সেবাবুশ্তি 
এবং চরিত্রের দৃঢ়তা কোনটাই জাগব্রিত হইতেছে ন।। ইংরাজী বাংল। 
ইতিহাম ভূগোল গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ভাগ। ভাসা জ্ঞান লইয়! কেরাধা- 
গিরি করা ছাড়! সাধারণ ছেলেদের অন্য কোন ক্ষমতাই বিকাশ লাভ 
করে না। তাই গান্ধীজী সকলকে আহবান করিলেন। ছেড়ে এস 
তোমরা গোলামখানা, তোমর| মানুম হও | গান্সীজীর ডাঁকে দলে দলে 
ছেলে-মেয়ের! বাহির হইয়া আসিল গেলামথানা হইতে । 2501059] 
90০০] এবং [81100] 0011986এ ছেলে মেয়ের! দলে দলে ভি 
হইল । 8০08] 9০10০] এনং 091109এ চরখ! কাট। ছাড়া 
বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। সাধারণ স্কুল এবং কলেজ হইতে 
দোকানে আফিসে ও স্কুলে 01০৮9610 কর, রাজনৈতিক [9799888100- 
এর দল ভারি কর! ছাড়া দেশের কোন কাজও এই সখ ছেলে-মেয়ের! 
করিবার স্থুযোগ পায় নাই । তাই মনের খোরাক ন! পাইয়া অনেক 
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ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর! নিজেরাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের 
অভিভাবকের! ফিরাইয়! লইয়! গেল দেই পুরাতন গোলামথানায় । ইহাতে 
সুঙ্্দর্শ গাঙ্ধীজীর চোখ এড়াইল ন! যে, হ্থচিস্তিত পরিব ল্লনার অভাষেই 
51০88] 0911909 ও 8০9০০1গলি অল্পদিনেই ভাজিয়! পড়ি । 
তখন হইতেই, আমার মনে হয়, গান্ধীগী। চি করিতে লাগিলেন ঘে, 
চরক| কাটার মধো শিক্ষণীয় সম্ভাবনা কি আছে, তাহ! দেখিয়। কাজে 
লাগাইতে হইবে। 

বুনিয়াদী শিক্ষার ঠিক পুর্ববগামী এবং অগ্রদূত বলা যাইতে পারে 
মধ্যপ্রদেশের বিগ্যামন্দির পরিকল্পনাকে | এগানে আমরা দেখতে পাই 
বিদ্যালয়কে গ্রামা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ভাবে কণ্পন| করা হয় 
নাই। বিদ্যামন্দিরকে গ্রামের প্রাণকেনুপে কল্পনা করা হইয়াছে। 
শিক্ষক হইবেন গ্রামের নেতা, সব কাজেই থাকিবে শিক্ষকের হাত। 
বিদ্যালয়কে ছোট-গাট সমাজ মলে করিতে হইবে । কৃষি, স্বান্থা বিজ্ঞান 
ইঠযাদি যে সকল বিষয় শিখিলে গে জীবন যাপন করা যাইবে তাহাই 
শিখান হবে) কিঞ বিগ্ঞামনদির পিকল্পন।য় কর্মকেন্দিক শিক্ষা 
বাজ নিহিত থাকিলেও ইহা! স্পষ্ট করিয়া স্বীবার কর। হয় নাই। 
বিদ্যালয়ে শিল্প কয়টী থ|কিবে এবং শিল্পের মাধামে কি, কেমন করিয়া 
এবং কতটুকু শিক্ষা দেওয়া যাইবে সে ব্মিয়ে বোন উল্লেখ নাই । 
বিদ্যামন্দির মহাক্মাজীর পরিকল্পনা ন| হইলেও উহার সহবন্মী ্রীধুক 
রবিশঙ্কর শুন মহাণয় ইহার মূলে আছেন । এই পরিক্ঠনার ত্রটী লক্গয 
করিয়াই বোধ হয় মহাজ্মাী। ৬ৎগাদনমুলক বশ্মকেঞ্িক শিক্ষার মাধামে 
্বাবলক্বী হইবার শিক্ষ! ব্যবস্থার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার 
করিয়াছিলেন । বুনিয়াদী শিক্ষা তিমিরে আচ্ছন্্ 
ভারত নুতন আলোকের সন্ধ/ন দিয়াছে । আলোচা প্রবন্ধে আমি 
বণিতে চাহিয়াছি যে এই আলোকের সন্ধান গাধীজী হঠাৎ পান 
নাই ইহার পশ্চতে আছে তাহার ব্যক্তিগত ও সঙাজ জীবনের দীর্ঘ 
অভিজ্ঞত1 | পে 





অজ্ঞানতার 


পুর্ব-আক্রিকায় ভ্রমণ 
ব্রহ্মচারী রাজকুষ্ণ 


আফ্রিকায় ডোডামার কাঞ্জ শেষ কোরে ভারত সেবাএম সংঘের কম্মীদের 
টাবোর। নামে একটা সহরে যাওয়ার ঠিক হোল। নির্দিষ্ট দিনে আমি 
এবং স্বামী পরমানন্দজী ছাড়! আমাদের অন্যান্য নকলে টাবোরা রওনা 
হোয়ে গেলেন। আমর! এখান থেকে নিংগিড। নামে একটা ছোট সহরে 
যাওয়ার জন্য ডোডামাতে থাকৃলাম। ১৭ই সেপ্টেপ্বর (১৯৪৮) সকাল ৬্টার 
ট্রেণে আমর! সিংগিডা অভিমুখে রওন! হ'লাম। এখানের রেলওয়েটি 
জার্াণ রাজতের সময় থেকে একটী পৃথক কোম্পানীর অধীনে ছিলো । 
১৯১৮ খু্টাবে জার্্ানীর পরাজয়ের পর টাজানিক! টেরিটোরী বুটিশের 


হাতে চলে যায় এবং সেই সঙ্গেই এই রেলওয়ে কোম্পানী সরকারের 
অধীনস্থ হয়। টাঙ্গানিকা রেলওয়ে_-শুধু টাঙ্গানিক! রেলওয়েই নহে, 
এদেশের ছুইটী রেলওয়েই প্রধানতঃ হিপ্দুদের প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত 
হোয়েছে বল! যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বণন লাইন পাতা সুরু হয়, 
কত হিন্দু যে তথন হিংস্র জন্ত ও বর্বর মানুষের শিকারে পরিণত 
হোয়েছে-আজ 51 হিসাবে পাওয়া কঠিন। বোধ হয় সেই কারণেই 
জান্নাণরা! অধিকসংখ্যক হিন্দুকে কোম্পানীতে চাকুরী দান কোট 
কুৃতজতা প্রদর্শপ কোরেছিলে!! আজও তাই এই দেশের রেলওয়ে 


2২, 





গুলিতে ষ্রেশনমাঠার, গার্ড, টিকিট-পরীক্ষক, বুকিং-কলার্ক, লাইন- 
ইন্স্পে্টর গ্রহতি পদে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। দু'চারজন বাঙ্গালীও এই 
রেলওয়েতে গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্বব- 
আফ্রিকায় কয়লার এনি নেষ্ট,তাই কাঠের সাহায্যে এঞিন চালানে। হয়__ 
সেই জন্ত উহা খুব শক্তিশালী দ্রুতগামী নয়। রান্মা-বান্রাও এদেশে 
কাঠ কয়লার সাহায্যে কর! হয়। সহরে কাঠ জ্বালাতে দেওয়! হয় না। 
ভারতে বোম্বাহ, বগোদা প্রভৃতি সহরে কাঠ জ্বালাতে বা কয়ল! ব্যবহার 
কোরতে দেওয়া হয় নাগ্যাস ও ধোয়! থেকে সহরকে মুক্ত রাখার 
অন্ক। এদেশের বড় বড় সহরগুলিতেও সেই নিয়ম। কয়ল। হে! 
গাওয়া যায় না, কিন্তু কাঠ জ্বালাবারও উপায় নেই। কাঠ কয়লায় 
পাক-ক্তিয়দি সম্পন্ন কোরতে হয়। অবশ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে কাঠ কয়লার 
আগুনে পন্ধ ডব্য বেশ উপক্ষাপী-সহজ-পাচা। গবাদি পশুও সহরে 
রাখার নিয়ম নেই | ছুণ্টা কারণে এই নিয়ম কর! হোয়েছে! একটা 
মহর পরিষার রাখার জঙ্য_অপরটী 'সেটসা ফ্লাই” (99689 15) 
নিবারণের জন্ত। আমাদের দেশে শোরু মহিষ প্রঠতির গায়ে জাশ 
নামে এক প্রকার মাছি কাসড়ায়। রক্তগানই তাদের উদ্দেশ্য । সেই 
ডাশ জাতীয় মাছিকেই এদেশে “সেটুর্মী ফ্রাই' বলে। তবে আমাদের 
দেশের চেয়ে এদেশের গুণি মারাআক। এগুপির এক একটির বিষ 
অত্যন্ত বেখা। গোরুকে কামড়ালে এত বেশা ক্ষতিকারক হয় না, কিন্ত 
মানুষকে কামড়ালে 81990108 819750888 হয়। যাকে এহ ভাশ 
কামড়ায় সে কামড়ানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থুমিয়ে পড়ে_-শতগ্রকাব 
চেষ্টা কোরেও তাকে জাখানে। যায় না। তিন চার দ্রিনের মধ্যেই 
রোগী মৃামুখে পতিত হয়। এই “সেটুসা ফ্রাই যাতে সহরে আগতে 
না পারে সেই জন্ভ গবাদি পশু সহরের বাইরে নির্জন স্থানে রাখার 
ব্যবস্থ।। প্রত্যেক সহরের বাইরে তিন চার মাইল দুরে দুরে এই 'ফ্লাহ' 
পরীক্ষা ঝ| নিবারণের জন্য অফিস মাছে । কোন মোটর সহন্রের বাইল্গে 
থেকে সহরের দিকে এলে এই সমস্ত অফিদগুলে! হোতে মোটরের চাকা 
আনপ।শ ভালভাবে পরীক্ষা কোরে তবে সহরের দিকে যেতে দেওয়! 
হয়। যাতে মোটরের সঙ্গে এই মাছ সহরে আসভে না পারে। 
আমরা একবার এক গ্রাক ভদ্রলোকের বিশেষ আনস্ত্রণে তার 'মাইসেল 
ষ্টেট" পরিদর্শন কোরতে গিয়েছিলাস। সহর থেকে প্রায় পাচ মাইল 
দুরে সেই ষ্টেট । মোটরে যাওয়ার সময় যদিও এই 'সেটসী ফ্রাই? 
নিবারক অফিসগুলি দেখেছিলাম কিন্তু তার কণ্মপদ্ধতির সহিত পরিচিত 
ছিলাম না । ফেরবার সময় দেখলাম-_ আমাদের মোটরগুলি দাড় 
করিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা বরা হোল। তখনই এই অফিসগুলির কাজ 
বুঝতে পারলাম। 

আমরা সিংগিড। খাওয়ার জন্য ইটিগী নামক ষ্টেশনে নামলাম। 
স্টেশন মাষ্টার জনৈক শিখ । পরম আদরে আমাদের তার বাসায় নিয়ে 
গেলেন। ছুধ ইত্যাদি পান করিয়ে রেল কোম্পানীর বাদে আমাদের 
পাঠানোর ব্যবস্থা কোরে দিলেন। ঘণ্টা চারেকের পর যখন আমাদের 
কস সিংগিভায় এপৌছুল তন রাহ স্টা। সহবের ক্ষয়েকজন বিশিষ্ট 


স্ডান্সত্ঞজ্ঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


আসান স্পি্পা সিকপাস্ি 
ব্যক্তি এসে বাস থেকে আমাদের নিয়ে গেলেন। একটা দ্বিতল বাঁটির 
সম্পূর্ণটিতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা কর! হোয়েছে__-অথচ আমরা 
মাত্র ছু'জন। কী আর করা যাঁবে-আমর! দোতলার একটী ঘরে বসে 
প্রার্থনা সেরে নিলাম, সহরের লে!কজন এসে সমবেত হোল আলাপ- 
আলোচনার জন্যা। ভারত থেকে কোনো ধর্মপ্রগারক এর আগে এই 
মহরে আসেন নি-_তাই মকলেই আশ্ধ্য ও আনন্দিত হোলো৷ আমাদের 
দেখে ও পেয়ে। কিছুক্ষণ পরে সকলে বিদায় নিলো । আমরা থেতে 
গেলাম । 

পিংগিড! একটি জেলার হেড. কোয়াটার্ন। ইসমাইলী খোজা ও 
হিন্দুর বাম প্রায় স্মান সমান। প্রধান ব্যবসায় ভারতীয়দের ভাঁতেই। 
গুজরাট ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে খোজা" নামে একটী যুসলমান সম্প্রদায় 
আছে। পুক্ব-আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক সহরেই এই সম্প্রদায়ের 
বসতি আছে। 

মিংগিডায় একটা বিষয় পক্ষ ,কারলাম-_সেটা হিন্দু-মুসলমীনের 
সন্বদ্ধ । মুসলমান যারা হজরত মহন্মমের অনুবন্তী, তাঁরা কেবল হজরত 
মহম্মদকেই অবতার বা পয়গণ্থররাপে মানে ; কিন্তু মুদলমানের মধ্যে অগ্য 
আরও অনেক মধ্প্রদায় আছে, যারা আরও অনেক অবতারে বিশ্বাস 
করে। খোজ! মুদলমানখণ দুইটা শ্রেগাতে বিভক্ত--একটি ইস্মাইলী, 
অপরটা ইন্সাসারী। উক্সামেরীগণ শ্রীভগবানের একটি অবতার ও দশটি 
পয়গম্বরকে মানে--কিন্ধ ইসমাহলীগণ শ্রীভগবাদনের দশটি অবশ্ঠার এবং 
আটচনল্লিশটি মহান্‌ পুরুঝকে মান্ত করে। ইস্মাইলীগণ হিন্দুদের দশ 
অবহারের কয়টিকে মানে এবং দশম শ্রবঠার কন্ষির পরিবর্তে তার! 
আগা খাকে পুজা করে । তাই এই সম্প্রদায় প্রকৃত মুনলমান থেকে 
সম্পুর্ণ পৃথক । এরা মমজিদে যায় না। প্রার্থনার জন্ত কেবলমাত্র 
এই সম্প্রদায়ের জন 'জমিয়েৎখান।' নামে পৃথক হল বা মন্দির আছে। 
জঙ্গিয়েৎখানার বিরাট মঞ্চোপরি আগ! খার ছবি এবং চারিদিকে শ্রীকৃষ, 
শ্রীগাম, পরশুরাস প্রভৃতি অবতারগণের মুস্তি শোভ। পায়। জমিয়ে 
খানার প্রবেশ দ্বারে 'গু'কাঁর চিহ্নিত। এমন কি হলের মধ্যেও ওকার 
মুষ্ধি লঙ্ষিত হয়। প্রার্থনার সময় নরসিংহ মেহতা, তুলসীদাস, কবীর, 
মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিক রচিত ভজনাবলী গীত হয়। যদিও 
বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র গুর আগা খা, তথাপি এর! পিতামহ 
ব্র্গাকে আদি গুরুরূপে মানে। ইসমাইলীরা কয়েক শতাব্দী পূর্বে 
হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিপ্ন হোয়ে যায়, তাই আজ পথ্যস্ত হিন্দু রীতি-নীতি 
তাদের অস্থি মঙ্জায় বিজড়িত। তাদের আকৃতি প্রকৃতি, তাদের আচার 
বিচার, সামাজিক নিয়ম প্রথার মধ্যে এখনও হিন্দুত্বের ছাপ বিদ্যমান । 
উৎমব অনুষ্ঠানে এখনও হিন্দুরা তাদের নিমন্ত্রণ করে এবং হিন্দুরাও 
তাদের বিবাহ বা তদ্গাতীয় কোনে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়। আমাদের 
সভায় ইস্মাইলীরাও আস্তে লাগলো। ছু'একজন সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবাপন্ন লোকের প্ররোচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামান্য 
একটু মনোমালিম্ দেখা দিয়েছিল-_আমাদের প্রচারে সেটাও একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেলো 2 ২ নিও 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


গ্ুর্ল-আক্ঞিক্কাস্স ভ্রমণ 


২১০ 


পাস্পান্পা হালা ন্ানতা ্ান্তপা তাপ বান টি পা ্পস্দা ্পান্ষা স্কিপ পাপা পাম্প পিপি পালিত পিল ন্া গুলা বশ ব্কিাহ্জাপা পান্তা াব্াান্থ 


আফ্রিকার আদিবাসীগণকে নিগ্রো! বলে। কিন্তু এদের মধ্যে 
বহু প্রকার ভেদ আছে। প্রাদেশিক বিভাগানুসারে মাঁসাই, গৌঁগে, 
মটুদী, মিয়ামেজী প্রতি শ্রেণীতে বিভক্ত । এই দেশের অধিবানীদের 
যার! থুষ্টান বা মুসলমান ধর্দন গ্রহণ কোরেছে, ভাদের মোটামুট সোরেলী 
বলে। যারা আজগ কোনে! ধর্ম সম্প্রদায়ের অশ্ুুক্তি হয়নি__তাদেরই 
নানা প্রকার শ্রেণ। বিভাগ । এরা ভূত্তপ্রেত বাঁ যাহু ইত্যাদি মানে। 
অনেক সময় দেবতা বা কোনো। এক শক্তির উদ্দোচ্ছো স্বীয় কাখ্যসিদ্ধির 
জন্য মানৎ করে। অনেকে মন্ত্র বাঁ দ্রব্গুণের প্রভাবে সিংহের শক্তি 
অঞ্জন কোরতে পারে । এখানে শুনিলাম--এখন থেকে প্রায় দু'শ 
মাইল অজ্যন্তরে এক প্রকার জাতি বাম করে-যারা এখনও নিতান্তই 
অসভা । তার! উলঙ্গ থাকে, কাচা মাংস খেয়ে জীবনধারপ করে, এদের 
মধ্যে কেউ কেউ দ্রবাগুণে সিংহের ম্যায় হিং হোয়ে মানুষ মেরে তার 
মাংদ ভক্ষণ করে। দু'একজন খুষ্টান ধর্মাপ্রচারককে এইভাবে হত) 
কর! হোয়েছে বোলে শুন্লাম। সোয়েণীদের বিবাতপ্রথা মুস্লিম বা 
খৃষ্টান ধ্দমতে সম্পন্ন হয় । কিন্তু এই মাদাই, গোগো প্রশ্থতি জাতির 
বিবাহের কিছু সমস্ত আছে । যতদিন একটি যুবক কম্ার অভিভাবকের 
ঞানিতভাবে নিজ্হাতে একটি সি"হ শিকার কোরঠে না পারবে, ততধিন 
সেই যুবকের বিবাহ হবে না । নিভহাতে সিংহ শিকার কোব্বে-তবে 
ঠার বিবাহ হবে। এর দ্বার! পাত্রের বাঁরত্ব পরীক্ষ। করা হয়। যার 
হন্তে কন্যারত্বকে মমর্পণ করা হবে, স্বাপদ-সঙ্গুল হিংস্র জঙ্গল অথব। বুটিল 
মামার পথের যাবতীয় বাধা-বিপ্ডি অপসারিত কোত্রতে উপযুস্ত কিনা 
বোধ হয় ইহাই পরীক্ষ/ কোরে তবে কন্ সম্প্রদান কর! হয় ; নতুবা! 
ছুর্বণতা কাপুব্ষতায় সমাচ্ছন্ন যে কোনো ব্যক্তিকে কম্ত! দান কোরে 
লাভ কী? হিন্দু শাস্ত্রের স্ব্যশ্থর] প্রথার কিছু অংশ এরা গ্রহণ কোরেছে। 
এর থেকে বহু প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশের সহিভ হিন্দস্থানের 
সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল ৩1 প্রমাণিত হয়। মাসাইগণ গৈরিক রঞ্জিত 
কাপড় পরে। আমাদের দেশে গোরক্ষপুরের "কাণ ফাট!” সম্প্রধায়ের 
সন্্যানার ম্যায় কাণে বলগন ধারণ করে, দণ্ড নিয়ে বিচরণ করে। ফল- 
মূল এবং গোরু হত্যা না কোরেই তার! তাঁজা গন্ধ পান করে। 

সিংগিডায় আমর চার দিন থেকে টাবোরা অভিমুখে রওন| হ'লাম। 
ট্রেণে শ্রীমুত নুধীর চক্রবর্তী নামে একজন বাঙ্গালী গার্ডের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ঘটে গেলো । বহুদিন পরে বাংল! ভাষায় কথ। খলার 
সুযোগ পেলাম। ট্রেণ চল্ছে, এমন সময় অগ্য কামর! থেকে শ্রীযুত 
চক্রব্তী হাপাতে হাপাতে এসে আমাদের কামরার দরভা! জানাল! বন্ধা 
কোরতে লাগলেন। আমর ছু'জনেই মাত্র এই কামরায় ছিলাম। 
জানালা বদ্ধ করার কারণ জিজ্ঞেদ করায় বললেন_-“এই স্থানে “মেট্দী 
ফ্লাই' আছে।” যাহার! প্রায়ই এই লাইনে যাতায়াত করে তাদের সেটা 
জানা আছে--তাই তার! আগেই জানাল! বন্ধ করে দেয় ; কিন্ত আমাদের 
জান! ছিল ন|-_-তাই আমর! বন্ধ করি নাই। 

সিংগিডায় ভারতীয়গণের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শ বছল পরিমাণে 
প্রবেশ ফোরেছে। শুন্লাম ভারতের হ্বাধীনতা-দিবদ উপলক্ষে এখানে 


সাড়ে চার হাজার শিলিং অথাৎ তিন হাজার টাঁকার মন্ত পান কর! 
হয়। যাদের জীবনের সখশ্থাস্ছন্দোর বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা 
অজ্জিত হোয়েছে দেই সাধকখণের প্রথম স্থল ছিলে! মাদক দ্রব্য বর্জাম। 
সেই সাধক মণ্ডলীর জীবিত কালেই আজ বিদেশে ভারতীয় সমাজে এই 
জাতীয় দুনীতির প্রশ্রয় পাওয়া ভারতীয় শ্বাধীনত! সংগ্রামে সর্বন্থদানকারী 
সৈনিকবুন্বের অবমাননারই নামান্তর । আমাদের মতে ভারতীয় কোনে! 
জাতীয় উৎসব উপলক্ষে দেশে কিংবা বিদেশে কোনো! ভারতীয় মগ্যপাঁন 
কোরতে পারবে না-- এইরূপ নির্দেশ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 
দেওয়া! কর্তবা। আমাদের প্রচারের প্রনাবে এখানে কেউ ফেউ 
মগ্ধপান ছাড়লো বটে কিন্ধু নেশার উন্মগুতায় যাঁদের কর্ণ বধির হোয়েছে 
ভাদের নিকট থেকে 'মামাদের অনুনয় বিনয় ফিরে এলো! । 

সন্ধায় আমরা টাবোরায় পৌছুলাম। স্থানীয় লোহান! মহাজন- 
সমিতির বাড়ীতে আমাদের মিশনের সকলে অবস্থান কোরছেন। ধার! 
আমাদের সন্বদ্ীন! জানাতে এসেছিলেন ভারা ষ্টেশন থেকে আমাদের 
সেখানেই নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে পসোদরোপম সন্াসী 
ব্রহ্মচারীগণের সহিত মিলনে সত্যই মনে প্রাণে বেশ একটা আনন্দ 
অনুভব কোরলাম। বক্ততার জগ্ত এখানেই একটি মণ্ডপ নির্ধিত 
হোয়েছে। শ্্রীসঙ্ঘ-দেবভার পূজা আরতির জন্থ বেশ পরিপাটি 
একট! সুন্দর মন্দিরও নিশ্দমাণ করা হোয়েছে। টাবোরা-টাঙ্গানিকা 
টেরিটোরীর মধ্যপ্রদেশের র্যজধানী। সহরটী বেশী বড় নয়-_-বাংল! 
দেশের কুমিত। সহরের মতো তবে সমুদ্দিতে কুমিল্লা কেন_-ঢাকার 
দ্বিগুণ অথব| তিনগুণ । 

টাবোরায় বেশীদিন থাকার সৌগাগ্য আমাদের হোল না। ছু'চার 
দিনের মধ্যেই আমাদের দু'জনের অন্য সহরে মাওয়ার “প্রোগ্রাম 
ঠিক হোল। আাঙাদের মাওয়ার আগে এখানে ধিরাটভাবে একটি 
বৈদিক যজ্ধের আয়োজন কর! হোল। আক্রিক।নদদের মধ্যে হিন্দুর 
প্রচারের চেষ্টাই অবশ্ঠ এই ঘজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্ত | তাই আন্ফ্রকানদের 
আমন্ত্রণ জানানো হোল। শত শত আফ্রিকান এই যজ্ঞে শোগদান 
কোরলো | এই দৃশ্ঠ দেখে স্থানীয় ভিন্দুরা৷ বেশ উৎসাহিত হোল। 
অবশ্ঠ আমর! প্রথম থেকেই একেক সহরে আফ্রিকানদের নিয়ে যজ্ঞ, 
উত্সব, পুজা-আরা৩, শোভাযাজ প্রস্তুতি অনুষ্ঠান করে আম্ছি-তথাপি 
হিন্দুধর্ষের প্রতি আফ্রিকানদের যে বেশ একট| আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে 
সেট টাবোরাবাসীদের নিকট প্রমাণিত করার জন্য এরা” অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়েছিল। আফ্রিকাবানীগণ যোগদান কোরতে পারে 
হিন্দুর এমন কোন জাতীয় অনুষ্ঠান ইতিপুর্ধে আক্রিকার ভূমিতে অনুষ্ঠিত 
হয়নি। তাই আফ্রিকা প্রবাদী হিন্দুগণের মনে সাধারণ একট! অবিশ্বাস 
রয়েই গিয়েছিলো যে, হিন্দুধধর্দের প্রতি আফ্রিকানগণের বোনো আকর্ষণ 
বা শ্রদ্ধ। নেই। প্রত্যেক সহরে আমাদের এই জাতীয় অনুষ্ঠানের পরই 
নকলের অন্তর থেকে পূর্বেকার সেই ধারণ। দূর হোয়ে যায়। 

পঁচিশে সেপ্টেপ্বর দুপুরে শুন্লাম_ আজই মফ:ম্বলে যেতে হবে। 
মধ্যাহ্ন ভোঞ্নের পর টেলিফোন এলো, হে সহরে ধাওয়ার জন্ভ 


২০৮৪ 


প্রোগ্রাম পাঠানো হোয়েছিল সেখান থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। 
তাই তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র এবং প্রচারের সাঞ্সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে 
তৈরী হোয়ে রইলাম । অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিখ্যাত মিল-মালিক শেঠ 
অন্ৃতলাল জেঠাভাই এলেন আমাদের নিতে । বুকেনী সহর টাবোৌরা 
থেকে ৯৩ মাইল ; সেইথানেই অমৃতলালের মিল ও ব্যবসার কেন । 
আমরা বুকেনী যাওয়ার জন্গ শেঠভীযর মোটরে উঠলাম । জঙ্গলের 
মাঝখান দিয়ে রাস্তা । ঘন্টা ছু'একের মধ্যে আমরা বুকেনীতে 
পৌছুলাম। ছোট সহরের বুক চিরে যে কালে! রাস্তাটা সহরের 
একপ্রান্ত থেকে অন্ঠপ্রান্থ পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তার উপর দিয়ে 
আমাদের মোটর জোরে হ্র্ণ বাজিয়ে চলেছে শেঠ অমুতলালের বাড়ীর 
দিকে । আমর! হরে পৌছুলাম__-এই বার্ত। নহরের হিন্দগ্ণকে 
জানিয়ে দেওয়াই বোধ হয় হর্ণের একমাত্র উদ্দেষ্ঠ ছিলো 

ছোট সহর। পনেরটি হিন্দু পরিবারের বাদ; ভারতীয় মুনলমান 


স্ান্স-ডজঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, &ম সংখ্যা 


একজনও নেই, কয়েকটি আরবীয় মুদলমান, কতিপয় ইটালিয়ান 
সোমালিল্লযাণ্ডের অধিবামী, ছু'চারজন গ্রীক এবং দশ বারোটা 
ইউরোপীয়ান পরিবারের বাস এই মহরে। বাকী সবই আফ্রিকান। 
অস্থতলালের বাড়ী পৌঁছুতেই গ্রামের সকল হিন্দু এলো! আমাদের 
অভিনন্দন জানাতে । নানা কথাবার্তার পর রাত্রে বস্তৃতা হবে 
একথাও জানিয়ে দিলাম । 

সন্ধ্যার জনমভা । এদেশে জননভ। সাধারণতঃ দদ্ধার পর হয়। 
লোকজন আম্তে আস্তে প্রায় »৯টা বাজলে!। হিন্দুর সংস্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধে বতুতা হোল। বক্ততার পর নান| রকম আলোচনায় 
রাত্রি প্রায় ১২টা বেজে গেলো । আমর! বাঙ্গালী, তাই অনেকেই 

ভাজী ম্বভাষচন্দ্রের বিময়ে অনেক প্রশ্ন কোরে তার সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য জেনে নিলো । প্রতোক মহরেউ আমাদের গার সম্বন্ধে অনেক 
প্রশ্নেরই সন্ুখীন হোতে হয়। (ক্রমশঃ) 


মৃত মর্দনবাণী 
শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


জানি 
সংখ্যাতীত গ্রাণী 
নির্জীব কঙ্কাল-_দিনে দিনে করহাঁনি 
অভিশধু হয়ে ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে। 
ভাগ্যের দুর্যোগে পথচলা 
বেছুইন সম মরু ঝটিকার মুখে, হোলোঁনাক আর কিছু বলা 
শাসনে শোষণে সদা রূঢ় অভ্যাচারে 
যুদ্ধোত্তর ধ্বংসের প্রাকারে 
মৃত মর্মরবাণী। 


কাদে 


আজ অবসাদে 
দেশের ক্ষুধিত আত্মা £ অন্তর বিষাদে 
তন্্রাচ্ছ্ন অমারান্রি। মাঠে টাকা কুয়াশার মত 
হেরি প্রেতান্সিতধূসর রহস্ত যত £ বেদনায় মুহূর্তের! গত। 


স্মতির অরণ্যে চাদ নেমে আসে মিছে, 
ক্লান্ত কপোতের ব্যথা জ'গে 
স্নায়বিক অনুভূতি সান্ত্বনার কোন অসরাগে 
আনে না চেতনা মম প্রীত শুভেচ্ছায় 
দিন অ|সে, আর দিন যায় 
অশ্রু দৃষ্টিপাতে। 
কৰি! 
মনে হয় সবি 
মিছে হোলো £ চেয়ে দেখো দুরে গ্রামাছি 
শ্মশানের বহ্িমান চিতা ধূমে! ক্ীণ ক কানে আসে মম 


শবাচ্ছন্ন গ্রাস্তরের পথ বেয়ে কোথা দোলে বাহু. 
বিদ্রোহীর সম! 


এদিনের এ নগরী শোঁভে ফুল্লমনে 
পল্লী পথে ঝরে হুঃশ্বপনে 
জীবন-করবী। 








( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


মাটিরতল। থেকে খু'ড়েবার-করা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দ। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদ্দি দর্শকের! সেই 


সঙ্গে নালন্দার প্রত্বশাল! বা মিউজিয়মটি দেখে না আসেন। 


নালন্দার মুত্তিকা গে পাওয়া গেছে যাঁকিছু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, 
বো, ও শিলামুতি প্রন্থতি ভাক্ষরধা শিল্পের উশ্বধ্য, প্রাচীন শ্বরণুদ্রা 
'লঙ্কার, যন্ত্রপাতি, মাটির ও ধাতু নিষ্িহ তৈজসপত্র, আগ্ক শন্্র ইহযাদি 


সমন্তই এখন সযত্বে রক্ষিত আছে নালন্নার নবনিম্মিত প্রত্নশালায়। 


হা 





ফর্মীফণাযুক্ত দেবী মুঠি 
( মালল্দায় প্রাপ্ত মধ্য হুগের প্রারস্তে প্রস্তত প্রস্তর যুতি) 
নালন্দা পরিদর্শনের পর গ্রীমান অন্ত্রীশ আমাদের বাড়ী নিয়ে 
গেলেন। কারণ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল সব ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে 
দ্বখতে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানপর্ব শেষ ক'রে আমরা মধ্যাহ 
ভোজে বসে গেনুম। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বাবাজীদের পাড়ে ঠাকুরটি 


ছিলেন অমুপস্থিত। কাজেই, বৌমা ভার পঞ্চকম্যাকে নিয়ে 


এত রকমের রাম্না করেছিলেন যে খেয়ে শেষ কর! যাঁয় না। বাএবান 
মনে পড়ছিল অদ্ত্রীশের মহান পিত! আমাদের অস্তরঙ্গ বন্ধু রঠিহাসিক 
শ্বগীয় রাখালদাপ বন্দযোপাধ্যায়ের কথ। | সেও এমনি মকণকে 
খাওয়াতে ভালবাসতো । আমিরী ছিল তার মেঙ্গাজ। চির আনন্দময় 
বন্ধুটি ছিলেন তাই চিরদিনই অমি তব্যয়ী। 

আহারের পর আমাদের একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা ক'রে দিশ্পে 
অদ্রীশ বলে গেলেন, ওটে থেকে ৪টের মধ্যে এসে মিটগিয়ম দেখাতে 
নিয়ে যাবেন। আমরা মিউজিয়ম দেখে €টাঁর ট্রেণে রাজগীর ফিরবে 
স্থির হ'য়েছিল। 





নর্তকী (নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্াযুণীয় প্রস্তর মুঠি) 
বখাসময়ে নালন্দার প্রত্বশাপায় গিয়ে প্রবেশ কর! হ'ল। প্রত্ুশালাই 
খুব বড় নয় বটে, কিন্তু সংগ্রহের দিক থেকে কারে! চেয়ে কম সমৃদ্ধ 
নয়। বর্ণনার সুবিধার জন্ত মিউজিরমে সংগৃহীত বন্ত৬িকে চারটি 
প্রধান শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নেওয়! যাক, বথা-- 
১। শিলালিপি, তাস্্রশাদন ইত্যাদি । 
২। ধাতু প্রস্তর ও মৃত্তিকা নিত বিবিধ মৃত্ি। 


৩৮৫ 


২১৬৮৬ 
৩। মুদ্রা, শীলমোহর, অলংকরণৌপযোগী কারকার্ধখচিত 
ফলাকাদি। 
৪1 হাঁড়িকুড়ি কু'জো, কলসি, ভীড় খুরি জালা প্রত্ততি। 


শিলালিপি ও তাঅশাসন 


এই চারশ্রেণীর দ্রব্যাদির মধ্যে শিলালিপি ও তাশ্রশাসন ইত্যাদি সব 
কিছুর চেয়ে অধিক মুল্যবান, কারণ এইগুলি থেকেই আমরা নালন্দার 
প্রকৃত ইতিহাস কি জানতে পারি । শিলালিপি ও তাস্রশাসন ছাড়! 
চুণবাজির তৈরী টালির উপরও অনেককিছু অনুশাসন, বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা 
উৎবীর্ণ কর! আছে দেখ! যায় । নূপতি দেবপাল, ধমপাল ও সমুদ্র 
গুপ্তের যে তাআশাসনগুলি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে মেগুলিও নিরাপত্তার 
জন্য সযত্বে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 


১। 


। 


। 
রঃ 
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ভূমিম্পশ মুন্রাযুক্ত বুদ্ধমুতি ৷ (নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুশীয প্রস্তর মুঠি) 


নালন্দায় যে শিলালিপিগুলি রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
২টি। একটি যশোবর্দদেবের এবং ত্বিতীয়টি বিপুজগ্রীমিতের ৷ 
যশোবর্দদেবের শিলালিপিতে নালন্দায় নৃপতি বালাদিত্য যে মন্দির 
নির্নাণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই মন্দিরের জন্য অষ্টমশতাববীতে 
কনৌজেশ্বর যশোবর্দদেবের রাজত্বকালে তার মন্ত্রীপুত্র 'মালদার' 
দানের কথা উৎকীর্ণ করা আছে। দানের বিবরণের চেয়েও উক্ত 
শিলালিপিতে নালম্দার যে বিশদ বর্ণনা আছে সেইটিরই সার্থকতা 
বেশী, তবে সে বর্ণনার মধ্যে যে অততুযুক্তি আছে একথাও অর্থীকার কর! 
যায় না। একটুথানি এখানে উদ্ধ'ত করে দিচ্ছি__ 

“এই নালন্বা থাকে-_পর্ডিতমগ্ডলী সকল সংশান্ধ ও শিল্পকলায়_ 


শ্ঞান্পক্জ্লহ্থ 


| ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড? ৫€ম সংখ্যা 


গভীর জ্ঞানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত,_এই নালন্শী-বড় বড় জঙ্াট- 
গণের প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নগরগুলিকেও যে তুচ্ছ জ্ঞানে উপহাস করে***** 

যার সারিসারি মন্দির ও মঠের চুড়াগুলি মেঘচুদ্বী-_-দেখে মনে 
হয় যেন স্থপ্টিকর্তা স্বয়ং এটীকে ধরণীর পুঙ্পহার রূপে পরিকল্পনা 
করেছেন__অনন্ত আকাশের কোলে যা উজ্জ্বল জ্যোতিতে দীপ্যমান ! 
যে ভবন সর্বত্যাগী মন্ন্যাী শ্রমণগণ্রে পরম আনন্দ-নিকেতন_ষীর! 
নিজেরা জনে জনে সর্মবিদ্যা ও জ্ঞানের অফুরন্ত ভাগ্ডার_-এর প্রানাদোপম 
হরাজি ও দেবদে্টলে সংলগ্ন বিবিধ উদ্জ্বল মণিরত্ব থেকে বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে দীপ্ত রশ্মিগাল, যেন সমর শিখরের তুল্য শোভা ধারণ করে 
আছে। যেখানে দেবযোনী বিছ্াধগণের হন্দর খ্সাবাস। এইখানে 
রাজা বালাদিন্য গুদ্ধোদনের পুত্র ভগবান বুদ্ধের জন্য এই অনুপন 
বিশাল শ্বেত প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন_-যেন কৈলাশ পর্বতকে লক্জডা 
দিয়ে অপমান করবার অভিপ্রায়ে । 

এই প্রাসদটি দেগে মনে হয় যেন এর বিস্তার সার! পৃথিবী জুড়ে, 
চন্দের শোভা ও পসৌন্দর্কে এ যেন য়ান করে দিয়েছে, হিমালয় 
শঙ্গাবলীর যে শ্র্থলাবদ্ধ সৌন্দধ__এ যেন তাঁকে রুদ্ধ করে দীডিয়েছে, 
আকাশের শ্বেঠশ্ত্র প্রবাহকেও কলক্ষিত করেছে এবং বিরূপ সমালোচনা! 
সাগরের প্রবল বিক্ষোন্ত স্তব্ধ করেছে । এ যেন ঈপলক্ধি করতে পেরেছে 
যে এহেন পৃথিবাতে ঘোরা তার পঙ্গে সম্পূর্ণ বুখা! মেখানে কিছুই 
তার ভারাবার সম্ভাবনা! নেই, এ তাষ্ট স্থির ভয়ে আজ মাথ! উচু কৰে 
সগর্বে দাড়িয়ে আছে । যেন বিপাট এক বশেন্তস্ত এ জয় করে ফেলেছে" 

বিপুলই্ামত্রের যে শিলালিপি নং মঠে পাওয়া গেছে তাতে বৌদ্ছ 
সন্লাসী ঝা শ্রমণদের কীঠি কাঁভিনী লিপিবদ্ধ কর আছে। তারা দেখাক 
মন্দির নিনাণ ও তৎস*লগ্র প্রাঙ্গণ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং একটি 
মঠ স্থাপনের বিষয় উল্লিখিত আছে। মঠটির বর্ণনায় বলা হয়েছে 
যে এটি বিশ্বের শোভানদ্ধক এবটি গৃহ, যা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাসাদকেও 
আশ্চযারাপে অতিক্রম করেছে ! 

শিলালিপি ও তাম্রশাসন ছাড়াও যুতির পাদগীঠে ও দর্ধ দেশের 
চরুচ্ছটায় এবং মন্দির গাত্রের কোনও কোনও ইটের উপর কিছু 
কিঢ় লিপি উৎকীর্ণ কর! আছে দেখা যায়। এগুলি সবই প্রায় 
'উৎসর্গ-লিপি। কোনও কোনওটিতে দু'চার ছত্র বৌদ্ধ শ্লোকও 
সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা আছে দেখা যায়। যেমন এশর্ষ দেবত! 
জান্তালার মুতিতে আছে_-“এটি “কাকার দান'। ব্রেলৌক্যবিজয়ের 
প্রস্তর মুঠির পশ্চাতে লেখা আছে__ 

আকাশ-লক্ষণম সর্ব আকা শঞ্চাপি অলক্ষণম । 
আকাশ-নমতা যোগাৎ সর্বাগ্র মমতাক্ষ,ট ॥ 
উদয় ভদ্রন্য। 
তার দেবী'র মুঠিতে আছে 
ওঁ তারে তত্তারে তারে স্বাহা ৷ 
ওঁ পদ্মাবতী, ও কুরুকুল্যে স্বাহা । 
যে ধর্মা,*.১১( অসম্পূর্ণ) 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


২। ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকার মৃতি 


শিলালিপি" ও ত্তাস্্শাদনের পর নালান্দায় প্রাপ্ত যুডিগুলির দিকে 
অদ্ত্রীশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ধণ করলেন। প্রত্বশালায় সংগৃহীত যে মি 
সর্যাগ্রে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হ'চ্ছে বিবিধ বুদ্ধ ুঠি, বোধি- 
সন্থের মুঠি ও বৌদ্ধদেবদেবীর মুঠি। নালপা। ছিল মহাযানপন্থী 
বৌদ্ধদের একটি প্রধান কেন্্র। কাজেই ভগবান তথাশত বুদ্ধের 
মুঠি ছাড়াও নালন্দা অসংখ্য বোধিসত্বের মুঠি ও নানা মহ্াযানী 
দেব দেখার মুঠিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ষুঠিগুলির অধিকাংশই 
পালযুগের শিল্প নিদর্শন। কিছু কিছু গ্রপ্তযুগের ভাগ্ষধা কলা? 
এখানে পাওয়া গেছে । 

এখানকার মুঠিগুলি কিন্তু অন্থান্থ বুদ্ধ স্থানে প্রাপ্ত মৃঠির চেয়ে 
আকারে অনেক ছোট এবং বেশার ভাগ যুঠিই মৃত্তিকা ও প্রশ্তরের 
গবিবর্তে ধাতুতে নিথ্িত | বৌদ্ধমুণের মৃঠি ছাড়াও ব্রাহ্গণাযুগের ভাঙ্ষধ 
শেল্পের নিদশন হ্বরূণও কিছু কিছু যুতি এণানে পাওয়া গেছে। এ থেকে 
অনুমান কর! যায় যে সম্ভবতঃ ব্রা্মণাধসের পুনরডাখানের মময় 
এ গনকার অইুলনাধ বৌদ্ধ কাঠিকে গ্রাস করে রাীনাগুগর কীঠিতে 
বাপাগ্তরিত করবার চেঠা হয়েছিন, বেখন শড়িস্বায় পুরীর জগন্াথের 
মন্দিরের ন্যায় বভ বৌদ্ধ তীর্থস্থানকে হিন্দুঠীর্ঘে পরিণত করা হয়েছে। 

বিদ্যার জ্ঞানে আদর্শে অধায়ন'অধা।পনায় নালনা এব দা খুব উন্নত 
হযেছিল, কিন্ত নালন্দার মুঠি শিল্প বা ভাঙ্ষঘকতা বত শালো বলে মনে 
হোক না কেন, একথা অন্থীকার করা চালে না যে.ত1 সারনাথ ও মথুগার 
এাচীন ভাম্কয কলাপ গমকক্ষ হাতে থাকেন কিগু ছোট ছোট ধাতৃ- 
নিমিত ঢালাই কগ! মুভিগুলি দেখা গেল নারন্ার মুঠি শিল্পের একটা 
বৈশিষ্ট্য । প্রত্বশালায় এইধাহ নিমিশ সুতি শিল্পের নানা বৈ।চ৬]) দেখতে 
পাওয়া গে । তার মধ্যে বিশেষ করে কয়েকটি মুতিতে ধারুশি্সের 
মতি সু্প্র কারুকাষে।র পরিচয় আছে। 

তথাখত বুদ্ধের ব্রোঞ্জনিমিত প্রতিযুঠিগুলির মধ্যে যেটির অপুৰ 
শিক্পকল! সর্বাগ্রে সকলের দৃষ্টি আকধণ করে সেটিগ সংখা ১৫৩২ । 
প্রশ্কটিত শতদল পদ্মের উপর এই মুঠিটি প্রতিষ্ঠিঃ। ভগবানের 
জ্যোতিতরয় মুখে একটা! ্লিগ্ধ সৌম্য দেবভাব যেন ্গতঃস্ক্ ! বোধসত্বের 
যতগুলি মতি এখানে আছে তার অধিকাংশই দেখে মনে হবে চমৎকার ! 
অগ্থান্ত বৌদ্ধতীর্ঘে যেসব বোধিসত্ব মুঠি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির 
সঙ্গে তুলনায় এর কোনটিই নিরেশ মনে হয় না । যেমন 'পন্মপাখি' মুভি 
ধার একহাতে মৃণালদণ্ডে কমঙ্গকলি বিরাঞ্সিত। অনেকগুলি 
বিভিন্ন ধরণের মুঠি এখানে দেখতে পাওয়া যার, ভার মধ্যে তিনটি 
মুঠি খুব বড়। 

পীপ্ীধলোকিতেশ্বরের একটি মতি (সংখ্যা ১২-৮) বিশেষভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ'র*হাতে আছে অক্ষমালিক, 
ম্বণালদও ও অমৃতভাণ্ড। সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত দেবী 
'বজ্জপাশির” মুঠি (সংখ্যা ৯১৫৭) যথার্থই অপূর্ব! উল্লেখযোগ্য 


আশ্বাপচ্জন্তপ স্ঞর 


ক লা না পা বচন স্তন বাকা চা জাপা সজ্জা বাপ 


০] 





অন্যান্য মুঠি মধ্যে মঞ্জু, জাস্তাল, তারা, ব্রেলোক্যবিজয়, প্রজ্ঞাপার- 
মিত।, মরিভী, হরিতি, সরম্বতী, অপরাজিতা প্রস্ততি দেবদেবীর 
নাম করা যায়। 

বৌদ্ধ দেবদেবীর মুঠি ছাড়া হিন্দু দেবদেবীর মু্তিও এখানে পাওয় 
গেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একমাত্র শিব-পার্ধতীর বিহার রত 
শর্গার-রসাশিত লীলাযুভি। 


ত। 


মুদ্রা” শিলমোহর, কারুকাধ্যথচিত্ত ফলকাদি 
নালন্দার বিভিন্ন বিহার ও মঠে যে সব মুদ্রা, শিলমোহর ও 


্ 


দরদ লস 
॥ 





বরদা মুদ্রাধুক্ত বুদ্ধযূঠি 
(নালন্দা প্রাপ্ত মধ্য যুগের প্রান্তে প্ন্থত বোগ্জ মুঠি ) 


কাকফ্লকার্দি পাওয়া গেছে সেগুলি খুবই চিহাকর্নক। নালন্দার 
প্রত্বশালায় এই শিলমোহর অদংখ্য সংগৃহীত ও হুরক্ষিত হয়েছে। 
অনাগত গ্রতিহাসিকদের কাছে এগুলি অমূল্য স্পদ। এই শিলমোহর- 
গুলির মধ্যে কোনও কোনওটিতে গ্রাবুদ্ধমূঠি উৎকীর্ণ করা, অন্য 
কোনওটিভে “ভ্রিপিটক' থেকে শ্লোকের অংশ উদ্ধত করা আছে। নালন্দা 
বিশবিগ্যালয়ের নিজম্ব শিপমোহরটি বিশেষ উল্লেখযোগা । এর উপর 
এই লিপি খোদিত আছে--“প্রীন।লন্দামহাবিহারাঘতিক্ষু সঙ্ঘস্তা 
এই লিপির উপর শীর্দেশে খোদিত আছে ধর্নচত্র এবং তার ছু'পাশে 
ছুটি মৃগ শিশু। এই শিলমোহরগুলি থেকে একট! বিবি জানা যায় 


"৩৬৬৮ 





যে, এই নাগন্দার প্রত্যেক বিহার ও মঠের নিজেদের পৃথক পৃথক 
পিলমোহর ছিল। 

এ ছাড়া অনেক রাজা মহারাজা ও সম্রাটেরও ীলমোহর পাওয়া 
গেছে এখানে-যথ| £--গুপ্তরাজবংশের নরসিংহ গুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার- 
গুপ্ট, আদামাধিপঠি ভাম্করবর্ণণ, কনৌজের প্রীহ্র্ষবর্ধন, এবং আরও বু 
নৃপতি ভূপাল ও রাজপকুমারের শীলপ্ত রয়েছে। এ থেকে জান! যায় যে 
ভারতের নানা প্রদেশের ভূম্ামিগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গ:ণ কল্যাণ ও উত্লতির জন্য সর্ঘদা উদার ও মুক্তহস্ত 
ছিলেন। রাজগ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষক ত। ও দাক্ষিণা প্রকাশের পক্ষে নালন্দ! 
অপেক্ষা যোগাতর মার কোনও শিক্ষাকেন্দ্র তখন ছিল না । নালন্দার 
গৌরব ও খ্যাতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হাজার 


০ ৩১ পাদ একক পি সা 
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পা পা ০১০৯৭ 


বোধিসন্্ব পদ্মপাশি ( অভয় মুস্রাযক্ত ) 
(দালন্দায় প্রাণ্ড মধ্য যুগের শেষে প্রস্তুত ত্রোপ্র মুঠি) 


হাজার বছর পূর্বের এই বৌদ্ধভারতীয় প্রাণীন কীতি স্তস্তের ধ্যংসা বশেষের 
মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গর্বে ও গৌরবে নমন্ত অন্তর যেন ভরে ওঠে! 


কেবলই মনে হয়-_-একদা| যে ভারতবর্ষ উন্নতির এতটা উচ্চ শিথরে উঠতে 
পেরেছিল তার আজ এতদূর অধঃপতন সম্ভব হ'ল কেমন করে? 


নালন্দীর মাটির জিনিস 


এখানে মাটির তৈরী যে সব তৈজনপত্র মাটির নীচে থেকেই পাওয়া 
গেছে সেগুলিও অত্যন্ত চিত্তীকর্ষক। নালন্দার প্রত্বশালায় এই অতীত 


৪1 


সন্ত বহ্য 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


ভারতের মৃত্তিকার বাসন প্রচুর সংগৃহীত আছে। সব রকমের মাটির 
জিনিস যা যা সে সময় ব্যবহার হ'ত, প্রায় তার সবগুলিই এখানে দেখতে 
পাওয়। যায়। এগুলি দেখেই বোঝা যায় এদেশে এক সময় মৃৎশিল্প 
কত বেশী অগ্রসর হয়েছিল যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রয়েছে এই সংগ্রহশালার 
প্রত্যেক স্বৎপাক্রটির মধ্যে। ঘর-সংসারে ব্যবহারোপযোগী গৃহস্থের 
গ্রয়োজনীর যাবতীয় পাত্র তখন এমন মুরুচি-সঙ্গত ও হুদৃষ্ঠ আকারে প্রন্তত 
করা হ'ত যে দেখলেই বোঝা যায় সেদিনের ভারতবাসীরা ছিলেন 
সৌখীন, বিলাসী ও হুঙ্গরুচি-সম্পন্ন মানুষ | তাই, তাদের ডাল ভাতের 
হাড়ি তিজেলগুলিও ছিল যেমন নুর, পানীয় জলের কুজা৷ কলসও ছিল 
তেমনি স্বদৃশ্থ । মাটির পুতুলও কয়েকটি পাওয়! গেছে। সেগুলিও 
ভারি চমৎকার । মাটির মুডিও ছু'একটি বেরিয়েছে, সে মুতি 
গঠন সৌষ্টবে উচ্চ শ্রেণীর ভান্র্কলাকেও লজ্জা দেয়। মাটিকে এমন 
সুন্দর ভাবে ব্যবহার করতে জগতে আর কোথাও বড় একটা দেখা 
যায় না। 

নালন্দার ইতিহাস একটু ব'লে এবার শেষ করবোৌ। যদিও বৌদ্ধ, 
তীর্থক্ষেত্র হিসাবে নালনা। কখনো! গণ্য হয়নি, তখাপি বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্যে নালন্দার উল্লেধ প্রায়ই দেখ! যায়। তথাগতের প্রধান শি- 
গণের অন্তঙ্ম আচার্য সারিপুত্ত নালন্দার সন্নিকটেই জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন। শ্রীভগবান বুদ্ধদেখ রাগজগীর যাতায়াতের পথে নালন্দায় 
বিশ্রাম করতেন। নালন্দার উপকণ্ঠেই জৈন ধনের জনক শ্রীনিগন্থনাথ পু 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । মগধেখরের স্থপ্রসিদ্ধ রাজকীয় প্রমোদ উদ্যান 
এই নালন্দারই কাছাকাছি ছিল। প্রীনালন্দামহাবিহারের 
বিশেষভাবে বিশ্ববিস্তালয়রাপেই একদ! খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। 
সম্গাট শোকের অপরিমিত দাক্সিণোই নালন্দায় প্রথম বিহার ও 
ভিক্ষুপজ্বের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারিপুত্তের স্তপেক্স উদ্দেশে তিনিই 
এখানে গ্রথম ভার স্মৃতি পুজা নিবেদন করেছিলেন । 

নালনা। বিশ্ববিছ্াগায়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের কোনও নির্দিষ্ট তারিখ 
আজও পাওয়] যায় নি, তবে অনুমান হয় যে শ্রীষ্টায় প্রথম শতকেই এর 
জন্ম হয়েছিল, কারণ, বৌদ্ক মহাযানপন্থার প্রবর্তক বিশ্ববিখ্যাত 
রাদায়নিক শ্রীনাগাঙ্জুন যিনি একদ| এই নালম্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান 
অধাক্ষ হয়েছিলেন, খ্রীষটীয় স্বিতীয় শতাবীতে তার অভ্যুদয় ঘটেছিল । 
অধ্যক্ষপদে আধিষ্টিত হবার আগে তিনি এখানকারই ছাত্র ছিলেন। 
তারানাথের ইতিহাসে আমরা এর উল্লেখ দেখতে পাই। 

অল্প কয়েক শতাববীর মধ্যেই নালন্দার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে 
প্রসারিত হয়ে গড়েছিল। দশ হাজার ছাত্রের বিনা দক্ষিণায় থাকা, 
খাওয়া! ও বিভিন্ন বিষয়ে অধায়ন ও অধ্যাপনার অতি সুন্দর 
ব্যবস্থ। ছিল এখানে । যাতে ছাত্রগণ নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্ধিগ্রচিত্তে তাদের 
শিক্ষায় সমপ্ত মনটি নিবিষ্ট ক'রতে পারে সেই জন্ত সকল ছুর্ভাবন! থেকে 
তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ত। রাজ! মহারাজাদের অকৃপণ দানেই এই 
বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হুমম্পন্ন কর! সম্তব হয়েছিল। নালনা! বিশ্ব- 
বিস্তালয়কে কোনওদিনই অর্থাভাবে বায় সংকোচ করতে হয়নি, কাজেই 


তবে 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


এর স্রীবৃদ্ধি কখন বাধা পায়নি। গপ্তরাজাদের মধ্যে সম্াট শক্রাদিত্য 
ছিলেন নালন্দার একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । এর উত্তরাধিকারী পরবর্তী 
গুণ রাজারাও যে নালনা| বিশ্ববিস্তালয়কে সমভাবে পোষণ করে 
এনেছিলেন এ পরিচয় পাই আমর! প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিযুয়েন 
সিয়াঙের বর্ণনা থেকে । খ্রীষ্টীর পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়াণ এসেছিলেন 
ভারতবর্ধ পরিত্রমণে | ভার বিবরগীর মধ্যে কিন্তু কোথাও নালন্দা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের কথা, এমন কি তার অস্তিত্বের পযন্ত কোনও উল্লেথ 
নেই। কাজেই, অনুমান হয় বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্রীরূপে নাপন্নার খ্যাতি 
তখনও পর্যস্ত এতট। বিস্তারলাভ করেনি। নালন্দার প্রসিদ্ধি পঞ্চম 
শতাব্দীর পরবর্তী কালে ঘটেছিল। হিমুয়েন সিয়ার্ড স্রীন্ীয় সপ্তম 


হতেন দে্পে 


খউউৎ 


শতাব্বীতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন । তিনি নালন্স! বিশ্ববিষ্ঞালয্লের বিশদ 
বর্ণনা রেখে গেছেন, কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক ও নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ পণ্ডিত শীলভদ্রের অধীনে তিনি 
প্রায় সাতবৎসর ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করেছিলেন। 
বিন্গ বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মসাধন প্রণার্গী ছাড়। তিনি হেতুবিষ্যা, 
(1০816) শব্দ-বিজ্ঞান ( 37877)1087 ) চিকিৎসাবিদ্া। (1160191706) 
এবং বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিনুধ্মশান্থত অধ্যয়ন করেছিলেন। 
লালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি যে স্বন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন 
আগামীবারে তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধত ক'রে নালন্দাপর্ব শেষ 
করবে! । 


মায়ের দেশে 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


মার খণ শুধিবার আছে কি উপায়? 
প্রণাম করিব ক'টি মায়ের ছু*পায়? 
গর্ভধারিণী মাতা ছিল একজন । 

তিনি ছাড়া মা যে মোর দেখি অগণন। 
যেই দিকে চাই দেখি মায়ে ভরা দেশ । 
মাত়ৃকাঁগণে কেবা গুণে করে শেষ? 
লক্মী মা গোলোকেই থ|কেন বটে, 
আসেন যে মাঝে মাঝে ঝাপি ও ঘটে। 
অন্নদা ছুই বেলা অন্ন যোগান, 

বৎসরে তিন দিন সেবা নিয়ে যান। 
ষষ্ঠী অশথ তলে পাতায় ঢাকা । 

বটতলে মা শ্ীতলা সি'দূর মাথা। 

মা মনসা সবচেয়ে ভয় করি তাঁয়। 
মঙ্গলচণ্তী মা দোঁলেন দোলায় । 
শৈশবে পাইন মা সরম্বতা। 

তিনি ছাঁড়া আজো মোর নেইক গতি। 
জন্মভূমি মা! তাঁর নামটি জপি। 
দেশমাতা গরীয়সী স্বর্গাদপি। 

যে যুগে জনম লভি ধন্ত জীবন। 
যুগমাতা সে যে এ মায়ের মতন। 
দাইমার কথা আমি কেমনে তুলি? 
মাটি হ'তে প্রথমেই নিলেন তুলি। 
লালিত হইনি শুধু মায়েরই ক্রোড়ে। 
পিসীমা তুলিল মোরে মানুষ ক/রে। 
ভুলিনি সে কাঙালিনী ঝি-মার কথা। 


দিদিমা সহিল পূরা মায়েরই বাথা। 
মনে পড়ে গেলে পরে মামার বাড়ী, 
মাসীমা মামীমা মোরে দিত না ছাড়ি? । 
যতদিন দড় মোর হয়নি ডানা, 
কাকীমা-র নীড়ে ছিন্ন কোকিলহান! । 
সহপাঠীদের টানে বান্যে কতই, 

নব নৰ মার দেখা পেয়েছি স্বতই | 
বড় হযে মা পেয়েছি কৃপায় প্রিয়ার, 
জ্যৈষ্ঠের ষঠীতে ফোটা পাই তার। 
পরিচয় দিব বল আর কত মা?র। 
আয়তন ক্রমে বাড়ে এই তালিকার। 
তুলসী মা অঙ্গনে করি প্রণতি। 

দুপ্ধে পালন করে ম1 ভগবতী। 

জড়ে জীবে উদ্ভিদে মা নাই কোথা? 
হেথায় পালন করে, শাসন হোথা। 
বাংলার ঘরে ঘরে মা মোর রাজে। 
তাহাদের মুখ বায় শঙ্খ বাজে। 

চন্দন বাঁটে কেউ, কেউ রাধে ভোগ, 
কারো কর-পরশনে ঘুচে সব রোগ। 
আল্তা কাহারো পায়, পরণে তলর, 
ধূলিধূমে কারো! মোটা বসন ধৃপর। 
কারো করে হেমতৃষ' কাণো বা শাখা, 
কাহারো শূন্য হাত করুণা মাথা। 

সব শেষে এক মায়ে করিব প্রণাম, 
অন্তিমে যার জলে চির বিশ্রাম । 





কতকটা শাসন ক্ষমতার লোভে, কতকটা সংগঠনের ইচ্ছায় বা অন্য 
কোন কারণে আমাদের রাষ্ট্র-ধুরগ্ধরগণ মিঃ দিন্নার ভারত বিভাগ প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেও হাচার দ্ুউ-জাতি-নীতি ([,0-080100-6060 ) 
স্বীকার করেন নাই । আজ অনেক সময়ই মনে হয়, আমাদের রাজনীতি" 
বিদ্দের অপেঙ্গ! মিঃ জিল্লা বড রাজনীতিক ছিলেন । সাম্প্রদায়িক 
দৈতাকে স্রুন্াবে পালন পালন করিয়া দুই জাতি-নীন্িকে অন্দীকার করা 
হুচিন্তিত বলিয়! মনে হয় না। পাকিস্থান ইস্লাম রাষ্ট্র বলিয়৷ ঘোষিত 
হইবার পর আমর! সেকুলার টি মর্াৎ লোকায়ত রাষ্ট্র বলিয়া 
উচ্চকঠে ঘোষণা করিয়াছি । প্রতিবেশী ইস্লামীয় রাষ্ট্রের নানারপ 
সাম্প্রদায়িক অন্যাচারকে নীরবে সম্ত করিয়া দেশে লোকায়ন্ব রাষ্ট্রের 
আদর্শ রক্ষা কর সন্তব নয়, বিশেধ করিয়া! জনসাধারণের পক্ষে ধর্স- 
নিবশেষে স্ববিচার করিবার মনোভাব অর্র্ন করা সহজ নয়। তা 
পূর্বপাকিস্থানের অনাচারে আজ ভারতীয় ভনসাধারণ উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিহেছে_ স্থানে স্থানে সেকুলার ট্েটের আদর্শ নু হইতেছে । 

এ অবস্থায় ভার রাষ্ট্রের একটা সুস্পষ্ট নীতি ও কাধক্রম শ্রহণ 
করা উচিত। "ছুই-জাতি' নীতি স্ীকার না করিলেও, পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের অভ্ঞাচারে তাহা! বুলাংশে সফল হইয়াছে, অর্থাৎ পাকিস্থান 
ভাগর নীতিতে অটল থাকিয়া তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন 
করিয়াছে ও করিছেছে। অতএব ক্ষতিপূরণ সমেশ পাকিস্থান হইতে 
হিনুদের লইয়া আপাই সনীটান। পাকিস্থান গভর্ণমেন্ট মি স্যাব্য দানী 
স্বীকার না করেন তাহা হইলে পূরপাপিস্থানের হিন্দুদেৰ লোহনংখা। 
অনুপাতে আরও জাম গশ্চিমবজকে দিতে হইবে, তাহা দিতে না 
চাহিলে ভারতবর্ধকে কঠোরতর নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । 

সংহতি 
সা গং সং 

মুলীম লীগের একজন চাই গজনফর আলি খা সাহেব এখন ইরাণে 
পাকিস্তান সরকারের তরফের রাঁজদুত | সম্প্রতি ইরাণ থেকে করাচীতে 
ফিরে তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে ইরাণীদের মনোভাব কি রকম, তাই 
নিয়ে বক্তা করেছেন । তিনি বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতির 
প্রতি ইরাণীর! অত্যন্ত আমক্ত। এই সভ্যত1 ও সংস্কৃতির ধীর! সত্যিকার 
আধার, ষ্ঠাদের প্রতিও ইরাণীদের শ্রদ্ধা অলীম। মহা! গান্ধী ও 
জহরলাল তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র।' ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তা হলে! সর্বমানবের কল্যাণবোধ, 
মত্যানুসন্ধান ও সত্যানুরাগ । বদের মধ্যে এই গুণাবলী পরিপুষ্ট 
হয়ে প্রকট হয়েছে, ভার! ইরাগী কেন বিশ্বের অন্যান্থ জাতিরও শ্রদ্ধ। 
আকমণ করেছেন। ভারত বলতে এতদিন সকলে অথও ভারতকেই 
বুঝেছে। থী সাহেব ভারতের যে চিত্র দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি 


পাকিস্তানকেও সংযুক্ত করে দেখিয়েছেন । দুঃখের বিষয় আজ তিনি 
কৃত্রিম খণ্ডের অধিবাসী হয়ে লিজ্জেকে তিন্ন জাতি বলে চালাতে 
বাধা হয়েছেন। কিন্তু পরের দৃষ্টিতে আজ যদি তাঁর নিজের দৃষ্টি 
খুলে যায় তবে তা স্থখেরই বিষয়। সত্যকে সত্য বলে তিনি যে 
অকপটে প্রকাশ করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ভারত 
দ্বিথপ্ডিত হলেও এর সমগ্র সন্ত এখনও অবিভাজা। পদাতিক 
সং সং সং স্‌ সং 

ধর্শ-নিবপেক্ষ রাষ্ট্র হয় না, হইতে পারে না, এই কথ! জোর করিয়! 

বলার দ্রিন আিয়াছে | কংগ্রেস-সন্ভ ধাহারা..-ভাহারাও এই কথা 


বলিবেন। সমগ্র দেশবাসীকে একবাক্যে এই কথা ঘোষণা করিতে 
হইবে। 

পণ্ধর ধর্শা নাই । মানুয মাঝেরই ধর্ম আছে) ধর্মতি আমাদের 
আশয। ধর্মকে বাঁদ দিবার হেড যদি এমন হয়, ধর্পের নাম কবিলেই 


ভিন্ন ভিন ধর্মসম্পদায়গ্লি রাষ্টরশানন বাপারে মাথা তুলিয়] দাড়াইবে, 
ওরে ধর্ম বন্ুণী বাদ দেওয়াই সঙ্গান_এইজন্য আয় করিলে চলিবে না । 
এই ভয় একটা গাঁতিকে নিশ্চিঙ্গ করিবে, সে হানি ভারতের হিন্দুজাি। 
রাষ্টপ দায়ে এই অহেতুক আতঙ্ক কি ভারতের নর-নারী স্বীকার করিয়! 


লইবে? না, না_এই প্রতিধ্বনি আমর] সর্ব্দিক হইতেই 
গুনিতে চাভি! 

ধর্শ শুধু আমাদের ধারণ করিয়া রাখে না। ধর্শে আত্মার 
অন্রাথীন ভয়। ধর্শের মধ্য দিয়াই মুক্দির সন্ধান মিলে। ভারতের 


এই ধর্মান্ধ পৃথিবীর কোন মানুষ অস্বীকার করিবে না। অতএব 
ধর্ষনের ভিন্থির উপরই আমার্দের জাতি, সমাজ, গডিতে হইবে । ধর্মই 
হইবে রাষ্ট্রশক্তির দৃঢ বুনিয়াদ। হিন্দু, মুসলমান, জিশ্চান, বৌদ্ধ 
প্র্ততি জাতি ধন্্পরায়ণ হইয়াই জীবনযাত্রা সুরু করিবে । ধর্ম বাক্তির 
সম্পত্তি নহে, ইহা আমর! ঝলিয়াছি। সকল জাতির স্যায় হিন্দুজাতিও 
বাক্তি-বিশেষ লইয়া নহে, জাশ্হিসাবে আত্মরক্সা করিতে হইবে। 
এই জাতির রাষ্ট্র ও সমাঁজ থাকিবে । হিন্দু নিশ্চিহ হইতে চাহে না। 
কেননা হিন্দুত্বের মধ্যে ঘে গভীরতা আছে তাহার অনুভূতি লইয়াই 
বিশ্বজ্তাতিকে সে ধর্রপরায়ণ করিতে পারে । হিন্দুর ধর্ম বিশাল এবং 
বৃহৎ । এই ভূমার ধর্দদ হিন্দুজাতি রাষ্ট্রের দায়ে তারাইতে পারে না। 
রাষ্ট্রের চেয়ে তার ধর্ম বড়। ধর্ের ভিত্তি দু হইলে সে বিশ্বরা্ 
গড়িবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে ধর্মননিষ্ঠ করিয়া সে সৎ'এর 
সন্ধান দিবে। আজ্জ প্রত্যেক হিন্দুকে ধর্শ-নিরপেক্ষ-রাষ্ট্র গড়িতেছি 
বলিয়া আপাতঃ দারমুক্তির ভীরুত| হইতে আত্মরক্ষা করিতে 


হইবে। নব সংঘ 
রঙ ফ ফু ০ রঃ 
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বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


আাম্পা্পিসান্পিশা 

চিত্তরঞ্জন কারখানায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের কাজের সুবিধা দেওয়া 
হইবে এবং স্থানীয় কলোনীতে উদ্বাপ্ত সমাক্তের লোৌকদিগকে বসতি 
স্থাপনের সুবিধা দেওয়া হইবে ভারত গবর্ণমেন্ট পূধে এই দিদ্ধ।? 
খোষণ| করিয়াছিলেন । এখন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বে, কারিগরী 
কার্ষে অভিজ্ঞতা না৷ থাকিলে কাহাকে৪ কাধে নিয়োশ করা হইবে ন! 
রেলওয়ে বোর্ড এই সিদ্ধান্ত কপিয়াছেন। পুরবঙ্গেস উদ্ধান্রগণ 
কারিগর নহেন এবং অভিজ্ঞতাও তাহাদের নাই ইহা পুধেহ বড় কর্তাদের 
জানা ছিল এবং ইহা জানিয়! শুনিয়াই উপরোক্ত আশার বাণ। 
তাহাদের শুনানো হইয়াছিল । ব্মানে নুতন ৩থ্য শুনাইয়া তাহাদের 
হতবাক করিয়া দিবার অর্থ'ছুর্বোধা | উদ্ধাপ্তদের লহয়া সবরহ একটা 
খেলা করার সদিচ্ছা দেখ। মানুষের আম মংক্ষরণ 
বানরকে লহয়া সেরণ আধুনিক মানু রাস্তায় ব্রাস্তায় গেল। করিয়া 
ছুই পয়সা রোজগার করে গবর্ণষেটেও বিভিন বিডাগগুলিতে ছদ্ধাস্তপের 
জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিয়া বন্ধু বান্ধব ও শ্বজাত (গাধন করিতেছেন। 
সরকার নীতি সঠাই এধোধা । শিল্প পার প্রথম পাধঙ্গেপেই 
এই অবস্থা । _পুরিমা 





৮ ক্ষ 


যাইতেছে । 


স্‌ সং ঙ্ 

পৃধবঙ্গের বাস্তৃহাগাদের সমগ্যাও কম গুকতর নয় । এই অসহায় 
ভাগ্যহঠেপ দল মাপ পাইতে খহতে কোণঠাম। হহয়া এবার সনেক 
স্থানেই উগ্রধষ্। বাহির করিয়া নুরিযা দডাইতেছেন। আঘাতে 
'আঘাভে ইাহান। শল্ত হইয়াছেন, সংগ্যা বুদ্ধিতে ইহাদের সত্বশ(ভ্ুও 
খাদ্ধ পাইয়াছে । এমহায়ের আবেদন অনেক গেলে হবুনেছ দাবিতে 
পরিণত হইয়া গোলযোগের স্টি কারতেছে। আমাদের সব সময়েই 
স্মএখ রাখিতে হহবে ইহারা বহ্ুপু্ষের ভিটা, অন্ননংস্থানের ডগায়, 
স্চত সম্পাত্ত, এক কথায় দন ত্যাগ কাঁরয়া আিতে বাধা হহ্যাছেন, 
স্বেচ্ছায় আনন্দ কাপতে আসে নাহ । হাবিধাবাদ] কেই কেহ যে 
৬পাজনের জন্থ ভপায় ও গ্ায়া আয় সন্ত্বেও গাছের পাইয়া ভলার 
ুডাইবার ফিকিরে আছেন তাহাতে আান্দেহ নাই ; কিগ্ আধকাংখহ 

$নরাশ্রয় সর্বহারা । ইংহাপিগকে অন্থের সম্পত্িতে বা অধিকারে চড়াও 
২ হতে বাধ্য না করিয়া বাপ্ত যাঁদ পুত্ধনাতির উপযুক্ত আয়োজন 
কু শ, তাহা হইলে ভারও-রাঞ্রের ইহারাহ একদিন সনা:ধক শান্তণালা। 
'মংশ ভুইয়া উঠিবেন। পঞ্চাশের মন্বশ্থরের অভিজ্ঞতায় আমাদের যে জ্ঞান 
হইয়াছে” তা কাজে না লাগাইলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা 
দেখিয়াছি, দশ দিনের লঙ্গপথানা খুলিয়! বাহদ্ব পে ঠেকাইয়া রাখিয়া 
মানুষকে বাচানো যায় না, তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হয় মাত্র। পশ্চিসবঙ্গের 
রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের লইয়া যদি আত্মশক্ত বধিত করি:ঠ চান, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে সযত্বে ও নদাদগে আত্মীয় ও আত্মস্থ করিয়া 
লইতে হইবে । টাকা নাই_-এই জ্জুাত দেখাইয়া মথন কোনও ফল 
হইভেছে না, অভাবের মধ্যেই আত্মীয-পোবণের সহদয়ত! দেখাইবার 
বাধা কোথায়? যাহা অনিবার্ঘ, তাহাকে বরণ করাই বুদ্ধিমানের 
কাজ। ভারত-রাষ্্র, পশ্চিমবঙ্গ-রাষ্্ট এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেকে 


৩নগন্জশন্ 
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খপ নস তল খা স্পা আগা পা পপক্া স্পা স্জেন্পা ব 


এইটুকু সহৃদয়ত1 দেখাইয়া আহভ ও রত্তাক্তদের বেদনার উপশষ 
করিবার চেষ্টা না করিলে তাহা আস্মহত্যার নামান্তর হইবে,__যেমন 
করিয়াই হউক, ইহা নিবারণ করিতে ভহবে। 

প্রজা-বদল ও পুনর্বসতির হু ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, ততদিন 
ভারহবর্দে সার্কভীম গণঠান্ত্রক লোকরাজ প্রতিষঠাউৎসব আমরা যত 
জাকাইয়াই করি, ভাহ। বার্থ ও নিশ্ষল। দিশ্রী ঢাকা হইতে অনেক দূর 
হইলেও কলিকাশা মেই অঙ্জুহাতে মুখ ফিরাইয়। থাকিতে পারে না। 

শনিবারের চিঠি 
সং চে সু 

পুর্ব পাকিস্থানে আগুন অ্বজিতেছে_- পূর্ব দিগন্তের সমন্ত আকাশ 
মেই আগুনের সহ খুলকীতে রন্তান্ত হহয়া ডঠিয়াতে- পুর্ব্ববাংলার 
সংখ্যালপুরা আছ আর নিরাপদ নয় । চেঙস খা। ও নাদির শাহী 
শাসনের মুপকান্ঠে আম সমগ্র সংখ্যাণঘু সম্প্রদায়কে বল দেওয়। 
হইতেছে । লক্ষ লক্গ, ৭ু নপনাগার মান-হজ্জত, ধন-সম্পন্তি ও জীবন 
পক্মার কোন উপায় নাই । তাহাদের কাঠ চাৎকাস ও সহন্মুখীন 
লেপিহান অগ্রিশিখা। সমগ্র ভারতকে অঙগ্ত চঞ্চল করিয়। তুলিয়াছে। 
বাশাপা সমান, বাঙ্গাপা গ্রহ এবং ভাপতায় পাষ্্ী বিপন্ন হইতে 
চলিয়াছে। আম পুর্ব গা!কশ্থানে কি বৃশ'পতা, পেশাচিক বর্বর 
আযান চলিয়াছে সওয়াকোটি সংগ্যালধুর ডপন্ন, তাহার সঠিক খবরও 
জানিবার উপায় নাই । পাকিস্থাণী গঙ্রমেন্ট সমগ্র পুব্ববঙ্গেদ পর 
লৌহ ববশিকা গনিয়। [দয়াছে। 
গুপঠর আবস্াগ প্রতিকার কি? র্‌ 

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে আবেগ বিচালত কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহেক পাঝঙ্কার ভাষায় পুবব বাংলার ব্যাপক ছুধ্যোগের 


এই অবস্থার করণায় কি? এই 


প্রকাশ করিয়াছেন। সগকারের কাধ্যপদ্ধতির 
এহ ধিবুভিতে স্প্ভাবে প্রকাশ পাঃয়াছে। পরিক্ষার 
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সনাধানের উপর আঅগ্রাধিকাগ হইবে _কিস্ক এই বিষয়ে 
গভর্ণমেন্টকে ছণযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে হইলে এবং জনদাধারণ 
যদি ইহাই ডাঁচত বলিয়া মনে করেন-_ হাহা হইলে ভারতের সববত 
শান্গি ও শৃথ্থল। রক্ষার যে ণকান্ প্রয়োজন ভাহা! জনসাধারণকে 
বিশেষভাবে ভপলন্ধি করিতে হইবে । এই গুরসবপূর্ণ মুইন্ডে জনসাধারণকে 
অত্যন্ত শাপ্ধ ও সংযত থাকিতে হইবে। অপহধ আলোচনা ও 
অবিবেচনাপ্রস্থত কাধ্য হইতে বিরত থাকিয়া ধেম্যের সহিত ভারত 
গভর্ণমেন্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল ও আস্থাশী 
থাকিতে হইবে। --কংগ্রেস 


|দতে 


ক রঙ মং 
পাকিস্তানী জাদরেল পররাষ্্র-সচিব জাফর! খ। সাহেব কিছুদ্দি 
ধরে আমেরিকায় বস্তা করে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি সেখানে বষ্ট 


২০৯৭২, 


শহরে এক বক্ততাঁয় তিনি বলেছেন ভারত ও পাকিস্তানের লোকগুলো! 
যদিও একই বংশসভ্ভৃত তথাপি মুসলমান সমাজটি হলে উপার এ্ক্য ও 
ত্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা আত্মার পুনর্জস্মে বিশ্বাসী, এই 
বিশ্বাস থেকেই জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি, সৃতরাং তাদের সঙ্গে 
মুনলমানদের সহযোগিতা একরাপ অসপ্তব। ধর্মবশ্বামের দরুণ দেশ- 
বিভাগের প্রয়োজন থ| সাহেব ভালে! করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে 
তার বক্তার আসর ঠিক করে দেওয়া! ও তার অপার যুক্তির প্রশ্রয় 
দেওয়াও যে বতমানে আমেরিকার প্রয়োজন, তাও হয়তো মাফিণ 
রাজনীতিবিদ কার আড়ালে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । পদাতিক 
রঙ রঙ র্ 

গত কয়েক বতনর যাবৎ কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক আভ্যন্তরীণ 
মত্ম্ত চাষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । এই শিক্ষার 'ময়।দ সম্প্রতি আরও 
এক বৎসর বাড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে। কলিকাহার উপকণ্ঠে 
ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ 'মত্স্ত চাষ গবেষণ! কেন্জ্ে আগামী 
১ল! এশ্রিল (১৯৫৯) হইতে নূতন বৎসরের শিক্ষাকাধ্য সুরু হইবে। 
এই শিক্ষাকাল ১* মাস স্থায়ী হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্ী 
সমুহে ফিসারিজ অফিসারের পদের জন্য উপঘুক্ত শিক্ষাগ্রদানহ এই 
শিক্ষার প্রধান উদ্দে্ট। তবে মীহারা বেসরকারী চাকুরী করিতে চান 
অথবা নিজন্ব মৎস্য চাষ কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চাঁন তাহারা ও নিজ ব্যয়ে 
ভর্তি হইতে পারেন। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক এ পথান্ত ১৭* জনকে 
শিক্ষাদান করা হইয়াছে। তাহার! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্য চাষ 
উপ্নয়ন কাধ্যে ব্যাপৃত-আছেন। _আধিক জগৎ 

ঙ চে সং 

ব্ধমান হই কাঁটোয়ার দূরত্ব ৩৪ মাইল এবং এই প্ান্তার বাদভাড়া 
মাত্র একটাকা। সেই অনুপাতে বর্ধমান হইতে কালনার দূরত্ব ৩৬ 
মাইল হইলেও তাহার ভাড়া একটাকা চারি আনা ছিল। কয়েক 
মানের মধ্যেই এক অজ্ঞাত কারণে বর্ধমান কালনার বাসভাড়। ট]ার্সীর 
মিটারের গ্বায় পাচ সিক! হইতে সাত সিকাঁয় উন্নীত হইয়ছে। 
কাটোয়ার মত বর্ধমান হইতে কালন! যাইবার রেলপথ নাই বলিয়াই কি 
এক্ষেত্রে এইরাপ একচেটিয়! রীতি অনুমরণ কর! হইয়াছে ? 


_ দামোদর 

সং ফ রঙ 
ভারতীয় পার্লামেন্টে আদাম-মবাঞ্চিত-বহিরাগত-উচ্ছেদ বিল 
আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পার্লামেন্টের আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে, 


প্রায় ৫ লক্ষ বহিরাগত আসামে প্রবেশ করিয়াছে অশুভ বুদ্ধি লইয়া। 
অদমীয়। সদস্তগণও তাহা! স্বীকার করিয়াছেন-__শুধু তাহাই নয়, জীযুক্ত 
রোহিণীকুমার চৌধুরী অন্তান্ত রাজ্যের কয়েকজন সদস্তের সঙ্গে আইনের 
বিধান আরও কঠোরতর করিবার জগ্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত 
থাকেন নাই । প্রীযুক্ত দেবকাস্ত বড়,য়। স্পষ্ট ভাষায় ইহা সমর্থন করিতে 
পিয়া রাজ্োর প্রকৃত পরিস্থিতি বাক্ত করিয়াছেন। এই বিধান যে খুবই 
মঙয়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সকলেই নিঃসদ্দেহ এবং একথাও 


আগন্তত্তন্যঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ধ, হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


আমর! মনে করি, সত্য সতাই আরও কঠোরতার' বিধান বিধিবদ্ধ হওয়া 
উচিত ছিল। --জন্শভি 
চর চল সং 

হুগলী জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষ করিয়! পাওুয়। অঞ্চলে, 
বলাগড় অঞ্চলে ও ধনিয়াখালী খানায় কাণাঙজুলি এলাকায় কর্ণ 
গো-উন্নয়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কাণাজুলীর 
শরীমমূল্যচরণ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টা সতাই প্রশংসনীয় ও অনুদরণীয় 
বিজ্ঞান সম্মতভাবে গোপালন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক কম্মবৃন্দ 
অনায়াসেই ইহা দেখিয়| আগিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত 
সরকারী কর্ম্চারীবৃন্দও যেরপ উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন, ভাহা 
উল্লেখ না করিলে বক্তব্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জনসাধারণ ও 
সরকারী কর্মচারীবৃন্দ সর্বত্র যদি এইরাপভাবে পরম্পরের সহযোগে 
গো-উন্নয়ন কল্লে মনোনিবেশ করেন, আমাদের বিশ্বাস আছে, অত্য্স 
সময়ের মধোই দর্শনীয় নুফল পাওয়। যাইবে । নির্ণয় 

চা রঙ চা 

পশ্চিমবঙ্গ বাড়। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৭৮ )এর বাধ্যকারিত। 
পরাক্ষার জম্ত গত জুন মাসে পশ্চিমবগ গবর্ণষেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত 
কিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের বরাবরে 
ভাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের সংশ্লিষ্ট 
একটি বিজ্ঞপ্তিতে রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশিঠ হইয়াছে । কমিটির 
মতে ১" টাকার নিয়স্থ ভাড়া বাড়ীর ভাড়া শতকর! ৫ টাকা এবং 
১** টাকার উস্থিত ভাড়া বাড়ীর ভাড়া শতকরা ১* টাক! মাত্র বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারে। বর্তমানে এই খাতে শশুকরা ২* টাক! পঘাপ্ঠ 
ভাড়া বৃদ্ধি কর! চলে। যে সমন্ত বাড়ী ব্যবস| কিন্বা অন্যান্য সংশ্লিট 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় উহাদের বেলায় পূর্ব বণিত শ্রেণীতেদে বথাক্রমে 
শতকরা ১ টাকা ও ১৫ টাক! ভাড়াবুদ্ধি মঞ্জুর হইয়াছে । অপর 
পক্ষে বর্তমান আইনের বিধান অনুসারে এই জাতীয় গৃহের বেলায় 
শতকরা ৪* টাক! পধ্যস্ত ভাড়া বুদ্ধি কর! চলে । এককালীন ৩ মাসের 
ভাড়া না দিলে সরাসরি ভাড়াটিয়াকে উঠাইর়া দিবার যে ধার বর্তমান 
আইনে আছে উহার পরিবর্তে এইরাপ হুপারিশ করা হইয়াছে, 
উপযু'্যপরি ২ মাসের ভাড়া ন! দ্দিলে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মামল! আনা 
যাইতে পারে, তবে মোকদ্দমার খরচ এবং শতকরা ১২? ভাগ হুদ 
সমেত সম্পূর্ণ বকেয়া! ভাড়া মিটাইয়া! দিলে ভাড়ারিয়াকে আর উচ্ছেদ 
করা যাইবে না। কমিটির মতে “সেলামী” প্রথ! দূরীকরণের একমাত্র 
কাধ্যকরী উপায় হইল কলিকাতায় নৃতন গৃহনিম্মীণ দ্বার! ভাড়া বাড়ীর 
বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালাদের কিছু সংখ্যক বাড়ী গবর্ণমেন্ট যদি নিজ 
তদারকীতে ভাড়! দেওয়ার ব্যবস্থ। করেন, তাহ! হইলেও কিঞ্চিৎ কাজ 
হইতে পারে বলির! কমিটি মনে করেন। --আধিক জগৎ 

ঙ্ ক ক ঞ্ শু 

গত দেড়শত বৎসরে আমরা এই ইতিহাস তুলিয়াছি। “মান্-মারা 

ও মসীজীবি" কেরাণীর দল গড়িবার আদর্শে মশগুল হইয়াছিলাম। 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


এপ স্গান্জপ স্থ 


তাহাই ছিল ঘেন সকল শিক্ষার আদর্শ । তার ফলে জন্িয়াছে কুজ-পৃষ্ঠ 
ওমুজ দেহ একটা জাতি। এই অধঃপতনের অপমান-বোধ প্রথর 
হইয়া দেখা দেয় বাঙ্গালীর মধ্যে “স্বদেশী” যুগে। তারপর চলিয়া 
গিয়াছে ৪৫ ব্নর। তার অস্তে আসিয়াছে পরদেশী শাসন-ক্ষম তার 
অবপাম। বাঙ্গালী-জীবন ঘৃণ্য ও অধ্বাভাবিক যে ব্যবস্থার অত্যাচারে 
পিষ্ট হইতেছিল তার বিনাশ হইয়াছে । জলে-স্থলে-অস্তরীক্ষে ভাঁরত- 
রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষা করিবার দায়িত্ব আসিয়া! পড়িয়াছে বাঙ্গালীর 
উপরেও । আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রমীণিত হইবে__বাঙ্গালী সেই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় কতটুকু মনঃসংযোগ করিয়াছে । সেই 
পরীক্ষায় উত্বীর্ন হইতে হইলে তাকে নূতন যুগের নূতন শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে, এই দেড়শত বৎসরের শিক্ষার যে অভ্যান ও সংস্কার 
নার চরিত্রে ও মনে দানা বাধিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। 
-সৈনিক 
স সং চা রঙ 
বারালাত মহাকুম! অফিসে ও সিমেন্টের আবেদন 'ফয়ম' ন! 
মিলিবার দরুণ জনসাধারণ এ দুইটি বস্তও আবেদন করিতে বেশ বেগ 
পাউতেছে। মহকুমার দূর গ্রাম হইতে সাধারণকে একবার ফরমের 
খসড়া আনিতে গাড়ী ভাড়া খরচ করিতে হইতেছে, তাঁর উপর মুহুরীকে 
পারিশ্রমিক দিয়া তাহা নকল করাইতে হইতেছে, জম! দিতে যাইতে 
হইতেছে আবার তদ্ধিরের জন্য ট্রেণভাড়! খরচ করিতে হইতেছে। 
প্রতি ইউনিয়নে যদি এক-আধখানি করিয়াও এরূপ ফর্ম আসিত তৰে 
জনসাধারণের এক দফা! গাড়ী ভাড়া বাচিত। সরকারের “ফন 
অবিলম্বে সরবরাহ কর! উচিত এবং প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়াও 
“ফর অবিলম্বে না পাঠাইলে জনগণ বড়ই অস্থবিধা ভোগ করিবে। 
_সংগঠনী 





স্যতত ব্থ বল ব্ 


ও ঙ্ সং 

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবারকার সাংবাদিক সম্মেলনে কাশ্মীর 
প্রসঙ্গের আলোচনায় যে কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও দৃঢ় মনোভাব বাক্ত 
করিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমর] মনে করি। 
পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট দিনের পর দিন নিয়মিত ভারতবধ সম্পর্কে যে 
জঘন্য মিথ্য! ও কুৎসা রটনা করিয়! চলিয়াছে, ইহাই ভাহার ধৈর্যচ্যুতির 
একমাত্র কারণ নহে ; কাশ্মীর সমন্তার আলোচন! করিতে গির। বিদেশী 
সাংবাদিকগণও পাকিল্তানের এই জঘন্য মিথ্যা প্রচারকার্য্যে উৎ্মাহের 
সহিত যোগ দিয়াছেন, ইহাই প্রধান মন্ত্রীর ক্ষোভ ও ক্রোধের কারণ। 
পাকিস্তান কোনদিন সত্য প্রচার করে না' এবং যাহা! বলে তাহা মিথ্যা, 
ইহা আমাদের নিকট নূতন সংবাদ নহে। কিন্তু সম্প্রতি বৃটেন ও 
আমেরিকার অনেকগুলি পত্রিকা পর্যান্ত এই মিথ্যা প্রচারে এমনভাবে 
্রতী হইয়াছে যে, কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত অবস্থাই চাঁপা পড়িয়! গিয়াছে। 
আমাদের মনে হয়, এবার নিরাপত্ত। পরিষদ্দে ভারতের আবার নূতন 
করিয়া প্রথম প্রশ্নটই উত্থাপন কর! উচিত। পাকিস্তান গবর্ণমেপ্ট 
কাশ্মীর হইতে তাহাদের হাত সরাইয়! লইবেন কিনা, শেষবারের মত 


সহস্কক্শস্ম 
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নিরাপত| পরিষদকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। শুধু এইখানেই ভারত 
গবর্ণমেন্টের থামিয়া থাকিলে চলিবে না, কাশ্দীরকে ভারত রাষ্ট্রে 
অন্ততু্ত অঞ্চলরপে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিয়া লইতে হইলে, গণভোটের 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ভারতীয় রিপারিকের অশ্যতম 
অঞ্চল কাশ্রীরকে রাজধানী দিল্লীর শ্যায়ই অচ্ছেছ্ অঙ্গ মনে করিয়! 
রক্ষার ব্যবস্থাদি করিতে হইবে । হীন বিদ্বেধ ও অমানুষিক হিংসার 
সাহায্যে মুসলীম লীগ ভারতবর্ষ খগ্ুনে সমর্থ হইয়াছে । এখন পাকিস্থান 
সেই নীতি ও পন্থার সাহাম্যই কাশ্মীর অধিকার এবং পূর্ববঙ্গ হইতে 
হিন্দুদের উতৎ্সাদনে ব্রতী হইয়াছে । ম্যায়, নীতি, সভ্যতা ইত্যাদির 
কথা পাকিস্তানকে শুনানো অর্থহীন, হাহা আশ! করাও বাতুলতা। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের স্বার্থ বলি দিতে ধাহাদের 
দ্বিধা হয় না. অর্থাৎ যাহান্দের বিশ্বাসঘাতকতার সীমা এতদূর পরাস্ত 
যাইতে পারে, ভাহাদের সম্বন্ধে তোধণনীতি যেমন পরিতাজ্য, মানবন্তা 
ও সভ্যতার আবেদনও তেমনি ত্যজ্য। লীগের হিন্দুধ্যংসাত্বক 
নীতির নিকট যে আয্পসমর্পন করা হইয়াছে, তাচার উপর যবনিকা! 
চিরকালের জগ্ত পতিত হইয়াছে, ইহাই আমর! দেখিতে চাই । 
--আনন্দবাজার পত্রিকা 


র্ ঙ্ ক রং 

নৌকাগঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে অহথবিধা অনুভূত হচ্ছে। আগে 
চলতি পান্সিতে এক আনা খরচে বালি (হাওড় ) থেকে হাটখোল৷ 
(কলিকাতা ) যাওয়া চলতো|। গৃহস্থ বাঁড়ির মেয়েরা পানসি ভাড়া 
ক'রে বিশেষ বিশেষ তিথিতে কালীগাট যেতেন। গঙ্গার ছুই ধারে 
আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে নৌকায় যাতায়াত চলতো, তা ছাড়া মাল 
বোঝাই পানসিও গঙ্গাবক্ষে সর্বদাই দেখা যেতো । মাহেশের (হুগলী ) 
রখধাত্রায় গঙ্গার উপর চলতে! শুধু পানমি আর পানসি। এখন 
তাড়াতাড়ি হুড়োছড়ির যুগে বাস ও লরির ছুটোঢুটি চলেছে। পানসি 
প্রায় উঠে গেছে। তাই পানির সিন্ত্রী বা কারিগর পায় ছুর্ঘট 
হয়েছে। বরাহনগর ও আগড়পাড়ায় ছুই এক ঘর মিস্ত্রী আছেন। 
খোঁজ করলে আরও ছুই চার ঘর পাঁওয় খেতেও পারে। এদের 
সন্ধান ক'রে নিয়ে এসে বাচের পানিগি তৈয়ারি বা সংস্কার করতে হবে। 

আমাদের ধারণ] এই যে, ভাল করে চেষ্টা করলে গঙ্গার ছুই 
তীরের গ্রাম ও সহরে বাঁচ্‌ খেলার হাওয়! উঠবে! কলিকাহ! থেকে 
নৈহাটা পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে বনুসংখ্যক উচ্চ বিদ্যাল্য আছে, 
কলেজও আছে। নানারকমের ব্যায়াম সমিতিও সর্বত্র আছ্ে। বাচের 
নৌকা গঠনের দিকে মন পড়বে। দেখত দেখতে কয়েক বৎসর যদি 
নানা স্থানে সর্বশুদ্ধ একশত বাচের নৌকা গঙ্গার উপর ভামে তবে 
নদীমাতৃক দেশে ব্যায়ামের একট। স্বাভাবিক পথ খুলে মাবে। সম্মিলিত 
চেষ্টায় এরূপ অবস্থার সুষ্টি কর! একাশ্ক আবশ্যক । -সাধারণী 

ঙ্ সং ঞ্ 

হাওড়া! জেলার আমতা! ধান! । জয়পুর ইউনিয়ন। জয়পুর গ্রাম- 

নিবানী জ্ীকিশোরীমোহন হাজরা সম্পন্ন গৃহস্থ । দেশকশ্্ী জমি- 
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স্পিন 
যায়গ। আছে। শিক্ষিত হ'লেও চাকুরী করেন নাঁ। কিন্ত কৃষিকণ্ে 
খুব উৎসাহী । গত বৎসর ধারের অমিতে কম্পোষ্ট ব| পচাই মার 
দিয়ে তিনি একটি জমিতে যে ধান ফলিয়েছেন তাতে হিদাবে একরে 
সাতান্ন মণ ধানের উত্পাদন হয়। তিনি এমোনিয়াম সালফেট বা 
এমো।নয়া ফসফেট ঝ| হাড়ের গুড়ো ব্যবহার কেন নাই। কচুরীপানা, 
ছোট ছোট লা, গাছ-গাছড়া, গাছের পাতা, আবর্জন। ইশ্/াদ দিয়ে 
বাড়ীতে কম্পোষ্ট তৈয়ারী করে সেই সার দিয়েছেন। মে নার আমর! 
দেখেছি । চমৎকার ! কিন্তু ঘে কোন লোক করতে পারে। ইহা 
ছাড়া, জমিরও ভর্ধরাশক্তি আছে। ঝানণ, দামোদরের বস্তার জল ত্র 
মাঠের উপর ধিয়া ঝাহয়া যায়। হৃতরাং পলিও পড়ে। কিন্তু পাবনা 
অমিতে যেখানে ধশ মণ ধান ২য়, সেখানে ষ্ট্যাপার্ড বিধায় ১৯ মণ ধান 
হওয়া বড় কম কথা নয়। আমর! সেই জমি দেপিয়ছি। ধান 
কাটিয়া লওয়ার গরে মাঠে যে নাড়। থাকে ভাহাও দেখিয়াছি। উহার 
পুষ্টি, রং, পাঙ্গবন্ী জমির নাড়ার অপেক্গা ভাল। মুড়াগুলি পরিধিতে 
বড় এবং এক একটি মুড়াতে ২৬।২৭টী ধানের গাছ। কাট! খড়ের 
লন্বতা প্রায় সাড়ে পাচ ফচ পশ্চিমবঙ্গেরও মাটিতে ৮* হাত বিঘায় 
যে ১৯ মণণ্ড ধান ধলিতে পারে, ইহা তাহার প্রমাণ। কিশোরীবাবু 
এ (বয়ে আমাদের জ্ঞানমতে পথ প্রদশন করিলেন। আমর আশাকরি, 
সমগ্র কৃষক সমাজ ভাহার এই পথ অনুনরণ করিবেন। 
_সত্যাশ্িহ পত্রিকা 
চে রঙ সং 
- মঞআতি বঙ্গভঙ্গ প্রতি কারণে কলিকাতায় লোক সংখ্য। এত বুদ্ধি 
পাইয়াছে থে, কপিকাতার নিকটবতী। স্থানে কয়েকটি কলেজ হওয়| 
একা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞার পাধাকৃঞ্ণন প্রমুখ বিশ্ববিছ্ালয় কমিশনের 
সভাগণ ইপাগিশ করিয়াছেন। ভাহাদের মতে কলেজ ট্াটে এবং 
দ্সিণ বপিকাতায় কলেজের আধিক্য থাকিলেও কলিকাঠার অন্স্থানে 
উহার অভাব দৃষ্ট হয় এবং চারিদিকে কলেজ থাকিলে উক্ত কলেজগুলিতে 
এত ভিড় ইয় না। বস্তত:ই উত্তর কলিকাতা, বরানগর, ইন্টালি, 
গিদেপপুর, আলিপুর, বেহাল! প্রস্তুতি স্থানে কলেজ নাই। উত্ত 
কাঁমশন বারাকপুপ গভর্ণমেট হাউস, হেষ্টিংস হাউস ( আলিপুর), 
বেণেডিয়ারে জাতীয় লাইর্রেরীর সীমানার মধ্যে যে সমস্ত খালি জায়গা 
ও পাক। ঘর-বাড়ী আছে, তাহ! কাঞ্জে লাগাইয়! কলেজের অভাব পুর্ণ 
বরিতে বলেন। 
আমাদের মনে হয়, বারাকপুর গভর্ণমেন্ট হাউসে এবং বরানগরে 
কোন খাল জায়গায় বাড়ী করিয়া কলেজ হইলে উত্তর প্রান্তস্ 
জায়গাসমুহের ছাত্রগণের শিক্ষা ব্যবস্থা হইবে। বর্তমান সময়ে বরানগর, 
দর্ষিণেশ্বর, পানিহাটি, বেলঘরিয়!, কামারহাটি প্রভৃতি স্থানে জনসংখ্যা 
এত বৃদি। পাইয়াছে যে, অচিরে উক্ত অঞ্চলগুলিতে ছুইটি কলেজ হইলে 
তত্স্থ স্থানসমূহের ছাত্রদেরও স্থবিধা হইবে এবং কলিকাতার কলেজ- 
সমুহেও ভিড় কমিবে। বেলভেডিয়ারে বোডিংসহ কলেজ হইলে 
ছাত্রগণ জাতীয় লাই্রেরীরও হথবিধ৷ পাইতে পারিবে। হেষ্টিংর 


সান্সব্তন্যঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড; ৫ম সংখ্যা 


হাউসেও একটী কলেজ হইলে চেতল1, আলিপুর, কালীঘাট, প্রভৃতি 
স্থানের ছাত্রদের স্থবিধ। হইবে। এইরূপ ঢাকুরিয়! যাদবপুর প্রস্তুতি 
অঞ্চলে এবং বেহাল! ঝড়িষায় কলেজ হওয়া বিশেষ আবশ্যক । িজ্জন 
স্থানে কলেঞ্জ থাকিলে ছাত্রদের পড়া শুনারই বেশী মনোযোগ থাকে। 
- বঙ্গ 
চা সং ক 
২২শে মাথ নয়! দিল্লীর নাগরিক সন্বদ্ধনাগ উত্তরে ডাঃ রাজেন্্ প্রসাদ 
ভারতের রাষ্্রপতিরপে জনসাধারণের উদ্দেগ্ঠে প্রথম বক্ততা দেন। 
ভারতের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন ঘে, এমন একটি 
আদর্শ সমাজ গঠন এই শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য, যে সমাজ দারিদ্র্য, ব্যাধি 
এবং অজ্ঞত| হইতে সং্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে । শাসনভস্ত্রে এমন বিধান 
কর। হইয়াছে, যাহাতে ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর 
দরিদ্র হয়, এইরাপ ভাবে উৎপাদন ব্যবস্তা পরিচলিহ হইবে না। 
ংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণ এবং জীবনঘাত্রার মান উন্নয়নের জন্য 
উৎপাদন বাবস্থা পরিচাপিত ভইবে। তিনি আরও বলেন যে, 
স্বাধীনভাগন জন্য অনেকেই অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
ছুঃখ-দারিদ্র্যহীন সমাজ গড়িবার জন্য আরও বেশী ত্যাগন্বীকার এবং 
অধিকতর আম্মলোপের প্রয়োজন । ্াষ্্রপতি যর্দ মনে করেন যে, 
মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে এইরাপ ত্যাথশ্বীকার করিলেই আদশ সমাজ 
গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইলে সর্বপ্রথম আমাদের শাসক শ্রেণীরই, 
ংগ্রেসসেবাদেরই এই ত্যাগম্থীকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিহ। 
কিন্ত এ পধ্যন্থ তাঙ্তার কোন লক্ষণই মামরা দেখিতে পাই নাই। 
বরং ত্যাগন্থীকারের পরিবর্তে ক্ষম তাপ্রিয়তাই তাহাদের মধ্যে মধিকতগ 
পঞ্গিমাণে লক্ষি হইয়। থাকে । -মামিক বহুমহী 
সং চা চি 
কপকাতায় জনচলাচল অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
যান-চলাচল আরও বেড়েছে । এর ফলে পথে মানুষের জীবন সর্ধদাই 
বিপন্থ। ফুটপাথগুলিতে সদাই ভাড়। মানুষকে অনেক সময়েই 
রাস্তয় নামতে হয়। অথচ তিন চারটি ট্রাম বাসের আড়াল থেকে 
কোন্‌ মুহুর্তে কোন্‌ যানটি যে এসে দেহের ওপর অধিষ্ঠিত হ'বেন তা! 
বুঝে ওঠা শক্ত হায়ে পড়ে। আর পুলিশের অমনোষোগের হুযোগ 
নিয়ে চালকরাও প্রত্যেকে প্রতিযোগীর ভাব নিয়ে ইচ্ছামত বেগে গাড়ী 
চালিয়ে যান। 
স্পীড কন্টেশল করবার মত আইনের (আপাততঃ খাতাকলমে 
চাপু আছে কিন জানি ন1) পুনঃপ্রবর্তন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। 
কর্মকর্তারা এ' বিষয়ে অবহিত হোন। _সৈনিক 
সং সং ক 
শ্রীক্রব্তী রাজাগোপালারী যখন ভারসুরাষ্ট্রের গবর্ণর জেনারেল 
ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রের 
শাদনকাধ্যে যে ব্যয়বাহুল্য দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিয়া-ছাটিয়া নুতন 
ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের 


বৈশাখ--১৩৫৭] , 


রিপোর্টে আমরা অনেক নূতন কথা প্নিতে পাই। গত ২৭শে 
অগ্রহায়ণ তাহ চুন্বকরাপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্বের মাহিনা বিদঘুটেকপে (0768869) 
ঝড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্ত কমিটি বলিয়াছেন__ 
খাস্ঠ মন্ত্রীর নিজগ মুন্সী (7785810 590701275 ) 'একডান রাডনৈোতিক 
কন্মা ছিলেন ; ৮*০* টাকা বেঙডনে ১৯৪৭ সালের এগ্রল মাসে তাহাকে 
নিযুক্ত করা হয় ; ১৯৪৮ সালের দেরুযারি মাসে তাহাকে আঞ্চলিক 
খাস কমিশনাত্রূপে দেখিতে পাওয়া যায়; বেশন ভাভার ১.৮*০২ 
টাকা । পশুবিদ্ভার একজন অধ্যাপক ২৮০২ টাকা বেঠনে প্রথম নিযুক্ত 
হন; জাহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৬০০২ 


আন্কানান্ন ও নিকোনল্প দীপু 


সি ১২৫ 


টাকা বেতনে ; পদের উপাধি পশুশক্তির সন্ধাবহার বিষয়ে সহকারী 
পরামশদাতা (48818506059 06011586107 88%1897) 7; ১৯৪৮ 
সালের মার্চ মাসে এ বিভাগেই ডেপুটি পরামশ্দাতারাপে গাহার বেতন 
দেখা যায়_-১,১৫০২ টাকা । এব উপর মাগ্গী ভাঠ, ভমণের 
ব্যয়, বিশেন ভাতা প্রহৃতি নানা তাহা 'ছাছে। দেহগম্গাই দেখিতে 
পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের কর্মমচারংবুনেরও বেএনের পরিমাণ ৬ কোটি 
৭ম লঙ্গ ৪৯ হাজার টাকার বিপ্িদিধিক ; নানাবিধ তার পরিমাণ 
৩ কোটি ৯৩ পক্ষ ৩৫ হাজার টাকার [কঞ্িছবিক। এইরাপ না হইলে 
নাক পদমধ্যাদ। রঙ্গ] পায় না। অথ ভারতরাষ্ট্ের প্রধান মন্ত্রীর 
ঘোষণ|। প্রবামী 


আন্দামান ও নিকোৌবর দ্বীপপুঞ্জ 
অধ্যাপক শ্রীষণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল 


চার 

“সশ্থান যার তিব্বত চীন, তাতারে গড়িল উপনিবেশ” 
প্রাচীন হিন্দু ভারতের গৌরবোজ্জন যুগে ভারতীয়ের দ্বারা 
উপশিবেশ গঠনের ইতিহাস ও কাহিনী শুনিতে আমরা 
অভ্যস্ত । বর্তমান যুগে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের 
সঙ্গমন্থলে অবস্থিত আন্দানানে উপনিবেশ গঠনে আমাদের 
সেরূপ আগ্রহ কই? 

পূর্বেই বলিয়াছি, আন্দামানের উপনিবেশ গঠন কাঁ্ধ্য 
সিপাগী-বিদ্রোগ্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীদের 
দ্বারা ১৮৫৮ খুষ্টাব্ব হইতে আরম্ভ হয়। অতঃপর ভারতবর্ষ 
( তদানীন্তন ভারতবর্ষ 'অর্থে? কাবুল সীমান্ত হইতে ব্রঙ্গদেশ 
পর্য্যন্ত, সিংহল ও এডেন এই বিরাট অংশ) হইতে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা পোর্টব্রেধারের মেলুলার জেলে 
প্রেরিত হইত। এই জেলের নিয়ম অনুষায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির! 
প্রথম কিছুদিন জেলের কয়েদীর মত জেলেই বাস করিত, 
পরে তাহাদের গতিবিধি ও অবস্থিতি সন্তোষজনক হইলে 
তাহাদের ধীরে ধীরে জেলের বাহিরে ছাড়া হইত এবং 
স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিবার সুবিধাও দেওয়া 
হইত। পূর্বণণিত শের আলি এই ভাবেই নাপিতের কাজ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

উপনিবেশ গঠনের উদ্দেশ্তেই ভারত দরকার এইরূপে 


কয়েদীদের বাহিরে বাঁ করিবার অন্মতি দিয়া তাঠাদের 
স্বাধীন জীবিকাঁর্জনে সাহায্য করিতেন, এবং বে যে-কাঁজ 
করিতে চাহিত, তাগাকে যথাসাধ্য েইবপ ভীবিকাতেই 
সাচাধ্য করা হইত। পোটক্রেয়ার হইতে ১৫:২০ মাইল দূর 
দূর স্থানে এই সমস্ত বয়েদীদের দ্বারা গঠিত অনেকগুলি 
গ্রাম আছে। মাল|বার উপকূলের যে সমস্ত মোপলাগণ 
দাঙ্গা করিয়া যাঁবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয, তাঁহাদের 
একটি বড় দল এখনও পর্য্যন্ত বিব.লীগঞ্জ নামক স্থানে গ্রাম 
গঠন করিয়া বসবান করিতেছে । এইরূপ একজন মোপলার 
সহিত আলাপ করিয়া ইঠ।দের সাংসারিক ব্যবস্থার বিষয় 
কিঞ্িৎ অবগত হইয়াছিলাম। 

এই সমস্ত কয়েদীদের সমাঁজ ব্যবস্থা অভিনন।| যে 
জীপ গাড়ীথানিতে চড়িয়া আমরা আন্দানানের অমন্ত গ্রাম 
গুলি ঘুরিয়াছিলাম, দেই গাড়ীর ড্রাইভার মে।পলা দা্ধায় 
কয়েদীরপে ১৭ বৎসর বয়সে এখানে আসিয়াছিল। 
এখানে আসিয়া কিছুদিন জেলে থাঁকিবার পর খন 
স্বাধীনভাবে বাহিরে বিচরণ কর্রবার অধিকার লাভ 
করিয়াছিল তখন কিছুদিন উদ্দেশ্হান ভাবে ঘুরির! চাষের 
কাঁজ করিবার চেষ্টা করিয়া শেবে হতাশ হইয়। উঠা ছাড়িয়া 
দেয়। এই সময় সে এক অফিপাঁরের সহিত পরিচিত হ্ম। 
অফিসার তাহাকে নিজের মোটর গাড়ী ধুইবার কাজে 


২০৯১৬ 


নিযুক্ত করে এবং পরে তাহাকে গাড়ী চালাইতে শিক্ষা 
দেয়। তদবধি সে ড্রাইভার। ড্রাইভার হওয়ার পরে এই 
মোপলাটি সেলুলার জেলের এক কয়েদী নারীর সহিত 
পরিচিত হয়। এ মেয়েটি রাঁজপুত হিন্দু। সে তাহার 
স্বামীকে বিষ খাওষইয়। হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। পরে রাজান্থ গ্রহে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লইয়া 
আন্দামানে প্রেরিত ইইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রণয় 
সঞ্চার হইয়াছিল জানি না? কিন্তু একদিন উভয়ে একত্র 
হইয়া £জেলার” সাহেবের নিকট গিয়া বিবাহের অনুমতি 
প্রার্থনা করে । কয়েদীদদের বিবাহ করিতে হইলে এইরূপে 
অনুমতি লইতে হইত। ধজেলার” সাহেব ইহাদের বিবাহ 
দেওয়াইলেন এবং পরে ইহাদের তিনটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে 
হয়। মেয়ে তিনটি হিন্দু ও ছেলে ছুইটি মুসলমান বলিয়া 
গরিগণিত, কারণ এদেশে হিন্দু মুপলমাঁনে বিবাহ হইলে 
পিতার ধর্ম পুত্র ও মাতার ধর্ম কন্ঠা পাইয়া থাকে। এই 
ড্রাইভার তাহীর বড় মেষের বিবাহ দিয়াছে ছোট 
নাগপুরের এক স"াওতাল হিন্দুর সঠিতি। এই জামাতাটি 
ছোট নাগপুরের এক দুর্দান্ত দস্্যসর্দারের পুত্র। নরহত্যা ও 
ডাকাতির অভিযেগে সে চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার পিতার 
সহিত একত্রে অভিযুক্ত হয়। পিতার ফাঁসী হইয়া যায় এবং 
পুত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লইয়| এইখাঁনে থাকে । এমন 
উপযুক্ত সাঁওতাল পাত্রটিকে দেখিয়া পাত্রীর মোপলা 
পিতা ও রাজপুত মাতা রাঁজযোটক বিবাহের আশায় ইহার 
হন্ডেই বন্যা সম্প্রদান করে। ইহাদের একটি ছেলে ও 
একটি মেসে হইয়াছে। বর্তমানে ইহারা সকলেই উদ 
ভাষাভাষী এবং এই জামাতাটি কিছু ইংরাজী শিখিয়! 
এখানকার 1০০৪] 5017) £১5১০০$৪6০2-এর একজন 
বিশিষ্ট সভ্যব্ধপে পরিগণিত । সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, ড্রাইভার এই সম্ন্ত পারিবারিক কাহিনী 
অকপটে অবলীলাক্রমে সকলের নিকট বর্ণনা করিতে একটুও 
দ্বিধাবোধ করে না। এমনই ইহাঁদের দমাজ। 

এইরূপ আর একজন বাঙ্গালী বুদ্ধীর কাহিনী শুনিলাম। 
ইহার নাম ভগবতী। বর্তমানে বয়স আন্দাজ ৫৫1৬*। 
ইহার পিত্রালয় ছিল আঙ্দগানসৌলে। পিতার কয়লার 
খনি এবং অস্তান্ত ব্যবসা ছিল। খুব অবস্থাপন্ন ঘরের 
সেকালের আমোলের কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা এই ভগবতী দেবীর 


গ্চান্পজম্বর্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


বিবাহ হয় সেকালের আমোলের এক নব্যশিক্ষিত যুবকের 
সহিত। যুবক ছিল পুলিসের সাব-ইনৃস্পেক্টার ; অত্যন্ত 
মগ্যপায়ী ও চরিত্রহীন। ভগবতী দ্িনকয়েকের মধ্যেই 
ইহাকে রীতিমত দ্বণা করিতে আরম্ভ করিল এবং একদিন 
শেষ রাত্রে স্বামী বাটা ফিরিলে ভগবতী দেবী স্বামীদেবতাঁকে 
কাটারী দিষা অভ্যর্থনা করার ফলে স্বামীর মৃত্যু হয়। 
ইহাতে ভগবতীর প্রাণদণ্ড হয়, কিন্ত পরে রাঁজান্থ গ্রহে 
যাবজ্জীবন ছীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এইখানে আসে । 
এখানে আসার পর কিছুদিন যাঁখৎ জেলে বাস করিয়া 
যখন অবাঁধভাবে দ্বীপে বিচরণ করিবার অম্ভুমতি পায়, 
তখন সে পোর্টব্রেয়ার হইতে কিছুদুরে এক গ্রামে কিছু 
জমী লয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণকন্তা ভগবতী দেবা 
তখন বেশ মজবুত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেই বাশ কাঠ 
দিয়া একখানি চাঁলাঘর গঠন করিয়া মাঁটা দিয়া ঘরের 
মেঝে ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া! স্বহন্তে বাগান করিয়া নিজে 
রা্গীবান্সা করিয়া ্বাধীনভাবে বাস করিতে থাকে । এই 
সময় হইতে এক বিহারী কাহার জাতীয় কয়েদী ভগবতীকে 
নানীভাবে সেবা করিতে আরম্ভ করেঃ উদ্দেশ্ঠ তাঁহীকে 
বিবাহ করিবে। কিন্তু উচ্চবংশের ভগবতী তাহাকে 
কিছুতেই গ্রহণ করে নাই। পরে চৌদ্দবৎসর পার হইয়া! 
যাইবার পর তগবতী তাহার স্বহস্তনির্মিতি কুটারটি সেই 
বিহারীকে দান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। ইত্যবসরে 
ভগব্তীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, বিধব1 মাতা! পুত্র ও পুত্র- 
বধূদের লইয়া সংসার করিতেছিলেন। কয়েক মানস দেশে 
থাকিয়া ভগবতী বুঝিতে পাঁরিল যে, সংসারে বা সমাজে 
তাহার স্থান নাই। অবশেষে অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া সে 
একাকী কলিকাতায় আসিয়া পুলিসের সাহায্য লইয়া 
পুনরায় আন্বামানে ফিরিয়া আসে এবং সেই বিহারীকে 
প্রদত্ত কুটারথানি ফিরাঁইয়! লইয়া ও তাহারই আগ্রহাতিশয্যে 
তাহাকে বিবাহ করিয়া সেইথানেই বাঁদ করিতে থাকে । 
ভগবতী দেবীর সম্তানসস্ততি হইয়াছে। জ্যেষ্টপুত্র আন্দীমানের 
বনবিভাগে চাকুরী করে। এক কয়েদী পরিবারের 
কন্জার সহিত ছেলের বিবাহ হইয়াছে, পৌত্রের বয়স প্রায় 
৪1৫ বৎসর হইবে। ভগবতী দেবীর এখনও এই আত্ম- 
গৌরব আছে যে, এ “কাহারস্টা বাবার চাপরাসী হইবার 
উপধুক্তও নহে এবং সে তাহাকে বিবাহ করিলেও কোন- 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 





বা 


দিনই তাহাকে ঘরের লোঁক বলিয়া গ্রহণ করে নাই এবং 
আলাদা একটি চালাঘরেই সে বরাবর বাঁ করে। আমরা 
মোটরে করিয়! যাইতে যাইতে ভগবতী দেবীকে দেখিলাম । 
বৃদ্ধা তাহার ঘরের সামনের বারাও্ডয় বসিয়া শাক 
বাছিতেছিল ; পৌন্র নিকটেই খেলা করিতেছিল। দেখিলে 
বাঙ্গালী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না; পরণে 
আছে একটি সায়া ও একটি ব্লাউজ, কাপড় নাই। 
আমরা কংগ্রেসকর্মী শ্রাজীবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
গাড়ীতে করিয়া যাঁইতেছিলাম; জীবানন্দবাবু ভগবতী 
দেখকে দেখাইয়া উপরোক্ত কাঁহিনীটি বিকৃত করিলেন 
ও বলিলেন থে ফিরিবার সময় একবার ভগবতী দেবার 
বুটীরে নামিয়া আমাদের সহিত তাঁগীর 'অ[লাপ করাইযা 
দিবেন। কিন্ত এই আলাপ আর হয় নাই, কারণ ফিরিবাঁর 
সময় আমরা অন্তপথ দিয়া আপিয়/ছিলাম। মছ্যপায়ী 
লম্পট স্বামীর অত্যাচার সহা করিতে না পারিয়া যে 
শিক্ষিতা ধনীকন্ঠা নির্্মন প্রতিবাদ করিবার শক্তি অর্জন 
করিয়াছিল আজ হইতে ৪০1৪৫ বৎসর পূর্বে আমাদের 
অচলায়তন সমাজ সেই নারীকে সংসারক্ষেত্রে ফিরাইয়া 
ণইবার সৌভাগ্য আজও পর্যন্ত লাভ করিতে পাঁরে নাই। 
খার্দালার মেয়ে বিহীরীকে বিবাহ করিয়া উর্দু, ভাষাভাবী 
হইয়া শ্বদেশ আসানসৌল হইতে নয়শত মাইল দুর দ্বীপে 


তাহার সমগ্র জীবন সভ্যসমাজের অজ্ঞাতসারে এইরূপ. 


হীনভাবেই অতিবাহিত করিতেছে । 

আন্বামানের কতেদী জীবনের উপরোক্ত দুইটি 
ইতিহাস দেওয়ার পর আর একজনের ইতিহাস দেওয়া 
প্রয়োজন বোধ করি। তিনি আকুজী নানে পরিচিত 
এবং ইহার কাহিনী আন্দামানের কক্ধেকজনের নিকট হইতে 
যাহা গুনিয়াছি, তাহাই নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

আকুজী বোশ্বাইয়ের কাচ্ছি মুসলমান। বাল্যজীবনে 
কি এক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়া আকুজী আন্দামানে আসেন এবং কিছুদিন 
পরে যখন ন্বাধীনভাঁবে বসবাস করিবাঁর অনুমতি পান) 
তখন তিনি সমুদ্রে মাছ ধরিবার কাঁজ আরম্ভ করেন। 
ছোট ডিঙ্গি লইয়া কিছুদিন মাছ ধরিবার পর তিনি বীরে 


ধারে আরও কয়েকজন বন্দীকে সঙ্গে লইয়া প্রচুর পরিমাণে 
মাছ ধরিতে আরম্ভ করেন এবং যে অতিরিক্ত মাছ 


আম্ানান ও ন্নিকোজল্ ছবীশগ্ুঞ 





২০৯৭ 








পোর্টরেয়ারে বিক্রীত না হইত সেগুলিকে শুটকী করিয়া 
জাহাজে চালান দিবার ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন ইংরাজ 
কর্শচারিগণ তাহাকে শুটকী মাছের চালান দিবার 
কার্যে সাহাব্য করেন এবং শী ব্যবসা ধীরে ধীরে 
বিস্তার লাভ করার পর তাহার নৌকা এবং শ্রমিক 
সংখ্যা বাদ্ধিত হইয়া বেশ বড় ব্যখসা আরম্ভ হয়। এই 
সময় তিনি “জেলার” সাহেবের হুকুম লইয়া শ্বদেশ হইতে 
শিজের পূর্বব বিবাহিত স্ত্রীকে আনাইয়া লন। আন্দামানের 
কষেদীদের এ সুবিধাও দেওয়া হইত। অতঃপর বন্দী- 
জীবনেই তাহার সংসারধাত্রা ও বাণিজ্য এই ভাবেই চলিতে 
থাকে এবং চৌদ্দ বংসর পরে যখন তাহার যুক্তির সময় 
আসে, তখন আকুজীর কারবার রীতিমত জাকিয়া 
বসিয়াছিল এবং তখন তিনি প্রায় লক্ষপতি। আকুজী 
মুক্তির পরোয়ানা হাতে পাইয়া বোধ হয় প্রাণ ভরিয়! 
হাসিযাছিলেন এবং ভালো ভাবে অফিস করিয়া শু“টুকী 
মাছ। নারিকেল এবং অন্ঠান্ত জিনিষের চালানী ব্যবসাঁতে 
আরও বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছিলেন। বর্তমানে 
২. £১/:০9০39৫ &৮ 50115 নামক কারবার আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপে স্থবিখ্যাত। এই কারবারের এখন নিজস্ব 
১২৭খানি সমুদ্রগামী নৌকা আছে। কতকগুলি পাল 
তোল! নৌকা, অপরগুলি ডিজেল ইঞ্জিন চাঁলিত, এগুলিকে 
জাহাঁজ বলিলেও চলে। নিকোবর, নন্কৌড়ী এবং গ্রেট 
নিকোবর দ্বীপের সমস্ত নারিকেল-শীস ও ছ্রোবড়ার 
একচেটিয়া ব্যবসা উঞাঁরই | উচার নৌকা গুলি মাদ্রীজ এবং 
সিঙ্গাপুরমালয় ও সমাত্রার নিয়মিত ভাবে যাতাক়্াত করে। 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে যাইবার 
জন্ত ভারত সরকার আকুজীর সহবোগিতা বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে করেন । এই কাঁরবারে বর্তমানে সর্ধবসমেত 
হাজার কি দেড় হাজার কর্মচারী কাঙ্গ করে। একদ| 
কয়েদীরূপে যে অসহায় যুবক আন্দামানের নিকটবর্তী সমুদ্র 
অঞ্চলে মাছ ধরিতে ধরিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন, এখন 
সেই লোকের স্বহস্ত নিশ্মিত কারবারের জেনারেল ম্যানেজার 
মাসিক বারশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আন্দামানের 
বিভিন্ন নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া পুরাঁতন সংস্কৃত গ্রবচনকে 
আর একবার স্মরণ করা যায়, “পুরুষস্ত ভাগ্যং স্ত্ীয়াণাং 
চরিত্রং দেবাঃ ন জানস্তি কুতো মন্স্থাঃ |” (ক্রমশঃ ) 
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( পুৰ্বপ্রক।শিতের পর ) 

স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন বি্নবান্নোলনের এইখানেঈ পরিমমাপ্তি। ইহার পর 
হইতে ভারতে ধাহ! কিছু ঘটিয়।ছে-_ঠাহাই গণ-অভাখানের রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে_-নাক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের শুগ্র প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা 
আর সামাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। এই সময়কার আর একটি 
উল্লেখযোগ) ঘটনা লগুনে সার মাইকেল ওডায়ারের হত্যাকাণ্ড। 
জালিয়ানওয়াপাঁখাগের হত্যাকাণ্ডের সময় খিনি পাঞ্চাবের ছোটলাটের 
পদে অধিষ্ঠত ছিলেন, দীপন পরেও ভারতবামীর। তাহাকে ক্ষমা 
করিতে পারে নাই। তাই তাহার এদশে শিয়া ডাহার প্রাণনাশ 
করিয়। প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন একজন ভারতবাসা-তাহার নাম 
উধস সিং আাঙগাদ। ইভার জন্ত বিচারে উধম সিং-এর প্রাণদণ্ড ভয় । 

যাহা হক, এদিকে কংগ্রেলের নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাক[কালেই 
১৯৩২ সালের শেষদিকে বিলাতে আবার একটি গোলটেবিল বৈঠকের 
অধিবেশন হইল--উহ্নাই ভৃঠায় গোলটেবিল বৈঠক। উহাতেও 
বিশেষ কিছুই কাজ হহল না। এই বৎসরই ১৭ই আগস্ট ইংলতের 
তৎ্বালান প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোন্তান্চ সাহেব ভাহার সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়াপ ঘোবণ। করিলেন। এই বাটোয়ারায় এইনসভাদমুহে বিভিন্ন 
সম্প্রণায়ের সদস্তসংখ্য। নির'সত করিয়। দেওয়া হইপ। মুসলমানদের 
জন্য যে পৃথক্‌ নিববাচন-ব্যস্থ। পুর্বব হইতেই প্রবন্তিত ছিল, তাহ! তো 
আরও সম্প্রসারিত কণা হইলই, উপরস্ত হরিঞনদের জন্যও সবর 
নির্ববাচন-ব্যব্থী ও আসনের ব্যবস্থা করিয়। বণহিন্দুগণ হইতে উহাদিগকে 
পৃথক্‌ করিয়া! ফেলার চেষ্টা হইল। ্বধৃহথ হিপ্দুসমাজকে এইভাবে 
দ্বিধা-ব্ভিক্ত করিয়। ফেলাই ইহার মুল উদ্দে্ ছিল। গান্ধীঞজী এই 
বাঁটোয়ারায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ইহার প্রতিবাদে ২*শে সেপ্টেখ্বর 
হইতে আমৃত্যু অনশনের দিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
নি্দি্ট দিনে যারবেদ| জেলে অনশন আরন্ম হইল। গাদ্ধীজীর অনশনে 
সমগ্র ভারত উৎকন্ঠিত হইয়। উঠিল । 

দেশের গণ্যমান্য সকল মনীধীই তত্পর হইয়! উঠিলেন__সঞ্লেরই 
একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া! সমঠাটির সমাধান করিয়া! গান্ধী্ীর 
অনশনের অবসান ঘটানো যাঁয়। শাসকবর্গ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, 
বর্ণহিন্দু ও হরিজন--সংশ্রিষ্ট এই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মতি 
ব্যতিরেকে ঘোষিত ঝাটোয়ারাপ কোনও পরিবর্তন সাধন করা হইবে 
মা। উভয় সম্প্রধায়ের পক্ষে যাহাতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়! 
সম্ভব হইতে পারে, তঙ্জগ্ত খুবই চেষ্টা চলিতে লাগিল । শেষ পর্যন্ত 
বিশ্বকবি রবীক্রনাথের সভাপতিত্বে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক 
সম্মেলন হইল পুণায় এবং একটি চুক্তিও সম্ভব হইল। উহাতে স্থির 
হইল যে, আইন-সভীয় হরিজনঙ্দিগের পৃথক আসন নির্দিষ্ট থাকিবে বটে, 








কিন্ত গতম শির্বাচন-প্রথার পরিবর্তে যুক্র-নির্রবাচন-ব্যবস্থা। প্রবর্তিত 
থাকিবে। মহাস্মাজীর অনশনের পঞ্চম দিবসে সম্পাদিত এই চুক্তিটি 
“পুণা চুক্তি নামে খ্াত। মগ্তা্থা গান্ধী ইহার পর তাহার অনশন 
ত্যাগ করিলেন। 

প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাপন-খাতস্ত্রোর 
প্রতিষ্ঠঠ এবং ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গ্াপনের ভিত্তিতে ইংলগ্ডের 
পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সানে একটি নৃইন ভারত-শাসন আইন পাশ হইল। 
এই আইনটিতে কতকগুলি বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা! পুব্ববন্ী আইনগুলি 
অপেক্ষা আইন-পরিযদের কাছে দায়া মস্ত্রীমওপীর হস্তে ছাড়িয়। দেওয়ার 
ভড়ং দেগান হইল বটে, কিঞ্ত প্রকৃত ক্ষমত। বড়লাট ছেটলাটগণের 
হস্তেই গহিয়া গেন। স্থির হউল যে ১*৬৭ সালে ১লা এপ্রিল হইতে 
এই শামন তত্র বলবৎ হইবে । 

নুতন শামন ত্র চাঁণু করিবার জঙ্া থে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, 
হাতে কংগ্রেম দন পাচটি প্রদেশের আইনভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ত। 
গঙ্জন কারলেন এখং আরও চাঙ্জিটি প্রদেশের আইন-পর্ষিদে 
সর্ববাপেশা মংখ)াগরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১লা এপ্রিল 
বন নুতন শাসন তভ্ত্র চাদু হইল, তখনও পদ্যগ কংখ্রেসপঙ্গ মাস্ত্রৎ 
গ্রহণ সন্ষশ্ধে কোনও দিঞ্ছান্ছে পনীত হইতে গারজেন না। ইতিমধে। 
মুশালম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে অহায়ণ মন্্রীম্ডগী। গঠনে গভর্ণরদিগকে 
সাহাব্য করিয়া মগ্রিত্ব গ্রহণ করিতে লাগলেন। প্রথমত: শানন-তস্ত্রের 
প্রাদেশিক অংশটুকুই চাপু করা হইল এবং গন্দর্ণষে্ট আশা করিতে 
লাগিলেন থে উহার যুক্তরাস্্ীয় ব্যবস্থাটুকুও ভবিষ্যতে শ্থবিধামত চালু 
করা সম্ভব হইবে । 

পর্ডিত জওহরলাল মেহের এই নুতন শাদন-তন্ত্রকে “দাসত্বের 
নৃতন সনদ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । অধিশ্বাসভরে কংগ্রেসদল 
কয়েক মাসযাবৎ দুরে দূরেই রহিলেন-_সংখ্যাগরিষ্ট হইয়াও আন্ত 
গ্রহণে রাজি হইলেন না। অবশেষে এ বৎসরের ২২শে জুন তারিখে 
তৎকার্লীন বড়লাট লর্ড লিনলিখগে! এক বিবৃতি মাগফত এই আশ্বাদ 
দান করিলেন যে প্রদেশের দৈনান্দন শাদনকাধ্য পরিচালনায় প্রদেশের 
ছোটলাটগশ মন্ত্রিগণের কাষ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না । এই আশ্বাসের 
ফলে জুলাই মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হহলেন এবং বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, উড়িস্ত(, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম 
সামাস্ত প্রদেশ-এই সাতটি শ্রদেশে মন্ত্রীগলী গঠন করিলেন। 
বিছুদন পরে সিন্ধু ও আনামেও অগ্ান্ত দলের সহিত কংগ্রেস দল 
যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিলেন । 

ইউরোপের আকাশে কিছুদিন হইতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ 
ঘনাইয়া৷ উঠিতেছিল। পাছে যুদ্ধ বাধিলে ভারতবযকেও সেই যুদ্ধে 
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দ্যাঞ্্রীলভাল্স অস্তচ্ষষক্পী সংগ্রাঞ্স 


২০৯১ ই 


জপ কাপ ন্পাস্পান্তাপা স্পা পন পা ব্কান্দা ব্লাক বক্তা বনপা দিপা সিক্প স্পা ্পিস্পা পিন পা তা সিন্স পা এপ্স স্পা স্পা স্পা পন ২ 


জড়িত কর! হয় এবং প্রদেশপমুহে কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলী কাধ্যরত থাকার 
বাপারকে সেই যুদ্ধে কংগ্রেস দলের পরোক্ষ সমর্থন বলয়! ধরিয়! লগয়া 
হয়, মেই আশঙ্কায় এই সময় নিখিল ভাগতীয় কংগ্রেন কমিটি এইবাণ 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারতীয় জনগণের পূর্ণ অনুমোদন 
বাঠীত ভারতকে কোনও যুদ্ধে জড়িত করার এখবা তছুপলক্ষে 
ভারভীয় সম্পদ নিয়োগ করাপ যে কোন প্রচষ্টান খিংরাধিতা কগ। 
হইবে। কংগ্রেন মস্ত্রীষগ্ুলীগুণিকেও বুটিশ গভণমেন্টেৰ এবাশ্বধ 
পরস্কতিতে কোনও সাহাধ্য না৷ করিবার জন্ত বিশেষভাবে সতক করিয়া 
দেওয়া হইল। ইহার পর ১৯৩৯ সাপের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই 
সত্যই যুদ্ধ বাধিল। ১৫ই সেপে্বর কংগ্রেন ওয়াফিং কমিটি এইরূপ 
একা প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ষে, ভা যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা, 
হাহ! একনাঞ্জ ভারতের জনগণই স্থির করিবে এবং ভারতে বা অন্য 
কোথাও সাস্ত্রাজযবাদের প্রতিষ্ঠাকে হুদুঢ় করিলার গন্য পরিচালিত কোনও 
যুদ্ধ কংগ্রেদ কোনও প্রকার সহযোগিতা দান করিসেন না। হাহারা 
এটিশ গভরমেপ্টকে বপিলেন--"6০ 6০1519 10 070900150081] 
(0178 178৮ 60017 ৪8100907911) 180%4 60 10৩100- 
01805 80 1770001181187) 8000 0009 09৬. ০০৭9: 0১৪6 18 
৪715185190. ইহার অল্পদিন পরেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির 
যে অধিবেশন হইল, ভাহাতে ১*ই অক্টোবর তারিখে বুটিণ গভ্ণম্টকে 
কেবলমাত্র তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেষ্তই ব্যাথ্যা করিতে বলা হইল না; 
৬ারন্ধ আরও দাবী করা হল যে “10010 10036 7১8 06০12760 
1) 10879100906 00100, 800 176807/ 20%1190100000086 
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এই দাবীর উত্তরে ১৯৩০ সালের ১৭৮ অগৌোবর বৃটিশ গহুনহেন্টের 
তরফে বড়লাট জর্ড লিনলিখগো এক বিবৃতি দান করিলেন। তাহাতে 
ভিনি খোষণা করিলেন,-+806100)6 0700. ০1 009 ৮০7 165 ৬21] 
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8৪70958০675 09817819, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত 
অভিজ্ঞতার পর এইরাপ আঙ্বাসকে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে 
ভারতীয় জনসাধারণ আর প্রপ্থঠ ছিল নাঁ; হৃতরাং ২২শে অ্টোনর 
তারিখে কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণসেন্টকে ঠাহাদের সাম্রাজ্য 
বাদী নীতিকে কোনও প্রকার সাহাযাদানে অক্ষমত। জ্ঞাপন কিলেন 
এবং মে সকল প্রদেশে কংগ্রেন দরণীয় মস্ত্রিদভা গঠিত হইয়াছিল, সে 
সকল শ্রদেশের মন্ত্রীমগ্ডলীকে পদ্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন । 

কিন্ত বিপদের সময় বৃটিশ গভর্ণসেন্টকে বাতিব্স্ত করাও তন 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মস্ত্রিহ ত্যাগ করিলেও প্রত্যক্ষ 
ংঘর্ষমূলক কিছুই তাহার! তখন করিশেন না। অবিলম্ে ভারতের 


পুর্ণ স্বাধীনতা! ঘোদণ! এবং কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার 
গঠনের গতিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই 
বাউশ গভর্ণতমন্টকে সহযোশিত। দানের অভিপ্রায় বান্ত করিয়া এক 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বড়লাট কিন্তু চাহাদের প্র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। তৎপরিবর্তে ভারঙের ভবিষৎ শসন বাংগ্ায় বৃটিশ 
গনর্ণমেন্ট কতটুকু কি করিতে পারেন, এক বিবৃত মারফশ তাহা 
ব্যক্ত করিয়। ৮ই আগ বডলাট এক পাটা প্রস্তাব ডখাপন করিলেন। 
কংগ্রেসের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিঠ হইল এ 
অঠঃপর কংগ্রেন সেপ্টেম্বর মাসে বাক্‌ স্বাধানতা অন্মনের জঙ্ক মহাস্থা 
গাখীর নেতৃত্বে মীমাবদ্ধভ!বে ব্যজিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিলেন। 

ইহার পর অঙ্গ শক্তিৰ অগ্ততম জাপানও ইংরাজগণের বিরদ্ধে 
যুদ্ধে অথতীর্ণ হইল এবং ১৯৪২ মালের প্রথম দিকে জাপানীর! দক্ষিণ- 
পুনৰ এশিয়ায় অভুন্পুবব সাফল্য পাত কারিগেন। ইংগাজখণ সিঙ্গাপুর, 
মালয় ও ব্রগ্গদেশ হইতে অভি জ্রত বিশাড়িত হইলেন এবং যুদ্ধ 
ভারতের দ্বারদেশ পন্যস্থ আগাহয়া সামিল । জাপানীদিগের আক্রমণের 
শিরাপন্ত। গার অটু হিপ নাঁ। বাহর হইতে 
শক্রর আক্রমণের মুখে তখন ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের আন্ত 
প্রয়োজন অনুভূত হইল । ভারতীয় নেতৃর্ননের মহত আলাপ- 
আলোচনা! চানাইবার অস্ত ইংলগের সমরকাপান দাশ্্রনভার অন্ততম 
সদন্ত সার ষ্ট্যাফোর্ড বীপয্‌ গুঁটিণ গভণমেন্টর কতগুলি প্রস্তাব লইয়া 
১৯৪২ সালের ২শে মানু দিপ্পী আগমন করিলেন; কিন্ত ধে সকল 


ফলে ভারতের 


প্রস্তাব ঠিনি নেতৃপুন্দগ সমাপে পেশ করিলেন_শেদ গখাগ্ত তাহ! 
মোটেই গ্রহণগোগ্য হইন না। প্রস্তানে নে সককন প্রততি দেওয়। 
হইল-ঠাঠ] সবই ভবিষ্যতের গন্য, সঙ্গে ম.জহ কি করিবার ব্যবস্থা 
ছিলি নাঁ। উত্ত প্রস্থানের মধো প্রঠাণভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে 
পাকিগ্তানের দাবী শ্বাকার করিয়া নওয়া ইইয়াছিল। দেুরক্গার 
দায়িত্বও পুরাপুরি ুটিশ গভর্মেন্টের হন্তেই রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
যাহা কোনদ মতই মানিয়। পারেন না। 
মহায্মানসী ক্রীপসূ সাহেবের প্রপ্তাবকে “4 09565660900ব06 00 
৪. 01881910005 02108” নাম অভিহত করিলেন । মুখলিম লীগ 
ক্রীদ্স্‌ প্রস্তাব গ্রহণ করেপেন ন]। ফলে প্রধান দুইটি দলের দ্বার! 
প্রত্যাখ্যাত হইয়! ব্র্থমনোরথ সার গ্যাফোর্ড কীণস ১৩২ এপ্রিল 
তারিখে ভারত ত্যাগ কাপিলেন। 

আচলো5ন ফাসয়। যাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা! পরিষ্কার হইল। 
চরম বিপদের মুখে দীড়াইয়াও খুটশ গনভর্ণমেট ভারঙের ব্যাপারে 
কভটুকু কি করিতে পারেন_ভাহা একদিকে যেমন জানিতে পার! 
গেল, ঠেমনি আর এক দিকে ইহা বুঝ। গেল যে হংরাজগণ ভারতে 
উপস্থত থাকিতে কোনও নসমগ্তারই সমাধান কোনও কালেই হইবে 
না। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনও বুঝা- 
পড়ার য্দে প্রয়োজনই হয়, বে ভাহা একমাত্র বুটিশ-বর্জিত ভারতেই 


শ্হঠে 


ছিল-- কংগ্রেল 
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স্পা সপ সপলাস্পিপা পাম্পি সা স্পা পা 
হইতে পারে, মৃতক্ষণ ভাহাদের দৈম্ত-সাসন্ত ভারতের মাটিতে অবস্থান 
করিবে, ততক্ষণ কোনও মিটমাটই সম্ভব হইবে না। ইংরাজগণের 
আদেশ-নির্দেশেও ভারতের শামন-তম্ত্র রচিত হইতে পারে না--একমা্ 
মুক্ত ভারতে ন্বাধীন পরিবেশের মধ্যেই বাস্তব দৃষ্টিভর্গীর সাহায্যে 
ভারতীয়গণের দ্বার! ভারতের শাপনতন্ত্র রচিত হইতে পারে ঃ হতরাং 
সর্বাগ্রে বৃটিশশক্তির অপসরণ আবশ্তক, যেমন করিয়। হউক 
তাহাদিগকে ভারতের মাটি ত্যাগ করাইতে হইবে। আমাদের সমস্তা 
আমর! নিজ্রোই বুঝিব_ তৃতীয় পক্ষ হিসাবে দেখানে ইংরাঙগগণের 
মাথা গলাইবার প্রয়োজন নাই। মরিতে হয়-আমর| মরিব, 
বাচিতে যাদ পারি-আমরাই বঝাঁচিব। ইংরাঁজগণ ভারত ত্যাগ 
করিয়া যান। 

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের স্থমতির আশায় দীর্ঘকাল নিজ্কির থাকিয়া 
নীরব দর্শক হিসাবে অবস্থান কর! কংগ্রেসের পক্ষে আর সম্ভব হইল ন|। 
দেশের মধ্যে জনসাধারণের অনস্তোষ বুদ্ধি পাইঙেছিল। ১৯৪২ সালের 
১৭ই জুলাই তারিখের এক প্রস্তাবে কংগ্রেদ ওয়াফিং কমিট জানাইয়া 
দিলেন যে, বুটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে এবং এই দাবী 
মানিয়া লওয়! ন! হইলে কংগ্রেস মহাস্ত্রাজীর নেতৃত্বে অহিংস উপায়ে 
সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়! এক ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। 
ইহার পর আগষ্ট মানের প্রথম দিকে বোম্বাই-এ নিখিল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে ৫ই 
আগ্ট “ভারত ছাড়” পরি কল্পনাকে একটি নির্দিই রাপ দিয়া ওয়াফিং 
কমিটি উহ! একটি প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করিলেন এবং নিখিল ভারতীয় 
২গ্রেস কমিটির অধিবেশনে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পর ৮ই 
আগষ্ট উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল। পরিকল্পনাটি ছিল মহাস্ব! 
গান্ধীর এবং উহার উদ্দেগ্ঠ ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি এক শরদীর্ঘ 
ভাষণ দান করিলেন। আন্দোলন্টি পরিচালিত করিবার সকল 
দায়িত্ব মহাক্মাজীর উপরই অগিত হইল। “ভারত ছাড়” প্রস্তাবে 
বল! হইল-- 
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প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহাস্মাজী এবং 
অগ্তান্ক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দদহ কংগ্রেন ওয়ার্কিং কমিটির সদন্তগণকে 
প্রেপ্তার করা হইল-_নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে ঘোষণ! কর! 
হইল বে'আইনী। প্রাদেশিক গভর্ণমে্টগুলিও প্রাদেশিক কংগ্রেন 
কমিটি ও উহার শাখাসমুহকে দুই-একদিনের মধ্যেই বেআইনী ঘোষণ! 
করিলেন। ই্রীঞ্জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্দান, অরুণ! আপফ 


স্চাব্ত্ড নব 
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আলি, রামমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি সমাজতাস্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ 
গ্রেগার এড়াইয়া কোনও মতে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইলেন। 
যাহাতে “ভারত ছাড়” আন্দেলনটি পরিচালিত করা সম্ভব হয়, সেই 
উদ্দেশ্টেই তাহারা এইভাবে আত্মগোপন করিলেন। 

নেতাদের অধিকংশই তো গ্রেপ্তার হইলেন-_বাহিরে পড়িয়া রহিল 
বিশাল ভারতের বিরাট জন্মষ্তি। যে ব্যাপক আন্দোলন আরম 
করার আশায় সকলে চঞ্চল হইয়! অপেক্ষা! করিতেছিল, তাহাতে সহসা 
কোথা দিয়! যেন কি ঘটিয়! গেল। সংবাদপত্রে নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের 
বিবরণ পাঠ করিয়! জনসাধারণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া! পড়িল; কিন্তু সে 
বিষু় ভাব যখন কাটিল, তখন একটা! নিপীড়িত জাতির সকল রোব 
গিয়। পড়িল বৈদেশিক শাসন-শক্তির উপর। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতারও 
একট! সীমা আছে-_অদূরদ্শী বৈদেশিক শানকবর্গের ক্ষমতা-প্রিয়তার 
নিকট নতি স্বীকারেরও একটা মাত্রা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশুভ 
প্রভাব ইতিমধ্যেই ভারতীয়দের জীবনকে বিষাক্ত করিতে স্থরু 
করিয়াছিল--তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে 
ঘটাইতেছিল বিপধ্যয়। অথচ যুদ্ধে তো তাভারা ইচ্ছা করিয়া 
যোগদান করে নাই-জোর করিয়া তাহাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়| 
দেওয়৷ হইয়াছিল । প্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার ধুষ্টতাকে তাহার! 
মার্জনা করিতে পারিল না। ক্ষুব্ধ জনরোষ চতুদ্দিকে ফাটিয়া! পড়িল। 
গ্রেপ্তারের যোগ্য প্রত্যুন্তর দিল ভাগতের জনসাধারণ । 

নেতা নাই_নাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। জনসাধারণ কেবলমাত্র 
“ভারত ছাড়” প্রস্তাবের কথাই শুনিয়াছে_কিস্ত তাহাপিগকে উহা! 
কাধ্যকরী করিতে কিকি ঘে করিতে হইবে, তাহা তখনও পধ্যস্ত 
তাহারা জানিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহাতে কিছুই আটকাইল ন|। 
নেতৃহীন এক ম্বতঃস্কত্ত আন্দোলনে অচিরাৎ সমগ্র ভারত সজীব হইয়! 
উঠিল। জনসাধারণ আপনাদিগকে পরিচালিত করার ভার লইল 
আপনারাই । গ্ান্গীজী এইরূপ আশ! প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ 
“ভারত ছাড়” আন্দোলনই ভারতের শেষ শ্বাধীনতার আন্দোলন হইবে। 





.পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিতে তাহার মূল মন্ত্র ছিল,_-“করিব-_না 


হয় মরিব।” উহাই সম্বল করিয়া জনদাধারণ কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইল। এইরাপ নেতৃহীন স্বতঃস্কত্ত আন্দোলন ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব 
ঘটনা । এই গণ-মভ্ুথান রোধ করিতে বুটিশ গভর্ণমেন্টও তাহাদের 
সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুদ্দিকে নির্মম গীড়ন সুর হইয়া 
গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে তখন হাজার হাজার ইংরাঞ্জ দৈশ্য ভারতের নানা 
স্বানে আমিয়। অবস্থান করিতেছিল__বিদ্রেহ-দমনে তাহাদের সাহায্য 
গ্রহণ কর] হুইল। সরকারী অনুমোদন ব্যতীত আন্দোলনের কোনও 
সংবাদ প্রকাশ কর! সংবাদপত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল । অশান্তির আভাম 
পাইবামাত্রই দরাজভাবে গুলি চালাইবার জন্য প্রথম হইতেই 
নির্দেশ দেওয়। রহিল । 

বাংলা গভর্ণমেন্ট ১৭ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটি 
এবং উহার শাধাসমুছকে বে-আইনী বলিয়। ঘোষণা! করিলেন। 


বৈশীথ--১৩৫৭ ] 


চতুর্দিকে যেন একটা! থম্থমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কলিকাতার 
বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র ১২ই আগষ্ট ক্লাস ত্যাগ 
করিয়া বাহির হইয়া! আসিলেন এবং নান! ধ্বনি সহকারে শোভাযার। 
করিয়! এক সভায় গিয়! মিলিত হইলেন। সভায় ভাহারা গান্ধীভীর 
“করিব-__অথবা মরিব” নীতিতে দৃঢ় আস্থ। জ্ঞাপন করিলেন। স্থির 
হইল যে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য 

দিন ১৩ই তারিখটি ষথাযোগ্যবপে পালিত হইবে। তদনুবায়ী 
মূলতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্র লইয়া গঠিত অসংখ্য শোভাযাত্রা! ১০ই 
তারিখে সকাল হইতেই পথে পথে বাহির উইল। বুটিশের ভারত 
তাগ এবং নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া চ্ঠাহারা ধ্বনি 
দিতে লাগিলেন। সকল শোভাযাব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া 
সমবেত হইতে লাগিল । উক্ত পার্কটি শীপ্ঘই এক বিরাট জনপমুদ্ধে পরিণত 
হইল | পুলিস ণতখণ কিছু বলে নাই-কিস্ত সভ! গারস্ত তইবার 
পম হইতেই নির্বিচারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর লাঠি চালাইতে 
লাগিল। ইহার ফলে অনেকেই আহত হইলেন সাহারা সন্ভাস্থণ 
আগ করিয়া যাইতে বাঁধ্য হইতেছিলেন, তীহাদের লক্গ্য করিয়া তিনজন 
চার কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে পুলিশ ও।হাদের গ্রেপ্টাৰ 
করিণ। কলিকাহায় সংঘগের ইহাই হইল হুত্রপাত। 

উঠার পর যুবকগণ কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে ট্রাম ও বাস- 
ঘাবীপিগকে গাড়ী »ইতে নামিয়া যাইতে এবং চালকগণকে ট্রাম-বাস 
না চালাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমাণী বানারের সন্মুথে 
অবস্থা চরমে উঠিল। সেখানে দুই রাউও গুলিবর্ণণের ফলে বৈদ্বানাথ 
সেন নিহত হইলেন। চতৃদ্দিকে পূর্ণ অরাজকতা ও বিশগ্লা দ্রুত 
ছড়াইয়! পড়িল। 

১৪ই তারিখে ট্রামের দড়ি কাটিয়া দিয়া কানে গানে ট্রাম 
চলাচল বন্ধ করিয়! দেওয়। হইল। ডাষ্টবিনগুলি রাস্াপ মাঝখানে 
টানিয়। আনিয়! ক্ষিপ্ত €'নঠ| রাজপথসমূতে গাড়ী চলাচল বন্ধ 
করিয়া দিল। কত যে চিঠি ফেলার বাক্স, ফায়ার এলার্দ এবং 
ইলেকটি,ক ফিটস-বান্সু ভাজিয়। রাস্তায় ফেলিয়। দেওয়। হইল 
ভাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েক স্থানে পোষ্ট অফিসেক্প পরও আহ্ছমণ 
চালান হইল) উত্তেজিত জনগণ কোথাও কোথাও দাহ করিল 
চার্চিল এবং এমেরি সাহেবের কুশপুনুলিকা। পুলিশ ও মিলিটারি 
চুপ করিয়া! বসিয়া! রহিল ন1। লাঠি ও গুলি সমানেই চলিতে লংগিল। 
স্বাভাবিক অবস্থা কোধাও বজায় রহিল না । দোকান-পাট হামেশাই 
বন্ধ থাকিতে লাগিল। জনসাধারণ স্থযোগ পাইলেই পুলিশ ও 
মিলিটারির গাড়ীতে আগুন লাগাইতে লাগিল। যোগাযোগ বাবস্থ! 
বিপর্যস্ত হইল। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ভারতীয়রাও অনেক 
সময় রাস্তায় রেহাই পাইত ন|। জনসাধারণ তাহাদের টুপি ও 
নেকটাই কাড়িয়। লইয়া যৎপরোনাপ্টি লাঞ্ছিত করিত । ছাত্রগণ এবং 
বহু কারথানার শ্রমিক ধর্মঘট করিতে লাগিল | 

আন্দোলনের সংবাদ এবং কার্যক্রমের নির্দেশ দিবার গন্য গুথমে 

৫১ 


বাশ্রীনতভাল ব্তচল্সজী সঞগ্রাঙ্ 


আট আল] হইতে দশ টাক! 


৪৪০৬ 


বোশ্বাই সহরে এবং পরে কলিকাতার ছুইটি গুপ্ত বেতার-কেন্রাও 
স্থাপিত হয়। ব€ প্রচারপত্র বিলি কর! হয় এবং স্থানে স্বানে 
দেওয়ালে মারিয়। দেওয়! ভয। বাংল! গভর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন যে, 
১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এই আন্দোলন 
উপলক্ষে নিহতের সংখয] ২* এবং আহতের সংখ্যা ১৫২। হাঁদপাতালে 
প্রাপ্ত সংখা। অব্ঠ ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক 1 কলিকাতায় 
গ্রেপ্তারের সংখ্য। হাজার চারেক বলিয়া অনুমান হয় । 

কিন্তু মেদিনীপুরের আন্দে'লন কলিফাতঠার আন্দৌলনকেও ছাড়াইয়। 
গেল। ইহা এতই প্রবল ও কার্মাকরী হইল যে সাময়িকভাবে অস্থতঃ 
হহা। মেদিনীপুরেব অনেকাংশে বুটিশ শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজেদের 
রাজ প্রতিষ্ঠিত করিল। গভর্ণমেটও শ্বীকার করিয়াছিলেন যে, 
মেদিনীপুরের বিদ্বোহে যথেই মতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়। 
শিয়াছিল পরিকল্পনাও ছিপ অনেকটা রটিহীন। বিদ্রেহীদিগের 
ছিল নিগন্ম গোয়েন্দ। বিভাগ এবং সংঘর্ষে প্রবৃদ্ধ হইবার সময় দলের 
ম্বাহত বাক্তিগণকে সেব-শুদয! করিবার জন্ত চিকিৎসক ও শুশমাকারী 
সঙ্গে নেই থাকিত । 

বাণল! দেশের মমুদোপকুলবন্ঠ। অনেকগলি জিলায় বাংলা গভর্ণমেন্ট 
“পোড়ামাটি” নাতির প্রযোগ করিতেডিলেন। গাছে জাপানী আরুমণ 
ভয় এবং জাপানীরা হথবিধ। লা করে, এই আশঙ্কার এই সকল জিণা 
ভইতে বনু নৌকা ও বাইমাইকেল অপসারিত করা হয় এবং হাজার 
হাজার মণ ধান  মকল এণাক। ৬ইতে সরাইয়] দেওয়া 
হয়। সেদিনীপুপেও এই সকল বাবস্থা অবণন্বিত হইয়াছিল এবং 
কৃষক ও নধ্যবিন্ত জনসাধারণের অবস্থা! ডঠিতেছিল চরমে । বিশেষ 
করিয়। তমলুক এবং কাঁখি মহবুমায় লোকের দুর্দশার আর অন্য 
ছিল না। সেখানে লোকের ইচ্ছার বিকদ্ধেই পৃতন করিয়া 'সেস' 
ধার্য কর! হয়-_বিস্বীর্ণ এলাকা! সামরিক প্রয়োজনে দখল করিয়া 
হাজার হাজার লোককে করা হয় গৃহহীন। জিনিষপত্রের। দাম চে 
করিয়! বাঁড়িয। যাওয়ায় জননাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হাস পাইয়! তাহাদের 
জীবনমারার বায় অপশ্তবরাপে বাড়িয়া মাইতেছিল ; তাহার উপর 
আবার অনেককে বাধ্য হইযা। “5৮৮7 2০70” ক্রয় করিয়! গভর্ণমেণ্টের 
যুদ্দ-তহবিলে অর্থ সাহাধ্যও করিতে হইতেছিল। অধিকাংশ স্থলে মাত 
পর্ন নীমমাজ ক্ষতিপূরণ দিয়া 
গভর্ণমেণ্ট বভ বাইসাইকেল প্রতি হস্তগত করেন। আসন্ন ছুপ্ডিক্ষেক 
ছায়। মেদিনীপুরের চারিদিকে বিভীধিকা ক্টি করিতেছিল। লোকের 
অন্থবিধ ও অভিযোগের প্রতি চরম ঈদাসী্য প্রকাশ করিয়। নির্দ্ষকার 
বিদেশি শাসকরা ভাছাদের ইচ্ছাসত কাছ করিয়! যাইতেছিগেন 
ষাহার! ভূলিয়া শিয়াছিলেন যে মেদ্িনীপুর--মেদিনীপুর | 

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার গর মেদিনীপুরের বাভন্ন স্থানে ব 
প্রতিবাদ-সভ| অনুষ্ঠিত হইল। অবিলম্বে নেতাদের মুক্তি এব 
গভর্ণমেন্টেগ পীড়ন-নীতির অবদান দাবী করিষ় প্রায়ই বড় বড় শোল্তাযাপর 
মেদিনীপুরের 'আদালতগৃহ, সরকারী! ভবনসমুহ ও থানার লন্দুথে বিক্ষোঃ 


৪০৯, 


প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সকল শোভাবাত্রীদিগকে বলপ্রয়োগে 
ছত্রভঙ্গ করিয়! দেওয়া! হইত। ইহাতে সকলেই এত উত্তেজিত হইয়! 
উঠিল যে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য নকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নেতারাও 
আর তাহাদের দাবীকে ঠেকাইয়। রাখিতে পারিলেন নাঁ। তখন বৃটিশ 
সরকারের উচ্ছেদের জন্ বিদ্রোহ ঘেবিত হইল এবং থানা ও সরকারী 
ভবনসমূহ দখল করিয়! স্বাধীনত| ঘোষণা করিতে জনগণকে নির্দেশ 
দ্বেওয়া হইল। মহিষাদলে পোষাক পরিহিত প্রায় ২*,*** 
ম্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট শোভাযাত্র। ২৯শে আগই তারিথে থানার 
সন্দুপস্থ এক প্রান্তরে গিয়। সমবেত হইল এবং সেখানে জেল! ম্যাজষ্টেট 
ও তাহার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সন্কুখেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 
এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল । ক্ষিপ্ত জেল! ম্যাজিট্েট তখন সভার চারি 
জন প্রধান বক্তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আদেশ দিলেন। পুশ 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে শিয়! জনগণের নিকট হইতে বাঁধা পাঙ্ছল। 
ম্যাজিষ্ট্রেট তথন জনতার উপর লাটি-চার্ষ্ের ছকুম দিলেন__কিক্তব 
ফনষ্টেবলগণ দে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা 
হতবুদ্ধি ম্যাজিষ্টেটে দলবল লইয়া প্রস্থান করিয়া! কোনও মতে মান 
বাচাইবার চেষ্টা করিলেন। 

মেদিনীপুরে চাউলের অন্থাব থাকা মত্বেও “পৌড়ামাটি” নীতি 
সফল করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন চাউল-কলের সহিত ব্যবস্থা করিয়! 
গোপনে সেখান হইতে বাহিরে চাউল চালান করাইতেছিলেন। ৮ই 
সেপ্টেম্বর দানীপুর এবং গাহার আশ-পাশের অঞ্চলের লোকেরা এই 
বিষয় জানিতে পারিয়া চাল রপ্তানী বঞ্থ করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প 
হইল এবং প্রায় হাজার ছুই লোক চাটল-কলের নিকট সমবেত হইল । 
তাহার! জানাইল যে, ধান্য চালান বদ্ধ করার প্রতিশ্রতি না দিলে 
ভাহারা স্থানত্যাগ করিবে না। মিল-মালিকগণকে এই রপ্তানীকাধ্যে 
সাহায্য করিবার জগ্ভ একজন পুলিশ আফদারের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র 
কনষ্টেবলগণ তথায় হাজির ছিল, তাহারা তখন সমবেত জনগণের উপর 
গুলিবর্ষণ স্বর করিল। ইহার ফলে তিনজন নিহত এবং অনেকে 


স্চান্সত্ডন্ঞ্থ 


[৩৭শ বর্ষ, হয় খণ্ড ৫ম সংখা! 


আহত হইল। নিরস্ত্র জনতা গুলির মুখে তখনকার মত স্থানত্যাগ 
করিল এবং পরবস্তী নির্দেশ লাভের জন্য ক্রুত সংবাদ প্রেরণ করিল 
দুরবন্তী কংগ্রেন কার্যালয়ে । সংবাদ পাইয়া প্রায় জন পঞ্চাশ 
ংগ্রেদকন্মী সহ হাজার ছয়েক গ্রাম লোকের এক বিরাট জনতা যা! 
করিল ঘটনাস্থল অভিমুখে । আরও সশস্ত্র পুলিশও ইতিমধ্যেই দেখানে 
খিয়। উপস্থত হইয়াছিল। কংগ্রেন কর্শিগণ সেখানে গিয়া ধান 
চালান বন্ধ করিবার দাবী ানাইলেন এবং পুলিশের গুলিবর্মণে যে 
ভিনজন নিহত হইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ প্রার্থনা করিলেন। বু 
বাদাসুবাদের পর পুলিশ মৃহদেহগুলি তমলুকে শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার 
পর অর্পণ করিতে সম্মহ হইল । শেষ পর্যন্ত পুলিশ কিন্ত আপনাদের 
প্রতিশ্রতি রক্ষা না করিয়া মৃতদেহগুল নদীতে নিক্ষেপ করে। 
শ্রামবাসিগণ কোনও মতে উহা! জানিতে পারিয়া নদী হইতে শ্রগুলি 
উদ্ধার করিয়া এক শোকথানার ব্যবস্থা করে। পুলিশ তগন পুনরায় 
বলপ্রয়োগে মৃতদেহগুলি ছিনাইয়া আনে এবং একটিমাত্র চিতায় 
সেগুলির সৎকাদ্প করে । 
ইহার পরদিন এক বিরাট সপন্ত্র বাহিনী লইয়া জেল! ম্যাভিষ্টরেট 
উক্ত অঞ্চলের কয়েকখানি গ্রামে গিয়। হান! দিলেন এবং প্রায় দুইশত 
লোককে গ্রেপ্তার করিলেন। তাঙগাদিগকে আনন কোনও খাদ্বা ও 
গানয় না দিয়। গ্রাঞ্মকালের প্রচণ্ড কুষ্যহাপে মারাদিন বলায় রাখা 
হয়। শেষ পধ্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে ১৩ জনকে বিচারার্থ চালান 
দেওয়! হয় এবং এই ১৩জনের দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত 
বিভিন্ন মেয়াদের হয় কারাদণ্ড। জননাধারণ এই ঘটন! ভুলিয়া যাঁয় 
নাই। তাহারা ক্ষমতা করায়ন্ত করিবার পর মিল-মালিকগণকে 
ঘেরাও করে এবং তাহারা জনসাধারণের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য 
হয়। ধান চালান দেওয়ার জন্য তাহারা মাপ চায় এবং ভবিষ্বতে 
আর কখনও রগ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। গণপঞ্চায়েৎ 
তাহাদের ২***২ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং উহা! হইতে ১৫০০২ 
টাকা নিহত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে প্রদান করা হয়। (ক্রমশঃ) 


বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী 


(লেনিনের মৃত্যুশয্যায় লিখিত পত্র ) 
পত্র পরিচয় 
অপুর্ধব এই লেনিন । একটা আদর্শকে বাস্তব করবার জন্য তার কি 
কঠোর আত্মত্যাগ,সিদ্ধির জন্ত কি নিরলম সাধনা । 

১৮৭* সালে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে লেনিনের জন্ম । 
পিতার ছিল অফুরস্ত জ্ঞান পিপাসা, মাতা ছিলেন দারিপ্্-হত সম্থান্ত 
বংশের ক্যা, তার সম্পদের মধ্যে ছিল বিরাট মন। উত্তরাধিকার 
সুত্রে লেনিন লাভ করিয়াছিলেন পিতার জ্ঞানপিপাপ1, মাতার বিরাট 
সম বিশ্ববিষ্ভালয়ে আইন অধায়মকালে লেনিন রাজনীতির আবর্তের 


সঙ্গে পরিচিত হন। একদা তরুণ মনের আবেগে তিনি রাষ্ট্রের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটী শোভাঘাতরায় যোগদান করেন। ফলে 
লেমিন সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। এই নির্ববামন হইল 
লেনিনের তপস্তার ক্ষেত্র। এই নির্ববাসনই তাহাকে অন্তান্ত 
বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয়ের সহথষোগ দিল, বিজ্রোহ পরিকল্পনার অবসর 
দ্বিল, ঠাহাকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবীক্ষণের সময় দিল । 

সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া তিনি পোলাগ্ডে উপস্থিত 
হইলেন। ১৯*৫ সালের বিদ্রোহের পর তিনি ইংলগে ও সথইজারল্যাণ্ডে 
বান করিয়া বলশেভিক বিজ্রোহ-চক্র পরিচালনা করিতে লাখিলেন। 


বৈশাখ ১৩৫৭ ] 


কি অপুর্ব সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যাপক নংগঠন ক্ষমত। | 
লেনিনের বার বত্মর ১৯০৫-১৯১৭ সাল-_-পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা 
হতিহাসে নতুন অধ্যায় রচন। করিয়াছে। 

১৯২৭ সালে জারতম্ব ধ্বংসের পর লেনিন গাহার মাতৃভূমি 
পাখিয়াতে পদার্পণ কগিলেন। বলশেতিক শাননতন্ত্রেব প্রথম ভাগে 
স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগন্ ঈর্ণ, ঘন্ব, কন্মদের দৃষ্টিভঙ্গী লেনিনকে ব্যধিত, 
মর্মাহত করিয়াছিল । ১৯১৭-১৯২৭ সাল--৭ বৎসর কাল রাশিয়ার 
চরম সংকটের দিন। ভাহার কয়েকটী বন্ধু ও সহকন্মী নিংস্বার্থভাবে 
আদর্শ ও উদ্দেগ্ঠ সিদ্ধির জন্য বিসম্বথাদ করিতে লাশিলেন। প্রথমে 
আদর্শ বিচার, পরে পশ্থা আবিষ্কার, সর্বশেষে ক্ষমতা লো বলশেভিক 
দলকে বিব্রহ করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম বলশেতিক চক্রের 
অনেকের চক্ষেই ধরা পড়িল। দরদশী লেনিন ক্ষুব্ধ হইলেন। 
বাক্তিত্ব সংঘাশ, কর্খপন্থার সংঘাত যে কি সাংঘাতিক বাপ পরিগ্র্ 
করিবে তাহা লেনিনের মন্তবষ্টিতে অজ্ঞাত রহিন না। 
লেনিন অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে শষ্যাগত, 
বাকৃশক্তিরহিত | কি সর্দান্তধ অবগ্থা! সব ঘটনাই তাহার চক্ষের 
উপণে চলচ্চিত্রের দৃশ্থোর মতন প্রতিভাত হইতেছে আথচ কোন কথ! 
বলার ক্ষমতা নাই । দেশের অভ্যপ্তরে খিজ্রোহের বিকদ্ধে বিদ্রোহীদের 
শছযন্ত্র। ধনতাগ্রিক রাষ্ট্রুলি রাশিয়ার বিকদ্ধে গপগ্রচার করিতেছে, 
মিধা।, নহ্য, অন্ধ সভা মিশ্রণে রাশিয়ার অনমণ চঞ্চন হইয়া উঠিতেছে। 
বলশেভিক চকান্থুবন্ত 
তাগ ডপর বলশেঠিক 


১৯২২ সাল। 


জারত্ুস্থবাদীগণ হযোগের অপেক্ষ। করিতেছেন । 
বঙ্ধুবগও আদর্শ সংখাতে ক্লান্ত ও বিভ্রাগ্ত। 
সংঘের প্রধান কম্ম্বয় ষ্টালিন এবং ট্রটপূর্কির মহাগ্রপ মনাগ্তগে পরিণত 
হইয়াছে । বিরোধযুল হইল একদিকে ্টালিনের ক্ষমতাত্রীতত, অন্থদিকে 
টটস্কর আনর্শবাদ। ই্রাণিন আদর্শের মঙ্গে বাস্তবের সামন্ন্ করিয়। 
লইতে প্রপ্তন্ত ঃ উটস্কির মতে আদর্ণ বা।পারে নুতনতম শিথিলতা 
বিশ্বাসবাওকতার রাপান্তর মার । লেনিন ভবদ্যং ভাবিয়। আতঙ্কিত 
হইলেন। সম্মুখে উ্ভত মৃতু তবু রাশিয়ার ভবিন্যৎ চিন্ত। করিয়া! 
শান্তিভে মৃত্ার দিকে অগ্ননর হইতে পারিতেছে না। তাই লিখিলেন 
শীর্ণ হস্তে এই পরামশ পত্র। দছূর্বন হস্তে একদিনে পত্রগানি শেষ 
করিতে পারেন নাই,-আরস্ত করেন ১৯২২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 
তারপর আবার ১৯২০ সালের ৪1 জানুয়ারী । 


পত্রান্ুবাদ £ 


বলশেভিক দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার মতামত বাক্ত 
করেছি। আমাদের দলের মধ্যে বিরোধ এবং দলভঙ্গ নিরসনের উপায় 
সন্ধে আলোচন! করেছি। আমাদের শক্র দল আমাদের আভ্যন্তরীণ 
আত্মকলহের উপর ভরসা করে অপেক্ষা করছে, তাদের ধারণ! 
বলশেভিক দলের মধ্যে আত্মকলহ অবশ্যন্থাবী ; কারণ আমাদের দলের 
প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষণ মতভেদ বিপ্তমান। 


জিশ্বের হিহ্যাভ শজ্রাজ্পী 


ম্রট০২2 


বলশেভিক দলের মধ্যে ছুইটা শ্রেণী আছে এবং দুইটী ্রেণা 
আছে বলেই কলহের সম্ভাবনা আছে। এই ছুইটী শ্রেণী যদি একাবন্ধ না 
হয় তবে বলশেভিক দলের পতন অনিবাধা। বিরোধের সম্ভাবন! বর্তমান 
থাকতে বল্পশেভিক কেন্দ্রীয় সভার স্থায়িত্ব নিয়ে কোন আলোচন! 
নিশ্রয়োজন। মতভেদ নিরসন না হলে দলের বিরোধ প্রতিরোধ কর! 
অসম্ভব । অবশ্য এখনো আমরা তেমন শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে 
উপস্থিত হই নি। সুতরাং সে সম্বদ্ধে অবতারণা অবাস্তর। 

দল ভঙ্গ নিরসন কগতে হলে সর্ববপ্রথষ প্রয়েজন দলের স্থায়িত্ব রক্ষা 
করা, দলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করবার পুর্বে আমি আমাদের 
দলের কয়েকটা প্রধান ব্যক্তির চরিত্র বিগ্লেষণ কর! প্রয়োজন মনে করি। 

বলশেভিকদলের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ষ্টাণিন এবং ট্রটস্কি 
প্রধানতম, এই ছুই ব্যক্তি বলশেভিকদলের অনেকখানি স্থান জুড়ে 
তাদের ছই জনের সম্বন্ধের উপর দলের অদ্ধেক স্থায়িত্ব 
নির্ভর করে; তাদের মনোমালিন্য এবং মনোমিলনের উপর দলের 
ভবিষ্যৎ অনেকট| নিভর করে। বলশেডিকদলকে রক্ষা করতে হলে 


রয়েছে। 


কেন্রীয় সভার সভ্যদংখ্য। ৫* থেকে ১০* করতে হবে। সভ্যসংখ্যা 
অধিক হলে দলের মূধা ব্যক্তিগত প্রভাব অনেকটা লঘুতার 
হবে। 

আমাদের সহকমী ষ্টালিন প্রধান কর্খুচিব হয়েছেন। সুতরাং 


তার হস্থে অনেক ক্ষমত]। চিনি ভার বিরাট আমতা যথেষ্ট সববিব্চনার 
সঙ্গে পর্দিচালন! করতে পারবেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করে 
বলতে পারি না। অন্থদিকে সহকন্মী ট্রটসুকি বলক্তভিকদলর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা কর্মক্ম ব্যক্তি এবং অপুর্ব গ্রঠিভানম্পন্ন ব্ক্তি। সেই 
দিন যানবাহন বিভাগের আলোচনায় কেন্ত্রায় সভার অধিবেশনে তার 
বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পেয়েছি । কিন্তু ট্রটসূক্র সর্বাপেঙ্গা মহৎ দোষ 
হল, আতঝ্মশক্তির উণর অত্যধিক বিশ্বাস এবং শৃঙ্ম বিষয়ে অত অধিক 
মনোযোগ দেন যে অনেক সময় যুলবন্থর সঙ্গে সংযোগ হারিক্কেফেলেন। 
আদর্শের জন্য উরটস্কি নিগ্জের নঙ্গে নিজের বিরোধ কন্তেও দ্বিধা বোধ 
করেন না। 

ালিন ও ট্রটস্কির চরিত্রে নান! গুণের সমাবেশ $ এই গুণগুলি 
নিজের অজ্ঞাতে দোৰ হয়ে দাড়াতে পারে এবং বলশেভিকদলের মধ্যে 
অকনম্মাৎ বিরোধ তীব্রতর করে তুলতে গারে এবং বলশেভিকদল 
ভেঙ্গে দিতে পারে। 

তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, গত অক্টোবর মাসে জিনোভিয়েড 
এবং কামেনেড সংক্রান্ত ঘটনা । তাদের বিরোধ একট! আকশ্মিক 
এবং অপ্রত্যাশিত'ব্যাপার ছিল না । তার! বলশেভিক দলের বিরুদ্ধাচার" 
বলে অভিযুক্ত হয়েছিল, ট্রটস্কিও সেই অপরাধে অপরাধী বলে 
অভিযুক্ত হতে পার়েন। 

বলশেভিকদলের কেন্দ্রীর সভার সভ্াদের মধ্যে সকলের সন্বন্দ 
আমি বলব নাঁ। তবে বুখারিণ ও পিয়াটাকো সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ 
করা প্রয়োজ্জন। নবীনদের মধ্যে এই দুইজন সর্ববাপেক্ষ! ধীশক্তি. 


সম্পন্ন। বুখারিণ দলের সকলেরই প্রিয় । বুখারিণ বলশেভিক দলের 
গুণী চিস্তাশীল কিপ্ত অবান্তব, কিন্তু ভার অবাস্তব দিকট। আলোচন। 
করলে মনে হয় বুখারিণ সম্পূর্ণ ভাবে মাক্স পন্থী নয়, ভার 
ভেতরে পর্ডিতীভাবটা, অত্যধিক, কিন্তু ঠিনি তর্কশান্্ও খুব গভীর 
ভাবে পাঠ করেননি। পিয়াটাকোডও যথেষ্ট শক্িমান এবং, তার 
মনোবলও অসাধারণ; প্রাণশক্তির প্রাচুখ্যে তিনি পরিপূর্ণ। তিনি 
দলের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে রাজনীতির 
জটিল ব্যাপারে তার উপর নিগর কর! যায় না। 


ষ্ মা ঙ্ এ 
২৫শে ডিসেন্বর, ১৯২১, লেনিন । 


পুনশ্চ £-- 

্ালিন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী,*ভাদ এই ধোঁষ কমিউনিই্টদের সঙ্গে 
খাবহারে সর্বদাই পরিশ্ষং্ট হয়, বন্ধুগণ হয়ঠ তাকে ক্ষমা করতে 
পারেন। কিন্ত দলের প্রধান কণ্মসচিবরাপে এই দোষ অত্যন্ত গহিত, 
সুতরাং আমার পরামশ এই যে ট্টালিনকে কম্মচিবের পদ থেকে 
অপসারিত করতে হবে, ভার স্থলে অন্ত লোক নিুপ্ত করতে হবে, 
নতুন কণ্মসচিব হবেন ষ্টালিন থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থাৎ [৩নি হবেন 
ধৈর্যাশীল, ভগ্র, মাঞ্জিতরুচি, সহকম্মদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, 
দলের প্রতি অনুরস্ত। 

বর্তমানে এই আলোচন| অগ্রাসজিক বলে মনে হতে পারে, কিন্ত 
ষ্ট।লিন এবং ট্রটসৃকির মধ্যে যে পরিস্থিতি দাড়িয়েছে, এবং তার সুদূর 
গ্রসারী ভবিষ্তৎ চিস্থা করলে আমার মন্তবা অপ্রসাজিক বলে মনে 


জ্াক্সত্জআঞ্খ 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


হবে না। ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষ্ীয় নয়, আঞ্জকের শ্ুুদ্রতম কাজটা 
ভবিষ্যতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হতে পারে। 
জানুয়াী ৪, ১৯২৩, লেনিন 

পত্র পরিণাম 

বলশেভ্ভিক দলের পঞ্ধবন্তী ইতিহাসে লেনিনের সৃত্যুশয্]ায় লিখিত 
গঞ্পখানিকে ভবিস্তৎ বাণীরূপে প্রমাণ করিয়াছে। এই পত্রথানির মধ্যে 
আছে অপূর্বব ভবিস্তৎ দৃষ্টি, তীব্র অনুভূতি, সহকম্মাদের সম্বন্ধে তী্ষ 
জান এবং বলশেভিক দলের সম্বন্ধে উতৎ্কষ্ঠা। মরণের মুতুর্তেও 
বলশেভিক দলের অমঙ্গলের ছায়। দেখিতেছেন, অথচ আদন্গ মৃতুর 
সন্মুখেও লেনিন বলশেভিকদের মঙ্গল চিত্তা করিতেছেন। 

পত্রথানি লেখার এক বৎসর পরে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী 
তিনি ইহলৌক ত্যাগ করেন। ইহার পঞ্ষেই চলিপ অবিশ্রান্ত যড়যন্ত্র। 
ষ্টালিন ও ট্রটস্কি উষ্ভয়েই বলিলেন--“আমি লেনিনের মন্ত্র উদযাপন 
করিব, লেনিনের অসমাপ্ত যজ্ঞে পূর্ণাভশি দিব” লেনিনকে পুরোন্ডাগে 
স্থাপিত করিয়। বলশেভিক দলের মধ্যে বিরোধ তীব্র হইল, ফলে 
ট্রটস্ক নির্বাসিত হইলেন। ষ্টালিনের বলশেতিক দলের পুরাতন 
সভ্যদের মধ্যে কেহ বা নির্ববাসিভ, কেহ বা কারারুদ্ধ, কেহ বা নিহত 
হইণেন। জিলোডিয়েভের বিকদ্ধে। জালপত্র রচিত হইল। ট্রটমৃকিকে 
বিদেশে ভত্যা কর। হইণ। ্টালিন নিশ্চিত হইপেন, বলশোভকের দলে 
ষ্টালিনের একছত্র অধিকার স্থাপিত হইল। 

ই্ট।লিন তাহার ব্যবস্থা-সফলশ| দ্বারা তাহার নীতি ও কম্মপন্থাকে 
ওয়যুক্ত কগিয়াছেন, রাশিয়াকে পৃথিবীর সর্বোত্তম রাজ্যে পরিণত 
করিয়াছেন। হুতরাং “জয়েরই ওয়” । 


বিপ্লব দিনের স্মৃতিধর 
জ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


সুচ্যগ্র-খিলান প্রবেশ-পথ একটি--শিলাফলকে স্থৃতিচিহ্কিত ললাট 
তার--ছুই পার্থ দ্ুগনূশ কিছুটা প্রস্তর প্রাকার, আর শীগদেশে 





অধুনা তন সাধারণ। ভাকঘর 


'একটি--এইটুকুই কেবল দিরীতে অনুষ্ঠিত এক আগ্নেয় ইতিহাসের 


সাক্ষ্য হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে। 

আগ্রেয়-_এ বিশেষণটি মাএ শব্গময় অলঙ্কার হিসাবে বা ভাব- 
প্রবণতার উচ্ছবসরাপে প্রযুক্ত হয়নি ; ইহার এমন অর্থময় নির্বাচিত 
প্রয়োগ বোধ করি, আর কোথাও সম্ভব নয়! এই প্রাকাপ থে গৃহের 
পরিবেষ্টনীরূপে ছিল পাহরারত একদিন, তা নত্য সত্যই ছিল অগ্নিগন্ভ__ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঞুদখানা । 

এ এমন মুক ছিল না তখন ॥ দুহুমুদ্িঃ মুখর হয়ে বজ নিথোষে 
সমস্ত পরিবেশ নয়, সমগ্র শহরকেই প্রকম্পিত করে তুলেছে। মিত্রদলের 
পরম সহায়, শক্রুদলের চপম বিভাবিকা-এই বারুদখানার 
মকণ শন্দময়তা আজ শ্তুর্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্বুতে অন্ুরাপ ভয়াবহ 
অগাদগারণের ক্ষীণতম আশাও আর পরিলক্ষিত হয় না। 
নিবাণলন্ধ আগ্নেরগিরির একটা , নিরর্থ পপ যেন-প্রত্বতাত্বিকের 


বৈশাখ--১৩৫৭] 


হিলি ক্ষিন্েক্ স্মঘততিঞ্ল ৪৪৪ 


প্রযস্ত ব্যতিরেকে কালের 'অমোঘ অনুশাসন সেটুকু অচিরে সমতল ভগ্লাবশেষ ব্যতীত সেই বাক্দখানা বা তার পরিবেষ্টনী গ্রাকারের কোন 


করে দেবে। 


চিহ্ই আজ বিষ্ভমান নেই। প্রবেশ-পথের শীর্ধদেশে একটি প্রস্তর 


কাশ্মীরি দরজা! হতে অর্ধ বলয়াকারে যে পথ দিলী রেল-কেন্্রের স্মারক আজও নয়জন ইংরাজের নাম বক্ষে ধারণ করে বিরাজ করছে; 
বহিরজ স্পশ করে পশ্চিমাভিমুখী তার নীমান্তে সাধারণী ডাকঘর। ইহারাই ভারতীয় সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিরোধে ছিল আগ্রাণ নিরত। 


এই ডাকঘরের সন্ুখভাগে ছুই 
পথেগ মধ্যবতখী পথের উপরেই 
বাক্চদখানার ভগ্মাবশেষ--প্রবেশ- 
পথ সমন্বিত পরিবেষ্টনী প্রাকারের 
অংণ মাত্র। 

১৮৫৭ সালে ভারত ইতিহাসের 
প্রত্থলম্ত অধ্যায় একটি এইখানে 
বাপ নিয়েছে_ মুক্তিকামী সিপাহী 
দলের বিপ্লবমুখর অধ্যায়টি। এই 
ভগ্রাবশেষ বজ-ভৈরব দিনগুলির 
আলামুখী চলচ্চিত্র মানস5ক্ষে 
গীগরাক করে তোলে । 

ভাগ্যবিবর্তনের শঙ্কাকল ও 
অতি-পিচ্ছিল প্রতিটি মুহু্-- 
£লাদণ্ডে দৌছুল্যমান। প্রিটিশ 
সৈম্ দিল্লী অবরোধ করেছে, 
প্রতিরোধ অথবা আত্মসমর্পণ-_ 
এই ছুই পরবতী উপায় মাত্র 
বিছামান- বিপ্লবী সিপাভীদের 
সমক্ষে । 

সিপাহীর| সঙ্কঞ্জে স্থিগ। বাকুদ- 
খানায় বর্তমানে তার! নিভয়। 
প্রত্থলন্ত বার'দের প্রলয়স্কর গর্জন 
একদিকে কর্ণ বধির করে তোলে, 
মপরদিকে সিপাহীদের আগ্রহ 
করে অধীর-_ছুর্বম। 

কমচারী ও সৈশ্তসংখ্যা মিলিয়ে 
ব্রিটিশ পক্ষে একদিনেই যখন 
১,১৭জন নিহত হল, অথবা! হল 
আহত, ভারতীয় সিপাহীদের 
আনন তখন স্বভাবতই আকাশ- 
স্পশী। বিজয় একপ্রকার 


) 





বারুদগানার ভগ্াবশেধ 





গত 
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প্রাকার বেষ্টিত নগরীর এন্যতম প্রবেশ পথ--কাশ্বীরি দর্নগা 


ম্থনিশ্চিত। এমন সময় ভাগ্য বিপযয়ে ব্রিটিশ পদৈম্ত বারদখানা কথিত আছে, ভুমধ্যবর্ী একটি পথের অন্থুবাহী বিবরমুখ এহ স্থানটিতে 
পুনরধিকার করে নিল। বিজয়লক্্ীর প্রসঙ্গ মুঠি ফণধিকশিত হয়ে দুক্ত ছিল; অনাবগ্তকবোধে সে গহ্বর পরে বদ্ধ করে দেওয়! হযেছে । 


মেঘান্তরালে অন্তহিত হল ! 


১৮৫৭-এর বিপ্লবকালে ভারতীয় সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিরোধে 


উন্বিংখ শতাব্দীর অন্ত্াগার অধুনাতন লাধার্ণী ডাকঘর ভবনটিতে ব্রিটিশ পক্ষ হ'তে এমন বেগরোয়া অগ্নিবর্প চলে যে বারুদপূর্ণ একটি 
স্থাপিত ছিল; সংলগ্র গৃহ ছিল বারুদখানা। প্রধান প্রবেশ পথের কক্ষ এক সময় প্রন্থলন্ত এবস্থায় উধ্ধে” উৎক্ষিপ্ত হয় ; সমগ্র শহর 


৪০৬০ 


তায় বিপুল সংঘর্ষে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অতঃপর সিপাহীর! 
করার়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সীমাবেষ্টিত এই সুরক্ষিত ঘরগুলি তাদের 
হূর্গরলপে ব্যবহার করে। 

ত্রিটিশ পুনরধিকারের পর কিছুদিন বারুদখানার বিশেষ রদবদল 
হয়নি। সর্ণাধ্যক্ষ চার্লস নেপিয়ার কিন্ত শহর, বিশেষ করে লালকেল্লার 
সমিধ।নে বারুদানার অবস্থান নিরাপন মনে করলেন না । ফলতঃ, 
বারুর, কাতুর্জ প্রঠতি অধিকাংশ বিস্ফোরক পদার্থ শহরপ্রান্তে প্রায় 


স্ডান্পস্রহ্য 


[ ৩৭শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


বাট ফুট উচু এক মালভূমিতে__রীজ নাঁমে খ্যাত চড়াই অঞ্চলে 
স্থানান্তপ্রিত হয়। বিপ্লবী দিপাহীদের আকমণ কালেও এখানেই 
ব্রিটিশদের অন্য তম ঘাটি ছিল। 

চড়াই চুডায় নবগঠিত শত্্রশ/লার ভান্বর ভাগোদয়ের পটগমিকা 
বিগত শৌর্গাথার গাথুনি ক্রমে গ্রথ, বিশ্রস্ত ও বিধ্বপ্ত হয়ে পড়েছে; 
কিন্তু যে ভগ্রাংখটুকু কালঙয়ী হয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান, তাও 
উনবিংশ শতান্দার বণিষ্ঠ বাহুর স্পর্ধিত স্বাক্ষর বহন করছে। 


বিপ্লবী ভগবান 
জ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


বন্দি তোমারে বিপ্লবী বীর, জন্ম তোমার ধন্য বলিয়া! মানি, 
বিপ্লবী কে দে? নিত্য যেজন বন্ধন-ভাঙ্গা-জীবনের মন্ধানী | 
এই পৃথিবীর রাষ্ট্রচালক রাজনৈতিক শ্বার্থে অন্ধ যার, 
সতাসদ্ধ বিপ্লবীদের বিজ্রোহী বলি আপ্য। দিয়েছে তারা । 
শাসনতস্ত্রে কায়েমী স্বার্থ যাহার বাকো করে' ওঠে টলমল, 
তারে বিপ্লবী আধা! দা'নতে রাষ্ট্রের মুখ হয়ে ওঠে চঞ্চল । 
আইনের শত শ্বেচ্ছাচারের অঙ্ায় দি' যার। দাড়াতে চাহে, 
আহুতি বলিয়া গণ্য হাহাগা রাষ্ট্রের মহাক্রোধের বহছদাহে | 
সেই আহুতিতে অগ্জলিরাপে নন্দকুমার ফানীতে দিয়েছে গল, 
শ্্রীঅরবিন্দ প্ডিচেরীতে পেয়েছে উদ্দে জীবনের পথ চলা । 
ইহারি লাশিয়া দুঃখ বহিয়। মুক্তাবরণ করেছেন যীশু ক্রুশে, 
কতলা দুঃখ বরিল লেনিন্‌ মৃক্তি দান৯ অত্যাগারিত রুষে। 
লক্ষ লক্ষ নিন্দুকদের বাকোর কাটা বক্ষে করিয়া! জমা, 
আতঙ্রায়ী হাতে মরিয়। গান্ধী সেউ শক্ররে কয়া গেল যে ক্ষমা। 
কত বীর নিল মুহ্যুপণ্ড কনা মনীষী লভেছে নির্বাসন, 
জাতির পাপের বিষে দহি' হায় হভাষচন্দ্র হইল অদর্শন | 
রাষ্ট্রের রোষে আত্মগোপনে কেহবা ধন্য লিয়াছে ভগবানে, 
কেহব! লভিল ফানীর মঞ্চ, কেহ গেল কোন্‌ অজানার সন্ধানে। 
ক্ষমতা-লোলুপ ভোগী রাষ্ীয় নি্চটক্ষে বিলাসে বাজায় বীণা, 
যারা বিপ্লবী শাগীবঞ্চিত জানিনা তো আর তাহার। ফিঞিবে কিনা ? 
যদিও ফিরেনি, বক্ষে বক্ষে তারা চিরদিন ইহলোকে বেঁচে আছে, 
কেহতো গাহেন! রাষ্ট্রের নাম, বিপ্লবীবীরে বুকে সবে বাধিয়াছে। 
কবি তারি লাগি' রচিবে কাব্য গান, 
মহাকাল তারে জানায় প্রণাম মানবরাপী সে বিপ্লবী ভগবান । 
ধন্যতো সেই বিপ্লবী জানি সব ছনীতি করে' দিয়ে চুরমার, 
বজ্জকণ্ঠে গল্জিয়া ঘোষে আত্মার দবী ব্যক্তির অধকার। 
রাজনৈতিক দশ্থার দল অপরাধ ঘোষি দেয় ইহাদেস ফাপী, 
সব্বহারারা করে উপবাস রাজপুরুষের হর্ষে বাজায় বাশী। 
এই দুর্নীতি বৈষম্যের যাহা! “দশন' তাহা হেথা, লেখ! নাই, 
সেই দর্শন অগ্নির ক্পোকে কবির বক্ষে বাজিছে যগ্্রণায়। 
পুপ্নীভূত গো সেই যস্ত্রণ! একদ| ফাটিয়া দগ্ধ করিবে মহী, 
এ মহাপাপের লজ্জান্ঃখ মহাকাল আর আসিবে না কড়ু বহি" । 
মহাক্রোধে তার ফাটিবে প্রলয় আকাশে তাহার উঠিছে ধ্বংসনাদ, 
রাষ্ট্র সাজ কোটিপতি দীন সেই ধ্বংসেতে কেহ পড়িবেন! বাদ । 
খুকের রক্তে লিখেছে কবিত। সেই কবিদের ভিহৃডিয়াসের বুক, 
তারি অগ্নিতে হবে সবে ভাই, এ নহে মিথা1-_ইহা। নহে কৌহুক। 
ধুগবুগ ধরি আসে বিপ্লবী সেই অগ্মিতে হাকাইয়! জয়রথ, 
সত্যান্বেষী গাছে জয় তার বন্দন! দেয় নদনদী পর্বত । 


বিপ্লবী কারে করেন৷ গ্রান্ কণ্ঠে তাঁঙার জীবনের জয়গান, 
নবজন্মের বার্তা বহিয়। দিঠে আনে নে মে সতোর সন্দান। 
অন্ধরাষ্ট্রে বাচারা দৃষ্টিহীন, 
তার! চিনে নাউ, হৃদয়-মুলো পারেনি কিনিতে এই বর্গের বীপ,। 
মহানহ্যের বিপ্লবী ভগ, পদাথাত ভাপ নারাধণ নিল। বুকে, 
আঘাত লভিয়। ভূগুপদ নমি' আখ ছলছল কহিলেন কৌতুক, 
“আহ মহর্ষি,ক্ষমে। এপসাপ, মোরে লাথি মেরে পেয়েছকি পদে বাথা ? 
যদি পেয়ে থাকে! এই বিষ্ুর ক্ষমা করে৷ দেব নকল প্রথল্ভহ1 1” 
বিশ্ময়ে ভগ চাহিল চমক", ভাসিছে বিষণ মহা থেকে মহীয়ান, 
ভগ ভাবে_-দব নররাষ্টরের বিষ্ুটুর মতো ফোভ যদি হায় প্রাণ । 
আপ্রয় সব সূতার যত আঘাতের ভারা দিত যর্দি হেসে দাম, 
রাজা তাহলে হহত ন্বগ শাসনতন্ত্র হইঠ আনন্দধাম । 
চরণে লুটায়ে বিপ্লবীভৃষ্ট কহিল কীদয়। বিষ শ্রীনুগবানে, 
“ক্ষমো এ অধমে সার্থক আজি পরীক্ষা মম সতোর সন্ধানে ! 
হে ঠাকুর, মোর এই অপরাধে বল আজি কোন্‌ প্রায়শ্চহ হবে?” 
নারায়ণ কন--“প্রায়শ্চিত ? বারণা তুম সহ্োর বৈহবে। 
সতাকারের তুণম বিপ্লবী "মার সঙোর সন্দেত-বিষ পানি, 
সত্বগুণের স্য জানিতে লাথি মারি তার মিটায়েছ নিজ গ্লানি । 
এই ভূবনেতে আছে নছছ বীর শত সহশ্র খষি মহধষি আছে, 
“তোমার মতন শিভখক ভগ মাত্র ধরায় একটি জন্মিয়াছে। 
তব সম এই সন্ান্বেষী মহাবিপ্রের নির্দমাঘাত সহি' 
যুগযুগ ধরি আমি ভগবান বিপ্লবীদের চরণচিহ বহি” । 
যার!- বিপ্লবী বীরে ঠেলিল নিব্বাসনে, 
দুর্নীত তারা আত্মুপ্রো হী নিজের পূজায় ঠেলিয়াছে ভগবানে |” 
বন্দিয়। ভগ কহিল কীণিয়া__“খুলে দিলে মম চিত্তের আখিঘ্বার, 
বিপ্লবীদের তুমি ভগবান তোমারে নমস্কার । 
ফিরে যাই প্রভু বিদায় বিদায় দাডাইয়া আজ বৈকুণ্ঠের দ্বারে, 
নিয়ে গেনু সাথে অগ্ম স্বৃতি-_পদাধাত বহি" ক্ষমা করো বারেবারে । 
পরীক্ষা নিতে আঘাত দানিয়া চিরমুন্দরে ফিরে পেনু প্রতিদান, 
এই স্বন্দরে বক্ষে বহিয়া বিদ্রোহী ভৃগু গাহিবে তোমার গান। 
ক্ষমাহন্দর এই গীত! তব জুনাব মর্তে প্রতি রাষ্ট্রের কাছে, 
তাঁদেরে আঘাতি' লব পরীক্ষা কঠোর সত্য কার! ভালবানিয়াছে ? 
যার! ভালোবামে জানিব তারাই হন্দর তার! সত্যে বেসেছে ভালো, 
বিপ্রবী ভৃগু কুটার বাধিয় সেই রাষ্ট্রেত শবালিবে তোমারি আলো |” 
আঘাতের ভৃগু নাই যেথা, সেথ।_ 
গাবে অপ্রির সত্যের কে"বা গান ? 
আন্মমুখর মিছে সে রাঙ্ 
নাই যেখা হায় বিল্লবী ভগবান ! 






( পুর্ন গ্রকাশিতেব পর ) 

সেদিনের দ্বারমগ্ডলে ও বর্তনান দ্বারমগুলে অনেক প্রভেদ। 

কালের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াঁছে__ 
তীাঁতে ওই বিগ্রকে একদা যে সমারোহের সঙ্গে 
দ্বারমগ্ুল হইতে এ অঞ্চলের সমাজপতি মঙ্তাগ্রানের ঠাকুর 
বাড়াতে লইয়া যাওষা হইয়াছিল-স্ুদীর্ঘকাঁসের অন্তে 
তন কানে সেই সমারোহ করিম আজ আর তাহাকে 
জ্য়তারার আশ্রমে ফিবাইয়া আনল! সম্ভবপর তইল না। 
,ম সমারোহ দূরের কথাঃ তাহার শতাংশের একাংশও 
সম্ভবপর হইল না। দেবকী সেনের পরিকল্পনা ফলবতী 
হইল না। সেন ক্ষোভে ছুঃখে অধীর হইয়া বলিল-_-এ 
জাতের কল্যাণ কখনও হবে না। ধ্বংস হবে-আপনি 
দখবেন--এ জাত একদিন ধ্বংস হয়ে যাঁবে। 

গায়রত্ব কিন্ধ দুঃখ করিলেন না। 
হাস্যরেখা তাহার মুখে ফুটিয়া। উঠিল। 

সেন স্তব্ধ হইয়। বসিয়া রচিল। 

স্তায়রত্ব এবার বলিলেন--কবিরাঁজ, তোমার বয়ন অল্পঃ 
তুমি এখনও পাথর হও নি। 

সেনের মুখে তিক্ত হাসি দেখা দিল, বলিল_-পাঁথর 
হয়েছি বৈকি। পাথর হয়েছি। সহ তো কম করি নি। 
বুকের ওপরে বাশ দিয়ে ডলেছিল-_কনফেশনের জন্য ; 
গুড়ো হওয়া দূরের কথা, ভাঙেনি; তারপর আন্দামানের 
কষ্ট। বেরিয়ে এলাম-এসে দেখলাম--আমার বোন-_ 
বিধবা বোন হারিয়েছে । হারিয়েছে নয়-_জবরদস্তি ধরে 
নিয়ে গিয়েছে মুদলমান গুণ্ডারা। সন্ধান পেলাম-_-পীঁচ 
সাত জনে পাশবিক অত্যাচার করেছিল তাঁর উপর, 
সারা রাত্রি অজ্ঞান ভয়ে পড়েছিল, পরের দিন সকালে 
জান হয়ে--কোঁন মতে ফিরেছিল-_তারপর হ'ল থানা- 
পুলিশ, তখন একদিন দল বেঁধে এসে তাঁকে নিয়ে 
কোথায় যে নিখোঁক্গ করে লুকিয়ে ফেললে_-তার আর 
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কোন সন্ধান হল না। কংগ্রেস বলে- এরা গুণ ; হিন্দুও 
নয়, মুসলমাঁনও নয় ; কিন্ত আমি জানি_ লীগ এই গুপগুদের 
মামলায় সাহাঁধা করেছে- প্রশ্রয় দিযেছে। যাঁকগে সে 
কথ!। আমি তো তাঁও সহ করেছি । পাথর বৈকি। 
তবে যে পাথরের বুকের মধো ঠাণ্ডা জলের উৎস গাকেঃ 
গঙ্গা-্যমুনার সৃষ্টি হয়-_সে প|থর আমি নয়, যে পাথরের 
বুকে আগুন জমা হয়ে থাকে-_টগবগ করে ফোটে--ধাতু- 
গন্ধক-লাভা--মামি সেই পাথর। 

হ্কায়রত্ব সন্পেছে সেনের গাষে হাত বুলাইরা দিলেন । 
বলিলেন-_-মআগুনই জল হয় সেন। আমার ভিতরেও 
আগুন ছিল। আমি দেখেছি, আমার ছেলে সেই আগুনে 
ঝঁণপ দিয়ে পুডল। আমি দেখলাম__আমাঁর পৌত্র 
আমার আগুনের শিখাঁকে ফুৎ্কাঁরে নিভিয়ে দ্িয়ে-- 
নির্ভয়ে চলে গেল-বলে গেল-_মিথ্যে তোমার আগুন 
মিথো তোমার জলা । অবাক হয়ে গেলাম। ভাল করে 
সন্ধান করলাম_কি ক'রে সহা করলে বিশ্বনাথ আমার 
এই আগুনের জাল! । মহাকাল হেসে বললেন-_মুঢ়, ওর 
আগুন যে তোর 'আগুনের চেয়েও অনেক বেনা তীব্র। 
আমি নিভে গেলাম কবিরাজ, জল হযে গেলাম |* তবে 
তোমার আগুন এখনও সত্য--কালের শক্তি এখনও 
তোমার মধ্যে আছে, তুমি অলছ--মতক্ষণ না অন্যকে ওই 
আগুনে জালাবে, ততক্ষণ তুমি জলবে। 

সেন বলিল_-আমি বেচে আছি--আপনি মৃত শ্াায়রত্ব 
মশায়। রূঢ় মনে হলে কিছু মনে করবেন না। 

-না_না। কিছু মনে করব না সেন। তুমি 
সত্যই বলেছ। বন্ছিই প্রাণ। পে আমি জানি। তবেসে 
বহ্ছিকে যে নিজেই নিভিয়ে শীতল হতে পারে-_সেই শান্ত । 

সেন স্তব্ধ হইয়া! গেল আবার। 

স্যায়রত্ব বলিলেন-_আমি উঠি সেন। 
বাজতে সুর হয়েছে। 


কলের বাঁশী 
উষাসমাগমে আর বিলম্ব নাই। 


৪৬ 


সে কালের ঘারমগুলে ও বর্ধমান দ্বারম গুলে--অনেক 
প্রভেদ। 

সে কালের দ্বারমগুল_-যাঁট পৌঁত্তর বদর পূর্বের 
দ্বারমগুল গ্যায়রত্ব নিঙ্গে দেখিয়াছেন। দুই তিনশত 
বৎসর পূর্বের দ্বারম গুলের কাহিনী তিনি জানেন। 

ছুই তিনশত বৎসর পূর্বে উষ! সমাগমের মুহূর্ভ হইতেই 
জয়তারা আশ্রমে প্রকাণ্ড বড় একটা খণ্টায় ধ্বনি বাঁজিতে 
সুরু করিত। 

টং-টং) ঢং-টং১ টং. 

প্রথমে আশ্রমের গদীষান এবং সমাগত সন্াদীরা 
ঝুলানো ঘণ্টাটাক্স দড়ি টাঁনিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন, স্র্গ্নোদয়ের 
পরও কয়েক দণ্ড পর্যান্ত বাজনা চলিত। জয়তারার 
আশ্রমে স্থনীষ্ষ যাঁতী ধারা যে যখন আপিতেন__ 
একবার করিয়া 'র ঘণ্টাটার দড়ি টানিষ। বাজাইতেন। 
ভীর্ঘযাঁতী, দ্বারমগুল বাঁজরের ন্যনসায়ীবৃন্দ লই স্ব] আীসিতেন 
অনেকে। 

এখনও জয়তাঁরার আশ্রমে ঘণ্টা বাঁজে। কিন্ধ সেবড় 
ঘণ্টাটা ভাঙিয়া গিযাছে। এখন একটা ছেট ঘণ্টা আছে; 
সেটার বাজনা তেমন গুরুগন্তীর নয়, শব্দ বেশী দূর বায় না, 
লোকের সমাগমও কম। 

এখন দ্বারমগ্ডর জংসনে ভোর রাত্রি হইতেই দশ 
বারোটা মিলে সিটি বাঁজিতে স্থুরু হয়। বোঁধ হয় আধ 
ঘণ্টা অন্যর বেল! ছয়টা পর্ধান্ত বাঁরকয়েকই এক সঙ্গে 
বাঁজিযা চলে। প্রত্যেক কলের সিটিরই আওয়াজ স্বতন্ব। 


সা-রে-_গাঁ_মাপাধানি-_সপ্ত সুরের কোন না, 


কোন সুরের সঙ্গে এক একট] সিটির সুর বাঁধা আছে। 
এক পর্দায় ছুইটা সিটি থাকিলে-_কোনট! খাদে বাজে, 
কোনটা চড়ায় বাঁজে। প্রায় একপঙ্গে এই দশ বাঁরোটা 
সিটি বাজিয়া উঠিয়া বিচিত্র সমবেত ভৌ--এখানকার বাঘু- 
মগ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে, বৃত্তাকারে এই শব্ধ ছড়াইয়! চলে। 
শব্ধ ছড়াইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য । শব্দের ধর্ও তাই। 
মানুষকে জাগাযু। 

দ্বারমগ্ডলের মিলগুলির শ্রমিকেরা মিলের বাসিন্দ৷ 
নয়। চাঁরিপাশে তিন চার মাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতে 
তাহারা আসিম্া থাকে। মিলের কাঁজ নুরু হয় ছয়টায়, 


স্তান্তন্বহ্ 
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কিন্ত সিটি বাঁজিতে স্থরু হয় ভোর চারিটা হইতে। 
আধ ঘণ্ট| অন্তর বাঁজে। সিটির শবে তাহাদের ঘুম 
ভাঙে। তাহারা সাঁজিয়া গুছাইয়! দূরত্ব অনুযায়ী সময় 
রাখিয়া রওনা হয় মিলের দিকে । 

সেকালে, সকাল হইতেই দ্বারমণ্ডল বাঁজারের পণ্য- 
সস্তার গরুর গাঁড়ীতে বোঝাই করিয়া এ অঞ্চলের গ্রাম- 
গ্রামান্তরের হাট অভিমুখে রওনা হইত। সেখানে 
দেশান্তরের মাল বেচিয়া-- গ্রামের মাল কিনিয়া তাহারা 
ফিরিয়া আপিত সন্ধ্যার সময়। বর্ষার সময় মযূরাক্ষী 
ভরিয়া উঠিলে_ বন্দর ঘাটে__দেশান্তরের নৌক! আঁসিত, 
তখন দ্বারম গুল বাজার কয়েক মাসের জন্ত উঠিয়া আসিয়া 
বসিত এই ঘাঁটের উপর পতিত প্রান্তরে-_মেলার মত চালা 
ঘর সাঁজাইয! বিকি কিনি করিত। 

একাঁলে ভোর হইতেই।দ্বারমগ্লের চারিদিকের পথ- 
গুলি দ্বারমণ্ডলমুখা পণাভাঁর বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকার 
শব্দে এবং ধুলা মুখরিত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠে; পায়ে- 
চলা পথ ধরিয়! ভার কীপেঝুড়ি মীথায়,মোট মাথায় মাষের 
দল পিপড়ার সারির মত দ্বারমগুলে আপিয়! হাজির হয়। 
তাহাদের বিচিত্র হীকে_ দ্বারমগ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। 

তখনকার দ্বারমগুলের পরিধি ছিল-_চাঁরি পাঁশে ছুই 
তিন ক্রোশ। এখন পরিধি বিশ পচিশ মাইল। 

তখনকার দ্বারমগুলের কর্মব্যস্ত সময় ছিল মাঁস কয়েক 
__মাত্র বর্ধার কয়েক মাস। এখন বারমালই কর্মব্যস্ত 
কাল। উদয় কাল হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্স্ত অবপর 
নাই, অবসর নাই, অবসর নাই। 

মযূরাক্ষী পাহাড়ী নদা, মাত্র কয়েকমাস জল থাকে, 
রেলপথ বাঁরোমাঁস উন্মুক্ত, গাড়ী চলিয়াছেই, চলিয়াছেই, 
চলিযাছেই। 

ভোরবেলাতেই সাইকেল ছুটিয়াছে। চারিদিকে খাঁন 
তিরিশেক সাইকেল বাহির হইয়া চলিয়াছে। ন্তায়রত্ব 
যেদ্দিন ভোরবেলায় নামিয়া ময়ূরাক্ষীর ঘাঁটে অজয়কে সঙ্গে 
লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন সাইকেল 
গুলিকে ছুটিতে দেখেন নাই । 

একজন সাইকেল আরোহী ন্তায়রত্বকে দেখিয়! নামিয়! 
পড়িল। সাইকেল খাঁনিকে কোমরে ঠেকাইয়া রাখিয়া 
যথাসাধ্য হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল__চাঁনে যাচ্ছেন? 
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_হ্যা। কিস্তীতোমাকে চিনতে পারলাম না তো! 

_আমি আজ্ে-_তাক্ষকাপদ পরামাণিকের ছেলে। 

-_শিবকালীপুরের তারাপদ প্রামাণিক? 

--আজ্জে হা 

_তারাপদ? সেতো গত হয়েছে! 

-আজ্ে হ্যা। বাবা আজ চাঁর বছর হল মারা 
গিয়েছে। 

--এত সকালে কোথায় এসেছিলে? 

একটু হাসিয়া তারাঁপদর ছেলে বলিল-_আঁসি নি 
কোথাও, যাচ্ছি। আমি এখন জংসনেই থাকি কিনা! 
কলে কাজ করি। 

-কণে কাজ কর? 

সাজে হা ম্যাটিক পাশ করে আর পড়তে 
পারলাম না, কলে কাঁজ নিষেছি। রবিধাঁরে বাড়ী যাই। 
তারপরই সে সহধাত্রী সাইকেল আরোহীদের দিকে 
তাঁকাইয়া দেখিল তাহারা 'অনেকট! দূর চলিয়া গিষাঁছে, 
ব্যস্ত হইয়া সে হাঁত জোড় করিয়! বলিল-তা হলে অমি 
এখন যাই- আজ্ঞে । 

-এস। কিন্ত- 

তারাঁপদর ছেলে তখন সাইকেলট! ধর্যি' প্যাডেলে পা 
দিয়াছে। 

_কিছু বলছেন? 

_ কোথায় যাবে? 

-আজ্ঞে, ধান চাঁলের দর নিয়ে যাচ্ছি। 
যাচ্ছি! 

কাছের গ্রামগুলিতে বিকিকিনি সরু হইবার পূর্বেই 
-দ্বারমগ্ুলে আগ্রিকার নিদ্ধারিত দর-_তাহারা বহন 
করিয়া লইয়া চলিয়াছে। 

রাত্রেই হাওড়া রামকুষ্ণপুর হইতে জংসনে সেখানকার 
দর আসিয়া পৌছিয়াহে। 

নিত্যই এই ভাবে দ্র আসে এবং নিত্যই এই ভাঁবে 
জংসন হইতে দর লইয়া গ্রামগ্রামান্তরে লৌকে ছোটে। 

মযূরাক্ষীর ঘাটে আপিয়া স্তাঁয়পত্ব থনকিয়া দীড়াইলেন 7 
ঘাটে আজ নামিবার উপায় নাই। নদার জলধারার ছুই 
পাশের বালুচরের উপর প্রায় শে! ছুয়েক গরু এবং শো 
থানেক ছাগল ভেড়া শুইয়! দীড়াইয়া জমিয়া রহিয়াছে। 

৫২ 


গায়ে দিতে 


হানি গুকশ 
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তাহাদিগকে আগলাইয়া পচিশ তিরিশ জন পাইকার-_ 
বিশ্রাম করিতেছে। ন্তায়রয্বের মনে পড়িল-__ আজ 
এখানকার বড় হাঁট, বৃহস্পতিবার সাধারণ হাটের সঙ্গে 
গো-হাটা বসিয়া থাকে । ন্থায়রত্ব আর খানিকটা পূর্বব- 
মুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া ছোট একটা ঘাটে নামিলেন। 
ঘাটে নামিয়৷ থমকিয়। ঈ্লীড়াইলেন। 

এককালে এই ঘাটের নাম হিল উদয় ঘাঁট। 

প্রবাদ_-এই ঘাটে তাহাদের গৃহ-দেবত! গোপীবল্লভ 
একদা আবিভূতি হন। একখান! নৌকায় দুজন মাঝি 
ও ঘাটের উপর একটি মুসলমান প্রৌঢ়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল, 
আর ছিলেন গোপীধল্লভ। লোকে বলে_-ওই মুসলমান 
প্রোটা গোপীবল্লকে কোন স্থান হইতে হরণ করিয়া লইয়] 
যাইতেছিল। পথে এই ঘাটে প্রৌট। রানা করিয়া 
গোপীবল্লভকে সেই অন্জ নিবেদন করিতে গেলে-_ 
গোপীবল্লভ তুন্ধ হইয়া প্রোড়াকে এবং মাঝি দুইজনকে 
বধ করিয়। ঘাঁটে নাঁশিয়া পড়েন। ওদিকে জয়তার! 
আশ্রমের সন্না।সী মকালে "আসিয়া গোপীবল্লভকে জয়তারা 
আশ্রমে লইয়া বান। দীর্ঘকাল এই ঘাটটির এ অঞ্চলে__ 
একটি পুণ্যময় ন্নান-ঘাট রূপে খ্যাতি ছিল। গোপীবল্লভের 
উদয় তিথি-আবণ পৃণিমায় এখানে বথধাত্রী ক্লান করিতে 
আদিত। কিন্ত কিছুকাল পরে-_এই অঞ্চলের মুসলমান 
গুরুর নেতৃত্বে-এক শ্রাবণ পুর্িঘাক্-_মুসলমানেরা হানা 
দিয়া_ঘাটে গো হত্যা করিয়া-বাঁজার লুঠ করিয়! ঘাট 
অপবিত্র করিয়া দিয়! গিয়াছিল। সেই 'অহধি-উ্রদয় ঘাট 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । আর এখানে কেহ ক্নান করে না। 

স্তায়রত্র একটা দীর্ঘনিশ্বস ফেলিলেন। 

এ প্রবাদের অন্রশিহিত সত্যটুক্ক তিনি জানেন। 
তাহার পূর্ববপুরুবরচিত গোপীবল্লভের উদয়-মাহাজ্ম্যের মধ্যে 
তিনি পাইয়াছেন। | 

এ অঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মগুরু বাহারা, তাহারা 
একদা ছিলেন হিন্দুদের ধর্মগুরু । মুসলমানেরা আণ্জ যেমন 
মনে করে হজরতের পাদম্পর্শে মৃত্তিক! পবিত্র হয়, স্পূশ 
দেহের পাপ দুরে যায়, দর্শনে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়-_-একদিন 
হিন্দুরাও ঠিক তাই মনে করিত। ভাবিত দেবতাশ্রিত 
বংশ, ভাবিত দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে মোক্ষ, আশীর্ববাদে অনৃষ্টের 
চক্রান্ত ব্যর্থহয়। দেবজ্ঞ শাস্তজ্ঞ ব্রাঙ্ণ বংশ। গাহাদেরঈ 
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কুলদেবতা ছিলেন গোপীবল্লভ। অকম্মাৎ কি হইলকে 
জানে-ফৌজদার ব্রা্ষণের ব্রন্ধত্র বাজেমাপ্ত করিলেন। 
ব্রাহ্মণ প্রতিকারের জন্ত, গেলেন নবাঁৰ দরবারে । সেখান 
হইতে একদিন ফিরিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া । সঙ্গে 
এক রূপসী মুসলমান কন্া_তাহার বধূ । আসিম়া প্রচার 
করিলেন- ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! তিনি ইসলাম দর্্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। যাহারা তাহার প্রতি আস্থাবান-যাহীর! 
উদ্ধার চায়--তাহাঁদের তিনি আহ্বান জানাইলেন--এই 
শুদ্ধ সত্যধর্্ম গ্রহণ কর। ফলে কিছু ভক্তমণ্ডলী তাহার 
আদেশ শিরৌধার্ধ্য করিয়া ধর্্মান্তর গ্রহণ করিল। এখান- 
কার কুস্থমপুরের মুসলমানেরা তাহাদেরই অন্যতম । কিন্ত 
ব্রাঙ্ষণের মা ইসলাম গ্রহণ করিলেন নাঃ সমাজ তবু 
মানিল না, পুত্রের গৃহীত ধর্ম তাহার উপর আবোপ 
করিয়া দিল। বিধবা একদিন গোপীপল্লভকে লইয়া নৌকায় 
খরঝোত। মধ্রাক্ীতে 'আদিলেন। জয়তারা আশ্রমের 
নাম শুনিয়াছিলেন, বন্দর-ঘাটে আসিয়া নৌকার বহরের 
মধ্যে নৌকা বাধিতে সাহস করিলেন না। একটু 
দুরে আসিয়া এইঘাটে নৌকা বাধিলেন। লোঁক পাঁঠাইলেন 
জয়তারা আশ্রমের সন্্যাসীর কাছে। “গোপীবল্লভকে গ্রহণ 
করুন।' অভাঁগিনীকে একটু আশ্রয় দ্রিন। কিন্ত গভীর 
রাতে নৌকায় ভাঁকাতি হইয়া! গেল। মাঁঝি দুইজনকে 
এবং প্রৌটাকে হত্যা করিয়া বিগ্রহের অলঙ্কার-__প্রৌঢার 
সম্থল অপহরণ করিয়া বিগ্রহ ফেলিয়া! দিয়া তাহারা চলিয়! 
গেল। তিনটি প্রাণীকে নিঃশবে হত্যা করা কঠিন কাজ 
ছিল না। প্রভাতে সন্ন্াসা আসিয়া বিগ্রহ লইয়া গেলেন। 
গোপন রাঁখিলেন প্রোটার পরিচয় । প্রবাদ কিন্তু প্রচার 
হইয়া গেল মুথে-মুখে । প্রতাপাদ্বিত ইসলামধর্ম্াবলম্বী 
গুরুও প্রকাঁশ করিলেন না কোন কথা। কিন্ত মাতৃহত্যার 
এই ক্ষোভ তাহার অন্তরে গাঁথা ভইয়া রহিল। তিনি 
শক্তি সঞ্চয়ে মন দ্দিলেন। তারপর একদিন ওই উদয় 
তিথিতেই আসিয়া এই ঘাঁট অপবিত্র করিয়া বাঁজার লুঠ 
করিয়া বহু নরহত্যা করিয়া চলিয়া! গেলেন। কিন্ত আশ্চর্য্য, 
জয়তারার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না। এই ঘটনার পর 
-তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দার্ধকাল পরে এক বৃদ্ধ 
একদিন আসিয়া জয়তারা৷ আশ্রমের প্রান্তভাগে কুটার 
বাধিল। একদিন রাত্রে ফকীর আসিল এই মাহাত্ম্য রচনা- 
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কারীর কাছে। নিজের পরিচয় দিয়।' বলিল--আমার দেহ 
জীর্ণ হইয়াছে । এ দেহের প্রতি মমতাঁও নাই । জীবনে 
যাহা করিয়াছি তাহার জন্ত বেদনাঁও নাই । মমতা আছে 
শুধু ওই গোপীবল্পনের উপর। না হইলে ওই বিগ্রহকে 
ভাঙিয়া মসূরাক্ষীর জলে বিসর্জন দিতাঁম। আপনি গোপী- 
বল্পভকে লইয়া আসিয়৷ গৃহে প্রতিষ্ঠা করুন। জয়তারার 
আশ্রম কপালিনীর আশ্রম--ওখাঁনে গোপীবল্লভের পরিচর্ধ্যা 
ঠিক হয় না। যশোদার শ্লেহ__রাধিকার প্রেম, রাখাল- 
সখার সৌখ্য--এ নহিলে গোপীবল্লভ পরিতৃপ্ত হন না। 
জয়তারা আশ্রমের সন্গাসী-_আমার পরিচয় জানেন, 
তাহার সঙ্গে আমার কথাও হইয়ীছে, তিনি সম্মত আছেন, 
গোপীবল্লভকে লইয়া আস্থন। 

মহাগ্রামের ঠীকুরবংশের গৃহে আজ গোপীবল্লভ 
আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। যদি কোন দিন আমার বংশ 
অবিশ্বাসী হয়_-অক্ষম হয়--তবে গোগীবল্লভ আবার গিয়া 
অধিঠিত হইবেন ওই জয়তারার আশ্রমে 

এই সেই উদয় ঘাঁট। 

এ ঘাটে কেউ স্নান করে না। 

স্যায়রত্ব সেই ঘাঁটেই নাঁমিলেন। ঘ|টের পাঁশেই একটা 
দহ। জংসন ষ্টেশনের পাইপ আসিয়া এই দে নাঁমিয়াছে। 
পাড়ের উপর একটা! শেড। শেডের মধ পাম্প বসানো 
আছে। গ্রামের শব্দ তুলিয়া! পাম্পটা চলিতেছে । 

ঘাটে নামিয়া ক্লান করিতে করিতে গ্যায়রত্ব চোখের জল 
ফেলিলেন প্রৌঢ়ার উদ্দেশ্টেঃ ফকীরের উদ্দেশ্যে ! 

নাঁন সারিয়া উঠিলেন। 

.উপরের দিকে মুখ তুলিয়া সুরধ্য প্রণাম করিতে গিয়া 
প্রণাম করা হইল না_-একটা বিচিত্র দৃশ্য চোঁখে পড়িয়! 
গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্ত অবাঁক হইয়া রহিলেন। 

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিতেছে গ্রামগ্রাঙণান্তর 
হইতে । কলরব করিয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে__জংসন 
দ্বারমগুলের দিকে । জংসন দ্বারমগডুলের মিলের প্রাঙ্গণে 
প্রাঙ্গণে-__হাজার হাঁজার মণ শশ্ত কণা ছড়ানো রহিয়াছে। 

নিচে চোখ নামাইলেন। মাঠের পথে পি'পড়ার সারির 
মত মানুষের সারি। 

কলের ভো বাঁজিতেছে। 
পিছন ফিরিয়া স্তায়রত্ব জংশনের দিকে চাঁহিলেন। 


বৈশাখ-১৩৫৭] 





আকাশমুখী সারি সারি চিমনী। ধৌঁয়। উঠিতেছে 
ুঞজ পুঞ্জ মেঘের মত। কুগুলী পাকা ইয়া আকাশে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। 

বিপুল বলশালী বিরাটকাঁয় জংসন দ্বারমণ্ডল__গতি- 
শীল পৃথিবীতে রু্ন জীর্ণ প্রাচীন গ্রামমণ্ডলীকে ট।নিয়া লইয়া 
চলিয়াছে। বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। দিগন্ত 
হইতে মানুষের দল ছুটিয়া আসিতেছে। দিগন্তরে বার্তা 
বহন করিয়! জংসনের দূত ছুটিয়ছে। প্রচণ্ড মন্থর ওই যে 
ঘর্ঘর শব্ধ কয়েক দণ্ড পরেই প্রবলবেগে চলিতে স্থরু 


সটুর্ববঙ্ছেল সপল্পশীর্ী সম্মত 





সস 
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করিবে। ইহাঁর মধ তাহার মত বৃদ্ধ এবং গোপীবল্লাভের 
পুরাণে কথা লইয়া আবেগ প্রকাশের এখানে অবসর 
কোথায়? এই তো কাল মহাকাল! দেবকী সেন-- 
তুমি মিথ্যা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ! স্নান পারিয়া তিনি 
উঠিয়া পড়িলেন। 

কে আসিতেছে? 

দেবু পণ্তিত? হা দেবু পণ্ডিতই বটে। সঙ্গে অনেক- 
গুলি লোক! 





(ক্রমশঃ) 


পূর্ববঙ্গের শরণাী সমস্থা 
অধ্যাপক শ্রীশ্যামস্ুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে অশ্ততঃ কুড়ি লক্ষ হি"্ুু পশ্চিম 
বঙ্গে চলিয়! আমেন। ভারত সরপাগ পশ্চিম পাগ্রাব হইতে আগত 
৫০ লক্ষ খাশয়প্রা্ধাদের লইয়। সে সময় এ৩ই ব্যস্ত ছিলেন যে, বাঙ্গলর 
সমস্তার প্রতি তখন তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি গড়ে নাই । তাএ্পর দুই বখসর 
অবন্থা মোটের উপর চলনসহ ছিল । পূর্ববঙ্গের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মনে 
অবগ্থ নিজেদের ধনপ্রাণের নিরাপভ| সম্পর্কেনিশ্চিত ধারণা কেন সময়েই 
জন্মে নাহ, সুবিধা স্থযোগ পাইলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছেন 
বু লোক, তবু জন্মকুমির প্রতি মমতায় ইপিনের আশায় অধিকাংএ 
হিন্দু এদিন পূর্ববঙ্গের ভিটামাঁটিতে থাকিয়া গিয়াছেন। ইহার 
পর গত ডিসেম্বর মাদ হইতে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি আবার হিন্দুদের পক্ষে 
অনিশ্চিত হইয়! পড়িয়াছে। গুও।, বিহারী মুদলমান, গুগব ও সরকারী 
নিক্ক্রি্তা, সব কিছু একশ্রিও হবার ফলে এবা? ঢাকা, বারশ17, খুলনা, 
চট্টগ্রাম প্রতি স্থানে প্রকাণ্ঠভাবে হিন্দু নিধন যজের অনুষ্ঠান হইয়াছে। 
আত্মরক্ষায় আকুল হইয়। এবার অনসংখ। নিধপায় নরনার্না ভারতে 
আমিবার জন্ত ঘর ছাড়িয়াছে, কিন্তু গথে আন্মার বাহিনী, ৩1, শুল্ধ- 
অফিদ ইত্যাদির জুলুমে যে সামান্ত সঙ্গতি সঙ্গে লইয়া! তাহারা আমিতে- 
ছিল, তাহাও হ্হয়ছে নিঃশেষ । মাঝে মাঝে পথের মাঝখানে ট্রেণ ৪ 
টটামার থামাইয়। নিধরুণভাবে হি"! মারীদের নুষ্ঠন, 'আহ্যাচার, অমম্মান 
ও হত্যা করা হইয়াছে । 

বাস্তত্যাগী অসংখ্য নি ও রিজ্তঞ্ায় লোক প্রতিদিন ওারতে 
আমিতেছে। আসামেও কিছু আশ্রয়প্রাথা যাইতেছে, তবে গশ্চিম 
বাঙ্গলায় আমিতেছে অবিরাম বিপুল জনম্রোত । ট্রেণ ও ্টামারে 
অত্যাচারের চূড়ান্ত হওয়া! সন্বেও এগুলিতে আগত আশ্রয়প্রার্থার সংখ্য। 
কম নয়, এ ছাড় নানাস্থানে পাকিস্তান পার হইয়! পায়ে হাটিয় প্রচুর 
লোক প্রতিদিন ভারতে আসিতেছে। দৃষ্টান্ততঘরপ বনগার নিকট 
বেনাপোল সীমান্তে এবং রানাধাটের নিকট জ্য়নগর- দর্শন! সীনাদ্ধে 


এইভ|বে গদব্রজে আগমনকারী। সর্ব্বহার! হতভ।গ্য জনতার সারি এখনও 
যে কোনদিন যে কোন সময় দেখা যায়। দর্শনা ব| বেনাপোলের পক- 
ভারত দীমান্ত হইতেই ভাপতায় বনতি সর হয় নাই, উভভয় স্থানেই দেড় 
দু মাইল ফাঁক মঠ গড়িয়া আছে এবং সেই মাঠের উপর ন্ডারতীয় শ্বেচ্ছা- 
দেবক বাহিনীর দেবাএত চলিঠেছে। আশয়প্রার্থারা পাকিস্তান সীমান্তের 
শুক আফিমে আটক পড়িতেছে অন্থুভঃ ৪1৫ ঘণ্টা, ইহার পূর্ব্বে ঘণ্টার 
পুর ঘণ্ট।, এমন কি দিনের গর দিন তাহাদের গাখে কাটিয়াছে। যুক্তিব্ 
বিনিময়ে আশ্মার বাহিনী বা গুগাদের হাতে সবব্ষ তুলিয়া দিয়! তাহাগা 
যেরাগ করণ অবস্থায় সীমান্থ সংলগ প্রান্থয় অতিঞ্ম করিতেছে, 
তাহা প্রত্যক্ষদর্শী নে কোন ব্যক্তিকেই অগ্রুণজজল করিয়া তুলিবে। 
বানপুর- দর্শন সামাপ্তে মা একটি দিনের হ্ছ্জুবিদারক 
অভিজ্ঞতায় কথা বলিতেছি। সকাল শেন হইয়া কর্য্যকিরণ ৬খন 
প্রথর ইইয়! উতঠিয়াছে। দরশনা শুধঅধিস পার হইয়া সামান্ত 
গরিনিরপত্র সমেত আবালবুদ্ধবনিতার আ্বেত রেলপথ ধন্রিয়। চলিয়া 
আমিতেছে। য়নগর হইতে দশন| পধ্যগ্ব যে দেড় মাইলের মত 
মুক্ত প্রান্তর, সেখানে কোন সেন্ত বা পুলিশের ব্যবঃ1 নাই বলিয়! 
সেবার ইচ্ছা থাকিলেও থেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সেখানে পাকিস্থানীদের 
নাগালের মধ্যে যাওয়া বিপজ্জনক । অবসন্ন আশ্রয়প্রাথাঁদের মেই দেড় 
মাইল মাঠ যেন আগ শেষ ন|। শিশু, নারী ও বুদ্ধরা অগরিধীন 
ব্ান্থিতে একবার ব্নিহেছে আর খানিকট। চলিতেছে । জয়নগর আসিয়। 
পৌঁছাইধার পর বেহ কেহ জল চাহিয়া জলপাত্র হাতে লইবার আগেই 
অজ্ঞান হইয়। যাইতেছে । নেই দুপুরের দুরন্ত রোদে আশ্রয়প্রাথাদের 
গ্য়নগরের আশ্রয় হইল আধারণক্ষেত্রে খোল! মাঠ, আর বৃথভাগ্য থাকিলে 
কোন গাছতল!]। ছুইটি নরকারী কল্প রহিয়াছে,কিন্তু কাজের সঙ্গতি সে 
ছুটির যৎসামাস্য, বেসরকারী কয়েকটি গ্রতিষ্ঠন সেবাকাধ্য চালাইতেছে, 
একদল ছাত্র প্রাণপণ করিয়া! আর্ভের অঞ্রমোচনে দিনগত দেখানে 


৪১২ 


কর্ধবান্থ। কিন্তু পাউডার গোল! জলের মত সামান্ক পরিমাণ দুধ, আর 
শুকনো চিড়। সম্বল লয়! তাহারাও যেন অনংখা ক্ষ্ধাতুরের সামনে 
ঈাঢ়াইবার মাহস পাইতেছে না। দৃষ্টি দীমানার মধ্ো দর্শনায় রাইফেল- 
ধারী পাকিস্তানী সেন! টহল দিতেছে, ভারতীয় সীমানার মধ্যে উপরোক্ত 
খোল! মাঠে সাইকেলারোহী জুগুমবাজ আন্দারের অতঞ্চিত আবির্াব 
ঘাটতেছে খন তখন, আর এখানে পৈম্ভবিহীন জয়নগরে ভরদ। মাত্র জন 
বারো পুলিদ ও তাহাদের সঙ্গে একজন মাত্র অফিপার। একটি 
মাত্র টিটবওয়েলে জলের আশায় সব সময় লাইন দিয়া আছে কমপক্ষে 
একশত নরনারী। জয়নগর হইতে আশ্রয় প্রার্থীদের লইয়। আমিবার অন্ত 
শাটলের বাবস্থা আছে, একটার সময় যে শাটল ট্রেন আসিবার কথা,তাহা 
আসল চারটের পর। বলা বাহুলা, গাঁট়ী আমিতে এইরূপ বিলম্ব 
হওয়ায় অপেক্ষারত শত শত নরনারীকে বাধ্য হইয়া প্রব বৌদ্রের মধো 
ঈাঢাইয়া ধাবিতে হইল । বছু দুখ সহা করিয়। এবং বহ আশা লইয়! 
যাহার! পাকিস্তান সীমান্ত পার হইয়াছে, ভারতে এইভাবে হইল তাহাদের 
প্রথম অগ্তার্থনা । ইহার পর এই সব শাশ্রয়প্রার্থীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
পে প| বাড়াতে হইবে। আশ্রয় শিবিরগুলি ছে'চাবেড়ার বা পরিত্যক্ত 
সামণরক শিবির হিনাবে শত্প্ত জরাঙ্সীর্ণ অবগ্কার। আসন্ন কালবৈশাখী 
ও বর্ধার প্রকোপে ইহাদের কি ছুগগতি হইবে কে জানে? এছাড়া 
কধায় অশ্ল ও রোগে চিকিৎসাও ইগাদের ভাগ্যে নিয়মিতভাবে জুটিবেকিন| 
সন্দেহ। অবশ্ঠ আগের তুলনায় মরকারী কর্তার| বর্তমানে সমন্তার 
গু্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শরণাথাদের রকঙ্গাব্যবস্থা, প্রাথমক সেবাকাধা 
ইতাদি বাপাংর অনেক বেশী নচেতনত। দেধাইতেছেন, কিন্তু আশ্রয়, 
প্রাণীদের সংখ্য। অতাধিক হওয়ায় নিরাপতার দিক হইতে না হইলেও 
দেবান্াধোর ও পুনর্বাসনের দিক হইতে পরিস্থিতির শোচনীয়ত। ণখনও 
[ক্ছুই কমে নাই। 

পাকিস্তানের মতিগতি যেরপ, তাহাতে আশ্রয়গ্রাথী সমস্ত।র এখানেই 
শ্যেনয়। এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাকিস্তানী হিন্দুর মধ্যে আগের 
বারে ₹*লক্ষ আরনয়াছে, এবার আমিয়াছে ৫ লক্ষের মত। এই 
আশ্ররপ্রাথীদের এবং পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় নিহভদের বাদ দিলেও 
এখনে অন্ততঃ »৫ লক্ষ হিন্দু পূর্বপাকিস্তানে রহিয়াছে । ভারতীয় 
কর্তৃ ক্ষের হুর নরম হইতে দেখিয়! অভঃপর পাকিস্তানী দুর্বব্তদের 
অধচতর সঞ্জিয় হওয়। বিচিত্র হয় এবং সেক্ষেত্রে ভারতে শেষ পধ্যন্ত কত 
লোক গ্রাসিবে বল! যায না। ভারতসরকার এবার পূর্বববাগলার আশ্রয়- 
প্রাথী সনঠা সমাধানে কত ট। আশগ্নহ দেশাইভেছেন, আপাম উড়িস্তা, 
বিহার প্রতি কোন কোন প্রদেশ কিছু আশ্রয় প্রার্থীর জগ্গ ব্যবস্থা করিতে 
সম্মত হইয়াছে । এদব আশার কথ। সন্দেহ নাই । তবু পূর্বববঙ্গের আশ্রয়- 
প্রার্থীদের প্রধান দাণিত্ব গশ্চিষবঙ্গকেই লইতে হইতেছে এবং ভবিস্তুতেও 
তাহাই হইবে। কেন্্র হইতে ৬ কোটি টাক! ব। তাহারও বেশী 
আধিক সাহাযা পাওয়া গেলেও এবং দে টাক। অপব্যয় না হইয়! 
পুরোপুরি সন্ধায় হইলেও তদ্ধারা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অর্থনীতিকে 
জনবাহুল্যের বিপদ হইতে রক্ষা কর। যাইবে ন1। এইক্সপ অসংখ্য 
সর্ধহারাকে মানুষের মত জীবনধারপের সুযোগ দেওয়! বছুবায়দাধ্য 
ও অত্যন্ত কঠিন কাজ। গত ২৪শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 
প্রযুক্ত জে দি গুপ্তের একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় 
বলিয়াছেন যে ১৯৪৯-৫০ স্রীস্ান্ধে মাশ্রয় ও পুনর্ধনতির জন্ক সরকারের 
বায় হইয়াছে ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী। ১৯৪৯-৫* খ্রীষ্টাব্ধের তুলনায় 
১৯৫৯.৫১ খ্রীযাক্ে এই সমস্যার অমেক বেশী ব্যাপকতা আশঙ্কা হয়। 
কাজেই এইরপ ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ড সমস্ত! সমাধানের উপযোগী ব্যবস্থা 
নরকারই ব| কেমন করিয়া করিবেন? বর্তমানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 


স্ষাব্জব্চন্যঞ 
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সরকারকে যে সাহাধা করিতেছেন, তাহার যুল্যও অপরিষেয়। এই 
বেসরকারী সাহাধ্য বন্ধ হইলে সরকার নিংসন্দেহে অধিকতর বিপন্ন 
হইবেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকায় পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রাী সমস্তার উপর 
বর্তনানে যুদ্ধকালীন সমন্তার গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন, তবু সমগ্র 
আশ্রয় ও পুনর্ধনতি ব্যবস্থ! এপর্যান্ত চলিতেছে পশ্চিবঙ্গকে কেন্তর 
করিয়া । পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তদের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
রাঙ্গয কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় যে আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এক্ষেত্রেও 
সেইরাপ আগ্রহেত্র একান্ত প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গের আত্মরক্ষার পক্ষে 
বর্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন 
বলিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ধসতি বিম্ময়কর 
জ্রুগতিতে এবং সাঁফল্যজনকভাবে সম্ভব হইয়াছে। পূর্বপাঞ্জাৰ ও 
পূর্রবপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য ছাড়া ঘুক্তপ্রদেশ, মধাপ্রদেশ, দিল্লী, 
মধ্যভারত, মৎসপ্রদেশ, রাজপুতানার রাজাগুলি, বিদ্ধাপ্রদেশ এবং 
বোম্বাই ইহাদের প্রত্যেকটিতে ৫* হাজার হইতে ১ লক্ষ লোকের 
স্থান হইয়াছ। পশ্চিম বাঙ্গলায় এখনই এক বর্গমাউলে ৮৫*জনের যত 
লোক বান করে । এই প্রদেশ খাগ্শস্তের হিনাবে মোটেই স্বাবলম্বী নয়। 
বোম্বাই, মাজ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে এ তুলনায় প্রতি বর্গমাইলে 
বাস করে যথাক্রমে ২৭৩, ২৯১, ৫১৮ ও ৫২১জন। এমন কি সমৃদ্ধ 
বেলজিয়াম, ব্রিটেন, জাপান, জার্খবাণ। ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্র মাইল পিছু 
জনমংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৭১৯, ৭০৩, ৪৮২৪ ৩৭৩ ও ৪৩। কাজেই 
এরূপ জনবহুল এবং খাগ্চের হিসাবে ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গের উপর যদি 
জনভার চাপ গড়ে ভাহা হইলে সহ সরকারী শুভেচ্ছ। বা আন্তরিক 
চেষ্ট। সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পঁড়িবেই । 
পূর্ববঙ্গ হইতে যাহার! উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে তাহাদের 
মানসিক বল সংরক্ষণের জন্থ অবিলম্বে উন্নততর আঠীর, বাসস্থান ও 
সাহাযোর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং সেই দায়িত্বের অধিকাংশ 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারকেই লইতে হইবে। কিন্তু স্থায়ীভাবে আশ্রয়প্রার্থী 
সমহ্তার মীমাংসার কথা যখনই বিবেচনা! করা! হইবে, তখনই 
এই আশ্রয়গ্রাথাঁদের মাত্র একাংশের দাঁযত্ব পশ্চিমবঙ্গের উপর 
দিয় বাকী আশ্রয়গ্রাথাদের ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাবের পশ্চিপাপ্রাবের 
শরণাথা সমন্তা। সমাধানের ভিত্তিতে অবিলম্বে অন্য ভারতীয় প্রদেশগুলিতে 
ছড়াইয়! দিবার ব্যবস্থা! কর! দরকার। অবশ্য এই প্রনঙ্জে বল! নিশ্রয়োজন 
যে, পশ্চিম বাংল! ব্যভীত অগ্ঠ কোন প্রদেশে বাঙ্গালী উদ্বাস্দের 
পুনর্বপতির সময় তাহাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সামাজিক জীবন যাহাতে 
বিচ্ছিন্নতার জন্য বিপধান্ত হহয়৷ না যায়, তত্প্রতি ও দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। এইরূপ আশঙ্কার জন্যই আশ্রয়প্রার্খারা রিপন হইয়াও বর্তমানে 
অন্ত প্রদেশে যাইতে কেমন উৎসাহ প'ইতেছে না। যাহা হউক, 
সরকারের এখন সবদিক মানাইয়া ব্যবস্থা কর। উচিত। সত্য কথা 
বলিতে গেলে- পুর্ধবঙ্গের দুঃস্থ ভাই বোনেদের আর্তনাদে পশ্চিম 
বাঙ্গলার নিজন্ব হাজার সমস্ত আজ চাপ! পড়িয়। গিয়াছে, পশ্চিমবলে 
পূর্ববঙ্গের আশ্ররপ্রাধীদের বসবাসের সন্ভাবাতা ও এই করুণ পরিস্থিতির 
জন্থই বর্তমানে বিচার কর! যাইতেছে না৷ ; তবু ধাহাদের হাতে রাষ্ট্রে 
ভালমন্দের ভার, তাহাদিগকে সর্বনাশা ভবিষ্যত এড়াইবার জঙ্ত 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পূর্বের আশ্রয়প্রাথী সমস্ত। সমাধানে অগ্রসর 
হইতেই হইবে। ম্পন্ধিত পাকিস্তানের সন্ঘিৎ ফিরাইতে ইহার বিরুদ্ধে 
সক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে যুদ্ধ ঘোবিত হয় ভালই, যদি কোন কারণে এই 
ুদ্ধ দ্বোষণা বিলম্বিত বা অসস্তব হয়, আশ্রয়প্রাথী সমহ্যার অনিবার্য 
প্রসারের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করা! পশ্চিমবঙ্গের 
আত্মরক্ষার প্রশ্নের হিসাবে মারাজ্মক হইবে। ২৬৩৫৭ 





নয় 


কালা-পুখরি নাম বটে, কিন্তু শাদা ক!লো কোনো 
পুকুরেরই নিশানা নেই কোথাও । কোঁনো একদিন 
হয়তো ছিল, কিন্তু কবে মজে বুজে গিয়ে একাকার হয়ে 
গেছে বরিন্দের এই ঢেউ-খেলানো মাটির সন্দে। তবু 
কালা-পুখ,রি নাঁমের এই অঞ্চলটাই অপেক্ষাকৃত সমভূমি। 
রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতা চোখে লাল ধুলোর ঝাপটা ছু'ড়ে মারে নাঃ 
স্তব্ধ শূন্যতা মুখর হয়ন] ক্ষুধার্ত শকুনের কান্সায়। কিছু 
আম-কাটালের ছায়া আছে, কয়েক ঝাড় বাশ আছে; 
ছু একটা নারকেল গাছও অ|ছে--তবে ফপন ভালো হয় 
না, ভাবগুলো শশাসে জলে পুরস্ত হয়ে উঠবাঁর আগেই কাঠ- 
বেড়ালীতে খেষে শেষ করে দেয়। কখনো কখনো আকন্দ 
ফুলের গন্ধ আসে, বুনো ভাঙের ঝোপে ঝোপে ঘোরে 
নেশাগ্রস্ত গিরগিট বসন্তের বাতাসে আকুল ভাট ফুলের 
বনে মরা মাটির স্বপ্নকামনার মতো রউ'ণ প্রজাপতি ঝাঁকে 
ঝশাকে উড়ে বেড়ায়। 

আহীরদের পাড়ার সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য চোঁখে পড়ে 
একটা। রুক্ষ; উত্তপ্ত উদ্নগ্র জীবন নয়--টিরপরিচিত 
বাংলাদেশের মধুমান শিশ্রান্তি। ভাং আর গাঁজার নেশায় 
রাত দুটো পর্যন্ত উদ্দাম আনন্দে গান গাঁয়না এরা; 
বিকেলের আলো! নেববাঁর সঙ্গে সঙ্গে এরা যে ব্েডীর তেলের 
দীপ জ্বালায়, পাংশু তারাগুলো আকাশে শাণিত হয়ে 
ওঠবার আগেই সে প্রদীপ নিবিয়ে স্বপ্রহীন ঘুমের মধ্যে 
এলিয়ে পড়ে এরা । ম্বপ্রহীন? না-ঠিক বলা হয় না। 
রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের ঘোরে নতুন চষা মাটির মিষ্টি 
গন্ধ শু'কতে শু'কতে এরা স্বপ্ন দেখে বোরোধান মঞ্জুরীর 
ভারে ভেঙে পড়ছে, স্বপ্ন দেখে মেঘে ছাওয়া আকাশের 
সীমায় সীমায় একাকার হয়ে গেল, মেঘবরণ গণের ক্ষেত। 

কিন্তু রাত্রের ত্বপ্লের বুকে দিনের ধারালো আলে! এসে 
বিধিতে থাকে একটার পর একটা সীওভালী তীরের মতো। 
বাঁধের থাবার মতে! ক্ষেতের ফপলে হাত পড়ে মহাজনের-__ 
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লোভ নামে জমিদারের | তাঁও সইছিল এতকাল--এই- 
বারে অসহা হয়ে উঠেছে। 

কাঁলা-পুখ রি এবং আশে পাশে আরো প্রায় ছোঁট 
বড়ো পনেরো খানা গ্রাম নিয়ে তুরীদের এলাকা । এই 
গ্রামগ্ুলির দুপাশে ছু হাজার বিঘে ধানী জমি । আর এই 
মাঠের মধ্য দিয়ে সরীস্ছপ তির্যকতায় প্ররাহিত হয়ে গেছে 
কামারহাটির ডাড়া। একটি ছোট সরু খাল-_গরমের দিনে 
শুকনো থটুথটে হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এক হাটু 
কাদাব মধ্যে বাড়তে থাঁকে ব্যাং আর গজাল মাছের 
সংসার; কিন্তু ডখড়ীর পরাক্রগ দেখা দেয় বর্ষার সময়। 
হঠাৎ একদিন ঘোলা জলের স্ত্রোভ পাক খেতে খেতে ছুটে 
যায় তার ভেতর দিযে-- শুকনো ঘ।স পাতা আর শ্যাওলা! 
তীরের মতো বয়ে যায় ফিরিহিপুর আর হাসমারীর বিলের 
দিকে। 

এর আগে তুরীরা মাছ ধরত ভাড়ায়? নতুন ঘোলা] জল 
বয়ে আসতে দেখলে খুশি হয়ে উঠত তাদের মন। কিন্ত 
প্রাকৃতিক শিয়মে বছরের পর বছর ধরে ডাাড়া নিচ্ছে 
সর্বনাণীর মুতি। নদীর মুখের দিকটায় বালি পড়ে পড়ে 
ক্রমশ তার ধারা খুঁজছে একটা নতুন যুক্তির মুখঃ- প্রতি 
বছর ভাড়া দিয়ে আরো বেশি, আরো বেশি করে জল 
নামছে। এখন বাঁরোমাঁপই ডশড়ায় জল থাকছে, কোথাও 
কোথাও এক মানুষ পর্যন্ত । সন্দেহ হচ্ছে ডশড়ার মধ্য 
দিয়েই নদী তার নতুন পথ কেটে নিতে চায়। 

ফল হয়েছে মারাত্মক। ভাড়ার সংকীর্ণ খাতে অত 
অজস্র জল আর ধরছে না, ছুকৃল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেঃ 
বরবাদ করে দিচ্ছে ছু হাজার বিঘে জমির ফলল। কিন্তু 
বিশাল হাসমারী আর ফিরিক্জিপুব বিলের জলকরের লোভে 
জমিদার ভৈরব নারারণ এই ডশড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী 
নন। আম কাঠালের ছায়ায় ছায়ায় আকন্দ আর ভাট 
ফুলের গন্ধে সমাকুল ঘুমন্ত গ্রামগুলিতে তাই এসে লেগেছে 
আহীরপাড়ার আগ্নেন্ন উত্তাপ । 
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শুধু আহীরপাঁড়া নয়। প্রত্যক্ষ ইদ্ধন এসেছে জয়গড় 
মহল থেকে। 

রাজবংণীরা কিষাঁণ সমিতি গড়েছে সেখানে । ভৈরব- 
নারাঁয়ণের তরফ থেকে এক একটা ঘ| পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুনের ফুলকি। এক আই- 
এ পাশ হ্যোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নগেন সরকার বাঁকা 
বাঁকা কথা কইতে শিখেছে জমিদারের লোকের সঙ্গে। 
ইন্ছুল বসিয়েছে চাঁধাদের ভেতরে। শুধু তাই নয়। ভৈরব- 
নারায়ণের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুরের অন্নপ্রাশনে একটি 
বেগাঁর আসেনি জয়গড় মহল থেকে, আসেনি এক মুঠো 
বাড়তি নজরাণা। নগেন সরকারের কিষাণ সমিতি ঠিক 
করেছে-_াধ্য পাওনা-গণ্ডার একটি পধ্বসা বেশি দেবেনা 
জমিদারকে। 

সেই নগেন ভাঁক্তার কাঁচা মাটির এবড়ো-থেবড়ো 
রাস্তায় বাইশ মাইল ভাঙা সাইকেল চাঁলির়ে এসেছিল 
কালা*পুখরিতে । পঞ্চায়েতের পরামর্শটা তারি । তাঁরপর-_ 

তারপরেই কালা পুখরিতে ধুমায়িত হইয়াছে অগ্নি 
সম্ভাবনা । 

সোনাই মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে হয়েছে আজকের 
বৈঠকের আয়োজন। রেড়্ীর তেলের প্রদীপ জলছেনা 
এখন, অন্ধকার উঠোনটায় আরক্তিম হয়ে আছে মাটিতে 
পৌঁতা তিনটে মশালের আলো! নগেন ডাক্তার উপস্থিত 
থাকতে পারেনি, কী একটা বিশেষ কাঁগের তাঁড়ায় ফিরে 
গেছে জক্মগড়ে। মশীানের আলোয় ভূতের মতো ত্রিশ 
চল্লিশটি মানুষ রঞ্জনের জগ্তে অপেক্ষা করে বমে আছে। 

ঝম ঝম করছে রাত। কোনো বাশ ঝাড়ের ঘুণে ছিদ্র 
করা বেণুরদ্ধ থেকে এলো-মেলে! হাওয়ায় উঠছে বেস্ুরো 
বাশির স্বর। এই চৈত্র মাসেও আমগাছগুলোতে কখনো 
কখনো ঝপ ঝপ করে বাছুড় পড়ছে, কচি আমের কড়ার 
সন্ধানেই কিনা কে জানে। বাতাসে বাতাসে মশালের 
শিখাগুলো৷ ছুলে ছুলে চঞ্চল ছায়া নাচিষে যাচ্ছে, আর 
মান্ষগুলি শ্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে বসে আছে । যেন কোনে! 
দেবমন্দিরের সামনে এসে একটা বিচিত্র পবিত্রতার প্রভাবে 
তাঁর। অভিভূত হয়ে গেছে, কারো মুখে কোনো কথা 
আসছে না। 

শু ধুস্পধুমূ 


স্ঞান্সব্তম্্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, €ম সংখ্যা 


কোথায় একটা হুতুম প্যাঁচা ডাঁকল। ইন্ধন ফুরিয়ে 
গিয়ে দূপ. করে নিবে গেল একটা ম্লান মশীল। উঠোনের 
চঞ্চল আলোটা! আরে! বিবর্ণ পিঙ্গল হয়ে উঠল। তখন 
যেন হঠাৎ কথা খুঁজে পেয়ে নড়ে চড়ে বসল 
একজন। | 

_ঠাকুরবাঁবু তে! এখনো! এলনা । 

সকলের মনে ওই একটি জিজ্ঞাসাই জমে উঠছিল 
এতক্ষণ ধরে। তাই কয়েক মুহূর্ত জবাব দিলেন! কেউ। 
তারপর আর একজন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে; 
কালোশনী খবর দিতে গেছে। 

_রেখে দাও তোমার মেয়েমান্থষের কারবার। 
তারপর আবার কালোঁশনী!_ প্রথম লোঁকটি বললে 
অবজ্ঞাভর1 গলায় । 

_না, ঠিক যাবে কালোশশী। 
করবেনা । 

_কী করে বুঝলে? বিশ্বাস আছে নাকি ওকে? 

-অবিশ্বাসের কী হল? কাঁলোশশী সব পাঁরে-_ 
বিড়িতে একটা জোরে টান দিয়ে, আগুনটাঁকে একেবারে 
আঙ্লের কাছাকাছি নামিয়ে এনে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে 
দ্িতীয়জন। 

_-কেন রং ধরেছে বুঝি চোঁখে ?-_আবহাওয়াটা 
এতক্ষণে সহজ হয়ে আঁসছিল। তারই সুযোগ নিয়ে 
চাঁপা গলায় টিপ্নি কাটল কোনো তৃতীয় জন। 

__সামলে ভাই সামলে-_-আঁর একটি কণ্ঠ। 

_-ওর ঝাঁপিতে তাঁজা তাঁজা গোথরো আর চন্ত্রবোড়! 
থাঁকে। বিষর্টাত কাঁমায়না কাঁলোশণী। ছেড়ে দিলেই 
কিন্তু ছোবল মারবে-_তৃতীয় জন আঁবাঁর বললে রসানি 
দিয়ে। 

ছুটে! হাটুর মধ্যে মাথ| গুঁজে এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে 
পড়েছিল সৌনাই মগ্ডল। ভাবছিল, ন! স্বপ্র দেখছিল 
সেই বলতে পারে। হঠাৎ মুখ তুলে চাঁপা গলায় ধমক 
দিলে একট!। 

-এই কী হচ্ছে এসব? 
এখন? ন 

মুহূর্তের মধ্যে আবার স্তন্ধতা ঘনিয়ে এল সমাবেশের 
ওপর। ঠিক কথা-_আন্তায় হয়ে গেছে। দেবমন্দিরের 


কথার থেলাপ 


হাসি-মস্করার সময় নাকি 
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পবিত্রতার মাঝখানে বসে সুযোগ নিয়েছি অন্ঠায় 
প্রগল্ভতার। 

আবার চারদিকে ঝম ঝম করে চলল-বরেন্ত্র ভূমির 
লাল মাটির ওপরে ঘনীভূত রাত্রি। বেস্থুরো বাজি বাজতে 
লাগল ঘুণে-কাটা বাশের রক্ধে রন্ধে। কচি আমের অগ্ন- 
রসে মুখের স্বাদ বদল করে বাছুড় উড়ে চলল নতুন কোনো! 
খানের সন্ধানে। 

একজন উঠে পড়ল। 

-মশালটা নিবে গেছে। 
আনি। 

ছিপ্ডে যাওয়া কথার হুত্রটায় আর একবার জোড় 
লাগল। আলোচনার স্চনা যে করেছিল, সে এতক্ষণে 
তিক্ত গলায় বললে, না__মেয়েমানষের ওপরে ভরসা করে 
বসে থাকাই অন্তায় হয়ে গেছে। নিজেদের কাউকে 
পাঠালেই ভালো হত । 

কালোশশীর তরফে যে ওকালতি করছিল এবারে 
নীরব হয়ে রইল সে। তাঁর নিজের মনেও বোপ হয় 
খটকা বেধেছে একটু । সত্যিই তো, কী বলা যায় 
কাঁলোশশীর মতিগতি ? কোন্‌ দিকে যেতে হয়তো 
কোথায় চলে গেছে নিছের খেয়ালে । কোন্‌ পদ্মবিলের 
ধারে সাপ ধরতে গিয়ে হয়তো নিজের সাপের ঝাপির 
ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তালগাছের তলায়) 
ঘুমের মধ্যে গুনছে কানে কানে প্রেমের চাঁপা ফিসফিসানিন 
মতো নতুন-ধর1 কোনো কাল নাঁগের গর্জানি। 

দে উঠে গিয়েছিলঃ সে আর একটা নতুন মশাল জেলে 
নিয়ে এল, পুঁতে দিলে নিবে যাওয়া মশালটার জায়গায়। 
তাজা আর তেজী আলোয় উঠোনটা আভাসিত হয়ে উঠল 
নতুন করে। 

-_তাই তো ঠীঁকুরবাঁবুর আসতে বড্ড দেরী হচ্ছে।-- 
উদ্ধি্ন ম্তব্যটা ছেড়ে দিলে একজন ! 

-ও আর আসবেনা । মিছিমিছি বাবুদের কথায় 
ভূলে এতখানি রাঁত জাগাই সার ।--একটা মন্ত হাই 
তুলে গামছার খুঁটে ছু ফোটা চোখের জল মুছে নিলে 
প্রথম লোকটি। তাঁর গলায় বিশ্বাদ বিরক্তিটা এবার 
স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে পড়ল, এতটুকুও আর ছাপা রইল না। 

_মীধো! কড়কড়, করে যেন বাঁজ ডেকে উঠল 


বাই আর একট] জালিয়ে 


কাল সান্তি 


৪৯৫ 


সোনাই মণ্ডলের গলাঁয়_সাঁরা সভাটার ওপর দিয়ে 
আতঙ্কের চমক বয়ে গেল একটা; অত বাঝুগিরি থাকলে 
জমায়েতে আসতে নেই । 

মাধেো অথবা মাধব কিন্ত বশ মানল না। এবার 
আরো তিক্ত গলার বললে, অমাদেক্স বাবুগিরী তুমি 
কোথাম দেখছ মোড়ল? সেই সন্ধো থেকে বসে আছি, 
এখন তিন পহর রাত হতে চলল। এখনো দেখা নেই। 
ভাক্চানবাবু তো উস্কানি দিয়ে সরে পড়ল, ঠাঁকুরবাঁবু 
হয়তো নাক ডাঁকিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ ! মাঝখান 
থেকে সারারাত বসে বসে আমরা মশা তাড়াচ্ছি। 

ছু ক্রোশঘণটা পাঁর হয়ে আসতে বে ঠাকুরবাবুকে। 
চাঁরটিখানি কথা নয়। 

মাধব তাচ্ছিল্য-মাথাঁনে স্বরে বললে, তাতিয়ে দেবার 
বেলায় তো বাবুদের হামেশ! গায়ে পা পড়ে আর কষ্ট 
করার বেলায় বুঝি নয়? তখন আমর! । 

সোনাই মণ্ডল আবাঁর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে, মাঁধো ! 

_-অত ভয় দেখাচ্ছ কিসের? সত্যি যা তা মুখের 
ওপর বলব-_তীব্র উত্তর এল মাধবের। 

_ আঃ থাম্‌ থাম্‌ মাঁধব__ 

-+কেন বাঁজে বক্বক্‌ জুড়ে দিলি? 

উপ করে বসে একটা বিড়ি থা বরং 

কথার গতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠছে সবাই। 
পাঁচ সাতটি কে আবহাঁওয়াঁটাকে লঘু করে না 
প্রয়াস মুখর হয়ে উঠল। 

কিন্ক শয়তাঁন চেপে বসেছে মাধবের মাথায়। মাধব 
বললে, আমরা তো এসব ঝামেলার ভেতর পা বাড়াতে 
চাইনি। কী হবে খামোক! জমিদারকে ঘাটিয়ে? 
অসুবিধে হচ্ছেঃ জমিতে জল ঢুকছে? বেশ, না পোঁষায় 
উঠে যাও এখান থেকে । নতুন জমিদারিতে গিয়ে 
পত্তনি নাঁও। কিন্ধু বাঁবুরা সব এটা সেট! বুদ্ধি সেঁধিয়ে 
দেবে মগজে, আর কাঁজের বেলা কারো টিকিটি দেখবার 
জো নেই। যা খুশি তোমরা করো, আমি আর নেই 
এসবের ভেতরে । 

__ হতভাগা; উজজবুক, বলছিস কী এসব ?-াতে দাত 
চেপে বললে সোনাই মণ্ডল । 

_যা! বলছি, পাক! কথাই বলছি। তোমাদের বুদ্ধিতে 


৪৯৬ 


আর আমি নেই। জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে ধনে-প্রাণে 
যাব, তখন ডেকেও জিজ্ঞেন করতে মাঁসবে না বাবু 
ভাইয়েরা। 

--এইঃ চুপ কর্‌। 

--কী বলছিস যা তা? 

_-এতো বেইমাঁনি ! 

সমাবেশের মধ্য থেকে আবার বিমিশ্র গলায় কলরব 
উঠল। 

_কী, বেইমানি 1 এবার গর্জে উঠল মাধব, সোজা 
দাড়িয়ে পড়ল।--এত করলাম তোমাঁদের জন্তে আর এখন 
হয়ে গেলাম বেইমান! বেশ, সেই কথাই ভালো। 
তোমরা যা খুশি তাই করো। দাড়ায় বাপ বাধো 
জমিদারের সঙ্গে মারামারি করো, ভিটে মাটি শুদ্ধ, 
উচ্ছন়্ে যাও, তোম।দের দলে আমি নেই। এই আমি 
তোমাদের পঞ্চায়েত ছেড়ে চললাম, আর কোনোদিন 
আমায় ডেকোনা। 

_মাধো-মাধো 

-বেইমান-_ 

-মাধো 

কিন্ত এক মুহূর্ত আর দীড়ালো না মাধব, একটি 
ডাকেরও সাড়া দিলে না। এক গাছ! লাঠি পড়েছিল 
হাতের কাছে, সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে 
চলে গেল বাইরে অন্ধকারের মধ্যে | 

আচমকা» অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন তুপি হাঁওযা বয়ে 
গেল একটা চক্ষের নিমেষে ভেঙে চুরে একাকার করে 
দিযে গেল স্মস্ত। 
মৃক হয়ে রইল থানিকক্ষণ। 

তারপর আত্মস্থ হয়ে, আগুনঝরা গলায় সোনাই বললে, 
থাক। 

কী সাংঘাতিক মানুষ! 

যাবার জন্তেই ছটফট করছিল। 
পালিয়ে গেল। 

-যাবেই তো। এসব কাজে কি আর সমান বুকের 
পাটা থাকে সকলের ! 

--ও আদসবে কেন আমাদের ভেতর। ওর ছেলে 
সরে গিয়ে কোন্‌ সাহেবের আর্দালি হয়েছে, ওর এখন 


ফাক পেয়ে 


ক্রোধে, বিন্ময়ে আর নিরাশাস সভা 


| ৩৭শ বর্ধ, ২য় থণ্ডঃ ৫ম সংখ্যা 


মেজাঁজ গরম । নেহাঁৎ গাঁয়ে থাকে বলেই লজ্জায় পড়ে 
এসেছিল। 

বেইমান! 

সোনাই মণ্ডল একবার তাকালো সভাটার দিকে। 
নতুন আনা মশালটাঁর উজ্জল দীপ্তিতে তাঁর মাথার পাকা 
চুলগুলোকে অস্বাভাবিক সাদা দেখালো। চোঁখ ছুটো 
চকচকিয়ে উঠল দুখণ্ড আগুনের মতো । 

চুপ» সব চুপ!_-অস্কুত কর্কশ গলায় সে নির্দেশ 
দিলে। তার গলার আওয়াজেই ধেন চমকে উঠে আবার 
ধূ-ধূ-ধূম্‌ করে আতঙ্কিত জবাব দিলে অন্ধকারে লুকিয়ে 
থাকা হুতুম প্যাঁচাট!। 

ফোন ফোন করে সাপের মতো কয়েকটা নিংশ্বাস 
ফেলল সোনাই মগণ্ডস+ যেন অনেকক্ষণ ধরে দম আটকে 
ছিল তার। ভাঙ্গ কর হাটু ছুটোকে সে মুঠো করে 
চেপে ধরলে অসহ্‌ ক্রোধে, হাতের কাঁছে মাঁধবের গলাটা 
থাকলে নিম্পিষ্ট হয়ে বেত ওই মুঠোর মধ্যে । 

-সব বেইমানেরই বিচার হবে একদ্দিন, তার দেরী 
নেই । কিন্ত-আগুন-ঝরা চোখ ছুটোকে বরিন্ের 
মাঠের জনশ্রতির স্বন্ধকাটার সন্ধানী চোথের মতো তীক্ষতর 
করে সে সভাটার ওপর আর একবার বুলিয়ে নিলে; 
তোমাদের কারে! যদি অমনি করে পালাবার মতলব 
থাকে, তা হলে এই বেলা সরে পড়ো । কোনো বেইমানের 
জায়গা নেই এথানে। 

একসঙ্গে মাথা নীচু করে রইল সকলে । মাধবের 
অপরাধ যেন তাদের সকলকে স্পর্শ করেছে; নিজেদের 
মনের মধ্যে তাকিয়ে তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ শুরু করলে। 
যেন খুঁজে দেখতে চাইল কোথায় লুকিয়ে আছে ভীরুতা» 
তলিয়ে আছে মিথ্যে, সঞ্চিত হয়ে আছে বিশ্বীবঘাতকতার 
কালো কলঙ্ক । 

একট] উর্চের আলো সভার ওপর দিয়ে পিছলে গেল। 

-কে-কে-কে? 

সকলের হয়ে যেন সহন্্ কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোনাই 
মণ্ডল। যাঁদের কাছে লাঠি ছিল, ধেন অবচেতন একটা 
প্রেরণাতেই তাঁরা লাঠিগুলো৷ ধরল মুঠো করে। 

-আমি রঞ্জন। 

_ঠাকুরবাবু! 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 





খল 


-ঠাকুরবাবু এসেছে ! 

--শাঁলা মাধব থাকলে বুঝতে পাঁরত-_ 

_ব্যাটা বেইমাঁন__ 

কিন্তু অতগুলে!। গলার কল-কাকলি কোনো! স্পষ্ট অর্থ 
নিয়ে পৌছে দিলে না বঞ্জনের মনের কাছে। মৃহু হেসে 
সে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে : রাঁত একটু বেশি 
হয়ে গেল। তা আমার দোঁষ নেই। খেয়ার মাঁঝি 
ঘুমুচ্ছিল, একধণ্ট! লাগল তাঁকে ডেকে তুলতে । সে যাই 
হোক, এখন তা হলে আমাদের কাঁজ শুরু কর! যেতে 
পারে। 

সোনাই মণ্ডলের পাশেই ঝুপ করে বসে পড়ল রঞ্জন । 

--একটু দীড়ান ঠাকুরবাবুঃ 'আঁর একটা মশাল জেলে 
আনি--তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল একজন । 

ক ক ০ এ 

কিন্ত কাঁলোশণা ? 

জমিদার বাঁড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলেছিল রঞ্জণের 
পাশাপাশি । যতক্ষণ না বিপজ্জনক অঞ্চলট! পার হয়েছে, 
ততক্ষণ কেউ কোনো কথ! বলেনি। গুধু অন্ধকারের 
আড়ালে আড়ালে ছটো ছায়ার মতো! খানিকক্ষণ নিঃশবে 
পাশাপাশি পথ কেটেছে। 

তারপর দুরে যখন জমিদার-বাঁড়ির আলোটা ক্ষীণ 
হধে মিলিয়ে গেল, দুপাশে রইল শুধু মাথা-সমান-উচু 
বিশ্না ঘাসের বন, প্রকৃতি ছাড়া ছুজনের মাঝখানে কিছুই 
আর জেগে রইল না, তখন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ 
হতে লাগল রঞ্জনের। অন্ধকারে আরো অদ্ভুত মনে হতে 
লাগল রহহ্যময়ী কালোশশীকে, চারিদিকের বিঝি'র 
ডাকের সঙ্গে ত্বর মিলেয়ে বিঝি' করতে লাঁগল রক্তের 
মধ্যে। 

_-কালোশশী ?_ রঞ্জন ডাকল। 

জবাব দিল না কাঁলোঁশশী। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে 
গেছে। 

_কালোশশী 1 রঞ্জন আবার ডাকল। 

-কী বলছ?-_যেন ঘুমের ঘোর ভেঙে তাকালো 
মেয়েটা! | রঞ্রনের মনে হল, হাল্কা মেঘের আবরণে ঢাঁকা 
ছটো ক্লান নক্ষত্রের মতো চকচক করে উঠল কালোশশীর 
চোখ। 


তাক সার্ট 
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ঘরে ফিরবি না তুই? সারা রাঁত ঘুরবি পথে পথে? 

-ঘর 1--অন্ধকাঁরে কালোশণীর মুখ দেখা গেল না, 
শুধু কানে এল চাপা একটা হাসির শব । 

-তোর মরদ রাগ করবে ন1? 

কাঁলোশশী আবার হাঁসল কিনা কে জানে, কিন্তু হাঁসির 
শবটা এবারে আর শুনতে পাওয়া গ্লে না। মৃছুকে 
বললে, না রাগ করবে না। রাগ করার মতে! অবস্থাই 
নেই তার। 

-সেকি! কেন? 

_সে এতক্ষণ মদ খেয়ে গোঁপাঁলপুরের ভূ'ইমালী 
পাড়ায় গিয়ে পড়ে আছে । 

_ওঃ!_ রগ্ন চুপ করে গেল। একটা প্রশ্ণ নিয়ে 
নাড়াঁচাড়। করতে লাগল নিঙ্গের মনের মধ্যে । কালোশশীর 
জন্ত কি তার সহাম্থভূতি বোধ করা উচিত? উচ্ছৃঙ্খল 
স্বামীর বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা কি কালোশণীর মনে সঞ্চার 
করে কোনে! গৃহবধূর আতি, কোনো পুরলঙ্গীর আকুলতা ? 
অথবা ওদের দাম্পত্যজীবন শুধু কিছুক্ষণের জন্য একটা 
জৈন-বন্ধন, তারপরেই ছুটে! সমান্তরাল রেখা? কোনো" 
দিন কেউ কারো সঙ্গে মিলবে না, এগিয়ে মানে নিজেদের 
মিবিদ্ব গতিপ্রবাহে! 

তাই তো স্বভ|বিক। দয়াল দাদ, পরশুরাম, লক্ষ্মণ 
সর্দার। লক্ষণ সর্দারের সঙ্গেও আজ আর সুর মিলবে 
না। এমন কত আসবে, কত যাবে । তাজ সাপ নিয়ে 
খেলা ভালোবানে কালোশনী। আক্গ হয়তো! ধশ্মণকে 
নিয়েও তার খেল! শেষ হয়ে গেছে, তাই নিজেই তাকে 
সে ছুঁড়ে দিয়েছে গোপালপুরের মর্দের দোকানে, 
ভূ'ইমালীদের পাড়ায়? 

হঠাঁৎ একটা কথা মনে পড়ল। দিনকয়েক আগে 
সাইকেলে করে আসবার সময় পথের মধ্যে বথ্ন দেখ! 
হয়েছিল কালোশশার সঙ্গে। বলেছিল, ভারী বিপদে 
পড়েছে পরশুরামের জন্ত। সে-সম্পর্কে একবার আলাপ 
করতে আসবে র্ঞরনের কাছে। 

যারে, পরগুরামের খবর কী? 

-পরশুরাম 1--কাঁলোশণা বেন চমকে উঠল একবার । 

_-তোকে এখনে! শাসাচ্ছে নাকি ? 

-নাঃ!-কালোশনী একট! চাঁপা নিংশ্বান ফেগল। 





চে 


তোর আশা ছেঙে দিয়েছে তাহলে? 

কালোশলী আবার চোখ তুলল । আঁবাঁর হালকা মেথের 
আড়াল থেকে চকচক করে উঠল ছুটি বিষ নক্ষত্র? 

7 তো জানিনা । তবে তীরে বিষ মাখিয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে আমাৰ খোজে । কুঁচিলার বিষ, গোখরো৷ সাপের 
নিষ। - 

_সেকি কথা!--রঞ্জন ভয়ানকভাবে চমকে উঠল 
আর তুই রাঁত-বিরেতে এমন করে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে 
বেড়াম? ভয় করে নাতোর? 

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না কালোশশী। তারপর মাঠ 
থেকে উঠে-আসা একটা আচমকা ছু হু করা হাওয়ায় 
আল্গাভাবে একট কথা ছেড়ে দিলে : না, ভয় করে না। 
ৰবী হবে ভয় করে? 

- তাঁর মানে? মরতে ভয় নেই তোর? 

না: 1আধার আর একটা ছ হু করা হাওয়ায় 
কাঁলোশণীর কথাটা উড়ে চলে গেল। একটা চাপা দীর্ঘ- 
শ্বদও কি মিশে গেল তার সঙ্গে । 

--এসব আবার কী কথা রে? তোর হল কী?-_ 
রগ্ষনের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। 

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাঁলোশণী। তারপর-_ 

অঞ্চকারে রঞ্জন এবার আর তাঁর চোখ ছুটোঁকে 
দেখতে পেল না। নক্ষত্রের আলোঁটা মেঘের আড়ালে 
নুঝি একেবারেই »।কা পড়ে গেছে। রঞ্জন জাঁনলনা, হঠাৎ 
কোঁণা থেকে কয়েক বিন্দুজল এসে জমেছে কালোশণীর 
চোখের কোনায় কোনায় 

--মাচ্ছ বাবু, আমাকে একবার শহরে নিয়ে যাবে? 

একটা বেখা প্রশ্ন । রঞ্জন আশ্চর্য হয়ে গেল। 

-হঠাঁৎ মাঁবার শহরে যাবার সখ হল কেন তোর? 

_কী জ্গানিঃ বল্তে পারি না।-_ধরা গলায় কালোশনী 
ণণলে, আর ভালো লাগে না এমন করে। সারাজীবন 
খালি কি সাপ ধরেই বেড়াব? শহরে হয়তে! সাঁপ নেই-__ 


ভ্ান্কাব্ড শর 
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সাঁপ ধরবার জন্ত হাত নিশপিশ করবে না সেখানে । এই 
সাপের ঝখপি ফেলে দিয়ে দিন কয়েক নিজের খুশিমন্ডে! 
ঘর বাঁধব সেখাঁনে। 

_-কী বলছিস কাঁলোশশী ? 

কালোঁশণী তেমনি ধর! গলায় বললে? না, আঁর ভালো 
লাগে না এমন করে। তুমি আমায় নিয়ে চলো বাবু।-_ 
জল-ভরা ষে চোখ ছুটোকে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ 
তাদের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের মতো! কী ঝিকিয়ে উঠল : 
আমি তোমার কাছে থাকব, তোমার সব কাঁজ করে দেব। 
সত্যি বলছি বাবু, আমি আর সাপ ধরব না। সাঁপ ধরতে 
আর আমার ভালো লাগে না। 

এতক্ষণ ধরে জমাঁট মেঘে বর্ষণ নামল এইবারে । হুন্থ 
করে বন্যার মতো অজস্র ধারায় কেঁদে ফেলল কালোঁশশী। 

রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে 
একটার পর একটা রক্তের ঢেউ এসে সমুদ্র-গর্জনের মতো 
ভেঙে পড়তে লাঁগল। কী বলতে চায়, কী বলতে চায় 
কালোশশী? এই অন্ধকার ভরা মাঠের মধ্যে, হুহু করা 
বাতাসের এই আকুলতায়-_কোন্‌ খান থেকে সরে গেছে 
একটা পাথরের কবাট? কোন্‌ বনস্পতির ছায়া স্বপে 
নীড়ের কামনা উতরোল করে দিয়েছে বনহংসীর বৃক্ষের 
রক্তকে? 

_কালোঁশশী !_ রঞ্জন ডাকল। নিঞ্জের গলার স্বরেই 
চমকে উঠল সে। 


কিন্তু কোথায় কালোশশা ! চক্ষের পলকে একট! 


ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে রাত্রির অতলাস্ত গভীরতায় | 
_কাঁলোশশী ! 
না, কালোশনা কোথাও নেই । বিহ্বলের মতো সামনে 
তাকালো রঞ্ন। খানিক দূরে একটা আলেয়া এগিয়ে 
আসছিল তাঁর দিকে ; তাঁর ভাঁক গুনে যেন থমকে দাড়ালো? 
তারপর দপ. করে নিবে গিষে মিলিয়ে গেল নিশীথ-সমুপ্জের 
একটা বুদ্ধদের মতো । 


(ক্রমশ: ) 





নাজ্গালালল ছঙ্গভি- 

আজ বাঙ্গালার দুর্গতি দেখিয়া মানুষমাত্রই বিচলিত 
হইয়াছে। পূর্ব-পাঁকিস্তানে ইসলামের নাঁমে যে অমানুষিক 
তাগুবলীলা চলিতেছে, তাহার বিবরণ দিতে আঁজ লেখনীও 
পরাজিত হইয়াছে । যে কথা মানুষ কখনও চিন্তা পর্্যস্ত করে 
নাই, ঘে কথা চিন্তায় উদ্দিত হইলে মানুষ ভয়ে ও দ্বণায় 
শিহুরিয়া উঠিত, আজ সেই সকল বিষয় কার্যে পরিণত 
হইতে দেখিয়া মাঙ্গষ তাঁহার 
স্বতাব পরিবর্তনের কথা 
চিন্ত। করিতেছে । পূর্নবঙ্গের 
প্রায় সর্বত্র হিন্দু অপি- 
বামীদের উপর তাঁগুব রূপে 
নির্মম অত্যাচার চলিয়াছে 
_গত ২০শে ডিসেম্বর খুলনা 
বাগেরাঁটে যে আগুন 
জলিয়াছে, আজ তাহা সমস্ত 
দেশে ব্যাপ্ত হইয়া শুধু হিন্দুর 
সর্বনাশ সাধন করিতেছে 
না, তাহার ফলে ছু্কৃতকারী- 
দেরও ধ্বংসের কারণ 
হইতেছে। ঢাকা সহর, 
ফরিদপুর জেলার বহু স্থান 
ও বরিশাল জেঙ্গার সর্বত্র 
যে সকল ঘটনার কথা 
ংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কোন 
লোকই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। হিন্দুকে 
মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত করা হইতেছে তাহার 
গৃছে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহাকে আশ্রয়হীন অবস্থান পথে 
ঘাটে শৃগাল কুকুরের মত হত্যা করা হইতেছে, তাহাদের 
ধন সম্পত্তি লুঠ করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া হইতেছে, মাতাঁর 
সন্মুথে সন্তানকে হত্যা করিয়া চরম নৃশংসতার পরিচয় 
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দেওয়া হইতেছে, নারীধ্ষণ নিত্যকীর ঘটনায় পরিণত 
হইয়াছে। হিন্দু যে পূর্বাবঙ্গ হইতে পলা করিয়া 
আসিবে তাহাঁরও উপায় নাই, কয়লার অভাবে ট্রাম|র 
বাঁতায়াত প্রায় বন্ধ, ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দেওযা 
হইয়াছে, মধ্যপথে ট্রেণ থামাইয়! হিন্দু হত্যা চলিতেছে, 
পুষ্ঠন চলিতেছে । গত ৩ মাসেরও অধিককাল হা 
গেল, পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এই ধ্নংসলীলা চলিয়।ছে, 
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্ 5 
পপ 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত দর্ব্বত্যাগী উদ্বাস্থদের সাহায্যরত ভারত সেবা শ্রম 
সংঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ-_রাণীঘাট সাহায্য কেন্জ্ 


প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু নিজ পিতৃভৃমি ত্যাগ করিয়া 
পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু পর্বাবল গভর্ণমেন্ট 
ইহার প্রতীকাঁর ব্যবস্থা না করিয়া বরং এই কাঁধ্যে 
সর্বপ্রকীরে সাহাধ্য করিয়াছেন। এমন স্ব ঘটনা 
ঘটিয়াছে, যাহা মাচ্ষ মা্গষের কাছে বলিতে পারে না, 
তাহা অত্যাচাঁরিতের মুখ দিয়া গ্রকাশিত তওয়1ও কষ্টকব। 
ভারতের প্রধান মঙ্্রী এই খবর পাইয়া মার্চ মাসে ২ বার 


৪১৯ 


৬২০ 


কলিকাতায় আসিয়াঁছিলেন, অত্যাচারিতদের মুখে অত্যাচার 
কাহিনী:শুনিয়া গিয়াছেন ও এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য 





ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবাকার্ধ্য-__রাঁপাঘাট সাহায্য কেন্ত 
আশরয়প্রার্থীদের বন্দি প্রদান 
সাধ্যমত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
আইনাম্ছগ ভাবে সকল চেষ্টাই করিয়া দেখিবেন এবং শেষ 
পর্য্যস্ত সকল চেষ্টা বিফল হইলে তিনি শেষ ব্যবস্থ। করিতেও 


হ্চাম্ম্ড 


[ ৩৭শ বর্ধ, হয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


পণ্তিতজীকে অন্থরোধ করিয়াছেন এবং পপ্ডিতজী এখনও 
দ্ধ-ব্যবস্থা না করাঁব জন্য তীহাঁর! অধীর হইয়! উঠিয়াছেন। 
ছুর্দশ! দেখিয়। লোকের এরূপ অধীর হওয়া আদৌ বিচিত্র 
নহে-কিস্ত তীাছাদের সকল দিক বিবেচনা করিয়া 
পত্তিতজীর কায পর্যবেক্ষণ করিতে, আমরা অন্গরোধ 
করি। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তিনি যুদ্ধে 
নাঁমিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না। কিন্তু এখনও পুরব্ববে 
প্রায় এক কোটি হিন্দু বাস করিতেছেন। গত কয়মাসে 
হয়ত কয়েক সহম্র হিন্দুকে হত্যা কর! হইয়াছে-_ আজ যদি 
যুদ্ধ ঘোষণা! করা হয়, তবে এ ১ কোটি হিন্দুর একজনকেও 
জীবিত রাখা হইবে না। সে জন্ত পণ্ডিতজী এখান হইতে 
সশস্ত্র সৈন্ত দ্বারা রক্ষিত জাহাজ পাঠাইয়। চীদপুর 
গোয়ালন্দ) নারায়ণগঞ্জ, খুলনা» বরিশাল, মাদারীপুর, 
সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের জীহাঁজঘাট হইতে হিন্দু আনয়নের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধী সকল জরাহাঁজঘাটে ট্টামার ছিল, 
কিন্ত কয়ূলানা থাকায় ্টামীরগুলি অচল ছিল । এখাঁন হইতে 
কয়লা পাঠাইয়া তাহাদ্দের সচল করা হইয়াছে। পশ্চিমবজে 
চলিয়া! আপিবার জন্ত অত্যাচারিত হিন্দুর দল এ সকল 
ই্টামার ঘাটে আসিয়া জমা হইয়াছিল-__তাহার! এখন জাহাজ 





ভারত সেবাশ্রম সংঘের রাঁণাঘাট আশায় শিবিরের রন্ধনশাল! 
কুষ্টিত হইবেন না। পশ্চিম বাংলার একদল লোক যুদ্ধ পাইয়া এদেশে চলিক্না আসিতেছে । বিন! ভাড়ায় জাহাজ 
করিয়া পূর্ব্ব বাংলাকে দখল করিবার জন্ভ বার বার পাইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার সুযোগ পাইলে আরও 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


স্পা স্হান 








বুলক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবে। মধ্যবিত্ত ও 
দরিদ্র হিন্দুগণ অর্থাভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবাঁর সাঁহস 
করে নাই-_তাহীর! নিরুপাঁয় হইয়! পাকিস্তানীদের হাতে 
অত্য1চারিত হইতেছে । যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া 
আসিতেছে, তাহাদের একাঁংশকে বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা 
করিয়া প্রান্তিক রাষ্্রসমূহে প্রেরণ করা হইতেছে, বাঁকী 
অংশকে সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকাঁর 
হইতে পণ্ডিতজী ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সে জন্ক কোটি 
কোঁটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাভাধয ও পুনর্ধসতি সচিব শ্রীমোহনলাল সাঁকসেনা! সে জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে থাকিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন 
এবং কেন্দ্র হইতে একদল সরকারী কর্মচারী আসিয়। 
পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের সহিত একযোগে কাজে 
লাগিয়াছেন। কিন্তু ছুর্দশার পরিমাণ এত অধিক যেঃ 
সাগাধ্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করা যাউক, কোন সাঠাঁধযই 
পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ন!। 

এই প্রসঙ্গে জাতির দুর্নীতিপরায়ণতা৷ কিরূপ বাঁড়িয়াছে, 
তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়াছে। সাাযা দাঁনের ব্যবস্থ! 
করা হইলে, শুধু ছুর্দিশা গ্রস্ত ব্যক্তিরা তাহা পাইবার জন্য 
ব্যগ্র হন না_যে সকল পূর্ববঙ্গবাসী বহুকাল পূর্বে এদেশে 
আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও একদল লোক সুযোগ 
বুঝিয়। সাঁহাষ্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন। তাহার ফলে 
অনেক সময় অপাত্রে সাহাধা অপিত হয় এবং বহু প্রকৃত 
প্রার্থী সাহায্য লাভে সমর্থ না হইয়! ছুর্দশা ভোগ করিতে 
থাকে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ 
করিয়াছে। প্রকাঁশঃ গত বৎসর সাহাষ্য ব্টন ব্যাপারে 
দুর্নীতির অভিযোগে বহু সরকারী কর্মচারীকে অভিযুক্ত 
করা হইয়াছে । যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহাধ্য বণ্টনের ভার 
পাইক্জাছে, তাহাদের কর্তাদের মধ্যে ছুর্নীতি দেখা গিয়াছে । 
আজ জাতির এই অধঃপতন দেখিয়া সকল লোঁকই চিস্তিত 
হইয়! পড়িয়াছে। 

সে যাহাই হউক না কেন, সরকার পক্ষ হইতে 
বর্তমানে যে সাহাধ্য দানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, 
তাহা যাহাতে ভাল করিয়া বর্টিত হয় ও প্ররুত প্রার্থীরা 
সাহাধ্য লাভ করে, সে বিষয়ে প্রত্যেকের চেষ্টা করা 
কর্তৃব্য। 


সামজিন্ী 


স্পন্তপা ব্গান্তপা পা বা স্থল 





৪৯৯ 


স্পিল্ষগা ব্যন্বস্ছা। অংক্ান্ল_ 

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টকে শিক্ষা 
ব্যবস্থা লইয়া! এক দারুণ সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ শরণীর্গী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসায় 
তাহাদের জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে-_ তাঁহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরাশ্রয়। সে জঙ্গ সাহায্য 
ও পুনর্বসতি বিভাগ হইতে সর্বত্র বহু টাঁকা দান করা 
হইতেছে। কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে যে সকল উচ্চ 
ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, তাহাদের ছাঁত্রসংখ্া! অপ্রত্যাশিত 
ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সে সকল বিগ্াঁলয়ে স্থানীভাব হইয়াছে 
-আর বহু স্থানে নৃতন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় সেগুলি পরিচালনা করা আরও কঠিন হইয়াছে । 
অথচ গত ২ বৎসরে দেশের আিক অবস্থার ক্রমাবনতির 
ফলে জনগণের পক্ষে শিক্ষাগ্রচারে অর্থ সাহায্য করা 
সম্ভব হইতেছে না। ইহাই শিক্ষাসংস্কার ব্যবস্থার উপযুক্ত 
সময়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে কার্্যারস্ত 
করিয়াছেন। ব্যবস্থায় প্রথমে ঘতই গলদ দেখা যাঁউক না 
কেন, তাহা স্ুসম্পা্দিত হইলে তাহা দ্বারা দেশবাসী 
ভবিষ্যতে যে উপরুত হইবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই । সর্বত্র 
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রবর্তনের দ্বারা নূতন শিক্ষা পদ্ধতি চালানো হইতেছে । 
বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ হয় ত ক্রটিপূর্ণ বলিয়া! মনে 
হইতে পারে, কিন্ত ক্রমে যে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ, করিবে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলেজী শিক্ষাব্যবস্থার ক্রুটি 
সংশোধনেরও চেষ্টা আরম্ভ হইয়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন কলিকাতায় কয়েকটি কলেজে ছাত্র সংখ্যার 
আধিক্য দেখিয়৷ তাঁহাদের পরিচালনার নিন্দা করিয়াছেন। 
সে জন্ত বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের গরমের ১৮টি উচ্চ 
ইংরাজি বিষ্ালয়কে কলেজে উন্নীত করা হইতেছে ও সে 
সকল বিগ্ালয়ে আই-এ ও আই-এস্সি পড়াইবাঁর ব্যবস্থা 
হইতেছে। তাহা ছাড়া গ্রামের ১৮টি কলেজে অর্থ 
সাহায্য দান করিয়া তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নততর 
করিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। কারিগরি শিক্ষা দাঁনের 
জন্ত আসানসোলের নিকট ধাঁদকাঁ, শিবপুর ও জলপাই- 
গুড়ীতে নৃতন বিগ্ালয় খোলা হইতেছে এবং হুগলী ও 
কষ্ণনগরের কারিগরি-শিক্ষা বিগ্ালয়ের সংস্কারের ব্যবস্থা 


৯২৯. 


হইতেছে। সে জন্ত ভারতগভর্ণমে্ট বর্তমান বর্ষে 
(১৯৪৯-৫০ )২* লক্ষ টাকা ও আগামী বর্ষে ( ১৯৫০-৫১ ) 
৫* লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গকে খণ দাঁন করিতে সম্মত 
হইয়াছেন । এই সকল বিদ্যালয় যাহাতে স্থপরিচালিত 
হইয়া দেশবাসীর উপকারে সমর্থ হয় সে জন্য সকলের 
এই কার্যে সাভাব্য ও সহযোগিতা দান প্রয়োজন । 
দেশের দলাদলি ও দুর্ণাতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও 
প্রবেশ করিয়াছে । যেখানে সেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইবে, 
কঠোর হস্তে সেখানে সরকারী শিক্ষা বিভাগকে কর্তব্যে 
অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহকে যে অর্থ 
দান করা ইইতেছেঃ সে অর্থ সদ্ভাবে ব্যয়িত না হইলে, 
তাহা দেশের পক্ষে দারুণ অমঙ্গল স্থষ্টি করিবে। দেশকে 
উন্নতির পথে চালিত করিবার আজ মে স্বর্ণ স্থযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, আমরা যেন স্বাথবুদ্ধি প্রণোদিত হইয| 
তাহার পথে বি্ু সৃষ্টি না করি, দেশবাসী সকলের প্রতি 
ইহাই আমাদের নিবেদন। 





নেভাজীর জন্মদিনে গৃহীত একটি ফটো--মহাজাতি সদনের সন্দুখভাগ 
13 ফটো-__ শ্ীতড়িৎ সাহা 


কক্লিক্কাভান্র শ্রপ্ানন সন্ত 


ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 
গত মাচ্চ মাসে ২ বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 
প্রথম বারে তিনি ৬ই মার্চ সোমবার বেলা ১১টায় 
কলিকাতায় আসিয়া বৃহস্পতিবার ৯ই মাচ্চ বিকালে চলিয়া 
যাঁন। দ্বিতীয়বার তিনি ১৪ই মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় 
কলিকাতায় আসেন ও ৩ দিন থাকিয়া চলিয়া যাঁন। 


স্ডান্কাত্ডঅন্ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড? ৫ম সংখ্যা 


পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় লাটগ্রাসাদে বসিয়া পশ্চিম 
বাংলার সকল দলের ও সম্প্রদায়ের ন্তোদের সহিত 
পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । তিনি 
বনগা ও রাঁণাঘাঁটে যাইয়া! তথায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
শরণার্থীদের ছুরবস্থা ও স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। বাহাঁতে 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের বিহার) উড়িস্যা, 
আসাম ও মধ্যপ্রদেশে স্থান ও আশ্রয় প্রদান কর! হয়ঃ সে 
জন্ত পণ্ডিতী এ সকল প্রদেশের রাষ্ট্রপাল ও প্রধান 
মন্ত্রীদের কলিকাতায় ডাকিয়া সে বিষয়ে তাহাদের উপদেশ 
দিয় গিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে এ সকল প্রদেশে 
প্রত্যহ সহম্্ সহশ্ম আশ্রয়প্রার্থীকে প্রেরণকরা হইতেছে । 
যাঁগাতে প্রাদেশিকতাঁর জন্ত বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী 
আশ্রয় প্রার্থীরা কোনরূপ অস্থবিধা ভোগ না করে, সে জন্ত 
প্রান্তিক রাষ্ট্রের পরিচাঁলকগণকে পণ্ডিতজী বিশেষ 
সাবধানতার সহিত কাঁজ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। 
আনন্দের বিষয়? উড়িগ্য। প্রদেশের পাঞ্্রপাঁল, প্রধান মন্ত্রী ও 
অন্ান্ত নেতারা বাঙ্গালী আশ্রয় প্রার্থীদিগকে উপযুক্ত 
বাসস্থান ও কাঁজ প্রভৃতি দেওযাঁর জন্য যথাসাধ্য যত্ব ও 
চেষ্টা করিতেছেন। আসাম ও বিহারে সে জন্য উদ্যোগ 
আয়োজন ও কার্য চলিতেছে । আমাদের বিশ্বাসঃ 
জাতির এই দুর্দিনে সকল প্রদেশের লোক প্রাদেশিকতা 
ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃভাবে সকলকে গ্রহণ করিবেন এবং 
সকলকে রাঁজনীতিক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করিয়া 
সকলের অভাব অভিযোগ দূর করিতে মনোযোগ দান 
করিবেন। 


আদ্কলস্টুল্র অঙ্ষম। হাসপাত্ডাল- 


সম্প্রতি যাদবপুর বক্ষ! হাসপাতালে একটি নব নিশ্মিত 
গৃহের উদ্বোধন হইয়াছে। এ গৃহে ৭৫ জন রোগীর স্থান 
হইবে এবং তাহা নির্মাণ করিতে ৬ লক্ষ টাঁকা ব্যয়িত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাঁকা সাধারণের নিকট 
দানরূপে পাওয়। গিয়াছে । ১৯২৩ সালে মাত্র ৪টি 
রোগীর উপযুক্ত স্থান লইয়া ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের 
চেষ্টায় এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হুইয্বাছিল--বর্তমানে তথায 
€ শত রোগী রাখার স্থান হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার 
বিধানচন্্র রায় প্রথম হইতেই এ হাসপাতালের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহাদের চেষ্টার জন্ত আমরা ডাক্তার 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 


াসক্সিকলী 


৪৯২৩ 


আপা স্াপাস্জা্প বাতা স্থান বন বা বাত -সক্জা স্ন্পা ব্তান্ ছাপা না নন কপ কত টি গন বকা কপ পা আকা স্পা ্পস্পা ০ 
৬ 


বিধাঁনচন্দ্র ও ডাক্তার কুমুদশঙ্করকে দেশবাঁসার পক্ষ হইতে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। দেশবাঁপী সম্ৃদয় জনগণের 
সাঁহায্যেই এই হাসপাতাল পুষ্ট হইয়াছে_-তীহাদের 
অধিকতর দাঁনে হাসপাতাল আরও বদ্ধিত হউক, সঙ্গে 
সঙ্গে এই প্রার্থনা জানাই । ভারতে প্রতি বৎসর € লক্ষ 
লোৌক যক্ীরোগে প্রাণত্যাগ করে-_কাঁজেই তাহার 
তুলনায় এই হাসপাতাল অতি ক্ষুদ্র । আজ দেশে এইরূপ 
বহু হাসপাতালের প্রয়োজন আছে। 
স্কতিশ-কাভ্ড। গুক্িনসে মহিলা 

কলিকাতা পুলিসে মহিলা সাঁব-ইন্সপেক্টার ও সহকারী 
সাঁব-ইন্সপেক্টার গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম নিযুক্ত ৩২ 
জনকে ৭ মাস শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে__তম্সধ্যে ১ জন 
পদত্য।গ করিয়াছেন--৯ জন সাঁব-ইম্সপেক্টার ও ২২ জন 
সহকারী সাঁব-ইম্সপেক্টীর হইয়াছেন। আরও নৃতন ১২ 
জনের শীপ্রই শিক্ষারস্ত হইবে। এই সকল মহিল! পুলিসের 
দ্বারা কলিকাঁতার অধিবাসীরা উপকৃত হইলে তাহাদের 
চাকরী গ্রহণ সার্থক হইবে । 
বিমান্-সক্রিলালন-শ্রভিতগগিভ-- 

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষে প্রথম দিল্লী হইতে 
কলিকাতা বিমাঁন পরিচালন প্রতিযোগিত! হইয়াছিল। 
প্রথম হইয়াছেন__এলাহাবাঁদ বিমান ট্রেণিং কেন্দ্রের তাইস- 
প্রিন্সিপাল কা1প্টেন নামযোণী, তীহার বয়স ৩৩ বৎসর । 
দ্বিতীয় হইয়াছেন মধ্যপ্রদেশের মিঃ এডমগুসন, তৃতীয় 
হইয়াছেন বেরিলির লেপ্টেনা্ট কণ্টণক্টার ও চতুর্থ 
হইয়াছেন লক্ষৌয়ের জি-ও-সি মেজর-জেনারেল মিপ্রী টাদ। 
২৪শে হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনদিন বারাঁকপুরে বিমাঁন- 
পরিচালন প্রদর্শনীও হইয়াছিল শ্রীবীরেন রাঁয় এ বিষয়ে 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সময়ে কি সামরিক, কি 
অসামদ্বিক সকল বিভাগেই বিমান-পরিচাঁলন ব্যাপারে 
ভারতীয় যুবকগণের অধিক আগ্রহাস্বিত হওয়ার প্রয়োজন 
কইয়াছে। 
ন্নিস্বজ্রল প্রথা ও ুহপ্রেস সন্ভাপভ্ডি- 

মিথিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি 
সীতারামিয়া ভারত পার্লামেন্টে খাগ্য ও কৃষি বিভাগের 
ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোঁচনাকালে বলিয়াছেন “দেশে 
খাগ্যশস্কের কোন অভাঁব নাই-কেবলমাত্র সরকারের খাষ্- 


শস্তের কোন অভাব নাই_-কেবলমাঁর সরকারের খাদ্যশস্য 
সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার গলদের জন্তই খাদ্য সরববাঁহ 
ব্যবস্থ। চাঁলু রাখিতে হইতেছে । পাশ্চাত্য নীতি ও 
চিন্তাধারাঁয় পুষ্ট সরকারী কর্মচারীরা পল্লীঅঞ্চলের কৃষি 
অবস্থার কোন সংবাঁদ রাখে না বা বুঝে না। মুদ্ধকালে যে 
থা নিযস্ত্রণপ্রথা চালু করা হইয়াছিল, বর্তমানে তাহা 
অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। সরকারের 
রেশনিং প্রথার ভিতর যে কি ছুূর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে 
তাহা কাঁহীরও অজানা নাই। একমাত্র দিল্লীতে যদি 
৫ লক্ষাধিক তূয়া রেশন কার্ডের আস্তত্ব অনুমিত হয়, তবে 
কলিকাতায় তাহা ১*।১২ লক্ষের অধিক যে হইবে, তাঁত 
নিঃসন্দেহে বল! যায়।” গান্ধীজি বার বার এই নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা তুলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ 
বাঁহারা গান্ধীজির নাম ভার্গাইয়! শাসন কা্ধয পরিচালনা 
করেন, তাহারা স্বার্থরক্ষা ও স্বজন পোষধণের জন্ত এই 
নিয়ন্ত্রণপ্রথা চিরদিনেয জন্ত বহাঁল রাখিতে চান। সকল 
ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মাঘের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে 
--তাঁই আজ ধ্বংসলীলাও সর্বাত্র গ্রকট | কে আমাদিগকে 
এই দারুণ দুঃসময়ে সছুপদেশ দিয়া রক্ষাঁর ব্যবস্থা করিবে 
জানি না। তবে বর্চমানের শান ব্যবস্থা বে আমাদের 
সত্বর ধ্বংস সাধন করিবে, সে বিষয়ে এখন সকলেই 
একমত হইয়াছেন। 
০কজক্রীকস সাহামা কঙ্সিভী- ণী 

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ গড়ে নে প্রায় ৬ হাজার করিয়। 
শরণার্থ পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য 
করিবার জন্য দেশের সর্কাত্র ব্থ সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছে । ত্র সকল সমিতির কার্য সংঘবদ্ধ করিয়া 
স্থপরিচালিত করিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় সাঁহাব্য সমিতি 
গঠিত হইয়ছে। মশীমান্ত রাষ্ট্রপাঁল ডক্কর কৈলাসনাথ 
কাটভু তাহার সভাপতি, শামতী ফুলরেণু গুহ তাহার 
সম্পাদক এবং বাষ্ট্রপালের প্র।ইভেট সেক্রেটারী শ্রীঠারেন্দ্রচন্্ 
সেন সমিতির কোনাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সকল সাহাব্য 
সমিতির নিজ নিজ কাঁধ্যবিবরণ এ কেন্ত্রীয় সমিতিকে 
জাপন করা ও কাধ্যপদ্ধতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির পরামর্শ 
গ্রহণ করা কর্ডব্য। নচেৎ কোন শরণার্থী ছুইবার সাহাধ্য 
পাইবে, আঁর কেহ বা কোন সাঁহাবাই লাভ করিবে না। 


২৮৭২ 


অঙ্ছীক্স লক্সালন এনিনলাভিক ০সাসাইডী-_ 

সম্প্রতি বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সৌসাইটীর বাঁধষিক 
সভায় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও 
ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রাঁয় সম্পদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 
শাস্তি ও সংস্কৃতির জন্য বাঁধিক মেডেগ এবার শ্রীমরবিন্দ 
ঘোষকে প্রদান কর! হইয়াছে। বাধিক উৎসবের দিন 
সোদাইটী গৃহে স্বর্গত বৈদিক পণ্ডিত বেদাচাধ্য সত্যব্রত 
সামশ্রামী মহাশয়ের চিত্র উম্মোচন হইয়াছে । মহামান্য 
রাষট্রপাল উৎসবে উপস্থিত থাকিয়! পুঁথি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। সোঁসাইটা একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। 
তথায় বহু মূল্যবান পুরাণবস্ত সংগৃগীত আছে। আজ সে 
সকল জিনিষ সম্পর্কে গবেষণ। ও আলোচনার সময় 
আসিষাছে। 


০স্পানল ও ভাল ল্লান্ট্র_ 


১৯২৩ সালে নেপালের সহিত তৎকালীন বুটাশ 
ভারতের সন্ধির ফলে:নেপালে বৃটাখ প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
তদ্রবধি বুটাশ নেপাল হইতে পৈন্ত সংগ্রহ করিয়া সেই 
সৈশ্যদন দ্বারা ভারত রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। সৌভিয়েট 
তুর্বীস্থান ও নেপাল পরম্পর সংলগ্ন_সম্প্রতি চীন গভর্ণ- 
মেণ্ট তিব্বতের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে 
_তিবাতের পরই নেপাল অবস্থিত। সে জন্ স্বাধীন 
ভারত-রাষ্্র সম্প্রতি নেপালের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সন্ধি 
স্পট করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে জন্ত নেপাল হইতে 
পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান পরিচালক মেঞ্জক জেনারেল 
বিজয় সাঁমসের জং বাহাদুর দিল্লী আপিয়া আলাপ 
আলোচনা করিয়। গিয়াছেন। এই নূতন সন্ধি-ব্যবস্থা 
রুসিয়ার মনোৌমত না হওয়ায় গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র 
সংঘের সভায় নেপালকে সংঘের সদস্যপদ প্রদান করা 
হয় নাই। রুসিয় ও তাহার দলভুক্ত সদস্তগণ শ্রী পথে 
বাঁধা দিয়াছেন। নূতন সন্ধির ফলে ভারতরাষ্র নেপালের 
অর্থনী তিক উন্নতি বিধানের ভার গ্রহণ করিবেন-_-তাহার 
পর নৃতন ব্যবস্থায় ভারত ও নেপাল উভয়েই উপরূত 
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নেপালে সামন্ততাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 
পরিবর্তন করিয়৷ গণতা্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠারও আয়োজন 
করা হইবে । নেপাল ভারতের বন্ধু হওয়াঁয় নেপালের মধ্য 


স্ডান্পতব্য্থ 


[৩৭শ বর্ষ? ২য় খণ্ড, «৫ম সংখ্যা 


দিয়া সোভিয়েট তুর্বীস্থান বা কমুযুনিষ্ট তিব্বত হইতে 
ভাঁরতা ক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়! যাইবে । 
লব্বীত্ পুহ্কাল- 

পশ্চিমবর্শ গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে প্রতি বংসর বিজ্ঞ।ন 
ও কলা বিষয়ে একটি করিয়া! ৫ হাজার টাঁক! মূল্যের রবীন্দ্র 
পুরস্কার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থকীরকে দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 
১৯৪৯-৫০ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন পুত্তক 
প্রকাশিত না হওয়াষু উভয় পুরস্কারই কলা বিষয়ক গ্রন্থকাঁর- 
দ্বয়কে প্রদান করা হইয়াছে_-বাঙ্গালীর ইতিহাস--আদি- 
পর্ধ+ রচনার জন্ঠ অধ্যাপক ডাঃ নীহার রঞ্জন রান্ধ ও 
“জাগরী+ নামক উপন্থাস রচনার জন্য শ্রীসতীনাথ ভাছুড়ী 
এবার পুরস্কার পাইয়াছেন_-উভয় গ্র্থই ম্বস্ব ক্ষেত্র 
উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমরা উভয় লেখককেই 
অভিননন জ্ঞাপন করি। ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববি্া- 
লয়ের চারু কল! বিভাগে বাগেশ্বরী অধ্যাপক এবং খ্যাঁত- 
নাম! বক্তা ও পণ্ডিত। 
শল্বাভ্ভ সমন্ডা ও সাহিভি্যিকন্ল্দ_ 

গত ১৬ই চৈত্র বিকালে কলিকাতা! বঙ্গবাণী কলেজের 
অধ্যাপক ্রীনিম্মলকুমার বস্থুর সভাপতিত্বে কলিকাঁতার 
সাহিত্যিকবৃন্দের এক সভায় শরণাঁগতদ্িগের সাহায্যের 
উপায় নির্ধীরণের কথ! আলোচিত হইয়াছিল। যে সাম্প্র- 
দায়িকতা ও প্রাদেশিকতা আজ আমাদের জাতীয় জীবন 
কলুষিত করিয়া আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, 
তাহা দূর করিতে হইলে সাহিত্যিকগণের সে বিষয়ে যত্ব ও 
চেষ্টা লওয়! একান্ত প্রয়োজন । দেশের এই ছুর্দিনে লৌক 
ধাহীতে শুধু সরকারী কর্মচারীদিগের ও নেতাদলের 
কার্যের নিন্দা না করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাঁদনে 
অবহিত হন, সাহিত্যের মধ্য দিয়া সে বিষয়েও প্রচার কার্ধ্য 
প্রয়োজন। এ সভায় শ্রীতারাঁশঙ্কর * বন্দোপাধ্যায় 
শীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদজনীকান্ত দাস, শ্রী প্রমথ- 
নাথ বিশি, শ্রীমনোঁজ বস্থ প্রভৃতিও এ বিষয়ে কর্তব্য 
সম্পর্কে ব্তৃতা করিয়াছিলেন। 
ইসন্য বাহিন্বীল্প সঞগ-ন্_ 

দেশকে সুরক্ষিত করিতে হইলে যে সৈন্য বাহিনীর 
সংগঠন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সে কথা কাহাকেও বলিয়া 
দেওয়া নিশ্রয়োজন। ভারত রাষ্ট্র স্বাধীন হইবার পর 


বৈশীখ--১৩৫৭ ] 


শপ 


দেশীয় রাজ্যগুলিকে ক্রমৈ ক্রমে রাষ্ট্রের অধীন করা হইয়াছে। 
কিন্তু এ সকল রাজ্যের সৈচ্ঠদল এতদিন পধ্য্ত স্বন্-গ্রধান 
ছিল। গত ১লা এপ্রিল হইতে ক্রিবাঞ্কুর-কোচিন, মহীশুব 
ও হায়দ্রাবাদ_-তিনটি বড় রাজ্যের সৈন্ুদল পরিচালনার 
ভাঁর ভারত ব্বাষ্ট্রের সেনাপতি গ্রহণ করিয়াছেন। রাঁজস্কানঃ 
পেপন্থ, মধ্য-ভারত ও সৌরাষ্ট্র সপ্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থ। করিতে 
চইয়াছে_এী সকল স্থ।নের রাঁজপ্রমুখদিগের উপর সৈষ্টা- 
ধ্যক্ষের কার্য্য ভার দেওয়া হইয়াছে ও রাঁজপ্রমুখগণকে 
ভারত-রাষ্ট্রের নির্দেশ মত কাঁজ করিতে বলা হইয়াছে। 
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্াদল পরিচালনার ভার গত ১লা 
সেপ্টে্বর হইতে ভারত রাষ্ট্র কর্তক গৃহীত হইরাছে। যে 
সকল ছে'টি ছেটে দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অধীন 
হইয়াছে, তাহাদের সৈম্তবাহিনী, হয় ভারতীয় রাষ্ট্রের সৈম্ত- 
লাহিনীর অন্তভুক্তি হইবে, না হয় তাঁচারা পুলিস প্রতি 
বেপামরিক কাজে লাগিবে। এই সৈন্যবাঁহিনী সংগঠন 
বাবস্থ সম্পূর্ণ করার পর ভারতরাষ্রের পক্ষে তাাঁর শক্তির 
পরিমাণ করা সম্ভব হইবে। খাহারা ভারতরাষ্রকে এখনই 
দুদ্ধে নামিতে বলিতেছেন, তাহাদের পক্ষে এই সংবাঁদ 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
আনানে ভশান্ষি _ 

গত আড়াই বৎসর ধরিয়া পূর্বপ1কিস্তান হইতে প্রায় 
১০ লক্ষ মুনলমান আসামে বাইয়া আসামের জঙ্গল-সমূঠে 
ও পতিত জমিদমূহে বাদ করিতেছে । 'আাঁপামে মুললমাঁন 
অধিবাপীর সংখ্যা বুদ্ধি করিয়া আপাঁমকে পাকিস্তানের 
অন্তর্গত করাই তাহাদের উদ্দে্ট ছিল। আসাম-গভর্ণমেণ্ট 
এতদিন প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে তাহাদের শক্র ভাবিয়া 
তাঁহাদের তাড়াইবাঁর জন্ত ব্যস্ত ছিল-_মুসলমাঁনগণের এই 
আগমনে বাঁধা দেয় নাই। অম্প্রতি এ বিষয়ে আদান 
গভর্ণমেণ্টের চেতনা হইয়াছে ও আসাম হইতে পাকিস্ত।শী 
মুদলমানদিগকে তাড়াইবার ব্যবস্থ। হইয়াছে। ফলে বহু 
মুসলমান আসাম ছাঁড়িয়! পূর্ব-প1কিস্তানে ফিরিয়া যাইতে 
বাধা হইয়াছে--তাহারা পূর্বব-পাকিস্তানে ফিরিয়াই হিন্দুদের 
উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার ফলে গত ২ 
মাপে প্রায় ছুই লক্ষ ছিনদু পূর্ববঙ্গ হইতে আসামে চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হইয়াছে | তাহাদের আশ্রয় প্রদান ও খাদ্যদান 
এখন আসাম গভর্ণমেণ্টের পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াঁছে। যে 

৫৪ 





ীসন্সিকী 
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সকল মুসলমান আসামে আছে, কমুযনিষ্টদের প্ররোচনায় 
এখন তাঁহারা নবাগত আশ্রয় প্রার্থী বাঙ্গালী হিন্দুদের সহি 
সর্বত্র বিরোধ আরম করিয়াছে এবং তাহার ফলে এখন 
আদামের সর্ন্যর অশান্ধি দেখা দিয়াছে। উপদ্রব ও 
অশান্তি ক্রমে সর্বত্র প্রচার লাভ করিতেছে এবং আসামের 
কামরূপ, গোঁযাঁলপাড়া, কাছাঁড় ও দরং জেলায় তাছার 
এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে ঘে সে জেলাঁগুলি 
উপদ্রত অঞ্চল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতে বাধ্য 
হহয়াছেন। আলাম সামান্ত প্রদেখ-চীন ও ব্রঙ্গদেশে 
অরাদ্গকতা চলিতেছে, তাঁহা সামান্টের মধ্য দিয়া আঁগামে 
প্রবেশ করিলে ভাহ। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ কতিকণ 
হইবে । পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার মত আসাম সমন্টাও আঙ্গ 
সারা ভারতেব চিন্চার বিষয় হইয়াছে। 
সশ্প্িম সাক্কিত্ঞান্নে ভর্শেযাল- 

পশ্চিম পাঁকিস্টানের সীমান্তস্থিত পাঠান অধিবাসীরা 
পশ্চিম পাকিস্তানের শাদন খাবস্ায় অসন্থষ্ঠ তইয়া “আজাদ 
পাঠানিস্তান গভর্ণমেণ্ট' গঠন করিয়।ছেন। উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল বুটাশ ধৈন্যদলের 
সহিও দুদ্ধ করিয়াছিল। রুশ তাঁহাদের দেশ জয় 
করিয়াছিল বটে, কিন্ধু তাদের স্বাধীনতা হরণ করিন্তে 
সমর্থ ভয় নাহ। পাঠানীস্থান দাঁধা করিয়া পাঠানগণ 
পাকিস্তানী দৈন্দিগকে তাগাদের দেশ হইতে তাঁড়াইয়। 
দিতেছে_-দলে উভয় পঙ্গে দুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে । 
প্রক1শঃ আকগানিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এই কার্যে শাঠান- 
দিগকে অর্থ ও অস্ত্রাদি দির সাহাঁদ্য করিতেছে । উন্দো- 
নেশিয়ার গণতগ্থের সভাপতি ডাঃ স্থুকর্ণ ও পাঠানদের এই 
স্বাধীনত! সংগ্রামে সহান্গহৃতি জ্াপন করিয়াছেন। সকল 
দেশের সাহাবা ও সহানুভূতি লাঁভ করিলে পাঠ।নরা থাঘ্রই 
তাভাদের দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্টা করিবে ও পশ্চিন 
পাকিস্তানের একা"শ স্বাীন পাঠানাস্থান বলিয়া গণ্য 
হইবে। 
স্নি্িঙ নাভ্ত্য- 

সম্প্রতি সিকিম রাঁজোর সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রের যে 
সন্ধিপজ্জ স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার ফলে সিকিম ভার- 
রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত হইয়াছে ও ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত 
দেওয়ান পিকিমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াঞ্ছন। 
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সিকিমের অধিবাসীদের দাবী অন্সারে সিকিমে শাসন 
কার্য্ের জন্গ একটি নির্বধাটিত-প্রতিনিধি-গঠিত পরামর্শ 
পরিষদ স্থ(পিত হইবে--ফলে জনগণের সহিত দেশ শাসনের 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইবে। সিকিম চীন সীমান্তে অবস্থিত-__ 
সিকিম ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে আসায় এ সীমান্ত রক্ষার জন্য 
ভারতকে আর চিত্তিত হইতে হইবে না, তাহা ছাড়া সিকিম 
হইতে ভারত বহু পরিমাণ খাদ্য ও অন্ঠান্ত দ্রব্য আমদানী 
করিতে সমর্থ হইবে। 
হাড় প্রান শ্রী ব্রা মকর সান্রদ্গাী৯- 
প্ররামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কর্থাদিগের চেষ্টায় বু 
স্থানে বালকগণের জন্য ছাত্রাবাদ ও বিগ্যালয় প্রতিঠিত 





স্বামী শর্বানন্দ_ঝাড়শ্রাম 


হইলেও বালিকাঁদের জন্য ট্ররূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
অধিক নহে। সে জন্য স্বামী শর্বানন্দ মহারাজের 
চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বালিকাদের ভঙ্গ 
ধ্রন্ধপ একটি ছাত্রাবাদ ও বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। 
ঝাড়গ্রামনিবাসী শ্রীযুত দেবেন্দ্রমোছন ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের 
চেষ্টায় ঝাড় গ্রামের রাজা রনরসিংহ মল্লদেব এ গ্রতিষ্ঠানের 
জন্য রাজবাড়ীর নিকটে ১৬ বিঘা উৎকৃষ্ট জমী দান 


১০১০০] 


[৬৭শ বধ, ২য় খণ্ড, €ম সংখা! 


করিয়াছেন ও গৃহনির্্ীণের জন্ত নগদ ১* হাজার টাক 
দান করিয়াছেন। ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এ 
জমীর উপর একটি একতলা গৃহ নিশ্মিত হইয়াছে। তথায় 
৫* জন ছাত্রী ও ৬ জন শিক্ষধ্িত্রী বাদ করিতে 
পারিবেন। রন্ধনশীলা প্রভৃতির জন্যও পৃথক গৃহাঁদি 
নির্মিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দেশপাল ডাঃ শ্রীকৈলাস 
নাথ কাটজু সম্প্রতি ঝাঁড়গ্রাম পরিদর্শনের সময় শ্রী নূতন 
গৃহের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়া আসিরাছেন। 
ছাত্রীদের জন্ত আরও গৃহ নির্শীণ প্রয়োভন। সে জগ 
৪* হাঁজার :টাকা চাই। বর্তমানে বিগ্ভালয়ে সাধারণ 
শিক্ষার সহিত হাতের কাজও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। 





ক £ রা 


শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব, রাজাসাহেব-_ ঝাড়গ্রাম 
উচ্চশিক্ষা প্রদীনের জন্য প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যালয়ের 
সহিত কলেজও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে গ্রাম্য ও স্থাস্থ্য- 
কর পরিবেশের মধ্যে একটি উতকষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিবে। স্বামী শর্ববানন্দ মহারাজের সহিত একদল স্থার্থত্যাগ 
শিক্ষিত কর্মী এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ববাঙগস্থন্দর ভাবে 
গড়িয়া তোলার তার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের 
বিশ্বীস এই সদহুষ্ঠানের জন্ত অর্থের অভাব হইবে না। 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] 





দেশবাসী সহ্ৃদয় জনগণের সাহাধ্য ও সহানুভূতির উপর 
এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি নির্তর করিবে। 


জ্রীঅন্বিলঝুছমাল্ল গাযেন্ন_ 

মেদিনীপুর জেলার কীাথি মহকুমার অন্তর্গত লাক্ষী 
গ্রামের শ্রীঅনিলকুমার গায়েন এই বৎসর ইংল্যাণ্ডের 
কেছ্িংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ. ফিলসফি ডিগ্রী লাত 
করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধ 1190760790681 111৮550- 





শ্লীঅনিনকুমার গায়েন 


0017 17060 006০৮ 01 010710071081109 01) ১৮৪), 
0870 5৮-সংখ্যাবিজ্ঞানের কতকগুলি প্রশ্বের 
সমাধান। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম সংখ্যা- 
বিজ্ঞানে কেশ্বিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ডক্টরেট” ডিগ্রী 
লাভ করিলেন। বিলাতে থাকাকালে ডাঃ গায়েন এ 
দেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় (:১০1677090 7০1791) 
কয়েকটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধ লেখেন। ইনি ১৯৪৩ খ্রষ্ট'ন্দে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতে (42115 
0190017850১) এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে গ্রথম 
স্থান অধিকার করিয়| স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এম-এ 
পাঁস করিয়া পরে প্রেসিডেন্সী ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। 
আশা করি, শিক্ষা ও কাজের খারা ডাঁঃ গায়েন 
দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিবেন। 


সাম্মক্সিকণী 
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আছুক্ শি-সি-সব কাব 

স্থপ্রসিদ্ধ ভারতীয় যাছুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকাঁর 
আগামী মে মাসে সদলবলে আমেরিকা যাইতেছেন। 
আমেরিকার যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি কর্তৃক নিমস্ত্রিত 
হইয়া তিনি এবারকাঁর নিখিলবিশ্ব-মাছুকর-সম্মিলনীতে 
ভারতবর্ষের যাছুবিগ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তৎপর 
তিনি ইংলগু, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারলাও, জার্মানী 
প্রভৃতি দেশেও যাঁছুবিষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন। প্রত্যে কটি 
দেশ হইতেই তিনি নিমান্ত্রত হইয়ছেন এবং কয়েকটি 





যাছুকর পি-সি-সরকার নি 


দেশের যাদুকর সম্মিলনী ইতিনধো তাহাকে তাহাদের 
সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীমুক্ত 
সরকার পৃথ্থিবীর সন্দবশ্রেষ্ঠ যাছুবিদ্ধার পুরস্কার নিউইয়র্ক 
হইতে *শ্ফিনিক্স (.51)1007% ) ন্বর্ণপদক* পাইয়া সমগ্র 
এশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


ন্রত্্গীক্স সহক্ক্ভি শ্পিল্কা। পর্িদ্ক- 


গত ২র! এপ্রিল রবিবার অপরাঙ্তে কলিকাতা লাট- 
প্রাসাদে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিঙ্গ। পরিষদের প্রথম বাষিক 
সমাবর্তন উৎসব হইয়া গিশ্নাছে। রাষ্ট্রপাল ভা: 
কৈলামনাথ কাটস্কু সভাপতির 'অভিভাষণে বলিয়াছেন-_ 
আইন করিয়া রাষ্ট্রভাষা তৈয়ার করা যায় না--সমগ্র 
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ভারতের বোধগম্য ভাষা একটি-__তাঁহা হইল সংস্কৃত ভাষ|। 
পরিষদের কর্মচিব ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলিয়াছেন-_- 
পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য একটি 
স্থায়ী বাঁপভবন ও গবেষণ1 বিভাগ, গ্রন্থাগার ও গ্রশ্থ- 
প্রকাশ বিভাঁগ, পরিষদের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ 
প্রভৃতি আশু গ্রয়ৌোজন। বিভিন্ন স্থানে সরকারী টোল- 
প্রতিষ্ঠা) আযুর্দেদ, অর্থনীতি প্রভৃতির পরীক্ষা প্রচলন ও 


স্চান্রত্ডন্ঞ 


সস স্ব -্হ হপ ্ _স্হ -স্হ ্প  স ব্ন্ত ্স্ত ২২ 





[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) ৫ম সংখ্যা 


দরকার। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম--সংস্কত 


ভাষ। প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাবিধ চেষ্টা 
করিতেছেন এবং কর্মঘচিব যতীন্ত্রবাবুর চেষ্টায় এ বিষয়ে 
নৃতন পরিকল্পন! কার্যে পরিণত হইতেছে । সকল প্রদেশে 
এইভাবে সংস্কৃত প্রচারের ব্যবস্থা হইলে সংস্কৃতই স্বাধীন- 
ভারতে ঘে বা্ট্রভাষান্পে পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 


বৈশাখ--১৩৫৭] 


ল্রহড়। শরীল্লা মকর মিশ্পন বালকাশ্ম- 

সকলেই জানেন বস্থমতীর মালিক ন্বর্গত সতীশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়ের দানে তাহার প্রদত্ত জমী, বাড়ী ও অর্থ 
পাইয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ গত ১৯৪৪ সাঁলেব 
সেপ্টেম্বর মাসে ২৪ পরগণ! জেলার খড়দ্ত পেল ষ্রেশনের 
নিকটস্থ রহড়। গ্রযমে এক বালকাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিষাছেন। 
তথায় ২ শত অনাথ বালককে আশ্রয় দান করিনা শিক্ষা 
দাঁন কর! হইতেছে--তাহাদের অন্ত আশ্রমের মধ্যে একটি 
উচ্চ ইংরাজি বিগ্ভালয় খোলা হইয়াছে এবং একটি শিল্প 
বি্ালও খোলার আয়োজন করা হইয়াছে। বর্তমানে 
প্রায় ৬০ বিঘা জমীর উপর আশ্রম প্রতিষঠিত--১৯৪৯ 
সালের হিসাবে জমীর মূল্য ৭৫ হাজার টাকা। তাঁহার 
উপর প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকার গৃাদি 'অবস্থিত। 
সতীশবাবুর প্রদত্ত ৩ লক্ষ টাকার সদ ছাঁড়ীও সাধারণের 
দাঁন এবং সরকারী সাহায্যে আশ্রম পরিচ।লিত হয়। 
১৯৪৯ সালে আশ্রমের বা্সিক ব্যয় হইয়াছে ৮৫ ভাঁগ!র 
টাকা_তন্মধো শুধু খা বাবদে ৪৮ হাজার টাকা ব্যয় 
হইয়াছে । উচ্চ বিগ্যালরের জন্ত বাধিক ৮ হাজার টাকা ও 
প্রাথমিক বিদ্যালধের জন্য নাঁধিক হাঁজার টাকা ব্যয়িত 
হইয়াছে । আশ্রমে মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও 
ব্রহ্মচারী আছেন, তাহা ছাড়া বেতনভে|গীও বহু কর্মী 
রাখিতে হয়, তাহাদের বেতন বাবদ ৯৯১৯ সালে প্রায় ৫ 
হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে । বালকগণকে বাসস্থান, 
থাগ্য, পরিধেয়, শিক্ষা প্রভৃতি সমন্তই বিনামূল্যে দান 
করা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বালা দেশে আর 
কোথাও নাই। আশ্রম-পরিচালক স্বামী পুণ্যানন্দ 
অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অক্রান্তকর্মী। তাহার চেষ্টায় 
আশ্রমের জন্ত এক বৎসরে (১৯৭৯) বিভিন্ন সরকারী 
বিভাঁগ হইতে ৫৬ হাজার টাঁকা সংগৃহীত হইয়্াছে। ৯ 
হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজের সুদ বাবদ পাওয়া 
গিয়াছে এবং বাকী সমস্ত টাকা স্বামীজি ও তাহার 
সংকর্মীদের চেষ্টার টাদ! ও দান হিপাঁবে সংগৃচীত হইয়াছে । 
১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ২৩ হাজার টাকায় ২১ বিঘা জমী 
ক্রয় কর! হইয়াছে ও তাহার উপর আশ্রমের জন্য তরকারী 
চাষের ব্যবস্থা হ্ইয়টছে। কলিকাতা হইতে মাত্র ১২ 
মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে আশ্রম অবস্থিত। দেশহিতকামী 


সামন্সিক্ষী 


৪২৬৯ 


ব্যক্তি মাত্রেরই আশ্রমটি পরিদর্শন করা ও তাহার উন্নতির 
জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। আশমে একটি মন্দির ও 
প্রারথনাস্থান নিশ্মাণের জন্ত ৪০ হাজার ট1কা ও রন্ধনশীলাদি 
নির্মীণের জন্ত ২০ হাঁজার টাকা অবিলঙ্ষে প্রয়োজন। 
স্থায়ী অর্থ ভাগরে অধিক অর্থ সংগৃহীত হইলে আশ্রমে 
আরও অধিকসংখ্যক নিরাশ্র় বালক স্থান পাইতে পারে। 
আমরা এ বিষয়ে সহদয় ও দাঁনশাল দেশবাসীদিগের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি। 


স্কহত্গ্রস-্ভ্ভাসভ্ডি সন্দ্ধনা- 

পশ্চিম বঙ্গের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান “বেঙ্গল ট্রেডাস এসৌসিয়েসনে”র পক্ষ 
হইতে গত ১৫ই মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর 
সভাপতি ও ভারতীয় পার্লামেন্টের সদশ্ত শ্রীযুক্ত স্থরেন্্ 
মোহন ঘোষ মহাশনকে এক সন্মিনে সম্বর্ধনা! করা 
হইয়াছিল। ছোঁট ব্যবসায়ীদের অভাব অভিযোগ যথা 
সময়ে সথান্থানে জাঁনাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কেন্তরীয় 
পাল|মেণ্টে 'ন্তান্ত প্রদেশের ব্যবসায়ীরা সদস্য হইয়] 
আসিয়াছেন, কাজেই তাহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত অভিযোগ 
তথার আলোচিত হইঘ্রা থাঁকে। কিন্ত বাঙ্গালার কোন 
ব্যবসায়ী কেন্দ্রীয় পারলামেণ্টের সদ নহেন। সুরে 
বাবুকে এ কথা জানানো হইলে তিনি সকল ব্যবসাধীকে 
তাহাদের অভাব 'অভিনোগের কথা বথাসময়ে তাহাকে 
জানাইতে ধলিয়াছেন ও তিনি সে সকল বিষয়ে পার্ল- 
মেণ্টে আলোচনা করার প্রতিশ্তি দিয়াছেন % পশ্চিম 
বাঙ্গালার বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বঙ্গের সকল ব্যবসাই 
প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে_-বিশেষ করিয়া ছোট 
ছোট ব্যবসায়াদের অন্থুবিধার অন্ত নাই। এখন যদি 
সংঘবদ্ধ ভাবে সে সকল অন্গুবিধা দূর করার ব্যবস্থা না 
করা হস, তবে বহুব্যবসায়ী তাহাদের ব্যবসা বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইবে । এমন অনেক অভিযোগ আছে, যাহার 
প্রতীকার করা সম্ভব, কিন্ত সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে 
বা প্রাদেশিক গতর্ণমেপ্টকে উপযুক্ত সময়ে জানাইবান্র 
স্ুবোগ ও সথবিধা নাই। স্ুরেন্্বাবুর মত কেন্দ্রীক 
পার্লামেন্টের অন্যান্ত বাঙ্গালী সাস্তগণ যদি আজ বাঙ্গালী 
ব্যবসান্মীদের অভিযোগ দূর করিতে অগ্রসর না হন, তবে 
বাঙ্গালা দেশের সমুহ ক্ষতি হইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে 
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শ্রমিক, ধনী ও মধ্যবিত্ত তিন সম্প্রদায়ই বিপন্ন হইয়াছে। 
সকলদিক বজায় রাখিয়া কি করিলে তিন সম্প্রদায়ই 
উপকৃত হইতে পারেন, সেই জন্ত পার্লামেন্ট সদশ্যগণের 
অবহিত হইয়া আলোচনা কর! প্রয়োজন। স্থরেক্দ্রবাবু এ 
বিষয়ে সকলকে সকল প্রকার সাহাঁদ্য দানের প্রতিশ্রুতি 
দান করিয়! সকলের ধনগনাঁদ ভাজন হইয়াছেন। 
আছাঙ্ব্য শ্রী্রাপ্বীগোছিনক সা _ 

সম্প্রতি কলিকাতা ঢেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে সিঁথি 
বৈধব সম্মিলনীর উদ্যোগে বঙ্গের 
প্রথিতযশ! বৈষ্ণন সাহিতাসেবী ও 
শিক্ষাব্রতী আচার্ধা শ্রীরাধাগোবিন্দ 
নাথের বয়দ বত্মর পূর্ণ 
হওয়ায় তাহার জয়ন্তী উতসব 
নিত হয়। অধ্যাপক শশ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন 
এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমন্মাথনাথ 
ঘোষ মহাঁশয় সভায় উদ্বোধন 
করেন। সভায় সিঁথি বৈষ্ণব 
সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কবি 
শরীদ্বিজেন্্রনাথ ভাছুড়ী অভিনন্দন 
পত্র পাঠ করেন। 'আঁচাধ্য রাঁধা- 
গোবিন্দ নাথকে পভাগবতভূষণ” 
উপাধি দানে ভূবিত করা হয়। 
সীলপতেেণে ০মহললল্র ভাজ 

দুইবার কলিকাতা আগমনের পর পণ্ডিত জহরলাল 
নেহরু দিল্লীতে ফিরিয়! গিয়া বাঁজেট আলোচনা প্রসঙ্গে 
বাঁচা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের একদল লোকের মধ্যে 
গভীর নৈরাশ্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। পণ্ডিত 
্রীলক্ষমীকান্ত মৈত্রের মত লোকও পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, 
“পণ্ডিত নেহরু যদি মনে করেন যে পাকিন্তান বৈদেশিক 
রাষ্ট্র বলয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট সেখানকার সংখ্যালঘুদিগকে 
রক্ষা করিতে অপমর্থ, তাহা হইলে তাহা! স্প্ভাবে শ্বীকাঁর 
করুন। লোকের মনে উচ্চ আশ! জাগাইয়া তাহার পর 
পাকিস্তানের হাতে তাহাদের রক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া 
অন্থচিত।” পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করিয়াছেন-_ পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুরা যাহাতে নিরাপদে বাস করিতে পারে তাহা দেখার 


দায়িত্ব ভারত সরকারের এবং যদি তাহারা স্বদেশে 
নিরাপত্তা না পাঁয়। তবে তাহাদিগকে নিরাপদ রাখার 


৭১ 


স্াব্রব্ডজ্রঞ্থ 


“স্য্া ব্যস স্হান স্থাপনা স্থচা 


[৩৭শ বর্ধ, ২যু খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 





যি হস্ত স্যন্ 


ব্যনস্থ!৷ ভারত সরকারকেই করিতে' হইবে। পণ্ডিতত্ৰী 
সমস্াঁর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। অবস্থা যাহা ঈাড়াইয়াছে, 
তাহাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। এই ক্ষেত্রে ভারতের , 
দায়িতকেও তিনি অস্বীকার করেন না। তবু উহা সমাধানের 
জন্ত মাথা গরম করিয়া তিনি অসংঘত উক্তি করেন নাই। 
সে দায়িত্ব কি ভাবে তিনি পালন করিবেন বা করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতে 
হইবে, অপহিষু। হইনা, উত্তেজিত হইয়! এক্ষেত্রে জনসাধারণ 








পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মন্বর্ধন। 


সমন্যার সমাধান ত কিছু করিতে পারিবেন না-_-বরং উহ্াকে 
আরও জটিল করিয়া তুলিবেন। পুর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর 
অত্যাচারের প্রতিশোধন্ব্ূপ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের 
উপর অত্যা1চ1র হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তথায় কেন্ত্রীয় 
" গভর্থমেন্ট উভয্বকেই এখন বিব্রত হইতে হইয়াছে । 
পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা আসিবেনঃ তাহাদের আগমনের 
ব্যবস্থা করা সরকারের যেমন কর্তব্য, তেমনই যদি 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে যাহারা চলিয়া বাইবেন, তাহাদের যাঁওয়ার 
ব্যবস্থা সরকার না করেন, তবে মানবতার দিক দিয়া 
কর্তব্চ্যুতি হইবে । ধীর ও স্থির ভাবে আজ জনগণকে 
সকল দিক চিন্তা করিয়া কর্তব্য সম্পার্দন করিতে হইবে। 
শুধু পণ্ডিত নেহরুকে গালি দিলে দেশে শাস্তি ।ফিরিকা 
আসিবে না। সাধারণের পক্ষে যাহা বল] সম্ভব, রাষ্ট্র 
পরিচালক হিদাঁবে পণ্ডিতজীর পক্ষে তাহা প্রকাশ করা 
যে সম্ভব নহে একথা যেন আমরা একবারও বিস্বৃত 
নাহই। 


শোক-নংবাদ 


সব্পক্লোকে শশেজভ্রমা 
বস্ক্যো্ীব্যা_ 
বিপ্লবী যুগের খ্যাতনীম!কর্থী,'দৈনিক বহ্থমতী” সম্পাদক 
উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্গাশয় গত ২২শে চৈত্র বুধবার 
ভোরে তাহার কলিকাতা 
সিথিস্থ বাসভবনে ৭২ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। ১৮৭৯ সাঁগে 
হুগলী জেলার চন্দননগরে 
তাহার জন্ম হয়। প্রথম 
জীবনে তিনি কিছুকাঁল 
মেডিকেল কলেজে পাঠ 
করেন ও কয়েক বত্মর 
শিক্ষকতা করেন। ১৯৫ 
সালে তিনি সম্বদেণী 
আন্দোলনে ঘোগদান করেন 
ও মানিকতলা বোমার 
মামলায় ১৯০৮ সালে পুত 
হন। বাঁবজীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দর্ডিত হইয়। তিনি ১০ 
বদর আন্দামানে বাপ করিয়াছিলেন ও 
সালে মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সে 
সময়ে “নির্বাগিতের আত্মকথা” নাঁগক ভিনি বন্দীজীবনের 
বে কাহিনী পুস্তকাকাঁরে প্রকাশ করেন, তাহা বা'ণা 
সাহিত্যে অন্যতম উপাদেয় গ্রন্থ । পরে তিনি সাংবাদিকের 
জীবন আরম্ভ করেন এবং ফরোয়াড ও অমৃতবাজার 
পত্রিকায় কয়েক বদর ও কলিকাতা কপোরেশনে করেক 
বর কাজ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গত ৫ 
বৎসর দৈনিক বন্থুমতীর সম্পাদক হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাগ 
পধ্যন্ত তিনি সে পদে কাজ করিতেছিলেন। ১৯৪৯ সালে 
তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহণসভার সভাপতি হইয়া" 
ছিলেন। তাহার রচনা চিরকাল লোক আগ্রহের সহি 
পাঠ করিত। বাঙ্গালাদেশে তিনি অন্যতম রস-সাহিত্যিক 
ছিলেন এবং বিজলী” প্রভৃতি পত্রিকায় ঠাহার বু রস 


১৯১৯ 


রচনা প্রকাশিত হইয়াছে । বাংলা ও ইংরাজি উভয় 
ভাষাতেই সমান দক্ষতায় তিনি রচনা করিতে পারিতেন। 
তাহার মৃত্যুতে একজন অসাধারণ মেধাঁবী কর্মীর অভাব 
হইল। 





এপেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় 


শলল্লোকে ল্রসম্জ শ্বাড়া 

স।'লাদিক জগতে সুপরিচিত রসময় ধাড়া মহাশয় 
গত »রা এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে ৭৬ বত্সর বয়ে পরলোক 
গমন করিয়াছেন । 'অপসর গ্র্টণ করিয়া তিনি গত কয় 
বঙ্সর পুজের নিকট তথায় বাঁ করিতেন। তিনি লিবাটি, 
সার্ট, হিনুস্থান ষ্টযাপ্ডার্ড গ্রভৃতি বছ ইংরাজি সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদক-সংঘের সদস্ত ছিলেন-ও তাহার সাহিতা- 
প্রতিতা কম ছিল নাঁ। ভারতের জাতীয় আন্দোলন 
সম্পর্কেও তিনি কয়েকথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
ভন্নিভ বিশ্লীস- 

অনিলবিশ্বাম নামক কলিকাতা ক্যাঙ্থেল মেডিকেল 
কলেজের এক ছাত্র কক্যাঙ্গেল হাসপাতাল রিলিফ 
এসোসিয়েদনের” পক্ষ হইতে মহাশান্ রাষ্্রপাল ডা: 
কার্টজুর নির্দেশে বানপুর-জয়নগর সীমান্তে মেডিকে, 
সাহাধ্য দান করিতে গিয়াছিলেন_-গত ৩১শে মা 


৪৩১ 


৩২, 


স্কিপ স্্ান্কা স্হপা স্হগা্টপ ব্টাও 


পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের 
গুলীতে তিনি আহত হন। 
তিনি চতুর্থ বাঁধিক শ্রেণীতে 
পড়িতেন ও ২৭শে মার্চ 
জয়নগর গিক্া'ছিলেন। 'আঁহত 
অবস্থায় তাহাকে কান্ছেল 
ভহাদপাতালে আনা হয় ও 
২রা এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে 
তিনি মারা গিয়্াছেন। 
তাঁগর পিতা শ্রীনগেন্কুমার 
বিশ্বাম আসাম গতর্ণমেন্টের 
কৃষি বিভাগে কাঁজ 
করিতেন। অনিল 
সালে শিলং হইতে ম্যাঁটি,ক 

পাঁশ করিয়া মেই 

বৎসর ঢাঁক1 মিটফোঙড মেডিকেল স্কুলে ভণ্তি হন ও দেশ 


১১৪৪ 


বিভাগের পর ক্যান্থেল মেডিকেল স্কুলে ধোঁগদান করেন। 


৩রা এপ্রিল সোমবার অনিলের মুতদেহ এক মাইল 
মিছিল করিয়া নিমতলা শ্শীন ঘাঁটে লইয়া গিয়া দাহ 
করা হইয়াছে । 


স্পলত্পোক্কে ভাঃ সুল্কক্রীতমাহন্ন দ্ধাস-- 
কলিকাতার প্রবীণতম চিকিৎসক ও খ্যাঁতনীমা কংগ্রেস- 
নেতা ডাক্তার স্ুন্মরীমোহন দ।, গত ২১শে চৈত্র মর্লবাঁর 


সকাল সাড়ে ৭্টায় গোরাটাদ রোডস্থ চিত্তরঞ্জন 
ভাঁসপাতালে ৯৪ বৎসর ধসে পরলো কগমন 
করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীহ্ট জেলায় 


স্ুন্দরীমোহনের জন্ম হয়। তাহার পিতা এ জেলায় 
কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন. ১৮৮২ সাঁলে ডাক্তারী 
পাশ করিয়। তিনি প্রথমে দেশে ও পরে ১৮৯ সাল 
হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। দশ বৎসর 
পরে চাঁকরী ছাড়িয়! তিনি ত্বাঁধীন ব্যবসা! করিয়।ছিলেন। 
তিনি আর-জি-করের কলেজে ও পরে কারমাইকেল 
মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর গত অসহযোগের 
সময় হইতে ন্তাঁশানাল মেডিকেল কলেজে অধাঁপক ও 
অধ্যক্ষের কাজ করেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি 
শুধু রাজনীতিক আন্দোলনে নয়, দেশের সকল জনহিতকর 


[ ৩৭শ বর্ষ, হয় খণ্ড, ৫ম সংখা 





অনিল বিশ্বা ফটো-ডি-রতন 


আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেনঃ তিনি অসাধারণ 
মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন-__মাত্র কয় মাস পূর্বেও সাধারণ 
সভায় বখন তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, তীহাঁর এই বৃদ্ধ 





ডাঃ স্ন্দরীমোহন দাস 


বয়সে কণ্ঠম্বর, স্থতিশক্তি প্রভৃতি সকলকে বিস্মিত 
করিয়াছে। মাত্র কয়দিন তিনি রোগে শ্যাগত ছিলেন। 


বৈশাখ--১৩৫৭ ] _বকশপ্পুর্মক শ্রনাস্ডলীকল্রপ ও শ্রশ্বল সম্্রন্ছে স্পাক্জীক্স ন্বিপ্রান্য ১ ৪৩৩ 


শাসন পচা ন্চপা স্থিানধিপা ব্রি বা পা -ব্হচা বলা আনা 


তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
অনুরাগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সে 
আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়া দেশ- 
সেবা করিয়াছেন ও গত ৩০ বৎসর কাল জাতীয় 
আযুবিজ্ঞান কলেজের উন্নতিতে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। এরূপ কর্মময় জীবন সাধারণতঃ দেখ! 
যা না। 
স্লক্শেক্কে ক -নিল্নীগ 

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূ্দ বিচারপতি খগেন্দ্রচন্তর 
নাগ গত ৭ই চৈত্র ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন 





কে-দিনাগ আই-নি-এস্‌ 


করিয়াছেন। ঢাকা জেলার বার্দীর প্রপিধ«্" নাগ 
বংশে তাহার জন্ম; নাগ মহাশর বিশেষ কৃতিত্বের সহ্তি 








প্ ব্হা 





স্ক্ষ 


মৈমনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিয়া ব্যবহারাজীব হইতে ধর্্মীধি- 
করণের জন্গ নির্বাচিত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ'করেন। জেল! জজের পদেও 
তিনি অনুরূপ সাফল্যের সহিত (সিলেকশন গ্রেডে ) 
ছিলেন এবং বিখ্যাত তারকেশ্বর মোহস্তের মামলা 
প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোকদদমার ভার সরকার 
তাহার হন্তে বিভিন্ন সময়ে অর্পণ করেন; তাহার 
তারকেশ্বর মামলার ক্বায় শুধু যে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা 
নহে, ইহা স্থট বিচারের জন্য হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউদ্সিলে 
সমথিত ও প্রশংসিত হয় । ১৯৩৩ সনে তিনি হাইকোর্টের 
বিচারপতির পদে উন্নীত হয়। 

১৯৩৮ সনের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিচারপদ্ধতিকে 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজা সাগ্রহে তীহাকে 
ত্রপুরার প্রধান বিচারপতি করিয়া লইয়া যান এবং গত 
বৎসর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বশীল পদ অলংরুত করিয়া" 
ছিলেন। 





সপ প্যাচ সহ সস 


সল্রল্লোন্কে আহ্মুল্যশ্রন্ম সাজ্যে_ 

কলিকাতা কপোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিনার অমূল্যধন 
আট্য গত ২১শে চৈর ৮৩ বশর ধমসে কলিকাতা 
চেতলাঁয় নিজভবনে পরলৌকগমন করিয়াছেন। তিনি 
কপোরেশন ও অঙ্ান্ত বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য 
দিয়া সারা জীবন জন-সেবা করিয়া গিয়ছেন। ধনী 
ব্যবসায়ী হইয়াও জনকল্যাণ সাঁধনে তাহার অসাধারণ 
আগ্রহ দেখা যাইত। দেশের কৃষি ও গোজাতির উন্নতির 
জন্য তাঁহার বনুবিধ প্রচেষ্টার ফলে দেশ উপকৃত হইয়াছে । 


বলপুর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সন্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান 
অধ্যাপক ডক্টর রম! চৌধুরী 


জাতির জীবনে আঞ্জ অকস্মাৎ এক মহা! সমন্তার উত্তব হয়েছে। 
পরাধীন ভারতে, বিদেশী রাজশক্তির শ্বার্থান্বেষী প্ররোচনায় সাম্প্রদ্ায়ক 
বিদ্বেষের যে ঘনকৃষঃ মেথ আমাদের জাতীয় জীবনকে তমিশ্রাচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল, ব্যর্থ করে দিয়েছিল তার আলোর পথে সুন্দর, সহজ, 
স্বাভাবিক বিকাশকে, দেই ঘোর কুটিল মেঘই আজ সহমগুণ বন্ধিত 
হয়ে" স্বাধীন ভারতের নবোদিত সহম্ররশ্ির সহজ দিক্‌ প্রসারী অয়ান 
ছ্যাতিকে পরিস্ধান কর্তে সমুদ্যত। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নোয়াখালির 
ধবস্তবিধবন্ত, রক্তপ্লাবিত পথে পথে দে তয়ানক সমস্তার নন্ুতখীন 


আমাদের হ'তে হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের গল্প ঢা বৎসরের মধ্যেই 
সেই দাকুণ সমস্তাই পুনরায় ব্যাপকতর রাপে, ভীমণতর রাপে আমাদের 
উদ্ত্রান্ত করে হুলেছে--মর্থাৎ, ব্যাপকভাবে বলপুধক তথাকধিত 
ধর্মান্তরীকরণ, বিবাহ ব| ধর্ণণশের অতি শোচনীয় সমন্ত। | হিন্দু 
সমাজের জীবনে এই সমস্। অবগ্ঠ নুতন নয়_সধাযুগে মুসলমান 
শাসকগণের রাজত্বকালে বহুবারই তাকে এরূপ নিদারুণ বিপদের 
মন্পুণীন হ'তে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শ্বীকার করতে হয় যে, 
তৎকালীন লমাজপতিরা এই সমন্তার ম্ায়ধনানুমোদিত সমাধানে 


৪৪৩৪, 


সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, প্রাণভরে ধর্ান্তর গ্রহণে 
বাধ্য মরনারী এবং গশুবলের নিকট পরাজিত! অসহায়। নারীকে 
অগ্ুচি, অসতী বলে সমাজ থেকে বহিষ্ঠত করা যে সকল যুক্তি থেকেই 
ঠায় ও নীতি বিরোধী, সে নন্বদ্ধে দ্বিমত হ'তে পারেনা। 

বলপূর্ধক ধর্ণান্তরগ্রহণ করান ঘে চলেনা, তা' ম্বতঃসিদ্ধ সত্য। 
কারণ, ধর্ম প্রাণের জিনিষ, হাদয়েরই নিধি_যা” আমরা বুদ্ধি দ্বার! 
উপলব্ধি করি, হাদয় হ্বারা অনুভব করি, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তাই 
কেবল হ'তে পারে আমাদের প্রকৃত ধর্ম । প্রাণের গু দেখিয়ে, 
বলপুর্বক নিষিদ্ধ মাংসাদি ভক্ষণ করিয়ে, অর্থহীন কতকগুলি আগারামুষ্ঠান 
কর্তে বাধ্য করিয়ে যে ধর্মগ্রহণ করান হয়, তাকে "্ধর্ন” নামে 
অভিহিত করাই যুঢ়তীমাত্র। একই ভাবে, বিবাহও মনেরই জিনিষ_ 
পবিভ্রত। ও সতীত্ব হৃদয়েরই ধ্ন। মেজন্ পশুপ্রবৃত্তি ছুরাম্মদের 
অত্যাচারে নারীর দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার বিন্দুমাত্র হানি 
হয়না । স্থতরাং তৎকালীন সমাজপতিগণের বিধিবিধান যাই হো'ক্‌ 
হবয়ং হিন্দু শান্্ কোনোক্রমেই এই সব দুংস্থ, নিপীড়িত নরনারীকে 
জাতি ও সমাজচ্যুত কব্বার বিধান দিতে পারেনা । হিন্দু সংস্কৃতির 
মূল ভিত্তি ন্যায়, নীতি ও ওদার্ঘ। পুণ্যক্জোক, প্রাতঃম্মরণীয় খধিরা 
যে স্যায়ধর্ধে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক অত্যাচারিত, নিরপরাধ জনগণের 
উপর এরপে পুনরায় অত।চার করবেন, একের দোষে অন্যকে দণ্ড 
দেবেন, নৃশংস অত্যাচারীর পাপে অনহায় অত্যাচারিতকেই পাপীরপে 
পরিত্যাগ কর্বেন_ত|, অপস্তব। অথচ, এরাপ নিষ্ঠুর বহিষ্ষরণ 
শান্্ের নামে, ধর্জের নামে অনুষ্ঠিত হয় বলে অগ্াপি অনেকের মনে 
ত্রাশ্ণ ধারণ! বিদ্যমান যে, শাগ্নদতেই এই সব দুর্গত, লাঞ্চিত নরনারী 
অশুচিরূপে পরিত্যজ্য । কিন্তু আমাদের পুরাণ, স্মতিশাস্ত্রাদিতে বগলে 
সুম্গ্ট বিহিত হয়েছে যে, বলপূর্বক ধান্তরীকরণ ও বিবাহ সমাজের 
চক্ষে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ, সেগম্ত এরূপ নরনারীর কোনোরপ প্রায়শ্চিত্তের 
পযন্ত প্রয়োজন নেই। কোনে কোনে! স্মৃতিকার লছু প্রায়শ্চিত্তের 
পরে এদের সঙম্মানে সমাজে পুনঃ প্রবেশ অনুমোদন করেছেন, 
কিন্ত পরিত্যাগবিধি কুত্রাপি নেই। ঈদুশ ছু' একটী বিধি এস্থলে 
উদ্ধৃত কর্ছি। | 

প্রথমেই একটা সাধারণ গ্ঠায়ের বিধান ধর! যাকু। যুক্তি, হ্যায় 
ও নীতির দিক্‌ থেকে, যা" স্বেচ্ছায় করা! হয়, কেবল তা'র জন্যই 
ক্কর্তা স্বয়ং সদায়ী__কেবল একাপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কনের জন্তই তিনি 
সান্্ীয় ও সামাজিক নিন্দ।-প্রণংসা, তিরক্কার-পুরফ্ষার প্রভৃতির পাত্র 
হ'তে পারেন--বলপূর্বক তাঁকে যা" কর্তে বাধ্য কর! হয়, দেন 
নিশ্চয়ই তিনি বিন্দমাত্র দায়ী নন। বিশ্ববিশ্রুত মনুস্থৃতি এই যুক্তি ও 
স্যায়ানুমোদিত বিখিই হুন্দরভাবে বল্ছেন £- 

“বলপূর্বক ঘা' দত হয়, বলগুধক যা, ভুক্ত হয়, বলপূর্বক যা' 
লিখিত হয়, বলপুর্বক যা' কৃত হয়__মনুর মতে, তা' সবই অকৃত ঝা 
অমিদ্ধ |" (৮-১৬৮) 


স্াব্সব্তজ্যঞ্থ 


[৬৭শ বধ, ₹য় খণ্ড, ৫ম সংখা 


যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিত| ও বিষ্ুসংহিতার মতেও “ “বলপুর্বক ও ছলপূর্বক 
য।' সাধিত ব৷ লিখিত হয়, তা? প্রমাণরূপে পরিগণ্য নয় ।” 
(বাজবন্্য ৯১, বিধুঃ ৭-১) 
অতিদংহিত|, অত্তিম্ৃতি, বশিষ্স্থৃতি ও বৌধায়নশ্থৃতি অতি প্রাচীন 
ও সম্মানীয় স্মৃতিগ্রস্থ। এদের সবগুলিতেই প্রায় একই শ্লোক উদ্ভৃত 
করে" প্রমাণ কর! হয়েছে যে, নারীরা চিরপবিত্রা, দেজন্য তাদের 
কোনোরূপ পাপ বাঁ অপরাধ হ'তে পারেনা। বিশেষভাবে, ধর্ষিতা 
নারী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তন্মধ্যে কয়েকটা প্লোক নিয়লিখিতরাপ £_- 
“ব্লপূর্বক ধর্ষিতা, অথব| চৌর-হস্তগতা, অথবা স্বয়ং বিপন্না, অথবা 
প্রতারিত নারী অনূধিতা বলে 514 ত্যাগ করা মন্পূর্ণ অনুচিত। 
নারীর! অতুল পবিভ্রতাভাজন, তারা কোনোক্রমেই দৌষদুষ্ট। হন না। 
অনবর্প কতৃক যে নারী সন্তান-সম্ত।বিতা হন, সেই নারী সন্ভানজন্মের 
পূর্ব পর্যস্ত অশ্তদ্ধা থাকেন। কিন্তু তার পরে তিনি বিমল কাঞ্চনেরই 
স্ঠায় শুদ্ধ! হন। নারীদের সোম শুচিত, গন্ধর্ব গুভবাকা ও আগ 
সর্বপবিভ্রতা দান করেছেন, সেজন্য নারীরা সর্বদাই নিষপুষ।। বস্ত্ে 
মধ্যে কৌগীন শুচি, কিন্ত নারীদের মধ্যে সকলেই শুচি। অথের মুখ, 
গাভীর পৃষ্ঠ ও ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র, কিন্তু নারীদের সর্বাঙ্গই পবিজ্লু।” 
(অত্রিম্মতি ) 
মহাভারতের মোক্ষধর্ন পর্সেও হুম্পষ্ট ভাবে বিহিত আছে যে, 
সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষই যখন নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ 
করেছেন, তখন পুরুষের ক্রটা ব| অক্ষমতার জঙ্ নারীর অপমান দংঘটিত 
হ'লে, সেজস্থ পুরুষই মন্পূ্ণ দায়ী, নারী নয়। মহাভারত বল্ছেন £-- 
ন্ত্রীর কোনোরূপ অপরাধ হয় ন|, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হুয়। 
মহাদোষ অনুষ্ঠিত হ'লেও, কেবল পুরুমেরই অপরাধ হয়। সর্বব্য।পারে 
পুরুষাধীন! বলে, নারীদের কোনে! অপরাধ হয় না।” ( মোক্ষধন ) 
ব্যাথা] প্রসঙ্গে, মহাভ।রতের প্রসিন্ধতম টাকাকার নীলকঠ অধিকত? 
ম্প্ করে' বল্ছেন 
“সর্বকাধে নারী পুরুষের অধীন! বলে, বলাৎকারকৃত ঝভিচারাদিতে 
নারীদের কোনোরূপ অপরাধ হয় না ।” 
উপরি উদ্ধৃত উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হ'বে যে, বলপূর্ণঃ 
ধর্মান্তরিত নরনারী ও ধর্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে গ্ঠাযা বিধিবিধান' 
আমাদের শান্ত্কারগণ ধিয়েছেন। পরম সখের বিষয় যে, পূর্ববারে 
সায় এবারও পঞ্ডিতমণ্ডলী বিধান দিয়েছেন যে, পুরববঙ্গস্থ বাঁ পুর্বঙ্গাগ 
অত্যাচারিত সহস্র সহশ্র নরনারী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে ভাদে 
প্রায়শ্চিন্তাদির কোনোরূপ প্রয়োজন নেই। এই হুচিন্তাপ্রহ্ুত বিধা 
থে কেবল স্তায় ও যুক্তিসঙ্গত, তাই নয়, শাস্ত্র লম্মতও সমভাবে । শানে 
অনুমোদন লাত না করলে অগ্থাপি আমাদের মনের সন্ভষ্টি হয় ন! 
সেক্রন্ত আমাদের হৃতসর্বন, নিগীড়িত, অপমনিত ভ্রাতাভগ্রার তৃপ্তি 
শান্তির জদ্ে শাস্ত্রের এক্সপ উদার ও উন্নত মতবাদদ্নমূহের বহুল প্রচা 
আজ অত্যাবস্থক | 


ঘড়ী 
ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


বময়লিদ্দেশিক যন্ত্রবশেষকে আমরা 'ঘড়ী' বলি। এই শব্দটি সংস্কৃত 
“ঘটা' বা “ঘটিকা' শবের প্রাকৃত রূপ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় “খটা' বা 
“ঘটিকা' শব্দের মৌলিক অর্থ 'কুত্র পাত্র'। শব্দটির এই অর্থবিবর্তনের 
প্রকৃত কারণ এই ষে, প্রাচীন ভারতে শ্ুদ্র জ্রপাত্রের সাহায্েই 
সাধারণতঃ সময় নিরূপণ করা হইত। অবশ্য সময়নিদ্ধারণের আরও 
নান! পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে এজন্ত জলপূর্ণ বাটীর ব্যবহার 
স্বাপেক্ষা ব্যাগক ছিল বলিয়া বুঝ! যাঁয়। কিন্ত সুপ্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে ময়নির্দেশক মন্ত্র অর্থে “ঘটা' বা "ঘটিকা, শব্দের ব্যবহার 
দেখিতে পাই না। আফগানিস্থানের অগ্র্গত কাবুলের নিকট আবিষ্কৃত 
কুধাণবংশীয় নরপতি হুবিষ্ণের একখানি লিপিতে (থ্রীষ্টীয় ১২৯ অন্ধ) 
বালাখক “ঘটিক' শব্দটির ব্যবহার দেখিয়াছি। 

খখেদে দিন ও র|ত্রিভেদে অহোরাত্রের দুইটি বিভাগের উল্লেখ 
আছে। আবার দিনমানকে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের 
কাল হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে দেখ! যায়। কখনও বা 
দিনমানের পঞ্চ বিভাগ কলিত হইত; যথা(১) প্রাতঃ ব| উদয়, 
(২) সঙ্গব, (৩) মাধ্যন্দিন বা মধ্যাহ্ন, (8) অপরাই, এবং (৫) সায়ং 
সায়াহ বা অন্তগমল। ইহার প্রতিভাগে তিন মূহুর্ত অর্থাৎ ২ ঘণ্ট| ২৪ 
মনিটকাল গণনা করা হইত। খখেদে মুহূর্তের (৪৮ মিনিট ) উল্লেখ 
হইতে ইহাকে কালগণনার একটি সুপ্রাচীন মান বলিয়া স্বীকার কর! 
খাইতে পারে। খগেদ ৬৯১, ১০1৩৪1১১, ৩৫৩৮ ইত্যাদি ভরষ্টব্য। 
শতপৎত্রাঙ্গণে (১৩।৩২) অহোরাত্রকে ত্রিশ মুতে এবং বৎসরকে 
»* ৮৩৬০০৮১০৮০১ সুনূর্তে বিভজ করা হইয়াছে। তৈত্বিরায় ব্রাহ্মণ 
। ১০1১) দিনমানের পঞ্চদশ মুর্তকে চিত্র, কেতু প্রন্ুতি বিভিন্ন নামে 
অভিহিত দেগ| যায়। কিন্তু বৈদ্দিকযুগে কি রীতিতে মুহুর্তের পরিমাণ 
নিরূপিত হইত তাহ! নিশ্চিত বলা যায় না। পরবর্তীকালীন ধর্ম ও 
অর্থশাস্ে দিনমান ও ব্াত্রিমান উভয়কে আটভাগে বিস্তক্ত করিয় প্রতি 
ভাগের জন্ত নরপতির কর্তব্য নির্ধীরণের চেষ্ট|! হইয়াছে। ইহাতে প্রতি 
ভাগের পরিমাণ ১ ঘন্ট। ৩* মিনিট হইত। কানে-কৃত ধর্মশান্ের 
ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬৪৪ পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 

কিন্তু বিশাল ভারতবধের সর্বত্র কাশবিভাগের পদ্ধতি একরাপ 
ছিল না। দুই চারিটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিঞ্ধার বুঝ! যাইবে। 
মনুসংহিতা। (১1৪৬) বলেন, ১৮ নিমেধ (+৮ সেকেও)-"১ কাঠ! 
(৩২ সেকেও ), ৩* কা্ঠা্.১ কলা (১ মিনিট ৩৬ সেকেও্ড), ৩, 
কলা -*১ মুহূর্ত (৪৮ মিনিট ), এবং ৩* মুহুর্ত» ১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)। 
অমরকোষের (৩১১-১২) কালবিভাগ কিঞিৎ শ্বতস্ত্র; কিন্তু ইহাতেও 


মুহুর্ত প্রধান মানরপে নিদিষ্ট । এই মতে--১৮ নিষেধ (১১৭ সেকেও) 
-*১ কাষ্টা ( স₹ দেকেও ), ৩* কাষ্ঠ। ০১ কল! (৮ সেকেওু), ৩* কল! 
স্প১ ক্ষণ (৪ মিনিট), ১২ ক্ষণস১ মুক্ত (৪৮ মিনিট), এবং ৬৯ 
মু$র্তস১ অহোরাত্র (২৪ ঘন্টা)। অভিধানপ্রদীপিক সংজ্ঞক পালি 
অভিধানে বল! হইয়ছে--১* অক্ষর (২8 সেকেও)-"১ ক্ষণ (২২৪ 
১* ক্ষণস্১ লয় (২৮) দেকেও), ১* লয়” ১ ক্ষণলয় (৪৫ মিনিট ), 
১* ক্ষণলয়-১ মু$র্ত (৪৮ মিনিট), ১* মুহুর্ত »১ ক্ষণমুত্্র (৮ ঘণ্টা ), 
এবং ৩ ক্ষণমুতুর্ব_ ১ অহোরাত্র (২* ঘন্টা )। 

উদ্ধত গণনাগুলিতে মু$র্তকে কালবিভাগের প্রধান মান স্বীকার কর! 
হইয়াছে; কি মুহুর্তের বিভাগ সম্পর্কে কিছুমাত্র মতৈক্য দেখ! যায় না। 
ইহার কারণ এই যে, মুহূর্তকে স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত 
কর! হুইত এবং এ বিষয়ে কোন প্রাচীন সব্ধবসম্মত নিয়ম ছিল ন। 
আঁধার প্রাচীন ভারতের অপর একটি কুপ্রচলিত কালবিভাগ রীতি 
অনুসারে অর্ধ মুহূর্ত অর্থাৎ ২৭ মিনিট সময়কে অগ্ততম প্রধান কালমান 
স্বীকার কর! হইত বণিয়! জানা যায়। কৌটিলীয় অর্থশান্ত্রে দেখিতে 
পাই--২ ক্রি ("5 মেকেও )»১ লব (ছা, সেকেওড),২ লব "১ নিমেষ 
(২ সেকেও ), ৫ নিমেম-১ কাগ্া (১২ সেকেও ), ৩ কাঠা ১ 
কলা ( 5৩ মেকেও ), ৪* কলা -.১ নাঁড়িক! (২% মিনিট ), ২ নাড়িক! 
১ মুর্ত (৮৮ মিনিট ), 'এবং ১৫ মুহুর্তে এক দিনমান ব| রাত্রিমান। 
এই নাড়িক। ঝ| নাঁড়ী অর্থাৎ অন্ধ মুহুর্তের অপণ নাম ঘটাবা ঘটিকা 
এবং দণ্ড। 

জ্যোতিষগ্রন্থাপ্দি মতে ক্রটি প্রস্তুতির দ্বার! কালবিভাগ ক্কা্পনিক ; 
হৃতরাং শ্রাণ অর্থাৎ নিংখামের সাহায্যে কালভাগ কর্তব্য। এই 
রীতিতে অনেকক্ষেত্রে মুঠ্ঘকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁলবিভাগ করা 
হইয়াছে। সুধ্যসিদ্ধাস্ত (১১১-০২) অনুনারে--১ নিঃখান বা গ্রাণ 
(৪ দেকেও)-*১ বিনাড্রী (২৯ সেকেও), ৬" বিনাড়ী-১ নাড়ী 
(২৪ মিনিট), এবং ৬* নাঁড়ী-১ অহোরাত্র (২৪ ঘন্টা )। কোন 
কোন গ্রন্থে বলা হইয়াছে--দশটি গুরুত্বর উচ্চারণকাল-.১ প্রাণ (৪ 
সেকেগ), ১ গ্রাণ১ গল (২৪ পেকে) এবং ৬* পল ০১ দণ্ড 
(২৪ মিনিট)। এস্থলে বিনাঁড়ীকে 'পল" 'এবং নাড়ী ব নাড়িকাকে 
“দণ্ড বলা হইয়াছে। জ্োতিষিগ্রণ ** গুরুত্বরবিশিষ্ট এক শ্লোক পাঠ 
করিয়া “পল' বা বিনাড়ী নিদ্ধারণ করিতেন ; ই গোকটী ৬* বার পাঠ 
করিয়। "দণ্ড নিরপিত হইত। জ্যোতিন্তন্থে যে ৬* গুরুধরধিশিষ্ট 
ঞেক পল বা বিনাড়ী এবং দণ্ড বা পটিকা নিরাপণের জস্ত নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তাহ! নিষ্ে উদ্ধত হইল।-_ 


৪৩৫ 


০৩৬ 


“মা কানে পঙ্গন্তান্তে পর্ধ্যাকাশে দেশে ্বপ্দীঃ 

কান্তং বন্ত,ং বৃত্ত পূর্ণং চন্দ মন্বা রাত্রৌ চেৎ। 

সুৎক্ষামঃ প্রাটংশ্চেতশ্েতে। রাঃ ক্র প্রাগ্াৎ 

ত্মাদ্ধান্তে হর্বত্যান্তে শধ্যৈকান্তে কর্তব্য। |” (লীলাখেল বৃত্ত ) 


পর্ধ্যসিদ্ধান্তে (১৩।২০-২২) বলা হইয়াছে যে, শঙ্কু বষ্টি, ধনুক, চক্র 
ইন্যাদি ছায়া মাপিবার নান! যন্ত্র, জলঘস্ত্রকপালযঙ্জাদি, মমুরমূন্তি 
নরহুন্তি, বানরমুর্তি এবং বালুকাযসত্রের সাহায্যে সময় নিরপিত হইয়া 
থাফে। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, সময় নিরূপণ কাধে 
পারদচলাচলের ছিত্র, জল, রশি, দড়ি, তৈল, পারদ এবং বালুক! 
ব্যবহৃত হয় । “হব্লন্জবসন্* সংজ্ঞক অভিধানেও মধ্যযুগীয় ভারতে 
বাবঙত পানঘড়ী বা পানীব্ষড়ী, ধুপঘড়ী এবং রেতঘড়ী বা রেত! ঘড়ীর 
লেণ দেখা মাঁয়। ইহার প্রথমটিতে জল, দ্থিতীয়টিতে রৌন্ত্র এবং 
তৃতীয়টিতে বাণুকা ছারা কাল নির্দারণ করা হইত। আমরা পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, অন্ধমুকুর্ত জ্াপক প্রধান কালমানকে নাড়ী বা নাড়িকা, ঘটা বা 
ঘটিকা এবং দণ্ড বলা হইত। তিনটি শব্দই কাঁলপরিমাপক বস্ত 
বিশেষের নান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দণও বলিতে মূলত: ছায়া মাপিবার 
ঘষ্টি বা শঙ্কু বুঝাইত। নাড়ী শন্দের অর্থ নল এবং ঘটা অর্থ শু 
জণপাত্র। এই তিনটি বন্তই কাঁলপরিমাঁপে সর্বাধিক বাবহৃত হইত। 
সেভম্য এই তিনটি সদাব্যবহৃত বপ্ত কালক্রমে ২৪ মিনিটের কালপরিমাণ 
অর্থে বূঢ় হইয়া যায়। 
প্রাচীন সাহিতো কালপরিমাপক বস্ত্রের যে সকল বর্ণনা দেখ! যায়, 

গাহাতে বুঝিতে পারি যে, নাড়ী এবং ঘটী একই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ 
ছিল। তবে মন্্রটি সর্বাত্র একপ্রকার ছিল না। স্র্ঘানিদ্ধান্ডে (১২১৩) 
মন্তবতঃ  নাঁড়ী( নল )-বিহীন ঘটার উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। বলা 
হইয়াছে যে, নিয়ে ছিদ্রসংবলিত নির্দিষ্ট আকারের একটি তাঅপাল 
ছলের উপর বসাইলে অহোরাত্রির বাট ভাগের এক ভাগ সময়ে ইহ! 
জলপুর্ণ হইয়া ডুবিয়া ঘাইবে ; ইহার নাম কপালযস্ত্র। কপাল ও ঘটা 
শব দুইটি সমর্থক ৷ শব্দকল্পক্রমধৃত (দণ্ড শব দ্রষ্টব্য) ব্রক্মবৈবর্তপূরাণে 
বলা হইয়ান্ছে, 

বট্পলং পাব্রনিশ্বীণং গভভীরং চতুরঙ্গুলম্‌। 

বর্মাসৈঃ কৃতচ্ছিন্ত্রং কুতেশ্চ চতুরঙ্গুলেঃ ॥ 

যাবজ্জলল্ল,ভং পাত্রং তৎকালং দণ্ডমেব চ ॥* 


এ সম্বন্ধে অল্বীরণীর গ্রন্থে (প্রথম থণও, ৩৪শ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৩৪) 
একটি বর্ননা আছে। অলবীরানী জ্যোতিষী ব্রঙ্গগুপ্ত, কাশ্মীরীয় 
জ্ঞযোতি্বিদ্‌ উৎপল, বারুপুরাণ প্রভৃতির উদ্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন বে, 
কালের হুগ্ম পরিমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় লেখকের মধ্যে উকমত্য 
নাই। উৎপলের শ্রন্থ হইতে তিনি নিম়োত্ৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 








* শব্দকল্পঙ্রমে (নাড়িকা শব্দ ভষ্টবা) বিষুপুরাণ 3 উহার 
ঞধরম্বামীকৃত টীক! হইতে নিয় শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইয়াছে ।-_ 


জ্গান্তত্তব্ঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ৫€ম সংখ্য। 


“কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ছয় অঙ্গুলি গভীর একটি গোলাকার গর্ভ খনন 
করিতে হইবে। এ গর্বের ব্যাদ হইবে দ্বাদশ অঙ্গুলি এবং উহাতে 
তিন মনা পরিমিত জল ধরিবে। ট্র গর্ভের নিক্নভাগে ছয়গাছি চুল 
প্রবেশ করিতে পারে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিতে হইবে। যে 
সময় মধ্যে তিন মনা পরিমিত জল এ ছিন্রপথে বাহির হইয়া যায়, উহাই 
এক 'ঘটা'।” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটি ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট 
আকারের নিষ্সে ছিবিশিষ্ট একটি পাত্র জলের উপরে বদাইয়! উহ 
কতক্ষণ ডূবিয়! যায়, সেই সময়ের গণন!| করা হইত। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় 
উরাপ একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ল যতক্ষণে নিঃশেষে বাহির হইয়া 
মায়, উহার দ্বার! কালনিরপিত হইত। উভয় পদ্ধতির গণনাতেই 
অনেকক্ষেত্রে বাটীর ছিদ্রে একটি নাড়ী অর্থাৎ নল সংযুক্ত করা হইত। 
তখন নলযুক্ত যস্ত্রটকে ঘটী ব| নাড়ী উভয় নামেই অভিহিত করা হইত। 
অর্থশান্্র (শামশাস্্ী, পৃষ্ঠা ১০৭) অনুসারে “সবর্ণমাধকাশ্চত্বার- 
শ্চতুরহুলায়ামাঃ কুন্তচ্ছিত্রসাকমস্তসো বা নাঁডিকা।” অর্থাৎ চার মাধা 
স্বর্ণ দ্বারা নির্দিত চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ নলপথে কোন পাত্র হইচে এক 
আঢক জল বাহির হইতে যে সময় লাগে, উহাই এক নাঁড়িকা। 

“নাড়িক। তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ। 

উন্মানেনান্তসঃ সা তু পলাগ্ঘরদত্রয়োদশ ॥ 

হেমমাধেঃ কৃতচ্ছাদ চুডিশ্চতুরঙগুলৈ:। 

মাগধেন প্রমাণেন ফক্ষগ্রস্থস্ত সংস্মৃতঃ 0” 

“দ্বাদশাদ্ধপলোন্মানং চতুিশ্চতুরক্ষলৈ: | 

্বর্ণমাধৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎগ্রস্থজলপ্ল.তম্‌ ॥” 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রোরকের ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে, নাড়িকাজ্ঞানোপায়মাহ | 
ল্মানেনেতি সাদ্দেন। অন্তল উন্মানেন, উন্মীয়তে অনেনেত্যুন্মানং পাত্রম্‌। 
অদ্ধেন যোগে ত্রয়োদশ সার্দদ্বাদশে ঠার্গঃ। উন্মানকপেন ঘটিভানি 
সাদ্ধদ্বাদশপলানি সা নাড়িকা। সাদদ্বাদশপলভাস রনির্মিতপাত্রেণ সা 
নাড়িক! জ্ঞাতব্যেহ্যর্থঃ ৷ কিং প্রমাণং ৬ৎ পাত্রং কাধ্যং তদাহ, 
মাগধেন প্রমাণেন জলগ্রস্থস্ত সংশৃত ইতি। সাদ্প্ধাদশপলজলেন হি 
মাগধদেশপ্রস্থঃ পুয্যতে। তথ প্রমাণং পাত্রং কার্য্যমিত্যর্থাৎ সিদ্ধম্‌। 
ননু তথাপি পাত্রেণ কখং নাঁড়িকাজ্ঞনং কিয়াপরিচ্ছেছ্যত্াৎ কাঁলস্তেত্যাঁ 
শঙ্কা কিয়াসিদ্ধয়ে প্রস্থাদি বিশিনট্টি হেমেতি। মাষঃ পঞ্চগুঞঃ | 
হেয়ো মাষৈশ্চতুঠিশ্চতুরসগুলেন শলাকারূপেণ রচিতৈঃ কৃতচ্ছিদ্র! | এতছু্তং 
ভবতি, সাদ্ধদ্বাদশপলতাত্্রময়ং মাগধপ্রস্থসংমিতমুদ্বায়তং পাত্রং চতুশ্মাব- 
চতুরঙগুলহেমশলাকয়। কৃতাধশ্ছিদ্রং জলে স্থাপিতং তেন ছিদ্রে যাঁবতা 
কালেন পৃষ্যতে তাবান্‌ কালে! নাঁড়িকেতি |” বল! হইয়াছে যে, পান্টি 
সাড়ে বার পল তারে নির্মিত হইবে এবং উহার নিম়স্থিত ছিদ্রে চারি 
মাধ! পরিমিত সর্ণে নির্টিত চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ শলাকা সংযুক্ত থাকিবে। 

আইন-ই-অক্বরী গ্রন্থে বল! হইয়াছে, “হিন্দু দার্শনিকের! দিন ও 

রাত্রিকে চারিনাগে ভাগ করেন। ইহার এক ভাগের নাম প্রহর | দেশের 
অধিকাংশস্থানে এক প্রহরে নয় ঘড়ীর বেশী বা ছয় ঘড়ীর কম হয় না। 
অহোরাত্রের মাঁট ভাগের এক ভাগের নাম থড়ী। ঘড়ীর ষাট ভাগের 


বৈশাখ--১৩৫৭] 





স্পা ন্পিলান্পিপান্পিাপ 
এক ভাগকে পল এবং পর্ের ষাট ভাগের এক ভাগকে বিপল বল! হয়। 
সময় নিরূপণের জন্য একশত টাঙ্ক পরিমাণ তাত্র বা অন্য কোন ধাতু 
দ্বার। একটি পাত্র নির্মাণ করা হয়। *** পাত্রটির আকার বাঁটার 
স্থার ; নিয়ভাগ কিঞ্চিৎ সরু; ইহা বিস্তারে ও উচ্চতায় ১২ অঙ্গুলি। 
এই পাত্রের নিয়ে ছিদ্র করিয়! ৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ এক মাধ! বর্ণ স্বার। 
নির্মিত একটি নল প্রবেশ করাইতে হয় এবং পাত্রটি অপর একটি 
জলপুর্ণ বৃহৎ পাত্রের উপর স্বাপন করিতে হয়। যতক্ষণ সময়ে পাত্রটি 
জলে পুর্ণ হইয়! যায়, উহাকে এক ঘড়ী বল! হয় এবং ইহা দিগ্িদিকে 
ঘোষণা করিবার জন্তে ঘণ্টায় একবার আঘাত করা হয়। পাত্রটি 
দ্বিতীয়বার লপূর্ণ হইলে ঘন্টায় ছুইবার আগাত কর! হয়। এইরূপ 
ভিনবার, চারিবার ইত্যাদি ।” সঞ্জাট বাবরের আত্ম-জীবনীতে লিখিত 
আছে যে, পূর্বে কেবল ঘড়ীর সংখ্যাই ঘণ্টাতে বাজানো হইত, 
প্রহরের সংখ্যা বাজানো হইত নাঁ। বাবরের আদেশে ঘড়ীর সংখা 
বাজাইবার পরে সামাগ্ভ একটুক্ষণ বাদে প্রহরের সংখ্যা বাজাইবার 
ব্যবস্থা হয়। ঘণ্ট| বাজাইয়া ঘড়ী (২৯ মিনিট) জ্ঞাপন করিবার 
বাবস্থা হইতে কালক্রমে ঘড়ী অর্থে ঘ্ট। শব্দ রূঢ হইয়! যাঁয়। পরবর্মি- 
কালে কালগণনার প্রধান মান ৩৪ মিনিট হইতে ** মিনিটে 
পরিবর্তিত হইলে এই নূতন মানের পড়ী এবং ঘণ্টা) নামকরণ 
হইয়াছে। 

সাধারণতঃ কাংস্ত দ্বার ঘণ্ট| নিশ্মিত হইত। মাইন ই অক্বরীতে 
বলা হইয়াছে যে, মিশ্র ধাতুতে ঘণ্টা নির্খাণ করা ভইভ , ইহার 
আকার ছিল রুটি সেৌঁকিবার তাওয়ার মত; তবে ভাওয়ার অপেক্ষা 
ঘন্টা অনেক বেশী পুরু হইত। একগাছি রশিতে ইহা ঝুলানে! হইত। 
ঘণ্ট| বাজাইয়া পরী সংজ্ঞক কাল পরিমাণ বিজ্ঞাপন কর! হইত 
বলিয়া! ইহার নাম ছিল ঘড়িয়াল। খণ্ট। ব| ঘড়িয়াল বাজাইবার 
কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে গড়িয়ালা বা ঘড়িয়ালী বলা হইত । পরবস্তা- 
কালে ন্টাকে ঘড়ী এবং খন্টাবাদককে ঘড়িয়াল বল! হই» বপিয়! 
জানা যায়। 

১৬৯৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উমাস বাঁটরী নামক জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী 
বঙ্গোপসাগরের তীরবন্তী দেশসমুহের এক “ভীঁগোলিক বৃত্বা 
সংকলিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৬) জল ঘড়ীর 
বর্ণন! দেখিতে পাই । বাউরী সাহেব বলেন যে, এক বা অদ্ধ পাই্ট, 
জল ধরে এইরাপ একটি নিক্সে ছিদ্রযুক্ত হালক! পাত্র জলপূর্ণ একটি 
বৃহৎ পাত্রের উপর বসানে! হইত। ক্ষুদ্র পাত্রটি ভাসিতে ভাসিতে 
ডুবিয়। যাইত। একজন পণ্যবেক্ষক সর্বদা পাটির নিকটে বসিয়! 
থাকিত। সে নিমজ্জিত পাত্রটি অবিলম্বে তুলিয়া পুনরায় ভাসাইয়। 


চ্বস্ভী 





শি ৩ 


বল সা সপ স্ান্ডপ সু স্যাস্স্থ 





ন্য-্য 


দিয়া ঘণ্টাতে এক দা মারিত। পাত্রটি দ্বিতীয়বার ডুবিয়! গেলে লে 
দুইবার ঘণ্টাতে আঘাত করিত। এইরূপে সপ্তমবারে সাতটি ঘা! দিয়! 
প্রহর বুঝাইবার জন্য আরও *একবার ঘণ্টায় আঘাত করিত। ইহার 
পর যতক্ষণ ঢই প্রহর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে “ঘড়ী' বাজাইবার 
পরে এহর নৃঝাইবার জন্য একটি ঘা মারিতে থাকিত। বেলা ৯টাতে 
এক প্রহর, ১২টাতে ছুই প্রহর, ৩্টাতে তিন প্রহর এবং সূর্যাস্ত 
চারি প্রহর বাজানো হইত। কাংস্তনিম্মিত গোলাকার গন্টায় ঘড়ী 
ও এরহর বাজানো হইত । উহা! ছিদ্রমধাস্থিত রশি দ্বার। ঝুলানে! 
থাকিত। বাউনী সাহেব বলিয়াছেন যে, হিন্ুস্থানের সম্পন্ন মুদলমানের। 
সকলেই গৃহদ্বারে একটি চালার নীচে এই যন্ত্রটি রাখিয়া! থাকেন; 
সব্বদ! দুইজন লোক পাত্র পর্যবেক্ষণ ও ঘণ্টাবাদনের জন্ক নিকটে 
উপস্থিত থাকে , কখনও উহাদের একজন পুমাইলে অপর ব্যক্তি 
জাখিয়। যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করে। সেই সময়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজ 
বণিকেরাও মফংম্বলের কুটীসমূহে এই ধঙ্ত্র দ্বারা সময় নির্ধীরণ 
করিতেন। ওয়ালেস্‌ নামক অপর একজন ইংরেজ লেখক দেশীয় 
বাণিজ্যপো।তে উক্ত মন্ত্র দ্বার! সময় নিদ্ধারণের ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। 
“হব্জন-জবন্' সংজ্ঞক অভিধানে “ঘড়ী” শব্দ ভষ্টব্য। দক্ষিণ ভারতের 
অনেক অঞ্চলে আজিও বিবাহের লগ্স নিদ্ধারণের এই ছল ঘড়ীর জন 
ব্যবহার প্রচলিত গাছে। কর্ণাটদেশায় পুরোহিতের! সকলেই এক একটি 
ঘটা যন্ত্র রাখিয়া থাকেন বলিয়! শুনিয়াছি। বিলাহী ঘড়ীদ্বারা লগ্রাদি 
নিঙারিত হইেও এই কার্যে পুরোহিত বিশেষভাবে ঘটী বঙ্গ ব্যবহার 
করেন এবং অ অনুষ্ঠানের জন্গ নির্দিঈট প্রাপা লাশ করিয়া 
থাকেন। 

উপরের আলোচন! হইতে ঘটা বা ঘটিক। অর্থাৎ পড়ী শবের 
কত প্রকার অর্থ বিগ্তার ঘটিয়াছে, তাহ! বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ 
ঘটা শব্দের অর্থ নু পাত্র ॥ দ্বিতীয়তঃ যে জলগাত্র সাহায্যে অহোরাত্রির 
৬* যাট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২৪ মিনিট সময় নিদ্ধারণ ফাঁধা হইত, 
'হাকে ঘটী বলা হইত। ভৃতীয়তঃ, ২৭ মিনিট কালের পরিমাণের 
নাম হইল ঘটা বাঁ ঘড়ী। চতুর্থতঃ যে ঘণ্ট| বাজাইয়! এক ঘড়ী বা 
২৪ মিনিট সময় উদ্ঠীর্ণ হইবার সংবাদ ঘোষণ| কর! হইত, উহার 
নাম হইল ঘড়ী। পঞ্চমতঃ সময় নির্দেশক মে কোন যস্ত্রেরেই ঘড়ী 
নাম হয়। ধষ্ঠতঃ প্রাচীন ঘড়ী অর্থাৎ ২৪ মিনিটের পরিবঞ্ছে 





পরবর্তীকালে স্বীকৃত ১* মিনিটের প্রধান কাল মান বুঝাংতে ঘড়ী 
শব্দের ব্যবহার দেখা বায়। পূর্বেই বলিয়াছি মে, এইরূপে ঘণ্টা 
শব্দেরও অর্থ বিশ্তার ঘটিয়! কাংস্ত নিন্মিত বাছ্ছযন্ত্র বিশেষ হইতে পরে 
আধুনিক ৬* মিনিট বোধক প্রধান কাল মানে আসিয়। পৌছিয়াছে। 








কবত৭ 





ল্ক্িউক্ছি স্লাইন্ধজ্ন & 

নরোদী 2 ৪৩৭ ও ২৫৮ (৬ উইকেটে ) 

হোলকার £ ৪১৯ ও ২৭২ 

বরোদায় অনুষ্ঠিত আন:গ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতি- 
যোগিতার ফাইনালে বরোঁদ| ৪ উইকেটে হোঁলকারদলকে 
পরাজিত ক'রে রঞ্জি্ফি বিজয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতার 
সেমি-ফাইনালে বরোদা এক ইনিংস ১২৫ রাঁণে মী্রীজকে 
হারিয়ে ফাইনালে উঠে। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাঁলে 
হোঁলকাঁর প্রথম ইনিংসের রাঁণে দিল্লী ডিছ্রিক্ট দলকে 
পরাজিত ক'রে ফাইনালে বরোঁদা দলের সঙ্গে মিলিত হয়। 
হোলকাঁর টসে জিতে প্রথম ইনিংসে ৪১৯ রাঁণ করে। 
দলের সর্বোচ্চ ১৪০ রাণ করেন ঘুস্তাক আলি। বরোদ!র 
প্রথম ইনিংসে ৪৩৭ রাঁণ উঠলে বরোঁদা ১৮ রাঁণে অগ্রগামী 
হয়। বিপয় হাজারে দলের সর্বোচ্চ ১৩০ রাঁণ করেন। 
হাজারে এবং গুল মংল্মদ পঞ্চম উইকেটের ভুটিতে ১৮৮ রাঁণ 
করেন। এই রাঁণ ১৯৪৬ সাঁলে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫ম 
উইকেটে প্রতিষিত ১২৮ রাঁণের রেকর্ড ভঙ্গ করে। সি এস 
নাইডু ১৮২ রাঁণে ৫টা উইকেট পাঁন। দলের উল্লেখযোগ্য 
রাণ এস কে ভাইচারে ৭৪১ গুল মহম্মদ ৭২। হোঁলকার 
দল ১৮ বাণ পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২৭২ 
রাণ তুলে। সিটি সারভাতের ৬৬ এবং জে এন ভায়ার 
৬৪ রাঁণ উল্লেখধোৌগা । আমীর ইলাহী ৬৬ রাঁণে ৪ এবং 
বিবেক হাজারে ৬৬ রাঁণে ৩টে উইকেট পান। 

বরোদা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ) জয়লাভের 
তখন ২৫৫ রাঁণ প্রয়োজন, হাতে সময় ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট। 
খেলা ভাঙগবার নিদিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে বরোদ! 


শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 









বা 


রা ৫ ্ 
পদ কশপদ এ ঃ 

নিউ চিন জজ, 

রর 


স্থধাংশুশেখর চট্োোপাধ্যায় 


দল ৬ উইকেটে ২৫৮ রাঁণ তুলে ৪ উইকেটে জয়লাভ করে 3 
বিজব হাজারে এবারও দলের সর্বোচ্চ ১০১ রাঁণ করেন। 
সি এস নাইডু ৯ রাঁণে ৪টা উইকেট পান। অধিকারী 
নট আউট ৪২ রাঁণ করেন। এই নিয়ে বরোঁদা তিনবার 


রঞ্জিট্রফি পেল। 

রঞজিট্রফি প্রতিষোগিতাঁর বিভিন্ন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত 
ফলাফল-_ 

উত্তরাঞ্চল : দিল্লীতে দিল্লী এগ ডিছ্রিক্টস ১১৮ 


রাণে রাঁজপুতানাঁকে পরাজিত করে। পাতিয়ালায় দক্ষিণ 
পাঞ্জাব ৬ উইকেটে সাঁডিসেস একাদশ দলকে পরাজিত 
করে। 

ফাইনাল : দিল্লীতে দিলী ডিষ্রক্ট প্রথম ইনিংসের রাঁণের 
উপর দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। 

পূর্বাঞ্চল £ জামপেদপুরে বিহার ৩৫৬ রাণে উড়্িস্তাকে 
পরাজিত করে। জাঁমসেদপুরে বিহার ৪৭ রাঁণে উত্তর 


. প্রদেশকে হারায়। জোড়হাটে হোলকার এক ইনিংস এবং 


৫৫ রাঁণে আসামকে পরাজিত করে। 
ইন্দোরে হোলকাঁর পশ্চিম বাংলাকে ১৩৬ রাঁণে 
পরাজিত করে । 


পূর্বাঞ্চ-ফাইনাল : ইন্দোরে হোলকাঁর ৫ উইকেটে 
বিহারকে পরাজিত করে। 

দক্ষিণাঞ্চল : মাদ্রীজে মাদ্রাজপ্রদেশ ৩ উইকেটে 
মহীশুরকে পরাজিত করে। সেকেন্দ্রীরবাঁদে হাঁয়দ্রীবাঁদ 
৮ উইকেটে মধ্যপ্রদেশ ও বেরাঁরকে পরাঁজিত করে। 

দক্ষিণাঞ্চল-ফাইনাল : মাদ্রাজ ১২৭ রাণে হাঁয়ড্রা- 
বাদকে পরাজিত করে। 


৪৩৮ 


বৈশীখ_-১৩৫৭ ] 


পশ্চিমাঞ্চল £ আমেদাবাদে গুজরাট ৬ উইকেটে 
মহারাষ্্রকে পরাজিত করে। বরোদায় বরোদা এক 
ইনিংস ও ১৮ রাঁনে বোস্াইকে পরাঁজিত করে। 

বরোদায় বরোদ1 এক ইনিংস ৫৭ রাঁণে কাথিয়ার 
দলকে হারায় । 

পশ্চিমাঞ্চল-ফাইনাল : বরোদায় বরোদা প্রথম ইনিংসের 
রাণে গুজরাট দলকে পরাজিত করে। 

প্রথম সেমি-ফাইনাল £ মাদ্রাজ, পশ্চিমাঞ্চল ফাঁইনাল- 
বিজয়ী বরোঁদ। এক ইনিংস এবং ১২৫ রাঁণে দক্ষিণীঞ্চল- 
«ইনাল বিজয়ী মাদ্রাজকে পরাজিত করে। 

দ্বিতীয সেমি-ফাইনাঁল : নিউ দিল্লী, পূর্ববাঞ্চল-ফাইনাল- 
বিজয়ী হোঁলকার প্রথম ইনিংসের রাঁণে উত্তরাঁঞচল-ফাঁইনাল 
বিজয়ী দিল্লী গলকে পরাঁজিত করে। 


অঙ্শ-ইউহল শু ন্যানঙ্দিণউনজ্যান্সিক্সীন্য- 
সীম & 


লগুনের অল-ইংলগু ব্যাঁডমি্টন চ্যাঁম্পিয়াপীপ প্রতি- 
ধোঁগিতায় জয়লাভ করা ৮০10 1101.” লাভের সমান। 
মাঁলয়ের ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ওয়াউ পেং স্ন থাতনামা 
ডেনিস ব্যাঁডমিণ্টন খেলোয়াড় পল হোমকে গেট সেটে 
পরাজিত ক'রে পুরুষদের সিঙ্গল চ্যাম্পিতানসীপ লাভ 
করেছেন। দ্বিতীয় রাঁউণ্ডের খেলায় ভারতীয়। খেলোয়াড় 
বি এন শেঠ সুইডিস চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় নিল 
জনসনের কাঁছে ১৫-৭, ১৫-৬ পয়েণ্টে হেরে যান। 
অপর ছু'জন ভারতীয় থেলোয়াঁড় ভি চন্দর এবং এ বম্মাকে 
প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয় । খেলার ৫টি বিভাগেই 
বিদেশী থেলৌয়াঁড়রা চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে, ১২ বছর আগে ইংলগ্ডের 
থেলোয়াড়রা শেষ বারের মত সকল বিষয়েই বিজয়ী 


হয়েছিলো । এ বছর একমাত্র সিঙ্গলল ছাড়া বাকি 
সকল বিষয়েই ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা জয়লাভ 
করেছেন। 


গৃত বছরের সিঙ্গলস বিজয়ী ডেভী ফ্রিম্যান পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ ব্যাঁডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত । তিনি 
একাদিক্রমে অনেক বছর ধরে আমেরিকায় ব্যাঁডমিপ্টন 


০খজশা-খুলা। 


উ ৬৯ 


খেলায় প্রভৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণ 
করায় এই প্রতিবোগিতায় যোগদান করেন নি। 

খেলার ফলাফল : 

পুরুষদের সিঙ্গলসে ওয়াং পেং স্থন (মালয় ) ১৫-৭? 
১৫-১০ পয়েন্টে পল হোমকে (ডেনমার্ক ) পরাজিত করেন। 

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস্‌ টনি আহম (ডেনমার্ক) 
১১৪১ ১১৬ পয়েণ্টে মিস এ্যাসিজ্যাকৃবসেশকে (ডেনমার্ক) 
মাএ ১২ মিনিটে পরাজিত করেন। 

পুরুষদের ডবলসে জণ স্কাঁরপ এবং প্রোবেন ডাঁবলেনটিন 
(ডেনমার্ক ) ৯-১৫১ ১৫-২১ ১৫-১২ পয়েণ্টে পল হোম এবং 
বর্জ ফ্রেডারিকসেনকে ( ডেনম।ক ) পর।জিত করেন। 

মহিলাদের ডবলসে মিসেস টনি আহম এবং মিস 
ক্রিষ্টেন থোর্ডাহল ১৬-১৭, ১৫-৫ এবং ১৫-৮ পয়েন্টে 
পূর্ববর্তী বিজয়িণী মিসেস বেটা উবার এবং মিসেস কুইনী 
এালেনকে ( বুটেন ) পরাজিত করেন । 

মিক্সড ডবলসে মিসেস টনি আহম এবং পল হোম 
( ডেনমার্ক ) ১৫-৩১ ১৫-৪ পয়েণ্টে জর্ণ স্কারুপ এবং মিসেস 
রোষ্টগা ফ্রোহনীকে (ডেনম।র্ক ) পরাজিত করেন। 
মহিলাত্কেল্র আত্কেশ্পিক হকি £& 

ভূপাণে অঠগিত মংলাঁদের ইন্টার-ছ্েট হকি 
চ্যাম্পিয়ানমীপ এপ্রাতিযোখিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে 
মধ্য প্রদেশ « ১-* গোলে পশ্চিম বাঙ্গলাদলকে পরাজিত 
করেছে। 


সাবেক ভভ্্ & 


১০০ গজ ব্যাক স্রৌক £ গিরটজী উইলিমা (১৫ বছরের 
ডাঁচ বালিকা) সময়--১ মিঃ ৪৬সেঃ। সরকারী রেকর্ড £ 
কোঁর কিং (ভাঁচ), সময়--১মিঃ ৫১ সেঃ (১৯৩৯ )। 

অষ্্রেলিয়ান সশাতারু জন মার্শেল নিয়লিখিত বিষয়ে 
পৃথিবীর নতৃন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 

২০০ গজ ক্রিষ্টাইল £ ২মিঃ ৫.৪ সেঃ 

২০০ মিটার : ২মিঃ ৪'৬ সেঃ 

৪৪৯ গজ ফ্রিষ্টাইল £ ৪মিঃ ৩৪.৩৮ সেঃ ( ১২.৩-৫০ ) 

৪০০ মিটার ক্রি্টাইলঃ ৪মিঃ ৩৩.১ সেঃ (১২.৩.৫*) 
২০০ গঞ্জ ব্রেষটপ্ট্রোক £বব ব্লাউনার ) সময়--২মিঃ ১৩.১দেং 
১০০ গঞ্জ ব্রে্টট্রোক ; জো ভাছুয়ার (আমেরিকা! ) ৫৯.৪ 


৪৪০ 
সেকেও্ডে উক্ত দুরত্ব অতিক্রম ক'রে পূর্ববর্তী প্রতিঠিত 
কিথ কার্টারের ( আমেরি কা ) রেকর্ডেক্স সমান করেছেন। 
ঠাম্পম্বাল্ন এাঁমেঙ্গাল ল্কিহ ল্যাম্সিক্সান্ম- 

সী্স £ 
বোগ্াইয়ে অন্চঠিত স্তাশীনাল এ্যামেচাঁর বক্সিং চ্যাম্পি- 
যানসীপ প্রতিযোগিতা বাঙ্গলা এবং বোম্বাই প্রদেশ যুক্ত- 
ভাবে চ্যাম্পিয়ানপীপ লাভ করেছে। সাতটি বিষয়ের 
মধ্যে বালা জয়ী হয়েছে ব্যান্টমওয়েট, লাইটওয়েট এবং 
লাইট হেভীওয়েটে । অপরদিকে বোগ্াই প্রদেশ জয়ী হয় 
ফ্লাইওয়েট, ওয়াল্টার ওধেট এবং মিডলওয়েটে | 
ফেদার ওয়েটে মাদ্রাজ জয়ী হয়। 


স্ডান্সত্তম্ঘ 


[৩৭শ বর্ষ, ২র খণ্ড, €&ম সংখ্যা 


স্াম্পনাকশ হকি ভ্যান্পিজাস্মসী £ 


এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ৪-২ গৌলে 
ভূপাঁলকে হারিয়ে পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে । 


অন্ক্কোর্ড-একশ্ি,ভ বাট ০্রস্ন £ 

গত ১লা এগ্ডিল ৯৬ বাৎসরিক অক্সফোর্ড-কেছ্ি'জ 
বোট রেসে কেন্িজ ৩২ লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত 
করেছে। প্রতিযোগিতার দূরত্ব ৪৯ মাইল। আজ 
পর্যন্ত কেন্বিজ ৫২ বার জয়লাভ করেছে, অক্সফোর্ড 
৪৩ বার জয়ী হয়। একবার ১৮৭৭ সালে 
ড্রধায়। 


নব-্রকাশি গুস্তকাবলী 


ভ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি “নুরবিহার” ( ১ম খণ্ড )--% 
স্বামী জগদীম্থরানন্দ প্রণীত “মহামায়।”-১।* 
পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত “পতিতের দাবী” 12 

“প্রীভগবানের দায়বোধ”-। 


জীবিষুঃ সরম্বতী প্রণীত "বিরহি-মাধব”- ১২ 

ঞ্রযোগেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-নারটিক। “স্বাধীনতা জাগলো”-। 
প্রীপুপেন্রকৃষ্ণ চট্টোপাধায়-সম্পাদিত সংঙ্গেপিত “দুগেশনশি নী”--১২ 
মনোরঞ্জন পো প্রণীত উপন্াম “পপিবর্তন"--* 


গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন 


আগাঁমা আধা হইতে “ভারতবর্ষের” অষ্টত্রিংশ ব আস্ত হইবে। বিগত ৩৭ বৎসর বাব “ভারতবর্ষ” বাঙলা 
সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগোঠীর অবিদিত নয়। আশা করি, সকলে 


আমাদের সছিত পূর্বের মতই সংযোগিতা৷ করিবেন। 


ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭০, ভি-পিতে ৭৮৮৭১ ষাগ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪২ ভি-পিতে ৪1%*। 


ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই স্বিধীজনক । ভি-পির টাকা অনেক 
সময় বিলে পাওয়! যায়, ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জৈ্ের মধ্যে না 
পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অন্গগ্রহপূর্বক মণি অর্ডার 
কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন | পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নগ্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 
প্নুতন* কথাটি লিখিয়! দিবেন। কর্সাব্যন্ষ-_ভাল্প ভব 
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দ্বিতীয় খণ্ড সপ্তত্রিংশ বর্ষ বষ্ঠ সংখ্যা 
বিলাতী গ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু 
রাজশেখর বন্থ 


ষাট সত্তর বৎসর পুবে শিক্ষিত বাঁঙালী হিন্দুর বিতর্কের 
প্রধান বিষয় ছিল ধর্মমত। রামমোহন বস্ধিমচন্দ্র থেকে 
আরম্ত করে সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় পর্বস্ত অনেক মনীষী 
পাদদরীদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন। তার পর 
রাজনীতির চাপে ধর্মের সমালোচনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। 
কিন্ত ফ্যাশন ও রুচি নিরস্তর বদলায়, কালক্রমে পুরনো 
বিষয়ও রুচিকর বাঁ কৌতুহলঙ্গনক হতে পারে। এই 
বিশ্বাসে আধুনিক বিলাতী খ্রীষ্টায় সমাজের সঙ্গে আধুনিক 
শিক্ষিত হিন্দুসমাজের কিঞ্িৎ তুলনা করছি। হিন্দুর 
সম্বন্ধে যা লিখছি তা প্রধানত বাঙালীর উদ্দেশে হলেও 
বহু অবাঙালী সন্বন্ধেও খাঁটে। সম্প্রতি হিন্দু শষের 
অর্থ প্রসারিত হরেছে-_ভারত-জাত-ধর্মাবলম্বী সকলেই 
হিন্ছু। এই প্রবন্ধে কেবল সনাতনপন্থী হিন্দু অর্থে “হিন্দু 
শব প্রয়োগ করছি। 


৪৪১ 


€ 


রিলিজন শব্ের বাংলা প্রতিশৰ্ নেই। হিন্দুধর্ম 
বললে যা বোঝায় তা ঠিক রিলিজন নয়, কিন্ত বিফ বা 
ব্রাহ্ম ধর্মকে রিলিজন বলা চলে। ক্রীড অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
বিশ্বদ বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজন হয় না। আ্রীষটধর্মের 
ক্রাড আছে, যথা-ট্রেনিটি ব। ঈশ্বরের ব্রিত্ব, যিশুর 
অলৌকিক জস্ম, মানুষের পাপের গ্রায়শ্চিত্বের জন্ত তাঁর 
ক্রুদারোহণ, মৃদ্ত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুখান ও 
দ্বর্গীরোহণ, মানুষের পরিব্রাণের নিমিত্ত বিগুশরণের 
আবশ্যকতা, ইত্যাদিতে বিশ্বাম। ব্রান্ধধর্মেরও ক্রীড 
আছে। অনেকে মনে করেন হিন্দুরও আছে, যথা--- 
বেদ, জাতিভেদ, পুনর্জস্ম ও মুরতিপূজায় জআন্থা, খাস্াথাত্য- 
বিচার, ইত্যাদি । কিন্তু এর একটিও হিনদত্বের সুনির্দি 
বা অপরিহার্য লক্ষণ নয়। আমরা “বেদবাক্য, বলি, কিন্ত 


০০ 


তা কেবল কথার কথা। সাধারণ হিন্দু বেদের কোনও 
খবরই রাখে না, সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বপের প্রশ্ন ওঠে 
না। আজকাল জাতিভেদ পুনর্জন্ম প্রভৃতি না মানলেও 
হিন্দুত্বের হানি হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, দু-একটি 
নৈমিত্তিক কর্ম (যেমন শ্রাঞ্ছ) সশাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন 
করে, এবং যার সঙ্গে অঙ্গান্থা হিন্দুর অল্পাধিক সামাজিক 
সম্থন্ধ থাকে সেই হিন্দু । আচ।র ব্যবহার ভিন্টুর লক্ষণ 
নয় ॥। নিত্য নিষিদ্ধ খাগ্ঠ খেলে, বিজাতীয় পোশাক পরলে, 
পিভিল বিবাহ বা মেম বিধাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক 
হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে। 

বিলাতের (ব্রিটেনের ) অধিকাংশ লোক গ্রীষ্মের 
ছুই শাখার অন্থভূক্ত--প্রে।টেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক। 
প্রথম শাখাপ লোকই বেশী” কিন্তু তাদের মধ্যেও নানা 
সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রণায়ের স্বতন্ত্র চা বা 
ধমঘংঘ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রতিপ'ত্তশাশী সংঘ চাচ 
অভ হংলাও। বিভিন্ন প্রেটেস্টান্ট অন্প্রনাবের ক্রাডের 
প্রধান অংশ এক হলেও খুটিনাটি নিয়ে বিখাঁদ আছেঃ 
সেজন্য প্রত্যেক অন্প্রদায্বের গির্জা আলাদা, পাদরী- 
নিয়োগের পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু ক্যাথলিকদের 
ধলাপলি নেহ, বিলাতের তথা সঞফ্ল দেশের ক্যাথলিক 
একহ ধমলংঘের অগ্তরত এবং ধমকমে পোপের শাসনই 
চুড়ান্ত বলে মানে। 

ব্রিটিশ রাগ্যে সকল ধমাবলগ্কী নান! বিষয়ে সমান 
অধিকার ভোগ করলেও চার্চ অভ ইংলাগ্ডের প্রতি কিছু 
পক্ষপাত করা হয়। পৃৰবে এই সংঘ যে সরকারী অর্থ- 
সাহাধ্য পেত তা এখন বন্ধ হয়েছেঃ কিন্ত সংঘের 
অম্পাস্ত নানাপ্রকার কর থেকে মুক্ত। চার্চ অভ 
হংলাগ্ডের অনেক বিশপ হাউস অভ লর্ডস-এ সদশ্যরূপে 
আসন পান। ব্রিটেনকে লোকায়ত রাষ্ট্র বা ১০০৪]: 
5086৩ বল! চলে না, অন্তত কংগ্রেসের নেতার ভারতকে 
যেমন ধমনিরপেক্ষ রাষ্ট্র করতে চান বিলাত তেমন নয়। 
বিলাতের রাঞ্জাই চার্চ অভ হংলাগ্ডের প্রধান, তার 
অন্ততম উপাধি 7)91504৩7 ০ 0119 8101 পাকিস্থানী 
নেতারা যেমন রাস্তরীয় ব্যাপারে ইসলামী নীতির প্রতিষ্টা 
চান, ব্রিটিশ নেতারাও তেমনি বলে থাকেন যে ০1771501917 
1৬৪] না মানলে রাষ্ট্রের মঙ্গল “নহ। বিলাতী কেভিওতে 


সান িস্তন্থ 


[ ০৭শ বধ, বয় খণ্ড বট সংখ্যা 


্রশ্তাহ যে ধর্মকথা প্রচারিত হয় তা প্রধানত প্রোটেস্টা্ট 
খরীষ্টধর্ম, ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ প্রশ্রয় পান 
না। কয়েক বৎসর থেকে নাস্তিক, অজ্জেয়বাদী (5795010) 
ও যুক্তিবাদী (17201978115) সম্প্রদায় তর্ক করছেন যে 
ব্রিটিশ প্রজা কেবল প্রোটেস্টান্ট নয় কেবল খ্রীষ্টানও নয়। 
বিশ্বাণী অবিশ্বাসী নানা সম্প্রদায় বিলাতে বাপ করে, 
তার! নিজ শিজ মত প্রগারের অধিকার পাবে না কেন? 
প্রবল আন্দোলনের ফলে কর্তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় 
অগ্রীষ্ঠান বুসবাদী সম্প্রদায়কেও কিছু কিছু প্রচারের 
অধিকার সম্প্রত দিষ্রেছেন। পাদরীরা তাতে মোটেই 
খুশী হন নি। 

করেক বতসপ পৃবেও বিলাতে ববিবারে থিয়েটার 
সিনেমা ব্ল-নাচ ফুটধল-ম্যাচ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল, পাছে 
ওই দিনের পবিএতা নষ্ট হয়। গত যুদ্ধের সময় সৈন্ত্দের 
আবদারের ফলে এই নিয়মের কড়াকড়ি এখন অনেকটা 
কমেছে। ব্রিটশ সৈনম্বাতিশীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
পাদরী খাহাল থাকেন, অপ্তাহে একদিন উপাসনায় যোগ 
দেওয়া ও ধনকথা শোনা সৈন্যদের অবশ্য কর্তবা। 
অবিশ্বাণী সৈম্তরা নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্ত তাতে 
অনেক থাধা। সম্প্রতি বিলাতের সমস্ত বিগ্যালয়ে নিয়মিত 
ধমশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে । যে শিক্ষক খ্রী্টধমে নিষ্ঠাঙান 
অথবা যিনি নিষ্ঠার ভান করতে পারেন না তার চাকরির 
আশা নেই। 

বিলাতে খ্রীষ্টধম ক্ষার জন্য যে স্নিয়ন্ত্রিত প্রবল 


চেষ্টা এবং নিষ্ঠাবান জনসাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, 


ভারতে হিন্দুধমের জন্ত সেরকম কিছু নেই। এদেশের 
গুরু ও পুরোহিতের সঙ্গে কতকটা মিল থাকলেও বিলাতা 
পাদরীদের এভাব আরও বেণী ও ব্যাপক। চাচ অভ 
ইংলাগ্, স্কটিশ চার্চ এবং রোনান ক্যাথলিক চার্চ প্রচুর 
সম্পত্তির অধিকারী । এই সকল ধর্মসংঘের কর্তৃত্বেই 
পাদরীদের শিক্ষা নিয়োগ? বদলি, শাসন, পদোন্নতি 
এবং বেতনের ব্যবস্থা হম্স। 


এদেশে ব্রাহ্মদের একাধিক সমাজ আছে, প্রত্যেক 
ত্রাহ্ম বলতে পারেন যে তিনি অমুক সমাজের । এই 
বিষয়ে দ্ধ ও শ্ীষ্টানে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সনাতনপন্থী 


জ্যৈঠ--১৩৫৭ ] 


শ্বিক্পাী শ্রী্টান্ন শু ভ্ডাব্ভীজ্স হিম্তু 


শুভ এটি 


শা স্পা স্পান্দা জানা কাপ সভা সাপ পপ আপা সিনা পাপা স্পা বপাক্পা ব্জাগলা পা কাস পনপা সপি্পা পিতা পপব্পা পলা অন্পা পান্তা বনপা কপ 


হিদ্দুর পৃথক পৃথক *সমাজ বা ধর্সসংঘ নেই। মঠ অনেক 
আছে, মঠের সম্পত্ত এবং উপাঁসকেরও অভাব নেই, 
কিন্তু মঠের নাম অহথণারে গৃঠস্থ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পরিচয় 
দেবার রীতি নেই। যঠ ও চার্চ একজাতীয সংঘ নয়। 
এদেশের গুরু ও পুরোহিতদের আধিক অবস্থা যেমনই 
হক, তারা স্বাধীন, কোনও সংঘের শাসন তাদের 
মানতে হয় না। 

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে আশ্ষ্টানিক 
ব্যাপারে উদামীন হওয়া সহজ ছিল না। পইতা না থাঁকা 
এবং সন্ধ্যাধন্দন! না করা ব্রাঙ্গণের পক্ষে অত্যন্ত গঠিত গণ্য 
হত্ত। অব্রাঙ্গণকেও নানা রকম অনুষ্ঠান পালন করতে হত । 
প্রকাখে মুরগি খাওয়া! চলত ন", কিন্তু মদ খাওয়া মার্জনীয় 
ছিল। কুলগুরু এবং পুরোহিতদের প্রতিপত্তি এখনকার চেয়ে 
বেণী ছিল» কিন্ক মঠধারী বা সন্ধ্যাসী গুরুর বাহুল্য ছিল না। 
কালক্রমে হিন্দুর ধর্মান্্ানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিছু 
ক্রিয়াকর্ম ছাড়া হিন্দুকে কোনও কাঁলেই কোনও রকম ক্রীভ 
নানতে হয় নি এবং আক্কাল অনেক মুষ্ঠানও বর্জন 
করা চলে। যিশুশ্ীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র--এ কথা 
আধুনিক খ্রীষ্টানকেও মানতে হয়। কিন্ধ শ্রীকৃষ্ণ পৃর্ত্রহ্ 
ঝা বির অংশ) কিংবা শুধুই মানুষ ব কাল্পনিক পুরুষ 
আধুনিক হিন্দু যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে। 

সেকালের তুলনায় এক।লের হিন্দুৰ অনেক অন্ধ সংস্কার 
দূর হয়েছে কিন্তু এখনও য। আছে ভা পর্বতপ্রমাণ। 
অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোঁভিয ও মাছুলি-কবচে 
বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ নিত্য নৃতন নূতন রাজজ্যোতিযীর 
অভ্যুত্থান এবং থবরের ক।গজে তাদের বড় বড় বিজ্ঞাপন । 
স্বামী, বাবাঃ ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদদাতা 
গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এদের শিগ্ভও অগংখ্য। এই 
শিষ্কুরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমাথিক জ্ঞানলাভের জঙ্ক 
অথবা শোকছুঃখে সাত্বনীর জগ্ত গুরুবরণ করেন নী, 
অনেকে বিশ্বাস করেন যে তী।দের চাকরির উন্নতি, ভাল 
জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্বিও গুরুর অলৌকিক 
শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে 
তারা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন। 

পাশ্চাত্য দেশেও) বিশেষত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু 
কিছু গুরুর প্রভাব আছে, কিন্তু এখাঁনকাঁর মত ব্যাপক 


নয়। ব্রিটেন ও অন্ান্ত কয়েকটি দেশে ভাগ্যগণন! ও 
মাঁছলি-কবচের ব্যবসায় প্রতারণারপে গণা এবং আইন 
অচ্সারে দণ্ডনীয়। কিন্ত আস্থাবান লোক সেখানেও 
কিছু আছে, তাঁদের জক্ক গোপনে এই সকল ব্যবসায় 
চলে। মোটের উপর বল যেতে পারে যে এদেশের 
শির্সিত সমাজের জন্ধ বিশ্বাস বিশ্লাতী শিক্ষিত সমাজের 
তুলনায় অনেক বেশী। কিন্ধ হিন্দুর সৌভাগ্য এই, যে 
ক্রীডের বন্ধন থেকে সে চিরকাল মুক্ত। 


অষ্টাদশ শতাবের শেম ভাগে এডোআর্ড গিবন তায় 
বিথাত রোমান সাআঅ।জ্যের পতনের হতিহ।স রচনা করেন। 
এই গ্রন্থে এক স্থাণে তিনি লিখেছেন_ 

170 ৮1050006155 01 মোহ) 107 যাতা 
৮৪110011705 00027540110 916 711 ০01751061৩0 
105 01140991319 ৯ ৫00৭11) 010০% 10৮ 0010171190- 
[0061 7590. 811) 17150 20101 9৬ 075 
8100 70 


004050719 


7৪:9002115 04০101. (01070101)0010- 
00060 1)01 01151100118] 1701018010005 098৮ 0৮1) 
151101005০9709101-7010100711750171)0ক91 
21)01001157--51551)0 ৮৮102 75501109111 274 
1115 


11001091120 0715৮811705 01706071810 ৬1121, 


[97005501004 767913807100501 0017 00) 
(105০01]) 6017610150 00 10217105111 006 200৯$ 
2000 5023856007)05, 00005500218 09 5024 096 
121) (006 01)071076 01 59151500019) 00165 00170598150 
[.6:50116021)01105 500 280) 000)০1-011)008 চা এ 
0019] 10955 1২655025020) 2 05100901 ৮0/৩ 
১০৪706]5 10011060 00৮17871010 810900006111105- 
76০0৮617701 ০ 9101) 01501511001 ছিওস 
10019610101 07 07917 51086 51027195070 10115 04 006 
17১510000610016৮ 00০০১৫ 0০8550000 72070. 0765 
90019980060 710] 075 98101 ০601021155€76105৩ 
15 21655 01 01611052815 1006 00100)1)12019 ০৫ 
0১6 08010117501 

প্রাচীন রেশমান ফিলসফারদের ধর্মমত সমদ্ধে গিবন 
ধা লিখেছেন তা অসংখ্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর সন্থন্ধেও 


০ 


থাটে। এই মিলের কাঁরণ_রোমান ও হিন্দু নাগরিক 
ছুইই পেগান ও ক্রীভশুন্ত। সাধারণত দেখা যায়, 
পৌরুষের অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষেক্প প্রবতিত ধর্মই ক্রীডের উপর 
প্রতিষ্টিত। বৌদ্ধ জৈনংগ্রষ্টীন মুসলমান ও শিথ ধর্মে ক্রীভ 
আছে। কিন্তু অপৌরুষেয় ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের 
পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দু ধম ক্রীভবঞজিত। ঘারা 
তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই 
সঙ্গে এক পরমাত্মাকে মীনতেও যাঁদের বাঁধে না, তারা 
সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নুতন 
দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্ত ধর্মের প্রতি তাঁদের 
আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরণ গ্রস্ৃতি 
এখন আর পুজা পান নাঁ, কিন্ত শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবতার আঁসন পেয়েছেন,ভরতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতা- 
রূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জপ্মাভূমিকে দুর্গা 
কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা কর! হিন্দুর পক্ষে 
সহজ, কিন্তু একেশ্বরপুজকের তা ক্রীডবিরদ্ধ। এই 
কারণেই “বন্দেমাতরম্‌” অন্ততর জাতীয় সংগীত রূপে গণ্য 
হয় নি, লোক ভোলাবাঁর জন্য তাঁকে শুধু “সমান মর্যাদা” 
দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের 
খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউকারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত 
কুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় থেতে পারেন, কারণ 
তাদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু থাগ্ভ মান্র। কিন্তু শ্রীষ্টান 
মুসলমান এবং গোড়া ব্রাঙ্গর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ 
থাওয়। সহ নয়, তারা মনে করেন এপ্রকার খাছ 
পৌত্তলিক বিষ আঁছে, খেলে আত্মা ব্যাঁধিগ্রস্ত হবে। 


মধ্যযুগে ইওরোপে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক বিষয্ন সন্বন্ধে 
যে সকল মত প্রচলিত ছিল তার ভিত্তি বাইবেল এবং 
আরিষউট্‌ল প্রভৃতি গ্রীক পত্ডিতদের সিদ্ধান্ত । এই অদ্ভুত 
সমঘয়ের বিরুদ্ধে কোনও খ্রীষ্টান কিছু বললে তার প্রাণসংশয় 
হত। ষোড়শ শতাবন্দে ভিয়েনা! নগরে সের্ভেটস নামে এক 
শারীর বিজ্ঞানী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে রক্ষের গতি সম্বন্ধে 
তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে লেখেন। তার আরও 
গুরুতর অপরাধ--বাইবেলে জুডিয়া প্রদেশের যে বর্ণনা 
আছে তার প্রতিবাদে তিনি বলেন, ছুডিয়াঁয় দু্ধমধুর শত 
বয় $না, এস্থান মরুভূমির তুল্য । এ প্রকার শীঞ্বিরুদ্ধ 


স্াবাব্তজ্ঘঞ্হ 


[৩৭শ বর্ধ, হয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 


উক্তির জন্য তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। সুর্য ঘোরে নাঃ 
পৃথিবীই ঘোরে-_-এই মত প্রকাশের জন্য গালিলিওকে 
কারাগারে বেতে হয়েছিল» অবশেষে তিনি তার গ্রন্থের 
ভূমিকায় অন্তরকম লিখে অতি ঝষ্টে মুক্তি পেয়েছিলেন। 

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা 
আছে, ফেমন--সূর্ধ পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে, বাস্থকি 
বা দ্রিগগজগণের মন্তকের উপর পৃথিবী আছে, ইত্যাদি । 
ষষ্ঠ শতান্দে আর্ধভট বলেছেন, পৃথিবীই আবর্তন করে। 
দ্বাদশ শতাবে ভান্বরাঁচার্ধ বলেছেন, পৃথিবীর যদি কোঁনও 
মৃতিবিশিষ্ট আধার থাকত তবে সেই আঁধারের জন্ত অন্য 
আধার এখং পর পর অপংখ্য আঁধার আবশ্তক হত; পৃথিবী 
নিজের শক্তিতেই আকাশে আছে। আর্ধভট ও ভাক্করাচার্য 
ক্রীভহীন হিন্দুসমাজে জল্মেছিলেন তাই শান্ত্রবিরুদ্ধ উন্তির 
জগ্ত তাদের পুড়ে মরতে হয় নি। 

বাইপেলের মতে শ্রীষ্ট জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে 
জগতের স্থাষ্টি হয়েছিল এবং ঈশ্বর ছ দিনের মধ্যে আকাশ 
ভূমি পর্বত এবং সর্মপ্রকাঁর উদ্ভিদ ও প্রাণী হুষ্টি করে সপ্তম 
দিনে বিআঁম করেছিলেন । উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে 
ভূবিজ্ঞানী লায়েল তীর গ্রন্থে লিখলেন যে পৃথিবীর বয়স 
বন্ধ কোটী বৎসর । কিছুকাল পরে ডারউইন প্রচার 
করলেন যে বহুকালন্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন 
জীব থেকে নব নব জীবের উৎপত্তি হয়েছে । লায়েল ও 
ডারউইনের উক্তিতে সর্ব শ্রেণীর খ্রীষ্টান (মার গ্ল্যাডস্টোন ) 
খেপে উঠলেন। তখন পাষগুদের পোড়াবার রীতি উঠে 
গিয়েছিল তাই লাঁষেল ভারউইন ও তাঁদের শিষ্যরা বেচে 
গেলেন। তার পর বনু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে নূতন মত 
সুপ্রতিঠিত হল। কিন্ত এখনও পাশ্চাত্য দেশে মান্যগণ্য 
বাইবেল-বিশ্বীসী অনেক আছেন ধারা আধুনিক ভূবিষ্কা ও 
অভিব্যক্তিবাদ জানেন না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 
নিউজিলাণ্ডের কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ে বাইবেল-বিরুদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক তত্বের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ। 

আমাদের শাস্ত্রে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি বিষয়ক 
অনেক কথা আছে। এদেশের কোনও গোঁড়া হিন্দু 
আবদার করেন নি যে স্কুল-কলেজে শীস্ত্রবিরুদ্ধ বিজ্ঞান 
শেখানে। বন্ধ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে 
ব্যবহারে হিন্দু উদারতা দেখায় নি; তাঁর ফলে তাঁকে অনেক 


জ্যৈষ্*--১৩৫৭ ] 


দুর্গতি ভোগ কবতে' হয়েছে । কিন্তু ধর্মের মার্গ-বিচাঁরে 
বা পাঁরমাথিক বিষয়ে তার বুদ্ধি সংকার্ণ নয়, যত মত তত 
গথ--এই সত্য তাঁর জানা আঁছে, সেজন্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পর্মমতের বিরোধ অসম্ভব । 

নিষ্ঠাবান খ্রীগ্টীানের সংখ্যা বিল'তে ক্রমশ কমছে। 
পাদরীরা খেদ করছেন যে গির্জায় পূর্নের মত লো কসমাগম 
হয না, প্রতি বত্সরেই উপাঁসকের সংখা হাঁস পাচ্ছে। 
বস শিক্ষিত লোক এখন কেবল নামেই খ্রীষ্টান, তারা 
্বী্টীয় ক্রীড এবং বাইবেল বর্ধিত অলৌকিক বটনাবলীর 
উপর আস্থা ভাপিঘ্নেছেন। অনেকে বুঝেছেন যে খ্রীষ্টের 
উপদেশে এমন কিছু নেই য! তাঁর পুপে আর কেউ 
বলেন নি, এবং ঘে সদ্গুণাঁবলীকে শ্রীষ্টীর আদর্শ বলা হয় 
সা খ্রীষ্টধর্মের একচেটে নয । অনেক খাতনাঁমা বিজ্ঞানী 
দার্শনিক ও সাহিতাক স্পষ্টভাবে খ্ীষ্টঘম তাগ করেছেন । 
নাইবেল-ব্াখায় অনেক পাদরী এখন দপকের 'আশ্রয় 
নিয়েছেন। কেউ কেউ সান করে বলছেন ঘে ক্রীডে 
লৌকিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যা হছে তা বর্জন না করলে 
ধীষ্টধ্ম রক্ষা পাবে না। কিন্ত সনাতিনপন্থী শ্রী্টানদের 
প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে এলেও এখনও খুন আছে। সেণ্ট 
পল ক্যাঞিড্রালের ডান ইংগের উদার মতের জন্ তাঁর 
অনেক ভক্ত হয়েছে, কিন্ত গোড়ার দল তাঁর উপর খুনী 
নয়। বামিংহাঁমের বিশপ বাঁণিঞ তীর গ্রন্থে ক্রীড সম্বন্ধে 
অনেক তীক্ষ ও অগ্রিয কথ লিখেছেন । এ'রা প্রতিষ্ঠাশালী 
লোক, নয়তো চার্চ অভ ইংলাঁণ্ডের কর্তারা এদের পদচাত 
করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাধারণের আস্থ। ফিরিয়ে 


আনবার জন্ত আজকাল বিলাতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে 'এবং 
অর্থবায়ও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু দেখা 
যাচ্ছে না। 

গত ত্রিশ-প্ত্রিশ বৎসরের মব্যে অন্য।ন্ত ধর্মের 
প্রতিদবন্বী স্বরূপ ছুটি রাজনাতিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছে-_ 
কমিউনিজম ও নাৎসিবাদ। এই ছুই ধর্মে দেবতাঁর 


লিলাভী শ্রীন্টান্ন শু ভাল্সভীক্স হিন্দু 


লে পিন্পা পিক প্গিন্পা স্কোনপী কিতা পিজা স্কানা পেন্স সততা স্পা জিকা জাপা 
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প্রয়োজন নেই, কীডই সর্বন্ব। মধ্যযুগের ধর্ান্ধ খ্রীষ্টান ও 
মুলশমানের সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট ও নাৎসির সাদৃশ্য 
দেখা নায়। নাহপিবাঁদ এখন মৃতপ্রীয়, কিন্ধ কমিউনিজ ম 
অঙ্ক সকল ধর্মকে কালক্রমে গ্রাস করবে এমন সম্ভাবনা 
আছে। এর প্রতিকারের জন্ত নিাবান ক্যাথলিক ও 
প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছেন। 





পাশ্চান্তা দেশ বৈজ্ঞানিক ও ঘাস্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে 
অবস্থিত। আমাদের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভৃতি উন্নত জাতির 
মন্ধ সংন্গ।র অত্যন্থ ল্প। তথাপি ধর্মের মার্গবিচারে 
পাশ্াত্ত্য বুদ্ধি এখনও বাধামুক্ত হয় নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে 
সাধারণ ভাগতণাসীর পরিচয নগণা, আমাদের যাল্্িক 
এশর্ধ অতি অল্প, অন্ধ সংঙ্কারেরও অস্ত নেই। কিন্ধ 
ভারতের ধর্মবুদ্ধি নিগড়পদ্ধ ন্য়। এদেখের শান গ্রস্থসমূহে 
যে শৈতিক দার্শনিক ও পার্মাণিক তত্ব মাছে তাতে 
বৈচিত্রোর অভান নেই, প্রত্যেক হিন্দু নিজের রুচি অনুনারে 
ধর্মমত গঠন করতে পারে। কোনও চার্চ বা সংঘ তার 
উপর চাপ দিয়ে পলে না-দশ অবতার তোমাকে মানতেই 
হবে, গায়ত্রী জপতেই হবে, শিবরাত্রিতে উপবাস করতেই 
ভবে) নতুবা তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকবে না। 

ধর্ম বুদ্ধির এই শ্বানীনতা__ম ক্রীডধা রী বীষ্টান প্রভৃতির 
নেই, এতে হিন্দুর কে|ন্‌ উপকার হয়েছে? বিশেষ কিছুই 
হয় নি। কালিদাস বলেছেন, গুণসঙ্গিপাতে একটিমাত্র 
দেব ঢেকে নায়। এর বিপরাতও সত্য--রাঁশি রাশি 
ক্রুট থাকলে একটি মছতগুণ নিক্ষল হয়ে যায়। হিন্দু যদি 
তাঁর ক্রটর বোনা কমাতে পারে তবে ভার স্বাধীন উদার 
ধ্মবুদ্ধি স্ফুতিলাভ করবে, তাঁর ফলে একদিন হয়তো! সে 
ন্বহীন মানব সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠার উপায় খুজে পাবে, অন্দর 
ক্রীডাশ্রয়ী ধর্ম বা ক্রীডপর্ধন্ম রাজনীতিক ধর্মের পক্ষে যা 
অসম্ভব। 








অষ্টম পরিচ্ছোদ 
মুক্তি 


চোঁর ধরার উত্তেজনায় স্থগোপীর রাঁত্রে ঘুম হয় নাই। 
ভার হইতে না হইতে সে রাঁজপুরীতে আসিয়। 
উপস্থিত হইল। 

রাজকুমারী রষ্টা তখনও শধ্যা ত্যাগ করেন নাই; 
শয়ন মন্দিরের দ্বারে যবনী প্রতীহাঁরীর পাহারা । ন্থগোঁপা 
কিন্তু যবনীর নিষেধ মানিল নাঃ শখ্যাপাশে উপস্থিত হইয়া 
ডাঁকিল__সথি ওঠ ওঠ, অশ্বচোর ধর! পড়িয়াছে 1 

রাঁজকুমারীর চচ্ষু ছুটি খুলিয়া গেল; যেন ছুইটি 
খগন একসঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 
দুর হ প্রেতিনী! কী সুন্দর স্বপ্র দেখিতেছিলাম, তুই 
তাঙিয়া দিলি।, 

স্ুগোপ! পাঁলক্কের পাশে বসিয়া বলিল--“ওমা, কি 
স্বপ্ন দেখিলে? ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। বল বল শুনি।ঃ 

রষ্টা বলিলেন--“কমল সরোঁবরে এক হন্তী ক্রীড়া 
করিতেছিল; আমি তীরে দাড়াইয়া দেখিতেছিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল; তখন সে 
সরোবরের মধাস্থল হইতে একটি রক্তকমল শুণ্ডে তুলিয়া 
আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি অগ্রলি বীধিয়! 
হাত বাঁড়াইলাম ) হশ্তী তীরের নিকটে আসিয়া কমলটি 
আমার হাভে দ্রিতে যাইবে, এমন সময় তুই ঘুম 
ভাঙ্গিয়া দিলি।, 

সুগোপা বলিল-_-ভাল স্বপ্ন । গ্র্থাচার্য ঠাকুরের 
নিকট ইহার অর্থ জানিয়া লইতে হইবে । এখন ওঠ, 
চোর দেখিবে না ? 

আলম্য ত্যাগের ভঙ্গিমায় দেহটি লীলায়িত করিয়া 
রষ্টা উঠিলেন। চৌঁর দেখিবার কৌতুছল নাই এমন মানুষ 
বিরল, তা তিনি রাঁজকন্তাই হোন আর মালাকর-বধূই 


সংবাদ এখনও পান নাই, তাই আপিয়া 
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প্রী শারছিল্দু বক্দ্যোপাপ্র্যায 
হোঁন। তবু রষ্টা পরিহসচ্ছলে বলিলেন_-গতোর চোর 
তুই দেখ না, আমি দেখিয়া কি করিব ?” 

স্থগোঁপা বলিল-_ন্ত! চোঁর তোমার ঘোড়া চুরি 
করিল, তবে সে আমীর চোঁর হইল কিন্ূপে ? 

রট্টা বলিলেন_তূই চোরের চিন্তায় রাতে ঘুমাইতে 
পারিস নাই, সাত সকালে আসিয়া 'আমার ঘুম ভাঁঙাইলি। 
নিশ্চয় তোর চোর |? 

সাম্য মুখে রট্রা গানাগারের অভিমুখে চলিলেন। 
স্থগোপাও রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে, গত ঝাত্রির 
চোর ধরার কাতিশী শুনাইতে শুনাইতে তীহার 
সঙ্গিনী হইল। 

সূর্যোদয়ের দণ্ড ছুই পরে রাজকীয় সভাগৃছে কিছু 
জনসমাগম হইয়াছিল। রাঁজার অন্পহিতিতে রাঁজসভার 
অধিবেশন হয় না, মন্ত্রিগণ স্ব ত্ব গৃহে থাঁকিয়! কাঁজকার্ধ 
পরিচালনা করেন, তাই রাজপভা শুহ্ই থাকে। কিন্তু 
আজ কোট্টপাল মহাশয় প্রাতেই আসিযা উপস্থিত 
হইয়াছেন ; হার সঙ্গে কয়েকটি সশস্ত্র অম্চর। তদ্বাতীত 
পুরীর কয়েকজন দৌবারিক ও প্ররত্তীহার আছে। 
অবরোধের কঞ্চুকীও চোরের খবর পাইয়া আসিয়া 
জুটিয়াছে। মন্ত্রীরা বোধ করি চোর ধৃত হওয়ার 
পৌছিতে 
পারেন নাই। 

রাজকুমারী রষ্টা সভায় আসিলেন) সঙ্গে সখা 
স্থগৌপা। রষ্টার পরিধানে হরিতালবর্ণ ক্ষৌমবন্ত্, বক্ষে 
ছর্বাহরিৎ কঞ্চুলী, কেশ-কুগ্ডলীর মধ্যে শ্বেত কুরুবকের 
নব-মুকুল চন্ত্রকলার ন্যায় জাগিয়া! আছে-যেন সাক্ষাৎ 


বসন্তের জয়ক্রী। রট্রা আসিয়া! সিংহাঁসনের পাদপীঠে 
বদিলেন। স্থগোপা তীর পায়ের কাছে বসিল। 
অভিবাদন শেষ হইলে রট্রা চারিদিকে চাহিয়া 


বলিলেন-৮০চের কোথায়? 
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শ্গাক্েক্স স্কিন! 


৪৭ 


খল *স্হচ খপ ব্ান্লা অল নত আজ খপ খল সন্ত ৮৩৮ সত ওলা স্কান্ধপা স্থাপনা ্খ শ ব্চনপ ব্হা্া এন্ড শপ জান তা সা সিকি সিসি পচ ক পপি ব্ন্ডল 


কোট্টপাঁলের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার দুইজন অনুচর 
বাহিরে গেল; অল্লকাণ পরে বন্ধঃস্ত চোরকে লইয়া! ফিরিয়া 
আদিল। তাহাদের পিছনে গত রাত্রির তোরণ-প্রতীহার 
ও যামিক-রক্ষিদ্ব়ও আসিল। 

চে1রকে গিংহাঁসনের সম্মুখে দাড় করানো হইল। 

রট্টা স্থিরদৃষ্টিতে চোরকে নিরীক্ষণ কর্রিলেন। 
স্বগোপা তাহার কানে কানে প্রশ্ন করিল--*চিনিতে 
পারিয়াছ ? 

রষ্টা বলিলেন-_-ছাঃ চিনিয়াছি। কল্য জলসঞ্রে 
এই ব্যক্তিই আমার অর্থ চুরি করিয়া পলাইয়াছিল। 
অন্বচোরঃ, তোমার কিছু বণিবার আছে ?+ 

চিত্রক এতক্ষণ সংযতভাবে ধাড়াইয়! রাজকন্তার পানে 
চাহিযা ছিল। রাত্রে অন্ধকৃপ বাসের *পে তাহার 
বস্ত্রাদি কিছু বিশ্রপ্ত ও মলিন হইয়াছিল বটে; কিন্ত 
তাহার হাবভাব দেখিয়া তা্চাকে তঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। 
বরং কোনও সম্্রান্ত ব্যক্তি অকারণে অপদস্থ হইলে 
বেরূপ ভর্দনাপূর্ণ গান্তার্ষের ভাব ধারণ করেন? তাহার 
মুখভাব সেইরূপ। মে একবার শান্ত অথচ অগ্রসন্- 
নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল--“এ আমি 
কোথায় আনীত হইয়াছি জানিতে পারি কি?” 

কোট্টপাল চোরের তাবভঙ্গা দেখিয়া উঞ্ণ হইয়া 
উঠলেন, কঠোরকঞ্ঠে বলিলেন_-'গা্জসভায় আনীত 
হইয়াছ। তুমি রাজকন্যার অশ্ব চুরি করিয়াছিলে সেডস্ত 
তোমার দণ্ড হহবে। এখন কুমাপীর কথার উত্তর দাও; 
তোমার কিছু খলিখার আছে ?? 

চিক তেমনই ধীরপ্বরে বলিল--*আছে। 
দণ্ডাধিকরণ? বিচার-গৃহ ? 

কোট্টপাল বলিলেন-__না। তোনার বিচার যথাসময় 
হইবে। এখন প্রশ্নের উত্তর দাও--কী জন্য অশ্ব চুপ 
করিয়াছিলে ?? 

চিত্রক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ষ্টার মুখের পানে চাহিয়া 
রহিল, তারপর গম্ভীর স্বরে বলিল_-“আমি অশ্ব চুরি করি 
নাই, রাজকার্ষে খণ গ্রহণ করিয়াছিলাম মাত্র ।” 

সভাস্থ সকলে স্তস্তিত হইয়া গেল। চোর বলে কি? 
কোট্টপাল মহাশয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চোরের 
এমন ধুষ্টতা? রুষ্টার চোথেও সবিম্ময় রোষেক বিদ্যুৎ 


হহা কি 


স্কুরিত হইস্া উঠিল; তিনি ঈষৎ তীক্ষকণ্ঠে বলিলেন-_ 
তুমি বিদেশী মনে হইতেছে । তোমার পরিচয় কি? 

চিত্রক রাজ্জকুমারার রোধ দৃষ্টির সম্মুথে কিছুমান 
অবনমিত না হইয়া অকম্পিতস্বরে বলিল--আমি 
মগধের দূত, পরম ভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীমগ্াহারাজ 
স্কন্ধ গুপ্তের সন্দেশবহ |? 

সভাস্থ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না; সকলে 
ফ্যাল্‌ফাল্‌ করিযা ইতি-উতি চাহিতে লাগিল। মগধের 
দূত! হুন্দগুণ্ের বার্তাবাহক! স্কন্দগুপ্তের নামে হৃৎকম্প 
উপস্থিত হইন্ত না এমন মান্রম তখন আর্ধাবর্তে অল্পই ছিল। 
সেই স্বন্দগুপ্তের দূতকে চোর বলিষ! বাধিয়া রাখা 
হইয়াছে। 

কোন্ট্রপাল মহাশয় হতভদ্ব। রাজকুমারী রট্টার চোথে 
চকিত জিজ্ঞাসা। ম্থগোপার সুখ শুদ্ধ । সফলে 
চিত্রীপিতবৎ্ নিশ্চল । 

এই চিত্রীপিত অবস্থ। কতক্ষণ চলিত বলা যায় না; কিন্ত 
ভাগাক্রমে এই মময় রাজ্যের মহাসচিব চতুরানন ভট্ট 
দেখা দিলেন। চতুরানন বর্ণে ব্রাক্গণ) চতুর স্থির বুদ্ধি 
ব্যক্ত । তৎকালে ভারতভূমিতে বহু ক্ষুদ্র রাঁজ্যে বহু 
জাতীয় এবং বহু ধর্মীয় রাজা রাজত্ব করিতেন) উত্তরে শক 
হুণ ছিল, দক্ষিণে দ্রাবিড় গুর্জর ছিল। কিন্ত মন্ত্রিত্ব করার 
বেলায় দেখা যাইত একটি ক্ষীণকায় উপবীতধারী ব্রাঙ্মণ 
মন্ত্রীর আলনটি অধিকার করিয়া 'আছেন। 

সচিব চতুরানন সভায় প্রবেশ করিয়া কথুকী মহাশয়কে 
সংক্ষেপে দুই চারি প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। 
ভারপর সভার মধ্যস্থলে গিয়া দীড়াইলেন। 

প্রথমে হস্ত তুলিয়া রাঁজকুমারীকে আঁশীর্ব্বাদপূর্বক 
তিনি বন্দীর দিকে ফিরিলেন। চতুরানন ভট্টের চোখের 
দৃ্ি ক্ষিপ্র এবং মস্ণ ; কোথাও বাধা পায় না। চিত্রকের 
আপাদমস্তক নিমেষ মধ্যে দেখিয়া লইয়া তিনি আদেশ 
দ্বিলেন, “হস্তবন্ধন খুলিয়া! দাও ।” 

এতক্ষণ কে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল 
না, এখন যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোট্রপাল মহাশয় 
স্বয়ং চিত্রকের বন্ধন খুলিয়া দিলেন । 

চতুরানন ভট্ট তথন শ্মিতমুথে সুমি ত্বরে চিত্রককে 
সম্বোধন করিলেন_-“আপনি মগধের রাজদুত ?” 


8৪৬৮ 


স্াব্ত্ডজ্যঞ্ধ 


[৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 
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চিত্রক এই মস্থণ-চক্ষু মৃহুবাক প্রৌটিকে দেখিয়া মনে 
মনে সতর্ক হইয়াছিল, বলিল--'ই! | আপনি /, 

চতুরানন বলিলেন_-আমি এ রাজ্যের 
মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের অভিজ্ঞান ?” 

ুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী তর্জনী হইতে উচ্মোচন করিতে করিতে 
চিত্রক তড়িত্বৎ চিন্তা করিল, রাজলিপিতে দূতের নাম 
কোথাও আছে কি? যতদুর স্মরণ হয়_নাই। সে 
বলিল-- “আমার নাম চিত্রক বর্মা |” 

চতুরানন একটু ভ্র তুলিলেন_-“আপনি ক্ষত্রিয়?” 
দৌত্য কার্ষে সাধারণত ব্রাহ্মণ নিয়োৌগই বিধি। 

চিত্রক বলিল--“! | এই দেখুন আমার অভিজ্ঞান মুড্রা।? 

অভিজ্ঞান দেখিয়া চতুরাঁননের চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া 
উঠিল। তিনি হস্তদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন_“দূত 
মহাশয়, আপনি স্বাগত। দেখিতেছি উভয় পক্ষেই একটু 
ভূল হইয্বা গিয়াছে । আপনি না বলিয়া অশ্বটি গ্রহণ না 
করিলেই পারিতেন-_রাঁজকুমীরীর অশ্ব--» 

চিত্রক শ্মিত হাস্ত করিয়া রষট্টার পানে আধত নয়ন 
ফিরাইল, খলিল--প্রাঁজকুমারীর অশ্ব তাহা আমি অন্গমান 
করিতে পারি নাই ।, 

এই বাক্যের মধ্যে কতথানি প্রগল্ভত! এবং কতখাঁনি 
আত্মসমর্থন ছিল তাঁহা ঠিক ধরা গেল না, কিন্ত রষ্টা 
চিত্রকের চক্ষু হহতে চক্ষু সরাইয়া লইয়া মনে মনে 
ভাঁবিলেন, এই দূতের বাকৃপটিমা আছে বটে, অল্প কথা 
বলিয়া অনেক কথার ইঙ্গিত করিতে পারে ! 

চতুরানন বলিলেন---অবশ্ত অবশ্ত। তারপর গত 
রাত্রেও যদ্দি আপনি নিজ পরিচয় দিতেন-__, 

চিত্রক বঙিল_“কাহার কাছে পরিচয় দিব? বাঁমিক 
বক্সীর কাছে? তোরণ প্রতীহারের কাছে ?, 

চত্রানন চিত্রকের মুখের উপর পিচ্ছিল দৃষ্টি বুলাইযা 
একটি নিশ্বাস ফেলিলেন_ঘাক, যাহা হইবার হইয়া 
গিয়াছে__নিবাপ দীপে কিমু তৈলদ।নম্‌। এখন আপনার 
বিশ্রামের প্রয়োজন । কিন্তু তৎ্পৃবে, আপনি যে রাছ- 
বার্তার বাহক তাহ। কোথায়?” 

চিত্রক বলিল--“সম্ভবত আমার থলিতে আছে, যদ্দি 
না আপনার যাঁমিক-রক্ষীরা ইতিপূর্বে উহা আত্মসাৎ 
কৰিয়া থাকে-_” 


সচিব। 


যাঁমিক-রক্ষীরা সভার পশ্চান্তাগে “উপস্থিত ছিল, তাহারা 
সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া এরূপ অবৈধ তক্করবৃত্তির 
অভিযোগ অস্বীকার করিল? চিত্রক তখন থলি খুলিয়া 
দেখিল, লিপি আছে। সে সযত্বে লিপি-কুগুলী বাহির 
করিয়া! একটু ইতস্তত করিল-_“রাঁজলিপি কিন্ধু রাজার 
হস্তে দেওয়াই বিধি । ও 

মন্ত্রী বলিলেন--“সে কথা যথার্থ । কিন্তু মহারাজ 
এখন রাজধানাতে উপস্থিত নাই-রাজকন্তাই তাহার 
প্রতিভূ। আপনি দেবছুহিতার হস্তে পত্র দিতে পারেন |? 

চিত্রক তখন ছুই পদ অগ্রপর হইয়া যুক্তন্তে লিপি 
রাঁজকুমারীর হস্তে অর্পন করিল । 

পত্র লইয়া বষ্রা ক্ষণকাল দ্বিপাঁভরে রহিলেন, তারপর 
পথ হাসিয়া লিপ-কুণগ্ডলী মন্ত্রীর হাতে দিলেন। হাঁসির 
অর্থ রাজনীতির বিধি তো পালিত হইয়াছে, এখন যাহার 
কর্ম সে করুক। 

লিপি হস্তে লইয়! মন্ত্রী চতুরাঁনন কিন্তু চমকিয় উঠিলেন, 
“একি । লিপির জতুমুদ্রা ভগ্ন দেখিতেছি ! তিনি তীগ্ষ 
সন্দেহে চিত্রকের পানে চাহিলেন। 

চিত্রক তরল কৌতুকের কণ্ঠে বলিল__“কাল রাত্রে 
আপনার যামিক রক্গীরা আমার সহিত কিঞ্চিৎ মল্লযুদ্ধ 
করিয়াছিল, হয়তো সেই সময় জতুমুদ্র। ভাঁডিয়া থাকিবে । 

কথাটা অসন্তব নয়, কিন্তু মন্ত্রীর সংশয় দূর হইল না। 
তিনি যামিক রক্ষীদের পানে চাহিলেন ; যামিক রক্গীরা 
মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিল, মন্লযুদ্ধ একটা! 
হইয়াছিল বটে। 

চিত্রক মুখ টিপিয়া হাসিল) বলিল,_-'আমার দৌত্য 
শেষ হইয়াছে । এবার অনুমতি করুন আমি বিদ্বায় হই 

চতুরানন বলিলেন_-সে কি কথা । আপনি মগধের 
রাজদুত) এতদূর আসিয়াছেন, এখনি ফিরিয্বা! বাইবেন ? 
ভাল কথা, আপনার সঙ্গি-সাঁথী কি কেহই নাই ?” 

চিত্রক নিশ্বান ফেলিয়া বলিল-_-“যধন যাত্রা করিয়া- 
ছিলাম তখন তিনজন সঙ্গী ছিল; পথে নান! দুর্ঘটনায় 
তাহাদের হারাইয়াছি-_অশ্বও গিয়াছে । এদিকে পথ বড় 
জটিল ও বিপদসন্কুল।--যাঁক, এবার আজ দ্িন।” বলিয়! 
রষ্টার দিকে চক্ষু ফিরাইল। 

রট্টা কিছু বলিবার পূর্বেই মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন-_কিন্ত 
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এখনি আপনার দৌত্য শেষ হয় নাই, আপনি যাইবেন কি 
প্রকারে? পত্রের উত্বর-_-+ 

চিত্রক দৃ়স্বরে বলিল--পপত্রের উত্তর সম্বন্ধে আমার 
কোনও কর্তব্য নাই । আমি শ্রীনসম্মহারাঞ্জের পত্র আপনাদের 


অর্পণ করিয়াছি, আমার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে ।” বলিয়া 
অনুমতির অপেক্ষায় আবার রষ্টার পানে চাহিল। 
এবার রট্রা কথা বলিলেন, ধীর প্রণাস্ত স্বরে 


কহিলেনঃ_-দদূত মহাশয় বিটক্করাজ্যে আসিয়া আপনার 
কিছু নিগ্রহ ভোগ হইয়াছে । নিগ্রহ অনিচ্ছাকৃত হইলেও 
আপনি ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু অতিথি-নিগ্রহ বিটক্ক 
দেশের ত্বভাব নয়। আপনি কিছুদিন রাজ-আতিথ্য 
স্বীকার করিলে আমরা তৃপ্ত হইব,» 

চিত্রক এতক্ষণ পলায়নের একট! ছিদ্র খু'জিতেছিল। 
বিটক্করাজ্য তাহার পক্ষে নিরাপদ নম্ব। সে বুঝিযাছিলঃ 
কুটবুদ্ধি মন্ত্রী ভাহার দৌত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। 
উপরন্থ শশিশেখর বে-কোনও মুহ্র্তে আমিয়া হাজির হইতে 
পারে। এরূপ অবস্থায় যত শ্রা্র এ রাজ্য ত্যাগ করা যায় 
ততই মঙ্গল। এতক্ষণ চিত্রক সেই চেষ্টাই করিতেছিল। 
কিন্ত এখন রাজকুমারী রষ্টার কথা শুনিক্না সহদ) তাহার 
মনের পরিবর্তন হইল। কুমারী কট্টর দিক্‌-আলো- 
করা রূপের ছটায়, তাহার প্রশান্ত গম্ভীর বাচন-ভঙ্গিমায় 
এমন কিছু ছিল যে চিত্রকের মন হইতে পলায়ন-স্পৃছা 
তিরোহিত হইয়া গৌরবপূর্ণ হঠকারিতা জাগিয়া উঠিল। 
সে ভাবিল, বিপদের মুখে পলাইব কেন? দেখাই যাঁক 
নাঃ চপলা ভাগ্যদুতী কোন পথে লইয়া যায়। জীবনের 
সকল পথের শেষেই তো! মৃত্যু, তবে ভীরুর মতো পলাইব 
কেন? 

সে যুক্তকরে শির নমিত করিয়া বপিল--“দেবছুহিতার 
যেন্দপ'আদেশ।” 

রষ্টরার মুখের প্রসন্নতা আরও পরিস্ফুট হইল) তিনি 
মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_-“আার্য চত্ুরভট্ট, দূত 
মহাশয়ের স্থান ব্যবস্থা করুন।* 

চতুর ভট্ট এবার একটু বিপন্ন হইলেন। গত পচিশ 
বৎসরে বিটক্করাজ্যে পররাষ্ট্রের কোনও দূত আসে লাই, 
তাই রাজ্যে দূতাবাসের কোনও পাক! ব্যবস্থা নাই। 
কদাচিৎ সিত্ররাজ্য হইতে রাজকীয় অতিথি আপিলে 

গণ 


শতক সস্মিিা। 
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রাজপুরীর মধ্যে কোনও এক ভবনে তাহার স্থান হইয়াছে। 
কিন্ত এই দুতটিকে কোথায় রাখা যায়! মগধের দূতকে 
ভালভাবেই রাখিতে হয়) নগরের পাস্থশালার স্থান 
নির্দেশ করা চলেনা ।--.-*স্বন্ধপ্তপ্তের পত্রে কী আছে তাহা 
এখনও দেখা হয় নাই) এতদিন পরে মগধ কি বিটঙ্ক- 
রাজ্যের উপর একর]টু অধিকার দাবী করিতে চায় নাকি? 
টে সে যাহোক পরে দেখা যাইবে, এখন দুতটাকে 
কোথায় রাখা যায়? দূতের দুর্তীয়ালিতে কোথায় 
যেন একটা গলদ রহিয়াছে-বিদায় পাইবার জন্ত 
এত ব্যগ্র কেন? উহাকে সহজে দৃষ্টিবহিভূর্তি করা 
হইবে না 

চক্ষু অর্ধ-মুদিত করিয়া চতুর ভট্ট চিন্তা করিলেন ॥ 
তারপর নিন্ম্বরে কঞ্চুকীর সহিত আলাপ করিলেন। 
তাহার ভ্রন্গলের বক্তা আনীত হইল। তিনি বলিলেন__ 
“মগধের বাজগুতের জন্ত যথোচিত সম্মানের স্থান নিদিষ্ট 
হইবে) রাজপুরীর মধ্যেই তিনি অবস্থান করিবেন। 
সুবিধা হইয়াছে, মহারাজের সন্গিধাতা হর্য মহারাজের সঙ্গে 
চণ্টনছুর্গে গিয়াছে ? হরেন স্থান শুন্ত আছে। দৃত মছোদর 
সেই স্থানেই থাকিবেন। 

এই ব্যতস্থায় সকলেই সন্থষ্ট হইলেন।- রাঁজপুরীতে 
স্থান দিয়া মগধ-দূতকে সম্মান দেখানো হইল, অপিচ 
সম্গিধাতার অপেক্ষারুত নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থান দিয়া অধিক 
সম্মন দেখানো হইল না। চতুর ভট সখা হইলেন) 
দূত রাগপুরীর প্রাকার মধ্যে রহিল, ইচ্ছা ্কীরিলেও 
পলাইতে পারিবে না। 

কঞ্চকীর দিকে ফিএিয়া তিনি বলিলেন-- লক্ষণ, 
তোমার উপর দুতপ্রবরের সেবার ভার রহিল। এখন 
তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে লইয়া! যাও ।» বলিয়া অর্থপূর্ণ 
ভাবে কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন। 

লক্ষণ কঞ্চুকী চতুর ভট্র মনোগত অভিপ্রায় বুঝিদ্না- 
ছিল। সে চিত্রকের নিকটে আসিয়া বহু সমাদর সহকারে 
তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে আহ্বান করিল। 

চিত্রক রাজকুমারীকে যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া 
কগ্ুকীর অনুবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা একটা 
কথা ম্মরণ হওয়ায় সে ফিরিয়া দীড়াইল, বলিল-_ 
€দেবছৃহিতাকে একটি সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। 
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গত রাত্রে আমি যে অন্ধকৃপে বন্দী ছিলাম সেখানে একটি 
স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে ।, 
র্টা নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাঁহিলেন-_ স্ত্রীলোক !” 
ছাঁ। বন্দিনীর নাম পৃথা। 
স্থগোপা রট্টার পদমূলে বসিয়া গুনিতেছিল' সে চমকিয়া 
_ পৃথা! 


গগাক্কব্তষ্থঞ্ধ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় থণ্ড, ধষ্ঠ সংখ্যা 


চিত্রক বলিল-__“হতভাগিনী পচিশ" বৎসর এ কারাঁকৃপে 
বন্দিনী আছে। যখন প্রথম হুণ অভিযান হয় তখন 
পৃথা পূর্বতন রাঁজপুত্রের ধাত্রী ছিল--এক হ্থুণ যোস্ধা 
তাহাকে বলাৎকাঁর পূর্বক প্র স্থানে বন্দিনী করিয়া 

রাখিয়াছিল-_» 
(ক্রমশঃ) 


সামরিক জাতি ও বাঙালী 


শ্রীভাস্কর গুপ্ত 


বৃটিশ আমলে বাঁঙালীকে জোর কিয়! সাজের স্বার্থে অসামরিক জাতি 
প্রতিপন্জ করা হইয়াছিল। সেদিন বাঙালী তাহার সে কলংক কতখানি 
গ্রভীর বেদনার সহিন্ঠ স্মরণ রাখিয়াছে আজ তাহা প্রমাণ করিবার দিন 
আসিয়াছে । ঘরে বাহিরে বাঙালীর আজ দুদিন। 

জাতি হিসাবে বাঙালী সামরিক কিংব! অসামরিক তাহা বিচার 
ফরিবার জম্য সুক্ম তর্কের *অবভারণ! আজ নিশ্য়োজন। শত শহীদের 
আত্মদানে অধ হ্বাধীনঠ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন, এই বোধই প্রমাণ করিবে আমন সামরিক 
জাতি। কিন্তু বাঙালী আত্মবিশ্বত জাতি। চাই আজিকার জরুরী 
অবহাকে রাষ্ট্রীয় গুরুহ আরোপ করিয়। তাহাকে জাতির জীবনে বাধিয়া 
রাখিতে হইবে। 

একদ| খাঁষধ বহ্িমচন্্র বাংলার দুর্দিনে বাংগার জাতীয় জীবনের 
উদ্মেষের জন্য যে কথা বলিয়! গিয়াছেন, বাংলার বর্তমান ছু্দিনে অনহায়, 
ততোধিক অসহিষু। মনের সঈগণস্থির দৃষ্টিতে বাঙালীর মদে ভাহার বন্কার 
পরিলক্গিত হইতেছে । তিনি বলিয়াছিলেন বাঁওলীর ইতিহাম চাই। 
মৃত-পতিত জাতির অগ্তরে প্রাণের সঞ্চার ক্করিতে তাহাকে তাহার 
ইতিহাস শুনাইতে হইবে। ধধি বহ্কিম চলিয়! গিয়াছেন, ডাহার কথ! 
ছইটি শুধু কানে বাঞজে। বাঙালী সে প্রয়োজন উপলদ্ধি করিতে পারে 
নাই। বাঙালীর জীবনে তার মমার্থ উপেক্ষিত । 

আমর! অনেক সময় একটি সতা বিদ্ধপ ছলে বলিয়! থাকি-_173888 
এর স্মৃতিশক্তি ছুধল। বাঙালীর সহিত এই 1)88৪এর তবে পার্থক্য 
কোথায়? বাঙালীর সে চর্দিন কাটিয়া, সে প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। 
বর্তমানে এমনি এক দুঃসময়ে আবার আমরা বাঙালীর ইতিহাস খুঁজিতে 
বসিয়াছি, প্রয়োজন যারাইলে হয়তো আবার বিশ্বাতি আসিবে। তবু 
বাঙালী এই বিশ্মৃতির মধ্যেই পথ চলিতে চলিতে নিজের অধিকার 
সম্পরকে সচেতন হইয়াছে ; প্রয়োজনীয় পরিবেশে বাচিতে শিখিয়াছে। 
বাঙালী মরিবে ন|। 

একদ| ইংরাজ আমাদের আত্মবিশ্বাস দ্ধ্ল করিবার জন্য আমাদের 


যে প্রলোভনে ফেলিয়াছিল, পরবতী। যুগে তাহার প্রায়শ্চিগ্ত করিয়াছে 
বাংলার দমরপ্রাণ শ্ুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, বাঁঘ1 যতীন । 
সেই সঙ্গে বাঙালীর সপ্ত শৌথ জাগরিত হইয়াছে। বাঙালী তাহার 
ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছে। 

মুসঙগমান আসঙ্গে মুদলমান রাজণক্তির শাগ্তিতঙ্গের উদ্দেশে বাংল 
জমিদারগণ বিভ্রৌঙ্তের সংগঠন করিতেন। এই সংগঠনের উদ্যোক্তা 
ছিল বাঙালী । সে পক্তির পরিচয় ইতিহাস হইতে মুছিয়! যার নাই । 
সয়ের-উল-মুতাক্ষরীণের লেখক *গোলাস শুসেনের উদ্ধতি এখানে জেনে 
রাখুন : বাংলার এই জমিদারবর্গ অতঃগ্ত ছুর্দান্ত প্রকৃতির ; মুসলমান 
রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা৷ তাহাদের ম্বভাবে দাড়াইয়াছে। ফুরনৎ 
পাইলেই তাহারা বিজ্রোহ বা গোলমাল করিবে ।” 

বাংলার বাগ ভু'ইয়াদের কথা বাঙালীর স্মরণ থাকা উচিত। বার 
কুইয়ার! প্রায় অর্ধস্বাধীন ছিল। শ্াহাদের সৈগ্যবাহিনী ও নাবিক- 
বাহিনী ছিল এবং নিজ ব্যয়ে এই বাহিনীঘ্বয় প্রতিপালিত হইত। 
এইরূপে নিজ শিজ এলাকায় শাস্তি ও শাসন সুষ্টুরপে সম্পন্ন হইত। 
ইষ্ট ইণ্ডয়। কোম্পানীর পাঁচ নম্বর রিপোর্টে এই বিষয়ে অনেক তথ্য 
পাওয়া যায় । তাহাতে দেখা ধায় একমাত্র বর্ধমানের রাজা! প্রতি বৎসর 
সৈন্তবাহিনীর জগ্ ব্যয় করিতেন পাচ লক্ষ টাকা, এখনকার তুলনায় 
এক কোটি। 

বারভূইয়ার আমলে তাদের স্থায়ী সৈম্তবাহিনী “মগদী' নামে 
পরিচিত ছিল; মাসে মাসে তাহারা যে মাহিন| পাইত তাহার দরুণ 
জমিদারী সেরেস্তার নানা খাতাপত্রে এই “নগদী' শব্দের ব্যবহার দেখ! 
যায়। প্রত্যেক পরগণায় সেইরূপ 'খানাদারী' সৈন্য ছিল। প্রয়োজন 
হইলে রাজন্ব বিভাগের কণ্পচারীদের সাহায্যে গ্রাম হইতে সৈল্ সংগ্রহ 
করা হইত। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বিষ্তপুর (বীরভূম) রাজ্যের 
ইতিহান লক্ষ্য করিলে এই সৈল্ভবাহিনী সংগঠনের বহু তথ্য 
পাওয়! যাইবে। 

বাঙালী তাহার লে ইতিহান অচিরে ভুলিয়া গিম্বাছে। বৃটিশের 


জোষ্ঠ--১৩৫৭ ] 


কৌশলে সহজেই তাহার! প্প্রাণ-ধর্কে পরিহার করিয়! বুদ্ধির আশ্রয়ে 
নিঝপ্কাট জীবনের সার্থকতা ডউপডোখ করিতে চাহিক়্াছে। তাহারই 
ফলে আমাদের যাহ! কিছু পরিশ্রম করিয়। দিতেছে অপরে । আমাদের 
মাতা ভগিনীদের নিরাপত্তা তাহাও রক্ষা করিতেছে অবাণালী। ঝঙালী 
হতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না! করিয়। ক্রমে আত্মপ্রবঞ্চনায় নিজের মস্তি 
বিলুপ্তির পথে লইয়] চলিয়াছে | হার লগ্ঠ দায়ী কঙিতে পারি অন্যকে, 
কিন্ত দায় আমাদের | 

যে নিরাপত্বার উপর জাতির ভবিবাৎ নিভর করিতেছে তাভার গশ্য 
প্রস্ততি কোথায়? এই নিরাপশ্ঠার উপর জাতীয় জীবন গঠনের যে 


৫হজলান্ল 


গু 


অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তাহ। বুঝিবার আগ্রহ কোথায়? বাঙালীর সামরিক 
জীবন গঠন করিবার পুংন ইহাই ভাবিবার কথা। বাংলার ঘুবসন্প্রদায়কে 
এঠ ভাবনার অংশ গ্রহণ করিতে,অনুরোধ করিতেছি। বাংল! সরকার 
বাঙালী গনদাধারণের কাছে সেই আবেদন তুলিঙ্স| ধরিয়াছেন কিন্ত 
হাহাঠে আজ পথন্থ যে লাড়া পাওয়! গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে লঙ্জা 
পাইতে হয়। উষ্ভা হইতেই প্রমাণিত হয় আমর! আমাদের উতিতাকে 
কত দূদে ফেলিয়। আসিয়াছি। শাজ বুটিখ নাঠ। বাঁগালী সপন 
কলম্ক আপন হাতেই নার! অঙ্গে পেপন করিতে বসিয়াছে। এই নিটুর 
তাকে আজ স্বচ্ছ দিবালোকে পরখ কর! দরকার। 


মেখমল্লার 
জ্রীন্ুধাং ওমোহ্ন বন্দ্যোপাধ্যার 


হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে চলছিলো কান্তি কৰরেজ, সারাদিনের 
ক্লান্তি বয়ে । ছুটছিলো। বল্লেই হথ্ন। ওদিকে যে দিগন্ষে 
ধন ছুর্মোঁগ ঘনিষে আসছে মেদিকে পেহ্টসের একেবারেই 
স্ব নেই। ঈশান দ্রিকে দৈতাবেশী প্রকাণ্ড শোন পাথীটা 
লুকিয়েছিল এককোণে, হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে আকাশের 
সবটুকু নীল ছে নেরে নিষে গেল কালোর পাখনায় ঢেকে । 
বড়ো ডানার ঝাপটা আর তড়িৎশিপাঁর চপ্চ এঁকে বেঁকে 
'আকাঁশে বাঁতামে ছোবল দিতে লাগল। তার দিকে শুধু 
একবার তাকিয়ে দেখলে কাস্তিচরণ' তারপর পদক্ষেপটা 
আরো ক্রুত করে দ্রিলে। নিক্ষন আক্রোশের তক্জন 
গঞ্জন কিছুক্ষণ পরে ডুবে যায় ধর্ষণের দাঁক্ষিণোঃ প্রাবনের 
শত ফুটোয় । 

নদ্দীর ধারে মণীশ মিত্তিরের মস্ত বড় বাংলোর কাঁচ 
ঘেরা বারান্দায় দীড়িয়ে পরিতোষ প্রকৃতির এই লীলা 
অভিরাম দেখছিলো। বৈকালিক চ1-5াতকদের আসর 
জমেছে। মিক্সড. ব্রিজপাঁটি বসবে এখনি | সত্য-সভ্যারা 
এখনো জড়ো হন নি সবাই। 

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিঘ্বে থায়-_আরে, এই 
দুধ্যোগে চলেছে কোথায় লোকটা, মারা পড়বে নাকি__ 
ও মশাই, শুন্‌ শুহন্‌, ধাড়িযে যান্‌। 

মিলেস মিত্তির মুখটা তুলে দেখে নেন্‌--ওঃ কান্তি 
কবরেজ--বলে তাঁর অতি অপ্রসন্ন দৃষ্টিটা ঘুরিরে নিষে 
হাতের বোনার দ্রিকে গভীর মনোযোগ দেন্‌। 


আর সকলে নুখ চাঁওয়া-চায়ি করে। 

পর্রিতোষ একটু অপাক্‌ হক়্ে যায় _ব্যাপাৰ কি 

মণীণ পাইপটী এাঁশট্রে্ উপর ঠকে বললে পলি প্রিয় 
পদ্ধু, তুমি কি ডেমোক্রেপীর বেনোজল ঢোকাতে চাও 
আমাদের এই প্রেষ্টিগের 'অচলাঁধতনে-_জানো আমি 
একজন বিলাতকেরত এফ. আর, সি, এস্‌, কোলিয়ারীর 
বড় ডাক্তার, নতুন হাসপাত!লের সাঙ্জেন স্থগারিটেনডেন্টও 
নাম ডাক পশার কতো! বত্রিশ টাকা ফি নি আমার 
বাঁড়ী টকণে কান্ছি কবিরাজ! একটা লোধণর ! স্বভাঁবচরিত্র 
কেমন কে জানে, পয়ুস! না নিধে গবীবের নাঁড়ী টেপে, 
দেয় সচিকাঁভরণ মকরধবজ -- ্ 

মিসেস্‌ মিত্বিন আকা নাচিয়ে বল্লেন__ 
যাকৃগে ওসব কথা, বাবাজে বকতে পারেন আপনার 
বন্ধু, জানলেন মিঃ. চৌধুরী, কথায় কথায় ছড়া 


্রটা 


আর ছোবল-হ্যা আপনাকে না হয় একটা অরেঞ্জ 
স্কোয়াশ, দিক্‌, তাঁর চেয়ে জোরালো ত আনার 
চলবে না? 


_না থাক, 

সেকাঁ, কী করে বে এতদিন ইউরে।প 'আমেরিকান্ন 
কাটালেন্‌, ভাবি তাই 

ঠিক বলেছে! অলকাঁ, বেচারী মার মানুষ হলোনা, 
তা না হলে, এখনো কবিতা পড়ে, বর্ষার দিকে চেয়ে 
গাকে) ধুতি চাদর ওড়াঁয়! ছ'হর পাশাপাশি কাটিকেছি, 


০০০ 


আমার গ্রের এ্যানাটমীর নীচে থাকতো ওর সঞ্চয়িতা। 
সময় মত যে ছুএকট! ছাড়ি তা ওরই কল্যাণে। 
সত্যি মিঃ চৌধুরী, তা হলে. আজকের দিনে কবিতা! 
পাঠই হোক্‌-- 
দ্রম্নংক্ষমের বুক-কেসে ঝক ঝক্‌ করছে রবীন্দ্র রচনাবলীর 
সুন্দর শোতন রাঁজসংস্করণ-_নিত্যব্যবহারে তৈল সিক্ত নম । 
পরিতোষ চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে বাইরের 
দিকে-_নিবন্ত দিনের একটা থাপছাড়া সুর বেত্রাহত হয়ে 
ঝিম ঝিম বৃষ্টির রিম রিম শবে তাঁকে কেবলই মনে 
ফরিয়ে দেয় কাস্তি কবিরাজের কথা--একেলা কোন 
পথিক তৃমি__ 
সে জিজ্ঞেস করে--তাই মণীশ, লোকটা কে হে__ 
মলীশ বলে__ 
কইত কবীর স্থুনো তাই প্যারে 
কৈসে প্রীতম পাবে 
ভপন রহ জেহ কে বুঝাঁবে 
বর্ষ! এসেছে-_নিতান্ত নীলোৎপলপত্র কাত্তিভিঃ প্রিয়! 
বিরহিত হয়ে অভিসারে চলেছে হে, গীতগোবিন্দ পড়েছে 
ত, যেটি না থাকলে ক্ষীর নীর হয়ে যাঁয়, শর্করা কর্করত্ব 
প্রাথ হয় 
মিসেস্‌ মিত্তির ধমক দেন্-_কী যে হচ্চো দিন দিন, 
ডিস্গাসটিং, মুখের আলগা নেই__ 
হো হো করে হেসে ওঠে মণীশ--পরিতোষ যে পথের 
লন্ধ(নই পেলে না, তাইতো বিরামবিহীন বিজ্ঞুলীঘাতের 
ভিতর কোন পথিক একেল! চলেছে তার জন্ত ওর মন 


উদ্মনা, বুড়ো কাস্তি কবরেজের ভিতরও রস আছেঃ আর - 


পরিতোষ কিনা একট! ভরজোয়ান-_অতন্গ হেরে যায় 
বারে বারে--না, অলকা পরিতোষের একটা ব্যবস্থা করে 
দাও তোমার সথা মহলে। 

জবাব দেবার আগেই টেলিফোন বেজে ওঠে, ডাক্তার 
উঠে যায় ভিতরের ঘরে, খাঁনিকপরে বেরিয়ে আসে 
বেরুবার সাজে । 

অলক আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাস! করে--বেরুচ্চো নাকি, 
এই বাদলায়-_ 

ছ্যা, এই মাত্র দেবীগড় থেকে টেলিফোন এলো, 
ম্যানেজার বলছে এখনই যেতে হবে, কোলিয়ারীর খাদে 


গুগাব্াব্তজ্ম 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্য 


ষ্টে-ইন্‌ হাঙ্গার ট্রাইক। কখন কি হয়! যাবে নাকি 
পরিতোষ-_কাস্তি কবিরাজের দেখ! মিলতে পারে-- 


সণঝের অন্ধকারের মাঝে অতিকায় জন্তর ছুটো 
জলজলে চোখের মত আলতে জগতে গাঁড়ীটা নিঃশব্দে 
বেরিয়ে যায়__ 

অলকা চেয়ে দেখে শুধু বলে__যা! হুর্যোগ+ তেমনি 
হঙ্গামা, না বাঁপু ভাল লাগচে নাঁ_ 

ব্রিজের সঙ্গিনী সন্ধা মুচকি হেসে বলে--অলকাদি, 
এক মিনিটের আদর্শনেই এই, বিরহ মধুর হলে! আজি 
মধু রাতে। 

যা, যত সব ফাজলামি_ কার ডিল্‌-_ 

পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই মণীশ আর পরিতোষ 
পৌছল কোলিয়ারীর দোরগোড়ায়__হানটান করছিলেন 
ম্যানেজার_-সামনে ভিজতে ভিজতে দীড়িয়ে রয়েছে 
একটা বি্ষুন্ধ জনতা । 

পাঁইপটা চেপে ভাক্তীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন-__-কি 
ব্যাপার, ম্যানেজ, করতে পাঁরছেন না, টিক়ারগ্যাস এখনও 
ছাড়েন নি- চোখের জল যে ফুরিয়ে গেল-_ 

না ডাঃ মিত্র, ঠাষ্ট। নয়, যে কজন থাঁদের ভিতর 
রয়েছে তার ভিতর সোনাও আছে। 

কবরেজ এসেছে ত”_টিপপুনী কাটেন ভাঃ মিত্র। 

ওই ত এসে গোল বাঁধিয়েছে, সে যাঁবেই নীচে, তাকে 
ধরে রাখ! যাচ্চে না। 

তা যেতে দিলেই হয়। 

আমাদের ত আপত্তি নেই, আপত্তি ও তরফের-_ 

কি বলে তারা» 

তারা বলে কবিরাজ নাঁকি খাবারের পু্টলী নিয়ে 
বসে আছে, সে নাকি বলছে যে, সোনা না খেয়ে অত্যন্ত 
দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে সোনাঁকে বোঝাঁবে। আর সোনাই 
যদি রাজী হয়ে যায়, তাহলে ত ধর্মঘটের শিরধাড়াই ভেঙে 
গেল--তাই কবরেজকে কেউ নীচে যেতে দেবে না__ 

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করে-_দাবীটা কি-_ 

ডাক্তার হেসে জবাব দেয়--খুব সোজা ও সরল, কে 
একজন মরেছিল, ওরা বলে খাদ চাঁপা পড়ে, একা বলে 
কলের! হয়ে, ব্যাপারটা কিছু নয়--ওটা! উপলক্ষ-_ 


জ্যৈঠ-১৬৫৭ ] 


তা ক্ষতিপূরণ দিলেই হয়-_ 

বন্ধু থাক্‌, পলিটিক্স ইকনমিক্সে ঢুকে কাঁজ নেই, 
আমাদের রোমাব্সই ভাঁল-জীবন কাব্যে উপেক্ষিতদের 
নিয়ে দ্রয়ংরুমে বসে সরস আলাপ করলেই চলবে, এখন 
কি কর্তে হবে, ম্যানেজার সাহেব? 

একবার শ্যার। নামতে হবে 'পটের মধো ওদের 
একবার পরীক্ষা করা দরকার। 

বেশ ত চলহে পরিতোষ, কাবোর নাম্বিকাকে একবার 
দেখে আসা যাঁক--তার আগে" একবার কবরেজকে 
ডাকাও দ্িকিন, ব্যাপারটা কতদুর গড়িয়েছে বোঝা যাঁকু। 

কবিরাজ এলো_ লঙ্কা কালো বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, 
ভাদা ভাসা চোখ। ডান নাকের পাশে একটা তিল, দৃঢ় 
চোয়াল, গলায় কণ্ঠি। খাটি বোষ্টন_-বিনয়ে গদ গদ। 
টাকের নীচে একটি উর্দমুখী নিবাঁত নিক্ষম্প শিপা। এত 
শ্প ও কচি যে ঘন ঘন আন্দে।লনেও মর্কফল! নড়ে না, 
ভবু এটিই যেন ওকে অবৃশ্থ শক্তি জোগায় । 

হাঁতজোত্ত করে এসে বলে-_ কি বলছেন হুজ্ুর- 

-ব্যাপার কি কবরেজ_ 

কাদে! কাদো স্বরে সে বলে-ধ্মঘট বুঝিনা হুজুর+ 
তিনদিন খায়নি মেয়েটা, ওদের প্রাণে মারবেন না 
একবার যেতে দিন হুজুর, নিজের হাতে তৈরী করে এনেছি 
খাবারগুলো, আমি বল্লে সোনা না করতে পারবে না 

পাশ থেকে বাউরী পিসী, ঝগড়। সর্দার সবাই তেড়ে 
মাসে-ডাক্তার সাহেব ছাড়া কারুকে নীচে যেতে দেবে 
ন1 তারা, কবরেজকে ও নয়ুই। 

কেঁদে ফেলে বুড়ো! মাহ্ষটা--কদিন থায়নি হল্তুর সে 
যেক্ষিধে সহ্য করতে পারে না-_ বড্ড ভালবাসে সরুচাঁকলি 
--তাই তৈরী করে নিয়ে এলুম-__ 

পরিতোষ বোকার মত জিজ্ঞাসা 
কে হয়_- 

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েথাকে কবিরাজ-__এতদ্দিন 
কেউ তাকে জিজ্ঞেম করেনি এ কথা, সোনা তার 
কে হয়। 

সবাই মুচকি হাসে। 

চোখ মুছে বলে-_ভিন্‌ গায়ে গেছলাম হুস্ুর রুগী 
দেখতে, ফিরে এসে দেখি এই কাণ্ড হুজুর নাঁড়ীট যদি 


করে--তোমার 


শুন ম্জ্দা 


গু ক 


দুর্বল দেখেন ত একপুরিয়া মকরধবজ এনেছিলামঃ 'অন্থপান 
সমেত মধুর সঙ্গে মেড়ে, খলও এনেছি__ 

ম্যানেজার এক ধমক্‌মদেন_ আচ্ছা পাগল ত, শুনছে! 
ওর! ধর্মঘট করেছে, থাঁবেনা দাঁবেনা, কাঁজ করবেনা, 
এ গর্ভেই তিলে তিলে প্রাণ দেবে- যতক্ষণ না কর্তার! 
ওদের সর্তে রাজী হয়-_ 

ভাগোঃ ভাগোবলে পুলিশের লোক তাড়া দেয় । 

পরিতোষকে নিয়ে ডাক্তার, ম্যানেজার আর পুলিশের 
কয়েকজন লোক নেমে যায় থাঁদের ভিতর । ইলেক্টি,কের 
আলো কটা কয়লার চাঙ্গড়গুলোর উপর তীত্র হয়ে 
পড়েছে। ট্রলি করে এক মাইল পথ ভিতরে গিয়ে দেখতে 
পায়, একটা কয়লার থামের পাশে ভূতের মত নড়ছে 
কয়েকটি ছায়াশুদ্ধ কায়া। 

মণীশ এগিয়ে এসে বলে তোরা ভেবেছিস্‌ কি, 
কালই তোদের হাসপাতালে চালান করে দেবো, ভোর 
করে খাইয়ে দেবে-_ 

উঠে বসে দীরথাঙ্গী মেয়েটি | শক্ত সমর্থ হলেও অনাহারে 
অনিদ্রায় ধুঁকচে, চোখের নীচে কালি। দেহের কোগে 
কোণে বন্ধ যৌবনের বন্তা হুষ্টির ঢল নাঁমিয়েছে। মাথা 
গৌজা তিনদিনের শুকনো পাপযড়ঝরা লালফুল। নিঃস্পৃহ 
কঠে বলে-হুঞজুর চাইনে ত বেশী কিছু, আমাদেরও ত 
মান-ইজ্জত দীদাওয়া আছে-_ 

চমকে ওঠে পরিতোষ-মান-ইজ্জত, বেচে থাকার 
অধিকার। ঝাণ্ড হাতে পার্কে রাস্তায় ফ্যাক্টপীর+সামনে 
বু বার গুনেছে কিন্তু এই পাতালপুরীর প্রেত রাজ্যে 
এই সব বুলি যেন বুলেট । অন্ধকারের মধ্যে যেন 
আলোর বিস্ফোরণ । 

সোনাই নাকি এখানকার ছোকরা কুলি মরদদের 
মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে। তার চোণে আছে 
নাকি শাণিত বিছ্যুৎ, অঙ্গে অবয়বে উদ্ধত যৌবনের 
আকর্ষণ, কথায় ঘুমপাড়ানো মধুমিশিত নেশা । দুএক 
পাতা ইংরিজীও সে নাকি জানে মিশনারীদের কল্যাণে । 
সবাই অবাক্‌ হয়ে যায় এই স্বাস্থাসবলার বুদ্ধিমত্তার, 
গলে যায় তার সাহচধ্যে। ও কুঁড়েতে রাঁতবিরেতে 
আঁড্ডাও জমে জোর, মহুয়া! চলে মাদলের তালে তালে। 
ওর মায়ের নামে নানা বদনাম থাকলেও ওকে সবাই সমীহ 


গঞ্জ 


করে চলে। অপবাদ যে দিতো না তা নয়, কিন্ধ ওর 
খাপথোল! তলোয়ারের মত চেহারায় কোথায় যেন একটা 
সংযত শুচিশ্রী। ছিলো, কুৎসা লেগেও বেন লাগতো না। 
মা-পিসীদের নন্-কগাঁকটার আচলবন্দিণী সে নয় যে 
বৈছ্যাত বর্ষণ ঢুকবে না। তার প্রতি জীবকোষের চেতনায়, 
মোহিনী মন্ত্র বাজে, তবু সে অধরার মত ঘুরে বেড়াতো, 
সম্পূর্ণা স্বেচ্ছাচারিী। কত লোকে তাঁর প্রপাঁদের জন্ত 
এসেছে, কেউ লুকিব্বে, কেউ বুক ফুলিয়ে, লাশ্যময়ীকে 
ধরতে পারেনি কেউ সম্পূর্ণভাবে । মেয়েটি যেন মদের 
পাত্র কানায় কানায় ফেনায় ভত্তিঃ কিন্ত নিজে 
মাতাল নয়। 

কাস্থি কবরেজের আড্ড! ধখানেই, রোঁজ সন্ধ্যের পর 
যাওয়া চাইই তানপুরোটি নিয়ে। বিষুপুরের লোঁক, 
গাইয়ে বাজিয়ে বংশ-_সাঝের পর একটু সঙ্গত চাই। 
ওদিকে চলবে জোর হুল্পোড়, মার এদিকে চলবে একটু 
স্থর সাধনা । সোনার সঙ্গে কি যে সম্বন্ধ কবরেজের, 
কেউ জাঁনতো না, তবে তাঁর মার অন্থখের সময় অনেক 
করেছে কবিরাঁজ। সেই স্ুত্রেই বাইরের সন্থন্ধটা লোৌকমত- 
সহ হয়ে এসেছে। 

ফিরতে ফিরতে সে সব কথাই শ্ুনছিলো পরিতোষ, 
ভাক্তারের কাছে! 

কিন্তু কবরেজ-_জিজ্ঞাসা করে পরিতোঁষ। 

আমিজানি ওর ইতিহাঁস-_ডাঁক্তার জবাব দেয়_ 
বাকুড়। জেলার এক গণ্ড শ্রীমে ওর বাঁড়ী, ভদ্রবংশের 
ছেলে, জমিজমা ছিল, বাঁপ কবরেজী করতেন, তাঁর সঙ্গে 
চলতে! তনলায় চাটি। ছেলেকে পড়িয়েছিলেন ইংরাঁজী 
স্কুলে, কিন্তু পড়ার চেয়ে আখড়ার আড্ডায় ঘুরে বেড়াত 
সে। গায়ের বাইরে বাউরী পাড়ায় থাকতে এক 
গুণী ওত্ডাদ, ধ্ুপদসিদ্ধ। কেউ কেউ বলতো তাকে 
দেখেছে নাকি দ্বারকেম্বরের শ্বশানে গভীর রাতে 
মড়ীর খুলির ওপর বমে তানপুরো হাতে স্থরন্বন্দরীর 
সাধনা করতে । যত সব বখাটে ছোড়াছু'ড়ীর আড্ডা 


ছিল সেইখানে । সেইখানেই সোনার মার সঙ্গে ওর 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। 

বল কি হে, এ যে একেবারে “তোমার চোখে 
দেখেছিলাম আমার সর্ববনাশ”-_ 


খচাব্মত্ড অঞ্ 


[ ৩৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড) ষষ্ঠ সংখ্যা 


ঠিক তাই, বাপ জানতে পেরে “কীস্তিচরণকে এমন 
উত্তম মধামের উৎক্রান্তি যোগে ফেললেন যে রথক্রান্তি 
হবার যোগাড়। শেষকাঁলে বাঁপই বাউরীর মেয়েটাকে 
টাকাকড়ি দিয়ে দামোদর পারে পাঠিয়ে দিলেন। আর 
ছেলেকে পাঠালেন কাশীতে-_জাঁত ব্যবলা শিক্ষার জঙ্কা 
ত্যন্থক্‌ শাস্ত্রীর কাছে। 

বলকি? 

বয়েক মাদ ছিলো কাস্থিচরণ পুণ্য বারাণসীধামে, 
নাঁড়ী জ্ঞানটা হয়েছিল কিছু । কিন্ধ রক্তে নেশা লাগলে 
ছাঁড়ীনো দায়। একদিন চুপি চুপি পালিয়ে এলো 
কাককে কিড় না বলে ফিরে এসে দেখে পাখী উড়ে 
গেছে, পন্ধু বিষুপদকে দিয়ে খোঁজও করিয়েছিল এধার 
ওধাঁর, বাপের অজান্তে । তাঁরপর কি ভেবে গাঁয়ে বসেই 
বাপের ব্যবসায় ধরলো! । তবে বিয়ে আর করেনি_। 
কবরেজী আর তাঁনপুরো লিয়েই মশগুল। এ হলো প্রা 
ত্রিশ বছর আগের কথা। 

বছর কয়েক আগে কি এক কাঁজের কেরে কান্তি 
কবিরাজ কোলিয়ারীর দিকে এসেছিল-_হঠাৎ রাস্তার 
দিকে চেয়ে অবাক ভয়ে যায়- সোনা এসেছিল সহরে 
বাজার করতে । কান্তি কবরেজ চমকে ওঠে-হুবহু বেন 
সেই, তেমনি মুখ তেমনি চোখ, তেমনি রং, তেমনি 
বয়স, শুধু একটু বেশী পালিশ করা, একটু বেণী চটক্ওয়াঁলা 
একটু বেণী বুদ্ধি উজ্জ্বল শিক্ষার্দীপ্ত। মাঝখানের পচিশ 
বছর কি মুছে গেলো নীকি-কাঁলের যাত্রা কি 
স্থগিত ছিলে! । 

' খোঁজখবর নিয়ে, তল্পিতল্লা গুটিয়ে কান্তি কবিরাজ 
রানেই এমে জুটলো তাঁনপুরো আর তার 'অরিষ্ট, আঁসব 
বটিকা নিয়ে। আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারীর সশওতাল 
কৈবর্ভ বাউরী পাড়ায় পসারও কিছু জমিয়ে 'ফেল্লে। একা 
থাকতো রীধতো খেতো, কারুর কোন ঝামেলায় নেই। 
শুধু সোৌনাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেতোঃ ওর মাকে 
দেখতে । মা তথন বিছানা নিয়েছে । ম্বেচ্ছায় তার 
চিকিৎসা আর সেবার ভার আস্তে আন্তে কবিরাজ তুলে 
নেয়। মেয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, বর্ডে গেল 
কবিরাজকে পেয়ে । মাও ত্রিশ বছর আগেকার ফেলে- 
আসা প্রথম যৌবনের সঙ্গীটিকে চিনতে পারেনি, পরিচয়ও 


জ্যৈ্--১৩৫৭ ] 


হল” যা ব্র্স্য্র্যস_ “্ফস্ত্” স্যর ব্য -ব্ফ ৮ স্ব প্র স্ব স্ব সা বা স্থল 


দেয়নি কবিরা । বিকারের'ঝেণকে একদিন শুধু নাম 
করেছিল, সেদিন কবরেজের চোঁথ শুকনো ছিল না। 

তুমি জানলে কি করে__ 

সে এক মজা, হঠাৎ একাদণ এমন বাদল রাতে 
দরজা ঠেলাঠেলি--দেখি কবরেজ সাঁমনে প্লীড়িয়ে-_ 

হুজুর এক জায়গায় কলে খেতে হবে। 

বল্লাম__সঙ্গীণ রুগী জানে ইত, এখ|শে এটিকেটের 
দাম বেণী, সঙ্গে অন্ত ডাক্তার নাথাঁকলে কল নিই না, 
তারপর রাতে ডবল ফি-_ 

কবরেজ বল্লে__তাই দেবো, হুজুর 

গৃহিণী শুনে চটে বল্লেন- কবিরাজের কল নেবে 
তুমি, ছিঃ ছিঃ তুমি না একজন এফ.আর দি এস্‌- 

আমি বনুন-মৃত্ার কাছে প্রেষ্টিজ_- 

লৌকটাঁর চেহারা দেখে কেমন এক মারা হয়েছিল। 
যেন বাঁজপড়া ল্বা ঝাঁউগাছ, 'অগ্রিশ্দ্ধ হয়ে ভিতরে তখনও 
জলছে) স্বয়ং দীপ্ত । 

বন্ধুম--আচ্ছা, চলো খাঁবো_ড৭1 1 আর দিতে 
ইবে না। 

গিন্লা গজগজ. করতে লাগলেন -বল্পেন-কালকে ক্লাবে 
কত কথা হবে... 

যাঁঞ্চেক্‌ বেরিয়ে পড়ে দেখি ছোট্র কুড়ে কঙ্কালসার 
প্রোটা ধুঁকছে-পাশে বসে আছে পৌনা- প্রীম শেষ 
অবস্থা, নানা রোগের 'আর অত্যাচার সমাচারের জড়িত 
ইতিহাস দেহের উপর দাগা বুলিয়ে গেছে অনেক, 
সেখানে মেরামতী করা চলবে না_বলুম তাই; কিন্ধু 
দেখেছিলাম ওর অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান 

কবিরাজ একমনে নাড়ী দেখে বলে-ভক্কুরঃ চিকিৎসা 
হলে এখনও বীচে, মৃত্যু নাঁড়ী নয়-_ 

আমার ত মনে হয় মেরে কেটে দিন চাঁর পীঁচ-_ 
বলুম আমি। 

কি বলছেন--তিন সপ্তাহের আগে নয়--আজ 
শুক্লা সপ্তশী, এর পরে বে 'অমাবস্য। আসবে সেইটে 
পেরুবে কিনা মন্দেহ, এই কদিন সুচিকিৎসা হলে এখনকার 
মত টি'কে যেতেও পারে, হুন্কুর যদি ভাল ওষুধ দেন-- 
আমার যে ওষুধ নেই, টাকারও অভাব। দাশী মুক্তা- 
ভম্ম হরিতাল ভম্ম পাৰ কোথায়, তা না হলে মা কালীর 


৫ সজ্লান্র 





৯৫৫ 
নাম করে চরকন্শ্রতের আশীর্বাদে চেষ্টা করে 
দেখতুম একবার-_বাচিয়ে দিন ওকে, বাচিয়ে দিন, 
মৃত্যু নাড়ী নয়। 

মেয়ের বা মার যত কাতরতা নাই থাক্‌, তার চেয়ে 
আকুল হয়ে উঠেছে কবিরাজ-_বুঝতে পারলাম না 
ব্যাপারটা, তখনও জানি না ভেতরের ইতিহাস । 

তবু কি রকম টানে পড়ে গিয়েছিলাম--রোগী দেখতে 
যেতাম মাঝে মাঝে গুনতান ওর কাহিনী । ক্লাবে 
কানাথুঘো হয়ঃ গৃহিণীর মুখ ভার, আধার সন্ধ্যা ঘনিয়ে 
আসে-_ছুএকজন বন্ধু স্পষ্ট হাঁগত দিণেন যে, সোনা ও 
তার মার পূর্ব হতিহাপ মোটেই ভদ্রলম্মত নয়, তবু 
দেখতে যেভুম-_কি *১থা শুও।এটাই না করতো কবিরাজ 
নিজে । ভলে! পা কিছ-_কিগ্ত বেচে রইলো কবিরাজ যা 
বলেছিল ঠিক ততদিন। 'প্রথন প্রথম কত হাহুতাশ কত 
কাতরতাঃ কভ কথা বলবো--এসব গা তখনি শোনা। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিধন যতই ধিন যেতে লাগলে! আশা 
কমতে লাগলো, ততোই এন খিতিয়ে যায় ও। যে রাতে 
সোনার মা মারা গেলো সেদিন সন্ধোয় রুগী দেখতে 
গিয়ে অবাক হয়ে গেলুম-সেদিনও এমন জলঝডবৃষ্টি__ 
দেখি তার ভাঙা মরচে পড়া তানপুরোটা তুলে নিয়ে 
কবিরাজ ধরেছে ধপদে মেঘমল্লার_“ঘোরে ঘোরে 
বরথত বদরবা”। 

ডাক্তার লোক, কত রকমে কত মৃত্যুর সামনাসামনি 
দাড়িয়েছি, কিন্তু সেদিন যে শান্ত গু গ্ভীরের পাঁরিবেশ 
দেখেছিলাম তা অপূর্বা । কষ্টটা আাগাগোড়াই অঙ্ককসার 
খেলা নয় বন্ধু, ছুয়ে ছুয়ে পাচও হয়। 

হঠাৎ আমায় দেখে চমকে উঠে বল্পে-কি আর 
দেখবেন হনুর, আজ ভোর রাত কাটবে নাঃ 
তাই ওস্তাদজীর কাছে শেখা একটা পুরাণো গান 
ধরেছিলাম--সোনার মা বড্ড পছন্দো করতে এক 
সময়। 

সোনা তখনও ফু*পিয়ে ফু"পিয়ে কাঁদচেঃ ওর কোলে 
মাথা রেখে 

তারপর-- 

খোঁজখবর আর নিইনি, আসেওনি এদিকে? শুধু 
রোজ সন্ধ্যেয় ও যায় সোনাদের বাড়ী নিত্য নিয়মিত, 


৬৯৬ 
শত দুর্যোগে বন্তীধাতেও ব্যতিক্রম নেই, জিজ্ঞেস করলে 
বলবে-মা-মরা মেয়ে, বাপের স্নেহ পায়নি, দিনকাল 
থারাপ। ছুষ্ট লোকে হাসে, বলৈ-_কচি খুকী আর কি, 
কি আমার দরদ রে, বুড়ো বয়সেও রস শুকোয়নি, 
কবরেজ গভীর জলের মাছ। 

ছই বদ্ধুচুপহুয়ে যায়। গাড়ী বারান্দায় মোটরটা 


৫ 


[ ৩৭শ বধ, ২য় খণ্ড, ধষ্ট সংখ্যা 


নিঃশব্দে টোকে, রাতের গভীরে অন্ধকার চেপে আসে, 
পরিতোষের কানে কিন্ত লেগে থাকে কান্তি কবরেজের 
কাতরানি__হুম্ছুর, চারদিন খাম্সনি কচি মেয়ে না খেকে 
রইলো, কি করে ভাত সুখে তুলি বলুন, নিজের হাতে 
রোঁধে নিয়ে এয়েছি। আমি বল্লে--ঠিক খাবে, খাবে 


সমাজ জীবনে মহাকাব্যের নারী 
শরাহ্বনীতিকুমার পাঠক 


আলংকারিক মতে মহাকাব্য বণতে যে গ্রন্থই বুঝাক, ব্যাপক অর্থে 
ভারতীয় সাহিত্যে মহাকাব্য বলতে রামায়ণ ও মহাভারতকে বুঝায় । 
ডাঃ ভিনটারনিজের মতে খ্থৃটপূর্ব তূহীয় শতক থেকে খ্ৃ্টীয় দ্বিতীর 
শঙকের মধ্যে দুইটা গ্রন্থ পুর্ণ অবয্নব লাভ করেছিল, মহাভার তটাতে 
বোধ হয় আরে। কিছু বেধা দিন লাগে 1১ এ দীরধ দিন ধরে প্রাচীন 
ছারতের সামাজিক জীবনের যে ব্যাপক প্রগতি ও পরিবর্তন 
ঘটেছিল তার চিত্র বহুলাংশে গ্রস্থ ছুইটাতে মিলে । সনাতন ধর্সের 
অনুশানন সে যুগে ভারতের জনজীবনকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল 
তাই মমাজ ও ধর্মলীবন পরম্পর সাপেক্ষ ছিল। এই ব্যাপক ধর্সের 
দাধনাই ছিল সে যুগের জীবনদর্শনের সুল তথ্য। 

এ ধর্নচর্ধায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সচেষ্টভাবে আপন কর্তব্য পালন 
করতেন। স্ত্রী ছিলেন পুরুষের সহধর্লিণী। মহাভারতে সাধী ভাাকে 
স্বামী বলেছেন, 

ধর্দ অর্থ ও কামমুল্লক কার্ধ-সকল, শুশ্রযা ও সম্ততি নানীর 
উপর নির্ভর করে, পিতৃপুরুষের ও আপনার ধর্কার্ধ শ্রীলোকের 
ঘ্বার! সম্পন্ন হয়।”ং 

সারের দৈনন্িন সথছুঃখ ওঅভাব ও অভিযোগের মধা দিয়ে 
কিভাবে নিজের পরিবারকে পবিভ্র ও কল্যাগময় করে তুলতেন 
তার পরিচয় ছুইটা শ্রস্থেই মিলে । মহাভারতে অনুশাসন ও শাস্তিপর্বে 
এবং রামায়ণে অত্রিপত্থী ও সীতাদেবীর সংবাদ প্রস্তুতিতে নারী ধর্সের 
নুমহান মর্যাদ! ও উচ্চ নীতির কথ! বল! হয়েছে।৩ এই আদর্শ নীতির 
বাস্তব পরিচয় সেযুগের বহু কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। সেকালের 
প্রায় সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর বিশেষ স্থান ছিল এবং 











১4001860192 150180 1510616607৩ ০1 1. 
পৃঃ ৪৬৫, ৫১৬। 

২। মছাতারত, বঙ্গবাসী সংন্বরণ ( - মহা ) অশ্ব ৯*1৪৭/৪৮ | 

২। রামারণ, বঙ্গবাপী সংস্করণ ( স্রাম! ) অধোধ্য। ১১৮ অধ্যায়। 


তারাও সাধ্যমত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে সেই মহান আদর্শ 
বলায় রাখতে চেষ্ট! করতেন 

মহাভারতে বল! হ রে যে পূধে কোন বিবাহের ব্যবস্থা ছিল না ।৪ 
বংখবিন্তার ও জৈবিক প্রয়োজনে সমাঙগে স্ত্ীপুরুষের অবাধ মিলন 
চলশ। পরে নামাগিক বিশৃংখল। দূর করার জন্যে বিবাহপ্রথার সৃষ্টি 
হয়। সমাজ ও দেবতাকে সাক্ষী রেখে ত্রাঙ্গ, দৈব আধ ও প্রাজাপশ্য 
বিবাহের বিধান কর! হয়, কিন্ত সকলের তাতে প্রয়োজন নিটে নি, 
তাই ক্গত্রিয়দের জন্যে আম্গর ও গান্ধর্ব, বৈশ্যদের রাক্ষস ও শু্রের 
পৈশাচ বিবাহের প্রথা যোগ করা হয়। সামার্দিক আদর্শের দিক 
দিয়ে আমর ও পৈশাচ পঞ্জতির নিন্দা করা হয়েছে।৫ এসকলের 
বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে অনুশানন পর্ধে বিবাহকধন অধ্যায়ে 
দেখ যায় ।৬ 

সে সময় আধ ও আধেতর জাতির মধ্যে মিলনের কয়েকটা উদাহরণ 
পাওয়! যায়। রাবণের পিত| বিশ্রবা মুনি ও কৈকলী রাক্ষপী, অঙ্গন 
ও নাগকগ্যা উলগী, ভীম ও হিড়িশ্বা রাক্ষলীর উদাহরণ মিলে! 
শান্ধর্ব কন্ঠা! চিত্রাংগদ| ও ্ররাবত কন্ঠা অন্র্নের সংগে মিলিত হন। 
এসব বিবাহে সকল স্থানে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের উল্লেখ নাই। 

তখন গু বা পণপ্রধা প্রচলিত ছিল। তবে ধনরত্ব ও ধেনুনহ 
সালংকারা কন্ঠা দান প্রশংদা কর! হয়েছে 1৮1 সীতা, দ্রৌপদী, 
অস্থিক, দময়ন্তী প্রন্থতির বিবাহে বীর্যশুক্কের উল্লেখ দেখা যায়। 
কেকয়ী ও মাদ্রীর বিবাহে বরপক্ষকে অর্থ দিতে হয়েছে। শ্বয়ংবর 
বিবাহে প্রায়ই কোন এক কন্তার জদ্ভ পাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিত! 


৪ মহা, আদি ১২২ অধ্যায় ॥ বন ৩৯৬১৫ । 
৫1 মহ, আদি ৭৩/৮--১৭। 

৬1 মহা, অনু ৪৪ অধ্যায়। 

৭1 মহা, ভীম, ৯০1৭-৯। 

৮1 মহা, অনু, ৫৯২৫ , আদি ১২০।১২-১৩। 








লেঃ ১৩৫৭ | 


দেখা দিত । বিকার ক্ষেত্রে ক্ষাত্রুয়ের! বাহবলের দ্বারা গর 
যোগ্যতার পরিচঘ দিতেন। অগ্ঠপিকে কোন বিশাত পুরুষের কাছে 
বহু রমণীই পাণিপ্রাধিনী হতেন। দময়তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা এত 
ন্য়ংবরা ও সীতা, দ্রৌপদী, কুন, উদ্রিলা। শ্রুতি পিতৃদত। ছিলেন । 
দেবধানী প্রন্ততি অনেকে নিদেরা স্বামী নির্বাচন কক্গেগ পিতার 
অনুমোদনে বিবাহ করতেন । 

প্রণালীর দিক দিয়ে যেমনি হোক, বিদাহের মুল লক্ষা ছিল গপুত্র 
ঘার ফলে দ্রৌপনী, ঝুগ্তা, 
»স্বামিকত্ব, অন্তপূর্ধা বা বিধবার বিবাহ ও পৌনভব পুত্রের১* পরিচয় 
মিলে। “পুত্রের চন্য ভাষা! ও পিওেব 5 পুর” 
বলা হয়েছে । জপুদ্ধি্গা বা বধ) রমন মাংঘলিক সন্ত 


পা। মাধব প্রতি নারীর বহু- 
একথা বছখার 


1ন সর্দিয় 


আংশ গ্রহণের অধিকারা ছিলেন না 1১১ কম্যাননংখুক্ত সপুত্ধ 
লাভ ভিগন্তার বস্তু ছিল 1১৩ এই পুরকাননার শ্রার গিরগুকর 
পরিচযা ও স্বামীর অন্য নারা নংগ কা আদ্র বালে সমথন 
করা হয়েছে। শাু কুগ্।কে এবিযয়ে মাদেশ বলেন 1১৩ মমাছে 


দেবরবিবাহও প্রচলিত ছিল । যদ সাংশজাকে ঘশদেশ নিছিছেন ১১৪ 


মাধারণ5 সনান বর্ণ কুল ও মমারার গায় খর র মঘা বিবাহ 


হাত 1১৫ মারেত্রার তে টিবাহ হয় ন, এমন দেখা হায় 1১৬ 
সভাবতী, সথকন্তা, শাধিকঙ্গা। শান্তা ৪ বোপাদুদ্রা শ্রহতিএ মধো 


ব্রাহ্মণ, ক্ষারয় ও বৈশ্যের মধো ব্যাপটডাবে বহু খিপাভ ও অস্ুনোম 


বিবাহের প্রচপন দেখা যায়। শুদার গাও মন্থানকে নাতির 
আম্কারী কর! হোত না বিউগ্র তাত আঙ্গা পান নি 1১৭ আএলোন 


বিবাহে পুরা ভয় পেতেন, তবে ছেৌণদা 2*সুধ কর্ণকে বিবাহ 
করতে চান নি।১৮ 

বিবাহেপ্র বয়ন সম্পকে ত্রিন বতদরের গাহের সং দশ বরের 
কণ্ঠা বাঁ একুশ বতমরের পারের সংগে লা বহরে কার বিবাহ 


শশী শশী শা শপাী ্ীগৃ্ীি, 








»। মহা, উষ্চোগ ১১৫১২ অব্যায়। 

১*। মহা, আনি ১২০৩৩ প্লোকের নীলকষ্ঠ। 

১১। এ অনু ১২৭1১৩। 

১২। শ্র শা ১৪৮১৪) শা ১৩ শা ৩১২৭ পাম, 
বাল ১৪ অধ্যয়। 

১৩। মহা আবি ১২* অব্যায়। 

১৪। শ্রনহা, বন, ৯৯৩ অধ্যার, আনি ১২০৩৫, অনু ২২, 
অন্য ৪৪1৫২ 7 শা ৭২)১২। 

১৫। ত্র আর ১৩১১৯, উপ্যোগ ১৩১২১ আনু ৯51২২) 
পাম! বাপ ৭৩ অধ্যার। 

১৬। মহা অনু ৪1১৯ $ বন ৯৭-৯৮ অধ্যায় । 

১৭। মহা আদ ১০৯২৫। 

১৮1 উর আদি ৮১১৮ -৩৮ ১ আদি ১১৫।১৩-১৩ ) আদি 
১৮৭২৩ 


৫ 


জি জ্কীন্বন্নে সহ্থান্বতন্য জা 


শন 


পপ পপ এলান্তা। শাশিপ্পা পপ প্র সপন ৮৩ 


রি স্বয়ংবর1 কন্ঠাদের বর্ণনায় একথার সামঞ্রন্ত 
মিলে না । মনে সধ, যৌবনঙগাডের পরেও বিয়ে হোত। মশ্সংহিতায় 
স্পইটহ বল! হয়েছে যে, মেয়েদের মেমন করে হোক বিয়ে দিতে হবে 


তল পি পিচ তি ০ 


বিধেয ছিল ১৯। 


তা নয়। হপানের আগ্জবে কম্তার কুমারী অবন্থা় আধীবন 
বান কা দূষণ নয়। রামরীতাপ বিবাহের বয়ন নিয়ে 
পিনগণ ভিম্মত | 

পুত্রের শ্যায় কন্ঠাসস্থানপাত ধযের অংগ ছিব ॥ গান্ধারী শত 


পুর জলনা হয়েও দে হরর নরক হখঙ্ষে মুগুলাভেষ আশায় কন! 
ছল কগ্ার 
বলে কই-শিতুহকে দুগে 


বামন] পরনীর 


বখাচহর দেয় সিহত টিএ কুন 


ধরন 0২৯1 জামাই এর ম্যাদাও 


55৩ হয় 


বা হয়েছ ২১ খুন খানের দহ কনার জা! হনংক্ষার গোঠ ২২ 
দন 1551৭ পঙ্া পান ও গ্রহণেন্ 17815 1২৬ পৃ খু তাজের 
সহকবগ্ | পুর ভান কাকে অক আবঙ্গারা করার 
নিধান (হন 155 

কুনারা আস্থার দিদা, উত্তুধা শ্রহত রমথগ। পিতৃগৃহে 
(বঘ।শিনা। বচন ৪ নহ)বঠা, শরুপ্তনাত কু, পানা প্রয়াত 
গৃকম বনতেন 0 এলেনা, শিুলা, গুলভা, বেদবতী, শনশুয়। প্রভৃতি 
বহন পানী করা এ্রলকান্য॥ ববগাজের পরে প।তর ধম অনুনরণ 
কান এস পপর নাগ আরল ছল । গৌতম, হর) বি প্রভৃতি 
তা সন সন্্র ৬ 7 কনতঠল | চিরকুসারা হনহ প্রত অনেকে 
এজকশাতরে ৩1 কএতঠন । মাবামগত প।হগূকি পাত ও ভার 
ভর ও গুকদনের সবা তন আক) করা কমেছে ২৭ পতিতার! 


শজুবও চ হত্রবগে নখে সবাহ তাদের ভয় 
হয়ে, হলেন 1২৮ 

[রা্পরলাতণেক ছিল । স্ত্রীর 
কাছে পতি পংম দেখতা, স্বামীর স্ব স্বারা মম্মাশিত হলে দেবহাগা নত্তষ্ট 


হন। ফোৌপদা পুত্রের পেকে গ্বানাদের প্রতি আধক শনুরক্ত ছিলেন, 
4 


মঙাধনী। 165 


এমন 


[পদ 


কএহন। নান) কষে অভিশাপ 


সমাজে খানা ও প্রার পাযিহ্ব € কর্তরা 


১৯। এ অনু, ৪১1১৪ নীলেক। 

২*। উীমানদ ১১৮১১ 

২১। কামনা, তলের ৯1১১ অযোধা! ১১৭।৩৪--০৬। 

২২। মহা, আদি ২৩৯০৮, অনু ৪৫1১১। 

২৩। এ খাদি ১১১।১১২ অধ্যায়। 

২৪। এর শাস্তি ৩৬৪৫ | 

২৫ এ গার্দ ১*১।১০৫।৯* অধ্যায়, আদি ৭৯1৩৫ । 

২১। মহ উদ্যোগ ১০৯১৯ 7 ১৩* অধায় ; শাস্তি ৩২০ অধ্যায়, 


খাম উস্থরা ১৭, রাম আযোধা! ১১৭ । 


২৭ নহা প্ত্াণর্ব ২৫ অধ্যায়, বন ২৩ অধ্যায়, আদি ১৮২ অধ্যায়, 
পানা অগোধ্য। ১১৭-১১১ অধ্যায়। 


২৮। মহা বন ৬৩২৯৬ অধ্যায় অনু ১২৩ অধ্যায় । 


শু 


জ্গাব্রত্তজ্বঞ্ 


[| ৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ধষ্ট সংখ্যা 


সপ প্িপশ্রপা জানি কক পন টিকা পপি পা পাপা পাকা পতিতা পাপ পাতা আলাপ পাখা বি পা ক্চান্পা প্কিক্তা সস সি পাকি খিল শী খেল আপ - ক্স আজ - পিস আজ জী শা সপ 


একধা! কুম্তী বলেছেন ।২৭ নারীর একচারি্ী ব্রত ও পুরুষের এক- 
পরীকতার প্রশংসা! করা হয়েছে ৩০ তবে স্থান বিশেদে নারীর 
বছপতিকতার নিন্দা! কর! হলেও পুরুষের বহুপত্ীকতাঁর বিধান দেওয়1 
হযেছে ।৩১ গ্রাসংগত পতিপত্বীর এইরাপ পরস্পর নিঞরতার আদশ 
বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় এবং তাদের কর্তবোর ভার তমা অনুধায়ী শ্রেণী- 
তেদ কর! হয়েছে ।৩২ অন্তর নিকায়ে সাত প্রকা! স্ত্রীর কথ! বলা 
হয়েছে । গ্বামীন্্রীর সম্বন্ধ চার প্রকারের নির্দেশ দেওয়! হয়েছে। 
পতিগ্বহে যাবার দাগে কল্তার আতীয়বর্গ নান! উপদেশ দিতেন ।৩৩ 
বিবাহের পরে দীর্ঘদিন পিহৃগুহে কঙ্গার বাল নিম্বার বিষয় ছিল 1৩৭ 
পতিগুছের থেকে মাঝে নাঝে পিতৃগৃহে থাকার কথা দেপ1 যায় ।৩৫ 

গ্ৃহকাধে দঙ্গ রদ্তী উপযুক্ত ভার্দা। গৃহিণীকে নিয়েই গৃহ । 
মেয়েদের সংসার কদের আদর্শ প্রণালী মহাভারতে গৃস্থধর্স, স্্রীধ্দ ও 
স্রী্ঘভাবকথন অধ্যায় ও উমা-মহেশ্বর সংবাদ প্রভৃতি বহুস্থ।নে বিধিবদ্ধ 
করা হয়েছে ।5, গীর্ঘস্থয জীবনে আতিথিসৎকার অন্যতম প্রধান কাঁজ 
ছিল, মেয়ের। প্রায়৪ সাগ্রহে এই কাছের ভাঁদ নিতেন; শকুন্তলা, 
দ্রৌপদী, শবরী, বেদবভ্ী, লীত। প্রভৃতির বন উদ্ধাহবদ মিলে । 
অভিথিকে দেখতাক্মানে দেণা ভোত--তাই আগন স্ত্রীকেও অতিথির 
নেবার নিনুক্ত বরা ভোৌঠ' মাতা ও দ্রৌপদী প্রাভৃত্ি রাজ্জ।রাও 
সুক্ধনাদি করতেন । আঁভবেক ও অঙজ্ঞোটিকিয়ায় লারীর মযাবা পর্ণের 
প্রবন্ধে আলোচন। করা হয়েছে 1৩৭ 

জাত! ভোন ছগিনীকে মাভাণ ৪19 সন্মান করতেন ৪ কনি। 
ভশিনীকে বথে্ মগরীদের মধ্যে ঈন্যাণ অভাব 
ছিল বালদাসীর সপ্রীতি বাহার 
করতেন । 

শ্বামীর সৃক্ভার বিবাহের ছিল। মাত্রা প্রস্থৃতি 
কেহ কেহ লহদুহা হতেন, মতাতাম! প্রমুখ যছুবংশীয় '€ ভান্ুনতী- 
প্রমুখ কৌরব রমগী বানগ্রস্থ ও সন্্যাস আবলম্বন করেন। কুন্ঠা 
বিধব! হওয়ার *[র দীবাল সংসারে বাস করেন ও শেষে সন্গ্যাস গ্রহণ 
করেন হামীর গুছ পুরেব অধীনে স্ীীলৌকেগ বাম করার কথ! বলা 


সরে করতেন 15০ 


না। কুদরমহীসর নংগে 


পরে বিধাশ 





*৯। মহা উদ্যোগ »০18৪ 1 
৩০ | ই সভা ৬৮৩৫, শাস্তি, ১৪৮ অধ্যায়, শান্তি ২৬৫। 
প্আর্দ ১৯৫।২৭, ১৯১1৭, ৩৫৮৩৬, অশ্ব ৮০1১৭ । 


সিগ।লোবাদহুত অগকথা, সুমঙ্গলবিলাসিনী ৷ 


ত৬। সুজাত সুস্ত অগুহর-নিকায় | 

৩৪1 মহা আদি ৭51১২। 

৩৫1 মহা বন ২১৯1৪৭-৫১, ১ 5২1১ । 

5৮ । মহ! শান্তি ২৪২ অধ্যায়, অনু ১৫৬৯৩।১৪৬ অধ্যায়। 

৩৭। ধর্ধানুষ্ঠালে মহাঁকাবোর নারী, ভারত ১৩৫৬, টান 
সংখা! । 

৩৮ । মহা অন্য ১,৫১১, লছ। ২৭1 


হয়েছে।৩৯ পুত্রহীনা বিধবার! পিতৃগৃহে ফিরে যেতেন এমন উল্লেখ 
আছে। মোটের উপর বিধবার সাধারণত জীবন কঠোর দুঃখমর ছিল, 
ঘেমন জন থেকে ডাঙায় তোল! মাছের অবস্থা ।5* 

সে কালে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল। অনুষ্যম্পশ্ঠ। কথাটা 
বার বার বাবহৃত হয়েছে । যজ্ঞ, বিবাহ, স্বয়ংবর, অরণ্য বা বিপৎকালে 
মেয়েদের দেখার দোষ ছিল না। লঙ্কাপুরীতেও এই ব্যবস্থা ছিল 19১ 
তৰে কিছ্ষিব্যায বালীর পরী তাঁর! নিঃসঙ্কোচে কথোপকথন করেন। 
অন্থঃপুরে স্বাধাঙ নিধুত্র করার জঙ্ত সতর্কত অবলম্বন করার বিধান 
ভিল। আনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় সাধারণ মেয়েদের দেখ! ষেত। 
তবে শিবিকার ব্যবহার ছিল। মুনি খ্ঘ অনেক সময় সন্্রীক দেশ 
শর্ঘটন করেন, এমন কি লু! সমিতিভেও যোগ দিতেন ।*১ 

মে কালের ভারতের নারী সমাজের এক বৃহৎ্থ অংশ দানা বা 
অন্থুপুরিকাদের লচ্চরী ভিলেন । প্রারই যজ্ছে বিবাহে বিভিন্ন ধনরত 
গবাদি পশুর মত বছ মংখাক ুন্দরী যুবতী উপতৌকন দেওয়। হত 18৩ 
তার! প্রায় পুলদদের গগিচ্ধায় নিযুক্ত হতেন। প্রভুর সপ্োষ 
বিধানের শদন্থো নিছদেদের উৎসর্গ করে কৃতার্থ বোধ করতেন । বাড়ীর 
দাসীই মহাভারত প্রভর বংশরক্ষ! করেন ও গলামায়ণে প্রভগৃতের শাস্তির 
নীড় ধ্বংস করেন। 

রেণুকা, প্রমছরা, শযাতি। অহনা ও বঞ্ প্রতি ভচ্ছহংদণ লারা 
চরিবের পাজিত্রঠোর আবশবিচাত রমগিকে খাগাগণে 
অনার্ধা বগ' হয়েছে ও মহাভারতে ঠাদের তীর লিন 
দ্ঘরাচারিগীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল 


চদাহরণ। 
করা হযেছে ৪1 


খেছকার হতযাকাদ 


রামচন্ সমর্থন করেছেন 186০ বিচারী! পুরুষদের শাস্তি ও 
প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রালদসে পরস্ত্রীসেব! গঠিত কস 
বল! হয়েছে 18 ৬ 

রাজনীতিতে সেকালের মেয়েরা গ্রশ্তাক্ষভাবে মন্ত্রণা দিতেন। 


ফৌপদী, শান্ধারং, সীত| প্রত্যেকেই স্বামীকে এবিষয়ে সাহাযা 
করেছেন।”৭ শুক্র কাছে অনেক সময় বিষকন্ত! প্রেরণ করা 


৩৭1 আদি ১২১৩১, বন ৭২৬, আদি ৭51৭৩, আশ্রম ১৭1৯৭, 
১০২০, মে, ৭1১৪, অন্কু ৪৬১১। 

মহ! উদ্যোগ ৩৩৭৪, আদি ১৭ অধায়। 

রামা লঙ্ব। ১১৩ অধ্যায় । 


৮১ | রাম! কিধিন্ধ্যা। ৩৩ অধ্যার, আদি ৮০০১, মহা উদ্যোগ 
৮৬,১৬। 

৪৩। মহা আদি ১৯৮।১৬, ৮১৩৭। ১২১।৪৯, সভা] ৫51২৯। 

৪61 রাম! অধে। ১১৮ অধ্যায় । 

৪1 বামা অযো! ৫১1৩৩ অভ, শাঙ্ডি, ১৬৫ অধ্যায়, অনু ১*৪ 
অধ্যায়। 

৪৬। মহা শান্তি ৯*।৩২.৩৫। 

«৭1 শ্রী বন ১২ আধার, উদ্মোগ ১২৯ অধ্যায় রাগ আৰথ্য 


৯ অধ্যায়। 


জ্যৈষ্*-_১৩৫৭ ] 


সসাজ্ঞ জীবনে অহাক্ান্যেন্স াব্জী 


০8৭ 


শা পন সপ বা চাল বব স্ক্ল ক্কাকপ আন্না সান্তা প্গান্তপ- স্কান্ডপ- স্ান্ডল স্চাখাশ আসা সাল ৮ চিত সভা পক ত্ত সত ও” ্ড ওল সা বা 


হোত।১৮ খ্ুশৃঙ্গকে শানহে মন্ত্র হুন্দরী যুবতী প্রেরণের মন্ত্র 
দিয়েছেন ।৪৯ রাজা ভার্ধা ও ভগিনীন সংগে শরবস্থা অগ্রযারী প্রিয় ও 
অপ্রিয় ব্যবহার করতেন 

এই মহাকাব্য ছুইটীতে নারী! আদণ ক্ব্য ও 
পদ্ধতির সংখ সংগে নেগুণি অনুকগণের ততৎপগ5) 2 অনমব্তায় এে 
সকল বিচ্যুতি ঘটেছিল সে সক্ষণ চির অভাব নে । গলেক হারে 


পিএ জীবন এর 


আরশের সংগে বাস্তব মিল পাখতে গায়ে লি, কিছু আদশের সুল। 
হাতে হান গায় নি, এহ ইতিহাল দীঘ দিন ধরে রচিত হয়েছিল 
বলে অনেক ক্ষেতে এবস্পঞ বিরোদী হয়ে খেছে। 
ও শিখের বিবাঠ লিবেধ করা হলেও ছদ্দালক ঝচ ৪ 
কন্ঠাকে বিবাহ কঙেন ও গুরুপত্বীরাও ছাদের পরিচনা। করেন 11 

এহ ছুই মহাকাব্যে মধে) বর্মাএ্মপন্থী সমাহের চিরই গার 
হয়েছে ৷ সমগামযিক খুগের যে চিজ আীদ্ধনাহিতত। মিলে, হাঙর সংগে 
এর আদশের মিল নেহ। মহাভারতে বাগণাদির অন্থুলোম হবাে 
লমানবর্ণা কন্তারই তাগ্রমহিবীর বধান রষেছে, কি গালি 
“নকাযে প্রসেনভিতত7 অগরমাহনা মপ্রিক' মাপাকার কথা ছিলেন । 5 


মেমন গ্ুককণ্তা ও 
উঠন্ধ গত 


ও মহাঠারতের পাবা সনোপুতির একটু তি 
পাঁমায়ণে মেয়ের পুঙ্াঘর অতচার মুখ বুজে 
মইাভাগতে 


গামারণের নালী 
বাপ! লক্ষ্য করা ফায়। 
চিন্ত! অনুগপ করেছেন! 
[নগহীত ও পাবণেপ হাতে 
নারীর। 


তেগাপতায় আন্মরক্ষা করেছেন 1৫৬ দীগর সতী হাগাবাৰ সম্ভাবনা 


নত করেছ প্বানীর কল্যাণ 
এমনটা নয়। আাএও সীত। বিরাধের ভাতে 
সাক্চিত অথচ ছ্পকী, পময়গী, লাবিতী আসত নিজে 
ছিল বলেই রাম আসিজপ্দিব প্রয়োঞন মনে পরেছিলেন, জখ5 মহাভারতে 
দ্নয়প্তী, চিত্ত) প্রতি রমহ121 হ্বামীর থকে দাবদিন বিচ্ছিন্ন থাকলে 
প্রীতম এহ পরিশুদ্ধির ৬ ভাবেন নি। 
কৈকেরী, আন্দোদরী ও তারা বড় 
শীতা রাজ 


পুমমি্রনের সমর ন: ও 
রামায়ণ শুধু সীতা নয়। কৌশল, 
বেশী পুরুষের উপর নির্ভরশীল | বন্ধিমচন্দের ভাবায়, 
হইয়াও কুলবধূ. প্রৌপনী কুলবধু হইয়াও প্রধানত: প্রচণ্ড তেজস্বিন, 
রাজী” 

আরও মহাভারতে পয়গুরামের করবা স্মাভ নিক্ষত্রিয়তত করার 


মহ] শাস্তি ১২০১৫ নীলকণ্ঠ। 


৪৮ | 

৪৮ গামা বাল ৮-৯ অধ্যায় । 

২*। মহা! শান্তি ১৩৮।১২১-১৫। 

৫১। মহ! বম ১৩২৮ আদি ৭৭ ব্যায়, অঙ্ব ৫৬ অধ্যায়। 

২1 ই অনু «৭ আধ্যার, নংযুক্তনিকায কোপগ। ১ ধগ ও, 
২ বর্গ 5। 

৫৩। মহা বিকট ১৬।৮, আপি ১৫০১১, মে 5৩, সামা খাগণা 
*-৩ অধ]যু | 


৮1 মহা মাসি ৩৭৫ ০, আদি ১515 51 


পর স্ষত্রয়ানীদের ক্ষেত্র পুত্ররূপে ক্ষত্রিয়ের উত্তব হয় সথতরাং 
একচারিতীর পাতিএতোর শ্রশংসা থাকলেও বাস্তবে বিপরীত দৃষ্টান্ত 
মিলে। এই ছুই গ্রন্থের নারী,পুর্সের কাছে উপেক্ষিত ভোগের সামশ্রা 
মাত্র, এমন চিত্রে অভাব নাই। সমাজের সবই এর নারী-ধর্ষণের 
প্রচেষ্টা হয়েছে । পুর্বে অঙ্গমতার ধর্ষিত রমণ্কে লমাজে পরিবেতাদি৫৫ 
গায়শ্িত্রের দ্বারা পুনশ্চ গ্রহণের বিধান কক হর়েছে। বীচক, 
জয়ন্রথ, ছুঃশাসানর থেকে ভ্ৌগদী ও রাবনের থেকে সীতা ও 
বেদবতীকে অতি সন্তর্পণে 'শিজেদের দুণ্ততায় সতীত্ব বঙ্গ করতে হয়েছে, 
মথচ যুধিষর গণের মামী হিসাবে বমপত্রী প্রৌপদীকে বাবহার 
করেছেন ও পাম রাসিসগৃ্জে বন্দিনী থাকার পর সাতার উপর গপোতর 
সরুববাক, বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি 138 

তখন৪ গাদ সমাজ আযেহর গাতির মনে মংখধে শিদ্ত। সেটা 
শুধু দেহিব বলব নংগ্রাম লয়, নত্যঠা € সংস্কৃতির দিক দিয়ে 
গনাধদের মধে) আনবের বিশেষহ শ্বাগন করার চেষ্টা! চএছিল | ফলে 
আনেক আদেতন শী আন মনা ঢুকে গেছে এবং কতক আযশ্রথা 
লেপ পেয়েছে আ9 তা বিক্লেষণ কৰা শঙ্কা আঙও গামাণের 
চেয়ে মহাভারত আরতন ও এ৫ন কালের দিক যে বাপক ও বিস্তৃত 
বণেহ দ্ির্তীয়টিতে গাঁধক বাচতে প্রকার্জের আমাক চির ফুটে 
দঠেছে। চাহ এর আমাক বিধানে পারাবাতিকত। নিযাপণ কৰা 
এর কাধ 

ডাঃ [ভিন্টাপ [নভে এ হালহনে বলেছেন নে খুম্ত। গান বীর 
জননী ছিগেন, কিগ্ত কৌণন্য। কেকেরী পৌরাশিক নাহার সাধারণ 
নাসাতা। এও আনুমাশ করা যেতে গাঙ্গে বে, অগাভামত পশ্চিম 
ভারতের জপেনাকৃহ অনুর ও অধিক সংপ্রাদশল যুগে হচিত, আর 
গামায়ণ পুৰ ভারত আবক এম্ত সভ্যধুণে পিখিত। এই ছুই 
মহাকাবে! ভারতের হুক বিভিঃ্ যুগের [চর দেয় না, বরং দেশের ছুই 
[জর প্রান্তেগ মমমাময়িক (চিঞ্জ যুখপৎ ফুটে উঠেছে ।৫ ৭ 

সেই বছধা বিত্ত সমাজ চিন্রের মধ্যে নারীর যে সহগাত গুণটী 
প্রকাশ পেয়েছে তা হোল তমুতা, মৃহতা ও বিক্লবতা 13০ সেই সমাজে 
নারী যেমন পুরুষকে ছেড়ে ম্বতগ্র ছিল ন।২৯ পুরুদ৫ তেমন নারীকে 
বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ পার নি। নহাভারতে এর প্রমাণ মিলে: 

সং ভাব! মনুস্তন্ত, ভাষা শ্রেষ্ঠতদঃ নথা। 
ভার্য। মুলং ভিবর্গন্ত, ভাা মূলং তরিস্ততঃ ॥৬ 


2৫1 মহা শান্ত ৩৫:৭৭। 

৬। মহা সভা ৬১৬৩ অধ্যায়, রাম লঙ্কা ১০৭ অব্যয় 

৭ £0108015 0£ [00180 1169518)5--] পৃঃ ২০৭ 
২৮ মহ! অনু ১১৮! 

২51 ই জগু ৪৬1১২) ৩০14৮ ১, 


০৯) হী আবি ৮182 


রাশি ফল 
জ্যোতি বাচস্পতি 


লরি স্নি 

ঘছি বৃষ আপনার জশুরাণশি হয়, কারা চন্দ্র আবাশে যে মমর বুশ 

নক্ষতরপুঠে ছিলেন, নেই সময় যদি আপনারু জন্ম হয়ে থাকে, তাকালে 
এই রকম ফল হবে। 

প্রকৃতি 

আপনার অন্বভৃতি বেণ গভীর, কিন্তরস অনুভুতির সাধ তীক্ষতা 

বা ভীব্রহা জহটা থাকলে ন!, যহটা থাকবে স্তিরতা ও দুঢতা। আপন 

সাধারণতঃ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী হণেন এবং 

অধ্যবসায়ের দ্বারা আনেক পক্ষ কর সিদ্ধ বরতে 


চেষ্টা, পরিঅম ও 
পারিবেন আপলার 
প্রকৃতিতে কনডকটা রক্ষণশীল আছে, এনটু গৌড়ামিও বলা মেনে 
পারে, কেননা, যেমত বা! পথ আপণম 
করবেন, সহজে চাইবেন না। 
সংক্কারের একাস্ত বিদো 


একবার নিজের বালে গ্রহণ 
তা ছাড়তে মাপনি যে পগিবর্ন ক 
ধী তা নয়। লিস্ত পুরানোকে ছেতে চুরে 
একেবারে বাতিল করতে আপনি লাগা । আপনার সেইরকমের 
মক্কার কামা হবে, যাতে ভিভরে পুতানো কাঠামো ৭ 
ভানল-বদল কর! চলে । 

আপনার পছন্দ না পছন্দ পরিক্ষার ভাবে নিদিষ্ট । তাঁর মধ বেশ 
একটা জোর লক্ষিত আসনে য' ভাঁলবামেন ত1 সবগাঁনি 
ছাদয় দিয়েই হণ করবেন, যা আপনার বিরাগ উড়্েক কনে তাকে সবলে 
বর্জন হরখেন। 


ধঢায় রেদে বাতলে 


হওয়া সন্ভব। 


নিজের সম্বন্ধে অপনার মনে একটা। গর্ব খাবা সগ্ুব এবং যাচ্ছে 
সম্মগানি ন! হয় গে দিকে আপনার বিশেষ তঙ্গা থানে। অপরের 
কাছ থেকে প্রশসা পাবার আফাজ আপনার মনে প্রবল এবং যেখানে 
আপনার প্রতিষ্ঠা পুঃরামান্জায় 


তৎক্ষণাৎ পরিহাগ করবেন। 


দে স্থান অন্প:ন 
নিচের দ্বার্থেঃ দিকে আপনার বাশ 
লঙ্গ্য থাকবে এবং আপন কমবে আত্মগরায়ণ হাতে 


খঙ্গায় থাকবে ন! 


গারেন। 
অনেক সময় অন্তমিক1 ও আক্মপণায়ণতাৰ জন্য আপনাগ শব্রর সৃষ্টি 
হ'ভে পারে, সে দিকে লঙ্গষা রথ ই 

আপনার মধো মিাগর ও সিতব্যফিহার একটা সংখা থাকবে 
বটে, কিন্তু আপনার বিশেষ ভয় অথবা কোন রকম সখের জিনের 


উচিত । 


স্যমানে মানে অপব্যয় করতে যেমন আটকাকে না, তেমনি কোন 
বিশেষ সপ্তোগের জন্ক মাঝে মাঝে অনমতাচারাও হয়ে উঠবেন) এ 
কেননা আগনার আবেগের দভীরতীর জগ্ত 
এক এক সময় এঠ বাড়াধাড হ'তে পারে! আপনার দেহিক বা 
মানসিক সুস্থতাষে বিগন্ন কাকে তুলতে পারে। 

আপনার মধ্যে বতৃত্ধ করবার ইচ্ছ। ও শক্তি দুইই মাছে এবং 


ব্যিয়ে সংযম আবশ্যক | 


সুযোগ পেলে যে কোন ব্যাপার হোক উচ্ছপ্রতিষ্ঠালান্ত করছে 

পারেন । ধৈর ও এবটান! শবিএ্ম করবার শক্ত আপনার অসাধারণ! 

আনার মৃধ। পরিশ্রম করলার শি যেমন ছাছে। তেমনি পরিশ্রমেক 

পর ধচ্ছন্দ নিশান আছি চান। 
কহ 


সহগ্লীতির বাপানে আপনি কম বেগ 
তানেস্য সময় প্লীতির 


ঈণাপ্রবণ হবেন এবং 
পত্রের সানান্গ ব্যঠিক্মের গ্ধার উপর কঠোর 
বাক্তাল করছে পারেন । শ্েতপ্রীতর বাপারে বাদাবাটিপ উন্ঠ কিছু 
আঅগ্যা ত ঝানোক্চলিন্দাও হাতে গতর মে ন্খদ্ধে সভর্ক থাকা উচ্চ ! 

মোট কথা হ্রত্রীতর বাথারে ও 
এদং যে পরুনাশে জী 


ব্রি 


জাপান কমবেশী ভাস্মপরায়প 
জর্ণ করুবেন প্রতদান চাইবেন তার বণ 
এঠঞল্য গেঞ্ীতর ব্যাপারে আপনা কমবেণী ঢুঃগ 


পেতে শকে। 


হবেন 


শিল্প ইলা দিকে নিন, একই! অহ হাকদিণ শাঁছে এব 


শের নিশার কস বেনী দঙ্গতা থাকা সঙ্থব। কিন্তু শিল্প 
কার তনুনগানে আপন খুব বে জাত্মশিয্লোগ করতে পাবেন না, 
যদি নাচ থে তাঁপনার বাস্তবিক কোন লাত হয়। 

অর্থ ভাগ্য 


আধিজ ব্যাথায় মোটেণ উপর আমাকে সৌতাগ্যশালী বক 


যায়। অর্থ উপাজন ও হঞচয়েখ অনেক কুদেগ আগনার আবনে 
আগবে। কিন্তু অনেক সময় অভিপন্ত সাবধানতা বঝ| দুষ্টি কুপণতার 


ভন্ক আপনি অর্থগ্রয়োশে উউ৬স্ততঃ 
লডের যোখ ঠিক মত নিতে গা 


বরবেন এবং ভাতে কারে বেশ 
বেন না। তা ছাড়া ব্যয় বিমুপতার 
ভন্থা অনেক সময় শগোক্ষভাবে কতিগ্রন্ত হাতে পারেন । সে বিষয়ে 
সতকতা আবহ । 
. কেছাতে শ্রহনস্থান যদ একেবারে খারাপ না হয়, ভাহলে 
আগনার আধিক ও সানা ডক এঠিষ্ঠা অবগথন্তাবী॥ পিতৃপক্ষ থেকে 
অথব! কোন শ্াস্তীধার হরফ থেকে উদ্তরাধেকার সুত্র অর্থ বা সম্পত্তি 
পাওয়ার নগ্জাব্ণা মাছে । কিন্তু জায়গা-জমি, বাড়ার, কিন্বা প্রাপা 
সম্পতি নিয়ে সানলা ব! বিবাদ বিসথাদের 'আশঙ্কাও আছে । আপনার 
গৃহভূমির ব্যাপারে কম-বেশী, থায় হবে এবং জীবনের শেষে ব্যক্তিগঃ 
অর্থ সম্পত্তি থাকা খুবই সন্তব। 
কর্ম জীবন 

করের ব্যাপারে আপনার উচ্চাভিলাধ মাছে বটে, কিন্তু ছে 
উচ্াজপাষ অনেকট। লীমাবদ্ধ হবে। আপনার ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশ 
পরিণত বলে এবং সাবধানতা আপনার ম্বভাবপিদ্ধ ব'লে, আপনি 
সাধারণতঃ পক্ষপাতী হবেন সেই রব কাজের যা আবহমানকাল 


৪৪ 


জোষ্--১৩৫৭ ] 


৮. শাশ্গা 


নিজ এ 


স্পা পি তত তক তিতা বিশ 


লি জা 


শপ পলক তা পিতা স্তিস্পি সিন্স ঠেলা কি শিক শিপ শনি 


গ৬৯ 


পা সক 


একটা ধরাবাধা নি চলে আমছে। 
বাচীঘর সংক্রাপ্ত কাজ, 


কাজেই নি অথব 
চাসবাস, বাবািচীন কাজ প্রভৃতির দিকে 





আপনার একট: সহজ মাকহ্ণ থাকান। তেমন কুষশাত জবোর 
বা খবর ব্াবনায় ধা শিরখাল। ইত পারগননার শক্জিত 
শাশলার কম বেবী থাকবে? আটকখ। লাগান চান সেঃ হব কাজ 
কগ্ুতে ফাতে হাজি লব একনু সুবহা নং িন্টা হাতা 
মালহমানকান প্রচলিত বারসায়। হা ভাবরী।ন [দা শিবনর এড 
সহজ আকণি লক্ষণ হবে| বেলিওজন জুল ও ভারি জিনিসধেঈদ 
লোহাপকড় প্রভীতির কাজও আগলার উপহোদী | 877০51880৮6 


কাজের দিলে গাপনার না হাওয়াই ছাল । 
3 বতৃততি করবার শনি বলেই আছে বালে, আপনি এট চেষ্টা কভাজই 


নেজের গঞ্ডীব সুধা শেউতাতিছ কনাত গাপিবেল । 





শান্্রীয় কুটুন্ের বা বিচ স15128, বুম বেশী অঙ্কাদি 2 শশা 

দয আসা তি 2 ঙ্টীয় বানের চা 

স্টীয়নিতেলত কৰা সান বাক আত 

, কিনা কানা ক্বণালীর এসতে আসার 

চক্ষে দেএস্ন | গ্রীন চনের চুদ ভালফ গম বর্নিবন9 তায় 
সম্ভব হবে লা । 

নিজের পনিযর 2 গ্াপুতহ দোকি তা মান দার ও পুঝ লই 

তব এবং ভাব হা? দাঙান্পার " আতান হীন দিপ্তিত থাস্মসেন । 

আনেন রয় তদের সুকে আপনার আপা সাকা হডিত খাবে। 


পারিনারিক আস্থা খাই গঙ্ঠীলির ঈর্তিয গা গনি কম রেশা 


ছে করবেন, কিন নেক সনয় দিলেন অটিিবচলাত জলা তা ব্রি 
উপস্থিত হাতে পারে। সষ্ভানের মর ইহ আপনার খুব বেশা 
হওয়াই সগ্ব, কিজ্ত স্থানের শক্য লোনরকম শিদ্দ! আপার তয় ৭ 


বিছিত নয় । 
বিবাহ 


বিবাহের ব্যাপারে আপনার কোনরকম ছল খা অনোক্ই উপস্থিত 
হতে পারে বিবাহে কিছু হজমহানি বা অদ্যন্ ছসগ্তর লয় । 
আপনার দাদ্পত্যলীকন একটু বিডি হবে) সবার | আবি সমর) 
শ্রত জাপনিশন্নেহনল ভালেওত টার চিপর বাহরের বার 


সময় কঠোর ছুখবা উদানীন ভে গাছে এ 


হার হক 


মেনু অনেক নম 


দাম্পহা ব্যাপারে শাস্তি হওয়া অগ্তব। তা ছাড়া আগার জন 
পর্ারণভাও দাম্পহ/জীবলকে কমবে হশাস্ত কারে তুলতে পাছত 


ট্ীপল 


আগলার যদি এরকম কারো নঙে নি ভয় কার জন্মসাপ জোন, 
আন, অগ্রহায়ণ অথব! মাঘ কিন্ত হার জষ্মতিখি যে কোন পক্ষে? 
দ্বিতীয়া বা নবমী, 
স্বাচ্ছন্দা পাবেন। 


হানালে আপনি লাম্পহ্য কবলে ঢেহ বেজ 


বন্ধু 


মাপনার পরিচিতি বিস্তৃত হওয়াই মন্থর, কিন্ত তার মধ্যে প্রন্কৃত 
ভিউ বন্দ রা কমই খাবেন) ধিশীশে ক্ষেত পন্জিবায়স্থ লাকি ধবং 
না এবং বন্ধুতবর ব্যাপারে 
শীগ ন নিজে গ্তাযী 
সালা পাবেন নাতি 


হবেশতদ দে পু 
তি 
বছুহ বামনা গসিপ বঙ্কু বিক পো গ চতমদ 


মল খুদে পাবেন 


ঘা 


ঘটন। সুর নগ। 


সপ আপনার খাকখিহ বফুণ মগো অনেক মজনু বংশীয় বাকি, ধনী 
হলেক শক বা হতিতন্টিও 


এ বিদ্বান বাকি থাকবেন 1 আপনিও 


তত বটে কোদ্ধু শঞ্াগা প্ুকান্তভানের এুপনার জাত এতে বলে 
ইতর দদন বগা সহগ হবে? পপ্ততন্ত্র সালাম কমই খাবলে। 
মদের ভসসাদ। চে হা খন দত সদ এনএ সাপের জন্গতিথি 


সবক খুধপতে তত্ব সদেছ তত বন্ধুর কতকটি। 





৫] 

বাণপার পাঙ্থা আভপ্ ৬টয ভাত হাল বণীগ বিগ মং চিজ 

এ০ন রা 9555 পুত ২৮] চিত র পাত [রগ ১৯ 
গাছ ৮ শন সধহ তক? শহর হিস এ 52011 5% দস 
আরম পানে তান স্ব এ হাতত পাতে, শে সাছ৪ সহকহ 
ছা ঙ্গদণ যাপবাচনের দার সর্ব! চাদ ঘর খেকে কোন 
সম বাতি বাঁ বাশ জচশ পে | গাহ্া হাল পাত হাতল 
সা নার দাত লখ এ্রণহ ডিগশুহা | আম ঢু ঠ আবর্তন । 
জহাতগর হায় লিগ ৬ গপাল বাদি এ সনির চ। প্িপমা 
এয, ত1157)4 এ 5 এ সিক্ত কী তাত অগা আপনার 
পাস্োন ক্স নিত আনষ্টগত হিপ ত আোপিতদ শিব আক্ষা 
21 7 চা 

অন্থাগ্র ব্যাস! ্ 
বযাপলক্ষে গাসনাকে যাঝে মাঝে ভ্রনপ ও হান পারবত্তন করছে 


প্রনাম অসপ্তব নদ। কিন্ত 
সার্ক থাকা 


হবে এবং শাসন 5% শ্থাণ গিনি বা 
ভ্রমণের 


উচিত গথ 


সম শে হাহা চকাস চলা সেও 


আনন বেশা পিয়) 
এাশক্কা গাছে) 
কন্রী চন পর অভিজ্ঞতা 


বরণে চেনা শ্ষুড হুড ভ্রুণ 


থুব দুন ভ্রদণে হগ্টিহানি ও বিগত নিশ্ষেতঃ 


নম্র ভ্রমণে ভাখ্যাসাত কোনরকম 


তাত গায়ে 


হয 


স্ম্ধীর থডনা 
পাগনাদ ০১ ১৯০ ৩১১৪৪, ৫৬ এহ সফণ বাধে পাপনার লিঙ্গের 


গধবা পমিপার হবে কারো কোনঃকম দুধটন! ঘটতে পারে মে সখদ্ধে 
মতর্কতা আবশুক । 
হুখকর অভিজ্ঞত। হ'তে পার! 


১০১ ২5, ৫, দন এই সকল বর্ষন্ুছিতে কোন 


ক খু 


ক্চা বাধ্ডজঞ্থ 


[৩৭শ বর্ধ। ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 


শপ সস  স্তত ব্য সত ব্য স্পা আজ আপ ডা খা বান পা আচান্ষপা সহ ল আনত থাপ খালা সন্ত পতাকা সান্তা পান্তা -স্ন্ছপা এক পা স্খিস্পী ্ষগ খপা ০ ও পতাকা পপ 


বশ 
সাদা এবং পথ প্ুকমের ফিকে ও হালকা গ$. আপনার প্রীতি প্রদ 
হওয়া উচিত। দিকে হলদে বা] ফিকে নীল আপনার বিশ্যে লৌভাগ্য 
বন্ধক | ধবধবে সাদ! রও আপনার গঙ্ষে ভাল। 
ও মেটে বা খোরান র€. আপনার বন করাই 1৭1 
৮) 
আপনার ধারণের ভপযোগী রতমুকা, এছ শ্ঠঙাবাল, চশ্রীকাপ্ত, 


সব রকমের গা 


মশি (14001) ৪6০06) প্রভৃতি | হাতীক দাতও ব্যবহার করতে 
পারেন। 

যে নকল গ্যাতনাম। ব্যক্তি এই গাশিতে জন্মেছেন ঠাদের জনকয়েফের 
নাম-পীত্রীকৃষ, মহারাণী ভিক্টোরিয়।, মেনর মুসৌলিনী, জে ছি 
পক্কষেলার, ছখরউন্দ। বিদ্যাসাগর, ল এস্‌পিসিংহ। প্রসিদ্ধ নট ও 
নাটাকাপ গিরিশচক্ু ঘেয, কেপলাগ, দেশশ্রিয জ্যোতিঙগমোহন, প্রসিদ্ধ 


রসহিচহিক জেরাম মে জেযোম। 


গোবিন্দদাসের পদাবলী 
স্রীগিরিধারী রায়চৌধূরী 


করেকনান আগে ডিটেক্টিভ গল্প “লখক মিলান অধিকারী তার দেশ 
যাটাল থেকে গোবিনদ|সের পাব্লীস একখানি ছিন্ন পুথি আমাকে 
এনে দিক্লেভিলেন ; পুখিনামির পাঠ়োনার করতে আমি অনুর 


হয়েছিলাম | ঠা খুনে শুনেছিলাম এহ পুখিণান এবং এমনি আর 
পু পুথি শ্রীণও থেকে ঘটালে বাতি হয়ে গলেছিপ | ভাব কারণ - 


ত্র পূর্ব পুরুষের বাসস্থান পরিবর্ধুন। 

পুধিখানি এপিঠওপিঠ কাকে লেখা । 2 পৃষ্ঠা 
পষ্ঠা পরাস্ত আছে। ঢণাদান হচ্ছে তুল ককাণা9 | আকার ও আরতন 
তচ্ছে--লহ্থায় সাড়ে এগার ইঞ্চি ও চগুড়ায় সাতে শিন ইঞ্চি) অঙ্গর 
প্রকরণ হচ্ছে-_ অব্যবহিত পূর্ব যুগের 

গুতিটি পদের বেব পইকডিতে অথাশুবায় 
উলিখিত আছে। 


থেকে ছা[ব্বণ 


নোবিশহাসেদ নাস 
চওদাসনমক্যাগ মতই 
গোবিনদাসকে নিয়ে শারেক গোবিন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ 
কবিরাজ এরা সধাই গোবিন্দদাদ। আমাদের আগোচা গদাবশীর 
লেখক গোবিদদাস হচ্ছেম »সভীশচজ্ঞ রায়ের ভাষার-_ “মহা প্রভুর 
পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি” (শ্রীহীপদ কমমতর, তম এও পরিশিষ্টা 
পৃঃ ৬৮, বঃ মাঃ পঃ শ্রঃ)। কবিরাজ মহাশয়ের দাদ একটি ব্যবহাগ 
সম্থঙ্ধে »সর্তীশচজ্জ রা বলেছেন-_-“খোবিদ্দ কবিরা কোন কোন 
ভশিতার় যে ভাবে দান' শবটির ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে উহা থে 
বাঙ্গালী বৈধব পদকর্াদিগের খাভাবিক দীনতালচক উপাধি মার, 
আাহাতে কোন নন্দেহ থাকেনা ঘঘঃ- 
"তরুপ-নরুণ *চি পদ অগবিনা 
নপ মণি নিছনী দাস গোলিন্দ ॥' (১7 সংগাক পদ) 
শি লছ হাস ভাব মৃছু বোগত 
শোহত গতি অতি মন্দ । 
দিনজনে নিজ নিজ দেই সব তারণ 
বগি দাগ গোিল ।' (১৩৭ নংখাক পদ) 


কিন্ত বাঙ্রদা নাহিতো 


সমন) 1 


নদন- পাঠিন নারীর পরাণ 
বাহিব লাহিক হয় 
ন! শানে কি আনি হয়ে প্িণাম 
দাম খোবিন্ব কর!" (১৫০ নংশযক পদ) 
একট! যে নামের আঅংমরূসে। অঙ্গে কিন্তু বাঙ্গাল 
মন্বসারে ব্যবহৃ্ দীন হালচক 
থাইবে 0 


এক 
প্দবধাদিগেগ রীতি 
াহা সহজেই 
পঙ্গিশিই- পৃঃ 

কবিরাজের জীবশা গু পদ পচা শুঙ্গী নিরশন সমেত ডঃ দীনেশচশ্ 
সেন্টার বসগভাব ও সাহিতোর ২৭৬ থেকে ২৭৮ পৃষ্ঠার মধা আলোচন। 
কারেছেন এবং এ গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠার বিগ্কাগতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ 
দাসের পদ রচনার ভুলনামুলক আলোচনা করেছেন। নেত আঙোচনার 
কিযদংশ এখানে ঠায়াজন বোবে হলে দিচ্ছি ১ পিবকর্তীমণের নধ্যে 
গোবিনদাস বিচ্চাপতির জন্ভলসণ করিয়াছেন, ঠাহার রচিত পদে 
বিদ্বা পতির রমপূশ উচ্ছবানের এরশ্রক্ষউ প্রতিবি্থ গড়িয়াছে । মৈথিজ্‌ 
কবির পক অনুভবের উত্রত্থ ও উদ্দ।গন! শক্তি বেশা, কিন্ত গোবিন্দের 
পরে স্বার্থহান ও প্ণিত্রধ! অধিক, কবিত্ের হিসাবে গোবিনা বিস্তাপতি 
হইতে নিম্পে ধাড়াইবেন, কিন্ত বছ নিয়ে নখে । বিজ্ঞা/পতি যেযপ গোবিন্গ- 
দাসের আদর্শ, চত্ডিদান সেইক্সপ জান দাসের আদশ । জ্ঞানদাসের কতক 
গুলি পদ চঙ্দাসের চএপ ভাঙা । তাহা মিষ্টছে মনোহর ও ভাব সন্ব্থে 
মুলের ঈযৎ শ্রী পতিচ্ছার! বলিয়া গ্রহণ করা যায় ; আঞানদাস বর্ধিত 
নায়কের প্রেম বিকান চেঃ নানাবিচিত্র বরপাতে হ্ন্দর এবং সেই 
সৌন্দ্া সততই নিশ্মীল গশ্রজলে উদ্ছবল হইয়াছে । 


বগলে 'দাস' 
ভপাধি মাত, 


বৰা! ( শ্রীশ্ীপদকলঠব--৫্ খণ্ড 


১. পদ1ংশটি গোবিন্দদাস কবিরাক্ষেদ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে । গ্রব্ধ মধো পরে 5 সুকুমার সোনর মন্তবা দেনতে 'নুয়োধ 
করি । 


ঞ--১৩৪৭ | 





কবিরাজ সন্বন্গে ডঃ স্থকুমার সেন ভার বাঞাল। সাহিত্যের ইতিহাসের 
প্রথম খণ্ডে ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন---এদোড়ণ শঙাবীর শেষে গোবিনদদাস 
নামে ছুইন্রন বড় পদ-কর্তী ছিলেন । দ্রঈর্জনই প্ীনিবান আচার্যোর শিল্পা 
1উলেন ; ইহাদের নাম গোবিন্দদান কবিরা? এবং গোবিন্দদাল চক্রবটী । 
তিনি আবার লিখেছেন মে (5১ পৃঃ) ঘট ব্রিবিবদের বঙ্গীয় 
সাহতা পরিষন্ৎ পত্রিকায় আমি গোবিনবাসের লীবনী এবং করিত 
পিস্কৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি ।” চিনি কি সালোজনা করছেন ৩1 
দেখার সৌভাগ্য মামার হয়নি বলে আর ্রন্ঠান্য ধাপের অনুরূণ পৌহাখ্য 
হয়নি ঠাদের জানান দরকার বনে আমি কবিরাজের লংক্গিথ ভাবনী 
থথানে উদ্ধৃত করনা ।* হান্ুষানিক খুষ্টায় দোড়ণ শভান্দার ভুহায় 


পুলের শেষের দিকে গোবিন্দদান কবিরাজের জন্ম হয়। ইহার পিঠার 


নাম চিরগ্রী,ব, মাতার নাম হথনন্দ', মাহামহের নান দামোদর । সঙ্গীত 
“মান গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর একভন বিগত পভ ও কাব 
শুলেন ! গোবিন্দের জোঠন্রাতা ছিলেন রানচন্দ্র কাবরাভ ! মাউলালর 


মতই গোবিন্ববাদেব জম্ম হয । অল বয়সে পিহৃবিয়োগ হওয়াতে 
চ& ই মাভানহাবাদে এরিবন্ধিত তত । গন্ধ পৈতৃক স্থান কুমার নগর 
এ আর্ক বকে জথ হইতে হেলিয় বুধব গামে মাইয়া বসবাদ করেন 






2 


সু 
সাযগিন আেতএদকলাদ । দে হস ৮০ 
চির নুহ টন সি এ 

রি ক প্র ্ 


০ 


০পালিষ্ক্্।নেল্র সদ্কাল্দী 


স্ব্ল -স্এন্কশ সহ ল স্ফা সহ ক স্ন্র সা স “চাল সখ আবু স্রাব স্পন্সর ৮ স্রস্ পাও আয এসি 


এন পি রি 
১ 


স্থিত এইএশি১ল € ০৫ এ £ এল 81 এ, 2 
22 টিপুর দিতি দিত, 
মূ 


৪৬৩ 


ও পপ শপা স্পন্পি ০ 


(5. নলাচজে কনকাচল গোরা প্রভৃতি গোবিলাঘ!ল কবিরাজের 
4চি 5 বলে জত্রাস্থ ধারণ প্রচলিত থাকায় আমার সংগৃহীত পুখির পদ 
গুলি কবিরাজের রচনা বলে ধারে নিয়েছি! 

পুধথানির মধো কম বেশ সন্ত্রটি পদ আছে। প্রথম পিকের 
ছুটি পদ মপূর্ণ পাইনি, তার কারণ পু'খিধানির প্রথম পৃঠা পাইনি, 
মগ চতুর্থ পৃষ্টার 'ওপর-গিঠের প্রান্ত একটু ছোড়া আছে । 

পৰগুলির  বেশিষ্টা হচ্ছে এই ধে তাদের শুঠোকটি গ্রশোরাঙগ 
মচাপ্রড় বিষয়ক! এর আগে গোবিন্দ দাস কবিরাজের থে ৭৬০টি 
শন 11ওয়া খিখাছে তাদের অধিকাংশই গাধা বুষণ-বিষয়ক, প্রীশৌরাঙ্গ, 
বিষয়ক পর অল্পহ । সেই কারণে এই পদগ্ুলির কিছু মুল্য আছে 
“বং পদখল প্রবাশিং হওয়াও দরবার | এখানে ধারাবাহিকভাবে 
গদগ্ুলিগ বাথ এাঠ ভপ্ধুত করছি £ 

। »য় “ষ্ঠার ওপর পিঠ থেকে 1 


- আশ কি নিাতি বহি জায় 1১0 

দগ দেখ গৌর গুণদণি। 

করুনায় কোন বিহি মিলায়ল আনি 1 ধা 
পপ ঝজ পা মধু নিজ নাম। 












ঃ নি রহিত 2 নত ২:7৯ পিঠ ০৯ ১ হহশা বুবলি জু দির ৰ 


গোবিন্বদাসের পধাবলীর পুথি পৃষ্ঠা (নাচের পিঠ) 


গোবিনের হী নান মহামাধা গবং একমার পুজের নাম দিবা সিংহ” 
। পৃঃ ২2৬)। 

এরপর ভঞ্চর দেন ২৩৮ পূঠায় মন্তব্য করেছেন -“কবিনাজের পদ 
গালর তাষ। 'বিসশ্তদ্ধ' ( অর্থাৎ ঘদূর সম্্ব কম বাঙ্গাল! গদবজ্জি 5) ব্রগ 
বুলি এবং তাহাতে তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম এবং অন্-হৎসম পদেরই 
আধিক্য। ইহার লেগায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথে্ট আছে । অনুপ্রাসের ৪ 
ভপম! রূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদ- 
কর্তাই করিতে পারেন নাই । শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিহো 
গোবিদ্দাস কবিরাজের গীতি-কবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিতো 
অগ্রতিদ্বন্ী।” ভার একটি মন্তবোর উল্লেখ করা এখানে দরকার 
। ২৩৭ পৃঃ) “গোবিনদদান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কোন পদ রচনা কতিয়াছেন 
বিনা জানা নাই। গোবিনদাস তণিতাধুক্ত বাঙ্গলাপনগুলিকে গোবিন্দ- 
গাল চক্রবর্তীর রচন! বলিয়া ধর! হইয়া থাকে ।” 

এন এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের বলে আর কতকগুলি পদ যেন +-- 

(১) গৌরাঙ্গ করুণাসিম্ধু অবতার, 

(২) গতিত ফেরিঞা কালো, 


চা বে নিন তিন হণ না রর 


ইং / চস কিব্নিএত 1 
হই ১০৬১০০০০ ঘর নাহাদেত হলুদে ণরউ জিকা বম 
রী রী ৮ ০০১ কী 


বৃহ 


১০ ৬ ১৯৯০০ সসউদেত ২৬ 
ফটো--শ্রীদাশরখি বলো] পাধার 


পাত গাও আয় আপন গুণগ।ম ॥ 

নাচে নাচায় বধির জড় অন্ধ 

কারহো।না পেখল ইন্ভন গৌর পগধঞ্ধ ॥ 

আপে গুরি ভুবন কর ভোর । 

৷নজ ভাব নাহি সভারে করু কোর ॥ 

ভাষণ প্রেমে খিল বর নারী । 

গোবিন্দ দাল কহে জাঙ বলিহারি ॥ ৭ 
সিন্ধুজা। 

গৌরাঙ্গ করুণ সিচ্ধু অবতাপ 

নিঙ্গ গুণ গাখিগণ নাম চিন্তামপি 

জগতে পরার নিহার 1১1 ধ॥ 

কলি তিমিরাকুল অখিল লোকছেরি 

বদন হে! চাদ পরকাশ। 

লোচন প্রেম হুধা রস বরিষণে 

গঙ্জন তাপ বিনাস ॥১। 

সকত কঞ্তরু অন্মরে অন্তরু 


শু ৬লঃ 


গাবত্খঞ্খ [৩৭শ বধ, ২য় ৭ণ্ড, ষ্ঠ »খ্যা 
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কূপ হিয়া মহাধান 1 

হু পদ তলে 'অবলম্বদ পথিক পরায়ণ 
নি শি দাস 

ভাব গজেন্্চড়ারত সকিঞ্চন 

শন পক বি-স। 

সংসার কালকুট বিষে দগ্ধল 

এক নাভ গোবিন্দদান ॥ ৩৪ % ॥ 


শক) 


বভাম! 


পুলক বলত তি লণিত হেমতনু 
শন্ু খন দিন ভার । 
ক অনুভব অধ নাহি গাহএ 
প্রেম পিছু নদন ঠিলোগ 8১৪ 
গণ জয় ভুবন মঙ্গল অধভাঃ 
কল বুশ ঝাপণ মদ বানি বারণ 
হরি ধন জগতে বিখান ॥ফ। 
নও এনে ভান হা!ন এখনে বোয়হ 
এপ গদ গাকুল বোল । 
ত্রেম ভরে গর খু না জানে আগন পর 
পাতহ কানেস দেহ কোর [তা 
হঠ বমে নিষগন মকল হগাহঞ 
পিন রান নাহি জান) 
গোদন্ন দাস [বিন্দু নাপ কান্দ এ 
আব পরমাণ 1৩ ৫ £ 
(পদ্ধুসা । 
পঠিত হোিএা কান্দে পির নাহিক বাচ্ধে 
করুণ নয়নে চায়। 
[নরুপন হেম জন উজ গোর তনু 
অবনী ঘন পড় জায় ॥১॥ 
গোরা পছু নিছনী লৈঞা। মরি 


ওরাপ নাধুরা চরিত পীরতি 
তিলেক পাশরিতে নার ॥ঞ। 
বরণ আশ্রম কিঞ্চন কিঞ্চন 


কার বেন দোষ নাহ মানে । 

কসলা শির বিহ ছলহ খ্রেম নিধি 
দান করেন জনে জনে ॥ 

ধছন সদয় হারয় বুসময় 
পুর ভেল পরকাম। 

প্রেস ধনে ধনি করএ অবনি 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস 1৩1 ৬ 

কেদার ॥ 

প্রেমে চল ঢল কনয়। কঙেবর 

নটন রসে তেল ভোর। 


যায়নি । ১ 


এদিন যামিনি আবেশে 'অবস 
প্রিয় গদাধর কোর ॥১॥ 
গোরা গছ করুণ।ময় অবতার ॥ 


যোৌগুণ কৃর্তন পতিত হৃবগঠ 
সভাই পয়ন নিস্তার । ফু 

হর হরি বোলি ভূজ যুগ তুলি 
পুলকে দুগুণ তনু । 

তরুণ দার জলে জন গুঁমল 
সর ধুনী ধাবা বহে জনু ॥২॥ 

ঠনত হাননে মধুগ ভাবপি 


পাবাণ মিলাইয়া যায় । 
খিল ভগ্ন প্রেদে পুরণ 
গোবিন্দধান বঞ্চিত তায় ॥আ ৭। 
সিক্স 
পদতলে কত কলতর সঞ্চয় 
সিঞ্চিত প্রেম মকরণ্দ 
ভাকর ছায় সরা সুপ হরুবর 
গরন আনন্দে নিরধন্ন 6১৭ 
পেখলু গৌরচন্র নটরাজ । 
গগম হেম কলতরু ছায়স 
বিণ বাহপ মাঝ ॥ঞরণ 
নন নীরদ জিনি কত মন্দার 
ত্রিভুবন ভঞ্ল তরঙ্গে | 
নিানন্দ চন্দ্র ধাম শিশমন্সি ভ্রমই 
প্রদন্মিশ বঙ্গে ২॥ 
তাক্ছর চরণ সমাঁধ এ পন্ধির 
চতুরালন কর আসে। 
গা সং সং সান 
৭ ৪র্থ পৃষ্ঠার ওপর দিকের গোড়াতে ছিল, তা পাওয়! 
শ পদের ১ম চরশের গোড়ার কিছুটা পাওয়! যায়নি । 


লথত বৃন্দ । 
অখিল ভূবন উর কারি 
কুনদন কনক কাতিয়! ॥ 

'অগতি গতি কুযুদবদ্ধু চেরত উচ্ছল রসিক দিচ্ধু 
হৃদয় কুর ভিমির উদ্িভ দিনহ রাতিয়। 8১৪ 
সহজ হন্দর মধুর দেহ আনন্দে শানন্দে না বান্ধে থে 
ঢুলি ঢুলি ঢু'লি চলত মন্ত করিরব ভাতিয়া। 
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল 
রোয়ত হনহ ধরণী খনত সোয়ত পুলক পাঁতিয়া ৪২ 
মহিম মন্িমা কো কই ওর লিক্গ পরধয়ি করএ কোর 
প্রেম অমঞা হরি বরখি তরধি ত মহি মাতিয়। 
সোরসে উঠম মধাম ভাষ বঞ্চিত একল! গোবিশ্দদাস 
কে জনে কি থেনে কোরে গঠন কাঠ কঠিন ছাতিয়! ॥৩১১1 


[ শেষ চ 


কে 


৬৫ 


শক্তির উৎস সন্ধানে 
শ্রীকামিনীকুমার দে 


( মেজট্রন বাঁ মেজন ) 

যুদ্ধের ময় এটম বোমায় পরমাণুতে নিহিত কল্পনাতীত শক্তির পরিচয় 
পাইয়া মানুষ অবাক্‌ বিস্ময়ে বিশ্বের শ্তিচাগডারের কথা ভাবিয়াছে। 
এই শক্তি কিন্তু এগনও মানুষের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকের 
গবেষণ| চলিয়াছে ইহার উত্ম অনুসন্ধানে । যুদ্ধের পর 'মেজন' 
(108805) লইয়। যে গবেষণা হইতেছে উহ হইভেই এইট উৎসের সম্ধান 
মিলিবে বলিয়। বৈজ্ঞানিক মহলের বিশ্বীন। 

বহিজগৎ হইতে যে অতি-জাগনিক্ষ রশ্মি অনবরত পৃথিবীতে 
মাসিয়া পড়িতেছে তাহা পৃথিবীর বাধুমণ্ুলে পৌঁছয় শদি কোন 
পরমাণুকে আঘাত করে তবে পরমাণুটি ভাঙ্গিয়৷ গিয়া! গে ধ্বংসাবশেষ 
থাকে তাহার মধ্যে মেজনের সন্ধান মিলে | বর্রমানে ঘে সকল বিরাট 
শক্তির পরমাণুভাঙগ! মন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে তাহাতেও পরমাণ ভাঙ্গিয়া 
গেলে পর মেজন পাওয়া যায়। বস্তত' কোটি কোটি মুদ্রাবাথে যে 
অতি বৃহৎ পরমাণু ভার্গ। যগ্ত্রমকল বসান হইচেছে ভাহার একটি প্রধান 
কারণই হইল মেজম তৈয়ার কর! | গবেষণার জন্য ইতিপূর্বে কখনও 
এত অর্থ ব্যয় করা হয় নাই। 

মেজন সম্বন্ধে মালোচনার পূর্বে পরমাণ্র গঠন কিরাপ ভাগ দেখা 
মাবগ্ঠক। পরমাণু যেন একটি ক্ষুত্র দৌরঞ্জগৎ__গাঁলি চোগের দৃষ্টি 
গোচর ক্ষুদ্রতম বস্তু অপেক্ষা অন্তত ২৫ লক্ষাংশ ছোট। ইহ! 
পাদান তিন রকমের জড়কণা-_ ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন । 
ইলেক্ট্রন হাল্কা, প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকেই ইলেফ্ট্রনের ১৮১ 
গুণ ভারী। ইলেক্ট্রন খণহড়িৎযুক্ত : প্রোটন ইলেক্ট্রনের সমপরিমাণ 
ধনভড়িৎযুক্ত, আর নিউট্রন তড়িৎ্বক্জিত। বিভিন্ন পদার্থের 
পরমাণুতে এক বা৷ অধিক ইলেক্ট্রন গ্রহের মত কেশ্রিণের চারিদিকে 
ঘুরিয়! বেড়ায়। কেব্দ্রিণ ভারী কণা প্রোটন ও নিউট্টুন লইয়া গঠিত, 
কেন্্িণের ব্যাস সমগ্র পরমাণুর লক্ষাংশ। এই অঞ্প জায়গায় প্রোটন 
ও নিউন্রন জড়াজড়ি করিয়া আছে। এখন প্রন্ম হইল__গরমাণুর 
এই উপাদানগুলি কোন্‌ বলের প্রভাবে পরমাণুর ভিতরে অবস্থিত 
থাকে? শক্তির উৎন অনুসন্ধানে এই প্রশ্নের মীমাংদারই প্রথম 
প্রয়ো্ন। কারণ এই বলই নকল শক্তির জনক। আমরা কোথাও 
এই শক্তি পাই কয়লা পোড়াইয়, কোথাও বা এটম বোম! ফাটাইয়া 
বা অন্ত উপায়ে। ঘূর্ণায়মান ইল্েক্ট্রনগ্ুলি যে বল্পের আকর্ষণে পথ 
ছাড়িয়া চলিয়া যায় না সেই বলকে আমরা বুঝি। যেহেতু ইলেক্ট্রন 
গ্ধণতড়িৎযুস্ত আর প্রোটন ধনভড়িৎযুক্ত, অতএব বিপরীত বিছ্যুতশক্তির 
আকর্ধণের বলেই তাহার! ঘুরিতেছে। এই বলের পরিমাণ নির্ভর 


৪৬৫ 


7৯ 


করে প্রধানতঃ প্রত্যেক পরমাণু ও তাহার প্রনিবেশ 


ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের মংখার উপর । 


পরঙ্গাণুর 
কেন্দ্রিণের অভ্)স্তরে কিন্তু বাপাব জটিগ। চখ্াটনগ্াল গরম্পরকে 
বিকমণ করে--তাহা হইলে কোন্‌ বলের প্রাবে তাহারা এমন মাট 
হইয। থাকে? প্রবলতর কোন বল পিশ্ট্ই এখানে কাস করিতেছে । 
উহা মাধ্যাকদণ হইতে পারে ন|_কারণ বিছ্বুষ বল মাধাবষণের বল 
অপেক্ষ। বচগ্রণ বেশি। বেশির ছাগ কেন্রিণ হঠতে একটি নাহ 
খোটন বা! নিট্রুনূক ছিনাইয| লইঠেও কঞ্জনাত% প্রবল বুযার 
প্রয়োজন হয়। এ বলে পাঁপমাণ ব5 লক্ষ ইলেক দীন ভোট, অতএব 
কেন্সিণের মভ্ভাগ্ুরে আমাদের ছানা বিদ্রাত বল ৪ মধ্যাকমণ ব্যহীত 
ডৃত্তীয় একটা প্রচণ্ড ধন কাঁঘাকরী। এব বিশে কেন্ছিণ আটা 
বল যে আছে হাহা নিঠপনোহবপে প্রমাণ হইয়াছে । প্রোটন 
হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্সিণ। হাড্জেন গরমাণুর কেন্ট্িণের 
দপর অন্য প্রোটন কণাসমুহের মনিয্ধ্রিত প্রবাহ ফেলা হয। যতক্ষণ 
গধান্থ এই প্রোটন কণাগুলির শক্তি একটা নিদ্দিঃ পরিমাণের কম 
থাকে তঠক্ষণ বিছ্যু* বিকদণ বল কাগ করে। তারপর শঙ্কি 
বাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন ঠাঠারা মথেট মিকটবস্ী হইতে গারিয়াছে 
তগন দেখা যায় সহন। এই বিকদণ বল এক প্রবল আকর্ষণ বলের 
দ্বারা অভিঠত হইয়! পড়ে। এই দুরহ্ব একটি গ্রোটনের ব্যান অপেক্ষা 
সামান্থ মাত্র বেশি । এই বল মাধ্যাকণের ১০5১ %৭ ('শর্থৎ এক 
এর পিঠে ৩৭টি শৃষ্ঠ দিলে যে বিরাট শঙ্ক হয় ভঠ গুণ )। এই বদের 
প্রকৃতি এখনও বৈজ্ঞানিকের মঙ্জাত | মেন গবেষণা দ্বারা ইহার 
প্রকৃতি জানিতে পারা যাইবে । মনে ঠয়, মেজন কেন্দ্রিণ নিহির্জশপ্তি'র 
জড়ে রূপান্থর। কেন্দ্রিণের উপাদান-কণিক| প্রোটন ও নি?ট্রনকে 
ভাঙ্গিবার মত বল প্রয়োগ করিতে পারিলে মেজন মাবিভুঠি হম। 

মেজন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, ১৯৩১ খুষ্টাকে | এগুার্ন্‌ (4007800) 
ও নেঙারমিয়র (25399777897) কালিফিয়। বিশ্ববিছ্ালয়ে এবং 
ছ্রাট ও ঠেভেন্সন্‌ হাহর্ডে উইলননের বাশপকঙ্গে (11805 91904 
0178100:) আভি-জাগতিক রশ্মির পথ অনুধাবন করিতে শিয়া 
দেখিতে পাঁইলেন_ইহা ইলেক্‌টুন এপেঙ্গা ভারী এবং প্রোটন 
অপেক্ষ। হাল্‌ক1 কোনও কণার পথ-রেখা। এগুারসনেরহ পরিকল্জন| 
মত মাঝামাঝি ভার বিশিষ্ট বলিয়া এই কণার নাম দেওয়া হয় মেজট্রম, 
সংঙ্গেপে বলা হয় মেন (536890 )। প্রথমে মেজমের ওগ্মবৃহাহ জানা 
ছিল না। পরে বৈঞ্জানিকের! উচ্চ পর্বত শিখরে এবং বেণুন ও 
উড়োজাহাজযোগে অতি উদ্দে মন্ত্র নিয়! দেখিতে পাম যে বাযুমঙ্ুলের 


৪৬৬ বাক্ঠস্তন্ঞ্থ 


উচ্চত্তরে ইহাদের উৎপত্তি হয়। এখানে অতিজাগতিক রশ্মি (বু 
কোটি ইলেক্টুন ভোন্ট শক্তিবিশিষ্ট প্রোটন কণার প্রবাহ যাহা 
আলোকের গতিতে অনবরত পৃথিবীতে আদিয়! পড়িতেছে ) বাস 
মণ্ডলের কোন পরমাণু কণিকাকে আঘাত করিলে তাহা ভায়া গিয়া 
মেজনের গুষ্টি করে। 

১৯৩৬ খুষ্টান্ে আবিষ্কৃত মেজনের দুইটি রাপ ধর] পড়িয়াছিল। ভর 
ইলেকৃটুনের ২১২ গুধ, তধষে একরকম ধনতড়িৎযুক্ত আর একরকম 
খশতড়িত্যুক্ক। প্রথমে মনে করা হইয়াছিল--মেজন বুবি এই ছুই 
রকমেরই। কিন্তু পরে আরও ছয় রকম মেজন ধরা! পড়িক্লাছে, মনে 
হয় অতি-জাগতিক রশ্রির সংঘাতে প্রথমেই ২১২ ভরের মেজন উৎপন্ন 
হয় নাই। .প্রথমে হয়ত ৩১৩ ভরের ধন ও খণ তড়িৎ্যুক্ত মেজনেরই 
সষ্টি হয়। এই মেজন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বায়ুমণ্ডলের উচ্চন্তরে ( এগ্ডিস 
পর্ধবতশিখরে ) আলোক চিত্রে ধরা পড়ে। পরে ইহা কালিফোর্িযা 
বিশ্ববি্া/লয়ের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাহক্লোটুন যস্ত্র সাহায্যে তৈয়ার 
করা হইরাছে। ইহা! ব্যতীত ৯* ভরের নিন্তড়িৎ এবং »** হইতে 
৯** ভরের নিস্তড়িৎ এবং ধন ও খণ তড়িৎযুক্ত মেজনের অস্তিত্ব ধরা 
পড়ি়াছে। সম্ভবতঃ আরও বিভিন্ন রকমের মেজন আছে। মেজনের 
এইযে প্রকাগ ভেদ, ইহা পদার্থবিদের নিকট এক নূতন সমস্তার 
উত্তব করিয়াছে। 

কেব্জ্িণের অভ্তান্তরে মেঙনের কাধ্য প্রপালীও অনুধাবন কর! 
হইয়াছে । ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্টীয়ার সাইক্লোট্রণ যন্ত্র সাহাষ্যে 
১* কোটি ইলেক্ট্োণ ভে্ট শক্তি বিশিষ্ট নিউট্রণ প্রবাহ প্রোটনের উপর 
ফেল! হয়। কেন্ত্রিণে নিউট্রুপ ও প্রোটন যত কাছাকাছি থাকে পূর্বোক্ত 
নিউট্রণ তেমন কাছাকাছি খেলে দেখা গেল প্রোটন হইতে বিহ্যুৎ শক্তি 
ছুটিয। আসিয়! নিউট্রণকে প্রোটনে রূপান্তরিত করিল, আর প্রোটন নিউ- 
ট্রে পরিণত হইয়াছে । এই পরীক্ষ! হইতে এবং অন্ান্ত গবেষণা হইতে 
জান! গেল ধে কেন্ত্রিণের উপাদান প্রোটন ও নিষট্রণের ভিতর অনবরত 
বিহ্যাত শক্তির আদান প্রদান চলিয়াছে। প্রতি সেকেণ্ডে বু লক্ষবার 
প্রোটন হইতে নিউট্রণে বিদ্যুত শক্তি চলিয়া গিয়া নিডট্রণকে প্রোটনে 
রূপাণ্ত:রত করিতেছে জার বিছ্বান্ুক্ত প্রোটন নিউট্টণে পরিণত হইতেছে। 
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আমর! জানি তড়িৎপ্রবাহ চারিদিকে একটা বলক্ষে অর (8510 
০£ £9£09) উৎপাদিত করে। কিন্তু এই প্রবাহ কেন্রিণ আট! বলের 
মত প্রচ বল উৎপাদিত করিতে পারে না। কেন্ত্রি” আটা বলের 
(ও 0198৮ 0150108  £9:99) মুল সম্ভবত; ভড়িৎশক্তিবিশিষ্ট 
মেজন প্রবাহ । সম্ভবতঃ কেন্্িণের অভ্যন্তরে অনবরতঃ মেজনের ছুটি 
হইতেছে এবং মেঙন প্রবাহ প্রোটন হইতে নিউট্রণে গিয়া ইহার রাপান্তর 
সাধন করিয়! আবার ফিরিয়। আসে-_আবার যায় আবার আসে । 

গত অর্দশতাব্ীর একটি বড় আবিষ্কার হইল-_-গাম। রশি, রঞ্জন রশ্মি 
অতিনীল রশ্মি, দৃশ্ঠ আলো! ইন্ফ্রারেড, রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ এই সকলেরই 
জন্ম ঘূর্ণায়মান ইলেকৃট্রণের বলক্ষেত্রে। সেখান হইতে 'ফোটল' নাম 
ধেয় শক্তি কণিকা! সমষ্টি ছুটিয়। আসে-_-আলোক রশ্মি ফোটনেরই প্রবাহ, 
সম্ভবতঃ কেন্র্রিণ-শক্তির বলক্ষেত্র হইতে অনুরাপ প্রবাহই মেজন | ফলত: 
এগ্ডারসনের আবিষ্কারের পূর্বেষ প্রসিদ্ধ জাপানী পদার্থবিদ্‌ হিদেকি 
ইউকাওয়া! (11191 24৪৪ ) কেন্দ্রিণের বলক্ষেত্রে এই রকম 
শক্তি কণিকার অস্তিত্ব সন্ধে ভবিত্বদ্বাণী করিয়াছিলেন! শক্তি আবার 
ভরবিশিষ্ট জড় কিকারূপে আবিভূতি হইবে ইহা! আমর! পূর্বে ভাঁবিতে 
পারিতাম না । কিন্তু আইন্ষ্টাইনের শক্তি ও জড়ের সমত্ব শক্তিভর « 
আলোকের গতির বর্গ ( 2-৮0)০% ) হুইতে শক্তি যে জড়রাপে প্রকাশ 
পাইতে পারে তাহ! বুঝা যায়। ফোটনের ও তর আছে--তবে এই 
ভর নগণ্য বলিয়া! ধর! পড়ে না, মেঞজনের ভর বেশি এবং তাহাতে ইহাই 
বুঝ! যায় যে মেজন অসাধারণ শক্তির কণিক! ( 8$00017) ) | 

পরমাণুর কেন্ট্রিণ যখন ভাঙ্গ! হয় তখন বেশি শক্তির কেন্জ্রিণ শক্তি 
মুক্ত হইয়! অন্য কেন্দ্রিপে পরিণত হয় কিন্ধু কেন্রিণের উপাদান কণিকা 
নিউট্রপ প্রোটনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় ন| বা কেন্র্রিণের বলক্ষেত্র 
হইতে মেজন কণ! মুক্ত হয় না। এটম বোমাতে এই মুক্ত শক্তিটুকুকেই 
কাজে লাগান হয়। ইহ! কেন্দ্রিণের বৃহৎ শক্তি ভাগ্ডারের সামান্ত অংশ 
মাত্র। মেজন গবেষণ! দ্বার! ভবিষ্যতে আর এক রকম শক্তি পাওয়া 
যাইবে বলিয়। আশ। হয় ; এবং ইহ! পাওয়1 যাইবে কেন্ট্রিণ ভাঙ্গিয়! নয় 
কেন্ত্রিপের উপাদান কণ! ভাঙ্গিয়া, এই শক্কি কেন্্িণভাঙ্গ! শক্তি অপেক্ষা 
বছ মহম্র গুণ বেশি হইবে। 
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ক্রীচিত্রিতা দেবী 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর) 
উঠেছি খুষ ভোরে । যেতে হবে অনেকদূর । প্রথমে সাত হাজার 
ফুট উঠে, একটু নেমে আবার দু-হাজার ফিঠ উঠলে সেন্টমরিৎস। 
সেখানে আগ রাতে পৌছতেই হবে। ধীরে ধীরে সুরু হয়, যাকে 
সত্যি বলা যেতে পারে পাহাড়ে রাস্তা । একেবারে খাড়াই উঠে গেছে। 
বরফের নীচে বছরে ৮ মাস থাকে বলে গীচগুলো সব গেছে ধুয়ে-_ 
পাথরের গুড়োয় পিছল পথ ঘুরে ঘুরে কোথাও উঠেছে খাড়া, কোথাও 
বানেমে গেছে দোজা। চাকার নীচে পাথরগুলো সরে সরে যাচ্ছে। 
বরফের নীচের মরে যাওয়া ঘাসে ফ্যাকাশে ছুই পাহাড়ের মাঝখানে 
ছোট একটু ধশাক। এই ফ'াকটুকুর নাম ফুয়েল পাস। সেখানে 
গাড়ীটাকে রেখে নেমে দ্াড়াই_ একদিকে প্রকাণ্ড পাহাড়। তাপ 
মাথার ওপরে, আর বরফের ছাপলাগ! সাদাটে রঙের গায়ের খাজে 
খাজে তুষার স্ত.প জমে আছে । তা থেকে বন শীর্ণ জলধার| নেমে-- 
এসছে-আর এপারে গোলা ঢাপু গড়ানে পাথরের জাম! এ দে! 
মার, দূরে, অনেক নীচে ছোট একটা গ্রাম, তার পাশ দিয়ে শীর্ণ জল 
রেখা । পপলার গাছের শ্রেণী, আর তার ফাকে ফাকে চোখে পড়ছে 
কোথাও ছোট একট| খাদ অথব! ঝরণার ঝিরঝির ধারা । দার্জিলিং এর 
মতে। একেধারেই নয়। দার্জিলিংএর দিকের প্রঙ্ট্েকটী পাহাড় উদ্দাম 
মবুজ অজন্্র বম্যগ্রাণের প্রাচুয্যে উপচে পড়ছে। এখানে বিধাতার 
প্রদাদের উপর মানুষের হাতের ছোয়। লেগেছে-যেন হন্দরী মেয়ের 
গ্রসাধিত মুখ । প্রকৃতির রাগকে এরা সর্বক্ষণ মেগে ঘসে গাথে। কারণ 
সেই রূপই ষে এদের প্রধান মূলধন। সেই রাপেদ আকমণেই দলে দলে 
লোক, পৃথিবীর নানা প্রাপ্ত থেকে ছুটে আসে । আর দেখতে দেখতে 
পাহাড়ট। হঠাৎ শেষ হয়ে গ্েল--একেবারে মাথায় চড়ে বমোছ। 
পাহাড়ের চুড়োর ওপরে বেশ একটু চওড়া যায়গ|--শাতকালে এ সমস্ত 
যায়গা বরফে ঢাক থাকে-_আর পৃথিবীর নানাপ্রাস্ত থেকে উত্তেজনা- 
লোভীর দল আমে খেলতে । 8৮ 10011কে কেন্দ্র করে এ সমন্ত 
জার়গ! তুষার ক্রীড়ার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। এখানে বসে গাড়ীটাকে 
একটু বিশ্রাম দিতে হবে, যন্ত্রের মধ্যে দিতে হবে ঠাণ্ডা জল । ওর ভেতর 
থেকে একটা! শে! শে! আওয়াজ হচ্ছে, যন্ত্রটা হাঁপিয়ে উঠেছে যেন। 
এদিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের প্রয়োজনের জনই যেন পাশে একটা 
ছোট সাদ। বাড়ী। তার ঢালু সবুজ ছাদে এখনো! বরফ লেগে রয়েছে। 
ভারতবর্ধ হলে এমন হুন্দর যায়গায় এমন অপূর্ব পরিবেশে শৈল শিখরে 
তৈরী করত একটী মন্দির। দলে দলে লোক অগম্য পথ পার 
হয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে পথশ্রমকে অন্ুতব করে এবং মন দিয়ে তাকে 
অস্বীকার করে, সেইখানে উপস্থিত হত, আর তাদের চোখের সামনে 


যখন মন্দিরের দ্বার খুলে যেত, তথন তারা মলে করত ভাদের জীবন 
ধন্যা। পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনধায়ার আদশ একেবারে বিপরীত । 
যেখানে যত ভাল যায়গা! আছে, পাহাড়ের চুড়ায়, আর নদীয় 
কিনারায়, সর্বত্র ভারতব্ণ তৈরী করে মন্দির, আর" ইয়োরোপ তৈরী 
করে হোটেল, কিম্বা কাফেখানা। শরীরকে আরাম দেওয়াই 
ইয়োরোপের আশা, মনকে আনন দেওয়। ভারতের । একটা ছোট- 
খাট সাদা মানুষ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। আমাদের যা কিছু 
প্রয়োজনের সমন্তা দমাধান করে, ভদ্রলোক, হাম ও টম্যাটো'ঈূর্ঘ 





নর্দীর জন্ম 


ধুমারমান বৃহৎ অমলেট ও এপল্ক্রীম নিয়ে এলেন। ভাগ্যে এখানে 
চার্চ না থেকে হোটেল আছে। আমাদের খেতে দিয়ে ভদ্ুলোক 
এমে বসলেন__“ভারী চমৎকার যায়গা”, বললাম আমর, “নাম কী 
জান?” ভঞ্জলোক বললেন--“ডেভম্‌--অর্থাৎ দেবস্‌, দেবতাদের 
বামস্থানের মত রমণীয় যায়গা কিন তাই এই নাম।” “বাঃরে, 
ভীবণ ভাল লাগল, আপনি সংস্কৃত জানেন 1”--"একটু একট” 
লজ্জিত হলেন মত্ত, “তোমাদের দেশের কথা বল, গার্ধীর 
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কথা বল।-_তিনি কিন্তু একটু অদ্ভুত লোক, নয় কী?" 
একটু মুঢ্‌কি হাসলেন ভদ্রলোক, “ৰী হিসেবে বলছ একথা ?” 
“নইলে অহিংস যুদ্ধ কি করে বলেন। অহিংসা এবং যুদ্ধ 
দুটো ছুই বিপরীতধর্মঁ কথ! ।”--“কেন,-_নিজেকে বাচাবার জঙ্যে 
এই যুদ্ধ, অপরকে মারবার জগ্যে নয়।” “কিন্তু তোমাদের গীতায় তো! 
অহিংদার কথ! নেই ।” “ও তুমি গীতা। পড়েছ ?_ ইংরিজি অনুবাদ ?” 
- “মা জানান অনুবাদ, ভাছাড়। মূল সংস্কৃত থেকেও পড়েছি। সেই 
জন্তেই :তে| ভাবি; গান্ধীজী যদি অহিংসপন্থী, তবে বৌদ্ধ ন| হয়ে 
গীভায় বিশ্বানী 'হলেন॥ কেন_গীত। তো যুদ্ধের বিজ্ঞাপন ।”-"তাই 
নাকি? গীতা ।পড়ে*এই*্বুষেছ তুমি ! গীভায় সকন প্রবৃণ্িকে নিরদ্ধ 





এঙ্গাভাইনের শ্রিগরচুড়া 


করতে বলেছে_হিংলা তো অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, হিংসার বলি সবার 
আগে। কাজ করতে হবে তাই কাজ করে, সখের আশার কোরন! ৷ 
168 201 & 8889 ইত্যাদি সব কথা আজকাল শোন! যায় 
এদেশে, রীতায় অনেকদিন আগেই সেকথ! বলেছে। কাজের জন্তই 
কাজ, ধর্জের জন্তই ধম্পালন কর। ধর্ম সুখ সম্পদ আহরণের 
উপায় নয়। যুদ্ধকর লোভের জন্য নয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের জন্য । 
শরণাগতকে রক্ষার জন্য, পাপের ধ্যংদের জন্য পুণ্যের প্রতিষ্ঠার 
জন্য লড়াই করে প্রাণ দাও এবং নাও-_হিংসার বশে অথবা লোভের 
ড়নার কোন কাজ কোর না। হিংসা অহিংসার কথ! দূরে থাক্‌ 


[৩৭শ বধ, ২য় খও, যষ্ঠ সংখ্যা 


গীতার তো মৃত্যুই সবচেয়ে তুচ্ছ হয়ে গেছে'। সমস্ত উন্তরিয়াবেগ ও 
স্থল প্রবৃত্তি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে না গেলে, মানুষ কখনই এমন স্তরে 
এসে পৌঁছতে পারে ন! যেখান থেকে জীবন ও মৃত্যুকে একেবারে এক 
করে দেখতে পাওয়া যায়, যেখান থেকে ম্পষ্ট উপলব্ধি কর! ঘায় 
যে এ দুটো ছুই অবস্থামাত্র,__একই স্থষ্টি লীলার দুই প্রকাশ, একই 
নৃতোর ছুই পদক্ষেপ, একই আত্মার ছুই রূপ। যাই হোক গীতা 
ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত আমরা নই, আর ত| এমন এক কথার হুৰার 
নয়, তবে তুমি যদি সত্যি উৎন্ক হও তাহলে, গান্ধীজি নিজে গীতার 
ষে টীকা ও অনুবাদ করেছেন সেইটে পড়, তুমি নিজেই বুষতে পাঁরবে, 
, গান্ীজী ভার মন্ত্র শীত থেকে পেতে পারেন 'কিনা।” ভারতবধ 
সম্বন্ধে এ ভঙ্ুলোকের যথেষ্ট জানা আছে, আরো জানবার অসীম 
₹কৌতুহল। “তোমাদের টাগোর, গার্থী, বিবেকানন্দর কথা বল 
৭ভারতবধ়ে আমি একবার যাঁব, সেই ভাঙ্তবর্ম, যেখানে ভেদস্‌ লেখা 
হয়েছিল ।"--এই সদর আস্‌ শিখরে এক সাধারণ ঠুবিশ্রামাগারে যে 








তুষার রাজ্য 


এমন একজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাব--ষে এখনও অবসরকা'ণ 
সংস্কৃত চা করে--সেকথা কখনও ভাবিনি। 

দে্ট মরিৎস্‌ জায়গাটা ছোট, কিন্তু টুরিস্টটদের আড্ডা । এত 
জনপ্রিয় যায়গা! বলেই যাত্রীনিবাসের চড়া দামে যাত্রীদের প্রাণাস্ত। 
এখান থেকে বহু হাটাপথ আল্পসের বিভিন্ন শিখরচূড়ার দিকে গেছে। 
ভোরে উঠে দেখি দলে দলে লোক, মোট! পাইকের জুতে। পরে, 
কাধে বিলিতী ঝুলি ঝুলিয়ে চলে গেল । আমাদেরে! মন ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে হেঁটে যেতে। বিস্ত সময় লেই, সঙ্গে ছোট মেয়ে। একদল 
আমেরিকান উঠেছে এখানে ।--তার! কাল হেঁটে বাবে 678819-এ 
আর বেচারা আমরা! যাব ট্রেণে। সেখানে মোটর যাবার রাস্তা নেই। 
বিছ্যৎ অনেক কারসাজী করে ট্রেণশকে তোলে টেলে। এই দলের 
মধ্যে যে মেয়েটা সবচেয়ে বেশী লাফাচ্ছে, আর নিজের ভ্রমণের নানা 
অভিজ্ঞতা বলছে, তার পরণে হাটু অবধি টাইট এটা চীনে পাজামা 
আর ওপরে ছোট একটু রতীন ব্লাউস উদ্ধত যৌবনকে শাসন করবার 
সঙ্গী করছে মাত। আশ্র্যা-_ওর লীত করছে না? মেয়েটা এত 


জ্যেষ্ঠ--১৩৫৭] 


বেশী পাহাড়ের কথা, বলছে, তবু তার ঢঙে ঢাে চলনে বলনে. 
হাসিতে কটাক্ষে নিছক ভ্রমণের আনন্দের চেয়ে নিজেকে দেখাবার 
সুখটাই প্রবল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। 

ভোরে উঠে তৈরী হযে নিপুম। খুকু তার ছোট্ট দত্তানাদুটা 
বারবার ঠিক করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে__গ্নেশিয়ার কী? কেন 
সেখানে বর গলে যায়না'-_ ইত্যাদি প্রশ্মে ব্যাকুল, নদীর জন্ম দেখতে 
পাবার আশায় অধীর। খুকুর মা বাবারও সেই দশা। ট্রেপে এপে 
বসা গেল। ভ্যলি পার হয়েই পাহাড়ে চড়ে বসল ট্রেণটা, আর 
একেবারে সোজা! পাহাড়ের গ! বেয়ে টিকৃটিকির মত এগোতে লাগল, 
গতি কিন্তু অতি ধীর, প্রায় হেটে ওঠার মতই । ছোট ছোট কয়েকট। 
ষ্টেশন পার হয়ে এক যায়গায় এসে ট্রেণ থামে । নীচে দেখা যায় 
একদল লোক উঠছে হেটে। খুকুর বাবার ডৎমাহ আর বাধা মানল 
না। ট্রেণের চালক কনডাক্টরদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল, 
হেটে উঠতে লাগবে ২খণ্টা, আর ট্রেণ পৌছবে একঘন্ট। পরই | 
অতি ধীরে চলে বলেই এত কম পথ বেতে এত সময় লাগবে । “ভে 
আমি চলি, দেড় ঘণ্ট। তুম ও খুকু অনায়াণে কাটিয়ে দেবে ।” ওর 
অদম্য ভৎসাহে বাধ। দেঁওয়। গেল না. 

কাামেরাটা কাধে খুলিয়ে পাহাড়ের খাবে দাড়িয়ে দনটাকে চেচিয়ে 
ডাকলেন হোই হোঃ ওরা ফিরে দাড়ালো! । উন নেমে চলে গেশেশ, 
পায়ে পায়ে শনুনব করতে আলসের হেমসন্া । 

এদিকে পাহাড়ের খাজে খাজে বরফ লেগে রয়েছে, মার সেহ বরফ 
গল| গল নীচে পিয়ে নী আকারে কন খাচ্ছে বয়ে, কখনো ব। 
পাথরের রাশির মধ্যে যাচ্ছে ভারিয়ে। পাহাের মাথাগুলি শুকনে| 
ধুনর আগ নীচের ঢাপু জমিতে সব্জের বস্তা । বরফখলা জলধার! মে 
সব পথ দিয়ে নেমে গেছে একাধন, তাদের সেই পথরখা গভীগ দাখ 
কেটে দিয়ে গেছে পাহাড়ের পাথরের বুকে । এই ধরণের অদ্ুত সব 
হুনর মায়গ! পার হয়ে ট্রেণের যাত্রা! হয় শ্ষে_দামনে তাকিয়ে দেখি, 
একী ব্যাপার-_“কী অপূর্ব শোভা তোমার--কি বিচিত্র সাজ ।' 

“সামনের পাহাড়ে ধূধু করছে বরফ, মস্থণ সাপ! ঝকৃঝক্‌ 
করছে, আর আলে! পড়ে অঙ্জশ্র রং জ্বলে উঠছে। তুষার রাশির 
মধ্যে থেকে রোদে গলে নেমে এসেছে কয়েকটী শীর্ণ জলরেখ! । তিন- 
চারটে জলধার! একত্র হয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর টপকে ঝরে পড়ে নীচে, 
একটা ছোট লেকের মত তৈরী হয়ে নদী হয়ে বয়ে যায় ওপাশ দিয়ে। 
ঝর়ণার জল পড়ে হ্রদের মত ঘ| তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কেমন একটা! 


অদ্ভুত ঘনত্ব, যেন গলিত ইসক্রীম। খুকু পাগলের মত 'নদী', 


কবিতা বলছে-__ 


জ্ডুই-নান্রকশ্যা শু 


ডু শু 


তাহার মাথার উপরে শুধু 
সাদা বরফ করিছে ধুধু' 

কবে একদ| রোদের বেল।-_ 
তাহা মনে পড়ে গেল খেল! 
তাই খুরুঝুরু ঝিরি ঝিরি 
নদ বাহিরিল ধিরি ধিরি। 


এদিকে রূপোর নও ঝলমলে সাদার উপর, হুযোর আলে! পড়ে অবিশ্রান্ত 
নানা রঙের ঝরণা যাচ্ছে খেলে, অন্ত দিকে পাহাড়ের মাথায় মাথায় 
মেঘ করেছে কালো । পাহাড়ের নীণ, মার তকাশের কালে, মিলে 
গেছে কেমন একটা পেলব গংএন কালিমায়, তার লঙ্গে মিশে গেছে 
ওপারের নপগ জল ঘন সবুজ । কোন দিকে দেখব-- প্রতি নয়নক্ষেপে 
নুতন রূপ ফুটে ওঠে। ওই পাহাড়ের শুভ্র ইঙ্গিত বা মানুষের মনকে 





পুনার্ণের লেক 


সৌন্দধানুকূতির চরম সীমায় টেনে নিয়ে যায়, ত| প্রত্যহ হুয্যোদয় থেকে 
ষ্ধ্যাস্ত পধ্যন্ত এবং তার পরেও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, কো মুদ্ধ দৃষ্টির 
অপেক্ষা না রেখেই আপনা আপনিই প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য নৃতন রূপে 
ফুটে ফুটে বরে যাচ্ছে। বিধাতার সৃষ্টিতে দানের তে| কোন হিসাব 
নেই। এত অজস্র অপব্যয়, সৌন্বধ্যের এই প্রচুর লমারোহ, তবু তার 
মধ্যে মানুষের মন কেন আসক্তির পাকে বাধা । লোভের সীম! নেই। 
সবটাই এক সঙ্গে দেখতে হবে। সব কিছুই নিতে হবে, মনে ঝরে 
রাখতে হবে, ক্লাস্ত চোখ ভুলে যায়। যস্ত্রের চোখে হ! 'ঢারি রাখছি 
তুলে । সে মাধুরী, সে পরিবেশ, মে মোহময় মায়া-লোকের স্বপ্ন, চোখে 
দেখে যার আশ মেটেনা, মন যাকে বেশীক্ষণ বহন করতে পারেনা, 
ক্যামেরার সাধ্য কি তার সন্গান দেয়। 





আমাদের গ্রামের নির্মা দল 
শ্রীকুমুদরপ্জান মল্লিক 


গ্রামে ধাহার চাকুরী ধা বিশেষ কোনো কাজ-কর্্ম করিতেন নাঁ_মাছ 
ধরিতেন, তাদ-পাশ! থেলিতেন, গান গাছিতেন এবং দিনরাত তামাকের 
আর জাগাইর! রাখিতেন, তাহাদগকে লোকে 'খুড়ে' বঞিয়! ডাকিত 
-একপ খুড়ার সংখ্যা অনেক ছিল। জীবনযাত্রা তখন এত জটিল 
ছিল না-_সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সহজেই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান 
হইত, কাজেই তখনকার দিনের গ্রামবৃদ্ধের অর্ীকেরও উপর খুড়ো 
ছিলেন। ঠাহারা যেন গ্রাম ও গ্রামের আনন্দ উৎমবকে আগুলিয়! 
খাকিতেন। ডাহাদিগ্রকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম__ 

পাড়াগায়ের অকেজো দল গ্রামকে তার! ভবন জানে, 

জট্ল! করে এক সাথেতে, দিবস-নিশি তামাক টানে । 

বকুল তলে চাটাই পেতে সারা দুপুর খেলায় পাশা, 

চীৎকার এবং হাম্ত করে, সংশোধনের নাইক আশ।। 

রাত্রে কবির আখড়। দেওয়া, খোল বাজায়ে নৃত্যকর!, 

“মতি' রায়ের নূতন পাল! এক দাখেতে সবাই পড়া, 

জরুরি কাজ এ দব তাদের বকুনি খায় গেলেই গৃহে, 

তবু আমি ভক্ত তাদের, মুদ্ধ আমি তাদের শ্রেছে। 

চি 

বরযাত্রী যান তারাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকার তার।, 

“নষ্টচন্দ্রে রাত্রি সারা, ঘুরে বেড়ার সকল পাড়া । 

তারাই করে 'পরিবেশন' ভোজে-কাজে তারাই লাগে, 

“অষ্টপ্রহর' তারাই করে, মেলার চাদা তারাই মাগে। 

তারাই করে নিত্যপুজা, তারাই ত যায় নিমস্ত্রণে, 

আত্মীরতা। তারাই রাখে, আপন করে নকল জনে । 

মকল লোকের কার্য করে, অকেজে! তাই সবাই বলে 

ম্মরি তাদের গুপের কথা ভাসি আমি নয়নজলে। 

চি 

গ্রামে কোন অতিথ এলে আদর করে তারাই ডাকে, 

গ্রামের রোখী ছুধীর খবর সবার আগে এরাই রাখে। 

রাত ছুপুরে ডাক্লে পরে লক্ষ দিয়ে তারাই আসে, 

সম্পদেতে স্থথের সুখী মুজজ-প্রাণে তারাই হাসে ! 

গ্রামবাসীদের বিপদকালে তারাই আগে কোময় বাধে, 

শ্রামের মৃত গঙ্জ। লতে চড়ে ফেবল তাদের কাধে। 

গ্রামে গ্রামে ছে ভগবান অকেজে। দল এমনি দিয়ে! 

তারাই গ্রামের গৌরব যে আমার পরম বন্দনীয়। 


ভালবাসি ইহাদের সঙ্গ 
নয় মায়ামৃগ, থাটি কনক কুরজ | 
মুখে হাসি সারা দেহে ক্ষতি 
উল্লাস ধরিয়াছে মুস্তি 
বুকের অমৃত হুদে সদাই তরঙ্গ। 
প্রশিপাত বিশ্বের নাথকে 
আনিল মানুষ করে কে দোলের বাত কে? 
এলো যেন রামধন্্র থেকে রে, 
সার! গায়ে নানা রঙ মেখেরে, 
কে দিল মানব রূপ 'উশ্রী' প্রপাতকে ? 
তাদের অভাব অনটন ও আলন্তের জন্থ কত লোকে বিদ্রুপ করিত, 
ভঙ্পন। করিত, কিন্তু ভারা নিধিরকার। কেহ বাঁ ছড়া কাটিয়। 
ঠাহাদিগকে বলিত-_ 
“শিমুলের ফুল যেন বিহীন সৌরভ' 
ঠার। সব শুনিতেন ও হাসিতেন ভাবটা! যেন-_ 
“বোটায় ফোট! ফুল ত বটি 
পায়ে ফোটার কাট! ত নই)" 
এ দলের অনেকের ছুবেল! অন্নই জুটিতনা, অনেকেই 'ডেঙ্গো' ডোখপাও 
ছিলেন_কত দুঃখ শোক সহিতেন--কিস্তু দিতেন আনন্দ-__সতাই 
তাহাদের সন্বদ্ধে বল! চলে-_ 
“আতসবাজির ব্যবমা করে 
গৃহের প্রদীপ হ্বল্লে! নাক।” 
শৈশবে ডাহাদের জঙ্ই গ্রামকে সর্ববদা হান্তমুখর দেখিতাম, তেমন 
মুখভর! গ্রাণখোলা হাপি আর দেখিনা । মনে হয় মব জিনিসের চেয়ে 
হান্তই এখন দুর্লভ হইয়াছে । ঘোষাল বাড়ীর বৈঠকখানার দিন রাত 
দাবা পাশা তান ও সঙ্গীত চলিত, সময় সময় এমন অটহাস্ত উঠিত যে 
বহদুর হইতে গুনা যাইত। একবার এক পথিক হুদীর্ঘ উচ্চ হান্ত 
শুনিয়। বলিয়াছিল-_'বাবা সকল! সব হাসি ফুরিয়ে ফেল না 
কালকের জন্ত একটু রাখো ।' দাব! পাশায় জয়লাভ করিয়া হাতের 
সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও চলিত। তানের খেলায় বোম ও ছক! দিয়া 
ব্যোমবিদারী হান্তের হল্লোড় উঠিত--বৃদ্ধেরাও বালকহ্গুলত আনন্দ ও 
চপলত। প্রকাশ করিতেন। 
নীলক, মতিরায়ের দলের গান যত্ত দুরেই হোক, ভাহার! শুনিতে 
হাইতেন এবং নূতন গান নৃতন হুর গ্রামে আমদানী করিতেন। 


এই নিষ্কন্সা দলের অগ্রণী ছিলেন_-ভ্রীমন ঘোবাল মহাশর ও লোটন মতিরায়ের-_ 


ঘোষ-_-তাই লিখিক়াছিলাম-_ 


ওম! শৈল স্থৃত। সপদ্থি। 


৪৮৩ 


জযো্ঠ---১৩৫৭ ] 


 স্ভিন্রলা 


নীলকণ্ঠের-_'শম্করমৌি নিবাদিনী সঙ্গে' এবং অহিভূষণের 'ভ্রাহি 
ধঙ্গে গতিদায়িনী' ভিনটা গানই গাওয়। হইত এবং কোনটা সর্বোৎকৃষ্ট 
বিচার করা হইত। *উমন' মামা নীলকণ্ঠের প্রশংসায় শতমুখ 
হইলেও--এ তিনটী গানের মধ্যে মততিরায়ের গানটাই শ্রেষ্ঠ বলিতেন। 
ঘোষাল বাড়ীর বৈঠকখানায় কত হাসির গান গুনিতাম, অধিকাংশই 
লীলক্ঠের_-একটী গান 
লুচি তোমার মান্ঠ ত্রিভুবনে । 
কি হন্দর গুচি অরুচির রুচি 
দেখলে বাড়ি জীবনে । 
তোমার দর্শন মুর্তি কিবা চমৎকার । 
শশধর সুর্য সম সে আকার, 
তোমাতে বিকার বল জন্মে কা'র? 
নমস্কার ওই চরণে । 
তোমার কন্ঠা কচুরী হন্দরী__ 
খান্ত। মণি নাম সম্তা নয় আদুরী, 
বড় লোকের বাড়ী বিয়ে দিলে তারি 
দেখতে পাধ না দীনজনে। 
তোমার ছুটা ভাই রুটা আর পরোটা, 
যে জন জানে না দেই বলে পর ওটা, 
দালপুরি সেট! হয় তোমার জেঠ 
ভুড়ি মোটা সেই কারণে । 


সবটা আমার মনে নাই--আর একটী গান_তাহারও কতক উদ্ধৃত 
করিতেছি-_ 
বার মাদ তোর পাইনে দেখ! পাঁকা মাম, 
জ্যেষ্ঠ আষাঢ়ে ভোমার আশারে-- 
আসি পুর্ণ কর, আঙ্বাদনে 
আহারেতে দাও আরাম । 
তোমায় কে দেশে আন্তে পারে ? 
্ ভিলে লঙ্কা সাগর পারে, 
রাবণ ধধিবারে যেখায় গেলেন রাম । 
সঙ্গে ছিল হনুমান 
সেই ত করলে অনুমান। 
জানিয়ে মেটো করিয়ে এটো 
আটি গুলি দেশাস্তরে ফেলে দিলে অবিশ্রাম । 
তোমার মালদহেতে মামার বাড়ী 
নাম ফজ.লী কুমরোজালি, 
পরসৃতি_ 


আর এক্টী গান ছিল বাশের সন্বন্ধে__ 
“বাশের বাশরী স্টামের করে' তাহাতে বাশের বহরূপ ও বছুগুণের 
বর্ম! ছিল। এ ছাড়া গাইতেন-_ 


আমাকে শামস ন্নিক্ষিশ্া। জপ 





৪৬ 
কিক 
*ও মন ভবের স্কুলে - 
এসে যে দিন ভর্তি হছলে।" 
গান শুনে আমর খুব হাঁস্তাম__কথনে বা বাজিকরদের গান সে 
আদরে হইত--বথা-_- 
'কাল রূপে বাঘ এলো 
যারে ছলে সেই মলো! |” 
মাথ| নাড়লে বাহুকী, 
*জীথণ্' লণ্ডতগ্ 'দেয়ানগঞ্ের' আছে কি? 


ভূমিকম্প ও স্থানীয় ঘটনা লইয়া রচিত এ নব গান 'হাঘোর়ের।' 

বাড়ী বাড়ী গাহিয়। ভিক্ষা করিত। এদিকে সে আসরে যেমন হালক! 
হাসির এই সব গান হইত, সময় সময় খুব উচ্চাঙ্গের বৈঠকী ও আধ্যাত্মিক 
গীতও হইভ-_যেমন 

“অবিদ্তা ধনে করিল অন্ধকার'-- 

এ মায়। প্রপঞ্চময় ভবের রজমঞ্চমাঝে 

রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজাও 

তাই সে সাজে। 


রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাঁশুরায় প্রক্ততির কত গানই দেখানে শুনিতাম। 

যাত্। ও অভিনয় সম্বন্ধে কত হাসির কথার আলোচনা চলিত-এ 
“মন মাম।' সেই সব গল্প সংগ্রহ করিয়! আনিতেন এবং নিলম্ব ভঙ্গীতে 
বলিয়া! আসর সরগরম করিতেন। 

এক গ্রামে “সাবিত্রী' সত্যবানের পাল! হইতেছিল, দলটা অধ্যাত_- 
জুরিদের কণ্ঠ কর্কশ এবং ভঙ্গী অপ্রীতিকর । যখন 'যমরাজ' সত্যবানকে 
পুণঞ্াবন দান করিয়। ফিরিতেছেন, জনৈক রদিক আোত| ধাড়াইয়। 
যাত্রার দলের ধরণে বলিল-_“ছে দণ্ডপাপি যমরাজ ! সত্যবানকে ত্যাগ 
করিয়! যানক্ষতি নাই-_সাবিত্রীর শখ পিন্দ.র অক্ষয় হোক-_কিস্ত নিতান্ত 
রিক্ত হ্তে ফিরিবেন না_-এই চারটি জুরিকে নিয়ে যান।'  & 

অন্ত এক জায়গায় এক সথের দলের 'রাবণবধ' পাল! হইতেছিল-_ 
কিন্তু গান না জমায় লোক অতি । রাম রাবণের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম, 
এমন সময় শ্রোতার মধ্য হইতে মতিরায়ের দলের এক প্রাচীন অভিনেতা 
অহিফেনের ঝোকে হঠাৎ দড়াইয়। গন্তারভাবে রামকে লক্ষ্য করিয়। 
বলিল-__ “তুমি দশরখায্সজ রাম ! চতুর্দশ বর্ধ বহরেশ ভোগ করেছ__ 
প্রাণহানির যুদ্ধে কাজ নাই আমি বলছি তুমি দেশে ফিরে ধাও,-- 
শোন্‌ তুই দণস্ন্ধ রাবণ, তুই লঙ্কাধিপতি--তোর অভাব কি? তোর 
অন্বর রূপসীতে পরিপূর্ণ, যাও প্রত্যাবর্তন কর লঙ্কায়। শেষে দীতাকে 
ডাকিয়া বলিল__মা লক্ষি তুমি রাজর্ষি জনকের কন্তা, রঘুকুলপতি রাম- 
চন্দ্রের সীতা, অযোধ্যায় গিয়ে রাজরাজেস্বরী হওগে--দুদ্ধ কেন? পাল! 
সাঙ্গ । ওহে জুক্সির গান ধর-_ 


তুই কি থরে আলিরে রামধন__ 
সকলের সঙ্গেই তাদের গ্রাম্য কৌতুক চলিত, গোপীনাথ ঘোষাল 
মহাশয় ভার আম সন্বন্ধেতর্গীপতি এক নবাগত জামাতাকে হলিগেন-- 


চি 


“নিমাই আমি কুলপড়। জানি__ঘে কুল মন্্ঃপৃত করিয়া দিব তার গায়ে 
কোনো দাগ লাগিবে না--এই দোয়াত কলম কাছেই, সাধ্য নাই কাহারে! 
গায়ে জীচড়ুটা দেয়। কথাট। নিষ্ান্ত আজগুবি ও মিথ্যা প্রমাণ করিবার 
জন্ নি্াইবাবু তিনটা মন্তরঃপৃত কুলেই কলমে করিয়া অবহেলে কালির 
দাগ দিয় সগর্বেধ বলিলেন_ দেখুন এখন কি বলতে চাঁন? ঘোমাল মশায় 
বিষ মুখে বলিলেম-_'বলবো মার কি? বলবার কি মুগ রেখেছ? 
তিন কুলে কালি দিলে হে ।' 

আর একবার একটি পরিচিত কৃধক মূবক আমিয়া স্ভীকে বলিল" 
খুড়ো। ঠাকুর, বাবার কাশী প্রাপ্তি হয়েছে, খুব পৃণ্যবান ছিলেন কিনা 
ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিলেন_-“ভীর কাঁণী প্রাপ্তি হয়ছে তা বেশ 
তোমার ও হে! দেখছি গলা খুল থুস্‌ করছে।” 

গার একজন আত্মীয় তীকে বরযাত্রী যাবার নিমন্ত্রণ করিতে আদিয। 
বলেন-_পাত্র চর়কীর, বিবাহ 'ঘৃনীতে হইবে, পাত্রের বাবার নান 
শদিগম্বর? কন্যার পিতার নাম 'ফকির।' ঘোধাল মহাশয় হাঁসিয়! বলিলেন 
__রাজযোটক হয়েছে তবে আমার কৌগীন নাই, ঝুলিটাও ছিড়ে 
শিয়েছে-_“কি দাছজ পরে বরখাত্রী ঘাই ?” 

বক্ষী মহাশয় প্রবীণ হইলেও খুব 'মামুদে ছিলেন। কাঠার ছুঃপাকে 
তিনি আনন্দে সহনীয় করিয়া লইতেন--যুধিষ্ঠির আঁদি করে মহাপুরুষেরা 
্ভ কষ্ট মহ! করেছেন-_মা'নরা অতি সাগান্ত লোক এতে অধীর হলে 
চলবে কেন? 'এই ছিল সার সান্বনা। বছর বছর বন্যায় অজন্মা হওয়ায় 
গ্রামের অবস্থ। অতি শোচনীয় হইরাছিঙ্ল। কিছ্ুতাহারা তাদের মনের 
সম্তোষামৃতে অন্দীমনের অভাব পুরণ করিতেন। একদিন বক সহাশয়ের 
সার। দিনের পর অপরাহ্ণ অতিকষ্টে চাউলের যোগাড় হয়, কিন্ত অবেলায় 
আড়ীন গ্রামের তার বন্ধু 'ভিখু' মিগ আসিয়। গেপনে তাহার নিজের 
অনশনের কথ| জানান। বকসী মশায় ভীকে সমন্ত চাল দিয়। দেন- 
বাড়ীর লোকে সকলেই বিরক্ত-কিন্তু তার আনন্দ ধরে নামেন 
বজিতে চান- 





সথধ। থেয়ে স্বর্গে থাকুক 
অভাগ। আর অত্তাগী। 
আয় ছুটে আয় আমার কাছে 
আনন্দের কে ভাগ নিবি? 


গোপাল বড়ীল অর্থাভাবে 'মশারী' কিনিতে পারিতেন না-_বিন! 
মশারীতেই ঘুমাইতেন-_রাত্রে একজন পরিচিত পথিক আমিয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিল-_'বড়াল খুড়ো" মশারী নেই, শুয়ে আছেন মশায় কামড়ায় না? 
বড়াল মশায় প্রসঙ্গ বদনে বলিলেন_' না বাবু মশায়' কামড়াবার উপার 
নেই__ প্রতিদিন অতাধিক পরিমাণে দুধ ঘি খাওয়ার একট! গুণ আমি 
লক্ষ্য করি-_গায়ে বস্লেই মশার হল পিছলে যায়__গাঙ্গুলী - বফসী কি 
তোমাদের মত যার! কচু পু'ই ডিঙ্গিলি বেশী খায়, তাদের গাঁয়ে মশ। বসে 
উড়তে চায় না । . "' - 7 র 
- কেবল গোপাল বড়াল ফেম খুঁড়োর দলের অনেকেই সাষান্ত েখা- 


আ্চাব্জ ক্স্ঘম্য 


[৩৭শ বর্ষ, হয় খণ্ড, ষ্ঠ সংখ্যা 





পড়। জানিতেন--অবস্থাও অত্যন্ত অস্বচ্ছল-_বড়ালু মশায় বলতেন “আমি 
দশভূজ! দর্শন করতে যাইনে।' হদ্দি জিজ্ঞাসা কর! হইত কেন? অমনি 
বলিতেন দর্শনে নান! বাধা-_“চোথের দুপাশে হাত টাক] দিয়ে তবে মাকে 
প্রণাম করতে হবে কিনা-_দরহ্বতী লঙ্্ী ছুবোনের সঙ্গে যে আড়ি-_মুখ 
দেখাদেখি নেই। 

ম! মঙ্গলচণ্ডীর সেবাইত হুরিশটন্দ্র চক্রবর্তীর ভগ্ীপতি তাঁরণ রায় 
মহাশয় মাঝে মাঝে গ্রামে আসিতেন_-এবং বয়ল হইলেও হান্তে ্ত্যে 
গানে মুগ্ধ করিভেন। তিনি 'কর্তীতজার দলের "মশায় ছিলেন__ 
এ দলেন গান-- 

অপরাধ নার্জল! কর গ্রতৃ, 

তুমিই রবেবর রঘু । 

এবং 'শিম্রী যে রন্ন| ঘরে 
আমর! করবো! কি ?” 

প্রভৃতি সাধন সঙ্গীত গাহিতেন। 

মাঝি গ্রামের হংলেশ্বর ভট্টাচাধ্য মহাশয় একজন বিখ্যাত হান্তরসিক 
ছিলেন ; তিনি অতি অসস্তভব কথাও এমন সুন্দরভাবে বলিতেন যে লোকে 
অবাক হইয়। শুনিত। তীর সকল ঘটনার “অকুস্থল' "লাসিগ্রাম'_ 
যেখানে পণান্তর ছড়া কলা-_এক ডালে তিন জাতের আম, ও কপিল! 
গাই প্রতি আছে বলিতেন। রাধানা ঘোষাল সব শুনিয়! হাসিয়। 
বলিতেন--হংস খুড়ো তোমার গল্প আরব্য উপন্তাসের চেয়েও মনোরম 
আর তোমার “নাসিখ্রাম' বৌগদাদকেও হার মানিয়েছে 1 এইরপ হাশ্ত 
বিদপেই ছাদের দিন কাঁটিত। 

কৈলাশ নাপিত ও গোপাল বড়াল উৎকৃষ্ট 'নাছুড়ে' ছিলেন__মাছ 
ধরিবার কত যস্ত্ই ডাদের ছিল। মাছের যখন খেল! হইত তখন সার! 
রাতিই মাছ ধরিতেন। এই উপলক্ষে বভ ভূতের সঙ্গে ভাহাদের নাঁকি 
আলাপ পরিচয় হইত--এমন কি ভৌতিক কলিকাঁয় তামাক পর্য্যন্ত 
খাইয়াছেন বলিতেন। এই সব গল্পের মধো একটি গল্প কৈশোরে আমার 
বড় ভাল লাগিয়াছিল তাহাই নিবেদন করিতেছি । 

- একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হুইয়া ঘায়। দুচার জন লোক যাঁরা 
বাচিয়। ছিল গ্রাম ত্যাগ করে। উত্ত গ্রামের এক জামাতা সুদূর দিল্লীতে 
থাকিত-কোনো সংবাদই জানিত না। বিবাহের দুই বৎসর পরে 
এক সন্ধ্যায় মে সেই গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। 
“দেড়ীতে মেই দারোয়ান, বাড়ী ঘরে সেই আলো লোকজন । তবে 
লৌকের মুখে কথ! কম--এবং আদর আপ্যায়িত ও হাসিও কম। তার 
স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই-_-দে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে দেখ এই 
গাছের শিকড় তুলে আগে কানে পরো! তার পর সব বলবে! |” 

গোটা গ্রাম ও এবাড়ীর সবাই মরে ভূত হয়েছে আমিও হয়েছি, 
তোমাকে মেরে ফেলে এই দলে মেশাবার বড়মন্ত্র হচ্ছে, কিন্তু এ শিকড় 
কাঁনে খাক্‌লে ভূত কিছুই করতে পারবে লা । ভুমি এ বাড়ীর কোনো 
জিনিষ থেরে। না-_বলে! শরীর ভাল লাই--রাজে দোতালার এই ঘরে 

এই খাটে তুমি ঘুমুবে, আমি সারার. জাঙগলে খাকবেো-_:কা 


জ্যেঠ-_-১৩৫৭] 


অনিষ্ট হতে দেব না-তোরে গ্রাম থেকে বার হবার পথ দেখিয়ে দেব। 
একটী অনুরোধ রেখে-এখন বিয়ে করোন! | আমি কালই-_অমুক 
গ্রামের স্বজাতি জমিদারের গৃহে কণ্ঠ! হয়ে জন্মাবো__দশ বৎসর পর 
তোমার সঙ্গে আবার আমার বিয়ে হবে। তোঙায় একবার দেখবার, 
আর এই অনুরোধ করবার জন্যই এভদিন এখানে ছিলাম। স্বামী 
পন্বীর কথায় সম্মত হইল । 

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্বামীকে পথ দেখাইয়! পত্রী সতৃষ্ণ সজল নয়নে 
চাহিয়। রহিল। জামাতা দুশ্চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ভয়ে 
খিষ্ময়ে দ্রতপদে চলিতে লাগিল। অনেক দুর গিয়া এক বড়লোকের 
বাড়ির বৈঠকথানায় বসিল, গৃহম্বামী পথিককে রাস্ত দেখিয়! মন্ব করিয়। 
জলযোগ করাইলেন এবং থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । এই সময়ে 
হঠাৎ বাড়ীতে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল-_গৃহস্থামীপ একটা পৌত্রী 
তুমিষ্ঠ হইয়াছে । জামাই বুঝিতে পাগল যে, তাহার পত্ঠাই জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে চক্ষে জল আসিল। তার পর নিজ গ্রাম অভিমুখে 
রওনা হইল। 

আমি এই পর্যন্ত শুনিয়। আগ্রহে জিজ্ঞস। করিলাম-_সেই মেয়ের 
সঙ্গে জামাইএর বিয়ে হয়েছিল ত? ব্তা হাসিমুখে বলিলেন__নিশ্চয়ই 
বিয়ে হয়েছিল। সেবিয়েতে আমি বরধাত্রীও গিয়েছিলাম__খুব ধুম- 
ধামের বিয়ে ।_-এমন অকাট্য প্রমাণের পর গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে আমার 
আর বিন্দুষাত্র সন্দেহ রহিল না, ভূতের পাতিব্রতার প্রতি আমার 
বড়ই মমতা! হুইয়াছিল | 

শরীচন্ত্ররায় গ্রামের মেলাটার কর্তা ছিলেন এবং 'খুড়ো'র দলের ঘোষাল 
মশায়ের সহকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চতুর এবং দুষ্টলোকের ভীতি 
ছিলেন। তখন প্রায়ই 'শিয়ালম।রার।' স1ধু পাজিয়া গ্রামের লোককে 
ঠকাইত। একবার তাকে ঠকাইতে গিয়। জুয়াচোর ধর| পড়ে । তিনি 
মাত্র তাহার চিম্ট। গাছটি কাড়িয়া “ইয়া বলিলেন “বাপু পাখিমারার” 
ঘরে চড়,ই বাল! বাধতে এসেছ__নাঁও চিম্ঠে রেখে চলে যাও আর 
কিছু বলবে না। 'তুমি খাও ভাড়ে জল আমি খাই ঘাঁটে।' তার 
কলমিকতা একটু রূঢ় গোছের ছিল--একটি লোক আসিয়! হাউ হাউ 
করিয়। কাদিয়া বলিল-_রায় খুড়ে। আমার ছেলে আমাকে বেদম 
মেরেছে--বলুন ত কি করি? নালিশ করবো কি? রায় খুব 
সহান্ভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন__মামার উপদেশ গুনবে কি? 
লে আগ্রহে উত্তর দিল--'বলেন কি? নিশ্চয়ই শুনবে! তখন খুড়ো 
তাকে ধললেন 'এক কাজ করো--নরম দেখে একথানা ই'টের সন্ধান 
ক্ষর_ আর তাতে মাথা ঠোকো গে।" 


আমসাচ্ঞ্লে শ্রামেল্স নিক্ষেশথা। দকশ 


৪৬৯ 


একবার দুর গ্রামের ছুজন লোক, তাঁদের প্রতিবেশী হুঃ।-খেলার 
মোট! টাঁকা পাওয়ায় আনন্দের আতিশয্য প্রদর্শন করিতেছিল। রায় 
তাহা লক্ষ্য করিয়! বলিলেন্ম_বাপু হে, ছাগলের একটা ছানা হুধ 


খায় আর ছুটা কেবল আনন্দেতে লাফায়, তোমাদের যে সেই 


অবস্থা দেখছি ।” 

গ্রামে ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা, হাড়ুংডু ডু, রায় বেশে ও বাউলের 
দল ছিল। রায়বেশে খেলায় এবং সঙ দেওয়ায় দীনু সর্দায়ের নাম 
ছিল। আমাদের গ্রামের মধ্য দিয় বিবাহের মিছিলের সঙ্গে রায় বেশে 
দন গ্নেলে দীন ও সাতুকে সম্মান দেখাইত। মা দেখাইলে শক্তি 
পরীক্ষা হইত এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার। জয়লাভ করিত । 
তবে নিজের “সাক্রেদ'দের কাছে উহাদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়াছি 
_'সর্ধরং বিজয়ং ইচ্ছে পুত্রাৎ শিল্কাৎ পরাজয়ম্* কিনা । ভীম 
সন্ধার নামে এক বিখ্যাত রায় বেশেকে দেখিয়াছি তখন সে বৃদ্ধ। আমি 
তাহাকে যুবকহ্থলত চপলঠায় নাচ দেখাইতে বলায় সে বলিয়াছিল--“'বাবু 
যে নাচবে সে চলে গিয়েছে। 

আমাদের গ্রামের নিপশ্ম] দলের আসরে সর্ধদ| আনন হাসি ও 
রমিকতাঁর মধ্যেও লময় স৭য 7« করুণ নঙ্গীত গীত হইশ এবং সে গান 
সত্যই প্রাণভরা আকুতিতে পুর্ণ 


“এই সময়ে ভারা তোমায় নিবেদন করে রাখি? 
লে সময় পারি ন। পানি, ম৮৩ন থাকি না খাকি |? 


আর একটা গান 


সেদিন ভোমায় বুঝবো হরি 
কেমন দীনের বন্ধু তুমি 1 


এই নির্ঘদ্রা দলের সধে] একটা প্রগা্চ ভালবাস। ছিল__ভাহাদের 
কাহারে মৃত্য হইলে অপরের! বালকের শ্য!য় রোদন করিতেন. নোটন 
ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল “বিজয়া! দশমীর' দিন। সারা জীবন ব্মানন 
বিলাইয়। 'আনন্দময়ীর' সঙ্গে সঙ্গেই সে মিলাইয়। যায় । 

এ দলটি গুগীর দল নহে-_প্রভাবশালীর দল নহে, কিন্তু তবুকি 
বৈশিষ্ট্য ছিল বার গন্য তাদের অভাবে গ্রাম ফাকা ফাক লাগে-_আঁর-_ 


জলে ভরে আসে চক্ষু আমার, 
এখনো! তাদের নাসে, 

»দের ছবিই বড় হয়ে রাজে 
বক্ষের আল্বামে। 








( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


নালল।র বর্ণন! প্রসঙ্গে হিযুয়েন দিয়! ও, বলেছেন-_-“এখানে বে সহস্থাধিক 
গুক ভাপ্যাপক ও শরমণ রয়েছেন, তার! সকলেই উচ্চতর মেধানী এবং 
যোগ্যশায়ও শ্রেষ্ঠ । বর্তমানে ছাদের জ্ঞানের গৌরব ও বিছ্ার বিশেষত 
এ বেছ যে ঠাদের মধো শতাধিক জনের ঙিত্ের খাত ভ্রুত দূর 
দেশাগুরে বিঠত হযে পড়েছে। ঠাদের পকলেরই চরিত্র নিল ও আচরণ 





ভগবান বুদ্ধদেবের বরাভয় মুঠি 
(নালা প্রাপ্ত বোর, নিত এই মুঠি 
মধাযুগর প্রা গ্রপ্তত বালে বিশেষজ্ঞের 
অন্থমান করেন) 


মির্দোম। সারা নৈতিক নিয়ম শুনা ও বিধি বিধান সর্ধান্তঃকরণে মেনে 
চলেন। আশ্রমের নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর এবং ছাত্র, গরু ও অধ্যাপক 
দের সকলেরই পক্ষে মেগুলি মেনে চলা! একেবারে বাধ্যতামূলক । ভারতের 
সমন গ্রদেশই উাদের শ্রদ্ধা করেন এবং ষ্টার উপদেশ মেনে চলেদ। 
গভীর ত্থযূলক প্রঙগ জিজান! ও ভার উর প্রদান মারাদিনেও শেষ হয় 


৪৭৪ 


গদ| ও চক্্রপাণি বিজু মুতি 
। সধ্যগুগের শেখের দিকে তৈরী এই ত্রোগ, 
মুহিটও নালনদায় পাওয়। গেছে) 


না । সকাল থেকে রাত্রি পর্যগু নান[বিষয় নিয়ে বিচার বিতক ও আলোচনা 
চলে। যুবক ও বৃদ্ধ দমভাবে পরস্পরের মঙ্গে মহযোশিত। করেন। ধারা 
ত্রিপটকর বিষয় নিয়ে গ্র্নোত্তরে যোগ দিতে পারেন না তাদের দকলেই 
হেয় জ্ঞান করেন, কাজেই তারা আর লজ্জায় লোকমমাজে মুখ দেখাতে 
গারেন না| কত দেশের কত বিভিন্ন নগর থেকে বড় বড় পঙিতের 
দলে দলে আমেন শাস্ত্রীয় আলোচনায় যোগ দিতে এবং স্রাদের সংশয় ও 
সন্দেহ নিরসন ক'রে নিতে। এখানে বিচার 
বিভকে জয়ী হ'তে গারলে সে গগিতের নাম যশ 
ও খ্যাতি সত্বগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাদের 
জ্ঞানের নিঝর ও বিগ্তার শোও বহুদূর পরন্ত 
ব্যাপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। এই জন্গ অনেকে 
নালন্দায় কগনে। পদার্পণ না! কগেও নিজেদের 
নালান্দ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র বছে পরিচয় দেন, 
কারণ এর একটা বিশিষ্ট গৌগব আছে। এই 
পরিচয় দিয়ে সর্বদেশেই তারা অসামান্ত ভাদর 
যর ৪ সেবা পান। 
যদি অপর কোনও অঞ্চলের কেউ সভায় যোগ 
পিতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে ইচ্ছ। করেন,তবে 
প্রবেশ গথে দ্বারপাল সর্বাগ্রে ভাকে কয়েকটা প্রশ্ন 
করেন। ধারা সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে 
পারেন না । ভার! মুখ চু করে ফিরে আসেন। 
বিতর্ক মভায় প্রবেশীধিকার পান না। এখানে 
উচ্চ শিক্ষার জন্ত ঢুকতে হ'লে আগে প্রাচীন ও 
আধুনিক সকল রকম শানে গভীর জান সঞ্চয়! 
করা গ্রয়োজন। কাঁজেই, যে সব অজ্ঞাত পরিচয় 
উচ্চাকাজ্জী ছাত্র এখানে পড়তে আসতেন তাদের 
প্রত্যেককে দ্বার পর্ডিতগণের নিকট কঠিনতকে 
জয়ী হ'য়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে 
তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হ'ত। এই পরীক্ষায় 
ধারা পাশ হচেন তাদের সংখ্যা প্রতি দশজনের 
মধ্যে সাতজন মাত্র । 
যে সব তাত্রণামন, শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া গেছে তা'থেকেও জান! 
যায় নালল। বিশ্ববিষ্ঠালয় কত-বড় এক শিক্ষায়তন ছিল এবং বিভিন্ন 
রাজ্তবর্গ এই বিশ্ববিত্ঞালয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য এবং এর স্থায়িত্ব 
কল্পে কতদুর কি করেছিলেন । দেবপালের যে তাত্রশাসন পাওয়।! গেছে 


জ্যৈষ্ঠ--১৩৫৭] 


ক 252324 
(৮১৫--৮৫৪) তাতেজান! যায় “হুমাত্রার অধীশ্বর যে বিহারটি এপানে 
নিপ্নাধ করিয়ে দিয়েছেন তার ব্যয় নির্বাহ্ঘে এবং সন্ন্যানীদের ভরণপোষণ 
এবং পুধিপত্র অনুলিখনের জন্য পালবংশের এই রাজ! রাঁজগীর জেলায় 
পাচখানি গ্রাম দান করেছেন।” এই তাত্রশাপন খানি থেকে আরও 
একটি বিশেষ সংবাদ জান! যায় যে সে সময় ভারতবদের বাহিরের ও 
একাধিত নৃপতি এই নালন্দ। বিশ্ববিগ্ঞালয়ের জদ্য অকাহরে দাঁন 
করেছিলেন। 

নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্পৌমক রাজ মহারাজাদের মধ্য সধীগ্নে 
নাম করা চলে কনৌজাধিপতি হম 
বর্ধনের, যিনি গুপ্তরবংশের শেষ সম্রাট । 
এরই রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চান পরি- 
বাঁজক হিযুয়েন পিয়া, ভারত অ্রমণে 
এসেছিলেন । দিয়াঙের 
বিবরণের মধো পাগয়! যায় মহারাজ 
হয়বদ্ধন এখানে একটি পিশুলের স্ুনার 
মহ নিমাণ করেছিলেন এবং মেই 
সংখ।রামের বায় নির্বাহের জগ্য একশত 
গ্রামের যঠ খাজনা! আদায় হয় ভার 
নমস্তই এপানে গাঠাতেন। এ ছাড়া 
এই শ্রামগুলির ছইশঠ সঙ্গভিগন 
'অধিবাসী- এই আশ্রমে আগ) প্রয়ো- 
জনীয় চাউল ঘুঠ ও দুগ্ধ সরবরাহ 


হিযুয়েন 


করতেন। 
নালন্দ। বিখবিগ্ভালয় ঘে ধরন নিরপেঙ্গ 

শিক্ষাকেন্গরোপে পরিগণিত হ'ত তার 
মব চেয়ে বড় প্রমাণ হ'চ্ছে এখানে 
বৌদ্ধ রাসায়নিক প্রধর আচাধ 
নাগাজুরনের সমসাময়িক শ্বিজ্ঞ নামে 
এক ত্রঙ্গাণ সুপ্ডিত এখানে অন্ততঃ 
১০৮টি হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধ 
মঠ নিনাণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 

নালন্দ। বিশ্ববিষ্ভালয় একদ| ভারতব্কে অনংখ্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
ব্যাকরণকার, নৈয়ায়িক ও ধর্মগুরু উপহ্থার দিয়েছিল ধাদের কীতিকলাপ 
আজও সম্পূর্ণ বুগ্ত হয়নি। বৌন্ধগণের “মহাযান' মত এইণানেই পূর্ণতা 
ও পরিণতি লাভ করেছিল এবং এইখান থেকেই দেশ দেশীস্তরে প্রচারিত 
হ'য়েছিল। 

ধাদের অসাধারণ প্রতিভ! ও অগাধপাগ্ডিতা শতীতে একদিন নালন্দা 
বিশ্ববিস্ভালয়কে জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে 
মাত্র অল্প করেক জনের নাম আমর! পেয়েছি । কিন্তু এই অল্প কয়েকজনের 
নামই এমন অবিস্মরণীয় যে, নালন্দ। যে এমন বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে উঠেছিল 
কেন তা সহজেই বোবা যয়ি। 


করেছেন। 


খ্ঞ্খাগপত্তেক ছে 








যোড়শতুজা দেবী মুঠি ( বৌদ্ধ শীলধম উপদেশ 
এটি নালন্দায় প্রাপ্ত দ্বাদশ 
শতাবীতে প্রস্তচ বো, মুঠি) 


৭৩ 


কক আকিজ জকি জাবি কা 
যহধাযান পন্থার গ্রতিষ্টাতা শ্াচার্য নাগাজু্ন ছিলেন নালন্দার সর্ব- 
প্রথম সর্বাধাক্ষ। সিংহল থেকে আগত বৌদ্ধ মধাম পন্থার প্রতিষ্ঠাতা 
পণিত মামদেব, যোগাচার সম্প্রদায়ের আসঙ্গনাথ এবং স্ঠার খ্যাতিমান 
অনুজ বন্ধবন্ধু সার হুনাম অগ্রদ আলঙ্গনাথ অপেক্ষাও বিস্তুচ হয়ে 
পড়েছিল, এরা সবলেই একে একে পরের গর নালন্দ। বিবিস্ঞালয়ের 
গুধান আচাপ পদে বৃঠ হযেছিপেন। এর পর কালিদাসের উপমাথ্য।ত 
দিও লাগের নাম উল্লেখলোগ্য ৷ নাগাক্ছুনের ম্যায় ইনিও ছিলেন একজন 
জ্লাবিড়ী গিঠ। মধাযুণীয় নৈঘায়িক মপ্প্রদযের প্রবঠক্যাপে এর ভার 





মেত্রের (ইনি আগামীকালের বুদ্ধ) 
(এটি নালন্দায় প্রাপ্ত মধ্যযুগে নিয়িত 
বো যুঠি। ) 
বিভ্ৃত খ্যাতি ছিল। ইনি ব মার রাঙ্গণ পর্ডিতকে দাশনিক ঠক 


শান বিচারে পরাস্ত করে “ির্কপুঙ্গবা উপাধি পেয়েছিলেন ।  গারপর 
ধর্ঘপাল ও চন্দ্রপাল চাদের অপ্রমেয় জ্ঞান গৌরবে নালন্দাকে ধন্য 
করেন। ধর্নপালের পদাহ্থ অনুনরণ করেন অসাধারণ পণ্ডিত শালভদ্র । 
শালভদ্র যখন নালন্দা! বিখবিদ্যালয়ের প্রধান অধ গদ অলংক্ত 
করছিলেন, সেই সময় ভারত ভ্রদণে এসেছিলেন চীন পরিত্রাজক হিছুয়েম 
লিয়াঙ,। হিযুয়েন নিয়া, 'ার বিবরণীর মণ্ে প্রাচীন ঝধি হুল্য জ্ঞানী 
বলে শ্রীলভদ্র সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশন্তি গান করেছেন তা শুনে ভাগতবাদী 
মাত্রেরই গৌরব বোধ হয়। এর পর ধর্নকীরঠির নাম উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পগিতগ্ধলে ভার খ্যাতি ছিল। প্রধিতধশ! 


৪০৬ 


স্ডাব্সব্ডজ্বহ্থ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 





হিন্দু দার্শনিক ও তর্ক চুড়ামণি শ্ীকুমারিল্প ভট্রকে (একমাত্র ইনিই তর্ক 
যুদ্ধে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। ধর্মকীত্ির পর নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ 
পদে বৃত হয়েছিলেন প্রীমৎ শীস্তরক্ষিত। তিব্বত থেকে এর নিমন্ত্রণ 
এসেছিল বৌদ্ধ গ্রস্থরাজি তিব্বতীয় ভাঁষায় অনুবাদ ক'রে দেবার জস্ত। 
ইনি বহু ভাষাবিদ্‌ ছিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাবায় অনুবাদ 
ক'রে ইনি তিব্বতেই দেহরক্ষা করেছিলেন খ্রীষ্টিয ৭৬২ অন্ধে। এরপর 
আর একজন খ্যাতনামা! পণ্ডিতের নাম করতে হয়, তিনি আচার্ধ প্রবর 
রীযুক্ত পল্পসস্তব। ইনিও আমন্ত্রিত হয়ে তিববতে গিয়েছিলেন এবং লামা 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্গ প্রচার করেছিলেন, 
ঘার প্রভাব আজও সেখানে কিছু মাত্র কু হয়নি। 

বিশ্ববিদ্তালয়ের গৌরব নির্ভর করে অধ্যাপকদের বিদ্যাবুদ্ধি মেধা শিক্ষা 

ংস্কৃতি ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর । এদিক 

থেকে নালন্দ। বিশ্ববিষ্ভালয়ই ছিল সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাগার। 
চন্ত্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্্র, শীসববুদ্ধ 
প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বহুবিষয়ে অগাধ পাগ্ডত্য নালন্দাকে শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষাগ্থারে পরিণত করেছিল। নাল বিশ্ববিদ্তালয় দর্শন করতে এবং 
দেখান থেকে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিয়ে ঘেতে দেশবিদেশ থেকে 
ৰহু রাষ্ট্রের অধ্যাপকেরা আসতেন, তার মধ্যে চীন-পরিব্রাজকগণই 
ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। ফা-হিয়ান ও হিয়ুয়েন 
পিয়া, ছাড়াও ৩৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইচিও নামে আরও একজন চীন- 
পরিক্রাঙক ও পরবর্তীকালে আরও ১১জন চীন-পরিঝাজক ও কোরিয়ার 
একাধিক জ্ঞান পিপাস্থর! পরের পর নালন্দায় এসেছিলেন ছাত্র হয়ে। 
ইচিও নালন্দার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা" হিমুয়েন সিয়াঙডের বিবরণ 
অপেক্ষাও বিশদ ও ুসম্পূর্ণ। তার বর্ণনার মধ্যে আছে যে, প্রত্যেক 
ভিক্ষু এখানে এমন একটি আদর্শ নৈতিক জীবন যাপন করতেন যে 
বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট ভার! শ্রেষ্ঠ মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ'য়ে 
উঠেছিলেন। নালদ্দ। বিশ্ববিভালয়ে যে সব বিষয় শিক্ষ! দেওয়! হ'ত তা 
কেবলমাত্র বৌদ্ধ শান্রস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, হিন্দুশাস্্র হিনদুদর্শন ও 
হিন্দুর বেদ উপনিবদও এখানে পড়ানো! হ'ত। এই বিশ্ববিস্ঞালয়ে সময় 
নিরপণের জন্য 'জলখড়ি' ব্যবহার কর! হ'ত। 

এতবড় নালন্দ! বিশ্ববিদ্ঠালয়ও যে একদিন ধ্বংস হ'য়ে গেছল, 
তার ছ"টি প্রধান কারণ ইতিহাস আমাদের নির্দেশ করে। প্রথমতঃ 
ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকার দ্রুত পরিবর্তন, অর্থাৎ, আচার্য ্রমৎ- 
শ্করাচার্য স্বামীর অসামান্য প্রতিভাবলে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয় এবং বৌদ্ধ 
ধর্ের ক্ষীয়মান প্রভাব থেকে এখানে নান! প্রদেশের রাজশক্তির মুক্তিলাভ। 

স্বিতীয়তঃ মোসলেম আক্রমণকারীদের নির্মম অত্যাচার, কারণ 
সারা ইস্লাম ধর্স ব্যতীত অন্ত কোনও ধর্ণকেই তখন শ্রদ্ধা কর! দুরে 
থাক, সহা পর্যস্ত করতেন না। মোসলেম আক্রমণকারীরা! সমন্ত বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের হত্য!। এবং বিতাড়িত ক'রে বৌদ্ধ বিহার ও মঠগুলি 
লুঠন ও অগ্নিসহযোগে ধ্বংস স্থারা বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থের চিত পর্যন্ত 
বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন। 


মোদূলেম ইতিহাসিক মিনহাজ, সাছেব ইচিহাস প্রলিখ্ধ বক্তিয়ার 
খিলজির দিশ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন ভাতে জানা যায় ঘে অহিংস 
বুদ্ধদের হাত থেকে বক্তিয়ার যখন সমগ্র মগধ সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিল 
তখন মে মগধ থেকে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাঁবশিষ্ট যাঁকিছু তা" সমস্তই 
নিশ্চিত ক'রে দিয়েছিল। তিব্বতীয় এতিহামিক তারানাথও লিখে 
গেছেন-_“তুকাঁর1 সমগ্র মগধ সাগ্রাজ্য জয় ক'রে নিজেদের অধিকারে 
রেখেছিল এবং অনেক বৌদ্ধমঠ ও মন্দির ধুলিসাৎ করেছিল। নালন্দা 
তাদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল । সন্গ্যাসীরা প্রাণভয়ে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হয়ে দূর দেশে পলায়ন করেছিল । 

ক্তিয়ারের অত্যাচারের কিছুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর! অনেকেই 
নালন্দন। বিশ্ববিষ্ভালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আস্তরিক চেষ্টা! করেন, 
কিন্ত দুঃখের বিময় সে চেষ্টার কোনটাই ফলবত্তী হয়নি। কাজেই 
ভারত গৌরব এই মহাবিদ্যালয়ের শোচনীয় অপমৃত্াই ঘটে গেল। 

চীন-পরিব্রাজক হিযুয়েন নিয়াঙের বর্ণনা থেকে নালন্দা সব্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
আরও কিছু উদ্ধত ক'রে 'নালন্া' প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। তিনি 
লিখছেন “এখানকার স্থানঃ প্রাচীন প্রবাদ অনুনারে জানা যায় যে, 
নালন্দ। সংঘারামের দক্ষিণে যে আগ্কানন আছে তার মধাস্থিত জলাশয়ে 
যে নাগ থাকেন-স্তার নাম 'নালন্দা'। এই জলাশয়ের তীরে যে 
বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হরেছিল তার নামকরণ করা হয়েছিল প্র 
নাগেরই নামানুলারে | কিন্ত, প্রকৃত তথ্য এ নয়। বৌদ্বশান্ত্রে বলে 
ভগবান তথাগত একদা অতীতকালে এখানে বোধিসত্বরপে লীলা 
করেছিলেন। তিনি এক মহাদেশের নৃপতি হয়ে এইখানে তার 
রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। জীবের ছঃখে দয়াপরবশ হ'য়ে তিনি 
ক্রমাগত তাদের কষ্টদূর করাটাকেই একটা মহা-আনন্দ-জনক কর্তব্য 
বলে মনে করতেন। তার এই অপরিমিত করুণা ও দাক্ষিণ্যের জঙ্ত 
তাকে সকলে বলতো 'অনন্তদাতা' ( ন-অলন-দা ) তারই পুণ্যস্থৃতি রক্ষা 
কল্পে এই সংঘারাম ও মহাবিভালয়ের নামকরণ কর! হয়েছিল-_নালন্দ!। 
এ স্থানটি পূর্বে বিস্তীর্ণ এক আত্্কাননই ছিল ॥ পাঁচশত শ্রেষ্ঠী বশিক 
সম্মিলিতভাবে দশ কোটী সব্মুদ্রা ব্যয়ে এই আত্কানন ক্রয় করে প্রভু 
বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। বুদ্ধদেব এখানে তিনমাস অবস্থান 
করে ধর্োপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রেঠীর! এবং স্থানীয় জনসাধারণ 
তার হৃফল লাভ করেছিল। তাদের আস্তিকাবুদ্ধি ও ধর্নপ্রাণতা 
উদ্ধ,দ্ধ হয়েছিল। 

শ্ীভগবান বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের দীর্ঘকাল পরে এখানকার রাজা 
বীরবিক্রম শক্রাদিত্য বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ত্রিরত্ব ও অদ্বৈতঘান একান্ত 
ভক্তিভরে ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন । জ্যোতিয- 
গণনার সাহায্যে তিনি এই পরমন্ত স্থানটি নির্বাচন ক'রে এখানে এই 
বিরাট সংঘারাম নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভিত্তি স্থাপনের জন্ত যখন 
মৃত্তিকা খনন কার্য চলেছে মেই সময় নাগের শরীরে আঘাত লাগে। 
রাজসভার তখন একজন বিশিষ্ট ভথিস্তঘক1 ছিলেন, ইনি নিগ্রস্থ 
সম্প্রদায়ভৃক্ত একজন নান্তিকযবাদী মহাপুরুূ। তিনি এই হুর্থটমা 


ত্যৈষ্*--১৩৫৭ ] 


প্রত্যক্ষ ক'রে ভবিষ্তহ্বাণী “করেছিলেন যে-_-'স্থানটি যদিও খুবই উৎকৃষ্ট 
ও পবিত্র এক পুণাডূষি, এখানে যে সংঘারাম নিমিত হচ্ছে সেটি অবস্ঠ 
বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে উঠবেই। পঞ্চতারতের মধ্যে এই সংঘারাম 
আদর্শরপে গণা হবে। সহ্বৎসরব্াাগী এর ত্রমোম্নতি অব্যাহত 
থাকবে। জগতের যে কোনও দেশের যে কোনও শ্রেণীর ছাত্র 
এখানে এসে তার অধীত বিষ্ঞায় চরম পারদশী হয়ে উঠবে। কিন্ত 
তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই রক্ত বমণ করতে হবে, কারণ নাগ দেহ 
আঘাতে বিক্ষত হয়েড়ে। 

এ'র ভবিষ্বৎবাণীর প্রথমাংশ প্রায় সবটুকুই সত্য হয়ে উঠেছিল। 
শেষাংশ সত্য হয়েছিল কিন! জানা যায় না। নৃপতি শক্রাদিত্যের পুত্র 
মহাবাজ বুদ্ধগুণ্ড পিনার পরলোক প্রাপ্তির পরে সিংহাসনারাঢ় হয়ে পিতার 
পরিকল্পিত ও প্রত্ষিত এই সংঘারামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ববান 
হন এবং এর দক্ষিণ অংশে ঠিনি আর একটি সংঘারাম নিপ্নাণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। 

এদের পরবতী রাজেন্্রবৃ্দও এই সংঘারামের উন্নতি কল্পে আত্ম- 
লিয়োগ করেছিলেন । যেমন মহারাজ তখাগতগপ্ত তাদের পূর্বপুরুষ- 
গণের পদ্াঙ্ক অনুনরণ ক'রে এর পূর্ণাংশে আর একটি সংঘারাম নির্জাণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ বালাদিতাও সিংহাসনে আরোহন 
করবার পর এর উত্তর পূর্বাংশে আর একটি সংঘারাম নি্দাণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। বালাদিত্র পুত্র বজ্াদিতা সিংহাসনে বসে পিতার 
মহৎ দৃষ্টান্ত অনুমরণে এগ পশ্চিমাংশে আবার একটি সংঘারাম নিপনাণ 
করিয়েছিলেন । 

এরপর ভারতের অগ্ান্য প্রদেশের নৃপতিগণেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় 
নালন্দার প্রতি। মধ্যপ্রদেশের এক মহীপাল নালন্দার উন্তরাংশে 
এক বিরাঁট সংঘারাম তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া সমগ্র 
বিশ্ববিগ্তালয়ের বহিপ্রাঙ্গণ ঘিরে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী নির্দাণ করিয়ে 
মধ্যে একটি বিরাট তোরণ দ্বার প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে 
পরের পর শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রিয়, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভার্বর্যযে 
রুচিবান নৃপতিগণের অকু পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা একদিন বিশ্বের 
বিশ্ময় হয়ে উঠেছিল । বৌদ্ধ যুগের এতবড় এক মহাগোরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
ভারতে আর কোথাও নেই। 

নালন্দার শতাধিক মঠ মন্দির বিহার ও সংঘারামের মধ্যে কতকগুলি 
রিশেষ বিশেষ স্থান ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার জন্থ প্রসিদ্ধ ছিল। বেমন 
পশ্চিষধাশের সংঘারামের অতি নিকটে একটি বিহার ছিল যেখানে 
অতীতে একদা প্রভু তথাগত এদে তিনমাস অবস্থান করেছিলেন। 
দক্ষিণাংশের সংঘারাম থেকে মাত্র শতপদ দূরে একটি ত্ত.প ছিল 
যেখানে বহু দুরাগত এক ভিক্ষুককে ভগবান বুদ্ধদেব দর্শন দিয়েছিলেন । 
এই দক্ষিপাংশেই হুরতি ভৃঙ্গার হস্তে দণ্ডায়মান, বোধিসন্ব অবলোকিতে- 
বরের মতি, দেখে মনে হয় তিনি যেন বুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশের জন্য যাত্! 
করে দক্ষিণাবর্তে মুখ ফিরিয়েছেন। এই মু্ির দক্ষিণে একটি সুপ 
ভগবান বুদ্ধদেবের নখ ও চুল ঘা” তিনি এখানে তিনমাস অবস্থানকালে 


আঅশ্াাপত্েল্ল্ সত 


৭৭ 


কেটেছিলেন তা” সযত্বে রক্ষিত আছে। শোন| যায় রুগ্ন শিশুদের 
আরোগ্য কামনায় এখানে প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে গেলে তার! আরোগ্য 
হয়ে যেত। দক্ষিণ পূর্ব দিকে পঞ্চাশ পা গেলে প্রার্ঠীর ঘের! একটি 
বৃক্ষ আছে মাত্র ৮৯ ফুট উচু, কিন্ত গু'ড়িটি ছ'ভাজে মোড়া । শোনা 
যায় এখানে বুদ্ধদেব তার দীতন কাঠি ফেলে দিয়েছিলেন। সেই দীতন 
কাঠির শ্রিকড় গজিয়ে বৃক্ষ হয়ে উঠেছে । হাজার হাজার বছর কেটে 
গেছে এ গাছটি আর বাড়েওনি, কমেওনি। 

উত্তরাংশে ২০* ফুট উ'চু একটি বিরাট বিহার ছিল। শোনা যায় 
তথাগত এখানে বু শিষ্য ও ভক্তগণকে নানা উপদেশ ও শান্ত্ুবিধি ব্যাখা 
ক'রে বুঝিয়ে দিতেন। 

এখান থেকে উত্তরে আরও একশ' পা গেলে একটি বিহার দেখতে 
পাওয়! যায় যেখানে বোধিসত্ববের একটি সুন্দর মুতি স্থাপিত আছে। 
শোন। যায় ভক্তরা যখন এখানে ভগবানের পৃ্গা দিতে আসেন তখন এই 


ডি 





নালন্দার বুদ্ধ-বেদী ( পর পর চারজন বুদ্ধ এখানে 


ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন । ) র্‌ 


বোধিসত্বের মুঠিটিকে ঠারা জান জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেন। 
এই বিহারের আরও উত্তরে ছিল নালন্দার সর্বেধাচ্চ মন্দির, যার 
উচ্চত। প্রায় তিনশ ফুটের কাঁছাকাছি। এই অতি বিরাট বিহারটি 
মহারাজ বালাদিত্যের তৈরী বলেই খ্যাত । 
এরই দক্ষিণ পশ্চিমে একটি স্কুরম্য বেদী আছে, শোন! যার যে এতীতে 
পর পর চারজন বুদ্ধ এখানে ধ্যানালনে বসেছিলেন। এরই দক্ষিণে 
ছিল মহারাজ শিলাদিত্যের পিতলে নির্মিত ধাতব বিহার। সেটির 
উচ্চতাও ১* ফুটের কম নয়। এখান থেকে ২** পা পুবে গেলেই 
বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান খুঠি দেওয়ালের বাইরে স্থাপিত ছিল। এটি প্রায় 
৮* ফুট উঁচু। পাশে একটি ছ'তল! উচু সি'ড়ি ও চাতাল গাঁথ। ছিল 
ভক্তর! যার উপর উঠে এই মুঠির চূড়ায় পু্পাঞ্জলি দিত। কখিত আছে 
রাজ! পূর্ণবর্ম। এটি নির্দাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 
এই তির উত্তরে কয়েক পদ গেলেই ইটের তৈরী একা বিবার 


শপ 





দেখা যায়। এখানে 'বোধিসত্ব তারার এক বিরাট মুঠি স্থাপিত ছিল। 
এই মু্তিটির বিশেষত্ব ছিল এই যে এটি দেখলেই মনে হ'ত এর আপাঁদ 
মস্তক একট! পাবত্র দৈবীভাবে বিমপ্ডিত। এই সংঘারান থেকে ৮৯ 
লী দূর অবস্থিত “কলিকা” গ্রামের নাম উল্লেগ যোগ্য। সম্রাট অশোক 
এখানে একটি স্মপ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ, এই গ্রামে এই 
খানেই সেই ভুবনবিদিত আচার্য যুদ্গলপুত্র তুমিঠ হয়েছিলেন । প্রাচীন 
মুদগলপুব গ্রামের ৩1৪ লী পুরে আর একটি স্বপ দৃষ্টি গোচর হবে। 


স্ঞাব্তজ্ঞন্বঞ্ 


স্ফস্- স্ফ স্ফন ্স্ ্স্ব্্ পা স্কিপ খা স্িক্পা্িক্তলা ক্ষ নত ক কচ স্কিন 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, হষ্ঠ সংখ্যা 


কি 








এখানে মহারাজ বিদ্থিনারের প্রথম ভগবান যুদ্ধের পাদ নখকণা স্পশ 
করবার সৌভাগা হয়েছিল। এখান থেকে আর'ও কিছু দক্ষিণ পূর্ব 
কোণে প্রায় ২* লী তফাতে আমর! একটি নগন্ন পাই যার নাম ছিল 
“কালপিনাক” এখানেও মজাট অশোক একটি স্তূপ নির্জাণ করিয়ে দিয়ে 
ছিলেন আচার্য সারিপুত্তের স্বৃতিরক্ষা কল্পে, কাব্ুরণ সারিপুত্তের জননী 
এইখানেই তাকে কোলে পেয়েছিলেন । 

(ক্রমশঃ) 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যযুগের সূচনা 
্রীননীগোপাল গোস্বামী এন-এ 


গ্রাচৈতন্থকে ভক্তের! "স্বয়ং ভখবান' বলিয়। নিদ্দেশ করিয়াছেন। এই 
সয়ং ভগবানের দর্শনলা সে যুগের অনেকের ভাগ্যেই হইয়াছিল । 
হ্ৃতরাং জ্ীচৈতন্কে মীহার। দেখিলেন, তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল ভাহ| সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দাহারা 
এই ভগবানকে দর্শন করিলেন, তাহারা ইহাকে কোথায় কি ভাবে 
দেখিলেন তাহার মীমাংসাতেই যত সমস্ত! ! সমগ্র জীবন-ব্যাপী 
মহাধঘজ্ের অনুষ্ঠান করিয়! ইনি মানুষের অন্য যে প্রেমের সন্ধান 
দিয়া গেলেন, যাহার শিহরণে তাহার সমন্ত শরীর “কদম্বকোরকের 
হ্যায় কণ্টকিত হইয়। উঠিত, নয়নযুগল হইতে অঙশ্র অঙ্রবিন্দু ঝরিয়া 
পড়িয়া! এমন কি শ্রীমদ ন্তাগবতের পু'খির অক্ষর পর্ধ্যগ্ত অবপুপ্ত 
করিয়। দিত, (১) হাহা যেকি বস্ত, তাহ! যদি তাহার! সকলে মিপিয়া 
বুদ্ধি যুক্তি করিয়া স্থির করিয়া] রাখিয়! যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে 
পরবন্থী পুরুষকে আর হস্তাশীর অনল বক্ষে চাপিয়। ধরিয়| অন্ধকারে 
"হাতড়াইয়।' চলিতে হইত না, ধর্মকে আজ স্বার্থাম্েষির জ্রীড়নক হইয়া 
পড়িতে হইত না। ডক্টর রাঁধাকৃ্ণন্‌ ব$ ছুঃখেই তাই বলিয়াছেন_ 
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ডক্টর বাধাকৃষ্ণন্‌ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি গৌড়ীয় 
বৈ ধর্মকে বাদ দিয়া কোন কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। আমরা 
বলিতেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া রখিয়াছে; কিন্তু ধাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই মতবাদ 


(১) ভজি-রত্বাকর--৩য় তরঙ্গ, ফ্লোক সংখ্যা-২৭৬ অম্থ্রাগবঙ্লী 
দ্বিতীয় মগুরী প্রেমবিলান, চতুর্থ বিলান 


গঠিত হইয়! উঠিল মেড 'ং ভগবান" প্রীত তন্ঠে থে কোন্‌ বোশক্টোর 
মানা গরাইয়। গৌড়ীয় নৈঞ্ঈবগণকে জগৎ সঞ্ার শ্রেষ্ঠ আসনে 
বসাঠতে চাহিয়াছিলেন তাহার মীশাংনা আঞও হয় নাই। আমরা 
দেখিতেছি, ভগবান আমাদের মত লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়! 
আমাদেপঠ দুয়ারে কাদিয়! কাদিয়া ফিব্রিয় গেলেন; কিন্ত 
কেন্হবা তিমি আসিলেন, আন কেনহবা ভিনি চলিয়া গেলেন, হাহা 
আমরা শাও উপলক্ধি করিতে পারি নাই । এবন্ঠ শ্রীচৈতন্ের কৃপা 
লান্তে ধন্য হই! হগতে হারা 'মধুর পন্দা-বিগিন-মাধুরী-প্রবেশ- 
চাড়রী র পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়া গেলেন, তাহাদের কার্য্য-ধারা 
সথযক্‌ উপলদ্ধি করিতে ভইলে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি থাক। 
দরকার, দুর্ভাগ্য বশত: আমার ভাহ। নাই। এই জন্ত ঠাহাদের কাধ্য- 
প্রণালী সহিত আমার হয়তো। আলোচনার গুরুতর প্রতেদ হইবে। 
আমার হইতেছে এ্রতিহাসিকের বৃত্তি, এ আলোচনায় ঈতিহাসিকের 
তায় তথ্য-বিনির্ণয়ের ,*ষ্া থাকিলেও পারমার্ধিক আলোচনায় যে এরূপ 
বলচনার গান নাই তাহ! বলাই বাহলা। কাজেই তত্ব ব্যাথ্যান ছাড়িয়া 
ইতিবৃত্তের আশ্রয়ে ঘটনার যাথার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

গ্রচৈতন্ত সন্ধান গ্রহণের পরেই নীলাচলে চলিয়! শান। ফলে 
গৌঁড়ের ভক্তবৃন্দের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে ভাহার যে পরিমাণ 
প্রত্যক্ষ সহায্নতা পাওয়! দরকার ছিল, তাহা! সম্ভবপর হয় নাই। 
অবপ্ত যদিও ভক্তবৃন্দ “প্রত্যেকেই নীলাচলে মহাপ্রভু-সমীপে মিলিত 
হইয়! শক্তি-সঞ্চয় করিতেন, কিন্তু ইহাতে ফল হুইত ভিন্নরূপ। কেননা, 
মহাপ্রভু যদি সকল ভক্তকে ডাহার নিকট রাখিয়া সর্বব-প্রকার 
শিক্ষা-দীক্ষায় নিহাতে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, তাহ! হইলে 
যেমন জিনিসটি পাওয়া যাইত তেমনটি হইল না। কিন্তু মহাপ্রভুর 
পক্ষে সব দিকে লক্ষ্য দেওয়া সম্তবপরও ছিল না। আর দিলেই বা 
কিহইবে? যে “প্রেম তাহার জীবন-বজ্ঞের মূল প্রতিপা্ত, * ভাবার 
অতীত ভীরে' যাহার জন্ম, তাহা কখনও মানুষকে বজিয়-কহিয়! 


জ্যৈ্ট-১৬৫৭ ) 


বুঝানে। যায় না।১ কেহ' কেহ বলেন, মহাপ্রভু মাধব-মতের উপরই 
রং ফলাইয় লীলা করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচাধ্যের মতের সহিত 
হার আচরিত ধর্মের তুলনা করিলেই দেপ। খায় যে, ইহ! আমারের 
নিছক্‌ কগ্পন! মাত্র।২ তিনি ছিলেন ভাব প্রধান মানুষ, দিশ-রাত 
এক আনির্বচনীয় ভাবধারায় মগ্প থাকিশেন। কাজেহ কোন 
মতবাদের গঞ্ডীর মধ্যে বাধ! পড়িয়া যে কথ! তাহার বিরহ মত, 
হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিদ্-লিখিত, সেই “আত্মহারা পাশলককা' 
প্রেমসমুদ্রকে সীমাবদ্ধ শ্রোতন্সিনীর মধ্যে ধরিয়া রাখিবার ধুথ। প্রায়া 
তিনি পান নাই, আর এই অভিনব ধর্দু কি করিয়া দেশের নানাম্গানে 
প্রগার করিতে পার! ঘাঁয় মে-নকল কথাও াহার মনে তেমন করিয়! 
ভদ্দিত হয় নাই । 

এহ জন্যই বাঙলাদেশে ধন্মপ্রচারেগ ভার নিত্যানন্দের উপর অপিত 
হয়। কিন্ত নিঙ্যানন্দ থে লব ব্যাপারেই মহাপ্রভুকে অনুনরণ করিয়। 
চলিতে পারিতেন, তাহ! ভাহার কাধ্যপ্রণালী দেখিয়। ননে হয় না। ৩ 
এই জন্য অনেকেই ভাহার উপর বিরক্ত হইয়া! পড়েন। এমন কি অদ্ৈশ্ত 
আাচাষ্যের সাহ5ও কাধা-প্রণালা লইয়। ভাতার মতন্ডে। হয়। কিন্তু 
গদ্েত প্রভু তথন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরে যাহা কিছু ধন্মোত্মাত 
ছিল, জরাহেতু তাহ! কাধ্যে প্রকাশ করিবাস সমর্থ ভাহার ছিল না। 
'বশেষতঃ তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিভ ব্যক্তি । চিরদিন জ্ঞানাও শিলনেই 
"তনি রত ছিলেন। কাজেই স্বগড়া-্বন্থ কগয়া কালক্ষেপণ কর! 
অপেক্গ। অধায়ন এপ্য।পনার মধ্যেহ জীবন অভিথহিত করিতে তিনি 
'অধিকশর ভাগ বাসিতেন। পন্ধান্তরে নিত্যাননদ পরমোত্সাহী পুক্ষ। 
কাজেই অদ্েতেগ অসস্তোষ নিত্যানন্দের পথে কোন বি উৎপাদন 
করে নাই । নিত্যানন্দের আদেশে বিভিন ব্যক্তিগণ দেশের বিভিন্ন 
স্থানে গমন করিত এবং তাহাদের চরিত্রে আহুষ্ট হইয়া নানা শেনার 
লোকে বৈষঃব ধন্ম গ্রহণ করিত। হতরাং দেখ! যাইতেছে ধে, বৈধঃবধম্ম 
শ্রচারকলে কোন বিশিষ্ট কেন্দ্র গঠিত হয় নাই, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বেন 
করিয়া বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হউতেছিপ এবং এহ সমুদয় দলে নেগাপণ 
ইাহাদের আপনাপন দৃষ্টিভর্গি দ্বারা বিনি যেভাবে মহাপ্রতুকে উপপন্ধি 
করিয়াছিলেন, তিনি সেইভাবে ধন্মপ্রচার করিতে প্রয়ান পাইতেছিলেন। 
কাজেই ভক্তগ্রণ তাহাদের আপনাপন অনুভূতির আগভম্য অনুনারে 


খতাঁৰভঃই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হইয়! পড়িতেছিলেন এবং 
এই সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে মতগত কোন বৈষম্য ন| 
থাকিলেও যে সমবেত কাঁধ্যের যোশ ছিল না, তাহ! 


১। প্রীনবন্ধীপচন্ত্র ব্রধাপী ও শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র মম্পাদিত 
্পদামৃ 5 মাধুরী ও খণ্ড, ভূমিক1__পৃং 15৪ 
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৩। ডক্টর গ্রীছূপেন্্রনাথ দত্ত_'বৈষণব দাহিত্যে সগাল শুন্ব'_ 
সঃ ২৪--২৭। 


০গীড়ীম্ হবষবশেম্র সন্যস্ুগেনস সুন্যা 


৪৯৭ 
সংদপয অন্মের। এই জন্যই দেখা যায়, নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ 
(মুরারি, কণধর্ণপুর, বৃন্দাবন দাম, জয়ানন্দ প্রভৃতি ) এবং বৃন্দাবনের 
যড় গোগামী, কৃষ্দাস কবিরাজ প্রভৃতির রচনার মধ্যে সু-ম্পষ্ট পার্থকা 
বিদ্যমান । সম্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই নবন্বীপের ভক্তগ্ণ মহা প্রভুকে 
'অবভার" বলিয়া! অবধারণ কগযাছিলেন , কিঞ্তু বুন্দাবনের গোম্যামিগণ 
মহাপ্রভুর পর্শন পান ভাহার স্গযানগ্রহণের পরে এবং সে সময়ও তাহার! 
তাহাকে যতীবেশধারী বণিয়াই প্রশংসামুখর হইয়। উঠিয়াছিলেন।'১ ইহ! 
হইতে মনে হয়, নবদ্বীপের ভক্তগণের মধো উন্মাদন/র মাত্র। ছিল বেশী, 
আর বৃন্দাবনের গোগ্বামিগণের মধ্যে উন্মাদল। থাকিলেও তাহার সাহত 
জ্ঞানেরও সাথশেষ মংযোগ ছিল। থে যুগে মহাপ্রভু লীল। করিয়। গিয়াছেন, 
দেহ যুগে আরও ছুই মহাপুরুষ বিদ্যমান ।ছলেন। ডাহাদের নাম কবীর ও 
নানক । কিছু ইহাদের মধ্যে মহাপ্র ১৫ চরিত্র মাধুরধা ছিল বিশ্বের আক মপ- 
সামগ্রা।২ কাছেই দে-মুগের ধাহারাই তাহার সংস্পর্শে আমিয়[ডিণেন, 
ঠাহারাই গহার প্রতি আকৃষ্ট ন! হইয়। পারেন নাই। এই জন্য সে- 
সময়ের বহলোকই স্ভাহার পর্দাঙ্ক অনুনরণ করিতে প্রয়াস পাউগ়াছিলেন। 
কিন্তু এই ধিরাট পুরুষের ধখন িরোন্তাৰ হইল, তখন সকলেই ভাঙ্গিয়া 
পড়ন। শোকে মুগডমান ৬ইয়। করেক। বছর যাইতে লা যাইতে 
নিত্যানন্দ চলিয়া গেলেন রহিলেন বৃদ্ধ গদ্ধে্াচাষা। কিন্ত 
হারও দিন ধুগাইয়। আনিয়াছিল। কয়েক বছর পঞ্জে সাহাকেও 
আমরা হারাইল।ম। ভা'র পর শ্রীবাস, নরহরি সকলেই একে একে 
চলিয়া গেলেন । ওধিকে ধৃন্টাবনেও বিদায়ের বাশ বাজিয়। উঠিল। 
গোঁড়ীয় বৈষব-সমাজের সর্ব বৃহৎ স্তগ্রত্ববপ রাপ দনাঠনের ডিরোভ।ব 
হইল। শীলাচলের অব হইল আয়ত্ত ভয়াবহ । মহাপ্রভুর তিরোধানের 
ছয় বছণেরও মধ্যেই গজপতি প্রাভাগক্্ মৃতমুখে পতিত হইলে 
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ওড়িন্তার মাদলা-পঞ্জি দৃষ্টে ভান যায় যে, প্রভাপরত্্ চৈওম্যদেবের 
তিরেধানের ৩ বৎসর পূর্বের পরলোক গমন করেন। কিন্তু 'চৈতন্য- 
চন্রোদয়' নাটক, 'ভক্তি-রপ্কাকর” এবং রাঁজেন্্রলাল মিত্র, মনোমোহন 
চক্রবন্তী, রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বিবৃতি হইতে জানা যায় 
ঘে, প্রাচৈতস্তের ভিরোধানের পরবন্তাঁকালে প্রতাপরুত্তর মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। ডঙ্টর ্রাবিমানাবিহারী মন্কুমদার ( চৈতন্ত-চরিতের উপাদান-_ 
পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫৪) এ লন্থন্ধে বিশ্বৃহ আলোঢন! করিয়াছেন। 

৪। প্রতাপরুদ্র জ্ীচৈতন্তের কৃপাগ্রাণ্থির পূর্বে “দরম্বতী বিলাপ” 
নামে একখানি স্মৃতির গ্রস্থ রচনা করেন। এই গ্রস্থে গৌড়ীয় বৈষণবদের 


৪৪০ 


ঠাহার পুত্র কালুয়াদেব রাজা হন। কিন্তু তিনি মাত্র ১ বৎসর ৫ মান 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর মন্ত্রী গোবিন্দ বিস্তাধর কর্তৃক নিহত 
হইলে প্রতাপরুদ্রের কখারুয়! দেব নাংম অপর এক পুত্র রাজা হন। 
কিন্তু গোবিন্ব বিস্তাধর তাহাকেও হত্যা করে এবং নিজেই সিংহাসন 
অধিকার করিয়া! বসে। সে সময়ের অবস্থা এরাপ দঁড়াইয়াছিল যে, 
গপ্রীজগন্লাখদেবের নিত্য-সেবার কার্যেও বিশৃহ্বল! দেখা! দেয়। আবার 
রাজ্য-বিপ্লব মিটিতে না মিটিতেই দেব-বিদ্বেধী কালাপাহাড় ওড়িস্ায় 
আসিয়। উপস্থিত হয় এবং তাহার লুঠতরাজ ও অত্যাচারের পর ১৯ 
বৎসরকাল কসরাঞ্পক অবস্থাতেই কাটিয়া ঘায়।৫ 

মহাপ্রভু চলিয়া! গিয়াছেন, প্রতুদ্ঘ়ও৬ চলিয়। গেলেন। কাজেই 


আচার-পদ্ধতির কিছুই উল্লেথ নাই। গ্রন্থের মঙ্গলাঁচরণে শিবের 
শুব-্ততি দেখা যায়, অবন্থ কোন কোন পুখিতে হয়শ্রীব বিষুর 
স্ততিও আছে। প্রতাপরদ্্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্শে দীক্ষিত হইয়ছিলেন 
বলিয়। কোন প্রমাণও দেখা যায় না। এই সব কারণে ডক্টগ 
শ্রীহপীলকুমার দে (10871) 7719075 0£ ৮7১৩ ৮ 8180855, [9100 
800 11959205906, 001, 07-68, £9০9৮ 7০09) মনে করেন যে, 
প্রতাপরুত্ত্র ্চৈতন্থের অতি মানুমী চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়। তাহার সঙ্গ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্শা গ্রহণ করেন নাই । 

৫ বিখবকোব, ৬ষ্ঠ খণড-পৃঃ ৫৮১ 

৬। ঞীচৈতস্থকে মহাপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত এবং প্রনিত্যানন্দকে প্র 
বলা হইয়া থাকে 


প্ীমদ্িশস্তরাদ্বৈত নিত্যানন্দাবধূতকাঃ | 

অত্র ত্রয়ঃ মমুনেয়া বিগ্রহা প্রভবশ্চতে । 

একে| মহাপ্রভুজ্জেমঃ শ্রীচৈতস্যদয়ান্ুধি | 

প্রভু শ্ীযুতে৷ নিত্যানন্দা দ্বেতে। মহাশয়ৌ 

গোমামিনে বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধর । 

পঞ্চতত্বাস্মকা! এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ 1১২। 
-__গোঁড়গণোদেশ দীপিকা 


প্রমৎ বিশ্বস্তর, অছৈত ও অবধুত নিত্যানন্ম ই'হাদের মধ্য তিনজন 
ভগবদ্িগ্রহ প্রভু নামে বিখ্যাত । এই তিনজনের মধ্যে এক দয়!র যোগ্য 
সদ 
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গান্যন্ডম্যহ 


[৩৭শ বর্ষ, হয় ধও্, ষষ্ঠ সংখ্যা 


ব্যক্তির পরিচালনার অভাবে বৈষ্বধন্মিগর্ণ চারিদিকই ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িল। আমর! দেখিয়াছি ধর্প্রচারে সমবেত কাধ্যের যোগ না খাকিলেও 
মতগত বৈষম্য কিছু ছিল ন। পার্থক্য ধাহা ছিল তাহ! ব্যক্তিগত 
সাধনপ্রণালীতে মাত্র ।৭ কিন্তু গ্রচার কার্যে সমবেত যোগশথত্রের 
অভাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, সম্ভবতঃ তাহারই ফলে উত্তরকালে 
গোঁড়ীয় বৈষ্বগণ (১) গৌরাঙ্গ নাগরবাদী, (২) অদ্বৈত সম্প্রদাক্, (৩) 
গদাধর সম্প্রদায়, (8) নিত্যানন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায় প্রভৃতি চারিটি পরল্পর 
বিবদমান উপশাখার বিভক্ত হইয়া পড়েন ।'৮ 

তারপর ঘোড়শ শতকের শেষপাদ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমে গোঁড়ীধ 
বৈধঃব ধর্মের দ্বিতীয়বার বন্যা নামে | এ্রীনিবাস আচার্য, নরোভম ঠাকুর 
এবং তাহাদের পশ্চাতে শ্রীমতী জাহবী ঠাকুরাণী। ও বীরচন্-এই 
চারিজনের চেষ্টায় বাংলাদেশে এবং শ্যামানন্দের চেষ্টায় ওড়িস্যায় নুতন 
উভমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত হয়। এই খানেই গোঁড়ীয় বৈষ্ণন 
ধর্মের মধাযুগের সুটন[। 








সাগর হ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু বলিয়া বিদিত। আর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই 
ছুই মহাশয় প্রভু নামে অভিহিত ; ই'গরা গোস্বামী বিগ্রহ, দ্বিজগদাধর 
ও শ্রীনিবাম পণ্ডিত--এই সকল পঞ্চতত্বরাপে কথিত হইয়াছেন 
এই বিষয়ে শ্রীপাদ্‌ স্বরূপ গোস্বামীর বচন-_ 
যহুক্তং তত্র গোস্বামি শ্রীম্বরাপপদাদ্থুজৈঃ। 
জয়োহত্র বিগ্রহাজেরাঃ প্রভবশ্চান্র তে ত্রয়ঃ। 
একো মহাপ্রভুজ্ঞেয়ো দ। গ্রভু সম্মতো সতাং ॥১৩| 
-_গোৌঁড়গণোদ্ধেশ দীপিকা 
কবিরাজ গোম্বামী বলিয়াছেন_ 
এক মহাপ্রভু আর প্রভু ছুইজন। 
ছুই প্রঙ্‌ সেবা করে মহাপ্রভুর চরণ॥ 
-চৈতস্থ চরিতামুত 
৭। ডক্টর শ্রীন্থকুমার সেন__বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ 
৫০২-৫*৩ 
৮। ডক্টর বিমানবিহাদী মজুমদার চৈতন্ভ চরিতের উপাদান-- 
পৃঃ ১৮৭ 








দূর হতে মোর ভাবতে ভালো লাগে, ৪পাঁরের উ একটি ঢুটী ভারা, 


মামার ভরে একটি তার। জাগে । মোৰ দেউলের সন্ধা প্রদীপথানি | 
টাদের দেশে করুণ মলিন বেশে, আমার দেশে আমার ছিল যারা, 

সথপ্ শ্বতির মৌন অন্গরাগে । দুর হতে মাজ দের মোরে হাতছানি । 
এপার হতে শুনতে ঘে তার গান, মে|র কাননের একটি ঝরা ফুল, 

কান পেতে রই আকুল মনপ্রাণ। কোন ভুবনে সৌরভে 'আকুল। 
অন্তবিহীন বিরহের এ পারে, ্বপন শেষে কোন সে অচিন দেশে, 

মিলন মধুর মন্ত্র মোরে ডাকে । বেদন বিধুব বিফল পরশ মাগে। 


কথা ও সুর ॥ সঙ্গীতাচার্ধ্য প্রীতারাপদ চক্রবর্তী, স্বরলিপি ॥ শ্রীনীহারকণ! মুখোপাধ্যায় এম-এ 
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উদ্বেলিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
অতুল দত্ত 


লোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মাফিধ বুক্ত-রাষ্ট্রের যে বিরৌধ-_সাম্যবাদের 
সহিত ধনতন্ত্রের যে সঙ্ঘম, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এখন আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির চাকা ঘুরিতেছে। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধনতগ্ত্ের 
পরিপোষক ; আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ পরিপুষ্ট হইবার উৎ্ম সৌভিয়েট 
রুশিয়। । বিভিন্ন দেশে ধনতস্ত্রের চিতাভন্মের উপর সাম্যবাদের প্রতিষ্টা 
তথ] বিশ্বসাম্যবাদের আদর্শকে নিকটতর করা সৌতিয়েট রুশ্য়ার 
রাষ্ট্রগত স্বার্থ। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর যত অধিক পরিমাণ ভূমিতে ধনতনত 
“অক্ষ থাকে, ততই মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ওর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
কাঠামোর নিরাপত্ত। | সাম্যবাদের প্রলার নিবারণ এবং নামাবাদী 
রাষ্ট্রকে চূর্ণ করা মাকিন ধনত্জের স্বার্থ 
এই ছুইটি বিরুদ্ধ শিবিরের রাজনৈতিক সংঘ্ধ এখন চরম তীব্রতায় 
পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব-ইউরোপের র্া্্রুলিত 
মামাবাদের পতাকা উড্ডীন হওয়ায় মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র চঞ্চল হইয়াছিল ; 
১৯৪৭ সালে চেকোয্লোভাকিয়ায় সাম্যবাদ প্রসারিত হওয়ায় সে প্রমাদ 
গণে। তাহার পরই ইউরোপের অবশিষ্টাংশে ধনতগ্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাখিবার জন্য মার্শাল পরিকল্পনা এবং আন্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 
সামাবাদী শক্তির আঘাত প্রতিরোধের উদ্দেঙ্টে উর আটলান্টিক চুক্তি। 
ইউরোপ সামলাইবার জন্য ধনতান্ত্রিক আমেরিকা যখন ব্যন্ত, তখন 
এশিয়ার বৃহত্তম দেশটি ধনতস্ত্রেরে আওতার বাহিরে চলিয়।৷ খিয়াছে। 
ইছীকে রক্ষা করিবার জন্ত মাফিন ধনতম্ত্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় 
পরধ্যবসিত। এখন চীনের চতুঃসীমার মধ্যে সাম্যবাদকে আটক রাখিয়া 
চতুর্দিক হইতে উহাকে আঘাত করাই দক্ষিণ-পৃব্ব এশিয়ায় মাফিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ও তাহার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির নীতি। 


ব্র্দদেশ 

চীনে সাম্যবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হইয়াছে 
্রঙ্মদেশ। চীন-রহ্গ সীমান্তের দৈথ্য এক হাঁজার মাউল। ব্রঙ্গদেশে 
সাম্যবাদ প্রসার লাভ করিলে হদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়। সষ্টি হইবে। 
সাম্যবাদী শক্তি তখন প্রবেশপথ পাইবে ভারত মহাসাগরে, সমগ্র মীলয় 
উপস্থীপে পাশ্চাত্য ধনতাস্ত্রিক শক্তির প্রভাব বিনষ্ট হইবে। 
বর্তমানে বর্ম গভর্ণসেন্টের প্রতুত্ব কয়েকটি বিক্ষিণ্ড অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ; 
' দেবেশের অর্ধেকের বেশী অধিবানীর উপর তাহার কোনও প্রভাব নই। 
বর্মা গভর্ণমেন্টের শিক্ষিত সৈল্গের সংখ্যা মাত্র ২* হাজার । পক্গান্তরে, 
বন্ সামাবাদীরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ৪* হাজার বর্গ মাইল অঞ্চলে। 
তাহাদের সৈম্ত সংখ্য! ১* হাগার। দক্ষিপপন্থী কারেন্‌ বিদ্রোহীরা বর্ম 
গভর্ণমেন্টকে বথেষ্ট বিব্রত রাখিয়াছে। সম্প্রতি কারেন্দের প্রধান কেন্দ্র 
টঙ্গুর পতন ঘটলেও ইহাদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে এখনও সময় 


৪৮৪ 


লাগিবে। চরম দক্ষিণপন্থী কারেন্দের সহিত আপোষ করিয়া কমুনিষ্টদের 
বিরুদ্ধে যুক্ত ক্র্ট গঠনে বর্দমা গভরণষেন্ট সাহসী হইতেছেন না। 

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রঞ্গের জাতীয় গভর্ণমেন্টকে সাহাধ্য করিবার 
আঅছিলায় ব্রদ্মদেশের আল্যাগ্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহের 
অশ্তাব পশ্চিমে নাই। কিন্তু অস্থবিধা এই খে, বন্মীদের জাতীয়তা- 
বোধ অতান্ত উত্তরঃ বহিঃশভিকে তাহারা অতান্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে 
দেখে। সাম্যবাদ প্রতিরোধের আগত বাহিরের শক্তির সাহাধ্য গ্রহণ 
করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা । অবশ্ঠ, বন্মা গভর্ণসেন্ট 
প্রকান্ঠে বাহিরের সাহায্যে বঞ্চিত থাকিলেও কোনও গোপন সাহায্য 
ষে স্তাহারা পাইতেছেন না, ইহা মনে করিবার কাঁরণ নাই। থাকিন্নু 
গভর্ণমেন্টকে এহ্‌ বিপদের মধ্যে রাখিয়া তাহার সাম্যবাদ-বিরোধী 
মিত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি বল্মী জনসাধারণের 
বৈদেশিক বিরোধী মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! বৃটিশ কমন্ওয়েল্থের 
পদ্ম হইতে ব্রন্মদেশকে ৬* লক্ষ পাও সাহায্য করিবার ব্যবস্থা 
হইয়ছে। এক্ধ গভর্ণমেন্টের আধিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেস্ঠেই 
এই সাহায্যের ব্যবস্থা । সামরিক সঙ্কট অতিক্রম করাইবার জন্য 
প্রকা্চে সামরিক সাহাধ্য আমিতেও হয়ত অধিক বিলম্ব হইবে না। 

ইন্দে।চীন 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের প্রসার নিবারণের প্রধান 
সাত্্রাঙ্জাবারদী ঘণটা এখন ইন্দৌচীন। ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনে 
কমুনিষ্টদের প্রভাব থাকিলেও উহা! নিছক সাম্যবাদী তৎপরতা নহে। 
জাতীয় আন্দোলনের নেত! ডাঃ হো! চি মিন এক সময়ে আন্তর্জাতিক 
কম্যুনিষ্ট দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু ইন্দোচীনের কমুযুনিষ্ট 
পার্ট ১৯৪৫ সালে ভাঙ্গিয়! দেওয়! হইয়াছে। এখানকার বর্তমান জাতীয় 
দলের (ভিয়েৎ মীন্‌) শতকরা ৮* জনই কমুযনিষ্ট নছে। 

১৯৪৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেন্ট ইন্দোচীনে ডাঃ হে! চি মিনের গভর্ণ- 
মেপ্টকে শ্বীকার করিয়! উহার সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন। পরে, 
ভাহারাই চুক্তি ভঙ্গ করিয়। ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে আক্রমণ আরম্ত 
করেন। ইন্দো্চীনের জাতীয়ঙাবাদীরা তখন ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণপন্থী- 
দের মত জাতিসঙ্বে ধর্ণা দের নাই। তাহার! নিজ শক্তিতে এই 
শদ্ধত্যের উত্তর দিয়াছিল-_বাহিরের কাহারও শরণাপন্ন হয় নাই। গত 
তিন বৎদর তাহার! অমিত বিক্রমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়। আসিতেছে ; দেড় লক্ষ ফরাসী সৈম্থ ( ইহাদের অধিকাংশ বিদেশী 
ভাড়াটিয়! সৈশ্-_দেনিগেলি, মুর এবং জার্শাণ ) কতকগুলি সহর অঞ্চলে 
কেবল অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পক্ষে সৈস্তক্ষয 


জ্যেষ্ঠ --১৩৫৭ ] 


হইয়াছে ২* হাজারের উপর | ইন্দোচীনের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে হে! 
চি মিন্‌ গভমেন্টের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ; ফরাদী এলাকাতে-এমন কি থান 
সাইর্গতেও ভিয়েৎ মীনের গোপন তৎপরতা! প্রবল । 

ফরাসী সাস্রাজ্যবাদের সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 
শলাপরামর্শও প্রচুর চঙ্গিয়াছিল। কিন্তু কোনও ফলোদয় হয় নাই। 
দক্ষিণে কোচিন্‌ চারনায় তাহারা ঘে খাপন প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমর্থনে 
কোনও প্রভাবশালী বাক্তি বা দল জোটে নাই। অবশেষে, তাহার! বাও 
দাইয়ের শরাণাপন্ন হয়। এই বাক্তির পরিচয় সম্পর্কে 'টাইম্নের' 
সংবাদদাত| বলিয়াছেন, "৪0598880 &0 6006 07801010718] 4000- 
20169 10007081011, 080 [081 06016 (06 ৪1 8৪ 11661901016 
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91650. এই “ইতিহাদের সাক্ষ'টি” ফরাসী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ১৯৪৪ 
সালে মার্চ মাসে ইন্বোচীনে আমেন এবং দালাঙের শৈলাবাসে আশ্রয় 
লন। পরে, গত ডিসেম্বর মাসে বাও দাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু 
ক্ষমত|] হস্তাগ্তরিত কর! হইয়াছে; সাইগতে তিনি নিজ গল্ডণমে্ট 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই গাবেদারের প্রচ্াাব বিস্তারে সাহায্য করিবার 
জন্য ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষে পরিণত হইয়াছে। বৃটেন্‌ 
আমেরিক। প্রভৃতি গণতস্ত্রের ধ্বজাবাহী শক্তিগুলি ইহার গভর্ণমেন্টকে 
স্বীকার করিয়! লইয়াছে। বাও দাইয়ের সাহায্যের জন্ভ আসিতেছে 
মা্কিণ ডলার, মাফিণ অন্ত 

দেশের জনগণের অনাকাম্থিত একটি মধ্যযুগীয় নুপতিকে বৈদেশিক 
সৈগ্ক ও বৈদেশিক অন্ত্শস্ত্রের দ্বার! বলপূর্ব্বক গ্রতিঠিত করাইবার এই 
চেষ্টায় সাস্রাজ্যবাদীগুলির লজ্জা নাই। হো চি মিন্‌ গভরমেপ্টের 
বিরুদ্ধে প্রচারিত হইতেছে যে, উহ! কমূযনিষ্ট প্রভাবাধীন। সোভিয়েট 
রুশিয়। ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রগুলি যখন এই গভর্ণমেন্টকে শ্বীকার 
করিয়া লইয়াছে, তখন উহার কমুননিষ্ট কলঙ্ক নাকি সন্দেহাতীত। 
কিন্তু স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, ১৯৪৬ সালে ফরাসী গভর্ণমেন্ট 
আনুষ্ঠানিকভাবে এই গভর্শমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ; 
ইহার প্রতি ইন্দোচীনের জনসাধারণের পরিপূর্ণ আনুগত্য সর্ব্ঞন- 
স্বীকৃত। আর, দোভিয়েট রুশিয়। কর্তৃক শ্বীকতিই যদি এই গভর্ণমেন্টের 
অল্পশ্থ হইবার কারণ হয়, তাহা হইলে ইন্দোনেশিয়ার হাত! গভ্র্ণ 
মেন্টেরও জাতিচ্যুতি ঘটা উচিত। 


ইন্দোনেশিয়া 


ওলন্দাজদের সহিত আপৌষ করিয়! ইন্সোনেশিকসার দক্ষিণপন্থী 
নেতার! বে দ্বাধীনতা” আনিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষোভ 
কম নহে। ১৯৪৮ সালে সেপটেম্বর মাসে কম্যুনি্দের বার্থ অত্যুখানের 
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গর তাহাদের প্রকাণ্ঠ তৎপরতা হ্থাস পাইয়াছে। কিন্তু হেগ, চুক্তিতে 
ইন্দোনেশিরা প্রকৃত স্বাধীনত। লাভ না করায় এবং এখানকার অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে মা্কিণ স্বার্থের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তৃতিতে উগ্র 
জাতীয়তাবাদীরা এখন অত্যন্ত ক্ষুন্ধ। ইহাদের সমর্থনে পুষ্ট হইয়া 
কম্যনিষ্টদের পুনরায় আত্মপ্রকাশ অদস্তব নহে। আপাততঃ ইন্দোনেশিয়ার 
নেতার! ভাহাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা সংহত করিবার কাজে এক বিচিত্র 
মমস্ার সঙ্গুণীন হইয়াছেন। ওলন্দাজ সাগ্রাজ্যবাদ তাহার নিজ স্বার্থে 
ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপগ্চলির মধো বিরোধ স্থষ্টি করিতে বিশেষভাবে 
চেষ্টা করিয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে কতকগুলি ত্বীপে ওলন্দাজদের 
অনুগত শাসন-শত্তির প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। এই সব স্বীপের একা 
বিরোধী আন্দোলন এখন ইন্দোনেশীর নেতাদের পক্ষে নূতন সমস্তা 
স্্টি করিতেছে । 


শ্যাম 


মালয় ডপদ্ধবীপের কেন্ত্রস্থলে এই বাঁজ)টি দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্য- 
গুলির মত রাষ্থ্ীয় বড়যন্ত্রের দেশ। গত তিন বৎসরে এখানে চারবার 
বড়ঘন্ত্র ও তিনবার পাস্টা ষড়যন্ত্রের চেষ্ট। হইয়াছে। জাপানের সহযোগী 
স্থানীয় সমরবিভাগের সম্বিত পিবুল সংগ্রামের দল এখন শ্যামে ক্ষমতার 
আপনে অধিষ্ঠিত। এই দলের বিরুদ্ধে নৌ-বিভাগের সমধিত জাপ- 
বিগোধী প্রিদি ফ্যানোমিয়ঙ্গের দলের ষড়যন্ত্র ও পাঁণ্ট। বড়যন্ত্র চলিয়! 
থাকে। গ্যামে ত্রিণ লক্ষ চীনাগ বাস। চীনে কমু[নিষ্টদের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই চীনাদের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। 
প্রতিক্রিয়াপন্থী পিধুণের প্রতি শ্ঠামের দরারিজ্র্যপীড়িত জনদাধারণ সন্ত 
নহে। ম্ৃতরাং চীনা কমুযুনিষ্টদের পক্ষে খ্রিদিকে আএয় করিয়া 
গামের সংখ্যালঘু চীনাদের সমর্থনে পিবুল-বিরেধী তৎপরতায় প্রত 
দেওয়। সহজ | 

মালয় 
ঞ্ 


“মরিয়াও রাম সরে না”! মালয়ের বনেজঙ্গলের বুটিশ-বিরোধ' 
গেরিলা যোদ্ধারা “নিশ্চিহ” হইবার পর ম্বাবার আত্মপ্রকাশ করে 
দীর্ঘ দেড় বৎসরে ৬* হাজার সৈম্থ নিয়োগ করিয়া! এবং ২ কোটী পাউং 
ব্যয় করিয়াও মালয়ের গেরিলাদিগকে উচ্ছেদের কাজ যখন শেষ হর না, 
তখন গত জানুয়ারী মাসে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পুনরায় সর্ব্বাস্ক অকিযা 
আরস্ত করেন। এই অভিযান তিন মাস চপিবার পর এখনও গেরিজ 
যোদ্ধাদের সংখ্যা ৩ হাজারের উপর বলিয়! অনুমান কর! হইতেছে 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন-_সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচা্ে 
এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, মালয়ের স্বাধীনতা-নংগ্রাঃ 
জনমমর্থনবিহীন চীনা কমু[নিষ্টদের তৎপরত| মাত্র। মালয় এব 
সিঙ্গাপুরের শতকরা৷ ৪৩ ভাগ অধিবাসী চীনা এবং তাহার! বৈষমা 
মুলক ব্যবহার পাইরা থাকে । মালয্নের বর্তমান সংগ্রা্ষে এই চীনার 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সংগ্রামে কমুানিষ্টদের প্রভাবং 
বেশী। কিস্তুএ কথ সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, ইহা নিছক কমুনিষ্টদে 


শু চ্৩ 


তৎপরতা । সর্ধজাতীয় মালয়বাসীর ছূর্দমনীয় স্বাধীনতাকাজ্ষা এই 
সংগ্রামে প্রতিফলিত। জনদাধারণের একান্তিক সমর্থক ব্যতিরেকে 
কোন9 দেশের গ্লেরিল/ তৎপরতা অধিক কাল স্থায়ী হইতে 
পারে না। চীনের গেরিলাদের এই কথ! অক্ষরে অঙ্গরে সতা যে, জন- 
সমর্থনরগী জলরাশির মধ্যে গেরিলা! যোদ্ধার! মীনের মত বিচরণ করে। 
ফিলিপাইন্‌ হ্বীপপুঞ্জ 

বার্থ সংশ্লিষ্ট সাস্্াজ্যবাদী শক্তির উদদেস্াপ্রণোদিত প্রচারের ফলে 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের থান তালুক ফিলিপাইন্‌ স্বীপপুঞ্ের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থায় যেকোনরাপ অসঙ্গতি থাকিতে পারে, এই ধারণারসঞ্চার কাহারও 
মনে হয় নাই। সম্প্রতি হাম্বালাহাপ, গোরিলাদের আকম্মিক 
তৎপরতায় অত্যন্ত বিন্মযের সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ফিলিপাইন্‌ 
স্বীপপুল্ের বাহিরের চাকৃচিকোর অন্তরালে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ 


১০৮০ 


[৩৭শ বর্ষ, হব খণ্ড, ব্ঠ সংখ্যা 


প্রবল। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈয়ারী পণ্যে এখানকার বাজার ভরিয়! 
গিয়াছে। কোনও শ্রমশিল্প গড়িয়। ওঠে নাই; তৈয়ারী পণ্যের মূল্য 
যোগান হয় কীচা মাল বেচিরা। ইন্দোনেশিয়ায় সুদ্রামূল্য হাঁস 
পাওয়ায় ফিলিপাইনের কাগ মাল কঠোর শ্রতিযোগিতার সন্দুখান 
হুইয়াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্কটের প্রভাবও ফিলিপাইনে 
পড়িতেছে। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অমস্তোষ। কুইরিণো ঈভর্ণ- 
মেন্টের ছুনীতির জন্ত, মাঞ্চিণ প্রভুদের নিকট উহার দাসন্থলভ 
আন্ুগত্যের জন্য এবং ভূমিব্যবস্থার সংক্কারে অসম্মতির জন্ত অসস্তভোষ 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্য লুজনে কমুনিষ্টদের প্রভাবাধীন 
হাম্বালাহাপ, গেরিলাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার 
বলিয়। অনুমান কর! হইয়া! থাকে । কৃষক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ 
ইহা'দিগকে নৈতিক শক্তি ও সমর্থন যোগাইতেছে। 


ভাঙা দেউলের দেবতার প্রতি 
প্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


ভাঁঙ| দেউলের শিলা বিগ্রহ 
শিলায় বাধিয়! হিয়া 
সাক্ষী দিবারে রয়েছে যুগন্ধর ! 
যুগে যুগে হল যত নিগ্রহ 
ইতিহাস তার নিষ্বা 

স্থথে ছুথে কাঁল চলে ক্রত মন্থর । 
সাঝের আরতি কখন গিয়েছে থেমে 
পুম্প পত্র অন্ননত আমান নিবেদন 
একেকটা করি ইষ্টক কণ্টী নেমে 
(আজি) সামান্ত মানবে জানায় দেবতার আবেদন। 
বাতাস নিথর নারব ঘণ্টা কাঁসি 

স্তোত্র মন্ত্র পুরোহিত দ্বারপাল 
কোথা ধূপ দীপ আলিপনা দাস দাসী 

দেবতীর আজি দেহভরা জঞ্জাল। 
ধূপ নাই তাই সন্ধ্যা সমার বুঝি 

বন কুস্থমের গন্ধ বহিয়া আনে 
দীপ নাই তাই জোনাঁকিরা খুঁজি খুঁজি 

দেবতার ঠাই পঞ্চ প্রদাপ দানে। 
যে করিত পূজা,যে দিল দেউল 
মানস করিয়াছিল যে বহুল 


পুজার মন্ত্রে হল কোন তুল 

আজ তারা গেল কোথা ? 
বাছুড়েরা উড়ে, কড়ি ভেঙে পড়ে 
উই মাটি তুলে বন্গীক গড়ে 
সরীস্থপের! মাঝে মাঝে নড়ে 

গহ্বরে হেথা হোথা। 
পল্লীর প্রাথ কোথা ভগবান 

পলীর গান কোথ!? 
ভাঙা দেউলের ভগ্ন দেবতা 

এখনো! কি কোনো ক্ষণে 
সেই সেদিনের উৎসব কথা 

থেকে থেকে পড়ে মনে? 
আজি জনহীন ভূমিতলে লীন 

সমতল হ*ল সব 
আনন্দ নাই আধারের ঠাই 

আলোকের পরাভব 
আরতি সন্ধ্যা আিকে বন্ধ্যা 

নীরব শুক গান 
ভাঙা দেউলের দেউলে দেবতা 

আজি হত সন্মান । 


আন্দামান ও নিকোবর স্বীপপু্জ 
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল 


ছয় 
২*-এ সেপ্টেম্বর আন্দীমানে অবতরণ করিয়া ২৬-এ 
সেপ্টেপ্বরের জাছাজে পোর্টরেয়ার হইতে প্রস্থান করি। 
এই কয়দিনের মধ্যে আন্দামানের যে চিত্রটি সমগ্রভাবে 
দর্শন করিয়াছি তাহ! পরে বলিবঃ কিন্তু থেজন্য আন্দীমাঁনের 
নাম, সেই বিখ্যাত সেলুলার জেলের (06101511711) 
বিবরণই সর্বাগ্রে দেওয়া উচিত। 

২৩-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ শুক্রবার সকালে আমরা 
সেলুলার জেল দেখিয়াছিলাম। এই জেল এবং ইহার 
সংলগ্ন হাসপাতাল ও কয়েকটি জেলসংক্রান্ত কোয়াটাস” 
বাড়ী ইট-গুরকীর গীথুনী। ইহা ছাড়া সার! পোরটক্লেয়ারে 
ইটের গীঁথুনী আর নাই। সমস্তই কাঠের 9 কার্ঠোর 
মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের চাল (১1717616১ )। 
গুনিলাম এই জেল“তৈরীর জন্য সমস্ত ইট এবং লোহা অজ 
হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জাহাদ্দে করিয়া 
কলিকাতা হইতে ভারত সরকারের অর্থে বহন করিয়া 
আন! হইয়াছিল এবং এইভাবে যে বিপুল অর্থ ব্যয় 
হইয়াছিল, তাহা ভারতের দেনারূপে ইংরেজের খাতায় 
পাওন৷ লেখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমর! 
সেই দেনার দায়ে প্রতি বংসর ইংরাঁজকে লক্ষ লক্ষ পাউওড 
সুদ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 

সেলুলার জেলটির নামকরণ হইয়াছে ইহার গঠন- 
প্রণালী হইতে। এই জেলে করেদীদের প্রত্যেকের জন্য 
এক একটি শ্বতন্ত্র কক্ষ আছে। জেলের জায়গাটি সমুদ্রের 
উত্তর। ইহার একধারে সমুদ্র, অপরদিকে হাসপাতাল। 
হাসপাতালের সম্মুথে জেলে ঘাইবাঁর পথের অপর পার্থ 
বিখ্যাত জিমথানা গ্রাউণ্ড। এই ময়দানের সম্মুথে 
জিম্খানা! ক্লাব। এই ক্লাবের বারাণ্ডা হইতে ১৯৪৩ 
সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ময়দানে 
সমবেত পোর্টর্রেয়ারবাসীর নিকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
এই জেলখানার দিকে মুখ করিয়! দাড়াইয়া নেতাজী যে 
ফটো উঠাইন্বাছিলেন, সেই আলোকচিত্র সংবাদপত্রের 


মারফৎ ভারতের সমস্ত 
দেখিয়াছেন। 

জেলের প্রধান ফটক দিয়া জেলের ভিতর প্রবেশ 
করিলে দক্ষিণদিকে জেলের অফিস, বামদিকে জেলের 
গুদাম ঘর পড়ে। এই গুদাম ঘরে নানা আকারের 
হাঁতকড়ি, বেড়ী, ফাসী-কাষ্ঠের দড়ি এবং মানুষকে যন্ত্রণা 
দিবার নানারূপ যন্ত্রপাতি আছে। দক্ষিণদিকের অফিস 
ঘরে জেলার সাহেবের কেরাণী। সেই কেরাণীর মারফৎ 
জেলার সাহেবের নিকট হইতে জেল দেখিবার অশ্রমতি 
আনাইয়া তবে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। 
ঠাকুরদাঁসবাবুর সহিত আমরা তিনজনে এই অফিস ঘরে 
গিয়া নাম সহি করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর 
ভিত্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলাম। ঠাকুরদাসবাবুর 
পরিচিত জেলের কেরাণীবাবু আমাদের গাইডরূপে 
সঙ্গে সঙ্গে জেল দেখাইবার জন্ত ভিতরে চলিলেন। 

জেলথানার প্রশস্ত উঠান য়া ভিতরে ঢুকিয়া সন্মুথে 
কারখানার স্তায় ছোট একটি টিনের চাল দেখা যাঁয়। 
উহ্থা জেলখানার কামারশালা। এথানে হাঁতকতি ইত্যাদি 
মেরামত করা হয় এবং লোঁহ!র বেড়ী ও অন্তান্তঃনানাবিধ 
পীড়াদায়ক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। এই কামারশালা হইতে 
প্রস্তুত হওয়ার পর এইগুলি জেলের পূর্বব্ধিত গুম ঘরে 
চলিয়া! যায়। এই চালাটি জেলখানার একটি উঠানের 
উপর ভিতর দিকে অবস্থিত। গেট দিয়! প্রবেশ করিয়া 
প্রথমেই বামদিকে আছে জেলের রন্ধনশীলা। বর্তমানে 
এই জেলের অধিকাংশ ভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িস্বা 
আছে। ইহার এক অংশে সামান্য মাত্র কয়েকজন 
স্থানীয় কর়েদী আছে, বাকী অংশ সমন্তই খালি। 
নিচের বারাগীয় কতকটা স্থান পি ডবলিউ ডি”র খালি 
টিন ও ড্রাম রাখিবার গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। 

রন্ধনশালায় বড় বড় গাঁথানে। উনান আছে। বহুদিন 
যাঁবং এই উনানে আগুন জলে নাই, হাড়িও চাপে নাই ; 
ইহার সিলিং-এ চাম্চিকায় বান! বাধিয়াছে। রন্ধনশালার 


সংবাদপত্রপাঠক অবস্থাই 


৪৮৭ 


৪৬৬৮ 


পরেই ফ্লাঁসীর জায়গা । ফাসীমঞ্চে একসঙ্গে তিনজনকে 
ফাসী দিবার ব্যবস্থা আছে। ফীসী ঘরে ঢুকিয়া মনে 
হইল এই ঘরে কত হতভাগ্যই না আত্মীয়স্বজন হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর স্বীপে আসিয়া তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিয়াছে । শুনিলাম এই ঘরে শেষ ফাঁসী হইয়াছে 
তিনজন ভারতীয়ের। জাপাঁনীরা এই ফাসী দিয়াছে 
১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাঁসে। বুডাঙ্গদ্দিনঃ আকবর 
আলি এবং মিঃ ব্যানাজ্জী নামক তিনজন ভারতীয় 
জাপানীদের অধিকারে আন্দামানের সমুদ্রতীর রক্ষার ভার 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত পরে তাহাদের উপর সন্দেহ হওয়াতে 
জাঁপানীর! তাহাদের গুপ্তচর বিবেচনা করিয়া প্রাণদণ্ড 
দেয় ও একসজে তিনজনকে এই ফানীমঞ্চে ফানী 
দিয়াছিল। এই ফাসীমঞ্চের তলায় ফাঁসপীর পর দগ্ডিত 
ব্যক্তির দেহ যেখানে ঝুলিয়া পড়ে, সেই স্থান হইতে দেহটি 
গ্রহণ করিয়া জেলখানা হইতে দেহটি বাহির করিয়! দিবার 
জন্ত একটি ছোট লোহার গেট আছে, সেই পথ 
দিয়। বাহিরে দণ্তাযসমান আত্মীয়বর্গের নিকট মৃতদেহ 
দেওয়া! হইত। ফাঁপীমঞ্চের পিছনে আর একটি দরজা 
আছে, সেই দরজা দিয় ভিতরে জেলের যে অংশ আছে, 
সেই অংশে চারিটি ০০1] বা কক্ষ আছে। সেই কর্ষগুলির 
নাম ০0700171160 ০০11) অর্থাৎ ফাসীর হুকুম হইয়া 
যাইবার পর সেই কক্ষে আসামীরা তাহাদের শেষ কয়টি 
দিন অতিবাহিত করিত। এই কক্ষ হইতে শেষদিনে 
বাহির হইয়া হাটিয়া ফানীর ঘরে যাইতে আপামীদের 
পাঁচছয় মিনিট সময় লাগিত। আমাদের গাইড বলিলেন, 
ইহাই আসামীদের 155 1০01070/1 যে পথ দিয়া 
আসামীরা শেষ হাঁটা হাঁটিত, সেই পথ দিয়া আমরা 
ছাঁটিয়! আসিলাম, আশ্চর্য সকলেই আমরা কেমন যেন 
স্থির ত্যন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। 

ফরাসী কক্ষের ব্যবস্থা ভারতের অন্তান্য স্থানেও যেরূপ, 
এখানেও সেইরূপ । ঘরের মেঝেটি উচু, সেই মেঝের মধ্য- 
ভাগে ছইখানি তক্তা মুখে মুখে লাগানো আছে। সেই 
তক্তাগুলির তলায় প্রায় দশ ফিট গর্ভ, যেন একটি বড় 
চৌবাচ্ছার উপর কাঠের চাঁকা দিয়া ঢাঁকার উপরিভাগটি 
ফরাসী কক্ষের মেঝে হইয়া আছে। এই তক্তার উপর 
আসামীকে দীড় করাইয়া তাহার ছুইটি হাত পিছন দিকে 


স্কান্সব্ম্যঞ্ 
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বাধিয়৷ ও গলায় আল্গ! করিয়া একটি দড়ির ফাসে লাগাইয়া 
সেই দড়িটি উপরের আড়কাঠের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 
তারপর সময় হইলে [72151721 বা ফাসীদানকারী ঘরের 
পার্খে অবস্থিত একটি লোহার ছাতগ টানিয়! দেয়। হাতলটি 
টানিলেই ছুইথানি তক্ত! এক নিমেষে সরিয়া যায় এবং 
আদামী ঝুপ করিয়া এ চৌবাচ্ছার ন্যায় গর্ভের ভিতর 
ঝুলিয়া পড়ে। সরিয়া-যা ওয়! তক্তা ছুইখানি আবার আস্তে 
আস্তে পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া জোড়া লাগিয়া যাঁয়। এইরূপে 
ফামীতে ঝুলিয়া মৃত্যু হইতে এক আধ মিনিট সময় লাগে। 
এই মৃত্যু শ্বাসবন্ধ হইবার জন্ত ঠিক হয় নাঃ ইহাতে শির- 
দাড়ার সর্বেবাচ্চ 2095? নামক হাঁড়খানি ভাঙ্গিয়া যায় ও 
আমামীর মৃত্যু হয়। যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পধ্যন্ত 
দড়িটি অল্প অল্প কীঁপিতে থাকে, তারপর দড়িটি স্থির হইয়া 
যায়। নিয়ম অনুযায়ী একজন ভাক্তার পনর মিনিট পরে 
সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া সেই দেহটিকে ঝোলানো 
অবস্থাতেই পরীক্ষা করিয়া 0০211) 0970150815 দেন। 
তখন দড়ি খুলিয়া! মৃতদেহটি বাহির কর! হয়। ফাসীর 
মৃত্যুতে শবেহ বড় বিভৎস আকার ধারণ করে। আসামীর 
চোখ ঠেলিয়া বাহির হইয়। আসে, জিহ্বা বাহির হইয়! 
পড়ে এবং দাত দিয়া জিব কামড়াইয়া ফেলার ফলে জিব 
কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে । সময় সময় নাক, কান ও 
চোখ দিয়া রক্ত পড়ে এবং আসামী মলমুত্র ত্যাগ করিয়া 
ফেলে। পায়ের পাতাগুলি পায়ের সহিত সরল রেখায় 
ঝুলিয়া পড়ে। দেশের নামে আদর্শের জন্ত এইরূপ বিভৎস 
মৃত্যু সারা পৃথিবী জুড়িয়া! শত শত ন্ব্দেশবৎসল মহাপ্রাণ 
যুবক স্বেচ্ছান্ব বরণ করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। 
জানি না,কবে সেই মহাপুরুষ আসিবেন যিনি এই প্রাণ- 
দণ্ডের ব্যবস্থাকে বন্ধ করিবেন। ভাবিয়াছিলাম, মহাত্মা 
গান্ধী অহিংসাঁর নামে এই কাঁজ করিতেও পারেন। কিন্ত 
বাস্তবে দেখা গেল, তিনি নিজেও গোঁহত্যা! বন্ধ করেন নাই, 
তাহার শিশ্বর্গও গডসেকে ফাঁসী দিতে দ্বিধা করিলেন ন1। 
গান্ধীজীর অহিংস! কেবল প্রার্থনা সভার বক্তৃতাতেই নিবন্ধ 
রহিল, কলিযুগের এই অহিংসাবাদ কেবল ক্ষত্রিয়কে শুদ্র 
করিয়াই ফেলিল, তাহাকে ব্রাঙ্গণ কর্ধিতে পারিল না, হয়ত 
ক্ষাত্রধর্মও নষ্ট হইতে পারে। 

ইতঃপূর্বে মন্তান্ত জেলে অনেকগুলি ফ্লাসীর মঞ্চই 


্যেঠ--১৩৫৭] 


দেখিয়াছি, প্রতিবারেই অন্তর কেমন ভারাক্রাস্ত হইয়া 
পড়ে। এবারও সেইরূপ হইল, কিন্বা হয়ত একটু বেশী 
করিয়াই স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফাসী কক্ষ হইতে 
বাহির হইয়! এবার জলের ঘরগুগ্সি দেখিতে চলিলাম। লক্ষ্য 
করিলাম যে, দলের মধ্যে এক গাইড. ছাড়া আর কেহই 
কোন কথা কহিতেছিলেন না, সকলেই যেন কি এক 
অব্যক্ত কারণে ভারাক্রান্ত হইয়। পড়িবা'ছলেন । 
সাত 

সেলুলার জেলের নক্মাটি কাগজে আকিয়া দিলে তবে 
উহা! সহজে বুঝা যাঁয়। আন্বামানের 'এই জেলের গঠন 
অনেকট! মুঙ্গের জেলের মত। 

মনে করুণ একখানা চাঁরিতনা সমান উচু মন্গুমেণ্ট 
আছে। শর মন্ুমেন্টের উপরিভাগে মমতল চবুতর | গরুর 
গাড়ীর চাঁকার ধুরার সহিত যেভাবে কোয়াগুলি (১০৮০৯) 
আবদ্ধ থাকে, মনে করুণ এ মন্ুমেণ্টের সহিত সেইভাবে 
সাতটি সারি আবদ্ধ আছে। এক এক সাঁবিতে আছে 
পাশাপাশি অনেকগুলি করিয়া ০০] এবং তাহাদের সম্মুখে 
আছে প্রশস্ত বারাপগা, প্রত্যেক সেলের উঁচুতে একটি 
করিয়া! ছোট জানালা এবং সম্মুথে একটি করিয়া লোহার 
এক পাল্লা দরজা । দেওয়ালের ভিতর দিয়া সেই দরজায় 
তাল! দিবার ব্যবস্থা আছে । এক একটি ০০1] ব1 কক্ষ ছয় 
ফিট প্রশস্ত ও নয় ফিট দীর্ঘ । এই সেলের দরজার দিকে 
কয়েদী কম্বল পাতিয়া শয়ন করিত, জানালার দিকে নার্দীমাঃ 
সেইথানেই সে মলমূত্র ত্যাগ করিত। নখ কাটা, দাঁড়ি 
কামাইবার কোন আয়োজনই ছিল না) শিক্ষালাভ জ্ঞানদান, 
মায়া মমত| ভালবাসার নামমাত্রও ছিল না» কোনরূপে 
প্রাণধারণের উপযোগী আহার, একটি সন্থীর্ণ কক্ষে মলমুত্র 
ত্যাগ করিয়া! সেইখানেই ভোজন-শয়ন-নিদ্রাঃ মাচুষকে 
রাজশক্তি এইরূপে পণ্তর পর্যায়ে নামাইয়া নিজেদের সভ্য ও 
শিক্ষিত বলিয়! গর্ববোধ করিত এবং এখনও এই অমান্য 
বর্ধর ব্যবস্থার আমূল সংশোধন করিবার কোন আয়োজনই 
কোথায় দেখা বাইতেছে না। পৃথিবীর এই পুঞ্রীভৃত পাপ 
ও গ্লানি, মানবত্বের উপর এই প্রবল অত্যাঁচারই বোধ হয় 
আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে শাস্তির অন্তরায় হইয়া মানুষকে 
নিরস্তর যুদ্ধ ও ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে । সেগুলি 
দেখিয়া মনে প্ধিয়া গেল রবীজ্নাথের অমর বানী 
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আম্ক্ানমান্ন ও নিতকাবল হীশপুঞ্ 


৪৮১ 
মান্সস্‌ কেন যে মাহুষের প্রতি 
ধরে আছে হেন মের মুরতী-_ 
আন্দামানের সেলুলার জেল তিন তলা বাড়ী। 


মধ্যথানের গম্ুজের উপর সারাদিন রাত্রি পাহার! থাকিত 
এবং স্থানটি এমনই যে, এখান হইতে সমস্ত জেলের 
সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয় । কোথাও কোন কয়েদী পলায়ন 
করিতে চেষ্ট! করিলে এই স্থান হইতে সমস্তই দেখা যায় 
এবং এখান হইতে ঘণ্ট। বাজাইয়া সকলকে সজাগ করা 
হয়। 

এই গন্ুজের নীচে আর একটি জিনিষ দেখিলাম । 
উহা! অপরাধীকে বেত্রাঘাত করিবার যন্ত্র। উঠার আকার 
অনেকটা জ্ুশের মত লোহার তৈরা। উহার উপর 
অপরানীকে দীড় করাইয়া তাহার পা এবং হাত লোহার 
ফ্রেমে আটকাইয়া দিয়া চামড়ার বেত ঘুধাইয়া ঘুরাইয়। 
এক এক ঘা করিয়া আঘত করা হইত। শ্রী সমম্ব 
অপরাধীকে ব্যাণ্ডেজের কাপড়ের মত এক অতি পাৎলা 
কাপড় এক পরদা মাত্র পরাইরা দেওয়া হইত। আসামীর 
মুখ যেখানে থাকিত সেখানে হাত দিয়া মনে হইল 
এখনও সেখানে কত হতভাগোর চোখের জল, মুখের 
লালা বোধ হয় যেন জমাট হইয়া আছে। শুনিয়াছি 
হিন্দু মহাসভার নির্বাচন বোর্ডের বর্তমান সভাপতি 
শ্রীমাশুতোধ লাহিড়ী মহাশয় এইথানে এইরূপে আবন্ধ 
হইয়৷ বেত খাইয়াছিলেন। পাচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ 
এমন কি একশ ঘা পধ্যন্ত বেত এইভাবে দেওয়া 'ইত। 
প্রতি ঘা বেতের সহিত আহত স্থানটি দড়ির মত ফুলিয়া 
উঠিত, সময় সময় রক্ত বাহির হইত। এই বেত লাগাইবার 
আবার রাঁতি ছিল। এক ঘাযেখানে পড়িত, অপর ঘ! 
ঠিক তাহার উপর পড়িত না। অনেক সময় পাচ সাত ঘ! 
পড়ার পর অপরাধী অজ্ঞান হইয়া যাইত। তখন তঃহাকে 
ফ্রেম হইতে নামাইয়া আহত স্থানে মলম দিয়া ছাড়িম্া দেওয়! 
হইত। ছু” চারদিন পরে আবার আঘাত করা হইত। 
এইরূপে তাহার পাওনা বেত্রদণ্ ক্রমে ক্রমে দেওয়! হইত। 

এই গম্থুজের নীচে বেত্রদণ্ডের স্থানের পার্থ কয়েদীদের 
দিয়া নারিকেল ছোবড়ার কাজ করান হইত। কাঠের 
মুণ্ডর দিয়া নারিকেল পিটাইয়! ০০ প্রন্তত করান 
হইত, বেতের ঝুড়ি, টুক্রী, চেয়ার ইত্যাদি করানো 
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হইত। বান্ধবহীন ত্বীপে বাংলার কত ছেলে এইভাবে 
তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এখানে ছোঁবড়া টিপিয়া, 
বেত বুনিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন তাহার হিসাব 
কে দিবে? 

সেলুলার জেলের যে সাতটি শ্রেণীবদ্ধ ব্রিতল কক্ষ" 
মালা ছিলঃ তন্মধ্যে যে সারিতে বাংলার বিপ্লবীগণ বাস 
করিতেন সেই ঘরগুলি এখন আর নাই। যুদ্ধের সময় 
বোমার আঘাতে তাহা তৃগিপাঁৎ হইয়া গিয়াছে। বস্ততঃ 
সাভটি শ্রেণীর দুইটি শ্রেণী ভাঙ্গা হইয়াছে। কতক 
গিয়াছে যুদ্ধের বোমায়, কতঞ্চ স্বাধীন চওয়ার পর এই 
কুখ্যাত জেলকে ভার্গিবার পরিকল্পনীয়। অবশিষ্ট অংশ 
আর ভাঙ্গ! হয় নাই। তৈরী বাড়ী ভাঙ্গিয়া লাভ নাই, 


হা ব্লব্ভজ্থঞ্ 


[৩৭শ বর, হয় খণ্ড, হষ্ঠ সংখ্যা 


কিছু অংশ ভাঙ্গার পর কর্তাদের এই " স্তবুদ্ধি উদয় হওয়ায় . 
ইহা রাখিয়া! দেওয়া হইয়াছে । 

এই জেলের অঙ্গনে সমুদ্রের তীরের উপর ছোট একটি 
স্বৃতিস্তস্ত নির্্িত হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনিকুঞ্জবিহীরী মাইতি 
মহাশয় যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই 
স্বতিস্তস্ত বীর সহিদগণের উদ্দেস্টে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সমুদ্র তাহার অবারিত বাষু এই স্থৃতিস্তস্তের উপর অহনিশ 
বীজন করে, আর ইষ্টকনির্্িত সেলুলার জেলের প্রাণহীন 
ত্রিতল কক্ষল্ট্লেণী অপলক দৃষ্টিতে স্থতিস্তস্তের দিকে চাহিয়া 
চাহিয়া পূর্ধব-পরিচিত মেই সমন্ত অমর হতভাগ্যদেরই হয়ত 
বাম্মরণ করে। (ক্রমশ: ) 


পুর্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যা (২) 
শ্রীশ্টামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পূর্ববঙ্গ সমস্যা উপলক্ষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর 
উপযূর্ণপরি ছুইবাঁর কলিকাঁতীয় আগমন সারাদেশে নানা 
জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া 
যেরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে পাকিস্তানের সহিত 
ভারতের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনেকে অনিবার্য বলিয়াই ধরিয়া 
লইয়াছিলেন। বাঁর বার অন্থাঁয় সহ করিতে বাধ্য হইয়া 
যাহীরা ভিতরে ভিতরে মরিয়া! হইয়! উঠিতেছিলেন, জোড়া- 
তালি দিয়া সমস্তা ঝুলাইয়া রাখা আর তাহাদের পছন্দ 
হইতেছিল না। এই অবস্থার লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট। 
কলিকাতায় পণ্ডিত নেহেরুকে ছুইবারই ইহারা বহু আশা 
লইয়া প্রাণ খুলিয়া সম্র্ধন! জানাইয়াছেন। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশা ব্যর্থ হইয়াছে। 
' কংগ্রেসের চিরাচরিত ভৌধণনীতির ফলে মুসলীম লীগ 
অস্বাভীবিক অবস্থার ভিতর দিয়া! বিস্ময়কর পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । লাগের ছুই জাতিতত্ব মানিয়া না লইয়াও 
কংগ্রেস ইস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনে সম্মতি দিয়াছে। 
এষারও ভারতের কংগ্রেস-সরকার পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের 
জুমতির উপস্ম ৰাঁজী ধরিম্বা পাকিস্তানের ছুই. কোটি 


হিন্দুর ভাগ্য এবং ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 
বাংলার আধিক ভবিষ্যত লইয়া জুয়া খেলিলেন। এবার পূর্ব 
পাকিস্তানে হিন্দুদলন যে সময় প্রশ্নীতীত সত্য প্রমাণিত 
হইয়াছে, সে সময় পশ্ডিত নেহেরু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 
সক্রিয় প্রতিবাদ জাঁনাইবাঁর পরিবর্তে সংঘর্ষ এড়াইবার 
যাছোক একট! উপায় সন্ধানে যত্ববান হইলেন। স্তাঁয় ও 
সত্যের পথে চলিবার জন্য প্রস্ততি ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রশ্ন 
'বাঙ্গালী বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নয়, এ অভ্যাস 
থাকিলে প্রবলপ্রতাঁপ ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা বাংল! জুড়িয়া 
সুদীর্ঘ কাল সশস্ত্র বিপ্লব চলিত না। শেষ অবধি পূর্ববঙ্গ 
পরিস্থিতি লইয়া পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেন্টে যে নির্বীরধ্য 
ভাষণ দ্রিলেন, তাহাতে হতাশ, ছুঃখিত ও বিক্ষুব্ধ হইলেন 
অনেকেই । এই ভাষণে হতভাগ্য আশয়প্রার্থীদের ভারতে 
অতিথিসুলভ ন্ুবিধা লাতের প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু ইহার 
মূল কথা হইল “পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা 
বিধানের দাক্লিত্ব পাকিস্তান সরকার না লইলে সে নিরাঁপত্র! 
নিশ্চিত করা ভারতের সাধ্য নয়।” বলা বাহুল্য, এই 
মনোভাবের অর্থই হইল মোটের উপর পাকিস্তানের 
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হিদুদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে দেখা । এইরূপ 
হতাশাজনক বিবৃতির পর প্রধান মন্ত্রী একীধিকবাঁর ঘোষণা 
করিলেন যে, তাহার প্রধান মন্ত্রী থাকাঁর সময় তারত- 
সরকারের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন হইবে না। 
পশ্ডিতজীর এই বিবৃতির পর পাকিস্তানের সহিত ভারতের 
যদ্ধসস্ভাঁবনা তিরৌহিত হইল। এই সময় পাঁকিস্তানের 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব সফর 
করিতেছিলেন। 

অতঃপর এই পরিস্থিতির অনিবাধ্য পরিণতি হইল 
পাকিস্তানের সহিত ভারতের নৃতন এক চুক্তি। পাঁক- 
প্রধান মন্ত্রী সসমারে।হে দিলী আসিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর 
সহিত ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে চুক্তি 
করিয়া গেলেন। এই চুক্তি সাক্ষরিত হয় ৮ই এপ্রিল, 
কিন্তু পণ্তিত নেহেরু ২৮শে মাচ্চ পার্শ।মেন্টে যে বিবৃতি 
দেন, তাহাতেই এই চুাক্ত সম্পর্কে আগ্রহ বহুলাংশে নিবৃত্ত 
হইয়াছিল। 

পূর্ব-পাকিস্তানে অসংখ্য হিন্পুর গ্রাণনাশ, হিন্দুদের 
উপর পাইকাঁরীহারে অত্যাচার, কোটি কোটি টাকার 
সম্পত্তি নুন ইত্যাদি অখন্ধিক ব্যাপার নিব্বিদ্বে অনুষ্ঠিত 
হইবাঁর পর পাক-ভারত চুক্তি সম্পন্ন হইলি। এই চুক্তিতে 
জোর দেওয়| হইল বাস্তত্যাগীদের সঙ্গে কিছু টাকা ও 
গহনাপত্র লইয়া! যাঁইবাঁর অধিকারের উপর। এ ছাড়া 
বাস্তত্যাঁগীরা এই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আপিলে তাহাদের 
ঘরবাড়ী প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রতি দেওয়া হইল। সংখ্যা- 
লঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের বাঁ তাহাদের ভরসা ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য চুক্তিতে পাকিস্তান এবং ভাঁরত উভয় রাষ্ট্রেই 
মন্ত্রী-সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা 
হইল। 

এই চুক্তি ভারতের বহু স্থানে, বিশেষ ভাবে পশ্চিম 
বাংলায় আঁশান্রূপ সমাদৃত হয় নাই । শাস্তি এবং শৃঙ্খলা 
চায় সকলেই, কিন্তু একথা সকলেই জানে যে শক্তিমান 
অন্ঠায়কে পিঠ চাঁপড়াইয়া শান্ত রাখা যায় না লোভ তাহার 
বাড়িয়াই চলে। পাকিস্তানের গণ্ডগোলের মূলে যাহারা 
আছে, পাক-ভারত চুক্তিতে তাহারা কতখানি দমিত হইবে, 
সে সম্পর্কেই সন্দেহ সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া এই চুক্তির 
দ্বার! পাকিস্তানের হিন্দুদের নাগরিক অধিকার পূর্ণ 


স্ু্থবহ্ছেন্ত স্পল্পশার্্ী সঙ্গম্তা (২) 


৪৯২ 


প্রতিষ্ঠারও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। পাঁক-প্রধান মন্ত্রী 
পাকিস্তানকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, 
কিন্তু তবু তিনি ইহার 'ইস্লামিক রাষ্ট্র” আখ্যা বাতিল 
করিয়া দেন নাই। বলা নিশ্প্রয়োজন, ইসলামিক রাষ্ট্রে 
হিন্দুরা প্রকৃত ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাইতেই পারে 
না। চুক্তির চাপে ভারতের মর্যাঁদাও ক্ষুপ্ন হইম়াছে। 
ইহাতে পাকিস্তানের মত ভারতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
হইতে মন্ত্রী গ্রহণের কথা আছে, কিন্ত যে তাঁরত প্রকাশ্তে 
ধর্মুনিরপেক্ষঃ লৌকিক প্রজাতান্ত্রক রাষ্রপে ঘোধিত 
হইয়াছে, সেখানে সংখ্যালঘু স্বার্থ বলিয়া পৃথক স্থার্থের 
আস্তিত্ব ভারত স্রকার স্বীকার করিলেন কি বলিয়া? গত 
মানে কলিকাতায় নিখিল ভারত শরণার্থী সম্মেলনের 
সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানীও এই প্রশ্ন তুলিস্া 
ভারত সরকারের এইরূপ একটি অমধ্যাদাস্চঞ্চ চুক্তিতে 
অংশগ্রহণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। পাকিস্তানে 
হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও আশ্রয়প্রার্থী-সমন্ত। সম্পর্কে ভারত 
সরকারের মনোত।ব, চুক্তিসম্পাদনের সময় ভারত সরকারের 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতির প্রশ্ন বিস্থৃতি ইত্যাদি গুরুতর 
ব্যাপারে ভারতে বিপুল গণবিক্ষেোভ যে দেখা ধিয়াছে, 
তাহার সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রমাণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে 

ংলার প্রতিনিধি ভাঁঃ শ্ামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র নিষোগীর পদত্যাগ। শ্রীযুক্ত নিষ্োগীর 
পদত্যাগের পশ্চাতে বাণিজ্য বিভাগীয় বিশৃঙ্খলা একটি 
কারণ বলিয়া গুনা যাঁয়, তবু বা'লার প্রশ্ন শ্রীযুক্ত দিয়োগীর 
পদত্যাগ নিঃসন্দেহে দ্রুততর করিয়াছে! পদত্যাগের পর 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ সমস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের 
দ্বিধাজড়িত দুর্বল মনে।ভাব এবং সুস্পষ্ট বণিষ্ঠ নাতির 
অভাব বিবৃত করিয়া গত ১৯শে এপ্রির্স পার্লামেন্টে যে 
বিবৃতি দিয়|ছেন, তাহাতে বাংলা বিভার্ট এর ব্যর্থণাজনিত 
বেদনা এবং বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর গভীর মর্মবব্যথা মুর্ভ হইয়] 
উঠিয়াছে। ভাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি পার্শমেণ্টে 
যে ভাঁবে সম্বপ্ষিত হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের 
পাকিস্তানসংক্রাস্ত নীতিতে বছ সদস্যের চাঁপা অসস্তোষই 
হইয়াছে ধ্বনিত। পণ্ডিত নেহেরু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবৃতির কোন প্রতিবাদ করেন নাই, ডাঃ মুখোপাধ্যান্থ যে 
চ্যালেঞ্জ দ্দিয়াছেন, তাহা! এইভাবে নীরবে মানিয়া লইয়! 


৯৯, 


পাক-ভারত চুক্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব পণ্ডিত নেহেরু আপন 
্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। অতঃপর পাকিস্তান যদি পুনরায় 
কোন অগ্তাঁয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়, গ্নেজন্ত নৈতিকভাবে পণ্ডিত 
নেছেরুই দায়ী হইয়া রহিলেন। 

পাক-ভারত চুক্তির ফলে ভারত সরকার পাকিস্তানকে 
আর একবার আত্মরক্ষার সুযোগ দিলেন বলিয়াও অনেকে 
বিক্ষু্ধ হইয়াছেন। ইছাঁদের মতে পাকিস্তান গ্রতিঠিত 
হইবার পর এই রাষ্ট্র যখন হুষ্টক্ষত রূপে প্রমীণিতই হইয়াছে, 
তখন যতণীপ্র ইহার পতন ঘটে ততই মঙ্গল। এই দিক 
হইতে দেখিতে গেলে হিন্দু লাঞ্ছনার ফলে পাকিস্তান 
আত্মহত্যার পথ তৈয়ারী করিয়াছিল, এই অনুকুল 
পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বাধিলে হয়তো আবার খণ্ডিত ভারত 
জোড়া লাগিত। যুদ্ধ নাহইলে অন্য উপায় পাকিস্তানের 
আধিক পতন। পাকিস্তান ভারতের উপর বহু ব্যাপারে 
নির্ভরশীল, কাজেই সাম্প্রতিক গোলমালে ভারতের সচিত 
পাকিস্তানের লেন দেন বন্ধ হইয়া! যাওয়ায় পাকিস্তানে স্থাটটি 
হইয়াছিল এক অচল অর্থনৈতিক অবস্থার এবং ছুতিক্ষ প্রায় 
অনিবাধ্য হইয়। উঠিয়াছিল। সাধারণ দেশবাসী অর্থাভাবে 
এত কষ্ট পাইতেছিল যে হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে 
পাকিস্তানে দেখা দিত গুরুতর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা । ভারত পাটগ্রহণ বন্ধ রাখিয়াছিল বলিয়া 
পাকিত্তানের পাটের দাম অভাঁবিত ভাবে পড়িয়া যাঁয় এবং 
পাটের দরুণ পাকিস্তানের প্রায় ৩৭ কোটি ৫* লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হইবার উপক্রম হয়। আরমাত্র তিন মাস পরে 
নূতন পাট উঠিলে মজুত পাট কি হইত ? শুধু পাঁটের হিসাবেই 
পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যে দেড় কোটি টাকা শুল্ধ- 
ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া ভারত হইতে কয়লা, 
কাপড়, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি নিত্যগ্রয়োজনীয় জিনিষ না 
পাইয়া এবং ভারতে তুলা, চামড়া, খাস্ঘশশ্ত, পাট ইত্যাদি 
বেচিতে না পারিয়৷ পাকিস্তানের পণ্যবাজারে তীব্র মন্দা 
সঞ্ধারিত হইয়াছিল এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা 
নিঃশেষপ্রায় হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পণ্যাদির মূল্য অত্যন্ত 
কমিয়াযাইতেছিল। পাকিস্তান পণ্যবাজারের এই সঙ্কটময় 
অবস্থার দুর্লভ স্থযোগ হাতের কাছে পাইয়াও ভারত 
সরকার যে গ্রহণ করিলেন না, ইাতেও অনেকেই বিস্মিত 
ও হতাশ হইয়াছেন। পাক প্রধানমন্ত্রীর সাশ্প্রতিক চুক্তির 
ভিতর দিয়া পাক-ভারত বাণিজ্য পুনরায় চালু হইবার ব্যবস্থা! 
হওয়ায় প্রকারান্তরে ইছাতে পাকিস্তানেরই জয় হইয়াছে 
বলা চলে। কাগজী চুক্তিপত্র পাকিস্তানের আতঙ্কিত এবং 
বহুলাঞ্িত হিন্দুদের পাকিস্তানে আটকাইয়৷ রাঁথিবে নাঃ 
একথা পাঁক-প্রধানমন্ত্রী ভাল করিয়াই জানেন, জিনিষ ও 
গহনাপত্র লইয়া আসিবার অধিকতর সুবিধা পাইয়া হিন্দুরা 


চান ঘজ্বঞ্ 


[৬৭শ বর্ধ, ২ খও, ষষ্ঠ সংখ 


এখন দলে দলে ভারতে চলিম্স! আঙগিবে এবং পাকিস্তানে 
মুনলিম আধিপত্য হইবে নিরস্কুশ | ভারতের শাসনব্যবস্থা 
উন্নততর বলিয়া ভারত হইতে বেশী মুসলমান সম্ভবতঃ 
পাকিস্তানে যাইবে না। কাঁজেই এই চুক্তির ফলে ভারতে 
যখন আশ্রয়প্রার্থী সস্তা! ব্যাপকতা৷ লাভ করিবে এবং সেই 
সমন্যার চাপে পশ্চিম বাংলা ও আসাম সমেত সমগ্র 
ভারতবর্ষ বিপন্ন হইবে চরমভাবে, হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
হাতে পাইয়া এবং সব দিক হইতে সমুন্নত অসংখ্য হিন্দুর 
কর্মসংস্থান সমস্যার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইষ। পাকিস্তান 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে আগাইয়া 
চলিবে। 

অবশ্ত কি হইলে ভাঁল হইত একথা! আলোচনা! করিবার 
অধিকার যেমন আমাদের নিশ্চয়ই আছে, যাহা ঘটিয়াছে 
তাহার সর্বাধিক সুফল কি ভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে 
সচেষ্ট ১ওয়ার দায়িত্বও আমাদের লওয়া উচিত। দি্ী- 
চুক্তিকে কাধ্যকরী করিতে হইলে পাক-ভারত সরকারী 
কর্তৃপক্ষের প্রয়াস যেমন মুল্যবান, তেমনি মুল্যবান 
পাকিস্তানের জনসাধারণের এবং আমাদের আস্তরিকতার। 
অবস্থার উন্নতি হইয়া আশ্রয়গ্রাথারা যাতে পাকিস্তানে 
নিজবাসভূমে ফিরিয়া যায়, তজ্জন্য অনুকূল আবহাওয়! 
কষ্টির চেষ্টা সকলকেই কিতে হইবে । শরণার্থী সমাগম 
বর্তমানের মত অবিরাম বাড়িয়। চলিলে সরকার বা কাহারও 
পক্ষেই সে সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই শরণার্ধা- 
পুনর্বসতি ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা নিঃশেষপ্রায় মনে 
হইতেছে । কাঁজে কাজেই এ অবস্থায় ভারতে অনিশ্চিত 
বা ভিক্ষুকের জীবনযাপন করার এবং আপন আপন 
শ্রমশক্তি নিয়োগের পথমন্ধানে ব্যর্থকাঁম হইয়! জীবন 
সম্পর্কে হতাশ ও চরিত্রত্রষ্ট হওয়ার চেয়ে পাকিস্তানের 
চিরপরিচিত জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়! যাইবার স্থুযোগ 
আশ্রয়গ্রার্থীদের নিশ্চয়ই বেণী কাম/। সর্দার প্যাটেল 
সম্প্রতি কলিকাতার এক বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস 
কর্মীদের পূর্বববঙ্গে ফিরিয়া! যাইতে বলিয়াছেন । সত্যই 
পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস কর্মীরা যদি সেবার মনৌভাব ও 
দায়িত্ব লইয়া সপরিবারে পূর্বববঙ্গে ফিরিয়া যান এবং 
আশাপ্রদ আবহাওয়ার হৃষ্টি করিতে পারেন, নুতন 
আশ্রয্প্রার্থীর আগমন কমিয়া যাওয়া ছাড়া অনেক 
আশ্রয়প্রার্থী হয় তো বর্তমানের বিরূপ মনোভাব ত্যাগ 
করিয়া! আবার পূর্বববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে সাহস পাইবে। 


_.* পাক-ভারত চুক্তির পর হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ কমিবার 
পরিবর্তে বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে এ্রিল 
এইমাত্র তিনদিনে পূর্ববঙ্গ হুইতে প্রায় অর্দলক্ষ শরণাথা! পশ্চিমবঙ্গে 
আনিয়াছে। 





(পূর্বপ্রকশিতের পর ) 
দেবুকে দেখিয়! শ্তাঁয়রত্বের বড় ভাঁল লাগিল। 
একটি দল লোকের মাঝখানে থাকিয়া আগে আগে 


আদিতেছে। সম্মুখে চলমান জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুতে 
যেথাঁকে সে এমনিভাবে মাঝথাঁনে থাঁকিয়াও সর্বাগ্রে 
চলে। যে মুহূর্তে দলটি খামিবে-_সেই মুহূর্তেই তাহাকে 
বৃস্তাকারে ঘিরিয়! কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করিবে, অনেক 
দিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আলোচনা 
প্রসঙ্গে পৌত্র বিশ্বনাথ তাহাকে বলিয়াছিল--“এখাঁনে 
কাজ করবে দেবু । 

বলিগ্নাছিল-_আমার কর্মক্ষের হবে গোটা দেশ। 
আপনাদের আমলের পল্লীজীবনের সে লক্ষণের গন্তভী ভেঙে 
গেছে দাঁছ-আপনাঁদেপ পল্লীলক্ষ্ী রাঁবণের সোনার 
হরিণের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছে। তাকিয়ে দেখুন জংসন 
শহরের বাঁজারের মণিহারির দোকাঁনগুলোর দিকে । সতী- 
হরণের পালা স্থরু হয়ে গিয়েছে--দশমুণ্ড রাঁবণের এবার 
ওই ইঞ্জিনেটান! মালগাঁড়ীর পুষ্পক রথে তিনি চলছেন। 
রাবণ-বধও হবে, রাঁক্ষপী মায়া-শক্তি সবই ধ্বংস হবে। 
কিন্ত তবু আর পঞ্চবটার শান্ত আশ্রমের মত সে শান্ত 
পল্লীকে ফিরে পাবেন ন!। পল্লীর রূপ পালটাঁবেই। 
পৃথিবী আজ ছোট হয়ে এসেছে, আপনার পঞ্চগ্রাম 
ময়ুরাক্ষীর বাধের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে 
চাইলেও দেশদেশাস্তর ছুটে এসে জঙ্গল কেটে তোমার 
পঞ্চগ্রামকে টেনে বের করে বিশ্বের গতির সঙ্গে বেঁধে 
দেবে। আর মেঠো পথে নয়--রেলপথে ছুটতে হবে-_ 
আকাশ পথে ছুটতে হবে। আমি আপনার মত দীপ্তিমান 
মহামহোপাধ্যায়ের পৌত্র, আজ আমাকে আমার উপযুক্ত 
স্থান নিতে হলে সমগ্র দেশের কেন্দ্রে গিয়ে নিতে হবে। 
এখানকার কাজ করবে দেবু) দেবুর সঙ্গে আরও লোক 
ক্রমশ আসবে। আসবে দাছ ওই দেবুদের সমাজ থেকে, 


অরও নিচে যারা আছে তাদ্দের মধ্যে থেকে । আপনার 
চোখে পড়েছে কি না জানি না-_না পড়ে থাকলে একটু 
ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখবেন_-ওরা উঠতে সুরু 
করেছে। প্রাণের বীজ তাঁদের ফেটেছে, তাঁর চাঁড়ে 
আপনাদের সমাজের পাথরের আঙিনার বুকেও ফাট' 
ধরেছে। 

বিশ্বনাথের ভবিষ্ুদদর্শন ধীরে দ্বীরে সভা হইয়া 
উঠিতেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধ হ্াপ়রত্ব ভাবাবেগে 
উদাস হইয়া পড়িলেন। লীতাহরণ সম্পূর্ণ হইয়া গেছে। 
সারা পল্লীঅঞ্চল আজ লক্মীহীন। জংসন শহর দিনে দিনে 
ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে, উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। দ্রুত 
তাহার কর্মপ্রবাহ--ট্রেণে- মোঁটরে--সাইকেলে--গতির 
সষ্টি করিয়া মানুষের চলিবাঁর শক্তিকে বাঁড়াঁইয়া তুলিয়াছে। 
পঞ্চগ্রামের প্রান্তের ময়ূরাক্ষী, মযূরাঙ্গীর কোলের বস্চা- 
রোধা বাধ জংসন শহরের গতিরোধ করিতে পারে নাই; 
দশদেশান্তরের সঙ্গে দ্রুত ধাবমান জংসন শহর পঞ্চগ্রামের 
মুখে দড়ি পরাইয়া কঠিন মুঠায় চাপিয়! ধরিয়া টানিয়। 
লইয়া চলিয়াছে। দেবু ঘোষ আজ এখানকার. অন্যতম 
নেতা । জংসনের জনতার একটা অংশের বিধানদাতা-_ 
কর্মদাতা' "নূতন কালে তাহার অভিধান হইয়াছে নেতা। 
দেবুর যোগ্যতা বাড়িয়াছে, নিঃসন্দেহে সে এখন এ 
নেতৃত্বের অধিকারী । অন্ভৃতপূর্বব পরিবর্তন। বহু 
আঘান্তের গভীরতম বেদনা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া 
স্তায়ত্ব যে অচঞ্চল দ্রষ্টার চিত্ত ও মানসিকতার অধিকারী 
হইয়াছেন-সে চিত্ত এবং মনও মধ্যে মধ্যে বিশ্ময়াভিভূত 
হইয়া পড়ে। আনন্দ এবং বেদনা ছুইই সে বিল্ময়ের 
মধ্যে আছে। নামহীন পরিচয়হান এক চারাগাছ 
বাড়ীর আঙিনার এক কোণে অযত্বের মধ্যে বাড়িয়া 
উঠিয়া অকন্মাৎ একদা বর্ণে গন্ধে বিচিত্র ফুল ফুটাইলে 
যেমন আনন্দ হয়-_তেমনি আনন্দ অনুভব করেন। আবার 


৪৯৩ 


৪১১৬ 


বেদনাও হয়। পঞ্চগ্রাম পরিত্যাগের সময় যে দেবুকে 
তিনি দবেখিম্না গিয়াছিলেন, সে দেবুকে আজ আর 
খুঁজিয়া পান না। সে দেবু হারাইয়। গিয়াছে। তাই 
মধ্যে মধো সংশয় হয়, যে দামহাঁন চাঁরাঁগাছটিকে তিনি 
অঙ্গন কোণে অস্কুরধিত হইতে) বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াঁছিলেন 
--এ গাছটি আগলে সে গাছই নয়; কখন কে- 
গাছটির গোড়াটুকু রাঘিয়া মাথা কাটিয়া নাম গোত্রে 
বিখ্যাত কোন ফুলের গাছের ডাল কাটিয়া জোড় কলম 
বাঁধিয়া এমন ফুল ফুটানে সম্ভবপর করিয়াছে । এ দেবু 
তাহার জ্ঞাতি ত্বজন-_গ্রামবাঁপী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু 
পৃথকই নয়--আত্মীয়তাও ঘুরিয়! গিয়াছে। 

পরিবর্তনের মধ্যেই জগৎ চিরনবীন--জীবন প্রবাহ 
গতির মধ্যেই ঝধিয়া আছে; সব মাহ্যই পাণ্টায়, 
দেবুও পাণ্টাইয়াছে। বিস্ময় সেখানে নয়। বিস্ময়. 
দেবু পঞ্চগ্রামের জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য 
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গেল, শ্বাদ বর্ণ গুণ সবই 
পরিবর্তিত হইয়া গেছে । এই জংসন সহরে তাঁহাকে আজ 
মানাইয়াছে ঠিক। পঞ্চগ্রামের জীবন প্রবাহ ছিল-_ 
সমতলের হদ হইতে নির্গত জলপ্রবাঁহের মত। দেবুর 
জীবন-_পাহাড় হইতে বরিয়া পড়া জলপ্রবাহের রূপ 
লইয়াছে। জংসনের পটভূমিতে সুন্দর এবং শোঁভন। 
এখানে আসিয়াছে সে শ্বাভীবিক গতিতে। গ্রাম হইতে 
নগরে আসার একটা গতিধর্ম আছে, গুণধর্ম আছে। 
গ্রাম ঠেলিয়া দেম্স--নগর আকর্ষণ করে। বিধবা হ্বর্ণকে 
বিবাহ করিয়া দেবুর আর পঞ্চগ্রামের সমাজে স্থান ছিল 
না। যুগযুগাস্তর হইতে সমাজকে লঙ্ঘন করিয়া মান 
এমনি ভাবে নগরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। গুণধর্টে 
যে মাঁছুষ যখনই বড় হইয়াছে--তথনই নগর তাঁহাকে 
আকর্ষণ করিয়াছে। গুণী দ্েবুকে আজ জংসন 
আপন প্রয়োজনে আকর্ষণ করিয়া সমাদর করিয়। স্থান 
দিয়াছে। এ পর্যন্তও বিশ্বয়ের কিছু নাই। বিস্ময় বোধ 
হয় একস্থানে। এই দেবুর মধ্যে খুঁজিয়া আগেকার 
কালের দেবুর কোন চিহ্ন, কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। রূপাস্ততর নয়-:এ যেন জগ্মান্তর। তাই 
পঞ্চ গ্রামের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নি:শেষে 
মুছিয়। গিয়াছে। নহিলে তিনিও তো আজ দেবুর মতই 
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পঞ্চগ্রামের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হুইয়। জংসন সহরের 
প্রাস্তে জয়তারার আশ্রমে আশ্রম্ব লইয়াছেন; অরুণার 
সঙ্গে সম্পর্ক শ্বীকার করার অপরাঁধ-_পঞ্চগ্রাম ক্ষমা 
করে নাই, সহা করে নাই। 

ওদিকে হৃরধ্য ময়ূরাক্ষীর তীরের বনসন্গিবেশের মাথা 
ছাপাইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ন্যায়রত্বের চোখে রোদের 
ছটা বাঁজিতেই তিনি সময় সম্পর্কে সচেতন হইয়! 
উঠিলেন। প্রণাঁন সারিয়া অগ্রসর হইলেন জয়তারার 
আশ্রমের দিকে । 

চর সং ক 

দেবু স্তায়রত্বকে দেখে নাই এমন নয়, দেখিয়াছিল-_ 
কিন্ত আজ তাহার কাঁজ অনেক । শুধু তাই নয়_-ঠাকুর 
মহাঁশয় সম্পর্কে আগেক]র কালের মে মধুর মনৌভাবটুকু 
আর তাহার নাই। সমস্যায় ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ 
আজ আর তাহাকে পথের সন্ধান দেয় না। সমস্যাঁগুলি 
আজ আর তাহার কাঁছে একমাত্র ধর্মতত্বের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়, জীবন এবং জীবন সমস্যা তাহার কাছে 
আজ আরও অনেক জটিল। ঠাঁকুর মহাশয় সেব 
তত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কারণেই দেবু ইচ্ছা করিয়াই 
্থায়রত্বকে এড়াইযা! গেল। 

আজিকার প্রাতঃকাঁলের এই জটলা হাটের সমস্তা 
লইয়া । হাটের সমস্যার পর আছে এখানকার মিলে ও 
আড়তে ধান বিক্রেতা চাধীদের সমন্তা। তাহার পর আছে 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমন্তা- কংগ্রেসের মধ্যে দলে দলে 
বিরোধের সমস্যা । 

" হাঁটে কিছুদিন হইতেই একটা গোলমাল চলিতেছে । 
হাট জমিদারের । কক্কণার বাবুরা জমিদার। হাটের 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ছুই দফা করিয়া তৌলার ব্যবস্থা আছে। 
এক দফা তোল! জমিদারের সরকার তুলিয়া থাকে, অন্ত 
দূফা লইয়! থাকেন জয়তারা আশ্রমের ভারপ্রাণ্ড সেবাযেত। 
তরকারীর হাটে তরকারী লওয়া হয়-_অন্যান্ত জিনিষের 
কারবারীরা পয়সা দিয়! থাকে । যাহার যেমন কারবার 
সে তেমনি দিয়া থাকে । হঠাৎ জমিদার তরকারীর তোলা 
তুলিয় দিয়! নগদ পয়সা খাজনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 
অন্তান্ত কারবাঁরীদের পয়সার হাঁর বাঁড়াইয়া দিয়াছেন। 
ছুই পয়সা, চার পযুসার স্থলে চার পয়সা ছুই আনা ধার্য 
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করিয়াছেন। কাপন্ভ গামছা, মনিহাঁরী, খাবারের দোঁকাঁন- 
দারেরাই এই চার পুসা ছুই আনা খাজনার আওতায় 
পড়িয়াছে। তরিতরকারী বিক্রেতাদের খাঁজনা ধার্ধ্য 
হইয়াছে-এক পয়স! হইতে চার পয়সা, যে-যেমন কার- 
বারী। এই সব সাঁধারণ পণ্য ছাড়াও এখাঁনকাঁর হাঁটে 
আজকাল আরও অনেক রকম জিনিষপত্র আসিতে সুরু 
করিয়াছে । শিবকালীপুরের গিরিশ ছুতাঁর লইয়া আসে 
কিছু কিছু কাঠের আঁসবাঁব, ছোট ছোট জলচৌকী, লক্ষ্মীর 
সিংহাসন, পিশড়ি, দীপগাঁছ। অর্থাৎ কাঠের আদবাঁব, পলকা 
দেবদারু কাঁঠের ট্রে, বারকোধ,মুড়িব চাঁল ভাঁজিবাঁর কাঁঠের 
হাঁতা, ছুই একথানা সম্ভা কাঠের চেয়ার টেবিলও থাকে। 
তামাকওয়াল! আসে, লোহার জিনিষপত্র লইয়া জন ছুই 
হিদুস্থানী কামারও বপিতে স্থুর করিয়াছে । মুরগী ইাসেরও 
আমদানা ভয় । কখনও কখনও ছুমকা অঞ্চল হইতে শাল 
কাঠের শুঁড়ি এবং গরুর গাঁড়ীর ধুরো৷ ব| লিখে লইয়া গাড়ী 
আপিয়! জমে, শালপাতা বোঝাই গাঁড়ীও "আসে প্রচুর। 
ইহাদের সঙ্গে ধাঁনচালের কারবারীরা টাকা পয়সার থলি 
লইয়! সারিবন্দা বসিয়! থাকে, আশপাশের পল্লীর লোকেরা 
গামছাঁয় বাধিয়া চাল লইয়া আসে-বিক্রী করিয়া সেই 
পয়সায় হাট করিয়া ফিরিয়া যাঁয়। এখানে জমিদার 
খাঁজনার হীর করিয়াছেন_ছুই আনা হইতে আট আনা 
পর্য্স্ত। খাঁজনার হার ডবলেরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। 
এই লইয়া একটা জটল! আগে হইতেই চলিতেছিল, মধ্যে 
কয়েকদিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ লইয়! চাঁপা ছিল। আজ 
হাটবার, ভোর হইতেই জটলাঁটা নৃতন করিয়! পাকাইয়া 
উঠিয়াছে। নূতন করিয়া ভোর বেলাতেই দেবু নিজেই 
উঠিয়া গিরীশ ছুতারের গাড়ীর কারখানায় আসিয়া কয়েক 
জনকে ডাকিয়া স্থগিত আলোচনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। 

_ ব্যাপারটাকে তোমরা এইভাবে ধাম চাপা দেবে 
গিরীশ ? 

গিরীশপ্রমুখ ব্যবসাঁরীরা ব্যাঁপারটাঁকে মাঁনিয়া লইতে 
চায় না, কিন্তু হাঙ্গামা করে কে? এই কারণেই কথা! 
আর তুলিতে চায় নাই । দেবু কয়েকদিন আগে থাকিতেই 
কথাটা পাড়িয়াছে। আজ গিরীশকে খোচা দিয়া বলিগ-_ 
ছিছিছি। তোমরা এ সব ধূয়ো তোল কেন? আমাঁকে 
জড়াও কেন? 


জা সওজ 
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গিরীশ বলিল__বস ভাই মাষ্টার, বস । 





-নাঁ বসব না। কাজের কথ! বলতে এসেছিলাম । 
বলে চলে যাচ্ছি। আর তোমাদের কোন ব্যাপারে আমি 
থাকব না। 

গিরীশ হাসিল। বলিল-রাগ করো না। বসঃ চা 
খাও । 


_না। কি বলছ, বল? 

-বলব আর কি? তোমার তো এতে কোন স্থার্থ 
নাই, আমাদেরই ভালোর জন্কে বলছ, তা” ডাঁকছি 
সকলকে । কিন্কু আদল লোক যে চলে গেলেন--তার কি?. 

-একজন গেছেন, একজন আছেন! শ্বর্ণ রয়েছে, সে 
সব তাতেই রাঁজী আছে। 

--ত্বর্ণ আছে কিন্ত তিনি থাকলেই ভাল হ*ত। 

অর্থাৎ অরুণা। 

কথাটা বলিবার হেতু আছে। হাঁটের খাঁজনার হার 
লইয়! গণ্ডগোল স্ষ্টির মূলে ছিল অরুণা। একটা ছোট 
ঘটনা । অরুণ! এবং স্বর্ণ এখানে বয়স্কা মেয়েদের লেখাপড়া 
শিখাইবার একটা আন্দোলন স্ষ্টি করিয়াছিল। আন্দো- 
লনটির উদ্দেশ্য কতখানি রাজনৈতিক কতথাঁনি মাঁনবসেবা- 
মূলক-_-সে কথা বলা কঠিন। তবে ছুইই আছে ইহাতে 
সন্দেহ নাই। অরুণা এবং স্বর্ণ প্রকাশ্যে না হইলেও 
গোপনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের জীবনের 
কর্মে ভাবনায় রাজনৈতিক ভাববাদ--নদীর জলধারীয় নদী- 
গর্ভের মৃর্তিকার গুণাগুণের মত মিশিয়া অবিচ্ছেদ্য হইয়! 
গিয়াছে । রাজনৈতিক দলের গোপন আধিক সাহাব্যও 
তাহারা গ্রহণ করিয়াছে । এই আন্দৌলনের উপর পুলিশের 
নজরও পড়িয়াছিল। অন্তদিকে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র খরের 
মেয়েরা সাড়া দেয় নাই । বলিয়াছিল_-কি হবে? ওর 
চেয়ে যদি একটু আধটু নাচ গাঁন শেখাও মেয়েদের তবে 
বরং কাজে লাগে । আজকাল আবার নাচ-গান ন! 
জানলে বিয়ে হচ্ছে না। সেই কারণেই লেখাপড়ার দিকট! 
গৌণ করিয়া শেলাই কাটাইয়ের এবং বোনার কাজকে মুখ্য 
করিয়া আন্দোলনের চেহারাট! পাণ্টাইয়া দেয়। তাহাতে 
ফলও ফলিয়াছে। মেয়ের! অনেকে এ কাছে ঝুণকিয়াছে। 
ক্রমে শেলাই-কাটাই-বোনার কাজের সঙ্গে চামড়ার মনি- 
ব্যাগ-কৈয়ারীর কাজও প্রবস্তিত করিয়াছে । ক্রধে এই সব 
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হাতের কাজ বিক্রী লইয়া একটা! সমন্া প্রাড়াইলে-_হাটে 
একটা দোকান খুলিবার কল্পনা হয়। কিন্তু তাগাতেও 
সমস্তা ধ্রাড়ায় হাটে বপিয়া বিভ্রী করিবে কে? ছাই 
ফেলিতে ভাঙা কুলার মত স্বর্ণের তাই গৌর আছে কিন্তু সে 
ছাপমারা কংগ্রেসী, শুধু তাই নয়__এ ক্েলার ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত 
আসামী । তাহার সঙ্গে প্রকা্ঠ সংশ্রব রাখা চলিবে না। 
দেবু সমস্যাটার সমাধান করিয়াঁছিল__-মাঁটার পুতুলের 
কারিগর নলিন ওরফে নেলোকে দিয়া। নেলো পুতুল 
গড়িয়া শিবকালীপুরেই বিক্রী করিত, মহা গ্রামের হাটে 
যাইত। কিন্ত কোন মতেই জংসনে আমিত না। দেবু 
নেলোকে অনেক বুঝাইয়া__রাঁজী করিয়াছিল। নেলোর 
পুভুল এবং এখানকার মঞ্চিলা সংঘের হাতের কাঁজ লইয়া 
দোকান থোলার ব্যবস্থা হইল। মধ্যে মধ্যে অরুণ! দ্বর্ণও 
গিয়া গাড়াইত। দোকানটা জমিয়াও উঠিতেছিল। মনি- 
ব্যাগ, ছেলেদের জাম! এবং নেলোর পুতুলের চীঠিদাই বেণী । 
নেলো-উৎসাছিত হইয়া নৃতন নৃতন পুতুল তৈয়ারী করিতে- 
ছিল। হঠাৎ নেলোর পুতুল লইয়া গোল বাঁধিল। সে দিন 
নেলো৷ একটা “ঘাড়-দোলানো-বুড়াঃ পুতুল তৈয়ারী করিয়া 
আনিয়াছিল। তেমুণ্ডে বুড়া উপুড় হইয়া বসিযা হাতে হুকা 
ধরিয়া আছে, তুলার চুল-দাড়ী-গৌঁফ সমেত মাথাটা ঘাড় 
হইতে ছুলিতেছে--+যেন তামাক টানিয়া খন খক্‌ করিয়া 
কাশিতেছে। পুতুলটাঁকে সামনে বসাইয়! দিয়া মাথাট। 
একটু নাড়িয়৷ দিতেই দৌকাঁনের সামনে ভিড় জমিয়া গেল। 
হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়] জমিদীরের সরকার পাইক একটি ছোট 
ছেলের হাত ধরিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটি কক্কণার 
বাবুদের বাড়ীর ছেলে। দুর হইতে পুভুলটি দেখিয়া ওটির 
জন্ত ঝেণিক ধরিয়াছে। সরকার আসিয়াই পুতুলটি তুলিয়া 
লইয়! বলিল--কত দ্বাম রে? 

পুতুলটি বেশ বড়। নেলো! দাম স্থির করিয়া রাখিয়া- 
ছিল-চার আনা। কিন্তু পুতুলটির প্রতি অত লোকের 
লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া এবং ওই দামী পৌষাক-পরা বাবুদের 
ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া! বলিয়া বসিল--আ'ট আনা। 

সরকার ভ্র কুঁচকাইয়। বলিল--আট আনা? সোনার 
না-মাটীর? 

নেলো লজ্জিত হইয়া বলিল-_মাঁটিরই বটে--তবে 
খাটুনী বুঝুন দশায়! তা ছাতা__। 


আান্পক্ন্ঞধ 


[৭শ বর্ধ। ২য় খণ্ড, হষ্ঠ সংখ্যা 


তাছাড়া? ্ট 

_বাঁবুরা যদ্দি দাঁন না দেবে তে! কে দেবে বলুন ? 

_হ। এ কার ছেলে জানিস? ছোটবাবুর ? 
ব্যারিষ্টারবাবুর-_বলিয়া একটা ছুআনি ফেলিয়া দিয়া 
পুডুলটিকে উঠাইয়! লইতে গেল। 

দোকানের পিছন হইতে হঠাৎ একটা আধুলি আসিয়া 
পড়িল--এবং নারী কণ্ঠে কে বলিল--এই নাও আট আনা। 
আঁমি শিলাম ওট]। 

কাঁগুটা করিল অরুণা। মুহূর্তে সরকারের প্রসারিত 
হাতখাঁনা গুটাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার 
হাঁতখান! প্রসারিত হইল, সরকার এবার পুতুলটাঁকে তুলিয়া 
লইয়া বলিল-_এট1 জমিদারের তোল! চিসেবে নিলাম। 
এবার বা হাতথানা বাড়াইয়! ছু'ডিয়া! দেওয়া ছুআনিটা! তুলিয়া 
লইয়! পকেটে পুরিল। 

নেলোর মনে ভাবের ছন্দ চলিতেছিল। কক্কণার 
বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারবাবুর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতেই 
তাহার মনে দীমের প্রশ্নটা ছোট হইয়া গয়াছিল ? ব্যারিষ্টার- 
বাবুর ছেলে কলিকাতায় থাকে--কত বিচিত্র পুতুল সে 
দেখিয়াছে-কিনিয়াছে_ভাঙিয়াছে; সে তাহার পুতুল 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে__ইহা অপেক্ষা তাহার গৌরব আর কি 
হইতে পারে । সে ভাবিতেছিল-_পুতৃলটাঁকে খোকাবাবুর 
হাঁতে দিয় /বলে-_ এটা আপনি নিয়ে যান খোকাবাবু ! 
দাম চাঁই না আমার ! ঠিক এই মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটিয়া 
গেল। সে বুঝিতে পারিল না কি বলিবে। 

তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, বলিল অরুণ । অরুণ 
বলিল--তোলা হিসেবে নেবেন? 

ষ্্যা। বেগুনের দোকানে বেগুন_মুলোর দোকানে 
মূলো--তোলা! নেওয়া হয়স্-পুতুলের দোকানে-_ 

কথা শেষ করিবার পূর্বেই অরুণা পাশের কাপড়ের 
দোকান হইতে একখানা দামী তাতের কাপড় ভুলিয়া 
বলিল--এর দৌকানের তোলাটা তা” হলে ধরুন। নিন। 

কথায় তর্ক তুলিয়া! ব্যাপারটা! এত শীগ্র অমন জমাইয়! 
তোলা যাইত না। কাপড়ের দোকানী হাহা করিয়া! , 
উঠিল। শুধু কাপড়ের দোকানীই নয়-আরও দোকান- 
দারের! মুহূর্তে দল বাধিয়া গেল। কে একজন বলিল-- 
চালাকী নাকি? 


জ্যৈষ্*--১৩৫৭ ] 


সঙ্গে সঙ্গে সবাইপ্প্রীয় বলিয়৷ উঠিল-_ও সব চলবে না! 

সরকার ধাঁরে ধীরে পুতুলটি নাঁমাইয়া দিয়া চলিয়া 
গেল। ছেলেটিও হৃততন্ত হইয়া গিয়াছিল। কান্নাকাটি 
দুরে থাক একটা কথাও বেচারা বলিতে পারিল না। শুধু 
বিচিত্র দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিয়! 
চলিয়া গেল। 

ঠিক পনের মিনিট পরে হাটের মধ্যে একটা টের! 
বাঁজিয়াঁ উঠিল।-_মাগামী হাট থেকে নতুন ক/রে খাজনা 
ধাধ্য হবে। সেই হাঁরে খাঁজনা না দিলে হাঁটে কাউকে 
বসতে দেওয়া হবে না। 

ঘোষণা হইয়া গেল। 

ক ০ ০ 

স্থধোগটা সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ হইতে দেবু 
গ্রহণ করিল। কিছুদিন হইতে জীবনটা যেন স্তিমিত 
হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও কোন উত্তেজনা! নাই, 
জীবনে কোথাও সংঘর্ষ নাই, শীতের ষযূরাক্মীর শীর্ণ জোতের 
মত জীব্ন চলিয়াছিল। সে দিক দিয়াও দেবুদের দল 
সম্রীবিত হইয়া উঠিল। সামনে ডিখ্রিক্ট বোর্ড ইলেকসন 
আদিতেছে--জেল! কংগ্রেস ইলেকসনে প্রতিযোগিতা 
করিবে, অথচ কোন দিক দিয়া সাধারণ মাহুষকে উত্তেজনার 
প্রভাবে প্রভাবিত করিবার পথ নাই দেখিয়! চিস্তিতও হইয়! 
উঠিয়াছিল। হঠাৎ স্থযৌগ আসিয়া গেল। 

দেবু হাটের ব্যাপারীদের লইয়া মিটিং করিয়া ফেলিল। 
সেই স্থযোগে আরও একটি ঘন্বের ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া 
লইল। এখানে ধাঁন-কলের মালিকেরা, ধান চালের 
ব্যবসায়ীরা ধান কিনিবাঁর সময় “ঢল্তা” বলিয়া মণকর! 
এক সের হইতে আড়াই সের পধ্যস্ত একট! বাড়তি অঙ্কে 
ধান লইয়া থাকে এবং দাম দিবার সময় 'ঈশ্বরবৃত্তি' বলিয়া 
টাকায় ছুই পয়সা হিসাবে কাটিয়া লয়। দেবু হাটের 
ব্যাপার লইয়া বক্তৃতা দিতে দিতে ওই কথাটাঁও পাঁড়িয়া 
বদিল। ফলও হইল। একটা মিটিংয়েই হাটের ব্যাপারী 
এবং গ্রাম্য চাষীদের দুইটি দল বেশ দানা বীধিয়! উঠিল। 

ছুইটা ব্যাপার লইয়াই বেশ থানিকট৷ উত্তেজনার কৃষ্টি 
ইইতেছিল। দেবু প্রভৃতির উৎসাহের সীমা ছিল না। 
ংসনে হাটের ব্যাপার এবং গ্রামে গ্রামে চাষীদের লইয়! 
ঢলতা৷ এবং ঈশ্বরবৃত্তির ব্যাপার লইয়া মিটিংয়ের পর মিটিং 


চাক গডকশ 


৪৯৭ 
করিয়া চলিয়াছিল। ইন্ারই মধ্যে হঠাঁৎ আসিয়া পড়িল-- 
জয়তারা আশ্রম ও মখদমশাহের দরগা লইয়া! হিন্দু 
মুসলমানের বিরোধ | সঙ্গে সঙ্গে সব চাঁপা পড়িয়। গেল। 
একটা পাহাড়ী বন্যা আসিয়! যেন স্থানীয় বর্ষণ হেতু নদীর 
স্বল্প স্ব্ীত অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া ভাসাইয়৷ দিয়া গেল। 
নদীর হ্থল্প স্বীত অবস্থায় তাহার জলকে বাঁধ দিয়া ইচ্ছামত 
খাতে পরিচালিত করিয়া কার্য্োন্ধার কর] যায়, কিন্ত 
পাাড়ীয়া বস্তা যখন আসে তখন সে বীধ ভাঁডিয়া আপন 
পথে চলিয়া যাঁয়। 

যাই হৌক-_সে বস্তা চলিয় গিয়াছে, দেবু আবান্র 
উঠিয়। পড়িয়া লাগিয়াছে_ব্যাপারটাকে আবার জাগাইয়! 
তুলিতে হইবে । এখাঁনে হাটের ব্যাপারী সমিতি নাম দিয়া 
একট! সমিতি গঠন কর! হইয়াছিল তাঁহার সম্পাদক গিরীশ 
স্থত্রধর, সেই কারণেই দেবু গিরীশের কাছে আসিয়াছে। 
গিরীশ অরুণাঁর কথা ভুলিল! অরুণাই এ দ্বন্দের শৃত্রপাত 
করিষীছিল এবং মহিল! সমিতির ষ্টলের কর্রী। হিসাবে সেই 
হইযাছিল-_ব্যাঁপারী সমিতির সভানেত্রী। 

দেবু বলিল_তিনি তে এখানকার চাঁকরী ছেড়ে 
দিয়েছেন। সুতরাং তার কথা বাদ দিতে হবে। তা! 
ছাড়া-_&ল তো তাঁর নিজের নয়। মহিলা সমিতির ্টল, 
মহিলা সমিতি-_-তার জায়গায় অন্ত কাঁউকে বসাবে। 
তোমরাও তার জায়গায় অন্ত কাউকে সভাপতি কর। 
তোমরা! যদি রাঁজী থাক--তবে আমি ফলওয়া'লা আদান খা 
পেশোয়ারীকে বলতে পারি। আসান থা! কাজের লোক 
শক্ত লোক । 

ইতিমধ্যে কয়েকজনই জুটিয়া গিয়াছিল। তাহার! 
সকলেই পরম্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল-_ 
আসান খা! 

_স্থ্যা। আসান খা। দোষ কি হল তাতে? 

_ দৌব কিছু নাই মাষ্টার--তবে-। 

_ফি তবে? 

-তবে আসান খাই হয় তো রাজী হবে না। রাজী 
হলে আর এক ফ্যাসাদে পড়তে হবে। 

--আবার কি ফ্যাসাদ? 

-__মুসলমান ব্যাঁপারীরা ধুয়ে! তুলেছে জয়তারার নাঁমে 
ধে ন্োলা ওঠে--সে তোল! তারা দেবে না। দিতে হলে 
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ওই তোলাকে ছ ভাগ করতে হবে। একভাগ যাবে 
ব্সয়তারার স্থানে, একভাগ দিতে হবে পীর সাহেবের 
দরগায়। তার চেয়ে আমাদের ওসব হাঙ্গীমা না করাই 
ভাল। বুঝেচ না! জমিদার বেশী খাজনা দাবী করছে-- 
কিছু দিয়ে মিটমাট করে নৌন। তবে ভাই-_। 

কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া! গেল গিরীশ, বলিল--রাঁগ 
করবে না তো? 

দেবু গিরীশের মুখের দিকে চাহিল। কি বলিবে 
গিরীশ না জীনিলেও সে যে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে ভা 
সে বুঝিয়াছে। মুহূর্তের জন্য ত্র কুষ্চিত হইয়া উঠিপ তাহারঃ 
পর মুহূর্তেই সে কুঞ্চন মিলাইর! গেল, প্রসন্ন মণে হাসিয়া 
বলিল-_না_ন'শ-রাঁগ করব কেন? বল? কি বলছ? 

-_কাঁজটি ভাই উচিত হয় নি। 

-কোন কাঁজ, বল? 

--ছেলের হাত থেকে পুতুলটি কেড়ে নেওয়া । 

--ছেলের হাত থেকে তো পুতুল কেড়ে নেয় নি কেউ? 

-ঠিক হাত থেকে নাঁ-নিলেও ছেলের দৃষ্টি যে 
পুতুলের উপর পড়েছে-_সে পুতুলটাকে মাঁয়ের জাত হয়ে 
এমন ক'রে ছো মেরে তুলে নিয়ে--কাঁজটা তিনি ভাল 
করেন নি। বুঝেচে না! ছেলে-পুলে হয় নি--তাঁই 
পেরেছিল তোমাদের মাগ্টীরণী--মা হলে পারত? না! 

দেবু একটু বাকা হাসি হাসিয়া বলিল-_ ছেলেটি যদি 
গরীবের হত” গিরীশ, তবে আমি তোমার কথাটা মানতাম। 
ও ছেলেটি বড়লোকের ছেলে, বাঁপ জমিদার-_ব্যারিষ্টার, 
মামারাঁও বড়লোক ব্যবসাদার। ও ছেলে দিন বোধ হয় 
পাঁচটা টাকার খেলনা! হাতে পায়, তাঁর 'মদ্ধেক ভাঙে, 
কিছু হারায়, কিছু ঝ| ফেলে দেয়। তুমি বোধ হয় জান না, 
ঘটনার দিন এখান থেকে আট আনা বেশী দাঁম বলে-_ 
পুতুলটাকে ফেলে দিয়ে গিয়ে হাঁজী সাচেবের মনিহারীর 
দৌকাঁনে নগদ দশ টাকার খেলনা কিনে নিষে গিযেছে 
ওই বাচ্চা! 

গিরীশ ঘাড় নাঁড়িল। বলিল--.স ভুমি যাই বল ভাই। 
বুঝেচ না মাষ্টার। ও মানতে পারলাম না। ছেলে সে 
ছেলেই। বড় লোকই হোক, আর গরীব লোকই হোক। 
শিশুর জাত নাই। 

দেবু হাসিল বলিল--একটি মুসলমানের শিশুকে বদি 


আন্ত 


স্ব” বি” -্ " -স্চা্্” স্ব তপ স্চা্গ চান স্পা স্পা স্পা _স্া্্প ব্্া্যাগা” স্ব 
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সু 





পড়ে থাঁকতে দেখ ভাই, তূমি তাঁকে তুললে নিতে পার? 
মান্য করতে পার? 

গিরীশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল__ পাবা 
উচিত মাগ্টীর। পারি, না পারি সে কথা আলাদ!। 
না পারলে তোমার সঙ্গে একরকম এক হ/য়ে গেলাম আর 
কি! তুমি বড় লোকের ছেলেকে আলাদা জাত করছ, 
আমি মুসলণানের ছেলেকে 'মাঁলাদা জাত করছি। 

দেবু একথার উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর তাহার 
আছে। কিন্ক মে থাক। ইগদের মে কথা মাথায় ঢুকিবে 
না। অতীত কালের বিশ্বাসকে হদয়াবেগের শক্তি দিয়া 
বাঁহারা আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে--তাহারা এমনি ভাবেই 
ইতিহসের পাপচক্রে ঘুরিয়া মরে ; মুক্তি তাঁদের হয় না। 

এই ব্যাপার লইয়া অরুণাঁকে এখাঁনে অনেক কথা সন্থ 
করিতে হইয়াছিল। কয়েকজন ভদ্রমহিল1 ইন্কুলে আসিয়া 
অকুণাকে গালাগাল করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন_- 
আপনাকে দেখতে এসেছি । বলি, দেখে আসি আপনি 
কিসে গড়া ! 

-মানে? 

-পাথর-না-লোহা-না আর কিছু? 

-_তুমি ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিয়েছ? 

অরুণ বলিয়াছিল--নিয়েছি। আপনার বাড়ীতে কোন 
ছেলে ঢুকে যদিগ্দামী খেলনা নিয়ে বুকে চেপে ধরে--তবে 
আপনি তাকে খেলনাটা দেন, না কেড়ে নেন? 

-বলতে পারি না। তবে নিই যদি, তবু কি সে এ 
নেওয়ার সমান? 

-কেন নয় বলুন তো? 

-সেতুমি বুঝতে পারবে না। 
কখনও ফলে নাই। 

একজন বলিয়াছিল--সাঁত জম্ম তৌমাঁর ছেলে হবে না। 

বেনামী চিঠির তো সংখ্যা ছিল না। শেন পর্যাস্ত অরুণ 
অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্ণকে 7লিনা'ছল-_শ্বর্ণ সত্যিই 
কি আমি মা নই বলে-বুঝতে পারছি না! সে 
কাদিয়াছিল। হ্র্ণ বলে--এই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত 
হইয়া সে একদিন মৃত বিশ্বনীথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল 
এ কি অবস্থায় তুমি আমাকে ফেলে গেলে? আমি 
বাঁচব কি নিয়ে? 


তোমার যে ঝৌঁক 
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অন্বিভত্ত লীহলান্স সুলসল্মান্ন আধ্বিক্ষেন্র কাল 


৯৪ 


০ পিস সত সি িশি পিপি স্পিসপি স্পি্প স্পা ্পিত্প কাতলা স্পিস্পা ্পন্প িব্পা স্পি পিস শি 


স্ঠায়রত্ব যেদিন শন গর্াটফর্নে নামিলেন- সেদিন 
অরুণা এই কথাটা! বলিয়াই তীহাঁর পায়ে উপুড় হইয়া! 
পড়িয়াছিল, বলিয়াছিল-_বলুন, আমি বাঁচব কি নিয়ে? 


দেধু অনেক্ণ নীগব থাকিয়া বলিশ-তা হলে আমি 
চলি ভাই শিরীশ। আমি তা হলে দোধে খালাঁস। 
এর পর আমাকে দোষ দিছো না। 

দেখু চলিম্না আদিল। বাড়ী ঢুকিঝা ডাকিল স্বর্ণ! 

নানের জায়গা হইতে শ্বর্ণ উত্তর দিল--চা ইনোনের 
পাশে রয়েছে প্যানের মধ্যে । ঢেলে নাও। আদছি আমি। 

দেবু চা ঢালিরা লইয়া চুমু দিতে দিতে ভাবিতেছিল-_ 


এই সব নাঙগষের কথা । যেক্দগুচীন হিনবাভল প্রাণহীন 


অবিভ 


সব। দূর স্বদুর অতীতকাঁলের আবহাওয়! ফিরাইয়া 
আন-__-ইহারা জাগিয়া উঁঠিবে, বাচিষ্কা দীড়াইবে। হিন্দু 
মুলমানে দাঙ্গা বাধাও-_ইহাঁরা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। 
ইতিহাসের পাপচক্রের চড়কে পিঠে বাঁন বিধিয়া ঘুরপাক 
খাইডেছে! 

ইগাদের বল-_জাগিয়। উঠ, চল আজ সব ভাঁতিত্বা 
রিয়া বিপ্লব বাঁধাইয়া ইংরাজকে তাড়ইয়া গড়িয়া তুলি 
নৃতন সম|জ, নৃতন জীবন,-- ইহারা নড়িবে শা ইহারা সাড়া 
দিবে না। ইঠাঁরা মৃত, ইঠাঁরা একটা বরফ গ্লাবনের 
তলদেশে চাঁপা-পড়া শব শ্রেণী ! 

চোথ তাহার জলিয়া উঠিণ! 

(ক্রগশঃ) 


ক্ত বাংলার মুদলমান আধিক্যের কারণ 


ভ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


বাঙ্গানার জীবন আজ অভিশাপে পরিপূর্ণ। অনন্ত হুধমায় 
ভর| জনভূমি তাহাএ ভ্রিথণ্ডে বিভক্ত । অধিবাপীর মন ধসের বিষের 
ধোয়ায় আচ্ছন্ন, পানপাত্র কানায় কানায় গরলে ভরা, হিংসা, দ্বেষ, 
মারামারি, গৃহধাহ, নারীর অগমান, নানী হরণ, বীভত্দ অত্যাচার ও 
ভ্রাতু হত্যায় হণ্ত কপস্কিত। ভগিনী আন্জ ভ্রাতার নিকটে সক্ধুচিত, ক 
দিশাহারা ত্রস্ত । জননী স্নানমুখী অপমানে সুধা, ঈশানের বিবাপ বাণিয়া 
চলিয়াছে দিগপ্ডে, ভমরুর তাঁখৈ নৃত্যও অট্টহাসি | ভয়চ্কিত নরনাগী প্রলয় 
নাচনে বিশবস্ত। পিত্ৃপুক্লধের শতম্মৃতিবিঞড়িত হাসিকানায় ভরা 
ভদ্রাসন, প্রতিবানীর ঈর্ধা, অনুকম্পা, স্নেহপ্্ী্ত সকল কিছু জলাঞ্লে 
দিয়! কুলায় ত্রষ্ট আর্ত পঙ্গীশাবক্ষ এর গায় পলায়নপর ৷ অপমানে, অঙ্গা- 
ভাবে, অথান্য খুঁখাদ্ ভক্গণে সৃত্যুপ্থ যাত্রীর ক্রন্দনে আকাশ বাঠান 
বিদীর্ঘ। 

বখন “দাতের. 1৩” দাতের বদলে দাত, *চগ্গুর বদলে চক্ষু" নীতি 
হইয়! দাড়ায়, তখন প্রেমও প্রীতির আবহান, মনুন্তন্ের দাবা বেহ্‌রা 
বোধ হওয়। স্বাভাবিক, কিন্ত শ্বশানেই শব সাধন। সমীচীন । প্রাধুটের 
অন্ধকারে দিগস্ত যখন আচ্ছন্ন, আলোকের প্রয়োজনীয়তা তখনই খুব 
হ্বাভাবিক। কড্রের রূঢ় প্রকাশ বণন চতুর্দিকে পরিব্য।প্ত, ভয়ার্ত অশ্যরে 
নঙ্গলময়ের প্রসরবদৃষ্টির এফণায় সন তখনই খ্যাকুল হইবার কখ|। 

গর দানে মনে নুমলমান রাজশক্ষির এতদপে। কেন্দ্রের এষ পশ্চাছে 
ঢেউএর প্রচণ্ঠা বেশী হইল কেপ? ক শত হুক? মোখল ও 
পাঠান বাংলার মতন এই প্রত্যন্ত দেশে আনিরাছিদ ? ইত্তিহাদের এই 


বাংলা ও 


উত্তর নেতিবাচক হুইগে বাংলায় এমন কেন হইল 1 বাংলায় মুসলদান 
শাধিক্য ঘটিণ কেনে? 

এক শেণীর পণ্ডিত বলেন, বাংলার বৌদ্ধ সমাজ ব্রান্মণ্য ধর্মকে আঘ1৩ 
করিবার জন্ভ ইসলাম শক্তিকে এই দেশে আহ্বান করিয়াছিল । এই 
৩ধ্য মিথা। নাও হইতে পারে। তরাইনের ধণঙ্গেত্রে পৃথ্ীরাজ চৌহানের 
পরায় বীরত্বের অভাবের জন্য নহে। বরং শোধ, বীর্ধ্য ঠাহার-&প্রচুরই 
ছিল, অভাব ছিল রাজনৈঠিক দুরদশিতা, হিন্দুর সামগ্রিক একত্ববোধ 
এবং রাষ্ট্রচেচন্থ । জাতির আপামর দরদের অভাবে কুতুবুদ্দিন 
আইবকের খালজী দেনাপতির হাতে পপ পর উত্তর প্রদেশ, বিহার 
এবং নদীর সবার্থীনতা হৃত হয়। পারস্পরিক ঈধাও সমাজ হিতৈধণার 
অভাবে উত্তন্ন পূব ভারতের ব্রানগ্যবৃন্দ এক সঙ্গে শত্রর বিরুদ্ধে দাড়াইতে 
পারেন নাই। ইসমাইলী শক্তি পঞ্চম বাহিনীর নীতিতে বিশ্বাধী' পীর 
ফকির, দরবেশ কিন্বা বণিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর সর্বত্রই পরিভ্রমণ 
করিত। বিভীষণ ও এদেশে অমর । কাজেই স্থানীয় পঞ্চম বাহিলী 
স্থটি হইয়।ছিল এবং আক্রমণের পূর্বে ভাহারাই ক্ষেত্র প্রপ্তত করিয়া 
রাখিয়াছিল। ইহাও অসন্ভব না হইতে পারে-_ বৌদ্ধ ঝাজতের পুনর্গঠনের 
আর আশ! নাই দেখিয়। বাংলার বৌদ্ধ সমাল্সের একাংশ হয়তে। “ইললাম' 
কধুল করিয়। ঘাজ!র জাতি হইবার সুযোগ গ্রহণ করিছে চাহিয়াছিল। 
এই উদ্দোশ্তে ইনাম ধর্ম হে ভুই ফোড় নহে, আল ও তাহার প্রেকিত 
জনুচয় মহল্মপ যে দেটীর় দেন দেবীর অবতার, এইরূপ প্রচার তাহাদে 
পক্ষে হওয়! খুবই সন্তব। 


৫৩১০ 


চাপিয়। উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে তয় 
খোদায় বলিয়। একনান ॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেম্ত অবতার 
মুখেত বলেত দন্বদার 
যতেক দেবতাগণ মভে হৈয়্যা একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার 
ব্রা! হইল মহম্মদ বিষু হৈল! পেকম্বর 
আদস্ত হইল স্লপানি 
গণেষ হইলা গাঁজী কার্তিক হৈলা কাঙী 
ফকির হইল্য। জ ঠমুনি ॥ 
স্‌ র্ ক স 
বেক দেবত।গণ হয়্য। সভে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুরে ॥ 
রমাই পণ্ডিতের শুন্ত পুরাণ হইতে ঝাড়খণ্ডের পথে ইসমাইলী চমুর 
বাংলায় অনুপ্রবেশের বর্ণন| উল্লিখি৩ হইল । গড়ের পথে না গিয়া 
অতপ্িতে ইব্গ্রদ গতিতে নবস্বীপে হানা দেওয়ার ভম্ক এই বর্ণনার 
ধ্রতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ইহাঁও শ্বীকাধ্য যে, বৌদ্ধ জনসাধারণের 
একাংশ মেন রাজত্বে ত্রাঙ্গণ্য ধসের নবনংগঠনের তীব্রতার় ভীত হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং ইসলাম অনুগ্রবেশকে তাহার| বিধাত।র আশীর্বাদ হিলাবে 
গ্রহণ করিয়াছিল। 


বেদ করে উচ্চারণ বের্যাঅ অগ্রি ঘন ঘন 
দেখিয়া সবাই কম্পমান। 
মনেতে পাইয়া মগ্ন সডে বলে রাখ ধর্ম 


তোম! বিনা কে করে পরিতান ॥ 
এইরূপে দিজগণ করে স্টি সংহারণ 
ই বড় হইল অবিচার । 
কিন্তু গোটা! জাতি তাহা চাহে নাই, থাহার! প্রথমে ইসলামকে 
পরিত্রাণের আহ্বান বলিয়! বুঝিয়াছিল তাহারাও শীপ্তই নির্ধিচারে 
ণ্মশির দেহর1” ভাঙ্গার এবং ইসলামীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ সমাজ বাংলার একাংশে শুধু বাচিযনাছিল না, 
মুনলমান প্রবেশের সাড়ে তিন শত বৎসর পরে ও গ্রীচৈতন্যের সময়ও 
বৌদ্ধ সঙ্বের অস্তিত্ব ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ বাংলার স্কায় বিহারের জনদাধারণও্ বৌদ্ধ ছিল, বরং 
. তূর্কর! বিহারের রাজ.গী বৌদ্ধ পালরাজবংশীয়ের হাত হইতে ছিনাইয়া 
লইয়াছিল। বিহার বিজয়ের ছুই বৎসর পরে নদীয়! বিজিত হয়। সেন 
রাজলল্্ী নদীয়া হইতে লক্্রণাবত্তী অবশেষে বিক্রমপুর স্বন্জাবারে কিছু- 
কাল আত্বরক্গ। করে। মন্তবতঃ জয়োদশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে সমগ্র 
বঙ্গদেশ বিজিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র গ্রীহটু বিজিত 
হয়, বছ জয়পরাজয়ের পরে ষোড়শ শতাব্বীর মধ্যভাগে বাংলার করনানী 
সথলগান উড়িস্কায় আপনাদিগের অধিকার বিশৃত করেন। ইহার বছ- 
দিন পরে মীরঘুমলার অভিযানে কামরূপ অঞ্চল বিধ্বস্ত হইলেও সমগ্র 


আ্াল্পভশ্রম্ব 


.আচরণ অনুসরণ আরন্ত করে। 


[ ৩৭শ বধ, হয় খণ্ড, যষ্ঠ সংখ্যা 


আসামের স্বাধীনত| ইংরেন্ধ আগমনের পূর্বে অন্দুপ্ধ ছিল। ব্বাজনৈতিক 
বিজয়ের ইতিহাস হইতে উড়িস্ত। ও আনামের মুললমান সংখ্যাল্পতার 
ংশিক কারণ পাওয়া! সম্ভব হইলেও বিহারও বাংলার পার্থক্যের কারণ 

অনুসন্ধানযোগ্য মনে হয়। এই দুই অঞ্চল প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এক রাঙ্জাতুক্ত ছিল। দেশের আত্যন্তরীণ 
ক্ষমত ছুই অঞ্চলেই প্রকৃতপক্ষে প্রবল প্রতাপান্থিত হিন্দু ভূত্বানীগণের 
করায়ত্ত ছিল। বরং বাংল! দেশের রাঁজশক্তি ছুই একবার হিন্দুর করায় 
হইয়াছিল, বিহারের ইতিহাচস অনুরূপ ঘটনা খটে নাই । বলা হয় রাজা 
গণেশের পু ছু জয়মল্ ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে জোর পূর্বক হিন্দু 
বৌদ্ধ গ্রজাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাও 
স্বাভাবিক । নব ধর্শাস্তরিত লোকের উত্কট আক্রমণস্থলত গোড়ামী 
সর্দযুগেই ছিল এখনও আছে। 

এই সম্পর্কে মুপিদকুলী খা কিম্বা পীরআপি নামক ভাইদের কথা 
শরায়শঃ উল্লেখ করা হয়। শরীয়তী শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ভূম্যধি- 
কারী, করদানে অসমর্থ ভূুইএগ, চৌধ্যাপরাধে ধৃত নাগরিক অথবা নারী- 
হরণকারী কামাতুরের ছিল প্রাণদণ্ড। কিন্তু ইসলাম কবুল করিলে ক্ষমা 
হইত, কান্জেই মু্রিদকুলী, গীর আলি কিন্বা। কারধম(র এর উদাহরণে ত্রস্ত 
হইবার কারণ নাই। বিহীরের উতিহাসেও এইরাপ প্রচুর নজীর উল্লেখ 
করা যায়। 

ইসলামীয় দীক্ষার ব্যবস্থা! এমন ছিল দে একবার দীক্ষিত হইলে ম্বধনে 
ফিরিয়! যাওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ হিন্দুসনাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিত, দ্বিতীয়তঃ সমাজে প্রশ্যাগত একজন হিন্দুর পরিবর্তে রাজশক্তি 
পাইকারীভাবে গ্রানকে গ্রা ধর্মান্তরিত করিত । প্রবাদ আছে, মুলমানের 
ঘরের চালে 'বদনা' টাঙ্গাইয়া রাখা হইত- নাহাতে দূর হইতে মৌলঙ্ঠী 
“বদ্না” দেখিয়া শ্বধ্মীর খোঁজ লইতে পারে। মৌলভী অনেককাঁল 
গোজ খবর লয় নাই দেখিয়া কোনও স্দীক্ষিত মুসলমান "বদন! 
সরাইয়। ফেলে এবং গ্রামের আল্মীয়ম্বজনদের অনুকম্পার হিন্দু 
নৌলভী সাহেব কাজীর নিকটে 
নালিশ করিলে প্রায়শ্চিতম্বরপ গ্রামের সকলকেই ইসলাম কবুল 
করিতে হয়। 

ইসলামী ইতিহানে শরীয়তী সাম্যবাদ বলিয়া একটা আওয়াজ 
প্রায়ই :শোনা বাইতেছে। আরব, মিশর, ইরাণ ও আফগানিস্থামের 
ইতিহাস পাঠ করিলে এইরাপ সাম্যবাদের নজীর প্রচুর পাওয়া যায়। 
সর্বত্র একই কাহিনী, অমুসলমাঁন ধ্বংসের উপর তাহাদের এই সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপেও এই সাম্যবাদ চালু হইত-যদি না 
্বীষ্টান শক্তি একযোগে ইউরোপ খণ্ড হইতে ইসলামকে বহিষ্কার করি] 
দিত। তারতে ও ইসলামের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ হত্যা, নারী- 
ধর্ষণ, নরহত্য!, গৃহদাহ, মন্দির অপবিত্র করণ এবং সংস্কৃতির কেন্দ্র 

ংদ আকন্মিক ঘটন! নহে । একই কারণে বিক্রমশীল! ওদস্তপুরী ও 

নালন্দার বিহার ধ্বংস কর! হইয়াছে। মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার 
৩**1৩৫* বৎসর পরে দেখি, 
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আর্জন্বতে নবন্থীপে হইল রাঁজভয় 
্রাহ্মণ ধরিয়! বাণ! জাতি প্রাণ লয় 
কপালে তিলক দেখে মস্ত সাধে 
ঘরদ্বার লোটে তাঁর লৌহপাঁশে ব্যধে 
আরও পরে কৃতিবাসী রামায়ণে 
“ত্রাঙ্মণে ঘবনে বাদ যুগে যুগে আছে ।” 
পূর্ববঙ্গের সাশ্রুতিক ঘটনাসমুহ কি ইতিহাসের পুনর1বৃি? ইস্লামীয় 
জিশ্মিতন্বের মধ্যে ইহার উত্তর পাওয়। সম্তব। ইসলামীয় রাষ্ট্রে অমুপলমান 
অধিবানীদিগকে বলা হইত জিন্মি। জিম্মির অর্থ আশ্রিত। আশ্রিত 
জনসাধ।রপের রাষ্ট্পরিচালনে কোনও অধিকার থাকিত না। 
নিরাপত্তার পরিবর্তে জিম্মিদগকে পৃথক কর দিতে হইত নাম 
জিজিয়!। প্রভেদ এই মে, ইসলামীয় চমূ পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া লাত করে 
নাই। ছুই দল আপৌবরগ্গার মধ্যে দেশটাকে রাজনৈতিক তাঁগ 
বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেগানে হিন্দুকে কগায় কথায় 
কেবল “আ্রিত' বল। হয়। তবে কি পুরাতন “জিম্মি তত্বই আসিয়া 
পড়িয়াছে। 'শরীয়তে' জিম্মিকে পবিত্র ইসলাম কবুল করাইতে 
পারিলে উভয়েরই বেহেন্ত বাস। পূর্ববঙ্গ কি সত্য সত্যই শরীয়তা 
যায় প্রতিটা হইয়াছে? 
কথায় বলে বস্তায় নদীর এককুণ ভাঙ্গে, প্রকৃতি সেই শ্বলিত মাটাতে 
অপর কুলে "চর জন্মা্ন। বাংল! বিহাগে সভ্যতার ক রুদ্ধ হইলে 
সংস্কৃতির দেই সকল ধারক গ্রাণাপেক্ষা প্রিল্ন সংস্কৃতির দীণশলাক। 
হাতে, রক্তে-লেখ। পথে, নেপাল, তিথ্বত, আসাম, ব্রঙ্গ ও 
স্তামের গহন অরণে) প্রবেশ করেন। পুরাতন ঝরাপাতা হইতে 
ছুর্দিনের সেই সাহসী সহীদদের অনির্বাণ প্রেম ও দৈত্রীর অফুরন্ত 
সংবাদ জানিতে পারি। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লাগে লাখে যে 
সকল নরনারী চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যেও মানব প্রেমের 
অফুরস্ত আগুন অনিরাণ আছে কি? 
কিন্ত ইহবাহা। উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত কিন্বা বিহারের জন 
সাধারণের অপেক্ষ বাংলায় মুনলিম বিস্তৃতির কারণ অন্যত্র খু'জিতে হইবে। 
চিকিৎসকের! বলিয়া! থাকেন সংক্রামক ব্যায়রাম দেপা দিলে 
প্রথম ধাক্কায় কিছু প্রাণহানী হয় বটে, তারপরে প্রক্কৃতিই সংগ্রাম 
করিবার মতন রোগীর দেহে বিপরীত ধমীয় জীবাণু সৃষ্টি করে। 
ঠিক এই একই কারণে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে হিন্দুর ক্ষরক্ষতি 
যথেষ্ট হইয়াছিল ইহা সন্দেহাতীত। কিন্ত আক্রদপমূলক শক্তিও যে 
জনিয়াছিল ইহাঁও ইতিহাদসন্্রত। দিল্লীর রাজধানীর অদুরেই গুরু 
গোবিন্দের প্রেরণার শিখজাতি, রাঁজপুতনাঁর জাট কৃষক, দাক্ষিণাত্যে 
মারাঠ, বাংলার বারভু ইএ উথান উল্মেপযোগ্য । মানুষের ভয়বাতার 
ইতিহাস এমনই অদ্ভুত, কখনও মন্থপ, কখনও পাস্কল। বাদশাহের 
অত্যাচার যতই তীত্র হইয়াছে মুঞ্তির ডাক ততই নিবীড় হইয়া! 
তাহাদের কানে পৌছাইয়াছে, তবুও প্রাণের শঙ্কা, চিত তাবনাহীন, 
হইয়াছে, অদুরাগত সমুদ্র কললোলের মতন উন্মন্ত শত কণ্ঠে 
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মহারব উঠে বন্ধন ছুটে 
করে ভয় ভগ্রন। 
শাঙ্গত প্রাণের কণ্ঠে বিগত দিনের সহীদদের যে আওয়াঙ উঠিয়াছিল 
তাহ! ফি কালারণ্যে লুপ্ত হইয়! গিয়াছে? 

আজ বাংলার অবগ্ত। কি? দেশবাঁলী ভয়ার্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, পীনতা 
ও আকুঠিতে চিত্ত মঘিত। দিকে দিকে ক্রন্মনের রোল। হালির 
ফোয়ারা দীন জাতির দীর্ককঠেে আগ প্তক। কে দিবে এই ঘুমন্ত 
জাতির মৃত সঞ্ভীবনী, আলোর রাজ্যের জীঙ্গনকাঠি? কে শুনাইবে 
আশার কথ? কোন ভগীরথ নবগঙ্গার জলশ্রোতে মৃত সগরপুঞ্রদের 
মৃত দেহে প্রাণ সার করিবে? কে ঢালিবে করুপাধার1!? গুনাইবে 
আমাদেরও প্রাণ আছে, উচ্ছাস আছে : 

আনর! যখন অচেতনে 
ঘুমাই এম্যাপরে, 
জগতে কেউ দেখতে না পায় 
পুকানে! তার বাতি 
চপ দিয়ে গাড়াল করে 
ভ্বাপান সারারাতি। 
জগজ্জননীপ দেই আড়ালকর। বাতি আলো কি আমগা দেখিতে 
পাইতেছি? নোয়াখালীর নারিকেল গুবাক কুলে মহাম্ব। গান্ধি 
অন্থরে সেই আলোর রশ্মি একবার লুকোচুরী েলিয়াছিল। ঠারপরে 
সবই নীরব নিথর, তুছিন-পীতল অন্ধকার । 

১৭৫৭ ত্রীষ্টাৰে গলাশীগ আস্বাগানে বাঙ্গালীর ভাগ্য নিগ্জারিত 
হয়। বিলামী নবাবের শিজ্কিয়তা, মুললমানের বিশ্বামঘাতকত্| এবং 
হিন্দুঞ্রধানদের স্বার্থপরতা এই শরয়ী সম্মেলনে বাংলার মসনদ হাত 
বদলায় । নবাব তাহার শ্বার্থকেই প্রধান করিতে গিয়। মুলমানের 
গোরস্থান রচনা করিল। কম্পানীর প্রতিনিধি দেখিল-ু পাতশাহীর 
স্বপ্ন চর্ণ করিতে হইলে হিন্দুশক্তি হাতে আন! দরকার। তাই হিন্দু 
প্রীতি বান ডাকিল, হিন্দু ও ধর দিল। পোষাক বদ্পাম বৈত নয় 
দীঘ শত শত বৎসর যাহারা হিপ্পুর সর্বনাশ করিয়! নবাবের ছুয়ারে 
পাত কুড়াইত এবান তাহার। 'ইজার' ফেলিয়। 'পাণ্টপুন' পরিয়্! নুতন 
মনিবের খেদমদ সুরু করিল, ইংরাজী শিখিল, গ্রাম ছাড়ি! সহরে 
আদিল। ধনী আনল, দরিদ্র আদিল, পণ্ডিত আসিল, মূর্খ ও সেই 
আসরে ভাঁড় জমাইল--উমেদারীর জাতিভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্ঘে তফাৎ 
নাই। শুড়ীও নাতালে পার্থক্য নাই। ক্রীতদানের হরিহর ছত্র। 
ফলং ছত্রভঙ্গ সমস্ত জাতির মানসিক ছত্রভঙ্গ অবস্থা উপস্থিত 
হইল। 

ইসলামীম গাজত্বে ইতগ ভঙ্রের মধ্যে যে গ্রামহাড়! সহগমুগো। ভাব 
দানা বাধিয়। আসিতিছিল এইবার তাহা যোলকলায় পূর্ণ হইল, 
ইংরাজের মেকী প্রেমে গদগদ হইল সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলিয়! গ্রাফ 
ছাড়ি! সরে ভীড় জমাইল। সহরে নুতন টাকা, বেনিযান গিরিতে 
গ্রচুর রোজগার, কোম্পানীর অফিলে ১২ টাক বেতন হইলে কি হয়; 
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"উপরি রোজগারে দোলছুর্গোত্মব বার মালে তের পর্ব, অঢেল অবস্থা । 
নবাবী আমলে তবু যবন সংশর্গ পরিহার করিবার (একট! রেওয়াজ 
ছিল, কিন্তু লালচামড়ার খেদমদে সে বানাই ছিল না । গ্রামে রহিল, 
জমিদারের গোমন্ত!, কুণীদজীবী মহাজন এবং পণ্ডিত দমাজপতি। 
আর রহিল ডাকসাইটে পরিবারের অকাল কুম্মাণ্ড সন্তান। এই 
চতুরক্স অত্যাচারের সহিত প্রন্কৃঙির সংঘোগ কম সক্রিয় ছিল না। 
১৭৭২ খ্রীষ্টান্দের পর জলপ্লীবন, নন্দীর গতি পরিবর্তন, সধুদ্রের 
জলোচ্ছাস কেহই বড় পেছপাও ছিল ল!। জিশ্বোতা ও শ্রন্ম পুত্রের গতি 
পরিবর্তিত হইয়। যমুনা নদী স্ষ্টি €হ। বশত জনপদ জলপ্লাৰনে 
শ্বপান হইয়। নার । মেদিনীপুর ও বঞ্গব অঞ্চল লবণ জলে বিধোতি 
হওয়ায় লক্ষলক্ষ প্রাণ নষ্ট হয়। গবাদি গুহপালিত গশুহানীর 
ইয়ত্ত। ছিল ন1। ভাগীরথা ও পঞ্ম।র গতিও পরিবর্তিত হয়। ক্রমেই 
জলগ্দী, মহ।নন্না, আত্রেয়ী * বড়ল নদ গ্রন্তির জলধারা! শু 
হইতে থাকে । আজও দেখা শাধ এই বল নর্দীতীরবপ্তী প্রাচান 
জনপদ শ্মশান ও পরিত্যক্ত হইয়। শিয়াছে। নদীর পাও পরিবর্তনের 
ফলে যেসকল নুন থাণ বিল ও চগের উৎপত্তি হইণ, এই সকল 
জমিতে নূতন ঘর বাধিতে আদিল, ম্যালেরিয়।, মহামারী, সাপ ও 
বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া বুদ্ধি পাইল তাহারা কে? বাদসাহী 
মমনদ পরিবর্তনে রাজনৈতিক ক্ষমতাশূহ্য হইয়! হঠাৎ যাহারা দরিস্র 
হইয়া পড়িগ- নুতন অমিদারের অত্যাচারে, কুঁখাদজীবী মহাজনের 
নিধ্যাতনে যাহারা খরছাড়া হইদ, "মাজপতির নিম শাসনযন্ত্ে 
আধমর। হইয়াও যাহার! বাচিয়। থাকিল ভাহারাই এই চরঅঞ্চলে 
আসিয়। ঘর ও সংসার বাধিল। প্রথমণ্ঃ ইহাদের মধ্যে না! ছিল 
আইন, না ছিল সামাঞ্জিক বন্ধন, সর্বগ্রাসী ইসলামের একচ্ছত্র তলে 
ঘন্পছাড়! পতিত, সমাজ শির্ধ)াতি৬, নর ও নারী নুতন করিয়। খর 
বাধিল। সকল নীতি ও বন্ধন যাহার! হারাইয়ছে, নুতন চরর পলি 
মাটিতে আশ্রয় গাইয়! শুধু প্রচুর শত্তই উৎপন্ন করিল না, জনসংখ্যাও 
বিপুল ভাবে বদ্ধিত হইল। বাংল! দেশের ভৌগলিক নক্কা। সামনে 
রাখিলে এই নঠ্যই আজ স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। শিক্ষ! দাক্ষায় 
বঞ্চিত ইহার। হয়তো সষোগ পাইলে আমাদেরই শক্তি পৃদ্ধি করিত! 
অন্ত যাহা সম্ভব হইয়াছে এগানে তাহা হইল না কেন-এহ কথাই 
ঝর! পাতার পৃষ্ঠা! থুলিলে চৌখে না পড়িয়। যায় না। 

উদারতা, প্রেম ও মৈত্রী। ভারতীয় সংস্কৃতির মগকখ|, শতাব্দীর গর 
শতাব্বী আধ পূর্ব, অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং 
আদর্শের মধ্যেই সমস্থিত ও সমীকৃত হইয়! আসিয়াছে, পৌরাণিক 
আখ্যারিকা হইতে উতিহাসিক যুগ সর্বজ্রই এহ মিলনও সমীকরণের 
কাছিনী। রাষায়ণের নায়ক রামচশ্রহ প্রথম গুহক টত্ালকে কোল দেন, 
বামররাজ সুখীব, নল, নীল ও বীর হনুমান হাহার হদ্দু সেবক, নহাঁ- 
ভারতের যুগে এই মিলন আরও প্রসার লা করে। ভারশ্ত হুদ্ধে দেখি 
আধও অনার্য সকলেই মিলিত, বৈধাহিক বন্বদ্ধও স্থাপিত হইরাছে। 
অনার্ধ দেবত! আর্ষের পুজ্য হইয়াছে, অনা্ধ রাজ জীকৃফণ বন্দনার ধিভোর । 


ভ্ডান্তভ্ষ্ঘ 


[৩৭৭ বধ, ২য় খণ্ড, বষ্ঠ সংখ্যা 


“আর্বাকরণ' দ্রুতগতি লাভ করে বরং সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী হইয়া পড়ে 
গৌতম বুদ্ধের প্রেম বিজয়ের পর হইতে । বেদ বেদান্তের কঠিন ও শু 
আলোচনার পরিবর্তে হবললিত সহজ প্রাকৃত ভাষায় বৌদ্ধ গাথ। ও জাতক 
প্রচারে, সমাজের নেতৃত্বে কোনও জাতির একচেটিয়। দাবী থাকিল না, 
শীল ও ভদ্র মাত্রেই ননাজের নেতৃত্ব পাইল, ক্ষত্রিয় কুমার আনন্দ, ত্রাক্ষণ- 
পুত্র মৌদগাল্যায়ন এবং ক্ষৌপকারনপ্দন উপালি সকলেই সমান। 
ত্রিণরণের রসায়নে, ত্যাগের তিতিক্ষায় নকলের মান অধিকার | নীরব 
শ্রমণের জীবন বেদ এই মৈত্রীর পতাকাকে ভাগতের প্রান্তর হইতে 
প্রান্তরে, ভারতের বাহিরে, সমুদ্রের অপর পারে, সরুনুনির বানুকণার 
হেগাস্তরে বিন বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিল। 

ভাসতে ধনরত্র চিরদিনই বাহিরেদ দহথ্যদিগকে প্রপুর্ধ করিয়াছে, 
এখনও করে। বিশ্ব ত্রিশরণের নিকটে গুধার্ড দহ্থযও মস্তক নত 
করিয়াছে এমনই ণ:৩৭র ছিল বুদ্ধের পতাকাধারী অখিংদক শ্রদণের 
ধদ্ধিও তৈরী । শকরাজ কনিফ আপিয়া-ছিলেন ভারত পুষ্ঠন করিতে 
কিন্তু বুদ্ধে জয়লাভ কক্িয়াও এই রাঙ্জন হন আর্ধ্যধসের 
অগ্ভতম শ্রেষ্ঠ বশ, বিশ্যাত ধর্ন ব্যাখাতা অ্থঘোষের প্রতিপালক, 
এইরাপ কঠ পাগদ, হন ও ববন একই দেহে লীন হইয়া গিয়াছে, 
ইঠিহাম তাহাদিগকে বিশ্বৃত হয় নাই। আরবের অদ্ধচন্দ্র লাঞ্ুনই 
কেবল ভারত দেহে আলাদা! রহিণ কেন? গ্রতিহা(সক মাত্রই তাহ 
জ্ঞাত আছেন, ভারতের অন্তর যে কারণে হিন্দু আত্মরক্ষা করিয়াছে 

ংলায় তাহ! সম্ভব হইল না কেন? বাঙ্গাপী হিপ কি মৃত্যু পথযাত্রী? 

পূর্বেহ বল হইয়াছে পাল রাজবংশের হাত হইতে বিহারের শ্থাধীনতা 
নষ্ট হয়। এই সময় ছিল সমগ্র দেশে পালরাজবংশের পতনের সময় ; 
বাংল! দেশে পাপ রাজবংশের স্কুলে দেন রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে। 
হরিকেলে পূর্ববাংলায় চন্ত্রবংশের স্থলে বদন বংশ রাজত্ব করিতেছে। 
পাল ও চস্ত্রবংশ ছিল বাঙ্গালী। সেনবংশ প্রন্ধক্ষত্রিয় এবং শ্রাহ্মণ্য ধর্মীয় 
এবং বন বংশ শৈব, প্রবাদ উভয়েই ভিন্‌ প্রদেশী। 

রাজা শশাস্কের সময় হইতেই বাংলাদেশে বৈদিক ধর্মের জাগরণ 
ইহতেছিল। বৌদ্ধপ্ীবনে ছিন্ন বিছিন্ন জাতিগুলি উদারতার সহিত 
সাধারণ ভাবে বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে ভিড়িয়। আদিতেছিল। পাল- 
ংশ বৌদ্ধ হওয়া সবে ও বাংলাদেশ এই উদ্দাধ হইতে বঞ্চিত হয় নাই 
বরং পাল রাজবংশেগ প্রধান মন্ত্রী দণ্পানি কেদার দিশ্রের বংশ বেদ- 
পরায়ণ শ্রা্গাণ হওয়ায় রাঞ্জবংশ ও প্রধানামাত্যের ছুই কৌণিক ধর্ণ 
উদার পথেই সংমিলিত হইতেছিল। পাল রাজাদের সময় শুভকর্ে 
ত্রাঙ্মণদিগকে জমি দান করিতেছেন এইকপ বহু তাত্রশাসন পাওয়া যায়। 
রাজার জন্মতিথিতে ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণ উওয়েই সমানভাবে সম্মানিত হইতে- 
ছেন, পরম হুগত পালগাজ! শিব প্রশংসার আননামুখর, রামায়ণ শু 
মহীভারতের নম্ববে ক্বধা বঘিঠে শিয়া উল্লসিত হইতেছেন। রাজকীয় 
শিলে পরিচয় দিতে শিরা বৌদ্ধ পিতাও শৈবদাত| উভয়ের ধর্মের ইক্য 
ঘোষণা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের ধর্মাদর্শের অফুরন্ত উদ্াধোর ফলে সীমান্তের 
আদিম লরলারীদের মধ্যে জাাকরণ দ্রুত পরিণতি লাত করিতেছিল 


জ্যৈঠ ১৩৫৭ ] 


জাতি ভেদের কড়াকড়ি না থাকায় বিভিপ্র কোমের মধ্যে বৈধাহিক সম্পর্ক 
স্থাপনে প্রতিবন্ধক হইত না। এই কারণে সমঘ় গু সমীকরণ জ্রুত 
হইতেছিল। কিন্তু বর্ন ও সেন রাজবংশ হুচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার 
এই সমন্বয় ইতিহাস চক্র সম্পূর্ণ আবঠিত হইরা গেল। উদার্ধের স্থলে 
সংরক্ষণী সলোরুদ্ধি সক্ক্িয় হয়] উঠিল । ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম, সংস্গার ও সংখ্যতি 
অনুযায়ী সমাজ এ বর্ণ ব্যবস্থা একান্ত হইয়া উঠিল। রাগণর সর্বময় 
একনায়কত্তে ত্রান্মণ সমাঙ্গের রক্ত গুছির জন্ত নালা সংস্কার ৪ স্যায়শান্ 
রচিত হইল । বৃহন্ধর্পপ্রাণ ও সম সাসয়িক্ষ কুলজী গগ্ে রাষ্ট্রের শেচ্জা- 
তম্ব একনায়কস্থের পরিচয় উল্লিখিত আছে । সেন রাছগ্রক হলাধুধ, 
অনিরুদ্ধ ভট এবং বর্মন রাজগ্ডক ভবদেব ভট্ট হইছে ভীমুহবাহন পথঙ্ক 
সকলেই এই নুহন করান্ষণা ধনের পরিচালক, সনন্ত হিন্দুদমাজকে 
ইহাদের সময়ে ডালিয়া নুতন করিধা সাজগাইবার প্রয়াস পাঠয়াছেন। 
বাক্ষণদের মধ্যে বেদজ্ঞান, যাগগজ্ঞ,। আচার অনুষ্ঠান ও বিদ্যাবচার 
গুরুত্ব দেওয়া হইত । ত্রাক্গণদের মধোও শাতারা এ*৮ সকল জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন ন! ঠাহাদিগকে অনাচারী বলিয়। পোষণা। করা৷ হয়। 
বছবৃত্তি নিষিদ্ধ হয় । বর্ণ বিশেষে অধ্যাপনাও পৌরোহিতা নিষিদ্ধ হয়। 
বৃহস্ধর্দপুরাণে দেগ মাঁয় বাংলাদেশে ব্রাহ্গণ ব্যতী সকলেই বর্ণসঙ্বর 
সম্ভুচ এবং শৃদ্র পথ্যায়ে গণ্য । সমাজগতি বিভিন্ন স্বরবর্ণ ও 'পবর্ণ- 
গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমীজে বিভিন্ন স্কান ও কৃত্তি 
নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই বিবিধ বৃস্তি ও নিষেধ বিধি চালু, রাখিবার 
জন্য বুকমফের প্রায়শ্চিন্তের ব্াবস্থ। হইয়াছিল। 

সমাঙ্গ দেহের বিভিন্ন সিড়ি সংহেণ করিয়া প্রধানতঃ তিনটি 
প্রশ্থ» মনে আদসে। (১) অর্থোৎ্পাদক সমাজের প্রতি এই নব 
স্যায়ের বিতৃষ, এই বৃত্তির অধিকাংশ বর্ণকেই সমাজে পতিত 
বলিয়া ঘোষণা করা বাকী কয়েকটীর স্থান *নবশাগ' বলিয়া 
বিদিত, ইহাদিগের সামাজিক মর্ধ্যাদা অধম শ্রেণীর কিঞ্চিৎ 
উপরে । (২) সমাঙগ-শ্রমিকের স্তান অন্ত পর্যযায়ে পরিগণিত হয়। 
অস্ত্যজদিগের বিদ্যা লাভের দাবী স্বীকৃত হয় নাউ। অস্যাজ কেন, 
শূদ্রমাত্রেই বেদপাঠে অনধিকারী । পাল রাজবংশের আমলে নীচ বৃত্তির 
জঙ্য যে সকল অস্ত্যজ সমাজে কোন-ঠাস। ছিল তাহাদিগকে জলাচরণীয় 
বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। এই সাম্প্রদায়ের মধ্যে বরেন্দীর কৈবর্ঠ 
সম্প্রদায় মৎ্সবৃত্তির জন্য পালরাদতে ঘৃশ্য ও ক্ষু্ধ ছিল। সম্ভবতঃ 
রাজনৈতিক কারণে তাহাদিগকে সৎ শৃদ্ব শ্রেণাতে উন্নীত করা হইয়াছিল । 
(৩) অন্ুষ্ট এবং করণ কায়গ্য সম্প্রদায় 'এপনকার শ্যায় হখনও ধনোৎপাদক 
সম্প্রদায় ছিল না। 

পাল রাজত্বে যাহার! অন্তর্যাশিজ্যে কিন্বা বহিবাণিক্ষো নিযুক্ত 
খাকিতেন ধনোৎ্পাদনকারী শ্রেণী হিসাবে সমাজে তাহাদের বিশেষ স্থান 
ছিল। বহিবাণিজ্য নিবিদ্ধ হওয়ায় অন্তর্দাণিক্লযে ও বণিকের স্থান 
রাইতে লাগিল । শ্রেণী বিদ্বেম ও রাজনৈতিক কারণে বণিককুল 
সামাজিক শ্রেই্ত্ব রক্ষায় অপারগ হইয়! ক্রমে কৃবিক্গ বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ হইয়। 
পড়ে। কাজেই বরাক্মণের পরেই বুদ্ধিক্গীবী ও মসী্গীবী সম্প্রদায় বর্ণন্তর 


হয়। 


অন্বিভত্ত লাহজশাক্স মুসলমান আলিক্চোক কাল 
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অধিকার করিয়! বসিল। এই সকল কারণে সেন আসলে বর্ণও ভোলীগত 
সমাজাদর্শে ফুটল নুমপষ্টরাপ ধরিয়। উঠিল, “কালঙ্কমে দেখা গেল 
সমাজের একগ্রান্তে মুগ্িমেয় ত্রাঙ্গণ সম্প্রদায়, আন্তপ্রাস্থে স্পর্শচাত, 
অধিকারলেশহীন অন্ত ও গ্লেচ্ছ সম্পদার, আর মধ্যস্থলে সংশৃক্র 
সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও ছুরতিক্রমা প্রাচীর । জ্রাহ্মগ 
সম্প্রদায় ও ভৌগলিক এবং অঙ্গান্ত বিন্ডেদ প্রাটীরে বিভক্ত অসহার ; 
বিবাহ--ব্যাপারে নানা বিধি নিষেধের ছোরে দৃঢ় করিয়া বিভন্ত, 
যোগাযোশ বাধাও বিছিএ 1” সমাঞগপতি বাক্ষণ ব্াযশীত উত্তষ সংকর, 
মধাম সংকর, অধম সংকগ এ শ্েচ্ছ প্রধানত এই চারি সম্প্রদায়ে এবং 
"5 উপসম্ঘ্রদাযে বাঙ্গালী হিন্দুকে বিভক্জ কর! হইয়ান্িল। কালক্রমে 
এই উপনম্প্রদায়ের সংখা! বাড়িতে বাড়িতে ইংরেক্রাজের কৃপায় প্রায় 
শঙ্চাধিক উপলেণীতে হিন্দু সমাজ চি বিচ্ছিএ ভইয়া যায়। ইদানীং 
আরও মারাম্মক বিছেদ আনঝার জন্ত ভপশিলী (57701401000 
ও জাতি হিন্দু 1,১77 4101011 এই ঘট বৃহৎ ভাগে হিন্দু সমাজকে 
বিভক্ত করা 'তইয়।ছিস। 

এই পটভূতমকায় বেদেশিক দিধমাগ আকমণ প্রতিহত করিবার শক্তি 
ছিল কোখায়? পঞ্চদশ শভান্দীতে চৈতস্থদেষের আবিগাব একটা 
অন্বাভাবিক ঘটনা নহে। চিস্তাখান মানুষের প্রাণের সামগ্রাক অসহায় 
ভাব চৈতম্যদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠয়াছিল, অভীঃ | চৈতগাদেবই 
দেখাইলেন প্রেম ধর্স কাপুরুষ ও নিজ্রিয়বাদীদের ধর্ন নহে। পুরাতন 
নিক্কিয় 'ও নেতিবাদী সমাজের স্থলে সক্কিয় বৈপ্লবিক সংস্থা গড়িয়া 
উঠিল। চৈতন্ের প্রেমধন ইসলামের সামগ্রীক আক্রমণ হইতে সমাজের 
নী» ও পতিত সম্প্রদায়কে আত্মর “। করিতে সাহাযা করিয়াছিল । 
বাংলার দুর্ভাগা চৈহন্যোস্তর আচার্য গোম্বামীগণের মধ্যে বৈপ্লবিক 
ভাবের চেয়ে নিজ্তকিয় দাস্াভাব প্রধান হইয়া পড়ায় শীঘ্রই বৈষব- 
সমাজ 'নেড়ানেড়ি' সম্থাদায়ে পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক আবহাওয়া 
হয়তো গ্মাংশিক দায়ী, স্বাধীনত| হীনতায় কোনও শব্তিই সক্তি 
থাকিতে পারে না । চৈতচ্থদেবের নীল্যচলে বাসের সহিত রাজনৈতিক 
ইঙ্গিত পাওয়। যার কি? 

পুবেই বল! হইয়াছে, ত্রাঙ্গণ্যবাদের সংরক্ষণ মনোবৃত্বি বাংলা 
দেখের মন্যন্থরে ও প্রত্যন্ত সীমায় অনার্ন ও আর্ধপূর্ধ বিভিন্ন কোমের 
ভিতনে সে প্রচ্ছন্ন “মাধীকরণ" “ধীরে সমীরে” অগ্রসর হইতেছিল 
তাহা! বাধা প্রাপ্ত হয়। নিক শংকর ও গ্নেচ্ছ কোমের পারস্পরিক 
বৈবাহিক যোগাগ্োগরহিত হওয়ায় বিভিন্ন লিতক্ক অমভাক্স প্পর্শচ্যুত 
বিভিন্ন গলানাচরণীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আশ্চর্যের বিষ এই বে 
সাঙ্গাঙ্জিক এই বিভেদ ও বৈষম্য উৎরেজ রাজছ্ের 'প্রারস্তে আরও 
বাড়বাড়ন্ত হয়। পক্ষান্তরে উঞ্লামিক সমানাধিকার ও সামার্সিক 
সৌাত্রের ক্মাদর্শ প্রবলবেশে হাহাদের মধ্যে কা করিয়া যাইতেছিল। 
উত্তর বঙ্গে সত্যলীর, শিলেটে জালালশাহ, চট্টগ্রামে ফারফর্মা, বাকর 
গঞ্জের গাজীসাহেব ও মুপিদাবাদের মকদমী সাহেবের চেল চামুওায় 
দল এই সকল নিরীহ জনসাধারণের সহিত দৈনন্দিন নখে ছুঃখে ষিলিত 
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হুইয়। কখনও নীরৰে কখনও রাষ্ট্রের কি। জমিদায়ের বদান্ততার সরষে 
কাজ গুছাইর়া লইতেছিল। ইংরেজ আগমনের পরে এই ইসলামীকরণ 
বরং ক্রুত হইয়াছিল । সঞ্জান্ত। সুধী ও পণ্ডিত মহোদয়দের ভাড় 
এখন সহরে, গ্রামের হর্ভাকর্ভা জমিদার কিছ! কর্মচারী পরণণ। শাসন 
করিবার জগ্ত গুগাশ্রেণী মৌলভা এবং মৌলানাদের হাতে রাখিতেন, 
পীর দরগায় সিশ্সি দিতেন এবং মহরম নওরোজে ক্ষুদে বাদশার 
অভিনয় করিতেন। খালবিল ও চরে অলক্ষ্যে যে অভিনয় কায়েম ভইল 
তাহার থোজ রাখা তাহাদের ধর্তব্যেই ছিল না । 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জনসংখ্যা গণনা! করা হয়। এই সময় 
ৰাংলাদেশে হিন্দু প্রবলভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। 
্ীষ্টান্দের আদম হুমারীতেও ঢাক জেলায় হিশু গৰিষ্ঠ সম্প্রদায় 
ছিল। ই£রে পরেই হিন্দুর সংখ্য। হাস পাইতে আরম্ত করে। ১৭৭৬ 
সালের মন্বন্তরে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে লোক সংখ্যার এক 
তৃতীয়াংশ লেক দুভিক্ষে, জলল্লীবনে এবং অনাহারে মৃত্যু কবলিত 
হয়। এই সময়ের মধোই নধ নদীর খাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। 
দশশালাও হূর্ধান্ত আইনে প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায়ের অনেকেই জমিদারী 
হারাইয়া বসেন। কলিকাতার বেনিয়ান কিন্বা প্রাচীন জমিদারদের 
বিশ্বাসঘাতক কর্ণচারণ! হুর্ধান্ত আইনের স্থযোগে রাতারাতি বড়লোক 
হইয়া পড়েল। প্রাচীন জমিদার (নাটোর, পুঠিয়!, বর্ধমান, নদীয়া 
প্রভৃতি ) রাজন্তগণের হন্তচযুত জমিদারীতে নবাগত ভুইফোড় জমিদার, 
সমাজপতি ও কুশীদ্লীবীর ত্রিবিধ সম্মেলনে বাঙ্গালী হিন্দুর 
ভিত-_নিম্শংকর ও অন্যজ সম্প্রদায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণে 


১৭৮২ 


ভ্ডান্সভ্ল্শ্র 





[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 


বাধ্য হইয়াছে এইক়প প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালী হিন্দু মৃত্যুপথ 
বাজী নহে।। 
পূর্য বাংল! হইতে দলে দলে ত্রপ্ত, 
আগসন নিছক প্রকৃতির খেয়াল নহে । 
প্রকৃতির বিচারে কৃত্বিমতার ভেঞাল খাপ খায় না। রুদ্রের 

অভিশাপ নিছক বার্থ হইবার নহে। কথায় কথায় বলা হয় বাঙ্গালীর 
ব্যবসায়িক ধৈর্ঘ নাই, বাঙ্গালী পরিশ্রম করিতে সঙ্কুচিত । শত শত 
বৎসরের অনভিজ্ঞতায় আজ হয়তে! অনেকেই রণক্ষেত্রে পরাজিত 
হইচেছে কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে, শৈখিলা ও কর্ণহীনতা তাভার 
সহজাত ধম নহে। ধনপতি, সিংহবাহু কিন্ব। চাদনদাগরের সম্ততি হযোগ 
সুবিধাও সঙ্থদয়ত! পাইলে পুনরায় বেসাতী লইয়া দাত সমুদ্রে ডি 
ভাদাইবে, ইহাই বিশ্বাম। ভাগ্যের পাশাখেলার পরাভূত লক্ষ লক্ষ 
গৃহহার। পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে আজ সমাগত-__তাহাদিগকে নৈরাগ্থের নহে, 
আশার কথাই, জানাইঠে হইবে_স্তন্ধ যুক মুখে দিতে হইবে নুতন 
সাবলীল স্বচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী, বলিতে হইবে দীনহীন ভাবা পাঁপ এবং 
অজ্ঞত।। নারমাত্বা বলহীনেন লতাঃ, থে সর্ধদ| আপনাকে দুর্বল ভাবে, 
মে কোনও কালে বলবান হইতে পারে না। মে*সহ্যই আপনাকে 
সিংহ জানে, সে পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলেও সিংহ। 

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রা 

সব তুচ্ছতার উদ্ধে দীপ যার! জ্বালে অনির্বাণ, 

তাহাদের খব কর যদি 

খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি। 








ভরার্থ হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে 


সেতু-বন্ধ 
শ্রীবিষু সরস্বতী 


বারে বারে রাম বীধিছেন সেতু বারে বারে হয় ক্ষয়, 
ব্যর্থ বানর-বাহিনীর সব শ্রম, 

বিপুল"বীর্ধ রাঘবের আশ বাঁরে বারে করে লয় 
অতি উদ্ধত জলনিধি দুর্দম | 

সেতু-বন্ধন হবে নাকি তবে? বিপুল এ আয়োজন 
মিথ্যা কি হবে বারিধি-ম্পর্ধ। ফলে? 

তৃষিতে সাঁগরে নরে ও বাঁনরে করে তার বন্দন, 
পুজে সমারোহে পুষ্প বিশ্বদলে। 

দস্তী-সি্ু-স্ভীব না! যায় তৌষণে না হয় ফল 
অতি ছুরস্ত তরংগ-সংঘাত, 

থামে না কৌপন অস্থির-জল উদ্ধৃত চঞ্চল 
পাঁষাণ-ভিত্তি করিছে সলিলসাৎ। 


তোষণ, পোষণ» পুজা, বন্দন ব্যর্থ দেখিয়া রাম 
রুধষিত-চিত্তে ধরিয়া ধঙ্র্বাণ 
 শাসিতে সাগরে দেখাইতে তারে দর্পের পরিণাঁম 
করিলেন ঘোর মহাঁশরসন্ধীন। 
স্বীসবমূর্থ তা-পরিণতি ম্মরি ভীত মহা-পাঁরাবাঁর 
অপগতমোহ জীবনান্তের ত্রাসে 
কহিল “দেবতা কর দয়া করি এ শায়ক-সংহার 
তোমার সেবায় নিযুক্ত কর এ দাঁসে।” 
আজি এ ভারতে ভাঁবিতে হুইবে সিদ্ধু-শীসন-কথা 
তোধণ-নীতির নিক্ষল পরিণাম 
আপন বীর্ষে বিদূরিতে হবে দুষ্ট-দত্ত ব্যথা 
নহিলে মিথ্যা রামধুন রামনাম। 





দিন সাঁতেক পার হয়ে গেছে। 

এক পশল! জোরালো বৃষ্টি ঝরে গেছে রিন্দের 
লাল-মাটির ওপর | কাঁচা সড়কের ওপর এরঁটেল কাদার 
ডহ? স্থ্টি হয়েছে এক আধটা, জোয়ালে হাড় জিরজিরে 
রোগা গোরু থাকলে কখনো! কখনো তাতে আটকে বসেও 
যাচ্ছে গাড়ির চাঁকা-কীধ দিয়ে ঠেলে তুলতে হচ্ছে 
গাড়োয়ানকে । কাদড়ের স্থির ঘোঁলাঁটে ভলে অল্প অল্প 
তিষ্ৃতিরে শ্রোত এসেছে । ছু-চার আঙুল জল জমেছে 
ফেটে চৌচির শুকনো নয়ানজুলী”র ভেতরে, কোথা থেকে 
প্রাণ পেয়েছে শুকনো কয়েকটি কলমিলতা ) তিন চারটি 
পাতা নিয়ে শীর্ণ মাথা মেলে দিয়েছে ওই জলটুকুর ওপরেই ) 
মাটির বুকের ভেতর থেকে শীর্ণ কয়েকটি সবুজ আগুনের 
শিখার মতো! ঘাসের অসুর উঠছে এদিকে ওদিকে। 

আর মুসকিল হয়েছে আউশ ধান নিয়ে। প্রায় 
একমাস ধরে টানা খরা চলছিল, এইবার আসছে জোরালো 
বর্ষার পালা। প্রথম পশলায় তারি জাঁনান। এখনি মাঁঝে 
মাঝে আকাশের কোণায় কোণায় কালো মেঘ থম্‌ থম্‌ 
করে ওঠে, ঘনিয়ে আসতে চায়_কিন্ত বরিন্দের, প্রচণ্ড 
হাওয়ায় ঠিক জমাট হয়ে বসতে পারে না; একটা কালো! 
রাজইাসের পাখা যেমন ছিড়ে টুকরো টুকরো করে 
শেয়ালেঃ তেম্নি ভাবে বাতাসের ঝাঁপটায় শতচ্ছন্ন হয়ে 
মিলিয়ে যায় দিকে দিকে । 

কিন্ত ক'দিন আর? এক সময়ে ঠিক জড়ো হয়ে 
আসবে, একজোড়া শক্ত লোহার কবাঁটের মতো আড়াল 
করে ফেলবে আকাশকে । পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে 
জলতে থাকবে লাল বিদ্যুৎ, বাজ পড়বে গুম্‌ গুম করে-_ 
এক একটা আকাশ ছোয়া ভালগাছের বুককে ছু” ফাঁক 
করে দিয়ে মাটির তলায় পালিয়ে যাবে সর্বনাশা আগুন। 
তারপর বৃটি_ বৃষ্টি_বৃ্টি। এক নাগাড়ে চলতে থাকৰে-_ 
ছুঃ দিন) তিন দিন, চার দিন+ পাঁচ দিন। তারও পরে 


ঙ$ 


কোথায় কতদুরে গলা, কোথায় বা মহানন্দা! পাগলের 
মতে! জলের তোঁড় ছুটবে মালিনী নদী দিয়ে-_মাঠ-ঘাট 
বন-বাদাড় একাকার করে দিয়ে জন্ম ছবে “াফালে'র। 
মেতে সায়র! 

এদ্দিকে ধান পেকে উঠছে। ওই সর্বনাশা জলের ঢল 
নামবার আগে কাটতে না পারলে কম্সে কম সাত-আট 
হাজার বিঘে ধান বরবাদ। একেই তো পোকাধর! ধান 
এবারে, তার পরে ঢল নেমে এলে-_ 

তিন চারজন মাতব্বর গোছের কুষক জড়ো হয়েছিল 
আলিমুদ্দিনের দাওয়ার । আলোচনা তাঁরাই করছিল। 

আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদেরি দোৌষ। এত দেরী 
করে রোও কেন? 

-করব কী সাঠেব। আগে পানি না পড়লে ক্ষেতে 
লাঙল দিয়ে কী করব! তা ছাড়া মাটিও দেখছেন। 
ভিজলে মাখন, নইলে পাথর 

সালিম মুন্সী শাদা দাড়িটার মধ্যে হাত বুলিয়ে নিলে 
কয়েকবার । 

_সত্যি দিনকাল যেন বদলে বাচ্ছে। আগে ফাগুনের 
আগেই জল নামত-এখন ক্রমেই যেন পিছিয়ে ঘ্চ্ছে। 
দেই নামতে নামতে চোতের শেষ। এমনি চলতে থাকলে 
প্রথম ফসল আর চাষার ঘরে উঠবে ন]। 

জোনাবালি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজও 
আকাশের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একথাঁনা ঘন কালে! জঙলগভরা 
মেঘ উঠে এসেছে । একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে 
গুয়্‌ গু করে। না:__এল বলে। বেশি দেরী নেই আর। 

জোনাবালি বললে, আব্বাজানের মুখে গুনেছি। 
আগেকার আমলে ক্ষেতে ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করে 
রেখেছিলেন নবাব আর জমিদাররা। বৃষ্টি না হলে পাছে 
চাষার কষ্ট হয়, এজন্যে পুকুর কাঁটিয়েছিলেন বরিন্দের 
চারদিকে। আর এখন? নেবার কুটুম সব--একটা 
আধল| দেবার বেল! কেউ নেই। 
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হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল আলিমুদ্দিনের | 


-্ঠান্্যা। আমি দেখেছি বটে। মাঠে ঘাটে 
চারদিকেই তে! ছোট বড় অনেক পুকুর পড়ে আছে। 
ওইগুলোর কথাই বলছ বুঝি? 

-জী। 


-ত! তোমরা কেন ওসব পুকুর থেকে সেচের ব্যবস্থা] 
করে নাও না। 

--পানি কই হুর, গুধু তো কাদ!। 

নিজের! কাটিয়ে নিলেই তো পারো। 

-বাপস! সভয়ে সলিম বললে, অত পয়সা কোখেকে 
আসবে চাধার ঘরে। আর সবাই মিলে-ুলে যদি 
কাটিয়ে নিই_শাহু কি আর রক্ষা রাখবে তা 
হলে! দেওয়ানী নয় হুর, ঠেলে দেবে ফৌজদারীতে | 
নইলে একশো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে তিন 
হাত নাকে খত টানতে হবে শাহর সদর কাছারীর 
সামনে । 

--তাই নাকি! 

-জী। তবে আর বলছি কী! 

-ছ" !আলিমুদ্দিন ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। দিনের 
পর দিন একটার পর একটা অবাঞ্চিত আঘাত আসছে, 
আর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে__ 
এ তিনি চাঁন নি-এ তিনি চাঁন নি। দুই আর ছুইয়ে 
চারের মতো যাঁকে অত্যন্ত সরল আর তরল বলে ধারণ। 
জন্মেছিল, দেখা যাচ্ছে তা অত সহজ নয়। অনেক দিন 
ধরে কঠিন হাতে লাঙলের আঁচড় কাটতে হবে, বেছে বেছে 
ভেঙে ফেলতে হবে অনেক সর্বনাশা মাটি-পোকার বাসা, 
গুড়ো গুড়ো করে ফেলতে হবে পাথরের মতো শক্ত 
অনেক মাটির চাঙাড়। তারপর £ 

তারপর £ এই মাটিতে পাকিন্তানের ফদল। গরীবের 
ছুনিয়া। 

বাজার করে ফিরল জিব্রাইল । কাধে ধামা। 

_. শমুষুগী পাওয়া গেল না ছন্কুর। বলছে মড়ক লেগেছে। 
মাছও নেই। 

--তরকারী এনেছ তে ? 

-তা এনেছি। আলু পেয়াজ, শাক। 

স্ব্যাস্‌ ব্যাস, ওতেই চলবে। 


ভ্ঞা্সভন্বশ্ 


[৩৭শ বর্ধ, হয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্য। 


জিব্রাইল ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল কী ভেবে 
হঠাৎ থেমে দাড়াল। | 

জী; একটা কথা। শাহু ডেকে পাঠিয়েছে। 

নিজের অজ্ঞাতেই ক্রকুঞ্চিত করলেন আলিমুদ্দিন। 
লোকটাকে আর যেন তিনি সহ করতে পারছেন না। 
নিতান্তই কাজের খাতিরে যেতে হয়, তাই যাওয়া। 
নইলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বৈঠকের ভেতরে সকলের 
সামনেই একট! নির্মম থাবা দিয়ে লৌকটাঁর মুখোস তিনি 
ছিন্নভিন্ন করে দেন। 

_কেন? 

--বিকেলে ভারী জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। 
আপনার সঙ্গে তাই নিয়ে আলাপ করবেন। 

--এখুনি যেতে হবে ?--গলার ম্বরে তার একটা 
চাঁপা বিদ্রোহ প্রকাঁশ পেল। 

_জীহা। এখুনি। 

হুকুম! সারা শরীরের মধ্যে জাল করে উঠল। 
পাঁলনগরে শানুর ইস্ফুলে না হয় মাস্টারীই নিয়েছেন, তাই 
বলে কোনো দাঁসথৎ লিখে দেননি তিনি। একটা 
হাতছানি দিয়ে ভীকলেই যে দৌড়ে গিয়ে শাহর নাগরা 
জুতোর নিচে পোষা কুকুরের মতো! লুটিয়ে পড়তে হবে-_ 
স্বীকার করে তো নেননি এমন কোনে! প্রতিশ্রতি। 
তিনি মাস্টার। ম্বাধান বিবেক নিয়ে পথ চলাই তার 
কাজ--যা সত্য তাকে ঘোষণা করাই তার দায়িত্ব। 
তার নৈতিক কর্তব্য ছাত্রদের কাছে_দেশের কাছে। 
শিক্ষক শুধু খোদার বান্দা ছুনিয়ার মালিক ছাড়া কারো 
কাছে সে মাথা নত করতে জানেনা। 

গড়গড়া টানছিলেন আলিমুদ্দিন, একটা টাঁন দিয়ে 
সরিয়ে দিলেন নলট1। তিক্ত ম্বরে বললেন, কিসের 
ওয়াজ? 

-লীগের একটা আলোচনা হবে বলছিলেন-_জিব্রাইল 
ভেতরে চলে গেল। 

সলিম মুন্সী বললে, হ্যাঁ ্যা_-তাই বটে । আমাদের 
গীয়েও ঢোল পড়েছে। 

জোনাবালি বললে, আচ্ছা মাস্টার সায়েব কী হবে 
লীগ দিয়ে? 

অন্ত সময় হলে পরমোৎসাহে ব্যাপারট! ব্যাখ্যা 


জ্যৈঠ--১৩৫৭ ] 


সত স্থ- স- স্বচানল ্হচ সস _স্হট বপ -স্ স্য ০ স্ফস্হপ_._ব্যচা খাপ ডা ছাপ 


করতে বসতেন আদীমুদ্দিন। উদ্দীপনা জেগে উঠত মনের 
ভেতর, দপ দপ করে জলে উঠত চোঁখ। বলতেন 
ইস্লামের কথা, তাঁর আদর্শের কথা, ছুনিয়ার তামাম 
গরীবের বেহেস্ত গুলিম্ত! পাকিস্তানের কথা। কিন্ত 
সাতদিন ধরে কেন যেন তেমন করে আর জোঁর 
পাচ্ছেন না। 

হ্যা- পাকিস্তান চাঁন বই কি। কিন্তু এই বনিষাদের 
ওপর? ফতেশ! পাঠানদের ওপর ভর দিয়ে? না। 

তবু- লীগ, লীগ। কাঁয়েদে আঁজমের নির্দেশ । তাঁর 
স্বপ্ন তার সাধন! । 

আলিমুদ্দিন উঠে দাড়ালেন । 

-আচ্ছা তাই সাহেব সব, আমি তা হলে চলি। 
বিকেলে আপনারা আসবেন। 

_-জী, আসব। 

ছুপা বাড়িয়েছেন আপিমুদ্দিন» এমন সময় পেছন 
থেকে ভীরু কণ্ঠের ডাঁক এলো £ সাহেব! 

তাকিয়ে দেখলেন, সলিম। 

--কিছু বলবে মিঞা সাহেব? 

_-এই বলছিলাম-সলিম একট! ঢেশাক গিললে, 
আমরা পুকুর-টুকুর সম্বন্ধে থে সব কথা বলছিলাম, 
সেগুলো যেন আর শাহুকে--কথাঁটা অসমাপ্ত রেখেই সে 
থেমে গেল। 

-কেন?1-আলিমুদ্দিন ভ্রকুঞ্চিত করলেন: আমি 
তো ওকথাটা গিয়েই বলব ভাবছিলাম। একাজ তে! 
শাহর করাই উচিত। প্রজাকেই যদ্দি না বাঁচালো, 
তা হলে কিসের জমিদার! আর তা ছাড়া ফসল ভালো 
হলে জমিদারেরই তো লাঁভ-বাকী বকেয়া কিছু পড়ে 
থাকবে না প্রজার কাছে। 

--ফসল ভালে! না হলেও বাকী বকেয়া কোনোদিন 
থাকে না শাহর কাছে। বাদিয়া পাঁড়ার পাইকেরা 
আছে। জোনাঁবালি বললে, তাই ফসল তালে! না করলেও 
শাহর চলবে। 

--আচ্ছা, আচ্ছা, দে আমি দেখব--আলিমুন্দিন দ্রুত 
পা চালালেন। 

না, আর কথা বলবার সাহস নেই_আলোচন! জাগিয়ে 
তোলবার আগ্র্ক নেই একবিন্গু। হঠাৎ তার মনে হল: 


হলাকশ আন্টি 
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এই দিগ.্দিগন্তব্যাপী রাও! মাটির ঢেউ খেলানো বরের" 
ভূমির প্রান্তরে তিনি দীড়াবেন কোথায় কোন্‌ খানে 
পা রাখবেন 1 সমন্ত মাঠটাই যেন আলাঁদ, থরিশ আর 
চিতি বোঁড়ার গর্ভে ঝাঝরা হয়ে গেছে-কতকাল 
আর নাগ.রা জুতোর নিচে চেপে রাখা ঘাঁবে কাল-সাপের 
এই সব বিবরগুলো ? 

ধূলো-ভরা পথটায় এখন এলোমেলে! কাদার ছোপ। 
কোথাও কোঁথাও মাটি পিছল, চলতে হয় পা টিপে টিপে। 
সন্ত্রস্ত সতর্ক পায়ে চললেন আলিমুদ্দিন। দূরে দূরে ধান- 
সিড়ি জমির ওপর সবুজ গাঁড় সবুজ-_রঙের ধান; তার 
ভেতর দিয়ে একটা বক নিয়ে বয়ে গেছে মালিনী নদী । 
যেন সবুজ ইস্লামী পতাকায় ঝকঝক করে উঠছে 
রজতশ্ুত্র চন্ত্ররেখার দীপ্চি। 

মাটিতে জড়ানো ওই ঘে সবুজ পতাকা, ওই পতাকা 
তুপে ধরবে মাটির মাহষেরাই। ওই চ।দের আলো 
গলীনো নদীর রেখা, ও তো মাটির মানুষেরই চোখের 
জল। শাহুর নাগরা জ্কুতৌর তলায় আর এ পতাকাকে 
এমন ভাবে লাঞ্চিত হতে দেওয়া যাবে না। একে বাচাতে 
হবে-বাঁচাতেই হবে । 

কিন্ত কী করে? 

অসহায়ভাবে মনের মধ্যে যেন একটা উত্তর খুজে 
বেড়াতে লাগলেন । পারণেন? সাহম হবে তার শাহর 
বিরুদ্ধে মাথা তুলে এই মানুষগুলোকে এককা্টা করতে? 


সব মাজুষকে খোদার আইনে ভাগ কর্জে দিতে 
পারবেন তার পাওনা মাটি, তার মেহনতী ফদল, তাঁর 
সাচ্চা ইমান? 


-আদাব মাস্টার সাহেব । আপনাকেহ খু'জছিলাম। 

-কে ?- চমকে উঠে তাকালেন আলিমুদ্দিন। এলাহী 
ধক্স--বার্দিয়াপাঁড়ার মাঁতধ্বর | 

কী হয়েছে এলাহী? 

- আমার বেটিট! বুঝি আঁর বাচল না মাস্টার সাহ্বে। 
এলাহীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। 

পা ছুটো পাথরের মতো! শক্ত হয়ে গেল, যেখানে 
ছিলেন সেইখানেই পাড়িয়ে পড়লেন 'মালিসুদ্দিন মাস্টার : 
কী হয়েছে। 

কাল রাত থেকে খুব চেঁচামেচি করছে, আর খুৰ 
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জর। সরকারী দাওয়াধানা থেকে ওষুধ নিয়ে তে! 
আসছি, কিন্ত--এলাহী কথ! বলতে পারল না। 

দেশ সেবার প্রথম হিড়িকে অনেক কিছুই করেছিলেন 
আলিমুদ্দি-এমন কি বছর থানেক কম্পাউগ্ডারীও। 
এলাহীর হাত থেকে ওষুধের শিশি আর গ্রেস্ক্রীপশনটা 
তুলে নিলেন কৌতূছলবশে । 

কী ওষুধ দিলেন ডাক্তার, দেখি? 

এক মুহূর্তের জন্কে চোখ পড়ল প্রেস্ক্রীপশনের দিকে । 
তারপরেই চোখে আগুন জলে উঠল। 

এই ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার? 

এলাহী সভয়ে বললে, জী। 

ভয়ঙ্কর গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদের ডাক্তার 
না এল-এম-এফ ? 

-_-কীজানি হুন্কুর, অতশত জানিনা । 

--এসো আমার সঙ্গে। ডান দিকে বাঁক নিলেন 
আলিমুদ্দিন। তুলে গেলেন, শাহর আহ্বানে তিনি চলে- 
ছিলেন বিকেলের জরুরি ওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে, 
ভুলে গেলেন তারই হাঁতে-গড়া মুস্লিম-লীগের আজকে 
একটা স্মরণীয় অনুষ্ঠান। 

ভ্রতবেগে চলতে লাগলেন আলিমুদ্দিন। রক্তের মধ্যে 
একট! অসংযত চাঞ্চল্য । কোথায় যেন নিঃশব বিষক্রিয়া 
শুরু হয়েছে একট1। পায়ের একটা কড়ে আঙ্লে যেন 
ছোবল লেগেছে বিবর-ছিদ্রিত বরিন্দের মাঠে লুকোনো! 
কোনো একটি নাঁগশিশ্তর। এলাহী বক্স সভয়ে তাঁকে 
অন্সরণ করতে লাগল। 

কিন্তু ডিস্পেন্শীরী পর্যন্ত আর যেতে হলনা । পথেই 
দেখা হুল সরকারী ডাক্তারথানার ডাক্তার খোঁদাবক্স 
খন্দকারের সঙ্গে। সাইকেলে করে বেরিয়েছেন রুগী 
দেখতে। 

-_ডাক্তার সাহেব !__আলিমুদ্দিন ডাকলেন। 

.-এই যে, কী খবর মাস্টার সাহেব ?_-সাইকেলে 


চলতে চলতেই জবাঁব দিলেন ডাক্তার। 
--একটা দরকারী কথা আছে নামুন। 


ডাক্তার নামলেন। হাসলেন এক গাল। 
-_বিকেলে মিটিংয়ের কথ! বলছেন তো? হ্যা সে 
আমার মনে আছে। 


হাব 
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--না, মিটিং নয়।- আলিমুদ্দিন হাতের প্রেস্ক্রীপশনটা 
মেলে ধরলেন : এইটে । 

__কিপের প্রেস্ক্রীপ শন? বিম্ময় ফুটল ডাক্তারের 
স্বরে। 

_আপনারই। 

_ষ্ট্যাহ্যাতাইতে। ।-মনোষোগ দিয়ে একবার চোঁখ 
বুলোলেন ডাক্তার : রাজিয়। খাতুন_চব্বিশি বছর, 
ম্যালেরিয়া। সিন্কোনা মিকৃশ্চার। কী হয়েছে তাতে? 

-_নাঃ কিছু হয়নি ।--থমথমে গাঢ় গলায় আলিমুদ্দিন 
বললেন, কিন্ত রাজিয়া খাতুনের কেসটা কি সম্পূর্ণ শুনেছেন 
আপনি? 

--কী আবার শুনব? জর হয়েছে_ ম্যালেরিয়া! !-_ 
তাচ্ছিল্ভরে ডাক্তার বললেন,ওতেই সেরে যাঁবে। 

যদি নাসারে? 

আলিমুদ্দিনের জিজ্ঞাসার ভাঙ্গতে মনে মনে উত্তেজিত 
হয়ে উঠছিলেন খোঁদাঁবক্স খন্দকার । লোকটার হাঁল-চাল 
এমন যে_যেনজেরা করতে এসেছে। যেন সাক্ষাৎ সিভিল- 
সার্জন এসে উপস্থিত হয়েছেন ভিন্পেনশারী ইন্স্পেক্শনে । 

না সারে মরবে । সবাইকেই বাঁচাবার গ্যারি দিয়ে 
কেউ ডাক্তারী করতে আসে ন! মিঞা সাহেব । 

_তা আপে না। কিন্তু রোগটা জেনে ওষুধ দেয় । 

ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। অপমান করছে তাঁকে 
-মূর্খ বলছে প্রকারান্তরে । অহেতুক অনধিকাঁর চ্চ]। 

খোদ্দাবক্স বললেন, নিজের কাঁজজ নিজে করুন মিঞা! 
সাহেব, আমার কাজট! আমাকেই ছেড়ে দিন। 

না ।--মালিমুদ্দিন হঠাৎ পথ আটকে দ্রাড়ালেন। 
আগুন-ঝরা গলায় বললেন : না। মান্গষের জীবন নিয়ে 
কেন আপনারা এই ছিনিমিনি থেলেন, তার কৈফিয়ৎ দিয়ে 
যেতে হবে। 

__কৈফিয়ৎ !_-বাঁকা ঠোটে জালা-ভরা হাসি হাসলেন 
ডাক্তার : আপনি আমার মনিব নন। কৈফিয়ৎ দিতে 
হয় দেব সিভি সার্জনকে, নইলে শানছকে। আপনাকে নয়। 

শাহ! আলিমুদ্দিনের মাথার মধ্যে যেন একটা 
আগুনের চাক! পাক থেতে লাঁগল। শাছই বটে! মনে 
পড়ল, খোঁদাবক্স খনক।র সম্পর্কে শাহুর চাচাতে। ভাই। 

_-পথ ছাড়,ন--খোদাবক্স বললেন। 
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ও স্্চান্গপ স্ পা খল আহা বলা 


--নাঃ জবাব দ্বিয়ে যেতে হবে। 

জবাব ?--ডাক্তারের খুন চেপে গেল। অপমান! 
আরে! বিশেষ করে এলাহী বক্সের সামনে ! বা হাত দিয়ে 
আলিমুদ্দিনকে একটা ধাঁক! দিয়ে ডাক্তার বললেন, 
সরে যান। 

ধাঁকাটা হয়তো একটু জোরেই লেগেছিল। অথবা! ধাকা 
নয়--বিক্ফোরকের মুখে আগুন দেবার জন্তে ওইটুকু 
মাত্রই বাঁকী ছিল হয়তো । মাথার মধ্যে আগুনের চাকা- 
টার আবর্তন আরে দ্রুত, আরো! ক্ষিগ্র হয়ে উঠল। সাত 
দিনের সঞ্চিত বিষ বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এক মুহূর্তে । 

প্রকাণ্ড একটা ঘুষির ঘায়ে ধূলৌর ওপর গড়িয়ে 
পড়লেন খোঁদাবক্স খন্দকার । আর্তনাদ করে উঠল এলাহী। 

_এ কী করলেন মাস্টার সাহেব। 

একটা ক্লান্ত বন্ত জন্তর মতো নিশ্বীস ফেলছিলেন আলি- 
মুদ্দিন। ছুটো চোঁখে যেন সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হয়েছে 
তার। জবাব দিলেন না-্দীড়িয়ে রইলেন স্থাঁচ্থুর 
মতো। 

ভাক্তার ধীরে ধীরে উঠে পড়ালেন। ঝাড়লেন গাঁয়ের 
ধুলো । হাঁয়নার মতো এক সার দঈ্ীত বের করে যেন 
হাসলেন মনে হল। সে প্লাতের ওপর রক্তের একট! 
আবরণ নেমে এসেছে। 

_আদাব, পরে বোঝা পড়া হবে-_সাইকেলটা তুলে 
নিয়ে উঠে পড়লেন ডাঁক্তার-__মিলিয়ে গেলেন ঝড়ের বুকে। 
চাঁকার তল! থেকে একরাশ লাল কাদা ছয় ছর করে ছুটে 
বেরিয়ে গেল ছু পাশে । 

আরো) অনেক, অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল-_ 
এলাহী । 





স্য” সপ বল্ল 


হুজুর? 

আআ 1_ যেন ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে জানতে চাইলেন 
আলিমুদ্দিন। 

--এযে ভারী বিশ্রী হয়ে গেল।--ভয়ে ভয়ে জড়ানো 
গলায় এলাহী বললে । 


হাঃ তা হল।- আলিদুদ্দিন মাষ্টার নিজের মধ্যে 
ফিরে এলেন। ছিঃ ছিঃ--করলেন কী! এতদিনের 
এত সংযম, এত আত্ম-সংযমের শেষ পর্যস্ত এই পরিপাম। 
একটা সামান্ত তুচ্ছতার আাত সইতে পারলেন না, ভেঙে 


জ্শাজ্প আনি 
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পড়লেন টুকরো টুকরো হয়ে! একটা সামান্ধ পোকার 
ওপরে করলেন শক্তির এমন জঘন্ত অপব্যবহার ! 

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে দীড়িয়ে থেকে বললেনঃ 
চলো এলাহী। 

- কোথায়? 

_তোঁমার বাঁড়িতে। তোমার মেয়েকে একবার 
আমি দেখব। যদ্দি না সারাতে পারি, সদরে পাঠিয়ে 
দিয়ো । যা দরকার, সব খরচা আমিই দেব। 

এলাহী আবার ছেলেমাঁচষের মতো! কেদে ফেলল £ 
মাস্টার সাহেব । 

বিরক্ত গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, চলো, চলো। বেশি 
দেরী কোরোনা। আমার আঁবাঁর সময় নেই, একটু পরেই 
শাহুর বাড়িতে দৌড়তে হবে। 

ক ক ষ্ ০ 

ফতেশ। পাঠান গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। ঘন ঘন পাক 
দিচ্ছিলেন কাকড়া-বিছের লেজের মতে' গোফজোড়ায়। 
মামলাটা অত্যন্ত জটিল। কোনে! পক্ষেই রাঁয় দেওয় সহজ 
নয় তাঁর পক্ষে । খোদাবক্ম খন্দকার তাঁর নিজের আত্মীয়, 
তাঁর অপমানের আচটা ক্বারও গায়ে লাগে। অন্য সময় 
হলে এতক্ষণে ছুটো পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে বেঁধে 
আঁনতেন মাষ্টারকে, জুতোর ব্যবস্থা করতেন তার 
কাছারী বাড়ির সামনে । কিন্তু মাষ্টারের গায়ে হাত 
দেওয়া সহজ নয়। গ্রামের লোকের মনে জনপ্রিয়তার 
এমন একট! জায়গা করে নিয়েছেন মাষ্টীর, ধে বেশি 
কিছু করতে গেলে ঘটনাটা জ্নেকদুর পর্যস্ত গড়াতে 
পারে। 

তা ছাড়া আপাতত যেমন করে হোক ওই মাষ্টারকে 
তার মুঠোর মধ্যে রাখা চাই । অনেক কাঁজ হবে--অনেক 
কাজ হবে। অফুরস্ত সুযোগ আসছে। প্রজাদের ভেতরে 
ঘনিয়ে-আসা অসস্তোষের উলটো পথে চালিয়ে দেবার 
প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে ওই মাষ্টার। তাঁর পর 
ওই বশ-না-মানা সশীওতালেরা। কিছুতেই জব্দ করতে 
পাঁরেননি--ওই খাজনা-না-দেওয়া তীর-শানানে! মানুষগুলো 
তাঁর বুকের মধ্যে বিধে আছে কাটার মতে | সব শেষে 
কুমার তৈরবনারায়ণ। পাশাপাশি বাস কর! কঠিনতম 
প্রতিত্বন্দী। এক ঢিলে শুধু ছুটো নয়--এক ঝাঁক পাখি 


€৯৩ 


বধ করবার প্রতিশ্রতি। একটা কাচা কাজের ভেতর দিয়ে 
এতখানি ভবিষ্তৎকে উড্ভিয়ে দেওয়া! যায়না । 

গে গে করতে করতে থোদ্ধাবক্স বললেন, এর যদি 
ব্যবস্থ। না করেন তা হলে আমি আদালতে যাঁব। 

-আহা-হা দাড়াও, ছেলেমান্থষি করছ কেন ?-_বিপন্ন 
স্বরে বললেন ফতে শা। 

--ছেলেমান্ৃষি! খাঁচার ভেতরে খোঁচা-খাঁওয়া একট। 
বেবুনের মতো মুখ খি'চোলেন ডাত্তার £ রাস্তার মানখানে 
আমায় ঘুষি মারল, দাত দিয়ে এখনো রক্ত,পড়ছে। তাঁর 
ওপর মানহানি । আপনি একে ছেলেমান্ষি বলবেন ! 

-পাড়াও। ধীড়াও-দেখছি। আ:-_কী মুশকিল! 
আবার গৌঁফের প্রীস্ত ছুটো৷ পাঁকালেন শাহু। 

-আমি আপনাকে বলে রাখছি-_ডাক্তার চৌকির 
ওপরে একট! হিং কিল মারলেন :-_-বলে রাঁথছি-_কিন্ধু 
বলাটা শেষ হলনা । তাঁর আগেই বারান্দায় চঠির শব্ব 
উঠিল। ঘরে ঢুকলেন আলিমুদ্দিন মাষ্টার। 

-আদাব মাষ্টার সাহেব, আম্মনঃ আঙ্মন-_কেমন 
যেন থতমত খেয়ে স্বাগত জানালেন শাহু। ডাক্তার 
আগুন-ঝরা চোখ ছুটোকে ঘুরিয়ে নিলেন দেওয়ালের 
আরেক দিকে। 
আলিমুঙ্িন শাহর অভিবাদনের কোনো জবাব দিলেন 

সোজা এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাঁছে। 
সামীফ করুন ডাক্তার সাহেব । 
অকুত্রিক বিস্ময়ে খোদবঝ্স মুখ ফেরালেন। কিছু একটা 
বলতে গিয়েও বলতে না পেরে হতভগ্বভাবে মুখটাকে 
আধথান! ফাঁক করে রইলেন ফতে শা! । 

আলিমুজ্দিন বললেন, ভারী অন্ায় করে ফেলেছি__ 
ঝেণকের ওপর মাথা ঠিক ছিলনা। মাফ করুন। 
ফতেশাই হ্বাভাবিক হয়ে এলেন আঁগে। 

-বাঃ,) তধে তো চুকেবুকেই গেল। কী বলো 
থেখদাবন্ঝা? 

খোঁদাবক্স হীঁড়ির মতো! মুখ করে রইলেন। 

ছ হাত জুড়ে নাছোড়বান্দা আলিমুদ্দিন বললেন, বলুন, 
মাফ করলেন? আর তা ছাড়া আমার এই অস্তায়ের 
জন্তে শাছ যদি কিছু জরিমানা করেন, ভাও দিতে রাজি 
আছি আমি। 


না। 


জ্ঞাব্াব্তম্যঞ্খ 


[৩৭শ বর্ষ, ২র খণ্ড, বষ্ঠ সংখ্যা 


এবার খোদাবক্সের হয়ে শাঁহুই ভাঁড়াঁতাঁড়ি কথা কয়ে 
উঠলেন £ আরে নানা, সে কী কথা! এ তো একটা 
তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্যে এত ঝাঁমেলা করবার কী আছে। 
খোদাবক্স তো আঁমার ভাই হয়, ওর তরফ থেকেই আমি 
বলছি--আপনি নিজে যখন মাঁফ চাইলেন, সেই সঙ্গেই 
সব চুকে বুকে গেল। 

_স্থ্যা তা হলে চুকে বুকেই গেল। আর এ নিযে 
ঝামেলা করবার কী আছে।_-শানথর কথাগুলৌরই কেমন 
একটা পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তাঁর, তাঁর ভেতরে একটা 
ব্যঙ্গের খাদও মেশীনো রইল কিনা, বোঝা গেল না। কিন্ত 
তার পরেই ছটফট করে উঠে দীড়ালেন ডাক্তার ; আমি 
যাই ফতে ভাই। ভালুক গায়ে আমার তিন চারটে 
রুগী আছে। 

ডাক্তারের সাইকেলের শব্দ অনেকদুর মিলিয়ে না 
বাঁওয়া পর্যস্ত কেউ কোনো কথা কইলেন না। তারও 
পরে শটকাঁর নল তুলে একটা টাঁন দিলেন শতে শা, 
একবার নড়ে-টড়ে বলেন আলিমুদ্দিন। কী যেঠিক 
বলা উচিত, খুণ্জে পেলেননা শাহু ; আর আলিমুদ্দিন যেন 
নিজের মনের মধ্যেই তলিয়ে রইলেন । 

তার পর ঃ 

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল শানর। মনে পড়লঃ 
থোদাঁবক্স আসবার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ 
করছিলেন তিনি। 

হ্যা, সকালে আপনার চাকর জিব্রাইলকে দিয়ে 
একটা খবর পাঠিয়েছিলাঁম। পাঁননি? 

'-পেয়েছিলাম ।_-অন্যমনস্কভাবে মাষ্টার জবাব দিলেন। 

এলেন না তো। 

-আঁসব মনে করেছিলাম, সময় পাইনি। 

--ওঃ1-শাহু একটু চুপ করে রইলেন: লীগের 
নামে খুৰ সাঁড়। পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকা 
চাদ্দা উঠেছে, আরে! উঠবে মনে হয়। 

খুব ভালো কথা! নিজের অজ্ঞাতেই একটা 
উৎসাহের উত্তাপ অন্থভব করলেন আলিমুদ্দিন। 

-আজ বিকেলে ভাদের জমায়েত হবার ঢোল 
দিয়েছি। আপনি তাদের লীগের উদ্দেস্ঠ, তাঁর কাঁজ-_ 
সব ভালো করে বুঝিয়ে ব্লবেন। তা ছাড়া কাল সন্ধ্যেয় 


জ্যৈষ্ঠ --১৬৪৭ ] 


খত 





আমার এক ভাই ইস্মাইলও এসেছে পাবনা থেকে। 
সে তো সব কথা গুনৈ লাফিয়ে উঠল। বললে, পাবনাম্ব এ 
নিয়ে তারা খুব কাজ করছে, এখানে যে এতদিন কিছু 
হয়নি, সে শুনে তাজ্জব বনে গেল। সেও কিছু বলবে। 

_বেশ তো।--এতক্ষণে আলিমুদ্দিন প্রসম্নভাবে 
হাসলেন। 

--সকালে আপনাঁকে ডেকেছিলাম-_-একটু অন্থষোগ- 
ভরা শ্বরে শাঁহু বললেন, ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে 
দেবার জন্তে। আপনি এলেননা_-মে শিকারে বেরিয়ে 
গেল। ফিরতে অনেক দেরী হবে। 

_ আচ্ছা বিকেলেই আলাপ হবে না হয়।__আলিমুদ্দিন 
ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলিলেন : আর কোনো কথা 
আছে। 


জবান 


৫ 


-স্াখা স্রিটাতল ্সা্প- স্পা শা | বড পলা পটকা ভাবছো বপন ্যাবলা সবল পথ খল টা পা বউদি কিল" -প্থটটাপা- পা উপ “চান পথ থা সখ বলা বোদা রটে 


না? এই জন্তেই ডাকছিলাম। 

_তা হলে আমি এখন উঠি শাহু। আমার এখনে! 
থানা-পিনা হয়নি! , 

_বলেন কি-এত বেলার !-শা চমকে উঠলেন £ 
তা হলে এখাঁনেই-_ 

-নাঃ থাক, 
তা হলে__ 

আলিমুদ্দিন উঠে পড়লেন : বিকেলে ত| হলে জমায়েতেন্র 
সময় দেখা হবে। 

কিন্ত বিকেলের জমায়েতে ঘা ঘটল, তার জন্কে আগে 
থেকে কারু মনে এতটুকুও আশঙ্কা ছিল না। শুধু ঝড় 
এলনা--বজজ ভেঙে পড়ল আকাশ থেকে। 


জিব্রাইলবসে থাঁকবে। আদার 


ক্রমশঃ 


জবাব 
বাস্তৃত্যাগী 


মহাভারতের চৈতী শাখায় ফুটাতে চেয়েছ ফুল? 

মুন্সী তুমি যে, কথার মালার গাথন হয়নি তুল । 

ছেড়ে আসা! গ্রামে গ্রেতাধিত ছাঁয়া নামিছে সর্ধনাশী 
আজানের সাঁথে তাল দেয় শিবা দগ্ধ ভিটায় বসি। 
মোল্ল। হাঁকিছে নবদীক্ষিতে এবার বখ.ত যাঁয়। 
কাফের কুত্ব! কম্বখ তের ঠাই নাই ছুনিয়ায় ; 

শরিয়ৎ নীতি ঘোষিতেছে ঘুঘু-_শৃনো খাঁমারের পরে 
পোষা সারমেয় গাঁজীসাহেবের দুয়ারে কাদিয়! মরে ) 
আছে ষে সেথায় পাঁলিকা তাহার গৌঁসাই বাড়ীর বধূ 
শ্েতসীমস্ত বোরথায় ঢাঁকা লু্ঠিত হৃদিমধু। 

কারো মায়! পেয়ে ছাড়ে নাই দেশ অভাগা বাস্তত্যাগী 
বন্দিনী মার মুক্তি যুদ্ধে তুলের ফসলভাগী। 

কবির কে ধ্বনিয়াছে তব মরমীর আহ্বান 

সার্থক তব লেখনীধারণ, কবি-ই-পাকিস্তান ! 

ত্যাগের মাপেতে বাসা মেলে যদি পৃথিবী মোঁদের বাসা 
ছাড়িয়া এসেছি পত্বীর প্রেম কন্ঠার ভালোবাসা 


কাফের কামিনী রাষ্ট্রপৃঞ্জায় চারেমে কল্ম! পড়ে 
ছাঁয়৷ ঘের! তার শান্তির নীড় উদ্ভাইল কোন ঝড়ে? 
সম্তান পতি লুঠিছে ধূলায় আগুনে অলিছে গেহ 
লাঞ্চিতা নারী অস্রবিহীনা পিশাচ মথিত দেহ । 
স্বাধীন হবার দুবছর পরে ত্যজিয়াছি নিজবাস 
বিশ্বনভায় অদময়ে কবি একি তব পরিহাস? 
অতীত মথনে মোদের চিতায় ঝপ্সিবে না অমূত 
ঘরের দানবে সাঁমলাও কবি হইও না বিস্থৃত। 
বিকৃত ক্ষুধার আহার জোটানো হয় যদি মুশকিল 
হাঁনিবে তোমারে তোমারি অস্থ্ব তোম।রি ইন্্রাফিল। 
তোলে! নবস্তুর বীণায় তোমার নরপণ্ড বশকরা 
রাষ্ট্রচেতনা বাচাতে মোদের ছুটিয়া আসক ত্বরাঁ_ 
কবরে আমরা রয়েছি জাগিয়! মরি রোজ কেন্নামৎ 
দেখিতে তোমার নবলাধনাঁর নবজাত শরিয়ৎ ।% 








*. চৈত্র ১৩৫৬এর “ভারতবর্ষে” “বাস্তত্যাগী' কবিতা পাঠে । 








শাহ মহ্ঠা 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভাঁগের পর হইতে 
পূর্ববঙ্গের লোক ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল। 
তাহার পর গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে পূর্ববঙ্গে যে নারকীয় 
অনাচার আরম্ত হইয়াছে, তাহার পর আর কোন হিন্দু 
পূর্ববঙ্গে বাঁস করা নিরাপদ বলিয়! মনে করিতেছে না। 
তাহার ফলে যাহীর| বহু পুরুষের বাঁসভূমি ত্যাগ করিয়! 
পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাদের দুঃখ ছুর্দশীর 
অন্ত নাই। এ বিষয়ে আমরা গত কয়েক মাস ধরিয়া 
আলোচন! করিয়াছি ) এমন কি. ৮ই এপ্রিল নেহরু লিয়াঁকৎ 
চুক্তি সম্পাদনের পরও প্রত্যহ গড়ে ১০ হীজার হিন্দু 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের দু:খ দুর্দশার অস্ত 
নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বসতির 
জন্ত ১০ কোটি টাকাব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেও তাহাতে কোন 
ফলোদয় হইবে বলিম্বা মনে হয়না । উদ্বাস্তদের আসাম,বিহাঁর, 
উড়িস্যাঃ মধ্যগ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণেরও ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে__হাজাঁর হাজার লৌক সে সকল প্রদেশেও প্রেরিত 
হইয়াছে ও হইতেছে । পশ্চিম বাঙ্গালায় যাহারা আসিতেছে, 
তাহাদের জন্ত বছ সাহীষ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের 
মন্ুম্বত্থের মধ্যাদা দানের অভাব দেখা বাইতেছে। চুক্তিতে 
বলা হইয়াছে, যাহারা আবার পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, 
তাহাদের তথায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়৷ হইবে। 
কিন্ত সে বিষয়েও কিছু কর! হয় নাই। বরং যাহারা 
ূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়।ছিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । পূর্ব-পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট নিজেদের ইসলামি 
গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করে-_কাঁজেই তথায় হিন্দুদের 
মর্যাদা দান বা স্বার্থ রক্ষার কোন ব্যবস্থ। হইতে পারে 
না। অথচ ভারত রাষ্ট্র লৌকিক গভর্ণমেন্ট বলিয়া নিজেদের 
ঘোষণা! করিয়াছে ও ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানদের সমান 
অধিকার ও মর্যাদা! দানের ব্যবস্থা আছে। এ অবস্থায় 
হিন্দু আর পূর্ববঙ্গে বাদ করিতে চাছে না-_-শেষ পধ্যস্ত কেহ 
বাস ক্করিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। নেহরু- 

৫১২ 


লিয়াকৎ চুক্তির সর্ত ভাল হইলেও যদি পাকিস্তান গভর্ণমে্ট 
তাহা মান্য না করে, তবে তাহার সার্থকতা কোথায়, 
সাধারণ লৌক এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। সে 
জন্ত দেশের ভবিষৎ ভাবিয়া সকল লোক চিন্তিত হইয়া 
পড়িয়াছে। প্রত্যহ যে ১৭ হাজার করিয়া উদ্বাত্ত পশ্চিম 
বঙ্গে আসিতেছে তাহাদেরও অংনকে নানা কারণে মৃত্যু 
বরণ করিতে বাধ্য হইবে। এই ধ্বংস লীলার মধ্যে আজ 
বাঙ্গালীকে বাঁস করিতে হইতেছে। 
শুটাসাপ্রসাদ ও হ্ক্ষিভীম্শচভুক্র_ 

গত ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে বাঙ্গালার সমস্তা লইয়া 
ভাক্ষতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাঁল নেহরুর সহিত 
পকিস্তান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খার যে চুক্তি 
হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে ভারত-রাষ্ট্রের কেন্্রীয় মন্ত্রী 
ড্র শ্রীশ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী 
পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত 
জহরলালের সহিত এই পদত্যাগ লইয়া তাহাদের বহু 
আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু চুক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
পণ্ডিভজী তাহাদের বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। বাংলা হইতে 
নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের প্রায় সকল সাদস্য--বিশেষ 
করিয়া পণ্ডিত শ্রীলক্্ীকাস্ত মৈত্র এবং ্ীস্বরেশচন্দ্র ম্ুমদার 
শ্টামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশচন্দ্রের এই কাধ্য সর্বতোভাবে সমর্থন 
করিয়াছেন। দুইজন উপযুক্ত মন্ত্রীর পদত্যাগের পর আজ 
বাঙ্গালী তাহাদের অসহায় মনে করিতেছে । বাঙ্গালার 
অবস্থা সম্বন্ধে শ্থামাগ্রসাঁদ ও ক্ষিতীশচন্দ্র যত ওয়াকিবহাল 
ছিলেন- এরূপ আর কেহ নাই। চুক্তির মধ্যে যাহাই 
থাকুক না কেন, তাহ! যে পাকিস্তান সরকার কার্যে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন না__এ বিষয়ে বাঙ্গালী- 
মাত্রই একমত। পাকিস্তান ইতিপূর্বে বহুবার ভারত 
রাষ্ট্রের সহিত বহু চুক্তি করিয়াছে কিন্তু কোনটির সর্ত 
পালনের ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই আজ চাপে পড়িয়া 
মিঃ লিয়াকং আলি যাঁহাই করিয়া থাকুন না কেন, 
তাহা থে মান্ত করা হুইবে না-তভাহা স্প্ইই বুঝ! 


জ্যৈঠ--১৬৫৭ | 


যাইতেছে। চুক্তি সৃস্পাদনের পর প্রায় এক মাঁস অতীত 
হইয়াছে, পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট পূর্বে হিন্দুদের রক্ষার 
কোন ব্যবস্থ। ত' দূরের কথা, এতটুকু শুভ মনোভাব পথ্যস্ত 
প্রকাশ করেন নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দু চলিয়। 
আসিতেছে এবং আনসাঁরগণ পূর্ববঙ্গে পূর্বের মত হিন্দুদের 
উপর অবাধে অত্যাচার চালাইতেছে। পশ্তিত নেহরুর 
অসাধারণ বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাঁদের সন্দেহ না থাকিলেও আজ 
বাঙ্গালী তাহার কাধ্য সমর্থন করিতে পারিতেছে না। 
পশ্চিম বাংলার শাসন ব্যবস্থা ভ্রুত পরিবর্তন কর! 
হইতেছে__-এই পরিবর্তনের ফল কি হইবে তাহাও বলা 
যায় না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 
মহাশয়ও অসাধারণ বিচক্ষণ লোক--তিনিও বর্তমান সময়ে 
বাঙ্গালীকে কর্তব্য নির্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। চুক্তির 
মর্ম দেশের লৌক বুঝিতে পাঁরে না__কাজেই তাহা কার্যে 
পরিণত করায় ব্যবস্থা কি ভাবে হইবে? বাঙ্গালী আজ 
সত্যই বিভ্রান্ত--তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে হতাঁশ হইয়া 
পড়িয়াছে। 
কুত্নিকাভাক্স ডক্উল্ শ্যামাপ্রসাদ্তি- 

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিয়া ডক্টর 
প্রশ্টামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২১শে এপ্রিল কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই পদত্যাগ ব্যাপারে 
যে সাহস ও নির্ভীকতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্ত বাঙ্গালী 
মাত্রেই তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সেদিন হাওড়া 
ষ্টেশনে তীহার সম্বর্ধনায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া উদ্বাস্ত দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি 
ব্যাপারে কাধ্য করিতেছেন। কয়দিন তিনি শিয়ালদছ 
ষ্টেশনে, বনগ্রামে ও রাণাঘাটে যাইয়া দুর্গতদের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর এই ছুর্দিনে 
তাহার এই কাধ্য তাহাকে আরও মহীয়ান করিয়া 
তুলিয়াছে। আমর! তাহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা 
করি ও আশা করি, ত্বাছার দ্বারা বাঙালী তাহার এই 
ছর্দিনে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
ন্নহল্সত-কিশল্সাকশু চত্ডিত_ 

৬দিন ধরিয়া দিক্লীতে পঙ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মিঃ 
লিয়াকৎ আলি খাঁর আলোচনার পর ৮ই এপ্রিল উভয়ে 
এক চুক্কি-পত্র স্বাক্ষর ক্রিয়াছেন। তাহার পূর্বে 
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পাকিস্তানের অবস্থা সত্যই সঙ্গীগ হইয়াছিল। পাকিস্তান 
হইতে পাট চালান বন্ধের ফলে পাটচাষীরা চরম ছুরবস্থায় 
পতিত হইয়াছিল। করলার অভাবে পাকিস্তানে ঠীমার 
ও রেল চল্লাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানে বস্ত্র 
রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় তথায় লোকের দারুণ বস্ত্রাভাব দেখা 
গিয়াছিল। তাহার পর ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানের জীবন 
বিপন্ন হওয়ায় তথায় মুসলমানগণ বিদ্রোহ 'আরম্ত 
করিয়াছিল। হিন্দুদ্দের উপর অনাচারে ব্যথিত হইয়া 
মিঃ লিয়াকৎ আলি চুক্তি সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলেন 
-এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পণ্ডিত নেহরু 
পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অনাচার বন্ধের কোন উপায় 
না দেখিয়া শেষ পর্যন্ত এই চুক্তির ব্যবস্থা করিয়্াছেন। 
ইহার ফলে ভারতীয রাষ্ট্রের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই-- 
কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্থনীতির দিক দিয়া প্রচুর লাভবান 
হইবে। চুক্তিতে পাকিস্তানবাপী অনাচারী আনসার 
সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন কথা নাই । পাকিস্তানে ষে কোন 
অনাচার ঘটুক না কেন, রাষ্ট্রনায়কগণ বলেন, ব্াষ্ট্রের 
সহিত সে সকল অনাচারের কোন সম্বন্ধ নাই-_ একদল 
গুপ্তা প্রকৃতির লোক এ সকল অনাচার করিতেছে। 
অথচ সে সকল গুগ্তাপ্রকৃতির লোককে দমন কারবার 
ইচ্ছা বা শক্তি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের আছে বলিয়া মনে 
হয় না। পণ্ডিত নেহরু কি ভাবিয়া এই চুক্তি করিয়াছেন, 
তাহা তিনিই জানেন_-দেশবাসী কেহই এই চুক্তির ফলে 
সন্ধ্ট হয় নাই। কারণ চুক্তির পরও পাকিস্তানে অন্গাচার 
সমান ভাবেই চলিয়াছে--পাক-গভর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করার 
কোন ব্যবস্থা! এখন পধ্যস্ত করেন নাই। ভারত রাষ্ট্রে 
দুষ্কৃতকারী বলিয়া বহু সহমত লোককে গ্রেপ্তার করা 
হইলেও পাকিস্তানে একজন দুদ্কতকারীও ধৃত হয় নাই। 
চুক্তি রক্ষার এই নমুনাই দেখা যাইতেছে। 
আসা-ঘাওুস্া- 

৮ই এপ্রিল লিয়াকৎ-নেহর চুক্তি সম্পাদিত হইয়বছে। 
তাহার পরও কিন্ূপ সংখ্যায় হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান হইতে 
চলিয়া আসিতেছে ও কিন্ধপ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ হুইতে 
পূর্ববঙগে চলিয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে নিয়ে আমরা 
€দিনের হিসাব দিলাম। ইহা হইতে সং্রীতির নগুন! 
পাওয়া ধাইবে-- 





₹৯৪৪ . ছা ন্াখ্তজ্ঘঞ্থ [ ৩৭শ বর্ষ, ২য় খঙ, যঠ সংখ্যা 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত পূর্ববঙ্গে গত জানানো হয় নাই--অনেকে বৃদ্ধ ও অনুস্থ ছিলেন? তাঁহা 
হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা সত্বেও তাহাদের অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। কংগ্রেসের 
এপ্রিল নামে এখন দেশের শাসন কাধ্য চলিতেছে, কাজেই 
২২৪ ৩২৭৭২ ৮৭৭৫ কংগ্রেস ছাড়া অন্ত সকল রাজনীতিক-দলের লোকই রাষ্ট্র 
২৫ ১৪৬৬৮ ৩৮৭৫ বিরোধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু নেতৃবৃন্দের 
২৬ ১৬২১১ ৬০৮৯ গ্রেপ্তারে দেশের জনগণের মধ্যে ষে অসন্তোষ স্ট হইয়াছে, 
২৭ ১৫৪১০ ৭৯৯১ তাহা অবশ্তই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি রক্ষার পথে বিদ্ 
২৮ ১৩২২২ ৬২৩৩ স্থ্টি করিবে। বর্তমান শাসনবব্যবস্থা ক্রমে শ্বৈরাচারে 


করাচীতে যাইয়া পণ্ডিত নেহরু বঙলিয়াছেন--চুক্তির ফলে 
উভয় রাষ্ট্রে লোক এখন শান্তিতে বাঁস করিতেছে ! 
শান্তিতে বাসের ইহাই কি নমুনা? 
হকক্িক্ণাভাল সর্তক শতক 

ভারত রাষ্ট্রের ডেপুটা প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই 
পেটেল কলিকাতায় আসিয়া ৬ দিন অবস্থান করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার পূর্বের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 
২ দফায় কয়েক দ্িন কাঁটাইয়া গিয়াছেন। সর্দারজী 
চুক্তি সম্পাদনের পরে আঁসিম্বাছিলেন ও যাহাতে চুক্তির 
সর্ত পালিত হব, তাহার ব্যবস্থায় মনোৌধষোগী ছিলেন। 
চুক্তির ফলে বছ সরকারী কর্মচারী রদবদল করা হইয়াছে__ 
দিল্লী হইতে কয়েকজন অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীকে 
বাঙাল দেশে আনিয়া বিভিন্ন কার্য্ের ভার প্রদান করা 
হইয়াছে। বাঁঙগালায় বহু হিন্দুকে গ্রেপ্ডার করিয়া হাঁয়রাণ 
করা হইয়াছে । বহু নিরীহ নিরপরাধ হিন্দু অযথা ধৃত 
হইয়া প্রহ্ৃত ও নির্যাতীত হুইয়াছেন। চুক্তি সম্পাদন 
যদ্দি এইভাবে করা চলে, তবে ভারতায় রাষ্ট্রের কি লাভ 
হইবে জানি না--পাকিস্তান বহুভাবে লাভবান হইবে । 
অথচ সর্দারজীর কলিকাতায় অবস্থানের সময়েই পূর্ববঙ্গে 
হিন্দু নির্যাতন বাড়িয়া গিয়াছিল-_সে সম্বদ্ধে সর্দারজী কি 
ব্যবস্থা করিয়াছেন জীন! যাঁয় নাই। সর্দারজীর কলিকাঁতান্ 
উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে ভয় দূর না করিয়া 
ররং অযথা নির্যাতনের আশঙ্কা বাড়াইয়! দিয়াছিল। 
ক্িল্দু ০ভুন্বন্ ৫গ্রগুল্ল-_ 

যে সকল দেশনেতা৷ এক সময়ে হিন্দু মহাঁসভা-আন্দোলন 
পরিচালন করিতেন নেহকু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদনের 
পর সকল প্রদেশেই তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া আটক 
রাখ হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কৌন অভিযোগ 


পরিণত হইতে চলিয়াছে-_লোৌকের মনে এরূপ সন্দেহও 
ক্রমে জাগ্রত হইতেছে। 
ভাক্জাল্র নি্বানমচত্েক্রল্র দ্িজলী গস্্ম- 

হঠাৎ জরুরী আহ্বান পাইয়া! পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী 
ডাক্তার বিধাঁনচন্ত্র রায়কে গত ২৯শে এপ্রিল দিল্লী যাইতে 
হইয়াছিল এবং তথায় তিনি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত 
নেহরু ও শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাঁলাচারীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিষবোগীর পদত্যাগের ফলে বাঙ্গালা 
দেশে এক নূতন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে__ আজ বাঙ্গালীর 
ছুংখ দুর্দশার শেষ নাই-উদ্বাত্ত সমস্তা ও পাকিস্তান 
কর্তৃক সীমান্তে গণ্ডগোল স্থষ্টি সর্বদা বাঙ্গালী হিন্দুর মনকে 
বিব্রত করিতেছে। ডাক্তার বিধানচন্ত্র কি বাঙ্গালার 
প্রকৃত মনোভাব কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া এ অবস্থার 
প্রতীকারের উপায় স্থির করিতে পারিয়াছেন? চুক্তির 
সর্ত কি পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট মান্য করিতেছে বা 
করিবে? তাহার ত কোন লক্ষণ আজিও দেখা যায় 
নাই। বিধানচন্ত্র সাহসী ও বুদ্ধিমান__বাঙ্গালী আজ 
তাহার মুখাপেক্ষী--পশ্চিম বাঙ্গালাকে রক্ষা করিতে 
তিনিই একমাত্র সমর্থ ব্যক্তি । তাই তাহার দিল্লী গমনে 
লোক নূতন কর্মপদ্ধতির আশায় আশািত হইয়াছে। 
ম্যাক! কেকুকশান্র জন্রদ্হা__ 

ভারত ও বাঙ্গালার মত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
নদীয়া জেলাঁও বিভক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি তিনটি সমস্তা 
নদীয়া জেলাকে বিব্রত করিয়াছে-_ভারতীয় রাষ্ট্রের 
মধ্যবর্থা স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া 
গিয়াছে, পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নদীয়া জেলায় 
আলিয়াছে। এখন আবার চুক্তির পর দলে দলে 
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মুসলমানগণ কুঠিয়া ,জেলা হইতে নদীয়া আলিতেছে। 
নদীয়া ও কুষ্টিয়া জেলার সীমানা ভালরূপ নির্দিষ্ট নহে-_ 
এ অবস্থায় সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 
মুসলমানগণ নদীয়া জেলা হইতে কুটিয়ায় যাইয়া গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছে, কিন্ত তাহারা নদীয়া জেলার ঘরবাঁড়ী, 
সম্পত্তি প্রভৃতিও রক্ষা করিতেছে । গত ৫1৬ মাস ধরিয়া 
এ সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কোন আগ্রহ 
দেখা যায় নাই। ফলে দেশবাসীর ছুঃখ দুর্দশার অস্ত 
নাই। মুসলমানগণ বছ হিন্দু গ্রাম লুঠ করিয়াছে__ 
তাহারও কোন প্রতীকাঁর হয় নাই। কে কোন স্থানে 
থাকিবে তাহা স্থির না থাকায় চাঁষও প্রায় বন্ধ। এ 
সময়ে কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা না করিলে নদীয়ার মত 
সমৃদ্ধ জেলা শ্বশানে পরিণত হইয়া ষাইবে। 
ক্ুগলেোে ছিক্জেতক্র নন গল- 

স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের অধিবাসী 
ছিলেন। দেশ যে আজিও তাহার কথা বিস্থৃত হয় নাই, 
গত ২১শে এপ্রিল তাহা দেখা গিয়াছে । নরদীয়! কৃষ্ণনগর 
পিটি রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে যে নৃতন সহর গড়িয়া 
উঠিতেছে, বাঙ্গালার মন্ত্রা শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার ী দিন 
তথায় যাইয়া নূতন নগরের নাঁম “দ্বিজেন্্রনগর+ দিয়া 
আসিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলীলের কাব্য” স্বাদেশিকতা ও 
কর্মধারা আজিকাঁর ছুর্দিনে বাঙ্গালীকে নৃতন প্রাণ দান 
করুক, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি। ধীহারা 
€দ্বিজেন্দ্র নগর" প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহারাঁও দেশবাসীর 
ধন্তবাদের পাত্র। 
সাহন্াপ্িককভ্। ম্পিক্ষাদ্কীন্ম- 

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের পক্ষ হইতে ২ বৎসর 
পূর্বে কলিকাতায় সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ কর! 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এখনও কার্যে পরিণত না হওয়ায় 
গত ৬ই এপ্রিল সংঘের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যা্দেলার শ্রীযুত চারুচন্ত্র বিশ্বাসের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাংবাদিকতার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রদ্দেশেই প্র বিষয় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইয়াছে-_কিন্তু কলিকাতায় সংবাদপত্রের সংখ্যা 


সর্বাধিক হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে কিছু হয় নাই। অথচ. 


উপযুক্তভাবে শিক্ষিত সাংবাদিকের অভাব কলিকাতা! 
সহরেই সর্বাপেক্ষ! অধিক। কলিকাতায় ধনী সাংবাদিকের 
সংখ্যাও কম নহে কাজেই এজন্ত প্রয়োজনীয় অথের 
অভাব হইবে বণিয়া আমরা মনে করি না। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সত্তর 
সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। 
সহস্কভ্ড ম্পিল্গান্্র শ্রজ্গাল- 

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র দেশে সংস্কত শিক্ষার পুৰঃগ্রচারের 
জন্য বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতিকে নৃতন করিয়া গঠন 
করিয়াছেন ও কলিকাতা সংস্কত কলেজের ভূতপূর্ব 
প্রিচ্সিপাল ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এ সমিতির সম্পাদক 
হইয়াছেন। ঘাহাতে বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার গ্রতিষ্ঠানগুলিও 
সংস্কৃত শিক্ষাদানকারী পত্ডিতমগ্ুলী উপযুক্ত সরকারা 
সাহায্য লাভ করেন, তাহারও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
কিন্তু সংস্কত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্মান, মর্যাদা ও 
অর্থার্জনের উপাক্গ স্থির করা না হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
ছাত্রীভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে । লোঁক কেন সংস্কৃত পড়িবে, 
বর্তমান যুগে শুধু জ্ঞানার্জনের জন্ত কত লোক এ কাঁজ 
করিবে, এসকল বিষয়ে প্রচার কাধ্যের প্রয়োজন। পূর্বের 
সংস্কৃতজ্ঞ পত্তিতমণ্ডলী সমাজে যে সন্মান পাইতেন, এখন 
আর তাহা পান না। আমর! সংস্কৃত সমিতির পরিচালক- 
গণকে এ বিষয়ে প্রচার কাধ্য করিতে অন্গরোধ করি। 
শিক্ষকগণের জন্ত সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার! যাহাতে ছা পান, সে ব্যবস্থ।(ও করা প্রয়োজন 
সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হইলে প্রয়োজনের 
তাগিদে লোক সংস্কত শিক্ষা করিত। এ বিষয়েও 
আন্দোলন উপযুক্তভাঁবে করা হয় নাই। 
অজ্ঞান শবল্__ 

ংবাঁদপন্জে ১লা! মে এক মজার খবর বাহির হইয়ংছে। 
ইহা ১লা এপ্রিল প্রকাশিত হইলেই শোভন হইত। 
দিল্লীর ৬শত জন কোটিপতি ধনী এক গ্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়াছেন যে তাহারা আর কাঁলো বাঁজারে 
ব্যবসা করিবেন না। আচার্য্য শ্রুতুলসী নামক এক সাধু 
এই ব্যাপারের মূলে আছেন। হঠাৎ “বিড়াল বলে, মাছ 
খাবো নাঃ কাশী যাবো” গোছের এই প্রতিজার কাঁরণ 
কি? এ সকল ধনী এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন 
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বে এখন আর তাহার তাল সামলাইতে পারিতেছেন না। 
ভাই আয়-কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি ফাকি দিবার জন্ত 
বোধ হয় এই এক নূতন উপায় ,আবিষ্কার করিয়।ছেন। 
যাহাদের কালো-বাঞজারের ফলে গত ১০ বৎসরে ভারতের 
কোটি কোটি লোক অন্াভাবে মারা গিয়াছে, তাহাদের 
গ্রতিজার মূল্য কি? তাহারা এখন প্র কথা বলিলেও কি 
তাহাদের ক্ষমা করা উচিত? আমর! এই প্রতিজ্ঞার 
ফথা স্মরণ করিয়া হাসিব কি কীদিবঃ বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। 





কলিকাতা রাজ্যপাল ভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃতি শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন 
উৎসবে গৃহীত চিত্র] ১] শিক্ষা মন্ত্রী রায় প্রীহরেন্্রনাথ চৌধুরী 
[২] রাজ্যপাল ডাঃ কাট [৩] পরিষদ সচিব ডক্টর 
প্রীযতীন্রবিমল চৌধুরী 


ভ্ডার্পভ্ স্াক্কিভ্ভান্ন ব্াশিভ্্য চুক্তি 


গত ২৫শে এখ্রিল ভারতের সহিত পাকিস্তানের যে 
বাঁণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তদচুসারে পাকিস্তান সরকার 
তারতকে ৪০ লক্ষ মণ কাচা পাট সরবরাহ করিবে এবং 
ভারত পাকিস্তানকে ২* হাজার টন পাটজাত দ্রব্য 
প্রধান করিবে। তাহ! ছাড়! পাকিস্তানকে নিম্নলিখিত 
স্রব্যগুলিও দেওয়া হইবে--(১) ম্থৃতি মিহি কাপড়--৪৫ 
হাজার গাঁট (২) ্ুতা--€ হাজার পাউও (৩) সরিষার 


তৈল-_৭ হাজার টন (৪) তামাক-৫ হাজার পাউও 
(৫) লোহার চাদর ব! টিন-_-€ হাজার টন (৬) চাকা, 
টায়ার প্রভৃতি--১ হাজার টন (৭) তক্তা--১২ হাজার 
টন (৮) সিমেণ্ট--৫* হাঁজার টন (৯) পশমজাত ভ্রব্য 
-€* লক্ষ টাকার। ভারতীয় টাকায় এই বাণিজ্যের 
লেন-দেন যইবে। সবজী, মাছ, ফল, ছুধ, পাঁন, তুলাবীজ, 
সোড! এশ, কীচা চাঁমড়! গ্রভৃতিও বিনা বাধায় পাকিস্তান 
হইতে ভারতরর্ষে আসিবে । পাকিস্তান ১লক্ষ ৫* হাজার 
টন গম ভারতকে প্রদান করিবে ও পাকিস্তান ভারত 
হইতে প্রয়োজনীয় কয়লা পাইবে। পাকিস্তান ভারতকে 
প্রয়োজনীয় তুলা দিবে। এই চুক্তির ফলে কোন পক্ষ 
আধক লাভবান হইবে তাহা স্থির করা কঠিন। পাকিস্তানের 
অর্থনীতিক ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছিল--কাজেই 
তাহারা যে এই চুক্তির ফলে আপাততঃ আগন্ন মৃত্যুর হাত 
হইতে রক্ষা পাইল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ভবীন্র-মাজ্ঞান্র মান্নেক্র ন্সভ্ভি-__ 

গত ১৯৪৩ সাল হইতে ভারতে জনগণের জীবনযাত্রার 
কিরূপ অধগতি হইয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত। মাচ্ষ 
যত অর্থই উপার্জন করুক না কেন, খাগ্ভ ও বস্ত্রের মূল্য 
না কমিলে তাহার পক্ষে ব্যয় সম্কুলান করা সহজসাধ্য 
হইবে না। কি ভাবে তাহা করা যায়, সে, বিষয়ে 
আলোচনার জন্ত গত ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপতিগণ জাতীয় পরিকল্পনা সম্মেগনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। এক বৎসরের জন্য একটি কর্মস্থচি গ্রহণ 
করা হইয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রীর ও কংগ্রেস সভাপতিরা 
একযোগে কাজ করিয়া! সে বিষয়ে সাঁফল্য লাভের চেষ্টা 
করিবেন। ৩টি প্রধান লক্ষ্য স্থির হুইয়াছে-_-(১) মোটের 
উপর আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা (২) যম্ত্রাদি সাহায্যে 
উৎপাদনের বিধান ও (৩) জনসাধারণের জীবনযাআার 
মান স্থম্পষ্টরূপে বৃদ্ধি। বাংল! দেশে লোঁক মাছ ও ছুধ 
থাইয়া জীবন ধারণ করিত--বর্তমাঁন অবস্থায় মাছ ৩২ টাকা! 
সের ও ছধ ১২ টাঁকা সের-_-কাজেই কেহই উহা খাইতে 
পায় না। কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকাতায় মাছের 
সের।* আনা ও ছুধের সের %* আনা ছিল। এই সকল 
দ্রব্য উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নাই। উৎপাদনের অভাবে 
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আজ কলিকাতায় তিরিতরকারীও দাঁরুণ ছুর্মল্য । সরকারী 
ব্যবস্থা যদি উৎপাঁদন বৃদ্ধির সাহায্য করে, তবেই আয়- 
ব্যয়ের সমতা আসিবে-_-নচেৎ কোন অর্থনীতিই এই 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে না। 
শল্লান্ভ সাহাহ্া- 

পূর্বববঙ্গে সাম্প্রতিক অনাচার আরস্ত হওয়ার পর 
হইতে গত ৩*শে এপ্রিল পর্যাস্ত মোট ১২ লক্ষ উদ্বাস্ত 
পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াঁছেন বলিয়! সরকারী হিসাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে । সরকার তাহাদের সাহাযাদান ও পুনর্বসতির 
নানা ব্যবস্থায় মন দিয়াছেন। ১৬ হাজার উদ্বাস্ত 
পরিবারের পুনর্বদতির জন্ত ১৩৭০ একর জমীতে ৪০ লক্ষ 
টাকা বায়ে গৃহাদি নির্মিত হইতেছে। ৫০৮১জন অনাথ 
স্ত্রীলোক ও শিশু ৫টি সরকারী আশ্রয় শিবিরে বিনামূল্যে 
আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা পাইতেছেন। সরকার হইতে 
এইরূপ বহু ব্যবস্থ! হইলেও ছর্গতদের সংখাঁর অনুপাতে 
তাহা সামান্যই বলিতে হয়। ১২ লক্ষ লোকের জন্য 
ধ্রৰপ ব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আমরা বু 
আশ্রয় শিবির ও উদ্ধাস্ত বসতি স্থান ঘুরিয়া দেখিয়াছি__ 
মানুষের ছুর্দশ| দেখিলে পাষাণ হ্ৃদয়ও গলিয়! যাঁয। 
তাহাদের মধ্যে কত লোঁক যে মহামারিতে প্রাণ দিতেছে, 
তাহার সংখা! নাই। সরকারী ব্যবস্থা আরও উন্নততর 
হইলে হয় ত উদ্বাস্তদের এত ছুঃথ দুর্দশা ভোগ করিতে 
হইত না। ছুর্গত সাহায্য ব্যাঁপারের মধ্যেও দুর্নীতি 
দেখা যাঁয়--ইছা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি 
হইতে পারে? 
াজ্গাল।া শ্রত্কেম্পে্র আমভ্ন্ম ব্রি 

কুচবিহার রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার 
পর ইহাকে পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিচাঁলকগণ বাঙ্গালীর ধন্তবাঁদ ভাজন হুইয়াছেন। 
সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল উদ্বাস্ত আসিতেছে, 





তাহাদের বিহার, আসাম, উড়িস্যা ও মধ্যগ্রদেশে স্থান 


দানের ব্যবস্থা! হওয়ায় তাহারাও উপকৃত হইতেছে । এ 
সময়ে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন বুদ্ধির কথা ও শুনা যাইতেছে 
ত্রিপুরা রা্য ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্ততূক্ত হইলেও তাহা 
এখনও বেন্ত্রীয় শাঁগনের অধীন আছে। শুনা যাঁদ-_ত্রিপুরা 
্বাজ্য, শ্রীহটের করিমগঞ্জ অঞ্চল ও বিহারের পূ্ণিয়া জেলা 
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পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কর! হইবে--কারণ &ঁ সকল স্থান 
এখন বাঙ্গীলী উদ্ধান্ততে পূর্ণ হইয়াছে। মযুরতঞ্জকে 
উড্ভিস্তা হইতে পৃথক করিয়া তাহাও পশ্চিমবজের অভ্তভূর্জি 
করার কথা উঠিয়াছে। ময়ুরভঞ্জে বহু বাঙ্গালী বান করে 
বর্তমানে তথায় বহু বাঙ্গালী উদ্বাত্তও গমন করিয়াছে। 
শুনা যাঁয়, সর্দীর পেটেল ত্র স্থানগুলি বাংলার মধ্যে দিবার 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্বাত্ব বাঙ্গলীকে রক্ষা 
করিতে হইলে বাংলার আয়তন বৃদ্ধি করা যে বিশেষ 
প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুলা। বাঙ্গালীকে রক্ষা নাক্করা 
হইলে সমগ্র ভারতও একদিন বিপন্ধ হইতে পারে। 
ভ্ঞাললতে নিিভ্ডি্ লো হাভ্য- 

ভারতে বিভিন্ন রোগে প্রতি বৎসর ৬* লক্ষাধিক 
লোকের মৃত্যু হয়। ইহাদের মধ্যে অর্ধেক য্যালেরিয়া ও 
যা রোগে মারা যায়__ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ২৪ লক্ষ 
ও যক্ষারোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ লক্ষ । বিশ্বস্বাস্্য প্রতিষ্ঠান 
হইতে এই মৃত্যু নিবারণের জন্ত ব্যাপক চেষ্টা আরন্ত 
হইয়!ছে-_গভর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে সাভাধ্য দান করিতেছেন। 
উত্তরপ্রদেশ, মার্রীজ, উড়িস্তা, পাঞ্জাব, বোগ্বাই ও দিল্লীতে 
৬ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে কাধ্য করিতেছেন। 
পশ্চিম বাংলার অবস্থা আজ সর্বাপেক্ষা শোচনীয়-লক্ষ লক্ষ 
উদ্বান্তর আগমনে শুধু রোগে নহে__অর্ধাহারে ও কদাহারে 
প্রত্যহ সমর সহম্র লোক মারা যাইতেছে । সকল প্রকার 
চেষ্টা এখন এই ছূর্গতদের সেবায় প্রযুক্ত হওয়া, প্রয়োজন । 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট এজন শুধু অর্থ দান না করির্মা পশ্চিম 
বাংলায় আজ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিলে বহু 
লোককে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। 
বাংলাদেশে কর্মী বা শ্বেচ্ছাঁসেবকের অভাব নাই-_তাহাদের 
উপযুক্ত ভাবে কার্যে নিষুক্ত করিতে পারিলে দেশ উপকৃত 
হইবে । আমর! সকল প্রদেশের কর্্মীদিগকে পশ্চিম বাংলার 
প্রতি মনোধষোগ দাঁন করিতে জাহবান করি। 
ন্িভভ্তান্ চর্চা ও গ্রনেষণা- 

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্টের চেষ্টায় ভারতে ১১টি বিজ্ঞান চর্চা 
ও গবেষণার কেন্দ্র খোঁল| হুইবে স্থির হইয়াছে । গত ৩রা 
জানুয়ারী পুনায় জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার ও ২১শে 
জানুয়ারী দিল্লীতে জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার 
প্রতিঠিত হইয়াছে । গত ২২শে এপ্রিল ধানবাঁদের নিকট 


ধু ৯৬ 


দিগওয়াদিতে জাতীয় জালানী গবেষণাগাঁরের উদ্বোধন 
হইল। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেনপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহরু এ উৎসবে যোগদান করিম্বছিলেন। এই সকল 
ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়) আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
ভারত পৃথিবীর উন্নত ও বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে মানব 
কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করিয়! আপনার স্থান করিয়া 
লইবে। দিগওয়াঁদীতে যে গবেষণাগার প্রতিঠিত হইল 
তাহা দ্বার করলা সম্পদ সংরক্ষিত ও যথাযথ স্থব্যবহৃত 
হইবে। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে-_১৯৪০ 
সালে ত্বর্গত বৈজ্ঞানিক ডাঁঃ এচ-কে সেনকে সভাপতি 
করিয়া যে কমিটা গঠিত হইয়াছিল, তাহার নির্দেশ মতই 
এঁকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল গবেষণাগার যদি 
সত্যই মান্থষের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়ঃ তবেই ইহাদের 
প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেবণা শুধু 
মান্থষের ধ্বংসের জন্ত ন! হয়, তাহার ব্যবস্থা আজ জগতের 
সর্বত্রই প্রয়োজন হইয়াছে। 
শ্টাজভ্রলাদ সন্দ্কন্ন। হ্_ 

গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার বিকালে কলিকাঁত৷ দেশবন্ধু 
পার্কে কলিকাঁতীবাসী জনগণের পক্ষ হইতে ডক্টর 
পরশ্ঠামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়কে এক স্ঘ্ধনার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল--হঠাঁৎ পুলিস কমিশনারের আদেশে তাঁহা 
বন্ধ করিতে হইয়াছে । ডর শ্ঠামাগ্রসার্দ ত এমন কিছু 
রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেন নাই, যাহার ফলে এরূপ 
আদেশ জারি হইতে পারে? তিনি রাষ্ট্রপাল ডক্টর 
কাটদ্ভুর সহিত দুর্গতদের সেবা করিতেছেন--সে বিষয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্ত্র রায়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। 
এ অবস্থায় সঙ্র্ধন1! সভা বন্ধ করিয়া দিয়া! কতৃপক্ষ কি 
স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন? 
শীকান্লীশ্চক ব্াগগলী-_ 

খ্যাতনামা কংগ্রেস-সেবক গ্রাকালীপদ বাগচী গত 
কয়েক বৎসর মুশিদাবাদ জেলার সাগরপাঁড়া ডাকঘরের 
অন্তত খয়রামারীতে থাকিয়! কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন। 
কয় মাস পূর্বে তাহাকে শুশিদাঁবাদ জেলা হইতে বহিষ্ষারের 
এক আদেশ হইয়াছিল। সম্প্রতি ভিনি আবার মুশিদাবাদে 
ফিরিয়া ফাইবার অঙ্গুমতি পাইয়াছেন। উদ্বাস্ত ও 
সীমান্ত সমন্তা লইয়া কাঁজ করিতে যাইয়া তাহাকে বিপন্ন 


. খাব জ্জঞ্হ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খও, বষ্ঠ সংখ্যা 


ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইপাছে। অথচ , গভর্ণমেপ্ট হইতে 
এ বিষয়ে কোন তদন্ত করিয়া কেন এরূপ অগ্ঠায় 
আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা স্থির করা হয় নাইবা 
অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা হয় নাই। শাসন-কর্তৃপক্ষের 





শ্রীকালপদ বাগচী 


অনাচারের পথে বাঁধা ঘটাইলে যদি লোককে বিপন্ন 
হইতে হয়, তবে তাহা শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রশংসার 
বিষয় নহে। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এ 
বিষয়ে সঠিক সংবাঁদ সংগ্রহ করিগ্না তাহা জনগণকে 
জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। 
হত্লেন্লা ও সলভ 

গত কান্তিক মাঁস হইতে কলিকাত৷ ও সহরতলা অঞ্চলে 
বৃষ্টি হয় নাই। তাহার ফলে এ অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত 
রোগ এত ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে ষে শ্শানে শব 
লইয়া গিয়া লোঁককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্যস্ত অপেক্ষা 
করিতে হইতেছে । এ অঞ্চলের সর্ঝব্র অধিবাসীর সংখ্যা 
দ্বিগুণ ত হইয়াছেই, অনেক স্থলে তাহা অপেক্ষা অধিক 
হইয়াছে । দারুণ গ্রীষ্মে সর্বত্র জলাভাব-এমন কি 
থাগ্যাভাব পর্যন্ত অত্যন্ত বেশী। থাগ্দ্রব্যের মূল্য না কমিয়া 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথান্ভ খাইয়া ও অনাহারে 


জ্যৈ্--:১৩৫৭ ] 


থাকিয়া মানুষ রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং প্রত্যহ শত শত 
লোক মৃত্যুমুখে' পতিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার 
ব্যবস্থা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষের ছুর্গতি ও 
দুরবস্থা এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে অচিরে এ অঞ্চল জনশৃন্ত 
হইবে বলিয়! ভয় হয়। উদ্বান্ত সমস্যা আজ সকল শ্রেণীর 
লৌককেই বিব্রত, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করিয়াছে । 





-স্ফ্ 





অন্যান ভক্উল্র শ্ীল্গম্পীলক্ষঙ্মাক্র দত 


টাঁকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান 
অধ্যাপক ড্র শ্রীস্থশীলকুমাঁর দে এম-এ, ডি-লিট সম্প্রতি 
রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি বিভাগ কক বিদেশে 





অধ্যাপক ডক্টর শ্রীস্থীলকুমার দে 


বন্তৃতা করিবার জন্য আমস্ত্রিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি 
কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কত 
কলেজে গবেষণা বিষয়ক কমিটার সভাঁপতিরূপে কাজ 
করিতেছেন। এবাঁর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পুনাম্স ভাগারকর 
ইনিষ্টিটিউট তাহাকে মহাভারতের আর একটি পর্ব 
সম্পাদনের ভার দিয়াছেন। অধ্যাপক দে তাহার 
পাত্ডিত্যের জস্ঠ সর্ধজনপরিচিত। তীছার নৃতন সম্মান 
লাভে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বৌধ করিবেন। 


সাসক্িম্ী 


বা পা দল চাপল ভা পাকা 


৫৯ 





সাক্িত্ঞাত্নে হিন্দু জাগা 


নেহরু-লিয়াঁকৎ চুক্তি সম্পাদনের পরেও যে সকল 
হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে চণিধবা! আসিতেছে, তাহাদের পাকিস্তানী 
আনসারগণ পথে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করিতেছে। 
পাকিস্তানের অনাচারীরা নৃতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে । 
তাহারা হিন্দুদিগকে সাহাষ্য করিবে বলিয়া! আসিয়া 
হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও পরে সুযোগ বুঝিয়া 
তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। এইরূপ 
বহু ঘটনার বিবরণ প্রত্যহ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত 
হইতেছে । এ সকল ঘটনা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া 
কোন ফল হয় না। তাহারা বলে-_দুর্বতদল এসকল 
কাঁধ্য করিতেছে, শ্রী সকল কার্য্ের সহিত রাষ্ট্রের কোন 
সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্র যদ্দি আত্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ 
না হয়ঃ তবে সে যে কিন্প রাষ্ট্র, তাহা! কাহাকেও বলিয়া 
দিতে হয় না। ইহার পর কি ভাবে লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি 
পালিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত 
হইতেছি। 





হরিছবার কুডসেলায় বৈরাগী সপ্প্রদায়ের সন্্যালিগণ 
বরঙ্গকুণ্ডের অভিমুখে-_ 


ক ই.৪ 





দ্বাদশ ব্র্ধাস্তরে হরিদ্বারে পৃণকু্ত যোগ- পুণ।া9 পক্ষ লক্ষ 
নরনারী ও সম্গানী এই ব্রহ্গাকুণ্ড ঘাটে নমবেঠ হন 


নাসিলে কহত্রেস অপ্রিন্বেশন- 

গত ৩০শে এপ্রিল নয়াদিলীতে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটার সভার স্থির হইথাছে যে আগামী জুলাই মাসে 
নাসিকে কংগ্রেনের পরবর্তী অধবেশন হইবে। মহারাষ্ট্র 
গ্রার্দেশিক কংগ্রেদ কমিটী ই অধিবেশন আহ্বান করিয়া- 
ছেন। কংগ্রেসের বর্ধমান অবস্থ। যে কি-ভাভা স্থির 
করা কঠিন। কংগ্রেসের নামে দেশের সর্বত্র যে অনাচার 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতীকারের 
কোন ব্যবস্থা করেন নাই। উত্তর প্রর্দেশঃ মাদ্রাজ ও 
পশ্চিন বাঙ্গলায় ক'গ্রেদের মধ্যে ভীষণ দলাদলির় ফলে 
সকল প্রকার দেশহিতকর কাধ্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 
কয়েকজন নেতা দেশশাসন ও কগ্রেম পরিচালন উভগ্ব 
কার্যের ভার গ্রহণ করায় তাহারা কোন কাজই ভাল 
করিয়া সম্পার্দন করিতে সমর্থ হন না । দেশ শাসন ব্যাপারে 
সর্বত্রই ত্রুটি দেখা দিয়াছে। কংগ্রেপ পরিচালনেও 
যেনিষ্ঠার প্রয়োজন, সর্বত্রই তাহার অভাব দেখা যাঁয়। 
এ অবস্থায় নাদিকে কংগ্রেসের অধিবেশন শুধু অযথ! 
অর্থব্যয় ও শক্তিনাশে মাত্র পর্যবসিত না! হয়, তাহার 
ব্যবস্থা গ্রয়োজন। কংগ্রেস যদি জাতিকে নবজীবন দান 
করিতে না পারে তবে তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন কি 
থাকিতে পারে? 
৮ ০ক্রার্টি ভান 

ভারত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত 


স্াব্যব্জ্যঞ 


[৬৭শ বর্ধ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 


করিয়াছেন ও সে কম্য শ্রীবি-জি-রাও আই-সি-এস 
মহাশয়কে বিশেষ কার্যাভার দান করিয়া দিল্লী হইতে 
কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন! সংবাদটি আনন্দের 
সন্দেহ নাই। কিন্ত পংশ্চদ বাঙ্গালার উদ্বাস্তদের সেবাকা্ধ্য 
দেখিলে মনে আর আনন্দ থাকে ন'। সরকারী টাঁকাঁর 
[তকরা ৫* ভাগেরও অধ্ধিক নানা ব্যাপারে ব্যফিত 
হর-কিছু যে অপব্যয় হয় না, এমন কথা বল| যায় না-_ 
কাজেই হয় ত শেষ পধ্যন্ত শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ প্রকৃত 
অভাবগ্রন্তের হাতে পড়ে । এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন 
গ্রয়োন। আমরা রানকৃষ্ক মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাদকেও নানাপ্রকারে ছুগতের সেবা করিতে 
দেখি।ছি_সেখানে সংগৃগীত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ 
ছুরগহগণ পাইয়। থাকে--আর মাত্র ২৫ ভাগ বাতাহা 
অপেক্ষা কম অর্থ সেবক গভূতির বাবদ ব্যয়িত হয়। 
সরকারী ব্যবস্থায় ব্যয় হস করা দি সম্ভব না হয়, তবে 
সকল অর্থই সরকারের রূপ কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের 
মারকত ব্যয় করা উচিত। আমর! উদ্বাস্ত সাহাষ্য 
কেন্ত্রগুলি পরিদর্শনের সময় অব্যবস্থা দেখিয়া ব্যথিত 
হইয়াছি-_সে জন্ত এই সকল অপ্রিয় উক্তি করিতে বাধ্য 
হইলাম। 
সাবাস ভল্পতশ দলবল 

গত কয় মাস ধরিয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় তরুণ কর্ত্নীর দল 
যে ভাবে উদ্বাস্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, 
তাহা দেখিয়] তাহাদের কার্য্ের প্রশংসা না করিয়া থাকা 
যাঁয় না। দেশের সর্ধত্র উদ্বান্ত সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত সাহায্য কার্য 
পরিচালনা করিতেছেন। অবশ্য রাষ্ট্রপালকে সভাপতি 
করিয়া যে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে, অনেকেই 
তাহার অধীনে কাজ করিতেছেন। দেশের দুর্দিনে 
তরুণের দল যে ভাবে সাড়া দিয়াছে, তাহা দেখিয়। 
দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা 
যায় না। বিশেষ করিয়া সকল কলেজের ছাত্ররাই 
বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইয়া নাঁনাপ্রকার ছুঃথকষ্ট বরণ 
করিয়া হুর্গতদের ছুঃথ নিবারণে অগ্রসর হইয়াছেন। 
সরকারী ব্যবস্থা যদ্দি সস্তোষজনক হইত, তবে এই সকল 


জ্যৈঠ--১৩৫৭ ] 


অধিক পরিমাণে লাভবান হইতে পারিত। আমরা রাষ্ট্র- 
পরিচালকবর্গকে অনুরোধ করি, তীহারা সকল সেবা- 
প্রতিষ্ঠানকে সংহত করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত করুন-_ 
তবে দুর্গতদের সেবা! করা সার্থক হইবে। 
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কাম হিনদু-বিহ্মবিগ্ঞাপয়ের পাচা বিছা কপেজের নবনিযুক্ত প্রিক্সিপ্যাল 
ডক্টর শীরমেশচন্্ মজুমদার 


সম্বাভ্ক সৎহ্কাল- 

মুদলমান রাজত্বকালে বহু 'অবাঙ্গাণী পরিধার নানা 
কারণে বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন রাজধানী মুশিদাবাদে 
আতিয়া বসবাঁদ করিয্াছিলেন--লালগোলার রাজপরিবার 
তাহাদের অন্ততম। এ বংশের স্বনামধ্যাত মহারাজা 
সার যোগেন্দ্রনীরায়ণ রাও বাহাছুর দীন ও শিক্ষা- 
শ্লীতির জন্ত. সর্ধজনশ্রদ্ধেযর় ছিলেন_তিনি বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের অন্তত্তম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার 
চেষ্টায় এক দ্রময়ে সমগ্র মুশিদীবাঁদ জেলায় জলকষ্ট 
নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার পৌত্র রাজা 
গ্রবীরেন্ত্রনারায়ণ রায়ও পিতামহের বছুগুণের অধিকারী 
হইয়াছেন-তিনি শুধু অকাতরে অর্থদান করেন না-- 
বাঙ্গল। সাহিত্যের প্রতিও তাহার বিশেষ অন্থরাগ 
আছে। তীঘার লিখিত বহু প্রবন্ধ ও কবিতা নানা 
মাঁসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি কনোবী 
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স্পা গা স্কিন স্পা স্থল ্হপিক্ষপা ্কপন্ডলা ব্চানলা চাপ পাপা 
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্রাহ্মণ-_পূর্ব্বে তাহাদের পরিবারের পুত্রকল্পাদের কনোজী 
ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্ত পরিবারে বিবাহ হইত না। সে জঙ্ত 
যেসকল অস্থবিধা ও” কই হইত তাহার বিবরণ আমর! 
অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখ্তি 
শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে বিঠোরা গ্রামে একটি পরিবারেছ 
বিবরণে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা দেশে লালিত পালিত 
অবাঙ্গাণী মেয়েদের বাঙ্গালীর বাহিরে বিবাহ হইছে 
*হাঁদের কিন্ধপ কষ্ট হয় শরত্্দ্র এ স্থানে ভাহার 
বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা ধীবেন্ত্র নারায়ণ এ কথ 





নববিষাহিত লালগোলার রাজকুমার প্রবীরেন্ত্রনারায়ণ রায় ও 
হেহমপুর রাজকুমারী জীনর্তী শ্রণতি দেবী 


চিন্তা করিয়া সম্প্রতি সমাজ সংস্কারেও ব্রতী হইয়াছে» 
তিনি নিজ কনিষ্ঠা কম্ঠার সচিত কলিকাতার স্থুপ্র্ি 
ব্যারিষ্টার ও দেশসেবক শ্রীতুত নির্ধসচন্ত্র চট্টোপাধ্যাদে 
পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একমাত্র € 
বীরেন্ত্নারায়ণের সহিত নদীয়ার মহারাজ ৬ক্ষৌনীশা 
রায়ের দৌহিত্রী ও হেতমপুরের রাঁজকন্তা গ্রণতি দেবী, 
বিবাহ হইয়াছে । রাজা ধারেজনারায়ণ এই ভাবে সং 





হক্ষি লীগ £ 


ক্যালকাটা হকি লীগের বিভিন্ন বিভাগের সব খেঙ্গা 
শেষ হয়ে গেছে। প্রথম বিভাগের লীগে কাষ্টমল ১১ 
বছর পর হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে কোন একটা 
খেলাতেও না হেরে। এ বছরের লীগ খেলায় তাঁরা মাত্র 
২টো গোল খেয়েছে, অপরদিকে গোল দিয়েছে ৪৯ট1। 
১৯টা খেলার মব্যে ১৬টা খেলায় জিতেছে আর খেল! 
ড্র করেছে ৩টে খেলীয় যথাক্রমে ভাঁলহৌসীর সঙ্গে 
১-১ গোলে, ভবানীপুর এবং মোহনবাগানের সঙ্গে গোল 
নাকারে। 

প্রথম বিভাগের লীগে কাষ্টমস, মোহনবাগান এবং 
ভবানীপুর এই তিনটি ক্লাবের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ 
নিয়ে জোর প্রতিযৌগিত! চলেছিল। শেষ পধ্যস্ত কোন 
দল লাগ পাবে এ সম্পর্কে জোর কণরে কিছু বলা সম্ভব 
হয়নি এমনই পয়েন্টের ব্যবধান ছিল। তবে কাষ্টমস 
দলের উপরই অনেকে ভরসা করেছিলেন কারণ কাষ্টমস 
দলের খেলার পিছনে যথেষ্ট নৈতিক বল ছিল। তারা 
হকি লীগ বেশীবার পেয়ে রেকর্ড করেছে। মোহনবাগান 
বা ভবানীপুর এ পধ্যন্ত লীগ পাঁয়নি। কাষ্টমস দলে 
পূর্ব্বের সেই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় না থাকলেও তাদের পূর্ব্ব- 
সাফল্য দলের পক্ষে যথে্ট অন্থপ্রেরণার কারণ ছিল। 
কাষ্টমস, মোহনবাগান এবং ভবানীপুর এই তিন দলের 
খেলার ফলাফলের উপরই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ভর 
করেছিল। ১*ই এপ্রিল মোহনবাগান ভবানীপুরের খেলা 
গোলশুন্ঠ অবস্থায় দ্র গেলে কাষ্টমল লীগ চ্যাম্পিয়ানমীপের 
পথে কিছুটা বেনী এগিয়ে যায়। তিন দলের মধ্যে 
পয়েন্টের ব্যবধান তখন এইরকম দীাড়িয়েছিল। 


থেলা জয় ড্র হার পক্ষে বিপক্ষে পয়েন্টস 


কাষ্টমস ১৬১৫ ১০৪৬ ২ ৩১ 
ভবানীপুর. ১৭ ১৩ ৪ * ৩৫ ১৭ ৩৯ 
মোহনবাগান ১৬ ১৩ ৩ * ৩৬ ৬ ২৯ 


কাষ্টমসের তখনও মোহনবাগাঁন এবং ভবানীপুরের 


সথধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 


সঙ্গে খেলা বাকি। সুতরাং কাষ্টমসের লীগ চ্যাম্পিয়ান- 
সীপ সম্পর্কে তখনও কোন স্থির নিশ্চয়তা ছিল না। ১২ই 
এপ্রিল কাষ্টমস-ভগানীপুরের খেলা ড্র গেল এবং কোঁন 
পক্ষেই গোল হল না। ফলে সমান ১৭টা ম্যাচ খেলে 
কাষ্টমন পেল ৩২ পয়েণ্ট, মোঁহনবাগাঁন ৩১ অর্থাৎ মাত্র 
১ পয়েন্টের ব্যবধান । তখনও উভয় দলের খেল! বাকি 
২টো। তার মধ্যে বড় এবং শেষ খেলা কাষ্টমস-__মোঁহন- 
বাগান। সুতরাং এই শেষ খেলার আগে অপর ১টা 
খেলায় কাষ্টমদ এবং মোহনবাগানের যদি কোন ভাগ্য 
বিপর্যয় না ঘটে তাহলে শেষ থেঙ্গায় উভয় দলের মধ্যে 
এই ১ পযেণ্টের ব্যবধান অবস্থায় একটা যে জোর লড়াই 
হবে এ সকলেই আশা করছিলেন। কিন্তু মোহনবাগান-_ 
পোর্টকমিশনার্স খেলা গৌলশ্ন্য দ্র যাওয়ায় তার 
সম্তাবনার আশা অনেক কমে গেল। 

অপরদিকে কাষ্টমস ৩-০ গোলে গ্রিয়ারকে হারিয়ে 
সমান ১৮টা ম্যাচ খেলে মোহনবাগণনের থেকে ২ পয়েন্ট 
এগিয়ে গেল। অর্থাৎ এই অবস্থায় মোহনবাগানকে লীগ 
পেতে হলে শেষ খেঙ্লায় কাষ্টমসকে হারিয়ে প্রথমে তার 
সঙ্গে সমান পয়েণ্ট করতে হবে তারপর আবার থেলতে 
হবে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার জন্তে। খেলাধুলায় 
অনেক অঘটনই ঘটে থাঁকে; বিশেষ ক'রে এক্ষেত্রে সেই 
রকম কিছু একটা দেখার প্রত্যাশায় ক্রীড়।মোদীরা অধীর 
আগ্রহে রইলেন। কাষ্টমন-মোহনবাগানের খেলা হ'ল 
১৫ই এপ্রিল। শেষ পর্য্যন্ত খেলাট! গোলশূন্য ড্র গেল। 
ফলে কাষ্টমদ মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েণ্ট অগ্রগামী 
থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। মোহনবাগান রাণার্ 
আপ পেয়েছে সেই সঙ্গে কাষ্টমসের মত লীগের 
খেলায় অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপনের সম্মান লাভ করেছে। 
১৯৩৯ সালে কাষ্টমন শেষবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ 
পায়। 

কালীঘাট ক্লাব দ্বিতীয় বিভাঁগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ 
পেয়েছে। তৃতীয় বিভাগের গ্রুপ “বি' লীগে ক্যালকাটা! 
আর্মড পুলিস লীগ বিজয়ী হয়েছে। 


ট্যঠ--১৩৫৭ ] 


প্র্থস ন্বিভ্ভাগ্গ হকি নী হিজরী জন £ 


(১৯৩৯ সাল হইতে ) 

১৯৩৯ কাষ্টমস ; ১৯৪০ বিজি প্রেস; ১৯৪১ পুলিস) 
১৯৪২ পোর্ট কমিশনার্স ;) ১৯৪5 রেঞ্জার্স) ১৯৪৪ 
পোর্ট কমিশনার্প) ১৯৪৫ মহমেডান স্পোর্টিং) ১৯৭৬ 
পোর্ট কমিশনার্স) ১৯৪৭ খেলা হয় নাই ; ১৯৪৮ পোর্ট 
কমিশনাস”) ১৯৫৯ পোর্ট কমিশনাঁঘ? ১৯৫০ কাষ্টমস 3 

১৯৫ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগে যে সব 
থেলোয়াড় ১০টি এবং তাঁর বেশী গোল কঃরেছেন তার 
নামের তালিকা । দীনদয়াল (গ্রীযার )--২*) ইন্দর1গৎ 
রাই (কাষ্টমদ )--১৭) রাঁজকাপুর ( কাষ্টমস )--১৪ ) 
কারাপিউট (আর্সেনিয়ান্স )--১২ কুনয়াল সিং ( মোহন- 
বাগান )১--১১) আমির সিং (পাঞ্জাব স্পোর্টন )--১১) 
রেপ্টন (শ্রিয়ার )১--১৯) ডি কোস্ট ( মেজারার্)--১১) 
টডম্যান (কাষ্টমস )--১১ গ্লাকেন (পোর্ট )-১০) 
কুখলসিং (মোহনবাগান )--১* গোল। 


হন্কি লীগ ভ্ডান্নিকা 





প্রথম বিভাগ 
খেল! জয় ড্র পর! ক্দ বিপক্ষে পয়েণ্ট 
কাষ্টমস ১৯ ১৬ ৩ * ৪৯ ২ ৩৫ 
মোহনবাগান ১৯১৪ € ০ ৩৮ ৭ ৩৩ 
পাঞ্জাব স্পোর্টস ১৯ ১৪ ৪ ১ ৩৪ ১৪ ৩২ 
ভবানীপুর ১৯ ১৩ ৫ ১ ৩৫ ১৯ ৩৯ 
পোর্ট কমিশনার ১৯ ১০ ৬ ৩ ২৯ ১২ ২৬ 
মেসারাপ ১৯ ১১ ৩৫ ৩১১৪ ২৫ 
গ্রীয়ার ১৯ ১০৪ ৫ ৪১ ১৭ ২৪ 
পুলিশ ১৯ ৯৫ ৫ ২৬ ১৯ ২৩ 
রেঞ্জার্প ১৯ ৭ ৬ ৬ ২২ ২৪ ২০ 
ভালহৌসী ১৯ ৬ ৬ ৭ ২৭ ২৭ ১৬৮ 
আধেনিয়ান্স ১৯ ৫ ৫ ৯ ২০ ১৬ ১৫ 
ইস্টবেঙ্গল ১৯ ৫ ৪ ১* ১৩ ২১ ১৪ 
সেণ্টজোসেফ ১৯ ৫ ৪ ১০ ১৮ ২৯ ১৪ 
কলেজিয়াম্স ১৯ ৪ € ১০ ১০ ২২ ১৩ 
পাশি ১৯ € ৩১১ ১৬ ৪৩ ১৩ 
ববাজস্থান ১৯ ৩ ৬১০ ১৭ ৩১ ১২ 
ক্যালকাট! ১৯ ৪ ৪ ১১ ২* ৪৬ ১২ 
মহমেডান স্পোর্টিং ১৯ 9৪ ৩১২ ১২ ৩৪ ১১ 
বিজ্জি প্রেস ১৯ ৭ ৫ ১৪ ৩ ৩ঠ € 
ই আই আর ১৯ ১২১৬ ৭ ৫০ ৪ 
আগা! খা কাস & 
বোদ্বাইয়ের বিশিষ্ট আগা থা হকি টুর্ণামেন্ট প্রতি" 


যৌগিতার ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ১--* গোলে 
গত বছরের বিজয়ী পাঞ্ধার পুলিসকে পরাজিত করেছে । 


সি হাথ _ পা সখ -স্্য এরা... 





স্পা প্রা. 


কভী ০উগার্ড ক্কাশপঃ 


মহিলাদের হকি টুর্নামেন্ট লেডী টেগার্ট 
ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে ওয়াগ্ডারার্প ১-* 
পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়ে 


শঁদস্পণম্নী ০উন্নিস ৪ 


. অস্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় জিয়োফ 
উইস্থলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিধোগিতায় যো. 
পথে কলকাতায় কয়েকটি গ্রদর্শনী ম্যাচ থেলেছেন ' 

প্রথম খেলায় জিয়োফ ব্রাউন ৬-৪, ৬-৩ গেমে 
কুমারকে পরাজিত করেন। ন্থমন্ত মিশ্র ৮-৬ 
গেমে ব্রাউনকে হারিয়েছেন । ভারতবর্ষের এ; 
খেলোয়াড় দিলীপ বস্তু ২-৬ ৭-৫১ ৬২ গেমে ও 
পরাজিত করেন । তিনটি সিঙ্গলস থেলার মধে; 
২টি খেল।য় পরাজিত হন । 


ইউল্্র্নন্ডন্ন 2উন্নিস্ন % 

আগামী উইম্বলডন টেনিস চাম্পিযানসীপ 
যোগিতায় ভারতবর্ষের পক্ষে নিয়লিখিত থে 
নির্বাচিত হয়েছেন । 

(১) দিলীপ বস্থ (ভারতীয় ১নং থেলোয় 
এসিয়ান চাাম্পিয়ান ) (২) সমস্ত মিশ্র (ভার 
এবং এসিয়ান চ্যাম্পিয়ান রাণার্” আপ) 

(৩) নরেশকুমার (ভাবতীয় ৪নং থেলোয়াড় 


স্রক্কিহ 2 


টেরী এালেন (ইংলগু) ১৫ রাউগ্ডে 
প্রাটেসাকে (জ্ান্প) হারিয়ে পৃথিবীর এবং ই 
ফ্লাইওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ সম্মান লাভ করেছেন 
এত এ গালি £ 

ইংলগ্ডের “এফ এ কাপ” ফুটবল প্রতি 
ফাইনালে আর্সেনাল ২--* গোলে লিভারপুু 
হারিয়ে তৃতীয় বার “এফ এ কাপ? বিজয়ী 
ইতিপূর্বে ১৯৩০ এবং ১৯৩৭ সালে আসেনাল 
একাপ পায়। এ পর্যন্ত আপেনাল দল প| 
এ কাপের ফাইনালে খেলেছে । লিভারপুণা ১৯১ 
ফাইনালে হেরে যাঁয়। ১০০১০ দর্শক উইন্ঘপি 
এবছরের এফ একাপ ফাইনাল খেল! দেখ 
উপস্থিত হয়েছিলো । গেটে ৪০১*** পাউ 
উঠেছিলো! । 


আশুঞত্ঞোম্স €লীঞুজী কাম 2 


হকি খেলায় বঙ্গবাসী কলেজ ৩--* গোছে 
কলেজকে হারিয়ে এবছরের আশুতোষ চৌ. 
পেয়েছে । 


০৪০ 


হ্বাইটন্ন কষা ৪ 

১৯৫* সালের বাইটন কাঁপ ফাইনালে বোগ্াইয়ের 
আগা খ| কাপ বিজয়ী টাটাম্পে্টন ক্লাব ২_-* গোলে 
লুলিটানিয়াদ্সকে হারিয়ে পর পর দুবছর বাইটন কাঁপ 
বিজয়ী হয়েছে। টাঁটাস্পে।টস প্রতিযোগিতার সেমি 
ফাইনালে শিখ রেজিমেন্ট সেষ্টারকে ( আশ্বালা ) ৩০ 
গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়। অপরদিকের সেমি- 





জান্মন্ম্যঞ্ 


[৩৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ব্ঠ সংখ্যা 


ফাইনালে লুসিটানিয়দ্দ ২--* গোঁলে প্রঞ্জাব স্পোর্টসকে 
হারিয়ে ফাইনালে উঠে। পাঞ্জাব স্পোর্টস গত বোস্াইয়ের 
টাটাম্পোর্টস ক্লাবের কাছে যায়। বোম্বাইয়ের টাট! 
স্পোর্টস ক্লাব একই বছরে আগা! কাঁপ এবং বাইটন 
কাপ বিজয়ী হয়ে রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ 
সালে বোস্বাই কাষ্টমন একই বছরে আগাখ! কাপ এবং 
বাইটন কাঁপ বিজয়ের প্রথম রেকর্ড স্থাপন করে। 


নব-গ্রকাশিশ গৃন্তকাবলী 


প্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী গ্রপীত “জাহানারার আত্মকাহিনী--৪.২ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাম “পদচিহ”__৪|* 


পশ্ুপঠি ভট্টাচার্য প্রীত যৌন-বিজ্ঞান “বিবাহের পরে”_-৩।* 
বরেন বন্থ প্রণীত উপস্থাস “রওর'ট”-_-৩২ 


€্লক্ষভ শল্িট্িভ 


[ মে ১৯৫০--এইচ, এম্‌. ভি. বাংলা রেকর্ড] 

ঝীল্রগীতির রেকর্ড--পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এতদুপলক্ষে পাঁচখানি রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড প্রকাশ করিয়া এইচ. এম. 
ভি'র কতৃপক্ষ সময়োচিত কার্ধ্যই করিয়াছেন। চারিটি একক সঙ্গীতের রেকর্ড--হুধা মুখোপাধ্যায় ( এন্‌ ৩১১৯৯ ), স্বগ্রীতি ঘোষ ( এন্‌ 
- ৩১২০৮), সত্য চৌধুরী (এন্‌ ৩১২১) এবং সন্তোষ দেনগুপ্ত (এন্‌ ৩১২৯২) এবং একটি দ্বৈত সঙ্গীতের রেকর্ড, জগন্ময় মিত্র ও গীত! 
মিত্র (এন্‌ ৩১১৯৮) এ মাসের এইচ. এম্‌. ভি. বাংল! রেকর্ডের তালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। শিল্পাবৃনদর প্রত্যেকেই খাতনামা-- 
সকলেরই একাধিক রবীন্দরগীতির রেকর্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়া! জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিয়াছে । আলোচ্য গানগুলিও তাহাদের গীতি- 
নিপুণতার সাক্ষ্য দিতেছে । কুমার শচীন দেববন্দণের আধুনিক গানের রেকর্ড (পি ১১৯*৮)। গত পুজার আগে শিল্পীর “হি মাষ্টারস্‌ 
ভয়েস্‌” লেবলে পরিবেশিত প্রথম বাংলা রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছিল । এটি তাহার দ্বিতীয় রেকর্ড । কণ্ঠসম্পদ ও গীতি বৈশিষ্টো 
গান ছুইটি শিল্পীর জনপ্রিয়তকে অধিকতর বঞ্ধিত করিবে। 





গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন 


আগামী আমাঢ় হইতে “ভারতবর্ষের” অষ্টত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। বিগত ৩৭ বৎসর যাবৎ “ভারতবর্ষ” বাঙলা 
সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া! আসিতেছে, তাহ! আমাদের পাঠকগোঠীর অবিদিত নয়। আঁশা করি, সকলে 
আমাদের সহিত পূর্বের মতই সহযোগিতা করিবেন। 

ভারতবর্ষের মুল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭0০, ভি-পিতে ৭৪৮০, যাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪২, ভি-পিতে ৪1%৭। 
ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা অণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই ম্থবিধাজনক। ভি-পির টাক! অনেক 
সময় বিলগ্থে পাঁওয়া যাঁ়, ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না 
পাওয়! গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাঁতন ও নৃতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহপূর্র্বক মণিঅর্ডার 
কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 
“নুতন” কথাটি লিখিয়া দিবেন। কর্সাপ্র্যক্ষ-ভ্ডালভ্হ্থ 


মন্গাদক- শ্রীফীন্নাথ মুখোগাধ্যায় এম! 


